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স্থগ্রীব-বিত্রাস। 


স্বগ্রীব ও তাহার অনুচরগণ সকলেই, 
রামচক্দ্র ও লক্মমণ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করিয়। 
নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়! উঠিলেন। 

চিন্তায় নিমগ্র বানর-পতি স্গ্রীব, গর্ববত 
লঙ্ঘন পূর্বক উহার অপর পার্থখে গমন করি- 


তেই স্থির-সঙ্কল্প হইলেন। তিনি ছুর্বিষহ-আস্ত্র 


শন্রধারী মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষাণের 
| প্রতি বতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিঙ্লেন, ততই 
| দেস্থানে আর অধশ্থিতি করিতে তীাহধর সাহয 
হইল না। তিনি উত্ক্ঠিত হৃদয়ে দশ দিক 
| | নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ;”-এর স্ছামে 
| | অবশ্থিতি করিতে পারিলেন না ;-বিশেষ 


চিন্তায় একান্ত ধীর হুইয়। উঠিজের | 


তখন তিনি পর্বতের যে শৃঙ্গে বাস করিতে 


ছিলেন, বান্সংবার বিবেচনা! করিয়া! উ] ৃ 
পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, 


| এবং চিন্তা জিরা করিতে নন নির্ধারণ. 


নিপুণ পার্থোপবিষ্ট হনুমান প্রভৃতি বানর" |. 
গণের প্রতি চকিত ভাবে পুনঃপুন দৃষ্টিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন । ৪ 

অনন্তর বানর-রাজ স্প্রীব, নিতান্ত উদ্বিগ্ন 
হইয়া! রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে নির্দেশ পৃর্ব্বক 
অমাঁত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, এ যে এ ছুই |. 
মনুষ্য আগমন করিতেছে, উহার! বালির চর, | 
সন্দেহ নাই; উহার! চীরবসন পন্িধাঁন |. 
করিয়! ধন্ুর্ববাঁণ ধারণ পূর্বক নিশ্চয়ই ছক্ম-, 
বেশে বালির অগম্য এই ছর্গম বনে ঘাগমন 
করিয়ান্ছে। 

তখন স্গ্রীবের অমাত্য ধানর-বীরগগও 
সেই অলৌকিক-শরাসন-ধারী ছুই মহাঁবীরক্ষে |: 
দর্শন করিয়া বাপ্গি'প্রণিধি-বোধে এ শিখর |. 
হইতে শিখরাস্তর-ামনে সমুদ্যত হইলেন। |]. 

প্রথমত যুখপতি মহাবল বাঁনরগণ নকলে 
প্রধান যুধপতি বাঁনর-বর শ্গ্রীবের মিকট 
উপস্ছিতহুইক্স তীহাকে বেন পৃর্বক গ্ডায়- |. 
মান হইলেন। পরে তৎক্ষণাৎ সকলেই এক- 














২. রামায়ণ। | 





কালে লক্ষ প্রদান করিলেন । বেগে বৃক্ষ ও 
পর্বতশূঙ্গ সকল কম্পিত হুইয়! উঠিল। 
সকলেই ক্রমাগত লন্ফ প্রদান পূর্বক একায়ন 
' দুর্গম পথেই গমন করিতে লাগিলেন । তাহা- 
দের লক্ষ গ্রদানে ও বেগবলে বনুতর পার্দপ 
এবং বন্য পুষ্পবৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। 
শত শত শাল, অশ্বকর্ণ, ককুভ, তিলক, অর্জুন, 
বঞ্জুল, ন্যগ্রোধ, অশ্বথ ও তিন্দুক বৃক্ষ তাহা- 
প্িগের বেগে পাতিত হইল | ভীত বানরবীর- 
দিগের ভয়ে ভীত হুইয়! যৃথপতি, ব্যান, 
গোঁকর্ণ, কপি ও বরাহ সকল দশ দিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্ভ করিল। অতি-বেগশালী 
কর্তব্য-তৎপর বানরবীর-গণের লক্ষ প্রদানে 
মহাকায় প্রাণী সকলও ভীত, নিম্পিষ্ট ও 
বিনষ্ট হইতে লাগিল । 

হ্বগ্রীব গরুড়ের ও বায়ুর বেগ ধারণ করিয়! 
এক শিখর হইতে শিখরাস্তরে গমন পূর্বক 
পরিশেষে মলয় পর্বতের উত্তর শূঙ্গে যাইয়। 
উপনীত হইলেন। কপিবীরগণ মলয় পর্বব- 
তের গিরিছুর্গ সকলে লক্ষ প্রদান করিয়া 
মার্জার, মুগ ও শার্দুলগণের ভ্রাসোৎপাদন 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। হ্বগ্রীবের 
অমাত্যগণ এইরূপে গিরিবরে উপস্থিত ও 
বানরপতির সমীপবস্তী হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন। অনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ হনু- 
মান, বালিভয়-বিশঙ্ষিত অতীব উদ্বিগ্র-চেত। 
হুগ্রীবকে যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, ধানর- 
পরতে! আপনি ভয়-বিহবল হৃদয়ে পলায়ন 


| | করিলেন কেন? আপনি নিয়ত যে অনিষ্ট- 


কারী ভীষণ-দর্শন ক্র অগ্রজ বালির আশঙ্কা 


করেন, তাহাকে ত এ স্থানে দেখিতেছি না! 
সেই ছুষ্টাত্ম! বালি এস্থানে নাই ; ছুতরাঁং 
আপনকার আশঙ্কার ত কোন কারণই দেখি- 
তেছি না! অহো! বানরশ্রেষ্ঠ ! আপনি এখন 
প্রকৃত বানরতাই প্রকাশ করিলেন! স্থশি- 
ক্ষিত, সর্বত্র খ্যাতনামা, বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, 
ইঙ্লিতজ্ঞ মহাত্মগণ আপনকার সহায় ও মন্ত্রী; 
তথাপি আপনকার সেই স্বজাতি-স্থলভ লঘু- 
চিত্ততা অপনীত হইল না ! যে রাজা বুদ্ধিন্রষ্ট 
হয়েন, তিনি কখনই অধিকারন্থ প্রজামগুলী 
শাসন করিতে সমর্থ হয়েন না। 

তৎকালে হনুমানের এই হিতকর বাক্য 
শ্রবণ করিয়। স্গ্রীব তাহাকে শুভতর বচনে 
উত্তর করিলেন, হুনুমন ! মহাবীর্ধ্য মহা- 
তেজ! ধনুদ্দারী দীর্ঘবান্ু বিশাললোচন এ 
ছুই মহাবীরকে দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে 
না! মহাভয়ের সঞ্চার হয় ! আমার বোধ হুই- 
তেছে, বালিই এ ছুই মহাপুরুষকে প্রেরণ 
করিয়াছে । রাজাদিগের মিত্র বিস্তর; রাজার! 
মিত্র দ্বারাও শক্রদিগকে বিনাশ করিয়া 
থাকেন। বিশেষত বালি কর্তব্য-বিনির্ণয় বিষয়ে 
বিলক্ষণ বুদ্ধিমান । বহুদর্শা রাঁজগণ বিবিধ 
ছলবল প্রয়োগ পূর্ববক শক্র বিনাশ করেন। 
সামান্য ব্যক্তিরা কোন মতেই রাজাদিগের 
অভিসন্ধি বুবিতে সমর্থ হয় না । অতএব বানর- 
বর! ভুমি সামান্য বেশে গমন করিয়া, গতি, 
শরীরের ভাঁবভঙ্গী, আঁকার ইঙ্গিত ও উক্তি 
্রত্যুক্তি বার! সমাহিত হৃদয়ে এ ছুই ব্যক্তির 
মনোগত ভাব ও অভিসন্ধি ছু বা অছুষ্ট 
পরিজ্ঞাত হও । তুমি পুনঃপুন আমার প্রশংসা 











কিছিন্ধ্যাকাণ্ড। ৩ 


পূর্বক বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া বিলক্ষণ 
মনোযোগ সহকারে বিবিধ ইঙ্গিত দ্বার লক্ষ্য 
করিবে, উহ্বাদিগের অভিপ্রায় সৎ কি অসৎ; 
এবং তুমি জিজ্ঞানা করিবে যে, ধনুর্ধারণ 
পূর্বক তাহাঁদিগের এই বনে প্রবেশ করিবার 
প্রয়োজন কি। প্রবগ-প্রধান ! যদি দেখ যে, 
এ দুই সুন্দর পুরুষের মন বিশুদ্ধ, তাহ! হইলে 
জিজ্ঞাসা! করিবে, তাহার] এস্থানে কি উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে ইচ্ছা করেন। পরস্পর বাক্যা- 
লাপ ও আকার-ইঙ্গিত দ্বারা তুমি সতর্কতা 
পুর্ববক পরীক্ষা! করিবে, তাহাদিগের অভি সদ্ি 
প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশুদ্ধ কি না। 

কপিরাজের এই প্রকার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়! মারুত-নন্দন হুনৃমান, রাম-লক্ষষণের 
নিকট গমন করিবার জন্য উদৃযুক্ত হইলেন। 





দ্বিতায় সর্গ। 


ওপার 


হনৃমদ্বাকা। 

মহাঁবল মহাবীর বানরবর অবিতথ-পরা- 
ক্রম হনুমান, মহাত্ব। হুগ্রীবের সেই মহা" 
বাক্যের মন্মার্থ অবগত হুইয়।, পর্ধবত-শিখর- 
চ্ছিত বৃক্ষমূল হইতে লক্ষ প্রদান পুর্ববক রাম- 
লক্ষণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর 
তিনি নিজ স্বাভাবিক বানর-রূপ পরিত্যাগ 
করিয়া ভিক্ষুকরূপ ধারণ পূর্বক সেই বীর- 
দ্বয়ের সমীপবতীঁ হইলেন, এবং মধুর বাক্যে 
সম্বোধন পূর্বক সম্ভাষণ করিয়! ভাহাদিগের 
যথোচিত প্রশংস1! করিতে লাগিলেন । পরে 


চে 





তিনি কহিলেন, দেখিতেছি, আপনার। ছুই 
জন পুরন্দর-সম-দর্শন এবং দৃঢব্রত-তপন্থী; 
আপনারা কি নিমিত্ত বনচারী হইয়! .এই 
প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? আপনার। 
চতুর্দিকে পম্পা-তীর-জাত বৃক্ষ সমুদায় 
নিরীক্ষণ করিতেছেন; আপনাদিগকে দেখিয়। 
অত্রত্য আরণ্য স্বগগণ ও অন্যান্য বন- 
চারী জীবজস্তগণ সকলেই ভীত ও জ্রস্ত হই- 
তেছে। আপনাদের সমাগমে এই শীতল- 
সলিল! মরসী হ্থশোভিতা হইয়াছে । আপ- 
নার স্বর্ণ-কান্তি, ধৈর্য্যসম্পন্ন, চীর-চীবর- 
ধারী ও তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন ; দেখিতেছি আপ- 
নার! বীর, এবং সিংহের ন্যায় প্রভূত-বল- 
শালী; উভয়েই বিপুল ভুজে ইন্দ্রশুরাসন- 
সদৃশ ছুই মহাশরাসন ধারণ করিয়! সিংহেরই 
ন্যায় অকুতোভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । 
আপনার! শ্রীমান, স্থন্দর-মুর্তি, ছ্যুতিমান এবং 
নরশ্রেষ্ঠ ; আপনাদিগের আকৃতি গজরাজের 
ন্যায়; আপনারা গজরাজেরই ন্যায় পাঁদ- 
বিক্ষেপও করিতেছেন । আপনাদিগের দেহ- 
কান্তিতে এই পর্বতরাজ সমুন্ভাসিত হই- 
তেছে। দেখিতেছি, আপনাদিগের মুর্তি 
সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায়; আপনার! রাজ্য- 
ভোগেরই উপযুক্ত; আপনারা এক্ষণে এই 
ঘোরতর বনপ্রদেশে কি অভিপ্রায়ে আগমন 
করিয়াছেন? আপনাদিগের লোৌচন পন্ম- |. 
পলাশ-সদৃশ; এবং আপনার! মহাবীর, অথচ 
মন্তকে জটা-মুকুট ধারণ করিতেছেন! দেখিতে 
আপনারা পরস্পর পরম্পরের সদৃশ ;-- 
বোধ হয় যেন আপনারা ছুই জন দেবলোক 
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রামায়প। 





হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন । আপনাদিগের 
বক্ষঃস্থল বিশাল, এবং মুত্তি অতি মনোহর ও. 
প্রশাস্ত। আপনারা মানুষ, কিন্তু আপনাদিগের 
দ্ধপ দেবতার সদৃশ | আমার জ্ঞানহয়, আঁপ- 
নারা প্রত্যেকেই এই সকাননা সাগর-বেষ্টিতা 
মেরুবিদ্ধ্য-বিভুষিতা সমগ্র! পৃথিবী পালন 
করিতে পারেন। আমি আপনাদিগের দেহেও 
তাদৃশ যথোপযুক্ত রাজচিন্ু সকল দর্শন করি- 
তেছি। শক্র-সম্ভতাপক এই দুই বিচিত্র শরা- 
সনও দেবরাজের ছুই ম্ববর্ণমগ্ডিত বজের 
ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ! এই হ্ৃন্দর-দর্শন 
তৃণীর-চতুষ্টয়ও স্বালাময় ঘোর পন্নগ-গণের 
! ম্যায় 'জীবিতান্তকর শাণিত শরনিকরে পূর্ণ 
] 1 রহিয়াছে । তগুকাঞ্চন-ভূুষিত স্বন্দর-দর্শন 
| 1 স্বিস্তীর্ণ ভীষণ-প্রভাব খড়গ-যুগলও ত্যক্ত- 
| নিশ্মোক সর্পদ্ঘয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। 
আমি আপনাদিগকে এই সকল কথা 
| জিজ্ঞাসা করিতেছি, অথচ আপনারা আমার: 


| 1 প্রতি দৃষ্িক্ষেপ করিতেছেন না কেন ? আমি 


আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার নিমি- 


| | তুই আগমন করিয়াছি, কিন্তু আপনারা,কোন 
| | কথাই কহিতেছেন না কেন ? 


মহাবীর ধর্ম্শীল বানর-যৃথপতি হুপ্রীব, 
| অগ্রজ ভ্রাত। কর্তৃক নিরাকৃত ও স্বাধিকার 


হইতে নিচ্যুত হুইয়! দুঃখিত চিত্তে ভূমণ্ডল ' 
| পর্য্যটটন করিতেছেন । সেইবানর-বৃগ্বাপিপতি 


মছাত্ব। হৃগ্রীৰ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ; 
আমি তাহার দূত, আমার নাম হনুমান) আমি 
জাতিতে বাঁনর। ধর্শাক্সা স্বগ্রীবের ইচ্ছা» 
তিনি আপনাদিগের সহিত মিত্রত। ক্করেন। 


জানিবেন, আমি তাহারই মন্ত্রী আমি পবন- 
দেবের ওঁরসে বানরী-গর্ডে জম্ম পরিগ্রহ করি- 
যাছি। স্গ্রীবের অভীষ্টসাধন জন্য আমি 
ভিক্ষুকরূপে চ্াত্মগোপন করিয়া মলয় পর্বত 
হইতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি ; আমি 
ইচ্ছামত রূপ ধারণ ও যথা ইচ্ছা গমনাগমন 
করিতে পারি। 

বাক্য-কোধিদ বচন-চতুর হনুমান, রাঁম- 
চন্দ্র ও লক্ষমণকে এই পর্য্যস্ত বলিয়াই তুষ্ী- 
স্তাব অবলম্বন করিলেন, আর কিছুই বলি- 
লেন না। | 

অনস্তর রামচন্দ্র মনোমধ্যে বিবেচন। 
করিয়া! লক্ষাণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! ইনি, 
বানররাজ মহাত্! হগ্রীবের সচিব ১--আমার 
নিকট উপস্থিত হইয়াছেন; বিশেষত ইনি, 
বাক্য-বিশারদ, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ; 
সৌমিত্রে ! তুমি ইহার সহিত স্থমধুর বাক্যে 
সম্ভাষণ কর। ' ' | 


তৃতীয় সর্থ। 


জক্প-বাক্য। 

মহাত্মা রাশচন্দ্রের এই প্রকার রাক্য শ্রাবণ 
পূর্বক হনুমান নিতান্ত আনন্দিত হইয়া 
বাধিত-হৃদয় ন্ুগ্রীবাকে মনে মনে স্মরণ করি- 
লেন, এবং ভাবিলেন, এই ছুই মহাপুরচ্য 
স্বায়াই ভৃগ্রীষের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে ; পরে 
সেই বানর-প্রধীণ হনৃমান উভয় ভ্রাতা লাম, 
রূপ ও আগমন-কারণ অবগত হইয়া! উপায় 
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, প্রয়োগ পূর্ববক রাজকাধ্ধয সাধনে প্রত হই- 


লেন। 

এদিকে ধন্ুু্পাণি মহাপ্রাজ্জ অবসরজ্ঞ 
রাঁমচন্দ্রও ভ্রাতা লক্ষণের সমভিব্যাহারে 
অবসর প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর অতীব-হৃষ্ট-চেতা বাঁক্য-বিশা- 
রদ পবন-নন্দন হনুমান রামচন্জ্রকে পুনর্বার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি কি 
অভিপ্রায়ে অনুজের সহিত এই সিংহ-ব্যাত্র- 
সমাকুল পম্পাকানন-সমন্থিত ভীষণ দুর্গম 
বনে আগমন করিয়াছেন ? 

পবন-নন্দন বানরবর হনুমানের সেই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের আজ্ঞা- 
ক্রমে উত্তর করিলেন ;--মহাত্মন ! দশরথ 
নাঁষে ধৃতিমান ধশ্ম-বৎসল যে রাজ! ছিলেন; 
এই মহাযশ! রামচন্দ্র তাহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। 
ইনি ধর্্মশীল, জিতেক্দ্রিয়, বিনীত ও সর্ধ্বভূতের 
হিতসাধনে নিরত। ইনি শরণাপন্ন ব্যক্তি- 
দিগের আশ্রয়, এক্ষণে ইনি পিতৃ-আজ্ঞ! 
পালনে নিযুক্ত আছেন। সত্যসন্ধ পিত1 এই 
মহাতেজ। রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়। বনে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন); সেই জন্যই ইনি আমার 
সহিত এই বনে আগমন করিয়াছেন । দিন- 
ক্ষয়ে প্রভা যেমন মহাতেজা দ্িবাকরের অনু- 
গমন করে, সেইরূপ ইহার ভার্ষ্যা বিশাল- 
লোচনা সীতাও স্বেচ্ছা ক্রমে ইহার অনুগামিনী 
হইয়াছিলেন। আমাদের পিত1 মহারাজ দশ- 
রথ চিরকাল স্বখ ভোগ করিয়াছেন, তিনি 
এক্ষণে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়। শ্বর্গে গমন 
করিয়াছেন । প্রবঙ্গম ! আমি এই সর্বলোক- 


ন্‌ যা 
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হিতৈষী মহাত্মা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ; 
আমার নাম লক্ষণ; আমি ইহীর অসাধারণ 
গুণে বদ্ধ ও দাস হইয়1 রহিয়াছি ! এই মহা 


ছ্যুতি রামচন্দ্র এশ্বরয্য-পরিচ্যুত হইয়া! বনবাস" 


আশ্রয় করিলে, কোন রাক্ষম ছল করিয়া, 
ইহারভাঁধ্য1 হরণ করিয়াছে । কিন্তু যে রাক্ষস 
ইহার প্রেয়মীকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে 
এ পর্ব্যস্ত জানিতে পারি নাই। শ্রীর পুু্ত 
দনু, শাপে রাক্ষলযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
তিনিই এক্ষণে বলিয়। দিয়াছেন যে, বানর- 
রাঁজ স্থগ্রীবই সীতান্বেষণে সমর্থ ; যে তোমার 
ভার্ষ্যা হরণ করিয়াছে, মহাবীর্ধ্য স্থৃপ্রীবই 
তাহার অনুসন্ধান করিয়। দিতে পারিবেন। 
মহাছ্যুতি দনু এই কথ। কহিয়৷ স্বর্গে গমন 
করিয়াছেন। 

সৌম্য ! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে আমি 
তোমার নিকট আঁনুপুর্বিবিক সমস্ত বৃত্তান্ত 
বলিলাম । পুর্বে যিনি বহু দ্রব্য দান করিয়। 
অসাধারণ যশ উপার্জন করিয়াছেন; তিনি 
সর্বলোকের নাথ হইয়াঁও এক্ষণে স্থও্জীবের 
শরণাপন্ন হইতেছেন! যাহা হউক, রামচক্ও 
পত্বীর নিমিত্ত শোকে অভিভূত 'ও চিন্তা- 
কুলিত হইয়া! শরণাগত হইয়াছেন ; অতএব 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্থৃগ্রীব বানর-যৃথ- 


পতিগণের সহিত সমবেত হুইয়। সীতানু- |. 


সন্ধান-বিষয়ে সাহায্য করেন। 

লক্ষণ অশ্রুপূর্ণণলোচনে এইরূপ করুণ 
বাক্য কহিলে, হনুমান তীঁহার সম্মুখীন হইয়! 
প্রত্যুত্তর করিলেন, যে সকল ব্যক্তি ঈদৃশ 
বুদ্ধি-সম্পন্ন, জিতক্রোধ, জিতেক্দিয় এবং 











৬ রামায়ণ। 





সর্ধবডূতের হিতকারী, তাহারাই প্রজা-পালনে 
পমর্থ হযকেন। 

ছনুশীন লন্পেহ মধুর ঘচনে এইক্প বলিয়। 
(অবশেষে কহিলেন, চলুন, বানরাধিপতি 
ন্বশ্ীব যথায় অবশ্থিতি করিতেছেন, আমর! 
সেই স্থানে গমন করি। তিনিও বালির সহিত 


শক্রত-নিবন্ধন রাঁজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া-: 


ছেন; বালি তীছার ভাষ্যা হরণ করিয়াছে; 
অগ্রজ ভ্রাতা কর্তৃক পরাজিত, দূরীকৃত ও 
বমানিত হইয়া তিনিও ভীত চিত্তে বনে বাস 
করিতেছেন । মহা স্গ্রীব আমাদিগের 
সহিত সমধেত হইয়া! জানকীর অনুসন্ধান 
বিষয়ে, ফাতর-হৃদয় রামচক্দ্রের সহায়তা 
করিবেন, সন্দেহ নাই। 

পবন-নন্দন হনুমান এই কথা কহিলে, 
লক্ষণ তাহার মুচিত সমাদর করিলেন, এবং 
রামচন্দ্রকে কহিলেন, আধ্য ! পবন-নন্দন হুনু- 
মান ঘখন হৃব্ট হইয়! বলিতেছেন যে, স্প্রী- 
বেরও সহায় আবশ্যক, তখন আমাদিগের 
অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। 
বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমান প্রহষ-হৃদয়ে 
স্পৃষ্টরূপে যাহ! বলিতেছেন ; তাহ! কখনই 
মিথ্যা হইবে ন1। 

অন্তর শ্ববিচক্ষণ হনুমান নিজ বধপ 
| ধারণ পূর্বক স্তুবর্ণপীত দেহকান্তি প্রকাশ 
করিয়। প্রফুল্ল ভাবে রামচক্জরকে কহিলেন, 
রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি এক্ষণে ভ্রাতা লক্ষমণের 
সহিত আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন ? চলুন, 
কপিযুখপতি স্থগ্রীবের নিকট গিয়। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন । 


বিগ পপ 


মহাকাঁয় পধন-নল্দন হদূমান এই কথা 
কহিয়া, এঁ বীরদ্বয়কে বহন পূর্বক স্গ্রীবের 
নিকট গমন করিতে লাশিলেন। 





চতুর্থ সর্গ ৷ 





রাম-স্ুগ্রীব-সখ্য | 

হনুমান খধ্যমূক হইতে মলয় পর্বতে 
গমন করিয়া, মহাত্মা! স্ুগ্রীবের নিকট মহাবীর 
রাম-লক্ষমণের পরিচয় প্রদান করিতে লাগি- 
লেন ও কহিলেন, এই মহাবাহু ধীমান রাম- 
চক্র, মহারাজ দশরথের পুত্র; ইনি ভ্রাতা 
লক্ষমণের সহিত আপনকাঁর শরণাগত হুই- 
য়াছেন। ঘিনি অনেকবার রাজসুয় ও অশ্বমেধ 
যক্ঞানুষ্ঠান পূর্ববক অগ্নির তৃপ্তিসীধন করিয়া, 
ছিলেন, যিনি দক্ষিণার জন্য ব্রীক্ষণগণকে শত- 
সহতআ্র গো দান করিয়াছিলেন, এবং যিনি সত্য 
বাক্য অবলম্বন পূর্বক ধর্্মানুসারে পৃথিবী 
পালন করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা দশরথের 
পুত্র এই রামচন্দ্র, ভার্ধ্যার নিমিত্ত আপনকাঁর 
শরণাগত হুইয়াছেন। এই মহাত্ম! ইচ্ষাকু- 
কুলে জদ্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ইহার পিত! 
সত্যসন্ধ মহান্ুভব মহারাজ দশরথ ইহাকে 
বনবাসে নিযুক্ত করিয়াছেন; ইনি পিতৃ-আজ্ঞা- 
পাঁলনার্থ বনে বাস করিতেছেন, ঈদৃশ অব- 
স্থায় রাঁক্ষলরাজ রাবণ ছল করিয়া ইহার 
ভা্ধ্যাকে হরণ করিয়া লইয়। গিয়াছেন। 

ইরিশ্রেন্ঠ ! এই ধর্াত্না সত্য-পরাক্র্ন 
রামচন্দ্র ঈদৃশী অবপ্থায় পতিত হইয়! ভ্রাতা 
লম্ষমণের সমভিব্যাহারে আপনকার নিকট 














কিক্বিন্ক্যাকাগড। ৭ 


সাল 


আগমন করিয়াছেন। রঘুনন্দন রামচন্দ্র ও 


লক্মমণের ইচ্ছা যে, ইহার আপনকাঁর সহিত 
মিভ্রতা করেন। আপনি যথাবিধাঁনে অচ্চনা 
শু সমাদর করিয়। ইহা দিগকে গ্রহণ করুন। 

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া হ্থগ্রীবের 
মন প্রফুল্ল হইয়া! উঠিল; তখন তিনি রাঘব- 
জনিত মহাভয় পরিত্যাগ করিয়! বিগতন্তবর 
হইলেন । 

অনন্তর বানর-রাঁজ স্থত্রীব মানুষ-রূপ 
ধারণ পূর্বক স্বন্দর-দর্শন হুইয়! রাঁমচন্দ্রকে 
কহিলেন, আপনি ধণ্মাত্ম॥ বিনীত, বিক্রম- 
শালী, এবং সাধুবৎসল; বায়ুপুত্র হনুমান 
আমার নিকট আপনকার এই সমস্ত গুণ 
যথাষথরূপে বর্ণন করিয়াছেন । বাগ্সিশ্রেষ্ঠ ! 
আমি জাতিতে বানর । আপনি যে আমার 
সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, 
ইহাই আমার পরম লাভ, ইহাই আমার 
সম্মান। যদি আমার সহিত মিত্রতায় আপন- 
কার অভিরুচি হয়, তাহা! হইলে আমি এই 
হস্ত প্রসারণ করিলাম, আপনি হস্ত বার! 
আমার হস্ত গ্রহণ করুন)--পরস্পর শ্থির- 
সৌহার্দ-বন্ধনে প্রবৃত্ত হউন। 

রামচন্দ্র, স্ুপ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক নিতান্ত আনন্দিত চিত্তে হস্ত দ্বার 
দৃঢ়তর রূপে স্থৃগ্রীবের হস্ত পরিপীড়িত করি- 
লেন। পরে ন্ুগ্রীবও তুষ্টি-জনক বন্ধুভাব 
অবলম্থন পৃর্ধক রাঁমচন্দ্রকে গাঁডুতর আলিঙ্গন 
করিয়। হস্ত দ্বারা তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। 
হনুমান তাহাদ্িগের উভয়ের মনোৌমত বন্ধু- 
ভাব দর্শন পূর্বক ছুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া 





যথাবিধি অগ্নি উৎপাদন করিলেন; এবং 


অগ্নি প্রত্বলিত হুইয়! উঠিলে পুষ্প দ্বারা 
অঙ্চন1 করিয়। প্রীত চিন্তে তাহাদিগের উভ- 


য়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। বন্ধুভাব- |* 


প্রাপ্ত রামচন্দ্র ও স্থৃগ্রীব উভয়ে এ প্রস্বলিত 
পাবক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । তখন 
পরস্পরকে দর্শন করিয়া! পরস্পরের দর্শন- 
লালস! পরিতৃপ্ত হইল না। 

অনন্তর তেজন্বী স্থগ্রীব একাগ্র চিত্তে সর্বব- 
কাধ্য-কুশল দশরথ-নন্দন রামচক্্রকে কহিতে 
আরম্ভ করিলেন। 


পঞ্চম সর্গ। 


বস্তালঙ্কায়োপনয়ন । 


মহাতেজ! স্থগ্রীব কহিলেন, রামচন্দ্র ! 
আপনি যে অভিপ্রায়ে এই নিজ্জন বনে 
আগমন করিয়াছেন, আমার প্রধান মন্ত্রী সর্বব- 
কার্য্য-সহাঁয় এই হনুমান আমার নিকট তথ" 
সমুদায় বর্ণন করিয়াছেন। যৎ্কালে আপনি 
লক্ষণের সহিত অরণ্যমধ্যে অবস্থান করেন, 
তখন ছিদ্রান্থেধী রাক্ষম অবসর পাইয়া! আপন- 
কার ভার্যযা জনক-নন্দিনী মেথিলীকে হরণ 
করিয়া লইয়া গিয়াছে । রাক্ষম যখন হরণ 
করে, তখন বীর লক্ষ্মণ ব আপনি তাহার 
নিকটে ছিলেন না; স্থৃতরাঁং মৈথিলী কাতর 
হইয়! কেবল ক্রন্দনই করিয়াছিলেন। 

যাহ! হউক, বয়স্য ! আপনকার ভার্ষযা- 


| বিয়োগ-জনিত দুঃখ অবিলম্মেই দূর হইবে। 








৮ রামায়ণ । 





আমি প্রনষ্ট বেদ-শ্রুতির ন্যায় তীহাকে 
অবশ্যই উদ্ধার করিয়া আনিয়া! দিব । অরি- 
নম! আঁপনকাঁর ভার্ধ্যাকে যদ্দি পাতালে 
লইয়৷ গিয়] থাকে, অথব। তিনি যদি আকা 
শেই থাকেন; তথাপি আমির্াহাকে আনয়ন 
করিয়! আপনাকে প্রদান করিব । রাঘব- 
শ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার এই সত্য বাক্য শ্রাবণ 
করুন। মহাবাহে। ! আপনি শোক পরিত্যাগ 
করুন। সখে! আমি আপনকাঁর নিকট 
সত্য করিয়। শপথ করিতেছি । 
আর সখে ! আমি অনুমান দ্বারা বোধ 
করিতেছি, ক্রুর রাক্ষদ যখন হরণ করিয়। 
লইয়। যায়, তখন আমি জানকীকে দর্শন 
করিয়াছি, সন্দেহ নাই। তিনি তখন হা 
রাম ! হা! রাম ! হা লক্ষণ ! বলিয়া উচ্চৈঃ- 
স্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, এবং রাবণের 
ক্রোড়ে পন্নগরাঞ্জ-বধূর ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে- 
ছিলেন। আমি তখন আর চারি বানরের 
সহিত শৈলতটে উপবেশন করিয়াছিলাম ; 
তিনি আমাকে দর্শন করিয়াই উত্তরীয় বসন 
এবং শ্ুন্দর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন । রাঘব! তৎকাঁলে আমরা এঁ নকল 
আহরণ করিয়! রাখিয়াছিলাম; সমস্তই আমার 
নিকট রহিয়াছে; আজ্ঞ1 করুন, আনয়ন করি, 
আপনি চিনিতে পারেন কি না দেখুন। 
অনন্তর দাশরখি রামচন্দ্র ঈদৃশ প্রিয়- 
₹বাদ-দাতা। স্তৃগ্রীবকে কহিলেন, সখে! শীঘ্র 
আনয়ন কর, এখনও বিলম্ব করিতেছ কেন? 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। স্থত্্ীব,রামচক্দ্রের 
প্রিয়মাধনেচ্ছয় পর্বতের গহন-গুহা-মধ্যে 


৮৮ পতল তি তোপ 








সত্বর প্রবেশ করিলেন; এবং পরক্ষণেই উত্ত-, 
রীয় বসন ও স্ন্দর অলঙ্কার সকল আনয়ন 
পূর্বক, এই দেখুন বলিয়। রামচন্দ্রকে সমস্ত 
দেখাইলেন। রামচন্দ্রও সীতার সেই বমন 
এবং ভূষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়। নীহারা- 
চ্ছাদিত তারাপতির ন্যাঁয় বাম্পজলে আকুল 
হইয়। উঠিলেন। সীতা'-প্রণয়'জনিত বাম্পে 
কলুষিত হুইয়া, ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক তিনি, 
হা পরিয়ে জানকি ! বলিয়া ভূমিতে পতিত 
হইলেন; এবং বারংবার এ অলঙ্কার হৃদয়ে 
স্থাপন করিয়! অতীব শোকার্ত হইয়৷ রোষিত 
ভুজঙ্গের ন্যায় অনুক্ষণ ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ; তাহার নয়ন- 
যুগল হইতে বাম্পধার! অজত্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। 

এই ভাবে রামচন্দ্র লক্ষমণের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়। কাতর চিত্তে বিলাপ করিতে 
আরম্ত করিলেন। তিনি কহিলেন,দেখ লক্ষণ! 
হরণকাঁলে বৈদেহী এই গীত উত্তরীয় বসন 
এবং এই সকল ভূষণ শরীর হইতে উন্মোচন 
পূর্বক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হুরণকালে 
সীতা শাছলমণ্ডিত ভূমিভাগে এই যে ভূষণ 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, দেখিতেছি, ইহা 
অবিকল সেইরূপই রহিয়াছে। 

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। লক্ষ্মণ 
উত্তর করিলেন, আমি কেয়ুর কি কুগুল 
চিনিতে পারি না; নিত্য পাদবন্দন করিতাম 
বলিয়৷ কেবল নুপুর-যুগলই চিনিতে পারি। 

অনন্তর রামচন্দ্র স্থগ্রীবকে কহিলেন, 
হুগ্রীব! আমার প্রাণ-সম প্রেয়পীকে হরণ 








কিছ্িস্বযাকা ও | 


ছি প্র পর জপ পা পা বা 


করিয়া সেই ভীষণ রাক্ষম কোন্‌ দিকে গমন 
করিয়াছে বল। আমার অলীম-ছুঃখদায়ক 
সেই রাক্ষম কোথায়ই বা বাস করে। এক- 
মাত্র তাহারই দোষে আমি সমস্ত রাক্ষসকুল 

₹হাঁর করিব । দেখিতেছি, মৈথিলীকে হরণ 
পূর্বক আমার জ্রোধোণত্পার্ন করিয়া সে 
নিজ জীবন নাশের জন্যই মৃত্যুর দ্বার উদৃ- 
| ঘাটন করিয়াছে । বানররাজ ! সীতার জন্য 
| আমার যে প্রকার ক্রোধ হইতেছে, তাহাতে 
। জাঁজি দেবগণ 'ও খমিগণ আমার বলবাধ্য 
| দেখিতে পাইবেন । অদ্য আমি আশীবিষ- 
| সদৃশ ভীমণ শরজাল নিরন্তর নিক্ষেপ করিব; 
| তখন দেবর্ধিগণ অলাত"চক্র-সদৃশ চক্রাকারে 
ভ্রাম্যমাণ মদীয় শরাসনের বন্জ-সদৃশ রিপু- 

নিবণ বিস্ফুজ্ভিত দর্শন করিবেন । স্ুগ্রীব! 
ৰ  লীপ্র বল; সেই রাক্ষন কোথায় বান করে? 
ৰ আমার ইচ্ছা হইতেছে, সায়ক-সযূহ দ্বারা 
| 











সেই দিক শত্র-শুন্য করিব। আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি, সূর্ধ্য অস্তগমন না করিতে করি- 
তেই আমি সেই দিকের সমস্ত বাক্ষপকে 
বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। অতএব তুমি 
শীঘ্র বল, আর বিলম্ব করিও না। অথবা 
আমিই আর বিলম্ব করিতেছি কেন ; বানর- 
রাজ! এই দেখ, এখনই সমস্ত জগৎ অরা- 
গন করিতেছি; অধিক কি, যিনি রাক্ষস 
স্থগি করিয়াছেন, আমি তাহাকেও বিনাশ 
করিব । প্রিয় সথে ! ঈদৃশ ক্রোধ ব্যর্থ করিতে 
আমি কোনক্রমেই সমর্থ হইতেছি না। 
রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া হ্প্রীবকে এই কথ! 
বলিতেছেন, এই সময় বায়ুপুত্র প্রভৃতি বানর 


ছি 
পিপি পপি বে কপ +০৯৮৯- 





পথ 
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নট 


শ্রেষ্ঠগণ সকলে ত্রিপুর-বিজয়ৈষী কুদ্ধ রুদ্র 
দেবের ন্যায়, তাহার সেই কোপারুখিত 
ভ্রুকু'্টী-কুটিল মুখমগুল নিরীক্ষণ করিয়। পরর- 


এ 


স্পর বলিতে লাগিলেন, দেখিতেছি ইনি, 


যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে আজি অখিল 
ব্রহ্ধাণ্ডই ধ্বংস করিবেন। 

প্রেযসীকে স্মরণ করিয়া রামচজ্রের দীর্ঘ 
লোচনযুগল অতীব রোষে রক্তবর্ণ হইয়া যেন 
জ্বলিতে লাগিল । এই ভাবে তিনি ক্রুদ্ধ সর্প 
রা'জর ন্যায় ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে বানররাজ-সমক্ষে এইরূপ 
বিবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন । 


ভিসি হরে 


য্ঠ সর্গ। * 


৮ _ - সপ 


রামানুনয়। 


অনস্তর বানরবীর স্বগ্রীব অস্টাঙ্গ১ সম্পন্ন 
বুদ্ধি দ্বারা রামচজ্দের ক্রোধশাস্তি করিতে 
লাগিলেন। 
দ্বার! বাম্পবিধুর রামচন্দ্রের মুখমগ্ডল মার্ডজন। 
করিলেন; পরে নিজেও নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়! বাহ্যুগল দ্বারা স্নেহভরে আলিঙন 
পূর্বক কৃতাগ্জলিপুটে বাম্প-বিক্লুব বচনে রাম- 
চক্রকে কহিলেন, সখে ! পাপকারী সেই 


প্রথমত তিনি জল-সিক্ত হস্ত 


রাক্ষসের বাসস্থান বা বিক্রম কি সামর্থ্য, | 


আমি কিছুই জ্ঞাত নহি; সেই দুষ্ধুলজাত 
রাক্ষন কোন্‌ কুলে জন্ম পরিগ্রহছ করিয়াছে, 
তাহাও আমার বিদিত নাই। কিন্ত আপনি 
টিন জ্রািি হিট পরিত্যাগ করুন। আমি আপনকার 


রি 
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রামায়ণ। 





নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে আপনি 
জানকীকে পুনঃগ্রাণ্ত হয়েন, আমি তদ্ধিষয়ে 
বিশেষ যত্ব ও চেষ্টা করিব। আমি নিজ 
পৌরুষ অবলম্বন করিয়। অনুচরবর্গের সহিত 


রাবণকে সংহার পূর্বক এরূপ কাধ্য সাধন 


করিব যে, তাহাতে আপনি অবশ্যই প্রীত 
হইবেন। আপনি ব্যাকুল হইবেন না; 
মনন্বিজনোচিত স্বাভাবিক ধৈর্য অবলম্বন 
করুন। ভবাদৃশ মহাসত্ব ব্যক্তিদ্িগের ঈদৃশ 
সত্বলাঘব কখনই উপযুক্ত নহে । দেখুন, 
আমিও ভীর্্যা-হরণ-জনিত মহাছুঃখ ভোগ 
করিতেছি। কিন্তু আমি এপ্রকাঁর শোকে 
ব্যাকুল হই না, ধৈর্য্য ও ত্যাগ করি ন1। কোন 
সময়ে শোক উপস্থিত হইলে ও আমি ধৈর্যাব- 


অনুরোধ করিতেছি; আপনি পৌঁরুষ অব- 
লম্বন করুন, শোককে অবসর প্রদান করি- 


বেন না। যাহারা শোকের বশবর্ভী হয়, 
তাহারা সখী হয় না । শোকে তেজেরও হাস 
হয়, অতএব শোক করা আপনকার উচিত 
নছে। রামচন্দ্র! আমি সখ্যভাঁব নিবন্ধনই 
আপনাকে হিতবাক্য বলিতেছি, উপদেশ 
প্রদান করিতেছি না। কেবল বয়স্য ওআতীয় 
বলিয়াই আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন, 
শোক করা আপনকার ন্যায় মহাত্মার উচিত 
হয় না। 

স্বগ্রীব এই প্রকার মধুর বচনে সাস্তবনা 
করিলে, রামচন্দ্র বস্ত্র-প্রান্ত ঘ্বার। অশ্রু-পরি- 
ক্রিন্ন মুখমণ্ডল মাজ্জন। করিলেন। এই- 


লঙ্ঘন পূর্বক পদে পদে তাহা সংবরণ করিয়! 
থাকি। আমি সামান্য বানর হুইয়াও যখন 
শোকে অভিভূত হই না, তখন আপনি মহো- 


রূপে মহাপ্রভাবশালী ককুৎ্স্থনন্দন রাম- | 
চন্দ্র, স্গ্রাবের বচনানুসারে প্রকৃতিস্থ হইয়া! ! 
তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, | 


দয়, মহাত্মা ও ধৈর্য্যশালী হইয়া কি নিমিত 
শোকাকুলিত হইবেন ; ধৈর্যযাবলম্বন পূর্ববক 
উপস্থিত শোক সংবরণ করা অখপনকার 
কর্তৃব্য। মহাসত্ব ব্যক্তিদিগের অনুরূপ মর্যাদা 
ও ধৈর্য্য পরিত্যাগ কর! আপনকার উচিত নহে। 
দুঃখ, বিপদ ব! প্রাণাস্তকর ভয়, সকল অব- 
স্থাতেই আপনি বুদ্ধি পূর্বক বিশেষ বিবেচনা 
করিয়। চলিবেন; ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি কখনই অব- 


| সম্গ হয়েন ন1। ঘূর্থ ব্যক্তিই নিরস্তর অধৈর্য্যের 


অনুবর্তন করে, স্থৃতরাঁং বাত্যাহত নৌকার 
ন্যায় অবশ হইয়া অবশেষে তাহাকে শোৌক- 
সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমি কৃতাঞ্জলি- 
পুটে প্রণাম করিয়া আপনাকে প্রসন্ন হইতে 


€ 


স্থগ্রীব! প্রণয়প্রবণ হিতাঁভিলাধী বয়স্যের 
যাহা! কর্তব্য, তুমি তদনুরূপ কার্ধ্ই করি- 
য়াছ। সচরাচর এপ্রকার বন্ধু প্রাপ্ত হওয়। বায় 
না, বিশেষত ঈদৃশ অবস্থায় ঈদৃশ বন্ধু সর্ববতো!- 
ভাবে স্থৃছুল্লভ। কিন্তু জানকীর এবং ছুরাত্মা 
প্রচণ্ড রাক্ষন রাবণের অনুসন্ধান বিষয়ে 
তোমায় সর্বতোতভাবে যত্ব করিতে হইবে। 
তোমার নিমিত্ত আমাকে যাহা করিতে 
হইবে, তুমি নিঃশহ্ক চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর। 
স্ববর্ষণ দ্বার! সৃক্ষেত্রে শস্তের স্যায় তোমার 
কাধ্য অবশ্ঠাই সিদ্ধ হইবে। বানরশারদিল ! 
আমি আত্মনির্ভর করিয়া এই যে বাক্য 


উচ্চারণ করিলাম, তুমি নিশ্চয় জানিবে, 


পে উদ 
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* কিছ্ষিদ্ধ্যাকাণ্ড। 


ইহা! বিতথ হইবে না । পূর্ব্বে আমি কখনই 
মিথ্যা বলি নাই ; পরেও কখন বলিব না। 
আমি যে তোমার কার্য সাধন করিব, তদ্‌- 
বিষয়ে আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছি;--সত্য করিয়া দিব্য করিতেছি। 

রাঁমচক্দ্রের বাক্য, বিশেষত প্রতিজ্ঞা শ্রবণ 
করিয়া, স্ত্ত্ীব এবং তাঁহার অমাত্য বাঁনর- 
গণ সকলেই নিতান্ত আহলাদিত হইলেন । 

অদ্ভুত-পরাক্রম অনুপমণ্ী বাঁনর-প্রাবীর 
স্বগ্রীব, সত্যব্রত-নিষন্ত্রিত রামচজ্দের ঈদৃশ 
সত্য বাক্যে ও প্রতিজ্ঞা আনন্দিত হই- 
লেন; তাহার মুখমগুল হর্ধভরে প্রফুল্ল হইয়া 
উঠিল। 


(আআ 


সপ্তম সর্গ। 


রামাবষ্টস্ত । 

বাঁনরবর স্থগ্রীব তাদৃশ বাক্যে পরিতুষ্ট 
হইয়! লক্ষমণের সম্মুখে রামচন্দ্রকে কহিলেন; 
মহাসত্ব! আপনি সর্ধবগুণ-সম্পন্ন ; আপনি 
[ যখন আমার সখা হইলেন, তখন বুঝিলাম, 
দেবতারা নিশ্চয়ই আমার প্রতি সর্বববিষয়ে 
অনুকুল হইয়াছেন, সন্দেহ নাঁই। সখে! 
আমার নিজ রাজ্যের কথা কি, আপনাকে 
সহায় করিয়া আঁপনকার ভূজ-বীর্ষ্যে আমি 
স্বর্গরাঁজ্যও লাভ করিতে পারি। মহাঁবল ! 
আমি যখন অগ্নি সাক্ষী করিয়।, আপনকার 
সহিত মিত্রত। লাভ করিয়াছি, তখনই আমি 
আত্মীয় ও বন্ধু জনের বাঞ্চনীয় ও সৌভাগ্য- 
শালী হইয়াছি। আপনি ক্রমে জানিতে 
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পারিবেন, আমিও আপনকার অনুরূপ সখা । 
আমি নিজের গুণ নিজ মুখে বর্ন করিতে 
ইচ্ছুক নছি। জিতেক্ড্রিয় ব্যক্তিদিগের ধৈর্য্য 
যেমন অচঞ্চল,ভবাদুশ দৃঢ়চিভ মহাত্মাদিগের * 
প্রণয় ও সেইরূপ চির-নিশ্চল। সাধুরন্ত বয়স্য 
বয়স্যের রজত, স্তববর্ণ, বস্ত্র ও আঁভরণ সমস্তই 
উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি জ্ঞান করে । নির্দোষ 
ক্ষমাশীল বয়স্য ধনীই হউক, আর দরিদ্রেই 
হউক, দীনই হউক, আর ছুঃখ-নিমগ্রই হউক, 
বয়স্যের পরম আশ্রয়। বয়স্যের প্রণয় দর্শন 
করিয়া, বয়স্য বয়স্যের জন্য ধন ত্যাগ, স্থখ 
ত্যাগ, এবং স্বজনও পরিত্যাগ করিয়! থাকে । 

তখন রামচন্দ্র, লন্মণের সম্মুখে প্রিয়বাদী 
স্বগ্রীবকে প্রীতি-সহকারে কহিলেন, স্খে ! 
তুমি যথার্থ কথাঁই কহিয়াছ। তীহাঁর এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! স্থগ্রীবের মন আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইয়! উঠিল। 

অনস্তর মহাঁত্সা রাঁঘচক্র ও লঙ্গষমণ দণ্ডাঁয়- 
মাঁন রহিয়াছেন দর্শন করিয়া! বানররাঁজ স্থগ্রীব 
কাঁননের চতুর্দিকে উত্স্থৃক দৃষ্টি সঞ্চালন 
পূর্ববক সন্নিকটে ন্পুষ্পিত পত্র-বছল মধু: 
করোপশোঁভিত এক শালরক্ষ দেখিতে পাই- 
লেন। এবং এঁ শাল বৃক্ষের পর্ণ-বন্ছুলা স্পু- 
ম্পিত এক শাখা ভগ্ন করিয়। বিস্তার পুর্ববক 
রাঁমচন্দ্রের সমভিব্যাহারে উহাতে একভ্র 
উপবেশন করিলেন । 

স্বগ্রীব ও রামচন্দ্র উভয়ে উপবেশন 

করিলেন দেখিয়। হনুমানও চন্দন বৃক্ষের 
একটি শাখ। ভগ্ন করিয়া লক্ষমণকে তাহাতে 
উপবেশন করাঁইলেন। 
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অনন্তর বানর, প্রসীর রী চি হৃদয়ে টগজাা এবং দির প্রহৃষ হুদয়ে 
' প্রণয়সহকারে শ্বকোমল শ্মধূর বাকো | রামচন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন। 
কহিলেন, রাম! আমি হৃতদার ৪ রাজ্য- ূ 
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তাবশেষে এই খযামূক পর্বতে আসিয়া আশ্রয় 
লইয়াছি। বলনাঁন বালির ভয়ে ভীত হইয়া! 
আমি স্বাদ! সশক্ক চিনে এই বনে বাস করি- 
তেছি। শআগ্রদ ভাতা শত্রুতা সাধন করিয়। 
আমায় দূর করিয়া দিয়াছে । সর্বলোক- 
ভয়ঙ্কর বালির ভয়ে তাধি কাতর হইয়া 
তাঁছি; আঁমার রক্ষাকর্ভা কেহই নাই; 
আপনি আমায় রক্ষা করুন। 

ধর্মাবংসল ধর্ণাজ্ঞ তেজদ্বী ককুহস্থ-নন্দন 
রামচদ্দরে এই কথ! শ্রবণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য 
করিয়া শ্রগ্ীবকে উত্তর করালেন, সথে! 
তুমি যখন শামাকে উপকার-সাধন সমর্থ 
মির বলিয়! জানিয়াছ, তখন আমি অদ্যই 
তোমার সেই ভার্যাঁপহথারী দুরাত্সীকে বিনাশ 
করিব । শধমার এই সকল মহা প্রভাব ভাতুল, 
তেলঃ-সম্পন্ন স্ববর্ণভূমিত কাঠিকেয়শর- 
বন-শর-বিনিশ্লিত কঙ্কাপজ-প্রনিচ্ছন্প মহেন্দ্র 
বজ-সঙ্কাশ শন্দরপর্ন-বিরাজিত সৃতীক্ষা গ্ল 
সরোষ-সর্পসমূহ সদৃশ সায়ক সমূহ বিরাজ: 
মান রহিয়াছে । তুমি অদ্যই দেখিতে 
পাইবে, ক্রুদ্ব-আশীবিষ-সদৃশ এই সমস্ত 
সায়ক-দমূহ দ্বারা! বাঁলি নিহত হইয়। বিশীর্ণ 
পর্ধবতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হই. 
যাছে। 

রঘুনন্দন রামচান্দ্রর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সেন নীরিকি নী অহুল ৭ আনন্দ লাভ 
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বৈর-নিবেদন। 


যাগ: 
শা পিসী 


বাঁনর-যুখপতি স্থশ্ীব, বয়স্য রামচজ্দ্রের 
মুখে তাদৃশ হর্ধকর পৌরুষ-বর্ধক বাক্য শ্রেবণ 
করিয়া যথোচিত সমাদর পূর্বক তাহার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তিনি কহিলেন, 
ভাঁপনি কুপিত হইলে তীক্ষাগ্র মম্্রভেদী সমু- 
জ্জল সারক-সমূহ দ্বারা যুগাস্তকালীন প্রচণ্ড 
মাত্র ন্যায় ভ্রিলোক দগ্ধ করিতে পারেন, 
সন্দেহ নাই । কিন্তু বয়দ্য! বালির ষেপ্রকার 
পৌরুষ, বীর্য, তেজ ও ধৈর্য্য, তাহা! আপনি 
তান একাগ্র হৃদয়ে শ্রবণ করুন, পশ্চাৎ 
যাহা কর্তব্য হয়, করিবেন। 

মহাঁষল বালি উষাকালে গাত্রোখান 
করিয়া সুর্ধ্য উদয় হুইবার পূর্বেই পশ্চিম 
হইতে পূর্ব এবং দর্ষিণ হইতে উত্তর সাগরে 
গমন করে) তাহাতে তাহার কোন পরি- 
শ্রমই হয় না। মহাবীর্ধ্য বালি পর্বতের 
অগ্রভাগ ধারণ পূর্বক প্রকাণ্ড শৈল-শিখর 
সকল বল পূর্বক উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করিয়! আবার 
ধারণ করে। সেনিজের বল পরীক্ষা করিবার 
জন্য বনমধ্যে বিবিধ-প্রকার বহুতর প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড সারবান রক্ষ ভগ্ন করিয়াছে। পৃথিবী- 
স্থিত নমুদায় প্রাণীর মধ্যে যাছার সংগ্রামে 
ঈদৃশ 8 বিক্রম ও অসাধারণ ধৈর্য আছে, 
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এরপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর দেখিতে পাই না। 
"অতএব, কাকুংস্থ! যাহাতে বাঁলি এক বাঁণেই 
নিহত হয়, তাহাঁরই উপায় উদ্ভাবন করুন; 
নতুবা সে অবসর পাইলে আমর! তাহার সম- 
কক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। 
বালি, শরাঘাতে অবমানিত হইলে নিশ্চয়ই 
আমাদিগের মকলকেই এককালে সংহার 
করিবে। 

স্বগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
লক্ষাণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়! কহিলেন, 
বাঁনররাজ! রামচন্দ্র ঘদি ধনুর্দঘ[রণ পূর্বক যুদ্ধ- 
স্থলে দণ্ডায়মান হয়েন, তাহ! হইলে দেব, নর, 
নাগ, দৈতা, যক্ষ এবং পক্ষী, সমস্ত একত্র 
সমবেত হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ হইবে ন। | এক্ষণে রামচন্দ্র কোন্‌ কার্য 
করিলে, তোমার বিশ্বান হইতে পারে যে, 
তিনি বালিকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন £ 

তখন স্ত্ুগ্রীব উত্তর করিলেন, সৌমিত্রে ! 
এই যে তাল বৃক্ষ দেখিতেছ, পূর্ব্বে মহাঁবল 
বালি এক বাণেই এককালে ইহার তিনটি 
বিদ্ধ করিয়াছিল। রামচন্দ্র যদি এক বাঁণে 
এককালে ইহার সাঁতটিকেই বিদ্ধ করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে ই.রামচক্দরের বিক্রম দর্শন 
করিয়া আমি জানিব যে, বালি নিহত হুই- 
য়াছে। 

বাঁনরশ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব লক্ষাণকে এই কথা 
কহিয়া, কাঁতর বচনে পুনর্ববার রাঁমচন্দ্রকে 
কহিলেন, বয়স্য! আপনি ভয়-নিগীড়িত 
শোকার্ত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্থল। আমি 
বয়ম্য-বোঁধে আপনকাঁর নিকট এই প্রকারে 
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ছুঃখ প্রকাশ করিলাম । আপনি অগ্নি সাক্ষী 
করিয়! হস্ত প্রদান পুর্ববক আমার প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রয়তর বয়স্য হুইয়াছেন। সখে! 
আমি সত্য করিয়! দিব্য করিতেছি, বয়স্য 
বলিয়াই আমি নিঃশঙ্ক চিন্তে সকল কথা ব্যক্ত 
করিলাম; অন্তর্নিহিত দুর্বার ছুঃখ নিরস্তর 
আমার মন প্রাণ দগ্ধ করিতেছে। 

এই কথা বলিতে বলিতে বাম্পনীরে স্্বশ্রী- 
বের নয়ন-যুগল পরিপূর্ণ এবং বাক্য রুদ্ধ 
হইয়া আমিল; তিনি আর অধিক বলিতে 
পারিলেন না| অনন্তর স্থগ্রীব রাঁম-সন্মি- 
ধানে, নদী-প্রবাঁহের ন্যায় সহসা! সমাগত, 
শোকাবেগ সংবরণ করিলেন। বাম্পবেগ সং- 
বরণ ও সমুজ্ত্বল নয়ন-যুগল মার্জন! ঝুরিয় 
তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়! স্নেহ সহকারে 
পুনর্ধবার কহিলেন, রামচন্দ্র! বলবাঁন বালি 
প্রথমত আমাকে রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া 
পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্বক দূর করিয়! 
দিয়াছে । অধিকস্ত সে আমার প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রেয়মী ভাষ্যাকে অপহরণ করিয়াছে। 
আমার যে সকল আত্মীয় স্বজন ছিল, সে তাঁহা- 
দিগকেও বন্ধন করিয়৷ অপমান করিয়াছে। 
রাঘব! সেই ছুরাত্া অদ্যাপি আমার গ্রাণ- 
নাশেরও চেষ্টা করিতেছে । আমার বিনা 
শের নিমিত্ত মে সময়ে সময়ে অনেক বানর 
প্রেরণ করিয়াছিল, আমি তাহাদের সকল- 
কেই সংহার করিয়া!ছি। রাঘব! এই আশঙ্কা- 
তেই আমি আপনাকে দর্শন করিয়াও ভয়- 
প্রযুক্ত সস! আঁপনকার সমীপবত্তী হইতে 
পারি নাই। ভীত ব্যক্তি স্বভাবত সকলকেই 
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ভয় করে। হনুমান গ্রভৃতি এই কয় বানরই 
কেবল আঁমার সহায়; এতাদূশ বিপদ্‌- 
শ্রন্ত হইয়াও আমি ইহাদিগের জন্যই 
জদ্যাপি প্রাণ ধারণ করিতেছি । এই সকল 
বিশ্বাসী বানর আমায় সর্পবত্র রক্ষা করিয়! 
থাকে। আমি গমন করিলে ইহারা আমার 
অনুগমন, এবং অবস্থিতি করিলে অবশ্থিতি 
করে। সেই বালিকে যে মহাত্বা সংহার 
করিবেন, তিনিই আমার প্রাণদাতা বন্ধু। 
রামচন্দ্র! আমি যে শোকে এতাদৃশ কাতর 
হুইয়াছি, তাঁহার গুড় কারণ এই আপনাকে 
নিবেদন করিলাম । সখে ! সৌভাগ্যশালীই 
হউক, আর দুরবস্থই হউক, সখাই সখার 
গতি! 

রাষচক্দ্র এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থগ্রীবকে 
কহিলেন, বয়স্য ! তোমার এতাঁদৃশ নিগ্রহের 
যথার্থ কারণ কি, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করি। 
মানদ! এই মহা শত্রুতার কারণ শ্রবণ 
করিয়া! বলাবল স্থিরীকরণ পূর্বক পশ্চাৎ 
যাহা! যাহ কর্তব্য বিবেচন। হয় করিব। 
তোমার অবমাননার কথ। শ্রবণ করিয়। 
আমার অত্যন্ত ক্রোধ ও অমর্ষ হইতেছে। 
আমি এখনই শরাসনে জ্যারোপণ করিব, 
ইতিমধ্যে তুমি নিঃশঙ্ক চিতে সমুদায় ব্যক্ত 
কর। আমি বাণও স্পর্শ করিব, আর তোমার 
শক্রও নিপাঁতিত হইবে । 

মহাজ্সা রাষচক্দ্রের এই বাক্য শ্রবণে 
অমাত্য-চতুষ্টয়ের সহিত ্ুত্রীব অতুল আনন্দ 
লাভ করিলেন। অনন্তর বানরপ্রবীর হ্থপ্রীব 
প্রহউ-যুখে লক্মণাঁগ্রজ রামচন্দ্রকে শক্রতার 
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করিলেন। তিনি কহিলেন, আমার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম বালি; বালি শক্র.সংহারে 
সম্যক সমর্থ । পিত। সতত তাহাকে আদর 
করিতেন ; আমিও যথেষ্ঠ মান্য করিতাম। 
পিতার পরলোক হইলে জ্যেষ্ঠ বলিয়! মন্ত্ি 
গণ বালিকেই বানরপ্িগের রাজ! করিলেন ; 
গ্রজাগণও তাহাতে পরম সন্তু হইল। 
বালি পিতৃ-পৈতামহ স্থবিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন 
করিতে লাগিল । আমি দাসের ন্যায় সর্ধব- 
কার্যেই অবনত হইয়। রহিলাম । 

মীয়াবী মামে এক তেজন্বী দানব ছিল; 
মায়াবী ছুন্দুভির অগ্রজ । পূর্বে স্ত্রী লইয়া 
তাহার সহিত বালির শক্রতা জন্মিয়াছিল। 
এক দিন নিশীথ-সময়ে সকলে নিক্দ্রিত হইলে 
দানব মায়াবী ক্রুদ্ধভাবে কিক্বিদ্ধ্যার বারে 
উপস্থিত হইল, এবং বালিকে আহ্বান করিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে তর্জন গঞ্্জন করিতে লাগিল । 

রাত্রিতে সেই ভৈরব রব শ্রবণ পূর্বক 
আমার অগ্রজ ভ্রাতা বালি সহা করিতে অস- 
মর্থ হইয়! শুহামধ্য হইতে বহির্গত হইল। 
তাহার স্ত্রীগণ নিবারণ করিল ; আমিও বত্ব 
পূর্বক নিবারণ করিলাম; কিন্ত বালি এ 
দানবের আস্পদ্ধা সহ করিতে অসমর্থ হইয়া 
আমাদের অন্ুগমনে প্রতিষেধ পূর্বক অবি- 
চারিত চিত্তে একাকী সহসা মছাবেগে নির্গত 
হইল। বানর-রাঁজ বালি এইরূপে বহি- 
গত হইলে আমিও ভ্রাতৃ-স্নেছের বশবর্তী 
হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিলাম। 
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চিনিয়ে 
আমার অনতিদূরে আমার ভ্রাতাকে 


" অবচ্থিতি করিতে দর্শন করিয়া, অন্থর ভীত 
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হইয়া পলায়ন করিল । সে যখন ত্রস্ত হইয়া 
পলায়ন করে, তখন আমরা ছুই জনেই 
বহুদূর পর্যন্ত তাহার অনুগমন করিলাম । 
তগুকালে চন্দ্রোদয়ে পথ বিলক্ষণ প্রকাশ 
পাইতেছিল। জ্রমে আমরা উভয়ে যাইয়া! 
অন্থরকে বেষ্টন করিলাম। এই সময় অস্থূর 
এক তৃণাচ্ছাদিত মহাগহ্বর দর্শন করিয়। 
বেগে তন্মধ্যে গ্রবেশ করিল । 

শত্রু বিবর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল দর্শন 
করিয়া, বালি ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে 
কহিল, শ্ত্ীব ! আমি বিল-মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া এই ছুর্দর্ষ অস্থুরকে বিনাশ করিয়া 
যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত 
তৃমি সাবধান হইয়া! এই বিবরণদ্বারে অপেক্ষা 
কর। 

আমি ভ্রাতাঁর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
প্রধত্ব সহকারে পুনঃপুন প্রতিষেধ করিলাম, 
কিন্ত সে কোন কথা না শুনিয়া সেই বিল- 
মধ্যে প্রযেশ করিল। তাহার বিল-প্রবে- 
শের পর এক বৎসর অপেক্ষাও আঁধক কাল 
অতীত হইল; আমিও তাবৎ কাল পর্য্যন্ত 
দ্বার রক্ষা করিয়া রহিলাম | রামচন্দ্র ! ভ্রাতা 
এতদিনেও বহির্গত হইল না দর্শন করিয়া, 
ভ্রাতৃ-স্রেহবশত আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া 
উঠিল; আমি ভাবিতে লাগিলাম, ভ্রাতা 
নিশ্চয়ই জীবিত নাই। 

বয়স্য ! বহু দিনের পর একদ1 বিবর 
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লাগিল, দেখিয়া আমি নিতান্ত ব্যথিত হই- 
লাম। অস্থরদিগের ঘোরতর গর্জন শব্দও 
আঁমার কর্ণগোচর হইল । আমি যুদ্ধ-পুরা- 


হত ব্যক্তির আর্নাদও শ্রাবণ করিলাম । এই, 


সকল চিস্ু প্রত্যক্ষ করিয়া আমি বিষেচনা 
পূর্ববক স্থির করিলাম, আমার ভ্রাতাই নিহত 
হইয়াছে । অতএব, থে! আমি শোকে 
পরিপূর্ণ হইয়। শিলা দ্বারা গর্ভের মুখ রম 
এবং পরলোক-গত অগ্রজের উদ্দেশে উদক 
দান করিয়া শোকার্ত চিত্তে কিক্ষিন্ধ্যায় প্রত্যা- 
গমন করিলাম । আমি যত্বপূর্বক গোপন 
করিয়া রাখিলেও মন্্রিগণ এ মংবাদ জানিতে 
পারিলেন। তখন মন্্রিগণ সকলে একত্র হুইয় 
আমাকে বানর-রাঁজ্যে অভিষেক করিলেন। 

রঘুনন্দন! আমি ধন্মীনুসারে রাজ্য শাসন 
করিতেছি, ইতিমধ্যে বানরবীর বালি সেই 
ঘোর শক্রকে সংহার করিয়! প্রত্যাগমন 
করিল। আমাকে অভিষিক্ত দর্শন করিয়াই 
ক্রোধে তাহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। 
সে আমার মন্ত্রীদিগকে বন্ধন করিয়। তির- 
স্কার করিতে লাগিল। সথে! তৎ্কালে 
সেই পাপাত্বার দমন করিতে আমার সম্যক 
শক্তি ছিল; কিন্তু সে গুরু, এই ভাবিয়াই 
আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রত্যুত 
আমি যথাবিধানে অভিনন্দন এবং যথারীতি 
জয়শব্দ প্রয়োগ পুর্ববক তাহাকে সাস্তবনা 
করিতে লাগিলাম। কিন্ত্ত তাহার অস্তঃকরণ 
দূষিত হইয়াছিল, স্থতরাং আমি এতাদৃশ 
সম্মানন। পুর্ববক অভ্যর্থনা করিলেও সে তাছ। 
গ্রা্থ করিল না। 
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১৬ রামায়ণ । 
রামচন্দ্র ! আমি ভ্রাতাকে এই সকল 
কথা বলিলাম, তথাপি ০সই ছুষ্ট বানর 
আমাকে ভত্সনা ও ধিক্কার দান করিয়! 
হন্দতাপাখ্যান ॥ বিবিধ কটুকাটব্য বলিতে লাগিল। এবং তৎ- 


সখে! অনন্তর আমি, সহসা সমাগত 
ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন ভ্রাতার ই$উ-সাঁধন জন্য 
অবিচলিত হৃদয়ে তাহার ক্রোধ শান্তি করিতে 
লাঁগিলাম । আমি কহিলাম, আধ্য ! ভাগ্য- 
ক্রমেই আপনি কুশলে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছেন; এবং ভাগ্যক্রমেই শক্র নিহত হুই- 
য়াছে। বানররাজ ! আমি অনাথ ; আপনিই 
কপিযৃথপতি ও আমার একমাত্র আশ্রয়। 
আপনকার এই বহুশলাঁক1-সম্পন্ন পুর্ণচন্দ্র- 
সদৃশ খুভ্রচ্ছত্র এবং বাল-ব্যজন আমি আপ- 
নাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, আপনি সচ্ছন্দে 
গ্রহণ করুন। আপনিই প্রজাদিগের রাজা ; 
আমর] আপনকার আজ্ঞাবাহক কিন্কর মাত্র। 
বিভো ! আমি আপন ইচ্ছায় রাঁজপদ গ্রহণ 
করি নাই; অমাত্যগণই আমার অভিষেক 
করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে ন্যাস 
স্বরূপ এই রাজ্য আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ 
করিতেছি; বীর শক্রনিসুদন ! আপনি আমার 
প্রতি ক্রোধ করিবেন না। রাজন! আমি 
প্রণাঁম করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে আঁপনকার নিকট 
প্রীর্থনা করিতেছি। প্রভে1 ! পুরবাসি-মক্ত্রিগণ 
সকলে মিলিত হইয়া বলপুর্ববকই আমাকে 
রাজ্যভারে নিযুক্ত করিয়াছেন; আমার 
রাজ্যে স্পৃহা! নাই ; তৎকালেও আঁমার ইচ্ছ! 
ছিল না। অনঘ! পুর-মধ্যে আপনি ন! 
থাকায়, আমি নিরস্তর ক্রন্দনই করিতাম। 
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ক্ষণাঁৎ প্রকৃতিবর্গকে আহ্বান করিয়া আত্মীয়- 
দিগের সন্িধানে আমাঁকে উদ্দেশ পূর্বক নিদা- 
রুণ বাক্যে কহিল, প্রকৃতি-মণ্ডল! তোমর! 
সকলেই জান, সেই মহা উদ্ধত মহাস্থর 
মাঁয়াবী যুদ্ধ-কামনায় রাত্রিকাঁলে উপস্থিত 
হইয়া আমাকে বারংবার আহ্বান করিল। আমি 
তাঁহার অতি গজ্জন শ্রবণ করিয়। গুহাভ্যন্তর 
হইতে বহির্গত হইলাম । আমার এই ভ্রাতৃ- 
রূগী শত্রুও তৎক্ষণাৎ আমার অনুগামী হুইল। 
মহাঁবল সেই দানব রাত্রিকালে আমাকে 
সহায়-সহিত দর্শন করিয়াই নিতান্ত ভীত 
হইয়! পলায়ন করিল; আঁর পশ্চাৎ দৃষ্টি 
করিল না । দানবকে তদ্রপে পলায়ন করিতে 
দেখিয়। স্থৃগ্রীব ও আমি উভয়েই ক্রুদ্ধ হুইয়' 
তাহাকে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিতে লাগিলাম। 
কিন্তু দানব ভদ্ধশ্বাসে দ্বাদশ যোজন ধাবিত 
হইল। পরে ভয়ার্ত হইয়া সে এক ভূবিবর- 
মধ্যে প্রবেশ করিল। নিয়ত-অহিতৈষী শক্রে 
বিবরে প্রবিষ্ট হইল দেখিয়া আমি সরল 
চিত্তে এই ক্রুর-দর্শন অধম অনুজ ভ্রাতাঁকে 
কহিলাম, এই দানবকে সংহার না করিয়া 
আমার নগরী প্রতিগমন করিতে মন নাই। 
অতএব তুমি এই বিবর-দ্বারে অপেক্ষা কর। 

প্রকৃতিবর্গ! আমি তৎকালে এই অনু- 
জকে এই কথ! বলিলাম । এবং এই ছুর্ববৃত 


অপেক্ষা করিয়! রহিল ভাবিয়। আমি সেই 
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মহাবিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলাম । অবতরণ- 
দ্বার অন্বেষণ করিতে করিতে আমার এক 
বসরের অধিক কাল অতীত হইল । বন্ু 
যত্বের পর আমি অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর শত্রুর 
দর্শন পাঁইয়া তৎক্ষণাঁৎ বন্ধুবান্ধবের সহিত 
তাঁহাকে সংহার করিলাম । মৃত্যুকালে সেই 
দাঁনব বখন ভূতলে পতিত হইয়া ভীমরবে 
আর্ভনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহার 
মুখ হইতে রুধির-ধাঁরা বহির্গত হইতে 
লাগিল; সেই কুধির-ঝআ্োতে এ মহাবিবর 
পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল । 
গ্রজাগণ! ছুন্দভির প্রিয় ভ্রাতা সেই 
দুর্জয় শত্রু মায়াবীকে সংহার করিয়। আমি 
যখন বহির্গত হই, তখন দেখিতে পাইলাম, 
বিবর-দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ রহিয়াছে । তখন আমি 
স্বগ্রাব স্ত্প্রীব বলিয়। বারংবার উচ্চৈঃস্বরে 
আহ্বান করিতে লাগিলাম; কিন্তু কোন 
প্রভ্যুন্ভরই পাইলাম না, তাহাতে আমার 
সাতিশয় ক্রোধ জন্মিল। ক্রোধে উপর্ধ্যপরি 
পদাঘাত করিয়া, আমি বিবর-মুখ বিদারণ 
করিলাম; এবং সেই দ্বার দিয়! বহির্গত 
হইয়া, পুর্বেব যে পথে গমন করিয়াছিলাম, 
সেই পথেই প্রত্যাগত হইলাম। নিষ্ঠুর 
স্বগ্রীব তৎকালে রাজ্য কামনা করিয়াই 
ভ্রাতৃন্সেহ বিস্মৃত হইয়া! আমাকে সেই বিবর- 
মধ্যে রুদ্ধ করিয়াছিল। 
এই কথা বলিয়া বালি নিভীঁক চিত্তে 
আমাকে এক বাস্ত্র দুর করিয়া দ্িল। রঘু- 
নন্দন ! এই প্রকারে সেই বালি অনেকবার 
আমার দ্বরবস্থা করিয়াছে; আমি এক্ষণে 


পপ 


হ্ৃতদার ও হৃতশ্রী হইয়! ছিন্নপক্ষ পক্ষীর 
স্যায় হইয়াছি। 

অধিকন্তু বয়স্য | বালি আমায় বিনাশ 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে 
বহির্গমন পূর্বক দারুণ বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া 
আমায় বিভ্রামিত করিল। রঘুনন্দন ! আমি 
তাহার ভয়ে পলায়ন করিয়! বিবিধ-শৈল- 
সমাকীর্ণা এই সাগর-বেষ্টিতা সমগ্র1 পৃথিবী 
পরিভ্রমণ করিলাম । অবশেষে এই শৈল- 
রাজ খাম্যমূকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । 
কোন কাঁরণ বশত ছুদ্ধর্ষ বালি এই শৈলে 
প্রবেশ করিতে পারে নাই। 

মহাবাহে। রামচন্দ্র! আমি আপনাকে 
আমাদিগের শত্রুতার সমস্ত কারণ এইনিবে- 
দন করিলাম । এক্ষণে দেখুন, আমি বিন 
অপরাধে জীবন-সঙ্কটে পতিত হুইয়াছি। 
রাঘব! বালির ভয়ে কাতর হইয়া আমি এই 
স্থানে মহাকক্টে কালাতিপাঁত করিতেছি । 
মহাবাহো ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়া বালির দণ্ডবিধান করুন । 

শক্রতাপন তেজম্বী রঘুনন্দন রামচন্দ্র 
ঞই সকল কথ। শ্রবণ করিয়। স্থঞ্ীবকে 
আশ্বাস দান করিতে আপম্ত করিলেন ; এবং 
কহিলেন, সখে স্থগ্রীব! আম! কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
এই সুথ্য-সঙ্কাশ শাণিত অমোঘ বাণ সকল 
নিশ্চয়ই সেই বালির উপর নিপতিত হইবে, 
সন্দেহ নাই । তোমার ভার্যযাপহারী সদাচার- 
দূষক সেই দুরাত্মা বালি ষে পর্য্যন্ত আমার 
দৃষ্তিপথে পতিত ন1 হয়, সেই পর্যন্তই জীবিত 
থাকিবে । আমি নিজের দৃষ্টান্তেই বুঝিতে 
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পারিতেছি,তুমি কতদূর শোক-সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছ! রাঁবণের উপর আমার যে জ্রোধ 
হইয়াছে, আজি আমি তাহ। বালিরই উপর 


1] নিক্ষেপ করিব। 


রামচন্দ্রের মুখে ঈদৃশ হিতবাক্য শ্রবণ 
করিয়া, স্থত্রীব সন্দিহান চিত্তে পুনর্ববার কহি- 
লেন, বয়স্য রঘুনন্দন ! পূর্বধবকালে হছুন্দ্ুি 
নামে এক মহাবীর মহান্থর ছিল; সে 
সহত্র মত মাতঙ্গের বল ধারণ করিত। 
বরলাভ-বিমোহিত বীর্ধ্য-দর্পিত মহাবাহু সেই 
ভুরাত্ম। দ্রন্দৃভি একদ। সরিতপতি সাগরের 
নিকট উপস্থিত হইল । দানব, উর্মিমালী 
মকরালয় অপার তোয়রাশি সাগরের নিকট 
উপশ্থিত হইয়া কহিল, সাগর! আমার 
সহিত যুদ্ধ কর। রামচন্দ্র! তখন ভীমরাবী 
ধর্মাত্সা সাগর সলিল-মধ্য হইতে উত্থিত 
হুইয়। ম্ৃৃত্যু-প্রেরিত সেই দানবকে কহিলেন, 
যুদ্ববিশারদ! তোমায় যুদ্ধ দান করিতে 
আমার সামর্থ্য নাই। যাহার সহিত তোমার 
যুদ্ধ সম্ভব, বলিতেছি শ্রবণ কর। মহারণ্য- 
মধ্যে ছিমালয় নামে বিখ্যাত বৃহদাকার শৈল- 
রাজ আছেন; তিনি শঙ্করের শ্বশুর, এবং 
তপস্থিগণের আশ্রয় । তাহাতে বছ কন্দর 
ও নির্ঝর এবং গুহ! ও প্রঅ্রবণ আছে। 
ছুন্ুভে ! যুদ্ধে তিনিই তোমায় অতুল সন্তোষ 
দ্ধান করিতে পারিবেন । 

তখন দানবশ্রেষ্ঠ ছুন্দুভি সমুদ্রকে অসমর্থ 
জানিয়া, শরাসন-নিম্ধুক্ত শরের ন্যায়, সত্বর 
ছিমালয়-বনে গমন করিল। সে এ গিরি- 
রাজের গজরাজপ্রমাণ বহুতর ধবল শিলাখণ্ড 











রামায়ণ । | 


ভূমিতে নিক্ষেপ পুর্ববক পুনঃপুন গর্জন করিতে, 
আরম্ভ করিল; এবং বলিতে লাগিল, মহা- 
বল পব্বতরাজ! শীত্র আমার সহিত যুদ্ধকর। 
আমি সমুদ্রের মুখে শুনিয়াছি, তুমিই সংগ্রাম- 
বিশারদ । 

তখন ধের্য্যশালী সৌম্য-দর্শন হিমানীপুর্ণ 
হিমালয়, মূর্তিমান ভয়ম্বরূপ সেই দানবশ্রেষ্ঠ 
ছুন্দ্ুভিকে কহিলেন, বীর! আমায় এরূপে 
বিদারণ করা তোমার উচিত হইতেছে না) 
আমি যুদ্ধ-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিব 
না, কারণ আমি তপম্বিজনের বাসস্থান । 

গিরিরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয় 
ক্রোধে দুন্দুভি দানবের লোচনযুগল 'রক্তবর্ণ 
হইয়া উঠিল। তখন সে কহিল, গিরিরাজ ! 
যদ্দি তুমি যুদ্ধে অসমর্থ ই হও, অথবা যদি 
তোমার যুদ্ধে প্রৃভিই না খাকে, তবে 
আমাকে বলিয়া দাও, আমি যুদ্ধ গ্রার্থন। 
করিলে কোন্‌ ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইবে । 

তখন গিরিবর হিমালয় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, কি উপায়ে এই ছুন্দুভিকে আর 
দর্শন করিতে ন! হয়; কোন্‌ ব্যক্তিই বা রণে 
ইহার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইবে। 

হিমালয় এইরূপ চিত্ত] করিতেছেন,এমত 
সময় হঠাৎ বানরবীর বলি তাহার স্মৃতিপথে 
উদ্দিত হইল | তখন তিনি ছুন্দুভিকে কহি- 
লেন, ছুন্দুনে ! আমি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়! 
তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না। 
ঘাঁই৷ হউক, সমযোগ্য প্রতিযোদ্ধা বলিয়া 
দিলেও একপ্রকার যুদ্ধ দান করাই হুইয়! 
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থাকে। বালি নামে এক অনুপম-কান্তি 
ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম মহাবাহু শ্্রীমান বাঁনর- 
রাজ কিক্বিদ্ধ্যায় বাস করে। বাসব যেমন 
নমুচিকে যুদ্ধ দান করিয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিশী- 
রদ মহাপ্রাজ্ফ সেই মহান বালিও সেই- 
রূপ তোমার সহিত ঘন্দ্বযুদ্ধ করিতে সমর্থ 
 হইবে। দানব! যদ্দি তোমার মরণে ত্বর! 
৷ থাকে, তাহ1 হইলে তুমি শীঘ্র তাহার নিকট 
গমন কর। কারণ সেই বালি সমর-কার্য্যে 
নিয়ত ছুদ্ধর্ষ | ভূমি হেমমালী পর্বতের সুন্দর 
গুহা। কিক্ষিন্ধ্াায় গমন করিয়1, বালির মধুবনে 
। বিচরণ পূর্ববক সমুদায় মধু ন্ট কর। তাহ! 
হইলেই বালি কুপিত হইয়। তোমার এই রণ- 
পিপাসা বিদুরিত করিবে । তাহার সহিত 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমায় আর প্রাণ লইয়। 
ফিরিয়! যাইতে হইবে ন1। 

বালির নাম শুনিয়৷ বলদর্পিত ছুন্দুভি 
বিজয়েচ্ছায় মিংহনাদ করিল, এবং মনে মনে 
ভাঁবিল, যেন বালিকে পরাজয়ই করিয়াছে । 

সখে ! গিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়াই 
ছুন্দ্ুভি তৎক্ষণাৎ বালি-পালিত। মনোরম। 
কিক্িন্ধ্যায় গমন করিল; এবং তথায় তীক্ষ- 
শৃঙ্গ ভয়াবহ মহিষ-রূপ ধারণ করিয়া বর্ষা 
কালীন নভঃস্ফিত নীর-পূর্ণ মহানীরদের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। 

এইরূপে কিক্ধিন্ধ্যার প্রধান দ্বারে পদার্পণ 
পূর্বক মহাবল ছুন্দুভি মেদিনী কম্পিত করিয়া 
বিজয়েচ্ছায় শব্দ করিতে আরন্ত করিল। যে 
যে বৃক্ষ নিকটে পতিত হইতে লাগিল, দানষ 


ও ঘ্বিরদের ন্যায় দর্পে শুঙ্গ দ্বার গুহাদ্বার 
বিলিখন করিতে লাগিল । মেঘ-সন্কাশ শব্দায়- 
মান ভয়ঙ্কর দানবশ্রেষ্ঠ ছুন্ফুভিকে কেহই 
নিবারণ করিতে পারিল না। 

অনন্তর যাবদীয়-বনচাঁরি-বাঁনরগণের অধী- 
শ্বর বালি শব্দায়মান এ অন্থরের শব্দ শ্রবণ 
পূর্বক অসহিষুঃ হইয়া! তারাপুঞ্জ-বেছিত 
চক্দ্রমার ন্যায় জ্সীগণ-সমভিব্যাহারে বহির্গত 
হইল; এবং মদস্থপিত বচনে ছুন্দুভিকে 
কহিল; ছুন্দুভে ! এই নগর-দ্বার রোধকরিয়! 
শব্দ করিতেছ কেন! মহাহ্বর! আমি 
তোমাকে জানি; এক্ষণে তুমি প্রাণ রক্ষা 
কর। 

বানর-রাঁজ বালির এই বাক্য শ্রবণক্ষরিয়! 
ছুন্দুভি ক্রোধ-সংরক্তলোচনে উত্তর করিল, 
বীর! স্ত্রীজন-সম্িধানে বৃথ! শুরের ন্যায় আত্মা- 
শাঘ। করিতেছ কেন! অগ্রে আমার সহিত 
যুদ্ধ কর, তাহা হইলে আমার বল বীখ্য কত 
দূর, জানিতে পারিবে । অথবা এই রাত্রি 
আমি ক্রোধ সংবরণ পুর্ববক তোমাকে ক্ষম 
করিলাম, তুমি উদয়-কাল পর্য্যন্ত যথেচ্ছ কাম- 
ভোগে যাপন কর। যে কাপুরুষ মত্ত, উদ্মন্ত, 
স্বণ্ত বা নির্জনে বিহার-প্রবুত্ত ব্যক্তিকে বধ 
করিতে পারে, মেই তোমার মত মদ-বিহ্বল 
ব্যক্তিকে সংহার করিবে। 

তখন বাক্যবিশরদ বাঁনরেশ্বর বালি,তার! 
গ্রভৃতি মহিলাদিগকে বিদায় করিয়া! হাস্য 
পূর্বক কহিল, ছুববুদ্ধে ! তুমি অজ্ঞানবশত 
মনত বলিয়া আমায় অবজ্ঞা করিতেছ; কিন্ত 


সমস্তই ভগ্ন, এবং খুর দ্বারা পৃথিবী বিদারণ, | এখনই আমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে 
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পপ ৩৩ পালাশিপিস্পীগ 
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সী ১ শী কি 


জানিতে পারিবে, আমি কিরূপ শ্বরাপান 
করিয়াছি । যদ্দি তোমার আজি যুদ্ধে স্পৃহা 
হইয়া থাঁকে, যদি তুমি যুদ্ধে ভীত না হইয়! 
থাক, তাহা হইলে দীড়াও ; সমরে প্রবৃত্ত 
হইয়া নিজ পৌরুষ প্রদর্শন কর। 

বাঁনরপতি বালি ক্রোধভরে এই কথা 
বলিয়া পিতা-মহেন্দ্র-প্রদত্ত স্থবর্ণ মালা কে 
দুঢ়দ্ধ করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুস্ত হইল । তখন 
মহাবাহু বালি এবং মহাবল দানব, উভয়ের 
পরস্পর অতি তুমুল ছন্দ যুদ্ধ আরন্ত হইল। 
অনন্তর দানব-নন্দন ছুন্দুভি শৃঙ্গাগ্র বারা মহা- 
বাহু বালিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিল; 
বাঁনররাজ পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের হ্যায় 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

মহাবীর বানররাজ মুহুর্তকাঁল দানব-বৃষের 
সহিত ক্রীড়। করিয়। অবশেষে সহাস্য বদনে 
কহিল, দুর্বুদ্ধে অস্তরাধম ! বরলাভ হেতু 
তোর অহঙ্কার জন্মিয়াছে; সলিলদ্বারা পাব- 
কের ন্যায়, আজি আমি এখনই তোর বদ্দিত 
বল নির্বাণ করিব। 

এই কথা বলিয়া মহাঁবল বালি ছুই শৃঙ্গ 
ধারণ করিয়া পাঁতন পূর্ববক দাঁনবশ্রেষ্ঠ দুন্দ- 
ভিকে ভূমিতলে পেষণ করিতে লাগিল। 
বলবান বালি কর্তৃক পাঁতিত ও বিনিষ্পিষ্ট 
হইয়। বীর্ধযবান অনস্থ্র শুন্যমার্গে রুধির-ধার! 
উদ্‌্গীরণ পূর্ববক প্রাণত্যাগ করিল । এইরূপে 
পঞ্চত্ প্রাপ্ত হইয়া মহাঁকায় দানব ভূপুষ্ঠে 
পতিত হইল। মহাবল বালি, গতপ্রাণ লুপ্ত- 
চেতন মহ্ৃরকে ছুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া 
এক পদাঘাতেই যোজনাস্তরে নিক্ষেপ করিল। 


পাশপাশি পপ স্পা পাশা 0 শিস পি টি, 


৩ রামায়ণ। 
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পপ লন আচ 


শরীরে বেগ-রদ্ধি নিবন্ধন অস্থরের মুখ হইতে 
রক্তবিন্দু সকল বায়ুচাঁলিত হুইয়। মহর্ষি মত- 
ক্গের এই আশ্রমের সর্বত্র পতিত হইর্লা। এ 
সকল শোণিত-বিন্দুর মধ্যে কতক তাহার 
গাত্রেও পতিত হইল,দর্শন করিয়। মহর্ষি জল- 
স্পর্শ পুর্ববক নিক্ষেপকর্তী বালিকে এই বলিয়া 
অভিসম্পাত করিলেন যে, বানর ! তুই দাঁন- 
বকে আমার আশ্রমের দিকে নিক্ষেপ করিয়।- 
ছিস্, এই জন্য তুই কখনই এই খধ্যমূকের 
বনে প্রবেশ করিতে পারিবি না। যদি প্রবেশ 
করিস্, ততক্ষণমাত্রই তোর জীবন বিনষ্ট 
হইবে। 
রঘুনন্দন ! সেই অবধি বালি অভিসম্পা- 
তের ভয়ে মহাগিরি খধ্যমূকে প্রবেশ বা 
ইহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হয় 
ন]। রামচন্দ্র! সে প্রবেশ করিতে পারিবে 
না জানিয়াই, আমি অমাত্যগণের সমভি- 
ব্যাহারে এই মহাবন-মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতেছি। কাকুৎস্থ ! বীর্ধযাধিক্য দ্বার 
পরাজিত সেই ছুন্দুভির কঙ্কাল এ প্রকাণ্ড 
গিরিশূঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! এই সেই 
সপ্ত বিপুল তালরৃক্ষ শাখাভরে অবনত 
হুইয়। আছে; বীর্ধ্য প্রকাশ করিয়। বালি এক 
বাণেই ইহার তিনটিকেই যুগপত বিদ্ধ করিয়া- 
ছিল! 
বয়স! বালির অসাধারণ মহাবীর্যের 
কথ। আমি আপনাকে এই সমস্তই বলি- 
লাম, আপনি তাদৃশ ছুর্ধর্য বালিকে সমরে 
ংহার করিতে কি প্রকারে উৎসাহ করিতে- 
ছেন! 
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কিছ্বিম্ধ্যাকাণ্ড। 


মহাক্বা। হৃগ্রীব এই কথা বিলে রথু- 
"| নন্দন রামচন্দ্র পাদাহ্ষ্ঠ ঘ্বারা অনায়াসেই 
ছুন্দুভি দানবের কঙ্কাল উত্তোলন এবং এক 
পাঁদ দ্বারাই অবলীলাক্রমে শতযোজন অস্তরে 
নিক্ষেপ করিলেন । 

হুবিপুল কন্কালপঞ্জর নিক্ষিপ্ত হইল 
দেখিয়া! বানররাজ হৃগ্রীব লঙ্ষমণের সম্মুখে 
রামচন্জ্রকে কহিলেন, সথে ! পূর্ববে আমার 
ভ্রাতা মত্ত ও পরিশ্রাস্ত অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ- 
সম্পন্ন মাংস-শোণিত-সমেত আর্ড ছেহু 
নিক্ষেপ করিয়াছিল। এক্ষণে ইছা মাংসশুন্য 
হইয়! শুক তৃশের ম্যায় লঘু হইয়াছে । অত- 
এব আমি ইহাতে জানিতে পারিলাম না, 
আঁপনকার, কি তাহার বল অধিক । বালিও 
তেজন্বী, শূর এবং অভিমানী ; তাহারও বল- 
পৌরুষ বিখ্যাত ; যুদ্ধে সে কখনও পরাজিত 
হয় নাই। তাহার যে সমস্ত কাধ্য-পরম্পর! 
দৃষউ হইয়! থাকে,তাহ' সুরাকুরেরও অদাধ্য! 
পুনঃপুন মেই সকল কার্ধ্য স্মরণ করিয়া আমি 
খষ্যমুক পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না। 
উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, জামি 
হনুমান প্রভৃতি অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে 
ইহার মধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকি । মহা- 
বাছে!! যদি আপনি একবাণেই সপ্ত তাল 
ভেদ করিতে পারেন, তাহা হইলেই জানিব, 
বালিবধে আঁপনকার সামর্ আছে। রাঘব! 
আমি আপনকার বল পরীক্ষা বা আপনাকে 
অবজ্ঞা করিতেছি ন1) বালির ভয়ানক কার্ধয- 
পরম্পর! চিন্ত। করিয়াই আমার জাশঙ্কা হই: 
তেছে! আঁমি জানিয়াছি, আমার মিত্র 


তি. শা 


১ 


সর্ববগুণাস্তিত এবং মিত্র-বৎসল। পুরুষ-ব্যাত্র ! 
আমি হিমাচলের ন্যায় আপনাকে আশ্রয় 
করিয়াছি । পরন্য রাঘব ! আমি সেই ভ্দ্রাতৃ- 
রূগী শত্রুর বল বীর্য বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি; 
কিন্তু যুদ্ধে আপনকার বীর্য কখনই প্রত্যক্ষ 
করি নাই। রামচন্দ্র! বিশ্বস্ত প্রণর়ী মিত্র- 
গণের চিত্ত ভীত হইলে,তাহারা মিত্রের ক্ষম- 
তায়ও বিশ্বান করে না। অতএব আমি যে 
আপনকার বল পরীক্ষা! করিতেছি, তদ্বিষ়ে 
আমাকে ক্ষম! করিবেন। 

সখে রামচন্দ্র! দেহ-প্রমাণ, ধৈর্য্য ও 
আকৃতি, এই তিনই, ভশ্মাচ্ছাদিত পাবকের 
ন্যায়, আপনকার পরম তেজ সম্যক রূপে 
সূচনা করিতেছে । অতএব হম্তিশগ্ডের 
ন্যায় আয়ত শরাপনে জ্যা-যোজন। করিয়া 
আকণ আকর্ষণ পূর্বক আপনি মহাশর 
নিক্ষেপ করুন। আপনি নিক্ষেপ করিলে, 
শর অবশ্বাই এই সপ্ত তাল ভেদ করিবে, 
তাঁহাঁতে আমার কোন সন্দেহই নাই । অত- 
এব সথে ! আর বিবেচনার প্রয়োজন নাই। 
রাজনন্দন । আমি অনুনয় করিতেছি, আপনি 
আমার ই$ সাধন করুন। 


দশম সর্গ। 


(ও 


বালি-বলোপাখ্যান। 
বানরপ্রবীর স্থৃগ্রীব ককুতস্থ-বংশ-সম্ভৃত 
দশরখনন্গন রামচন্দ্রকে এই কথা বলিয়! 
মুহুূর্তকাল চিন্তা পূর্ববক পুনর্ববার কহিলেন, 
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২. বামায়ণ। 


লি ০ পদ ০ শপ্পপিসপ । ারজাাসপসিপা 
নি স্পা ২ল্পাশিপপীর তা ৮ 

এ ৯৮৬ তিরিশ শি পাস্প্ী নি পাপা পাতা পাশ শালা পাশা 

ভি শাস্পপপিত তি শি আশপাশ | ক 


রাবণ নামে এই যে র্মতি রাক্ষপরাজ আঁপন-: 


কার সীতাঁকে হরণ করিয়াছে, এই ব্যক্তি 
ঘাঁবদীয় বীর্ধ্যশালীরই বীধ্যাপহারী। দেব, 
দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মহোরগ এবং মহা- 
বল পরাক্রান্ত মনুষ্যরাজ।, রাবণ সকলকেই 
পরাজয় করিয়াছে; ব্রক্মার বলে অহঙ্কৃত 
হইয়। সে কাহাকেও লক্ষ্য করে নাই । রাৰ- 
ণের প্রভাব এতাদৃশ ; তাহাকে যুদ্ধে জয় 
কর! অতীব দুঃসাধ্য । 

কিন্তু বন্পস্য! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার 
জাত বানররাজ বালি সন্ধ্যা করিবার জন্য 
প্রত্যহ যখাদময়ে পুর্বরব ও পশ্চিম সাগরে 
গমন করে । সে যখন গমন করিত, আমিও 
তখন হ্াহার অনুগমন করিতাম। একমাত্র 
গরুড় ভিন্ন অন্য কেহই তাহার সঙ্গে গমন 
করিতে সমর্থ হয় না! 

একদ। বায়ু-বেগগ!মী বালি অগ্রে যাইয়া 
সমুদ্র'তীরে উপবেশন করিয়। আছে; পশ্চাৎ 
রাবণও দেবতার অঙ্চনা করিবার নিমিভ 
সেই স্থানেই উপক্থিত, হইল । বলশ্সাঘী 
ছুরাত্মা নরখাদক নিশাচর রাবণ বালিকে 
বলবান দেখিয়! বলিল, আমায় যুদ্ধ দান কর। 
তখন বানরেন্্র রাক্ষসেন্দ্রকে উত্তর করিল, 
দেখিতেছি ছূর্বৃদ্ধিই তোমার প্রিয়! যাহ। 
হউক, তুমি মুহুর্ত কাল অপেক্ষা! কর, আমি 
সন্্যোপাসনা সমাপন করিয়। লই। এই কথা 
শ্রবণ করিয়া মছাবল-পরাক্রাম্ত রাক্ষপরাজ 
রাবণ ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে উত্তর করিল, 
ছর্বুদ্ধে! তোষার এই উপাস্য দেবত। কে, 
যে, মি আমায় অগ্রাহ্থ করিয়! তাহার অর্চনা 





। ছিলেন; তাহাতেই আমি তোকে জানিতে 





পট বাত ক 


করিতেছ ! বানর! আমি তোমার 'সযুচিত 
দ্রণ্ডবিধান করিব । আমি বখন যুদ্ধে অস্থুর, 
নাগ, দানধ ও দেবতা, সকলকেই পরাজয় 
করিয়াছি, তখন তুমি আমারই নামোচ্চারণ 
করিয়। স্তব করিবে; রে ছুর্ববূদ্ধে অজ্ঞান 
বানর! তুই জানিতেছিস্‌ না যে, আমি 
পুলস্তা-বংশোৎপন্ন ব্রিলোকেশ্বর রাবণ ! 
দেবর্ধি নারদ আমায় তোর কথ! বলিয়া 








পাপ 





পারিয়াছি; এক্ষণে পলায়ন করিস্‌ না; 
আমায় যুদ্ধ দান কর্‌, তাহা! হইলেই তুই 
আনি পূর্ব পুরুষদিগের লছিত সাক্ষাৎ: 
করিবি। 

বানরেন্দ্র বালি এই কথা শ্রবণ করিয়! 
যুদ্ধ করাই স্থির করিল; এবং রাঁবণকে 
কহিল, রে ত্রুর রাবণ! আয়, আয়; আমি: 
জানি, তুই দেবতাদ্িগ্র কণ্ট ক-ন্বরূপ। নিশা- 
চর! যদ্দি শক্তি থাকে, তাহ! হইলে তুই 
আমার সহিত ষুদ্ধ কর্‌। আজি ন্বর্গবামিগণ 
হুষ্ট হুইয়। দর্শন করুন, ভুই নিহত হইয়া- 
ছিম্। 

এই কথা শ্রবণ, এবং বালিকে ্ধারথ উদদৃ- 
ঘুক্ত দর্শন করিয়া দশগ্রীষ মুস্তি উত্তোলন 
পূর্বক তাহাকে প্রহার করিবার জন্য অগ্রসর 
হইল। তখন বলিশ্রেষ্ঠ বালি উচ্চৈঃশ্বরে 
হাস্য করিয়া) দশবদন, শিংশতি-বাহু, পর্ববত-, 
প্রমাণ, দীর্ঘ-দংস্র, মহাঁফায়, বিকৃত-মুখ, অহা- 
বানু, দেবশত্র্লাক্ষসকে অবিচলিতভারে অনা- 
য়াসেই ধারণ করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা- | 
ইল। কক্ষমধ্যে না এবং রি ছইয়! ূ 
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রাবণের প্রকাণ্ড মুখ স্ফীত ও রক্তিম! প্রভায় 


ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। আহুতি-প্রদান-কালে 
অগ্নি যেমন অবিচ্ছিন্ন জ্বালায় শব্দ করিতে 
থাকে, বাহুদণ্ডে রুদ্ধ হইয়া! রাবণও সেইরূপ 
নিরন্তর উচ্ছান ত্যাগ করিতে লাগিল । মহা- 
গজ যেরূপ পাশ দ্বারা ব্ুক্ষমূলে দদ্ধ থাকে, 
মহারাহু দশগ্রীবও সেইরূপ রালির -বাহুমুলে 
রুদ্ধ রহিল । তদ্দর্শনে আমি ভ্রাতার যথোপ- 
যুক্ত প্রশংসা করিলাম ; তখন আমার ভাতা 
বলিতে লাগিল, কি মৌভাগ্য ! কি আনন্দ ! 
অনস্তর সে প্রথমত সম্ভাষণ পূর্বক এক হস্তে 
আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পশ্চাৎ আচমন 
পুর্বক কর্তব্য সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপন করিল ; 
এবং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া আকাশ-মার্গে 
উত্থিত হইল । তন সে, রাবণের অসন্থ 
অতিভার রক্তিম! ব্যাণ্ড দশ বদন দ্বারা, 
তুণ্ডাগ্র, নখ ও পুচ্ছ দ্বার। বীর্যবাঁন গরুড়ের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ; বাঁয়ুবেগে গমন 
করিতে করিতে নীল মেঘের সহিত মিলিত 
হইয়া, কোথাও হিমালয়, কোথাও পারি- 
পাত্র, কোথাও বা বিদ্ধ্য পর্ববতেন্র ন্যায় দুষ্ট 


| হইল। কোন স্থানে তাহাকে দেখিয়া! বোধ 


হইল যেন, গিরি-কন্দরের শিখরদেশে গজ- 
রাজ অবস্থিতি করিতেছে । 

যাহা ছউক, বালি পুর্বব সাগরে প্রাতিঃ- 
সন্ধ্যা সমাপন করিয়া দক্ষিণ সাগর বেঘ্টন 
পূর্বক পশ্চিম সাগরে অধ্যান্্ সন্ধ্যা সমাপন 
করিল ; পশ্চা উত্তর সাগরে যাইয়া আচ- 


কিচ্রিন্ধ্যাকাণ্ড। 


বল বালি, রাবপ্রকে পরিত্যাগ পুর্ববক কহিল, 


পা পা 
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নিশাচর ! এক্ষণে আমার কর্তব্য কার্য শেষ 
হইয়াছে। রাক্ষস-পুঙ্গব ! তৎকালে আমার 
চিত্ত সূর্য্য নিযুক্ত ছিল। মহাবল! সেট 
জন্যই তখন আমি. তোমায় যুদ্ধ দান করি 


নাই। এক্ষণে আমার কাধ্য শেষ হইয়াছে ; 


অতএব ভূমি বল প্রয়োগ পূর্বক যুদ্ধ কর। 
তখন বাঁহুযন্ত্রনিপীডিত দশত্ীব লজ্জিত 
হইয়া পরিশুক্ষ ঘুখে অতিকষ্টে উত্তর করিল, 
মহাবাহে। বানরেজ্দ্র! আজি বলবীর্ধ্য-সম্পন্ন 
এবং ত্রিলোফের অজেয় হইয়াও, আমি 
তোমার নিকট পরাজিত হুইলাম। এক্ষণে 
অনুমতি কর, আমি প্রস্থান করি। বানর- 
পুলগব! তুমি ক্ষান্ত হও; যথেচ্ছ স্ভামোদ- 
প্রমোদ কর ; আমিও কুশলে গমন করি। 
বলিশ্রেষ্ঠ কৃতকৃত্য বালি, রাঁবণের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষল! যথেচ্ছ গমন 
কর, বলিয়! কিছ্ছিন্ধ্যায় গ্রযেশ করিল। 
বয়স্য রামচন্দ্র! বালির প্রভার এতাধুশ; 
যদি আপনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপ- 
নাকে সমর্থ বোধ করেন, এবং যদি এক বাণেই 
তাহাকে সংহাঁর করিতে পারিবেন, একবপ 
বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই আমি তাহার 
সহিত যুদ্বস্থলীতে অবতীর্ণ হইতে পারি। 
ককুৎস্থননান রায়চন্দরের এবং বানররাজ 
বালির বলাবল-বিষয়ে বানরশ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব এই | 
প্রকার বিচার কর্ষিতে লাগিলেন ; তিনি 
জানিতেন লা যে, রামচজ্দ্ের অব্যর্থ পৌকুষ 


মন পূর্ববক অপর সন্ধ্যা মমাপন করিল; তদ- | যুদ্ধে স্থরাস্থরেরও নিতান্ত অসন্থা। 


নন্তর শীত্র কিক্িদ্ধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া মহ- ূ 
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একাদশ সর্গ। 


ওপার টারগ্কজ্ঞ 


তাঁল-নির্ভেদ । 


মহাবীর রাখচন্দ্র, মহাত্মা! কগীশ্বর ম্বগ্রী- 
বের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য 
করিয়া তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, কপিবর ! 
দেখিতেছি, আমার প্রতি তোমার সম্যক 
প্রত্যয় নাই) অতএব আমার সমর-যোগ্যত- 
বিষয়ে তোমার প্রত্যয় উত্পাদন করিতেছি। 
এই কথ। বলিয়। রাঘব, ইন্দ্রধন্ু-সদৃশ-কাস্তি- 
সম্পঙ্গ দিব্য ধনু গ্রহণ পূর্বক বাণ সন্ধান 
করিয়া! সপ্ত তালের উদ্দেশে নিক্ষেপ করি- 
লেন। ঘহাবল রামচন্দ্র-বিনিঃক্ষিণ্ড হবর্ণ-বিভূ- 
মিত এ বাণ, সপ্ত তাল ভেদ পূর্বক পর্বত 
পর্ধ্যস্ত ভেদ করিয়! রসাতলে প্রবিষ্ট হইল; 
এবং পরক্ষণেই হংসের রূপ ধারণ পূর্ববক 
] | উথ্িত হইয়া! অমিততেজ। রামচন্দ্রের তৃণীরে 

| প্রত্যাগমন করিল । 

]1 ব্ামচন্দ্রের বাণ-বেগে এ সপ্ত তাল বিদ্ধ 


| হইল দেখিয়া বানর-পুক্গব স্ত্রীর অতীব 


আশ্চর্ষ্যাম্থিত হইলেন । অতিছুক্ষর এ কার্ধ্য 


| নিরীক্ষণ পূর্বক স্থুপ্রীৰ হৃষউ হইয়া! মস্তকে 


অঞ্জলি বিরচন পূর্বক রামচন্দ্রের প্রশংস! 
করিয়া কছিতে লাগিলেন, আছো বিক্রম- 
শোৌটীর মহেন্দ্রবরূণোপম রামচন্দ্র ! আপন- 
কার শরাসন-নিক্ষিণ্ত শয়ের কি অত্যাশ্চর্য্য 
অতুল বল! নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! আমি পূর্বেই 
কাতের অন্তর্নিহিত অগ্নির ন্যায়, আপনাকে 


মহাতেজন্বী অনুমান করিয়াছিলাম। কাকুৎস্থ! 








রামায়ণ। 





ধনুর্ধারণ, অস্ত্রবল এবং বুদ্ধি-বিষয়ে বিশ্ব 
ব্রহ্মাণ্ডে আপনকার সমান কেহই হয় নাই, 
বর্তমানও নাই, এবং হইবেও ন]। সূর্য্য েষন 
তেজস্বীদিগের, লবপ-সমুদ্র ষেমন উদধিবর্গের, 
এবং হিমাচল যেমন পর্বতগণের শ্রেষ্ঠ, 
রাজন! বিক্রমে আপনিও সেইরূপ মানব- 
গণের সর্বপ্রধান। কি বৃত্রশক্র ইন্দ্র, কি 
যম, কি অন্থর, কি সর্বব-যক্ষেশ্বর বিভু কুবের, 
কি পাশহস্ত বরুণ, কি মারুত, কি অগ্নি, 
কেহই আপনকার সমান নছেন। 


দ্বাদশ সর্গ। 


বালিবধ-বিধান। 

পৃরুত্রীব হুত্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে 
পতিত হুইয়া অবনত মস্তকে রামচক্্রকে 
প্রণায করিলেন; তাহার কেশপাশ ম্ৃভিকো- 
পরি বিস্তীর্ণ হইয়! পড়িল। এইরূপে প্রণাম 
করিয়া ধানররাজ হ্ৃগ্রীব, সর্ববান্ত্রবিৎ সর্বর- 
ধনুর্ধারি-শ্রেষ্ঠ রামচজ্জ্রকে পুনর্ববার কহিলেন, 
পুরুধপ্রধান ! বালির কথ! কি, আপনি শর- 
নিকর দ্বারা ইন্দ্র-সহিত যাবদীয় হরাস্থর- 
দিগকেও সমরে সংহার করিতে পারেন । শক্র- 
দমন রাজনজ্জন ! এক রালি কেন, আপনি 


রণে সহম্্র মহত বালিকেও পরাস্ত করিতে |: 


পারেন, সঙ্গেহ নাই। আপনি যখন এক 
বাণেই সপ্ত মহাতাল এবং পর্বত ও পৃথিবী 
পর্য্যন্ত যুগপৎ বিদ্দারণ করিয়াছেন, তখন 
কোন্‌ ব্যক্তি আপনকার প্রতিদন্ী হইতে 


॥ 
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পারে! বয়ম্য! এতক্ষণে আমার সমল্ত 
" শোক বিদূরিত হইয়া অতুল আনন্দ উপস্থিত 
1 হইল ! আমি এত ক্ষণে বোধ করিলাম, রণ- 
ছুষ্মদ বালি নিহত ই হইয়াছে । মহেত্দ্র-বরুণো- 
পম! আমি যখন আপনাকে সহায় লাভ 


করিয়াছি, তখন দেবগণও যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত 


হইলে যুদ্ধে আর আমার কোন ভয়ই নাই। 
অতএব কাঁকুৎস্থ! ইন্দ্র যেমন সম্বরকে সংহা'র 
করিয়'ছিলেন, আপনিও সেইরূপ আমার 
প্রিয় সাধন জন্য অদ্যই আমার ভ্রাতৃরূী 
পরম-শক্র বালিকে বিনাশ করুন। 

তখন মহা'প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র,প্রিয়বাদী স্তত্ী- 
বকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, 
স্থগ্রীব! চল, আমরা! এখনই বালি-পালিতা। 


কিছ্িন্ধ্যায় গমন করি । তথায় গমন করিয়া 


তুমি তোমার ভ্রাতৃরূপী শক্রুকোুদ্ধার্থ আহবান 
করিবে । রামচক্দের এই বাক্যে লক্ষমাণেরও 
মভিমতি হইল । 

রিপুঘাতী রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রাবণ 
করিয়। স্থগ্রীব হৃষ্ট হইয়। উত্তর করিলেন, 
চলুন, এখনই গমন করি । পরে ভাহার। সত্বর 
হইয়! যাত্রা করিলেন; এবং অনতিবিলন্থেই 
কিক্ষিন্ধ্যায় উপশ্ফিত হুইয়। গহন-কানন-মধ্যে 


পাদপ-সমাচ্হন্ন প্রদেশে সকলে আত্মগোপন 


করিয়া রহিলেন। অনস্তর রামচক্জ এ স্থানে 
প্রিয়বাদী স্থগ্রীবকে কছিলেন, স্তগ্রীব ! 
তুমি গুহাদ্বারে উপনীত হুইয়! নির্ভয়ে নিংহ- 
নাদ কর, এবং বালিকে এইকগে আহ্বান 
কর, যাহাতে সে, গুহাদ্ার হইতে বহির্গত 
হইয়া আইসে; আমি বজ্ঞপ্রভ বাঁণ দ্বার! 








চু: 


তাহাকে অবশ্থাই বিনাশ করিব, সন্দেহ 
নাই। 

অমিততেজা! ককুৎস্থ-নন্দন রামচন্দ্র এই 
রূপ বলিলে, আকাশ-মগুলে ন্গিপ্ধ-গন্ভীর মহা-. 
শব্দ সমুখ্থিত এবং নানারত্বে বিভুষিত। দিব্য 
স্ববর্ণ-মাল| স্গ্রীবের মস্তক বেষ্টন করিয়। 
স্বর্গ হইতে পতিত হুইল । পৃথিবীতে গতন- 
সময়ে এ দেব-নিন্মিত কাঞ্চনী মাল! নভ- 
স্তলে মনোহারিণী বিছ্যুন্মালার ন্যায় শোভ। 
পাইল। দেব দিবাকর পুত্র-স্েহবশত বালির 
ইন্দ্রদতা মালার ন্যায় এ মালা স্বয়ং যত্বৃপূর্ববক 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । বাঁনরশ্রেষ্ঠ বনররাজ 
স্বগ্রীব এ মাঁল। ধারণ করিয়! প্রদীপ্তীর্চটি 
পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । 

অনস্তর স্তগ্রীব প্রথমত কৃতাঞ্জলিপুটে 
স্ব্গোদেশে নমক্কীর করিয়। পশ্চা্ রাম- 
চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন । ধীমান লক্ষণ, 
গুরুতর ব্যক্তি বিবেচনায় ভক্তিভাবে সুগ্রী- 
বের অঙ্চনা ও যথাবিধি অভিবাদন করি- 
লেন; স্থুঞীবও তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
তদনস্তর প্রথুত্্রীব গুগ্রীব, দশরথ-নন্দন রাম- 
লক্ষ্মণকে প্রদক্ষিণ করিয়! গুহাদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন; এবং দৃঢ়তর রূপে কটিবন্ধন পূর্বক 
মহাঁশব্দ করিয়া! বালিকে আহ্বান করিলেন । 
সেই শব্দে দিড্মগুল যেন বিদীর্ণ হইয়! 
পড়িল । 

বীর্ধ্যবান বালি সেই মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়া ঘোরতর ত্ুদ্ধ হুইয়! উঠিলেন, এবং 
মেঘ-মধ্য হইতে ভাক্করের ন্যায় তশুক্ষণাৎ 
গুহামধ্য হইতে ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন । 
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অনস্তর বালি ও স্থগ্রীবের অতি তুমুল যুদ্ধ 
আরম্ভ হইল; যেন আকাশ-মগুলে বুধ ও 
অঙ্গারক গ্রহের পরস্পর ঘোরতর মহাসংগ্রাম 
হইতে লাগিল। ভীহার। উভয়ে অশনি তুল্য 
করতল, বজ্তকল্প মুষ্টি, এবং বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ 
দ্বারা যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগি- 
লেন। 

এদিকে রামচন্দ্র ধনুগ্রহণ করিয়া! উভ- 
য়কে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কিন্তু দেখি- 
লেন, বালি ও স্বগ্রীব, ছুই জনেরই মু্তি 
একই প্রকার। উভয়েরই আকৃতি সমান, 
বীর্য সমান, বিক্রম সমান। তৎকাঁলে 
তাহার! ছুই মুভ্তিমান অশ্বিনীকুমারের ন্যাঁয় 
সর্ববাংুশিই সমান হইয়াছিলেন। অতএব 
রামচন্দ্র, কে হ্থঞ্ীব, আর কেবালি, স্থির 
করিতে পারিলেন না, স্থুতরাং তিনি বাণ 
ত্যাগ কর! যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন না। 

ইতিমধ্যে স্ত্রী বালির নিকট পরাজিত 
হইয়া, রামচক্দ্রের.ভরস! বুঝিতে পারিয়া, 
ধধ্যযুকের দ্রিকে ভর্ধশ্বাসে ধাবিত হইলেন । 
জর্জলরীকৃত-দেহ,ক্লাস্ত ও রুধিরে শ্লাত হইয়া 
তিনি ক্রোধভরে মহাঁবন-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বালি তাহার পশ্চা পশ্চাৎ 
ধাবিত হইলেন; কিন্তু তিনি বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন দেখিয়া মহাছ্যতি ঘালি তখন 
রক্ষা পাইলি বলিয়া, শাপ-ভয়ে প্রতিনিবৃতত 
হইলেন। 

এদিকে রামচন্দ্রও ভ্রাত লক্ষাণ ও হত্রী- 
বের অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে এ বনমধ্যেই 
হৃত্রীবের নিকট উপশ্ছিত হইলেন। অমাত্য- 








রামায়ণ। 


গণও লক্ষমণের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র আগ- 
মন করিলেন দেখিয়1,লজ্জিত ও কাতর স্ৃগ্রীব' 
অধোমুখেতাহাকে কহিলেন,রামচক্দ্র! আপনি 
তাদৃশ বিক্রম প্রদর্শন করিয়া! আমায় আহ্বান 
করিতে বলিলেন; কিন্তু শেষে কি জন্য 
উপেক্ষ। করিয়া আমাকে শত্রু ছারা প্রহার 
করাইলেন ! রাঘব! সেই সময়েই আপন- 
কার স্পষ্ট করিয়া বল! উচিত ছিল যে, 
আপনি বালিকে বিনাশ করিতে পারিবেন 
ন1) তাহা হইলে আমি তথায় ক্ষণকালও 
অবস্থিতি করিতাম না। যদ্দি বালি আমায় 
যুদ্ধে বিনাশ করিত, তাহ! হইলে আর রাজ্যে 
ব। বন্ধুজনে আমার কি ফল দর্শিত! 

স্থগ্রীৰ কাঁতর হইয়া এইরূপ অনেক 
কথ কছিলে রামচন্দ্র তাহাতে ত্রুদ্ধ না হইয়! 
উত্তর করিলেন, সখে স্থুত্্রীব! তুমি ছঃখ 
পরিত্যাগ কর; বানররাজ! যে কারণে 
আমি বাণ পরিত্যাগ করি নাই, শ্রবণ কর। 
স্বগ্রীব ! অলঙ্কার, বেশ, দেহ্গ্রমাণ এবং 
গতিতে তুমি আর বালি উভয়েই পরস্পর 
সমান। স্বর, কি কাস্তি, কি দৃষ্টি, কি স্থিতি, 
কিবিক্রম, কি বাক্য, কিছুতেই আমি তোমা- 
দিগকে স্পষ্ট চিনিতে পারি নাই। বানর- 
রাজ! আমি তোমাদিগের রূপ-সাদৃশ্টে 
এই প্রকার বঞ্চিত হইয়াছিলাম ; সুতরাং 
পাছে মিত্রবধ হয়, এই আশঙ্কায় আমি বাণ 
ত্যাগ করি নাই। যাহ? হউক, তুমি এই মুহ্ু- 
তেই দেখিতে পাইবে, আমি যুদ্ধে বালিকে 
বিনাশ করিয়াছি; বালি এক বাণেই নিরস্ত 
হইয়। মহীতলে বিলু্টিত হইতেছে । কিন্তু 
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মিরর 


আজি 


কিছ্িম্ধ্যাকাণ্ড। 


তোমার শরীরে কোনরূপ চিহ্ন করা কর্তব্য, 


যাহাতে তোমরা দ্বন্দব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইলে, 


আমি তোমাকে চিনিতে পারি। লক্ষ্মণ ! 
তুমি গজপুম্পীর মাল! নিম্মীণ করিয়। মহাতা। 
স্বগ্রীবের কে অর্পণ কর। 

তখন লক্ষ্মণ গিরিতট-জাত দুরারোহ্থ 
গজপুম্পী-বৃক্ষে আরোহণ ও উহার পুষ্প চয়ন 
পুর্ববক মালা গ্রথিত করিয়। স্্ত্রীবের কণ্ছে 
প্রদান করিলেন। বীরবর স্থগ্রীব কণ্ট-লগ্না 
এঁ মালা দ্বারা নভোমগুলে বলাক-মালা- 
বেষ্টিত বলাহকের ন্যায় শোভিত হইলেন । 
এইরূপে মাল! দ্বার চিত্রিত হইয়া বানর- 
শ্রেষ্ঠ স্থগ্রীব শোভিত কলেবরে রাম-সমভি- 
ব্যাহরে পুনর্ববার গুহাভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। 


ত্রয়োদশ সর্থ ৷ 


কিছ্বিন্ধযা-গমন। 

লক্ষণাগ্রজ ধন্মাত্ব। রামচন্দ্র কাঞ্চন-ভূষিত 
মহা-শরাসন উদ্যত এবং প্রন্বলিত-পাবক- 
কাস্তি এক শর যোজন! করিয়। স্থগ্রীবের 
সমভিব্যাহীরে খধ্যমুক হইতে বালি-পালিতা 
কিক্ধিন্ধ্যায় পুনর্ধবার যাত্রা করিলেন। মহাত্মা 
রাঘবের অগ্রে পৃথুত্রীব স্থগ্রীব ও বীর্ধ্যবান 
লক্ষ্মণ এবং পশ্চাৎ বানরযৃথপতি মহাবীর 
মহাতেজা হনুমান, নল, নীল এবং তার গমন 
করিলেন । যাইতে যাইতে তাহারা পথিমধ্যে 
বছুতর মনোহর পুঙ্পিত বৃক্ষ, স্বচ্ছসলিল" 
বাহিনী সাগর- রি দিদি এবং 
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শৈলের বিবিধ কন্দর, নির্ঝর, গুহা, দিব্য 
শিখর ও হ্ৃন্দর দরী সকল সন্দর্শন করিতে 
লাগিলেন । দেখিলেন, কত পদ্ম-সরোবরে 
পদ্মরাজি প্রস্ফুটিত হুইয়া৷ আছে; এ সকল 


সরোবরের জল বৈদুর্য্যের ন্যায় নীলবর্ণ) " 


উহার চতুর্দিকে বিবিধ পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত 
হইয়! আছে; এবং কদন্ব, সারস, বঞ্চুল, জল- 
কুকুট, চক্রবাক, দাত্যুহ ও অন্যান্য বিবিধ 
বিহঙ্গম সকল উহার সর্বত্রই স্বমধুর কলরব 
করিতেছে । বিবিধ-বনরাজি-মধ্যে কত প্রকার 
কত শত স্বগ নিঃশঙ্ক চিন্তে হ্বস্থভাবে বিচরণ 
করিতেছে । তড়াগ-বিহারী গিরি প্রমাণ কুগ্জর 
সকল কতক স্থলে, কতক বা জলে করেণু 
গণের সহিত একত্র হইয়া আছে। এতন্তিত্ 
কত প্রকারের কত শত ম্বগপক্ষী বনমধ্যে 
বিচরণ করিতেছে । 
সথগ্রীবের সমভিব্যাহারি-বর্গ সকলেই 
এই সমস্ত দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে 
লাগিলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্র এক বৃক্ষ- 
কুঞ্জ দর্শন করিয়। স্থগ্রীবকে কহিলেন, বয়স্থয ! 
কাহার এই মেঘসন্কাশ বৃক্ষকুপ্জ দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে? সখে! বিবিধ লতা-গুল্মে সমাচ্ছন্ন, 
কদলীবন-বেষ্টিত এই কুঞ্জ কাহার, জানি- 
বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতুহল হই- 
য়াছে; তুমি যাইতে যাইতেই আমাকে 
ইহার পরিচয় প্রদান কর। 
মহাত্স। রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
স্বগ্রীব যাইতে যাইতে ই এ মহাবনের বৃত্তান্ত 
বলিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, এই 
যে (কলীবন বগিতে মেঘসঙ্কাশ আশ্রম-মগ্ডল 
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দর্শন করিতেছেন, ইহার জল ও ফল-মূল 
অতীব স্থমিষ্ট। এই আশ্রমে সগুজন নামে 
দৃঢব্রত মৌনাবলম্বী ধর্শীল সপ্ত মুনি বাঁদ 
করিতেন | চিরকাল দিবারাত্রের মধ্যে এক- 
বার মাত্র জল ও বায়ু ভিন্ন তাহারা কখনও 
অন্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন না; সপ্ডশত 
ব্সর এইরূপ নিয়মাচরণ করিয়] তাহারা 
সশরীরে শ্বর্গারোহছণ করেন। তাহাদিগের 
প্রভাব নিবন্ধন কদলীবন-বেষ্টিত এই আশ্র- 
মের মধ্যে ইন্দ্রাদি স্থরাস্বরগণও প্রবেশ 
করিতে পারেন না । পক্ষী এবং অন্যান্য বন- 
চর প্রানীও ইহার দূর দিয়! গমনাগমন করে| 
অজ্ঞানবশত যাহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ 
করে, তাহারা আর ফিরিয়া আইসে না। 
এই বনে অলঙ্কারের শব্দ এবং স্পন্টাক্ষরে 
বাঁদ্য ও গীতধ্বনি শ্রুত হইয়া! থাকে । বন- 
মধ্য হইতে নিরম্তর দিব্য-গন্ধবাহী সমীরণ 
প্রবাহিত হইতেছে । অদ্যাপি সেই মহাত্স- 
গণের প্রদীপ্ত অগ্নি ও কপোত-পাটল স্ুলতর 
ধূম-শিখাঁও বনমধ্যে দৃক হইয়া! থাকে । 
ধন্মজ্ঞ! আপনি ভ্রাতা লক্মমণের মহিত 
কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিভীবে সেই সকল তপো- 
ধনকে উদ্দেশে নমস্কার করুন। সেই দৃঢ়- 
ব্রত খষিদিগকে ধাহারা নমস্কার ঘরেন, 
কোন কালেই তাহাদিগের কোন অনিক্টই 





। ঘটে না। 
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অনন্তর লঙ্গমণ-সহিত রাষচন্দ্র কৃতাঞ্জলি- 
পুটে মেই সকল দৃঢ়ব্রত খধিদিগকে মনো- 
মধ্যে ভাবন। করিয়। ভক্তিভাবে প্রণাম করি 
লেন। এ সকল খধিকে প্রণাম করিয়া 


সাদা 








রামায়ণ। 
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রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও স্ত্রগ্রাব হৃব্ট হুইয়। পুনর্ববার 


গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । সেই সপ্ডজনা- 
শ্রম হইতে বহুদূর গমন করিয়। তাহারা অব- 
শেষে বালি-পালিত। ভুরাক্রমণীয়! কিক্ষিন্ধ্যা 
প্রাপ্ত হইলেন। তথায় রাম-লক্ষমণ, শ্তৃগ্রীব 
ও হনুমান প্রভৃতি সকলে পুর্ব্বের ন্যায় গহন- 
বনমধ্যে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া 
অবস্থিতি করিলেন । 

অনস্তর স্থগ্রীব,রাঁজীব-রক্ত-লোচন গর্বিবিত 
সিংহ-সদৃশ-সম্ত্রষ-জনক রামচন্দ্রকে কাধ্য- 
সমর্থ দর্শন করিয়া! কহিলেন, বয়স্য! আমরা 
এই বালি-পালিত! তপ্তকাঞ্চন-তোরণ! ধ্বজ- 
মালিনী যন্ত্র-সম্পন্না বানররাজ-গুহায় উপ- 
স্থিত হুইয়াছি। বীরবর ! আপনি ইতিপূর্ষে 
যে বালি"বধের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কুস্ু- 
মিতা লতার ন্যায় সত্বর তাহা সফল করুন । 

স্থগ্রীৰ এইরূপ বলিলে ধন্াত্মা রামচন্দ্র 
তাহার হর্ষোৎপাদন পুর্বক উত্তর করিলেন, 
বানররাজ ! এই মাল! দ্বারা তোঁমাঁর চিহ্ু 
করা হইয়াছে । সখে! এক্ষণে তুমি নিঃশস্ক 
চিন্তে বালিকে পুনর্ববার বুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান 
কর। কপিবর! আমি সত্য করিয়া শপথ 
করিতেছি, আজি তোমার বালি-জনিত ভয় 
ও ছুঃখ এক বাণেই নিঃশেষ করিব। তুমি 
আমায় তোমার সেই ভ্রাতৃরূপী পাপাত্ব। 
শত্রুকে প্রদর্শন কর, আমি তাহাকে এখনই 
বিনাশ করিয়! ধূলিতে শয়ন করাইব। যদি 
তোমার দেই শত্রু পুনরর্ধবার আমার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইঘ্া জীবন লইয়া গমন করিতে 
পারে, তাহ! হইলে আমি যথার্থই নিন্দার 
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* কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড। 








পাত্র হইব; তুমি তখন আমার নিন্দা করিও। 
তোমার সমক্ষেই আমি এক বাণেই সপ্ত তাল 
বিদারণ করিয়াছি; তুমি নিশ্চয় জানিবে, 
বালি সেই বাণেই সমরে নিহত হুইবে। 
একাল পর্য্যন্ত আমি মহাকষ্টে পতিত হুই- 
লেও ধন্মলোপ-ভয়ে কখনই মিথ্য। বলি নাই; 
বীরবর ! ভবিষ্যতে কখন বলিবও ন1। ইন্দ্র 
যেমন বারি বর্ষণ দ্বারা উপ্ত-বীজ ক্ষেত্রকে ফল- 
বান করেন, আমিও তেমনি আমার প্রতিজ্ঞা 
সফল করিব ;তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। স্থগ্রীব! 
তুমি হেমমালী বালিকে আহ্বান করিবার 
জন্য এইরূপ মিংহনাঁদ কর, যাহাতে সে 
পুনর্ববার বহির্গত হইয়া আঁইসে। বালি 
জিত-ভয় ও বলশ্লাঘী; যুদ্ধও তাহার প্রিয়; 
তাহাতে আবার তোমার স্পর্ধা শ্রবণ করিলে 
মহা করিতে অসমর্থ হইয়া সে পুরমধ্য হইতে 
অবশ্টই এখনই বহির্গত হইয়া আসিবে । 
আমি তনিজের বীর্ধ্য দৃষ্টাস্ভেই অবগত আছি, 
বীর ব্যক্তি যুদ্ধার্থ প্রতিদ্বন্দ্ীর স্পর্দা কখনই 
সহা করিতে পারেন না; বিশেষত স্ত্রীর 
সম্মুখে উহা! তাহার একান্তই অসহা হইবে। 

স্থবর্ণপিঙ্গল-লোচন বানরশ্রেষ্ঠ স্ুত্্ীব, 
রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ পূর্ববক শব্দ 
দ্বার যেন নভোমগ্ুল ভেদ করিয়! পুনর্বধার 
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন। কাঁননের চতু- 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কানন-প্রিয় পৃথু- 
গ্রীব স্থগ্রীবের মহাক্রোধ উদ্ড্িক্ত হইয়া 
উঠিল। তখন তিনি শব্দে সমস্ত গুহা"বিবর যেন 
পরিপূর্ণ করিয়। স্থগভীর উচ্চেঃশব্দে ঘালিকে 
যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। সেই শব্দে মৃগ- 


চর স্-্ম-৮৬_এ-৮০স্প্ত 
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পক্ষী সকল অতীব ত্রস্ত হইয়া, রাজার উপেক্ষা 
নিবন্ধন পরপুরুষ কর্তৃক আক্রান্তা, স্বতরাং 
ব্যাকুল! কুলবধূদিগের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুর্ণিত 
হইতে লাগিল; বনগজ কল সহসা ভীত, 
হইয়] দশ দ্রিকে ধাবিত হইল; এ্রবং গুহা- 
শায়ী স্বগেন্দ্রগণও শব্দে অভিভূত ও ভ্রস্ত 
হইয়া পড়িল। 


সর 


চতুর্দশ সর্গ। 
তারা-বাক্য। 

অনন্তর অসহিষ্ণ-স্বভাব বালি অন্তঃপুর- 
মধ্য হইতে ভ্রাতা! স্থগ্রীবের মেই ভীষণঞার্জজ ন- 
শব্দ শ্রবণ করিলেন। পুনর্ববার দরুণ শব্দ শ্রাবণ 
করিয়াই মহাবল বালির মগ্গোম্ম্ততা এক- 
বারেই দুর হইয়া মহাক্রোধ উপস্থিত হইল। 
ক্রোধে তাহার নয়ন-যুগল তাত্্রর্ণ হইল) 
এবং ব্রাহ্ুগ্রস্ত হইলে সূর্যের যেমন রক্তিমা 
হয়, তাহারও সহজ-সন্ধ্যারাগ-সদূশ দেহ- 
কান্তি সেইরূপ তর্ক্ষণমাত্র নিষ্প্রভ হইয়! 
আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্রোৌধ-রক্তমূত্তি 
উৎফুল্প-লোচন বালি দংগ্রীব্যাপ্ত ভীষণ বদনে 
পদ্মশুন্য-মৃণাঁল-ব্যাপ্ত সরোবরের ন্যায় লক্ষিত 
হইলেন। 

এইরূপে ক্রোধেয় বশবর্তী হইয়া বাঁনর- 
রাঁজ বালি গুহা! হুইতে বহির্গত হইলেন ; 
তিনি এতাদৃশ বেগে পাদক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন যে, তাহাতে পৃথিবী যেন কম্পিত 
হইতে লাগিল। জীবিতেশ্বর বানররাজ এই 


ডি 
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প্রকারে গুহা-মধ্য হইতে বহির্গত হইতেছেন 
দেখিয়। মহিষী তারা মহাভয়ে তাহাকে 
আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, মহাবীর ! ক্ষম! 
করুন; শয্যোথিত ব্যক্তি যেমন উপভূক্ত 
পর্য্যষিত মাল্য পরিত্যাগ করে, আপনিও 
সেইরূপ নদী-প্রবাহের ন্যায় সহসা-সমাগত 
এই মহাক্রোধ পরিত্যাগ করুন। আমার 
ইচ্ছ। নহে যে, আপনি পুনর্ববার সস! বহি- 
গত হয়েন; যে জন্য আপনাকে নিবারণ 
করিলাম, বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রভে ! 
স্থগ্রীব ইতিপৃর্বেব আগমন করিয়া ক্রোধে 
আপনাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়াছিল; 
আপনিও ক্রোধে বহির্গত হইয়! তাহাকে 
যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন ; সে পরাজিত 
হইয়! ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। আপনকার 
নিকট পরাজিত এবং তাদৃশ-প্রহার-প্রাপ্ত 
হইয়াও যখন সে পুনর্বার আসিয়। আহ্বান 
করিতেছে,তাহাতেই আমার ভয় হইতেছে। 
তাহার যেরূপ দর্প ও অধ্যবসায় দেখিতেছি, 
সে যেরূপ চীৎকার করিতেছে, এবং তাহার 
চীৎ্কারের যেরূপ শব্দ, তাহাতে আমার 
বোধ হইতেছে, কখনই সামান্য কারণে 
এতদূর হয় নাই । আমার বোধ হয়, অমিত- 
তেজ। স্থগ্রীব কাহাকেও সহায় পাইয়াছে; 
স্পন্টউই প্রকাশ পাইতেছে, মে কোন বল- 
বানের দাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়! পুনর্বার আগ- 
মন করিয়াছে। স্ৃত্রীব স্বভাবত স্থৃদক্ষ ও 
বুদ্ধিমান ; আশ্রয় না পাইলে কখনই সে 
পুনর্ববার আনিয় আপনাকে আহ্বান করিত 
ন1। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সত্য-প্রতিজ্ঞ 
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পা এপ সপ কক ও 


মহাত্মা মহাবীর রঘুনন্দন রামচক্দ্রের সহিত 
অসামান্য বন্ধুত্ব করিয়া সে পুনর্ববার এই 
ক্ছানে আগমন করিয়াছে। আমি পূর্বেই 
শ্রবণ করিয়াছি, স্ত্রগ্রীব, অব্যর্থ লক্ষ্য ধীমান 
রামচক্দ্রের বীর্য বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়। 
তাঁহাকে সহায় করিয়াছে । প্রচার হইয়াছে 
যে, রণ-ছুষ্মর্দ রামচন্দ্র আপনকার ভ্রাতার 
সহায় হইয়াছেন। রামচন্দ্র শক্রবল-বিমর্দনে 
বিলক্ষণ সমর্থ; তিনি সাক্ষাৎ প্রলয়াগ্নি- 
সদৃশ । তিনি সাধুদিগের আশ্রয় বৃক্ষ, এবং 
আর্তজনের আত্ডিনাশক। ভূমগ্ডলে তিনি 
উৎকৃষ্ট সম্পদ ও যশের পাত্র; এবং জ্ঞানী 
ও বিজ্ঞানসম্পন্ন । এক্ষণে তিনি পিভৃ-আজ্ঞ। 
পালন করিতেছেন। হিমাচল যেমন সর্ব 
ধাতুর, তিনিও তেমনি সর্ব গুণের অক্ষয় 
আকর। রণে তাহাকে জয় কর! হুঃসাধ্য ; 
তিনি ছুর্ববোধ-স্বরূপ। অতএব সেই মহাত্মা 
মহাবীর রামচক্ের মহিত বিরোধ কর 
আপনকার কর্তব্য হইতেছে না। আমি 
আপনাকে কিঞ্চিৎ হিতবাক্য বলিব ; আঁপন- 
কার দ্বেষ করিয়া কোন কথাই বলিব না; 
আমি আপনাকে যে হিতবাক্য বলিতে প্রস্তত 
হইয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ এবং তদনুরূপ 
কার্য করুন। আপনি, বানরশ্রেষ্ঠ স্ত্রগ্রীবকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। বীরবর ! আপনি 
অমিত-তেজ। রামচক্দ্রের সহিত বিরোধ করি- 
বেন না। প্রত্যুত আমি বোঁধ করি, রাম- 
চন্দ্রের সহিত মিত্রতা, এবং শক্রত1 দুরে 
পরিত্যাগ পূর্বক হ্ৃগ্রীবের সহিত প্রণয় 
করাই আঁপনকার কর্তব্য । 
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কিছ্িন্ধ্যাকাও। 


বানররাজ ! কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনকার 
লালন করাই উচিত; বাধ্যই হউক আর 
অবাধ্যই হউক, সে আপনকার বন্ধু ভিন্ন 
অন্য কেহই নহে । যদি আমার প্রিয় কাধ্য 
করিতে আপনকার মত হয়, এবং যদি 
আপনি নিজের হিত বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে আমি আগ্রহ সহকারে প্রার্থনা 
করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার 
বাক্যান্ুরূপ কাধ্য করুন । রামচন্দ্র ঘোরতর 
বীর; তিনি সাক্ষাৎ কালাস্তক যম; শুনি- 
যাছি, তাহার ভ্রাতা লক্ষণের ও বলবীর্ধ্য 
অতুল। সেই ছুই মহাবল ধনুগ্ধারী পরস্পর 
পরস্পরের নিয়ত সহায়; আপনি মনেও 


করিবেন ন1 যে, কোন প্রকারে তাহাদিগকে 
(বিনাশ করিতে পারিবেন । সেই জন্যই বলি- 


তেছি, আপনকার ভাখারে যে কিছু ধনরত্ব 
আছে, সমস্তই গ্রহণ পূর্বক অঙ্গদ যাইয়। 
প্রলয়াগ্িকল্প রামচন্দ্রকে সমর্পণ, এবং 
তাহার সহিত সন্ধি করুক। না হয় চলুন, 
আমর] এই গুহ! পরিত্যাগ করিয়! দেশাস্তরে 
গমন করি। স্বগ্রীবের মহিত রামচন্দ্র আমা- 
দিগের সংহারের চেষ্টা করিতেছেন । অত- 
এব আপনি পূর্ব হইতেই অনুপস্থিত বিপ- 
দের প্রতীকার করুন। দেখিতেছি, আপন- 
কার মহাক্রোধ হইয়াছে; সেই জন্যই বলি- 
তেছি, আপনি এই দেশ পরিত্যাগ করুন; 
আপনি বিক্রম দ্বারা সচ্ছন্দে এরূপ অন্য 
বাপস্থান উপার্জন করিতে পারিবেন। জ্ঞাতি- 
নিযুক্ত বলবান ব্যক্তির সম্মুখে যুদ্ধস্থলে অব- 
স্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়! যদি কাহাকে ও 


সজল 


৩১ 


উপহাপাস্পদ হইতে হয়, তাহার পক্ষে বাস- 
স্থান পরিত্যাগ পূর্বক অন্যত্র গমন কর! |. 
শাস্ত্রেও বিহিত হইয়াছে। 

সৌম্যরূপা৷ তাঁর! যাহা যাহা বলিলেন, 
সমন্তই হিত-জনক এবং উত্তর কালের মঙ্গল 
সাধক; কিন্তু বালি ম্ৃত্যু-প্রেরিত হইয়া 


“তাহ গ্রাহা করিলেন না। 


এ সিকি 


পঞ্চদশ সর্থ। 
বালি-বধ। 

চন্দ্রবদন। তাঁরা এইরূপ বলিলে বানর- 
রাগ বালি তাহাকে নিরতিশয় ভগুপন1 করি- 
লেন; এবং কহিলেন, প্র্রিয়ে ! নিয়ত আত- 
তায়ী শত্রু এইরূপ নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ 
করিয়৷ গর্জন করিতেছে! আমি তাহাকি 
প্রকারে সহা করিব! বিশেষত আমার 'মহা- 
ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে । যে সকল বীর কখ- 
নই পরাজিত হয় নাই, এবং যাহার! কদাচও 
যুদ্ধে পরাজ্ুখ হয় না, কান্তে ! পরাজয় সহ 
কর! তাহাদিগের পক্ষে মরণ হইতেও অধিক। 
যুদ্ধাকাজ্ষী গর্জনকারী পৃুগ্রীব হ্বগ্রীবের 
এই যুদ্ধার্থ উচ্চৈঃশব্দ আমি কোনরূপেই সা 
করিতে সমর্থ নহি। মনস্থিনি ! শক্তি থাকি- 
তেও যে মানী ব্যক্তি পরাজয় সা করে, 
আমি তাহাকে মনুষ্যই গণন1 করি না। 

নিংহের ন্যায় বিজ্রমশালী বানররাজ 
বালি পুনর্ধবার তারাঁকে কহিলেন, প্রেয়সি ! 
আমার নিজের পরাক্রম আছে; অতএব আমি 


শপ 


৩২ 
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রামায়ণ। 





যুদ্ধে পরাধ্ুখ হইতে পারি না। রাম ছুই বাছু 
দ্বারা বিদ্ধ্-পর্ববত উত্পাটনই করুন, সপ্ত- 
সাগর-বেষ্ঠিত এই পৃথিণীই বা বিপর্যস্ত করুন, 
অগ্নিশিখা-সদৃশ মর্দদভেদী শরনিকর দ্বারা 
চন্দ্র-তারা-সহিত গগন-মণ্ডল ও এই চরাচর 
বিশ্বই বা দগ্ধ করুন, আর ম্গ্রীবই বাতাহার 
সহায় থাকুক, আমি কিছুতেই তাহাকে ভয় 
করিব না। আমার সম্বন্ধে তুমি রামের জন্য 
বিষণ্ন হইও না; বিশেষত আমি শুনিয়াছি, 
রাম ধর্মমজ্য ও কার্ধ্যজ্ঞ ; তিনি কখনই অন্যায় 
করিবেন না। আমি অবশ্যই যাইয়। সুঞ্ীবের 
সহিত যুদ্ধ করিব; তৃমি ভয় পরিত্যাগ কর। 
আমি স্ুগ্রীবের দর্প চূর্ণ করিব; সন্দেহ নাই। 
সে প্রাণ লইয়া কখনই মুক্তি পাইবে না। 
| তুমি সহচরীদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হও ; 
আর কেন বৃথা অন্ুুনরণ করিতেছ ! ভদ্রে! 
তুমি আমার প্রতি প্রণয় প্রদর্শন করিয়া উত্তম 
কার্ধ্যই করিয়াছ। আমি তোমায় আমার 
প্রাণের দিব্য দিতেছি, তুমি জয়াশীর্ববাঁদ 
করিয়া বিনিবত্ত হও; আমি সেই ভ্রাতাঁকে 
যুদ্ধে জয় করিয়! এই প্রত্যাগমন করিলাম । 
তখন পতিগপ্রাণ! মনস্থিনী স্বমধ্যম! তারা 
প্রিয়দর্শন বালিকে আলিঙ্গন করিয়া মন্দ মন্দ 
রোদন করিতে. করিতে কম্পিত কলেবরে 
তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন; পরে বিজয়া- 
কাজ্জায় মন্ত্রোচ্চরণ পূর্বক স্বন্ত্যয়ন করিয়া 
তিনি অনুচরীদিগের সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 
স্ত্রীজঈনের সহিত তার] নিজ-ভবন-মধ্যে 
প্রবেশ করিলে বানররাজ বালি মহাসর্পের 


পপ সা এপস 
শা পপি কউ সত 
পপ পরপর 





ন্যায় গর্জন করিতে করিতে বিনিরগ্গত হই- 
লেন। ক্রোধাবিল-লোচনে মহাঁবেগে বহি- 
গত হইয়াই তিনি শত্রুর দর্শন লাভ জন্য চত্ু- 
দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন। অনস্তর দুর 
হইতে স্থবর্ণ-পিঙ্গল সুগ্রীবকে দেখিতে পাইয়া 
সত্বর পদে তাহারই অভিমুখে ধাঁৰমান হই- 
লেন। শ্থত্ীব রাঁমচক্দ্রের আশ্রয় লাভ নিব- 
হ্ধন গর্ব্বিত হইয়া দৃঢ়তর "রূপে কটি-বন্ধন 
পূর্বক যুদ্ধবাসনায় উপস্থিত হইয়াছেন 
দেখিয়াই মহাবীর্ধ্য বালি অতিছুক্ষর কাঁধ্য 
করিবার জন্য, দৃটতর মুষ্টি-বন্ধন পূর্বক 
ক্রোধে জ্বানশুন্য হইয়া রোষারুণিত লোচনে 
স্বগ্রীবকে কহিলেন, রে হূর্বুদ্ধে পাপাত্মন 
স্বগ্রীব! আবার তোর মরণের জন্য ঈদৃশ 
ব্যগ্রতা কেন! আমি এই তোর বিনাশের 
জন্য মুষ্টি বন্ধন করিয়া উত্তোলন করিয়াছি; 
তোর মস্তকে পতিত হইয়া এই মুষ্টি এখনই 
তোর প্রাণ হরণ করিবে । এই কথা ,বলিয়। 
বালি, স্ুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত করি- 
লেন। স্ৃগ্রীবও আহত হইয়! প্রজ্রবণোদ- 
গারী ধরাধরের ন্যায় সর্বাঙ্গে রুধির-আাব 
করিতে করিতে জ্রোধভরে বেগে ধাবিত 
হইলেন; এবং তেছে এক শালরুক্ষ উৎ- 
পাটন করিয়া, নিভীঁক চিত্তে ধালির বক্ষঃস্থলে 
আঘাত করিলেন, যেন মহাপর্ব্বত-পৃষ্ঠে ব্জা- 
ঘাত হইল । রণস্থল-স্থিত বালি শালতা'়নে 
বিহ্বল ও নিজ শরীরের গুরুভারে অভিভূত 
হইয়া মৃহূর্তকাল চালিত ও ঘৃর্ণিত হইলেন । 
উভয়েরই বল-বিক্রম ভীষণ ; এবং উভয়েরই 
গতির বেগ গরুড়ের সমান; রূপও উভয়েরই 


স্পট পপ স্টপ পপ এগ 
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তয়ঙ্কর; আকাশচারী ছুই গ্রহের ন্যায় উভয়ে 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বালি, শ্থগ্রীবের দর্প চূর্ণ করি- 
লেন ; স্থুগ্রীব নিজ্জীব হইয়৷ পড়িলেন । তদৃ- 
দর্শনে রামচন্দ্র বালির প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন) 
এবং আশীবিষ-সদৃশ শর সন্ধান করিয়া, হেম- 
মালাধারী মহাঁবল বালির বক্ষঃস্থলে আঘাত 
করিলেন। হৃদয়ে আহত হইয়! বালি নিহত 
এবং বিহ্বল ও স্থলিত-পাদ হইয়া, “হা 
হতোহম্মি” বলিয়। চীৎকার পূর্বক পতিত 
হইলেন; বাম্পে তাহার ক্রোধ হইল। 
অনন্তর তিনি সমীপাগত রামচন্দ্রকে দর্শন 
করিয়া পঙ্ক-নিমগ্র হস্তীর ন্যায় কাতর স্বরে 
কহিলেন, রাম! যেব্যক্তি যুদ্ধার্থ তোমার 
সম্মুখীন হয় নাই, তাঁহাকে বধ করিয়। তুমি 
কি প্রশংসা লাভ করিলে! আমি অন্যের 
সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি অলঙক্ষিত 
রূপে আমায় প্রহার করিলে ! আমি নিজের, 
তারার, কি বন্ধুবান্ধবের কাহারই জন্য শোক 
করি না; কনকাঙ্গদধারী গুণশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের 
জন্যই আমার শোক ! হা! আমি তাহাকে 
বাল্যকাল হইতে লালন করিয়াছি ; এক্ষণে 
সে সহস৷ আমার অদর্শনে কাতর ও দুঃখিত 
হইয়া নিরস্তর আমাকেই চিস্ত! করিয়া ক্রমে 
ক্রমে, বাষু ও সুর্য কর্তৃক পীতজল শ্লান- 
পন্কজ সরোবরের ন্যায় নিশ্চয়ই শুক্ধ হুইয়! 
যাইবে, সন্দেহ নাই ! 








বালি-বাক্য । 


অক্রিষ্ট-কর্্মা রামচন্দ্র এ প্রকারে শরা- 
ঘাত করিলে, বামররাজ বালি, ছিন্ন পাদপের 
ন্যায় সহসা ভূমিতে পতিত হইলেন । তাহার 
দেহ তণ্ত-কাঞ্চন-ভূষণে ভূষিত; তিনি রজ্ছু 
বন্ধন-মুক্ত ইন্দ্রধবজের ন্যায় সর্বাঙ্গ বিস্তার 
পূর্বক ধরাতলে পতিত হইলেন । বানর- 
শ্রেষ্ঠ মহাবীর বালি পতিত হইলে অস্তমিত- 
চন্দ্র নভোমগুলের ন্যায়,পুথিবীর আর শোভা 
রহিল না। ভূমিতে পতিত হইলেও লক্ষনী, 
প্রাণ, তেজ ব। পরাক্রম সেই মহাআর দেহ 
ত্যাগ করিল না। হরিরাজ যে দেব-নির্মিতা 
কাঞ্চনময়ী মালা ধারণ করিয়াছিলেন,তাহাই 
অন্ত পর্যন্ত তাহার গ্রাণ ধারণ করিয়া] রহিল। 
উদ্দিত-পয়োধর-প্রান্তে স্ন্ধ্যারাগ পতিত 
হইলে যেরূপ শোভ। হয়, ইন্দ্রদত্তা সেই 
মাল! দ্বারা মহাবীর বালিও সেইরূপ প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন । ভূপতিত হইলেও শোভা! 
তাহার মাল, দেহ এবং মন্্ঘাতী শর, যেন 
এই তিন রূপে ই আবিভূত হুইল । 

অনন্তর ন্থৃগ্রীব, পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন স্বর্গ 
হইতে পরিচ্যুত যযাতির ন্যায়, ধরাশায়ী 
রুধির-সিক্ত দীপ্ত-বদন পিঙ্গল-লোচন মহেক্দু- 
পুত্র বানররাঁজ অগ্রজ বালির সমীপবত্ঁ 
হইলেন । রাঁমচন্দ্রও সেই রণ-শোভিত ভীম- 
কর্ম্া মহাবীরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তত- 
ক্ষণমাত্রেই লক্ষণের সমভিব্যাহারে বহমান 
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পূর্বক তাহার নিকটে গমণ করিলেন । বালি; 
মহাবল রামচক্দ্র ও লক্ষমণকে দর্শন করিয়া, 
ধণ্মসঙ্গত অথচ দর্পসহকৃত পরুষ বাক্যে 
কহিলেন, রাম! সৎকুলজাত, তেজস্থী, 
সচ্চরি ত্র, ষয়ালু গ্ৃদয়, ক্ষমাশীল, মহোতসাহ- 
সম্পন্ন, কালজ্ঞ ও মর্যযাদানিরত বলিয়। 
ভূমগুলে সর্বপ্রাণীই তোমার প্রশংসা করিয়! 
থাকে । আমিও তোমার এই সকল গুণ 
এবৎ অত্ুযুতৎকৃন্ট আভিজাত্য নির্ধারণ করি- 


যাই, তার। আমাকে নিবারণ করিলে ও, শ্ব্রী- 


বের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তুমি 
নরনাথ দশরথের যশম্বী পুত্র; তোমার 
আকৃতিও মনোহর ; রাম! ধাশ্মিকের ন্যায় 
তোমণর বেশও দেখিতেছি। আমার জ্ঞান 
ছিল যে, তোষাতে গুণ থাকাই সম্ভব; আমি 
ক্রানিতাম না যে, তুমি শঠ, ধার্মিক-বেশে 
আত্মগোপন করিয়াছ। আমি বুঝিতে পারি 
নাই যে, তুমি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় 
আচ্ছন্ন হইয়া আছ। তুমি যথার্থ পাপা; 
ভম্মাচ্ছাদিত্ত অনলের ন্যায় সাধুর বেশ মাত্র 
ধারণ করিয়াছ। আমি বুঝিতে পারি নাই, 
তুমি ক্ষুদ্র; ধার্মিকের ভাঁণ করিতেছ। তুমি 
পাপাত্ম!, সাধুর বেশ প্লারণ করিয়। প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে অধগ্ম।চরণ করিতে । তোষার রাজ্যে 
বা! নগরে আমি কোনও উৎপাত করি নাই; 
তথাপি ভুমি আমায় কেন বিনাশ করিলে ! 
[ অছে।! রাম ধর্মত্যাগী ও ধর্মভাণকারী হই- 
যাও রাজা দশরথের প্ররিয়পুত্র বলিয়া কি 
প্রকারে পরিচিত হইল! যেব্যক্তি ক্ষত্তিয়- 
কুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক, শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া 


নাস্তিক আর পরিবেত!, ইহারা সকার 
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রায়ায়ণ। 





ধর্মাধন্ম বুঝিতে পারিয়াছে, সেকি প্রকারে 
কপট ধশ্মে আত্মগোপন করিয়া নিষ্ঠুর কর্ম 
করিতে পারে! রাম! স্নান, দান, আত্ম- 
গৌরব, ক্ষম], সতা, ধৈর্য্য, মর্যাদা, আর 
দোমীর প্রতি দণ্ড, এই সমস্তই ক্ষজিয়ের 
ধর্ম । 'আামরা বানর; পুষ্প, মুল ও ফল 
আহার করিয়া জীবন ধারণ করিয়া! থাকি) | 
তথাপি রাম! ভুমি যে কাধ্য করিলে, আমরা 
কখনই ঈদৃশ কার্য করিতে পারি না। ভূমি, 
স্বর্ণ আর রৌপ্য, এই তিনই বিরোধের | 
কারণ; আমার অধিকত এই বনে বাফলে | 
তুমি এই তিনের কি কামনা কর! নয় ও 
বিনয়, আর নিগ্রহ ও অনুগ্রহ, ইহাই অক্ষুণ্ণ 
রাজধন্্ম ; রাজ! কখনই কাম পরাঁয়ণ হইবেন 
না| তোমার কিন্ত কাষই প্রধান মনোবৃত্তি ; 
তুমি রাজবন্ম পালন করিতেছ না; তোমার 
ধর্ম্মবৃত্তি সংকীর্ণ ; তুমি হিংসা এবং লোভেই 
একান্ত আসক্ত। ধন্মে তোমার স্মৃতি নাই; 
অর্থবিষয়েও তোমার জ্ঞান জন্মায় নাই; 
কামাচারী ইন্িয়বর্গ সামান্য জনের ন্যায় 
তোমায় নিরস্তর আকর্ষণ করিতেছে । রাম! 
আমি বালি, বনমধ্যে বসতি করিয়া থাকি; 
তোমার সহিত যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হই নাই) 
প্রত্যুত অন্যের সহিত বুদ্ধ করিতেছিলাম ; 
এই সময় তুমি বিনা দোষে প্রত্বলিত তীক্ষু 
বাণ দ্বারা আষায় বিনাশ করিয়া! যে নিন্দার 
কাধ্য করিলে, সাধুসমাজে কি করিয়া তাহ | 
উল্লেখ করিবে ! রাজঘাতী, ব্রল্মঘাতী, গো- 
ঘাতী, চৌর, প্রাণি-বধে নিয়ত আসক্ত, 
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নরকস্থ হইয়1/থাকে। আমার চম্ম সাধু জনের 
 পরিধেয়ও নহে; আমার অস্থিতে ই বাতোমার 
(কি প্রয়োজন! আমার মাংসও তোমার 
ন্যায় ব্রহ্মচারাদিগের অভক্ষ্য |! রাঘব! পঞ্চ- 
নখের মধ্যে শশক, শল্লকী, গোধা, খড়গী 
আর কৃণ্মই ব্রাহ্মণ-ক্ষভ্রিয়ের পক্ষে ভক্ষ্য 
বলিয়। বিহিত হুইয়াছে। রাম! পঞ্চনখের 
যে পঞ্চ অভক্ষ্য, তাহাঁও আমি শ্রবণ করি- 
ফাছি; শুগাল, কুস্তীর, বানর, কিন্গর আর 
ৃ নর, ইহারা অভক্ষ্য । রাম! শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডি- 
| তেরা আমার চম্ম ও অন্ি স্পশও করেন ন|। 
 পঞ্চনথ হইলেও আমার মাংস সাধুর্দগের 
 ভক্ষ্য নহে। কাকুৎস্থ! যেমন ধূর্ত পাঁত-সত্তে 
সচ্চরত্র। কামিনীকে ঘধবা বল। যায় না, তুমি 
। নাথ খাকিতেও পৃথিবাকে সেইরূপ সনাথ। 
বলিতে পারি না। তুমি শঠ, পরাপকারী, 
নীচ, পাষন্তী, ও ধূর্ত) মহাত্মা দশরথ কি 
পি রিয়া তোমায় জন্ম দান করিয়াছিলেন ! 
ূ অহহ! সচ্চরিত্র কক্ষাচ্ছেদী, ধর্্মাতিবস্তা, 
ত্যক্ত-ধর্্াস্কশ রামরূপ হস্তী আমায় বিনাশ 
করিল! সর্প যেমন কালাক্রান্ত প্রন্থপ্ত 
ব্যক্তিকে বিনাঁশ করে, ছুরাঝ্ম! তৃূমিও যুদ্ধস্থলে 
অলক্ষিত হইয়া আমাকে সেইরূপ সংহার 
করিলে! রাজনন্দন | দুমি যদি আমার 
সম্মখবন্তা হইয়া যুদ্ধ করিতে, তাহ। হইলে 
নিশ্চয়ই আমার হস্তে নিহত হইয়া, আজ 
তোমায় যমালয় দর্শন করিতে হুইত। 
স্ুগ্রাবের ইউ সাধনের জন্য তুষি আমায় 
বিনাশ করিলে; কিন্তু আমি রাবণকে 
ৰ কণ্টে বন্ধন করিয়া তোমায় অর্পণ করিতে 
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পারিতাম। মৈথিলী সাগর-জলে, কি পাতা- 
লেই রক্ষিতা হউন, অমাবানস্যায় শেতা অশ্র- 


তরীর ন্যায় আমি তাহাকে নিশ্চয়ই আনিয়া 
দিতাম। রাক্ষসরাজ রাষণ পূর্ধ্বে আমার 
সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল, 
তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। এই কথা 
শুনিয়া আমি উন্র করিয়াছিলাম, ক্ষণকাল 
অপেক্ষা কর; আমি চতুংসাগরে সন্ধ্যাকত্য 
সমাপন করিয়া লই। কিন্ত পাপাচারী 
রাক্ষন আমার বাক্যে অপেক্ষা করিল না। 
তখন আমি সেই রাক্ষমকে বানুপাশে বন্ধন 
করিয়া, সন্ধ্যা সমাপন পূর্ধবক, এই স্থানে 
প্রত্যাগত হইয়া কহিলাম, রাবণ! এক্ষণে যুদ্ধ 
কর। তাহাতে সে, আমি আপনাকে পারিব 
না বলিয়া, প্রণাম পুর্ববক প্রস্থান কঁরিল। 
তোমার এই মন্দমতি স্থুঞীব কখনই সে 
কার্য করিতে পারিবে না। অথব! বহুকালে 
বনুকষ্টে করিতে পারে। তুমি যে প্রয়ো- 
জনীয় কার্ষ্যের অনুরোধে আমায় বিনাশ 
করিলে, আমাকেই কেন সেই কার্ষ্যে নিযুক্ত 
করিলে না! তুমি উদ্দিষ্ট কার্য্যের কারণীভূত 
যে ব্যক্তির জন্য যাতনা ভোগ করিতেছ, 
তোমার সেই ভার্য্যাপহারীকে তামিই 
তোমায় অর্পন করিতে পারিতাম। আমি 
পরলোক গমন করিলে স্থগ্রীব যে রাজ্য 
প্রাণ্ত হইবে, তাহা ন্যায়সঙ্গত ; কিন্তু ভূমি! 
যে আমায় অধশ্ম করিয়। রণে বিনাঁশ করিলে, 
ইহ! সম্পূর্ণ অন্যায় ! 
যাহ! হউক, রা! ভূমি দুকষ্মী কি- 

যাছ বলিয়া যদি বুঝিয়া থাক, তাহা হাল ৃ 
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এক্ষণে কালোচিত কর্তব্য কাধ্য স্থির কর। 
হুগ্রাব এই ইন্দ্রদত্ত। মাল! পরিধান করুক, 
এবং বানর-রাঁজ্যে অভিষিক্ত হউক; আমি 
স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ করি। এক্ষণে বানরের 
তোমারই অনুচর হইল; তুমি তাহাদিগের 
সহিত স্থুগ্রীব, অঙ্গদ আর সথছুঃখিত তারাকে 
যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণ কর। 

এই কথা বলিতে বলিতে শরাভিঘাত- 
ব্যথিতান্তরাত্বা বালির মুখমণ্ডল নিতান্ত 
শুষ্ক হইয়| আসিল; তিনি নিজ্জীব হইয়! 
তৃষীস্তাব অবলম্বন পূর্বক সূর্ধ্যসঙ্কাশ রাঁম- 
চন্দ্রের প্রতি এক দৃক্টে চাহিয়া রহিলেন। 





সগ্তদশ সর্গ। 


খু পম 


আর ০.১ 


রাম-বাক্য। 

ধরাঁতল-পতিত বালি তত্কালে রাম 
চন্দ্রকে এই প্রকার ধশ্মার্থযুক্ত গর্ববিত পরুষ 
বাক্য বলিলেন। রামচন্দ্র তিরস্কৃত হইয়। 
প্রভাহীন-প্রভাকর-সদৃশ প্ররৃষ্-পয়োধরোপম 
নিধুম-পাবক-প্রতিম বানরশ্রেষ্ঠ বানররাজকে 
ধর্্মার্থগুণযুক্ত বাক্যে উত্তর করিলেন, বালিন ! 
তুমি ধর্ম, অর্থ ও কাঁম, এবং লৌকিক মর্ধ্যাদা 
অবগত নহ; ম্ৃতরাং তুমি কি প্রকারে 
আমায় তিরস্কীর করিতে পার! বানর! তুমি 
কখন বুদ্ধিমান পগ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষা 
লাভ কর নাই; কেবল স্বাভাবিক চপলতা 
বশতই যথেচ্ছ-প্রলাপী হইয়। বিবিধ-বাঁক্য- 
বাণে আমার মর্মচ্ছেদ করিতেছ।! প্রবঙ্গম ! 
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সাধুদিগের ধর্ম অত্যন্ত দুর্বেবোধ। সকল জীবে- 
রই হৃদিশ্িত অন্তরাত্মা শুভাশুভ বুঝিতে 
পারেন। অশিক্ষিত চপলমতি বানর-মন্ত্রী- 
দিগের সহিত মন্ত্রণ। করিয়] তুমি কি প্রকারেই 
বা নীতি জানিতে পারিবে! অন্ধ কি অন্ধগণের 
উপদেশে পথজানিতে পারে! আমি তোমার 
বাক্যের অযৌক্তি কতা প্রতিপাদন করিতেছি; 
কেবল ক্রোধ-পরবশ হুইয়াই আমাকে তির- 
স্কার করা তোমার উচিত হয় না। শৈল ও 
কাঁনন-পরিবেষ্টিতা এই পৃথিবী সমস্ত ইক্ষাকু- 
বংশীয়দিগেরই অধিকার; তীহারাই ম্বগ, 
পন্ষী ও মনুষ্যদিগের দগুবিধানের কর্তৃ। | 
ধর্ম, কাম ও অর্থের তত্বজ্ঞ পৃথিবীপতি ভরত 
নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সতত উদ্যুক্ত থাকিয়া 
এক্ষণে এই পৃথিবী পালন করিতেছেন। 
ভরত নীতিজ্ঞ ও বিনয়বিৎ ; সত্য তাহাতে 
নিয়ত প্রতিষ্ঠিত; তিনি বিক্রমশালী, দেশ- 
কালজ্ঞ, বিজিগীষু এবং জিতেক্্রিয়, তাহারই 
ধন্মোপেত আদেশক্রমে আমর এবহ অন্যান্য 
সাধুজন সকলেই ধন্মাধম্ম অবেক্ষণ পূর্বক 
সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিতেছি। যখন 
ধর্দবতসল সেই নৃপতি-শার্দুল নিখিল 
মেদিনী পালন করিতেছেন, তখন ধর্মের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে কাহার সাহস হইতে 
পারে! এই জন্যই আমর! তাহার আদেশ- 
ক্রমে পৃথিবী পধ্যটন করিয়া, ধর্ম্মাতিবর্তী 
ব্যক্তিদিগের দগুবিধান করিতেছি । আমি 
দেখিলাম, তুমি পাপাচারী, নিন্দিত-কর্ধা। 
এবং সামান্য বানরেরই ন্যায় কামতত্ত্রপরা- 
য়ণ; তুমি ধর্পের হানি করিয়া । মানবগণ 
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কিক্িম্ক্যাকাণড। 





প্রচ্ছন্ন ভাবে ব প্রকাশ্টে বিবিধ বাগুর, পাশ 
ও কুটান্ত্র দ্বারা বুতর ম্বগ বিনাশ করিয়। 
থাকে । মুগগণ শঙ্কিত-চিত্তে পলায়ন করুক, 
অথব! বিশ্বস্ততা বশত পলায়ন নাই করুক; 
জাগরিতই থাকুক, কি নিদ্রিতই থাকুক; 
মাংসের জন্য মনুষ্যেরা তাহাদিগকে সংহার 
করে। ধর্দমতত্বজ্ঞ রাজধিগণও মৃগয়ায় যাইয়। 
বহু মগ বধ করেন; তাহাতে তাহাদিগের 
দোষ স্পর্শ হয় না। অতএব বানর! তুমি 
যুদ্ধ নাই কর, আর অন্যের সহিত যুদ্ধেই ব! 
প্রবৃত্ত থাক,আমি তোমায় সংহার করিয়াছি; 
সৌম্য ! তুমিও শাখাম্বগ। তুমি যেপাপ 
করিয়াছ, ঈদৃশ পাপ শ্রবণ মাক্জ আমার পূর্বব 
পুরুম মান্ধাত। বিপদে পতিত হুইয়াছিলেন5। 
বানর! অজ্ঞান অপর ব্যক্তি পাপ করিলেও 
রাজগণ তজ্জন্য বিধি-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়। 
থাকেন; সেই সংকাধ্য হেতু তাহাদিগকে 
এঁ পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। মহাসাগর 


তরঙ্গিত হইয়া গর্জন করিয়। থাকে, কিন্তু 


কখনও বেলা অতিক্রম করে না; পাপা- 
চারিন! এই দৃষ্টান্তেই আমি আঁনত-পর্বব 
শর দ্বার তোমায় সংহার করিয়াছি । অস্ত্র 
দ্বার পবিভ্রু হইয়। তুমি সাধুদিগের মনোরম 
লোক সকল প্রাপ্ত হইতে পারিবে । পাপ 
করিয়। যে সকল ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, 
তাহার! শুচি হুইয়। পুণ্যবান সাধুজনের ম্যায় 
শ্বর্গে গমন করিয়। থাকে। বানর ! দুর্লভ ধর্ম, 
জীবন ও সুখ, রাজগণই এই সমস্ত দান করিয়! 
থাকেন, ইহাতে কোন দন্দেহই নাই । রাজ- 
গণ পঞ্চ মুর্তি ধারণ করেন ;-অগ্নির, ইন্দ্রের, 


ব্রা ক তাজ প লই দাত লি পাশ পাপিসাপতত ১১৯ ৬৯৮০ 
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চক্রের, যমের, আর বরুণের | অতএব তাহ1- 
দিগের হিংসা বা তাহাদিগকে তিরস্কার 
করিবে না; ভীাহাদিগের নিকট মিথ্যা কি 
অপ্রিয় বাক্যও বলিকে না; পুথিৰবীতলে 
তাহার দেবতার প্রতিনিধি স্বরূপে কার্ধ্য 
করেন। 

কপিবর! তোমায় যে আমি বিনাশ 
করিলাষ,তাহার আরও এক কারণ বলতেছি, 
শবণ কর। তুমি অধার্রিক, তোমার কমিষ্ত- 
স্ুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে; ভুমি কি প্রকারে 
সনাতন ধন্ন ও লজ্জ! পরিত্যাগ করিয়া কনি- 
ষ্ঠের ভাষ্য ব্যবহার করিতেছঃ ! জ্যেষ্ঠ- 
ভ্রাতা, জন্মদাতা, আর বিদ্যাদাত1, যদি 
ধর্মের অনুরোধ রাখিতে হয়, তাহা হইলে 
এই তিন জনকেই পিতৃজ্ঞান কর! কর্তব্য । 
এইরূপ ধন্ম মানিতে হইলে, গোদর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, আত্মজ, আর গুণবান শিষ্য, এই তিন 
জনকেই পুত্রব জানিবে। কিন্তু বানর ! 
তুমি মেই ধর্ম অতিক্রম করিয়াছ ; প্রকৃত 
বানরেরই ন্যায় তোমার আচরণ; তুমি 
ভ্রাতার ভার্য্যা হরণ করিয়াছ; এইজনত 
আমি তোমার এই যখোচিত দগুবিধাঁন করি: 
লাম। বানর-যুখপতে ! প্রাপদণ্ড ভিন, আমি 
ধর্ম বিরোধী লুব্ন্বভাব পাপীর দমনের আর 
অন্য উপায় দেখি না। যে ব্যক্তি ওরস পুন 
বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাধ্যায় কাঁমাচারী হয়, 
রাজগণ তাহার প্রাণদণ্ডই করিবেন। ভরত 
রাজ।; আমর। তাহার আজ্ঞাকারী; আর 
তুমিও ধর্ম অতিক্রম করিয়াছ; অতএব আম্র! 
তোমায় কি করিয়া উপেক্ষা করিতে পারি! 


পপ পরস্পি 











পৃজ্যাচার পরাক্রমী ভরত, কামাচারীদিগের 
দ্রগুবিধানে নিয়ত উদৃযুক্ত হইয়া ধর্্মানুসারেই 
প্রজ! পালন করিতেছেন । আমরাও তাহার 
আদেশ বিশেষ-বিধি স্বরূপে গ্রহণ করিয়া 
তোমার ন্যায় ভিন্ন-মর্যযাদ দুর্বৃত্ভদিগকে দমন 
করিবার জন্য নিয়ত উদৃযুক্ত রহিয়াছি। 
আরও এক কথা ; লক্ষ্মণের ন্যায় স্থগ্রী- 
বকেও আমার রক্ষ। কর। কর্তৃব্য। তুমি সেই 
বগ্ীবের পত্বী ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ, 
| সেই জন্যই আমি তোমায় বিনাশ করিলাম। 
আমি পূর্বেব বাঁনরগণ সমক্ষে. প্রতিজ্ঞ! করিয়া" 
ছিলাম যে, তাহার রাজ্য ও ভার্ষ্য। উদ্ধার 
করিয়া দিব; এক্ষণে কি করিয়। তাহার 
অন্যথ। করিতে পারি। আমার ন্যায় ব্যক্তি: 
গণ «ক কখনও প্রতিজ্ঞা মিথ্যা! করিতে 
পারেন! আমার বাক্য মিথ্যা না হয়, এই 
জন্যই আমি তোমায় নিপাত করিলাম। 
অতএব, কপীশ্বর! যখন এই সকল 
কারণে আমি তোমায় বিনাশ করিলাম, তখন 
ধর্ম নাজানিয়। আমায় তিরক্ষার করা তোমার 
কর্তব্য হইতেছে না। পরম ধশ্ম কি, তাহ! 
ন! জানিয়া কেবল মূর্ধতা-নিবন্ধন অস্তকালে 
আমায় এ প্রকার পরুষ বাক্য বল। তোমার 
উচিত হয় ন1। ধর্শশ-সঙ্গত স্থির করিয়াই 
আমি তোমার এইরূপ দগুবিধান করিয়াছি। 
তুমি ভ্রাতৃ-ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছ; সুতরাং 
আমিও তোমায় বিনাশ করিয়াছি । তোমার 
পরিতাপের প্রয়োজন নাই; আমার হস্তে 
নিহত হইয়। তুমি পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছ; 
আমি কর্তব্যান্ুরোধেই তোমায় বধ করি- 


সিল পা জা পরত পাও 
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য়াছি, তুমি এক্ষণে দুর্লভ স্বর্গ লাভ কর। 
আর যদিই আমি লোভের বশবর্তী হইয়। 
তোমায় নিরপরাধে বিনাশ করিয়া থাকি,ত 
তুমি আমায় ক্ষমা কর; কপিশ্রেষ্ঠ ! আমি 
স্বীকারও করিতেছি, তুমি বিনা দোষেই 
নিহত হইয়াছ। 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্্মার্থ-সঙ্গত বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক, বালি মন ও বুদ্ধিস্থির করিয়। 
কছিলেন, রঘুশার্দুল ! আপনি যাহা বলি- 
লেন, সমস্তই সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অপকার করিয়া নিকৃৰ্ট 
ব্যক্তির পক্ষে তাহার আর প্রতীকার কর। 
সম্ভব হয় না। অতএব আমি ক্রোধ-নিবন্ধন 
আপনাকে যে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, রিপু- 
নিসুদন! আপনি আমার সে দোষ মার্জন। 
করুন। আপনি কর্তব্য কারের তত্ব, 
এবং প্রজাবর্গের হিত সাধনে নিয়ত নিযুক্ত; 
কার্্য-কারণ নিদ্ধারণ পক্ষে আপনকার অসা- 
মান্য বুদ্ধিও অতি পরিষ্ষার। আমি কামা- 
চারা ধর্মভ্র্ট বনপশু; অতএব আপনি ধর্মানু- 
সারে বিবেচনা করিয়! আমাকে স্বধন্দে পুনঃ- 
স্থাপন করুন€। পশ্চাৎ হ্থত্ীৰব এবং অঙ্গদের 
বিষয়ে যাহা কর্তব্য, আপনি তাহারও বিধান 
করুন। রঘুনন্দন! আপনিই প্রাশিবর্গের 
শানন ও পালনের কর্তা । রাজন ! ভরত ও 
লক্ষমণের প্রতি আপনি যেরূপ ব্যবহার করেন, 
হ্ুগ্রীব এবং অঙ্গদের প্রতিও আপনকার সেই- 


রূপ আচরণ করা কর্তব্য। নিরপরাধিনী | 


তারা আমার অপরাধেই অপরাধিনী; দেখি- 
বেন যেন,ম্থএীব তাহার অবমাননা না করে। 


কাপ পপ পপ পপ পপ পর 
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কিছ্িন্ধ্যাকাওড। 


আপনকার বশবর্তী থাকিয়। সতত আপনকার 
চিত্তানুবর্তন করিলেই হ্বশ্রীৰ শাপনকার অনু- 
গ্রহেই রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে। 
বালির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ধবক রাজীব- 
লোচন রামচন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দান করিয়। 
মধুর বচনে উত্তর করিলেন, কপীশ্বর ! শেষ 
কর্তব্য বা আত্তীয়বর্গ সম্বন্ধে তোমার কোন 
চিন্তাই করিতে হইবে না; আমি ধন্মানু- 
সারেই শেষ কর্তব্য সমাধান করিব । শক্র- 
মিন্রকে সমান জ্ঞান করিয়া যে রাজ! দণ্ডাহ্‌- 
দিগকে দণ্ড আর অদণ্যদিগকে রক্ষ। করেন, 
তাহাকে ধশ্মের নিকট দোষী হইতে হয় না। 


হ্ৃতরাং এই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়।! তোমার পাপ- 


নাশ হইল; তুমি পবিত্র সদগতি লাভ করিলে; 
অতএব শোক করা তোমার উচিত হয় 
ন1। 


অষ্টাদশ সর্গ। 


৭০১১১ 


তারানিষ্পতন। 


শর-বিক্ষত-শরীর ধরাশায়ী মহাতেজ। 
বালি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসঙ্গত বাক্য বলিয়া! আর 
কোন উত্তরই করিলেন ন1। শিলা দ্বারা চুর্ণী- 
কৃত-সর্ববাঙ্গ, বৃক্ষ দার গুরুতর আহত, এবং 
রামবাণ দ্বার! বিদ্ধ, স্বুতরাং যাতনায় অস্থির 
হুইয়। তিনি যুচ্ছিত হইলেন। 

এদিকে তারা শ্রবণ করিলেন, রাম- 
নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা সাংঘাতিক আহত হইয়। 
ভর্তা বালি নিপতিত হইয়াছেন। স্দারুণ 
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স্বামি-নিধন-বার্তা শ্রবণ করিবামাত্র তার! 
ক্রন্দন করিতে করিতে পুত্রের সমভিব্যাহারে 
দ্রুতপদ-সঞ্চারে গুহ! হইতে বহির্গত হই- 
লেন) এবং দেখিলেন, বানরগণ, যুথপতির, 
বিনাশে পরিভ্রষ্ট মৃগযৃথের ন্যায় ভীত হইয়া 
বেগে দৌড়িয়। আসিতেছে । তখন নিরতি- 
শয় ছুঃখিতা তারা, যেন বাণ দ্বার গুরুতর 
বিদ্ধ হইয়াই ভীত ওরামভয়ে পলায়িত দুঃখিত 
বানরদিগের নিকট উপস্থিত হুইয়। কহি- 
লেন, বানরগণ! তোমরা যে বানর-রাজের 
অগ্রে অগ্রে গমন করিতে, কি জন্য তাহাকে 
পরিত্যাগ পূর্বক ভীত হইয়া দলে দলে 
পলায়ন করিতেছ ? ভীষমকম্মা রাম কি রাঁজ্য- 
লুন্ধ ছইয়! আশীবিষোপম বিকটাকার্ন শর- 
নিকর দ্বার আমার হ্বামীকে বিনাশ করিয়া- 
ছেন ? 

ভীত-চিত্ত বানরগণ বানররাজমহিষীর 
ঈদৃশ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে 
কালোচিত বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, জীব- 
পুত্রি! নিবৃন্ত হউন; পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা 
করুন। সাক্ষাৎ যম রামরূপে বালিকে বিনাশ 
করিয়া লইয়া! যাইতেছেন। বালি বছুতর 
মহাকায় বৃক্ষ ও প্রকাণ্ড শিল। সকল নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন; কিন্ত রাম, ইন্দ্রবজ-সদৃশ 
বাণগণ দ্বার তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন ! 
শোভনে ! অনুপমকাস্তি বানরশাদ্দুল বালি 
সমরে নিহত হইয়াছেন বলিয়াই এই বানর- 
সৈন্য অতিভীত হইয়! পলায়ন করিতেছে। 
এক্ষণে আপনি বীরগণ দ্বারা নগরীর রঙ্ষাবিধান, 
এবং অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন; বালির 
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পুত্র পদস্থ হইলেই বানরগণ তাহার বশব্তা 
হইবে । আপনি শীপ্র অঙ্গদের অভিষেকে 
অভিমতি করুন। অঙ্গনে! এই অনুষ্ঠান 


দ্বারা আপনকার মঙ্গল হইবে । বহুতর 


অদার ও সদার নিরাশ্রয় বানর আছে; 
(তাহারা অন্যান্য বনছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 


করুক» | আমরা সকল বাঁনরই নিতান্ত ভীত 


৷ ও কাতর হুইয়াছি, এ অবস্থায় আমাদিগের 


স্বজাতীয়দিগকেই স্বভাবত অত্যন্ত ভয় হুই- 
তেছে। 

মধুর-তাধিণী তার! নাতিদুরবত্তী বাঁনর- 
দিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। নিজের সমু- 
চিত বাঁক্যে উত্তর করিলেন, বানরগণ ! আমার 
স্বামী শ্নহাভাগ বানররাঁজ বিনষ্ট হইলে পত্রে, 


৷ রাঁজ্যে বা নিজের জীবনেই আমার আর কি 


প্রয়োজন! অতএব এক্ষণে আমি অবশ্যই 
সেই অভিমানীর পাদমূলে গমন করিব। 

এই কথা বলিয়৷ তারা শোক-পরায়ণা 
হইয়। ক্রন্দন এবং উতয় হস্ত দ্বার] নির্দয় রূপে 
মস্তক ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে 
ভ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন; ধাবিত হুইয়া 
দর্শন করিলেন, যিনি কখনও সমরে পরাড্- 
মুখ হয়েন নাই; বালবশ্বজের ন্যায় যিনি 
গিরিশৃ্গ নিক্ষেপ, এবং ধিনি প্রলয়-মেঘের 
ন্যায় গঙ্জন করিতেন, সেই বানররাজ স্বামী 
পরাজিত হুইয়৷ ধরাতলে নিপতিত হুইয়া- 
ছেন.১-ষেন মহাশুর স্বগরাজ আমিষের জন্য 
বিরোধ করিয়। অন্য মৃগরাজকে বিধাশ করি- 
য়াছে। যেন গরুড় সর্পের জন্য, সর্বলোক- 


| পৃজিত স্বন্ধ-বিটপ-সহিত চৈত্য বৃক্ষের মূলোৎ- 


স্চ 








রামায়ণ। ও 





পাটন করিয়াছে! রামচন্দ্র অনুপম শরাসনে 
ভর দিয়! দণ্ডায়মান ছিলেন; তার! তাহাকে 
এবং লক্ষমণকে আর স্বীয় দেবরকেও দেখিতে 
পাইলেন। 

তখন তারা সমর-নিহত ভর্তাকে দর্শন 
পূর্বক ব্যথিত চিত্তে নিকটে উপস্থিত হুইয়া, 
পুত্র সমভিব্যাহাঁরে ভূমিতে পতিত হইলেন) 
এবং হা! আঁধ্যপুত্র! আধ্যপুত্র! বলিয়। নিষ্ি- 
তের ন্যাঁয় ধরাতল-পতিত স্বামীকে আলিঙ্গন 
করিয়। উচ্চৈ:স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগি 
লেন ;--হা হতান্মি! মহাবাহে!! আজি তুমি 
আমায় বিধবা করিলে ! আমার বাক্য শ্রবণ 
ন| করিয়াই আজি তুমি এই চরম ফল প্রাপ্ত 
হইলে! বানররাজ! কালের প্রিয়ও কেহ 
নাই, অপ্রিয়ও কেহ নাই! কালই নকলের 
স্ষ্টি, এবং কালই সকলকে সংহার করে। 
প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, কাল 
কাহারও উপরোধ রক্ষা করে না! আমাকে 
বিধবা করিবার জন্যই কাল তোমায় বিনাশ 
করিয়াছে ! বানররাজ ! আমি তোমায় তৎ- 
কালে বারংবার নিবারণ করিয়াছিলাম! বানর- 
শ্রেষ্ঠ! গাক্রোখান কর; কি জন্য পৃথিবীতে 
পতিত হুইয় শয়ন করিয়া! আছ! দেখিতেছ 
না, আমি দুঃখে কাতর হইয়! পুত্রের সহিত 
ধরাতলে পতিত রহিয়াছি! অরিন্দম! তুমি 
পূর্বের ন্যায় এখনও আমায় আশ্বাস দান 
কর! দেখ, তোমার বিনাশে আমি অনাথ 
হইয়! পুত্রের সমভিব্যাহারে শোক করিতেছি! 

তার! কুররীর ন্যায় ক্রন্দন এবং অঙগদ ও 
অমাত্যগণও রোদন করিতে লাগিলেন,দেখিয়। 








বলা শা সপ 





শো? পা পাচা জপ পপ ০ ওক 


কিছিন্ধ্যাকাণ্ড। 





বীর্বাঁন লক্ষমণও অশ্রু বিসর্জন করিতে | ও একসঙ্গেই বিনষ্ট হইয়াছি ! এই বানর- 


লাগিলেন। 


উনবিংশ সর্গ। 


তারা-বিলাপ । ও 
রাম-চাপ-বিনিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা হৃদয়ে 
বিদ্ধ হইয়] স্বামী ভূতলে পতিত রহিয়াছেন 
দর্শন করিয়া, তারা নিজ শরীরের প্রতি অণু- 
মাত্রও মমতা! রাখিলেন না; স্বভুজ। ভূজ-যুগল 
দ্বার তাড়ন৷ করিয়। আপনাকে বিনিষ্পেষণ 
করিতে লাগিলেন; হা! হতাম্মি! বলিয়! 
কার পূর্বক ধরণীতলে পতিত হইলেন ; 
এবং ব্যাধ-নিহত! ম্বগীর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিলু- 
িত হইতে লাগিলেন । 
অনন্তর বালির পরিবার অন্তঃপুর- 
চারিণী অন্যান্য বাঁনরীরাও সকলে কুররীর 
ন্যায় আর্তনাদ করিতে করিতে গুহাদ্বার 
হইতে বহির্গত হইল। তাহার যত পরি- 
বার, সকলেই অতীব উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার, 
এবং শোক-পরায়ণা ও শোকে কাতর হইয়। 
শোকাভিভূতা রোরুদ্যমানা কাতর-রূপ৷ 
ছঃখাভিহত-চেতন। কাতর! তারাকে আশ্বাস 
দান করিতে লাগিল; কহিল, আমর! সক- 
লেই সমান বিপন্ন ও গীড়িত হইয়াছি; আমা- 
দিগের সকলেরই কষ্টকর মহাছুঃখ উপস্থিত 
হইয়াছে )রামচক্রের শরাসন-নিশ্ুক্ত মহাবেগ 
একমাত্র বাঁণ বানররাজকে বিনাশ করিয়া 
আমাদিগেরও সকলকে এ সঙ্গেই বিনাশ 
করিয়াছে! আমর! সকলেই এক সঙ্গে বিধব! 





গা ৫ খা এপস, 


শ্রেষ্ঠের বিনাশে আমাদিগের .সকলকারই 
স্বখসচ্ছন্দ জীর্ণ হইল ! 


৪১ | 


অনস্তর তার। অশ্রপাত-জনিত আবিল' 


লোচনে ক্রন্দন করিতে করিতে পুরম্দর- 
পরাক্রম ভর্তাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
স্বামিন ! তোমার মূলনাশ নিবন্ধন তাঁরারও 
মুলোৎপাটন হইল; এখন হইতে তার! পৃথি- 
বীতে দুঃখশোকে জীবন যাপন করিবে ! নাথ! 
তোমার মনোহর হাস্য ও বিমলহাস-সহুকৃত 
আলাপ বাক্য আমার নিয়তই স্মরণ হইবে; 
স্বতরাং এই উপস্থিত শোকাগ্রি সততই 
আমার হৃদয় দগ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দে- 
হই নাই! আমি সময়ে সময়ে স্গন্ধি-বন-মধ্যে 
তোমার সমভিব্যাহারে যে সকল হাখবিহার 
করিয়াছিলাম, আজি সে সকলেরই শেষ করা 
হইল! মহাবানর-যুথপতে ! তোমার পঞ্থাত্ব 
প্রাপ্তিতে আমার সমস্ত আনন্দ ও আশাই দুর 
হইল; আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলাম ! 
বানররাজ ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্জের ন্যায় 
কঠিন; কারণ তোমাঁকে ভূপতিত দর্শন করি- 
যাও সহত্রধা বিদীর্ণ হইল না! তুমি স্থগ্রী- 
বের প্রিয় ভাঁ্যা হরণ, এবং তাহাকে দূরী- 
কৃত করিয়াছিল ; বানরশ্রেষ্ঠ ! আজি তুমি 
তাঁহারই ফল প্রাপ্ত হইলে! কপিরাজ ! 
আমি তোমার হিতৈষিণী; তোমার মঙ্গল 
সাধনের জন্যই আগ্রহোশ্িতা হুইয়! আমি 
তোমায় হিত কথাই কহিয়াছিলাম ; কিন্ত 
বীরবর ! তুমি তখন আমায় তিরস্কার করিয়া- 


উস 


ছিলে! নিশ্চয় কালই তোমার জীবন-শেষ 


৪৭ 


জ্য ছুঃখে কাতর হইয়া আমার আর জীবনে 
'মমতা নাই; তোমার বিরহে জীবিত থাকা, 
আমার পক্ষে একান্তই অসম্ভব! এক্ষণে গৃথ্ধ, 
বায়স, জম্ৃক ও পৃথিষীস্ছ অন্যান্য মাংসাঁশী 
সগপক্ষী সকল আমার মাংস ভক্ষণ করুক 1 
আমি প্রিয়-দর্শন পুত্র অঙজদকে পরিত্যাগ 
করিয়! যাইতেছি বলিয়া লোকে আমাকে 
নির্দয় বলে বলুক । স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতা- 
পুত্রের উপরোধ, কখনই স্বামীর উপরোধের 
সমান নহে; সাধারণ জ্্রীলোকে প্রায়ই ইহা! 
বুঝিতে পারে না। প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই 
হউক, স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা যেরূপ আঁদেশ 
করিতে পারে, আজি তুমি বিনষ্ট হইলে, 
আমি অঙগদকে আর সে রূপ আদেশ করিতে 
পারিব না। হিতের জন্য ফোন অপ্রিয় ধাক্য 
বলিলে পুত্র মাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু 
স্ত্রী ক্রোধ করিয়। তিরস্কার করিলেও স্বামী 
কখনও ক্রুদ্ধ হয়েন না। পুত্রগ্ণণ মাতার অনু- 
বর্তন করিতে ইচ্ছা করে সত্য ; কিস্তু স্বামী 
যতদুর স্ত্রীর অনুবর্তিতা করেন, পুত্র ততদূর 
মাতার অন্ুবর্তিত্া করিতে পারে না। আর 
কোন্‌ উদ্বার-চে1 অনক্মিমী কামিনীই "বা 
বৈধব্য-মলায় মলিন হইয়া পুত্র-হস্ত-দত পিগু 
ভোজন পূর্থবক জীধখিত থাকিতে 'ইচ্ছ। করে ! 
অমি পুত্রের আশ্রয় ত্যাগ করিয়] জীবন 
বিসর্জন করিব; প্রাণত্যাগ এবং স্বামীর 
সহগমনেই আমার 'মঙ্গল। অনভিমত জীবন 
পরিত্যাগ করিয়া! এই পথ অবলম্বন করিতে ই 





| এবং কালই ধলপূর্ধবক অবশ করিয়া তোমাকে 
হবত্রীধের বশবর্তী করিল! ভোমার বিরহ- 








রামারণ। 





আমার অভিরুচি হইতেছে ; আমি অবশ্যই ' 
অক্ষয়-স্ব্গধাম-প্রশ্থিত স্বামীর অনুগামিনী 
হইব। | 

বাম্প-গদগদ বচমে এইবপ ক্রন্দন করিতে 
করিতে তার] নিজ শরীর হইতে সমস্ত অলঙ্কার 
উন্মোচন করিলেন। তণকালে তিনি ভূষণ- 
বিহীন অঙ্গে চন্দ্র-হীনা রজনী, এবং অশ্রু-রুদ্ধ 
নয়নে উপরক্ত। রোহিণীর ন্যায় লক্ষিত হই- 
লেন। স্বামি-বিনাশে কাতর! হইয়! তিনি 
হা আর্ধ্যপুজ্ ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন; আকাঁশ-চ্যুতা উক্কার 
ন্যায় সহস1 ভূতলে পতিত হইলেন; এবং 
মানমুখী ও ছুংখিতা! হইয়া, কম্পিত কলেবরে 
ধুলি-ধুসরিত সর্ধাঙ্গে ক্রন্দন করিতে করিতে 
ধরা-পৃষ্ঠে বিলুষ্টিত হইতে লাগিলেন । অন- 
স্তর চক্ষু সঞ্চালন করিয়া, তিনি স্বামীর কনিষ্ঠ 
ছুঃখিত চিন্তে দণ্ডায়মান স্ৃগ্রীবকে দেখিতে 
পাঁইলেন। অমনি ক্রোধ-নহরুত হুঃখে অস্মির 
হইয়] বচ-নচতুর| ভারা মিষ বাক্যে হুআ্রীবকে 
কহিতে লাগিলেন, স্তগ্রীব! ভুমি উত্তমই 
করিয়াছ ; এক্ষণে আমাকেও বিনাশ কর্প; 
আমি জ্্রীৌলোক ; পতি-বিহীন হুইয়! জীবিত 
থাকা আমার পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ! প্রিয় 
পন্ভিকে বিনাশ করিয়া ভুমি ত ইতিপূর্ব্বেই 
আমার জীবন সংছায় কপ্িয়াছি। ভূমগ্ডলে 
স্বামীর নিধনে স্ত্রীলোকেয়ও মরণই মঙ্গলজনক। 

তারার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্থপ্রীব 
কোঁন উদ্তরই করিলেন না; একদৃষ্টে'পৃথিবী- 
তল নিরীক্ষণ করিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। 














বিংশ সর্গ। 


টিপ সা 


কাপ 


তারান্ুশোচন । 


তারা শোকে আকুল হইয়া! এই প্রকারে 
বিলাপ করিতেছেন দেখিয়া, অন্যান্য বানরী- 
গণ লকলে যুক্তিযুক্ত বিবিধ বাক্যে ভাহাকে 
আশ্বস্ত করিতে লাগিল । কিন্ত তিনি তাহ।- 
দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াও মরণে কৃত- 
নিশ্চয় হইয়! জক্রোধভরে পুনর্ববার বিলাপ 
করিতে আরস্ত করিলেন। কহিলেন, স্বামী 
আমার নিহত হইয়াছেন ; অঙ্গদের ন্যায় শত 
পুত্রসত্ত্বেও ইহারই লহগাঁমিনী হওয়। আমার 
শ্রেয়স্কর। পিত1, ভ্রাতা বা পুত্র পরিমিত 
প্রয়োজনীয় মাত্র গ্রদ্ধান করে ; কিন্ত স্বামীর 
দান অপরিমিত; অতএব কোন্‌ কামিনী 
স্বামীকে বছজ্ঞান না করিবে! বানররাজ 
স্বামীর বিয়োগমাত্রেই প্রাণ আমার দেহ 
পরিত্যাগ করিয়াছে; তবে আমি কি জন্য 
সেই প্রাণ-বিহীন দেহ পরিত্যাগ না করিব ! 
সংসাঁরে মরণ অবশ্ঠটই হইবে সত্য; কিন্ত 
তাহার কাল জ্ঞাত হি; অভএব আমার 
বিবেচনায় যর্াবিধানে ন্বামীর সহমত! ইও- 
যাই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় । রা! তুমি 
রাঁজর্ষিকুলে উৎ্পন্ম হুইয়াছ; ভ্তাহাতে 
আবার ঘুনিরৃত্তি অবলম্বন করিয়! বনে বাস 
করিতেছ ; অতএব বিন! শক্রুতাঁয় বাঁলিকে 
বধ করা তোমার উপযুক্ত কর্ম হয় নাই। 
মহাত্বার! স্ত্রী বা বানরকে প্রহার করেন না; 
কিন্ত হায়! বালির ছুর্ভাগ্যবশত রাম সমস্তই 


৯০ সা 
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৪৩ 


বিস্বৃত হইলেন! যদি ইনি সমক্ষে যুদ্ধ করিয়া 
নিহত হুইতেন, তাহা হইলে আমি এত।শোক 
করিতাম না; ছলে বিনষ্ট হইয়াছেন দেখি- 


ং 


য়াই আমার অন্তঃকরণ ঈদৃশ পরিতাপিত 1" 


হইতেছে । রাম! অকারণে বাঁলিকে বধ 
করিয়া তোমার কি অনুতাপ হইতেছে ন1! 
পত্রমাত্র'প্রাপ্তি-বাঁদনায় তুমি স্ুরুছৎ আস্ত" 
বন সমস্তই ভগ্ন করিলে! যদিই তুমি জান 
যে, তোমার কাঁধ্য বানরের দ্বারাই সিদ্ধ 
হুইবে, তবে বানরজাতির সর্বশ্রে বালি- 
কেই নিযুক্ত করিলে না কেন! যদি ইন্দ্র" 
প্রমুখ দেবগণ একত্র হইয়া সীতাকে হরণ 
করিতেন, তথাপি তোমার সহায় হইলে 
বালি অবিলম্েই তাহাকে অবশ্য আনিয়া 
দিতেন। সম্মুখ যুদ্ধে যে বালি স্তুগ্রীবকে 
অনেকবার বাহুবলে জয় করিয়াছেন ; রাম ! 
আজি তুমি রণস্থলে তাহার প্রাণ হরণ কালে 
কেন! আমি চিরকাল পতিব্রত পালন 
করিয়াছি ; সেই বলে আমি তোমায় অভি- 
সম্পাত করিতে পারি ; কিন্তু জানকী এক্ষণে 
বিপদ্গ্রন্তা, অতএব তোমায় অভিসম্পাত 
কর! উচিত হয় না। তথাপি আমি এইমাত্র 
অভিসম্পাত করিতেছি যে, তুমি অচির- 
কাল-মধ্যেই শরপ্রভাবে জাঁনকীকে পুনর্লাভ 
করিবে, কিন্তু জাঁনকী তোমার নিকট অধিক 
দিন অবস্থিতি করিবেন না । পাতিব্রত্য-গুখ- 
বতী সাধ্বী সীতা নিজের পবিভ্রত1 প্রমাণ 
করিয়া, পুনর্বার পাতালতলেই প্রবেশ করি- 
বেন। তুমি মুনঘবিনয় করিলেও তিনি 
তোঁমার উপরোধ রক্ষা! করিবেন না । 


সং আলী পপ পিপপপপস পিপিপি শীত তপতি পা শপ্পশপ 
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তার] রামচক্ছের প্রতি ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়া, পার্বতী পুত্রকে কহিলেন, বৎস! 
মিত্রেরাই রক্ষাকর্তা ; 
1 তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না; কিন্তু সেই 
মিত্র যদি কারণ বশত শক্রু হইয় উঠে, তাহা 
হইলে মূল পধ্যস্ত ছেদন করে।. 
এই কথা বলিয়া, তপস্থিনী তার। পতি- 
শোকে বিহ্বলা হুইয়! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন 
করিতে করিতে বাম্পাবিল মুখে ভূতলে 
পতিত হইলেন, এবং যুচ্ছাঁপন্ন বালির ক্রোড়ে 
মস্তক স্থাপন পূর্বক মহাঁশোকে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া সহসা অশ্রুধার1 বিসর্জন করিলেন । 
বালি মুচ্ছাগত হইলেও তীহার ক্রন্দন-শব্দে 
অল্পে অল্পে সূর্ধয-সঙ্কাশ রক্তবর্ণ লৌচন-যুগল 
উন্মীলন করিলেন। 





প্রকবিৎশ সর্গ ৷ 


বসপকাকে রী) উুছীত়রত 


বালি-প্রাণোদগম । 

মন্দদৃষ্টি বানররাজ বালি দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন 
করিয়া নিজ কনিষ্ঠ হুগ্রীবকে দেখিতে পাই- 
লেন। তখন বিজয়*প্রাণ্ড বানরাধিপতি 
স্থগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া বালি সুস্পষ্ট 
ব্দনে স্লেহ-সহকারে কহিলেন, স্থগ্রীব ! তুমি 
আমাকে দোষী করিও না; আমি বাস্তবিক 
নির্দোষ; আমি অবশ্থাস্তাবী বুদ্ধিভ্রমে ই বিমো- 
হিত হুইয়াছিলাম! নিশ্চয়ই বিধাঁত। আমা- 
দিগের একসঙ্গে হুখ-সম্ভোগ বিধান করেন 


পপ প্সসরস্পসস্প ও উস :৬,. 


| । 





ঞ্ 


নাই! ভ্রাভৃ-সৌহার্দ দেখিতে অতি হ্ন্দর ; 


যাহার মিত্র আছে, 


কিন্তু বিধাতা আমাদিগের পক্ষে তাহার 
অন্যথা করিয়াছেন ! যাহ! হউক, ভূমি অদ্যই 
এই বানরগণের আধিপত্য গ্রহণ কর; 
জানিবে, আমি এখনই যমালয়ে গমন করি- 
লাম। শরীর-বিদ্ধ শর আমার সমুদায় মর্দ- 
স্থানই ছেদন করিতেছে; এই শর অতি তীক্ষু, 
অতি সুদ্মন সুক্ষ ভাগ সকলও ছেদন করে; 
হতরাং আমার জীবন শেষ করিয়া আনি- 
তেছে। জীবন, রাজ্য, বিপুল লক্ষমী, এবং 
অসামান্য অতুল যশ, আমি এই সমস্তই পরি- 
ত্যাগ করিলাম; আর বিলম্ব নাই ! বীরবর ! 
এ অবস্থায় আমি তোমায় যে কথ! বলিব, 
অতিছুকষর হইলেও, তোমার তাহা রক্ষা 
কর! কর্তব্য । এই দেখ, সখের পাত্র, চির- 
কাল স্থথে প্রতিপালিত এই বালক অথচ 
স্ববোধ অঙ্গদ অশ্রপূর্ণ মুখে ধরাতলে পতিত 
রহিয়াছে । এ আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়- 
তর পুত্র; এক্ষণে আমার অবর্তমানে অনাথ 
হইল! তুমি ইহাকে নিজের ওরস পুত্র জ্ঞান 
করিয়াই সর্ব-বিষয়ে লালন পালন করিবে । 
বানররাজ ! এক্ষণে ধর্মত তুমিই ইহার পিতা, 
এবং আমার ন্যায় ইহার ভ্রাণকর্ত1। ও ভয়ে 
অভয়দাত1। তারার তনয় কনকাঙ্গদধারী 
এই শ্রীমান অঙ্গদ রাক্ষসদিগের বিনাশ-কালে 
বানরগণের নেতা হইবে। তেজন্বী মহাবাছু 
বলবান যুব! অঙ্গদ রণস্ছলে বিক্রম প্রকাশ 
করিয়া, ইহার যাহা করা উচিত, তাহাই 
করিবে । আর এই স্থষেণের ছুহিত। তাঁর! 


অতিসুক্ষম কার্যের নিষ্পত্তি এবং বিবিধ 
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উত্পাতের প্রতীকার-সম্বদ্ধে উপায় উদ্ভাবন 
করিতে বিলক্ষণ পটু; এ যাহা ভাল বলিবে, 
তুমি কোন সন্দেহ না করিয়! তাহাই করিবে। 
তারা যাহা স্থির করে, কখনই তাহার অন্যথা 
হয় না। 

তুমি রামের কার্য ও আজ্ঞামাত্র সম্পাদন 
করিবে । ন। করিলে অধন্ম হইবে; আর 
অপমানিত হইলে রাম তোমায় বিনাশও 
করিতে পারেন। 

ভঞ্রীব! এই দিব্য স্বর্ণ মালাও তুমি 
পরিধান কর। ইহাতে মহতী লক্ষণী অব- 
স্থিতা;) আমি প্রাণত্যাগ করিলে লক্ষ্মী 
তোমাতেই সংক্র।মিতা হইবেন । 

স্বগ্রীৰকে এই কথ। বলিয়া বালি কৃতা- 
গলিপুটে মস্তক অবনমন পূর্বক প্রণাম 
করিয়া নিজ-পুত্রসন্বন্ধে রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন, রাঘব! যে জন্ম হইতেই ছুঃস্থ, সে 
বাস্তবিক দুঃস্থ নহে । মহাত্! ব্যক্তি বিপদে 
পতিত হুইয়! ছুঃস্থ হইলেই তাহাকে ছুঃস্থ 
বল! যায়। রাম! অঙ্গদ যে সম্বদ্ধ বংশে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে, তাহাতে উহার সকল বাসনাই 
চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ 
করিলে অঙগদ দুঃস্থ হইবে! আমার এই 
শোক যে, পাপাত্ব। ব্যক্তির যেমন স্বর্গ দর্শন 
হয় না, আমি তেমনি প্রিয়দর্শন প্রিয় পুত্র 
অঙ্গদকে আর দেখিতে পাইব না! মহাবীর 
রাজনন্দন! তুমি আমায় রণস্থলে বিনাশ 
করিলে; আমি পুত্র অঙ্গদের দর্শনে অপরি- 
তৃপ্ত হুইয়াই প্রাণত্যাগ করিলাম ! যাহ! 


হউক, তুমি সর্ববপ্রাণীর আশ্রয় ও শরণ্য ; ৷ হইয়া, স্েহবশত মস্তকা ত্রাণ পূর্ববক অঙ্গদকে 


৯ ৯পপ পা পপ পবা নর 
জা টস সী 4 পিপি কাত 1 
পপ ৮ 











৪৫ 


অতএব পরস্তপ ! তুমি আমার পুত্র কনকা- 
ঈদধারী অঙ্গদকে গ্রহণ কর। আমি শর- 
পীড়িত ও মর্্মচ্ছিন্ন হইয়। অসহ্া যাঁতন! ভোগ 
করিতেছি; অতএব প্রাণত্যাগ করিতে" 
ইচ্ছুক হইয়াছি; প্রাণই আমায় সত্বর 
হইতে অনুরোধ করিতেছে । নরশ্রেষ্ঠ ! 
ইন্দ্র-রচিত শতপন্ম-গ্রথিত এই স্থন্দর স্বর্ণ 
মাল্য স্বয়ং দেবরাজ তুষ্ট হইয়! আমায় দান 
করিয়াছিলেন । মহাবাহো! লক্ষণ বা 
আপনি স্বয়ং এই এন্দ্রী মাল পরিধান, 
অথবা হ্বরীবকে প্রদান করুন। 

তখন বিভূ রামচন্দ্র, ছুঃখার্ভ বাঁনররাঁজ 
বালিকে কহিলেন, কপিরাজ ! অকস্ত্রাঘাতে 
তোমার পাপধ্বংস হইয়াছে; এক্ষঞ্নে তুমি 
মনোরম মহেন্দ্রলোকে গমন কর। 

এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র স্থগ্রাবকে 
কহিলেন, স্থত্রীব ! ভুমি এই দিব্য বাঁঞ্চন- 
মাল্য পরিধান কর। এই মালায় বিপুল 
লম্মমী অবস্থান করিতেছেন, তিনি তোমায় 
আশ্রয় করিবেন 

মহাত্বা রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
স্থগ্রীবৰ মাল্য-জনিত হর্ষ, আঁর বালি-বিনাশ- 
জন্য শোকও যুগপৎ প্রাপ্ত হুইলেন। 
বালির ও ধীমান রামচন্দ্রের অভিমতি পাইয়া 
বাঁনরপুঙ্গব স্থগ্রীব এ আজ্ঞা! বন্ুজ্ঞান পুর্ববক 
ভাহাদিগের অনুমতিক্রমে কৃতাঞ্জলিপুটে 
ধরক্্রী মাল! গ্রহণ করিলেন। 

কাঞ্চনী মাল। প্রদান করিয়া বাঁনর- 
রাজ বালি, পরলোক-গমনের জন্য প্রস্তৃত 





সপ পপ পল 
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কহিলেন, পুত্র ! ইস্টানিষ্ট সন্থ করিয়া দেশ- 
কালোচিত অনুষ্ঠান করিবে ; এবং স্থুখ-ছুঃখ- 
সহিষুণ হুইয়| হ্থগ্রীবের বশবর্তী থাকিবে । 
'আমি শৈশব কালে সর্বদা এই স্থগ্রীবের যে 
প্রকার লালনপাঁলন করিয়াছিলাম, স্থগ্রীবও 
সেইরূপ ভাবিয়। তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার 
করিবে। তুমি ইহার শক্রদিগের সহিত 
কখনও মিলিত হইবে না; এবং সকল 
কাধ্যেই ইহার আজ্ঞা অপেক্ষা! করিবে। 
মহাধাহে! পুত্র! তুমি ম্থগ্রীবের প্রতি কৃতজ্ঞ 
হইবে; অতিন্পসেহ করিবে না; অথচ স্েহও 
করিবে; এক পক্ষে মহাদোষ, অতএব উভয় 
পক্ষই অবলম্বন করিবে। 

এই কথ! বলিতে বলিতে শর-নিপীড়িত 
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রামারণ। 
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পা কেরালা - সক ক্পপিত আপনা স্প শিট ৮ তি পাপ শি পিগলাপী পপ িপিস পাশা শপ 





কষ্টকর অবস্থায় সচ্ছন্দে শয়ন করিয়া আছ! 
বানররাজ! নিশ্চয়ই পৃথিবী আমা অপেক্ষা 


তোমার প্রিয়তরা; সেই জন্যই তুমি ইহাকে | 


আলিঙ্গন পুর্ববক শয়ন করিয়। রহিয়াছ; আমার 


০৮ সী পীস্পসপিশ্পত পাকশী পপি শী 
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সহিত কথা ও কহিতেছ ন1! বিক্রমশালিন ! : 


সর্বসাহমিক-প্রিয় ! আ্ীযষন! 


বহুতর প্রধান প্রধান খক্ষ ও বানর সকল 


তোমার পধ্যুপাসন। করে। তেজস্বিন! 
তেজন্বিশ্রেষ্ঠ ! 
মহাবীর! আজি তূমি তোমার সম্মুখাগত 


এই সকল খক্ষ ওবানরদিগকে অভিনন্দন 


করিতেছ না কেন! তুমি চিরকাল মিষ্ট ৷ 
বাক্য, দান ও অভিনন্দন দ্বারা ভুষ্টি সাধন ! 


বালির প্রাগবিয়োগ হুইল; ভীহার চক্ষু পুর্ববক আত্মীয়দিগকে গ্রহণ করিতে; কান্ত ! 
বিরৃত্ত ও ভীষণ দশন-পংক্তি উন্মুক্ত হইয়া | তবে আজি সেরূপ করিতেছ না কেন ! এই 


পড়িল। 

তখন তারা,ভর্ত বালির মুখম গুল নিরী- 
ক্ষণ পূর্বক শোকাণবে মগ্ন হইয়৷ তাহাকে 
আলিঙ্গন পূর্বক ছিন্ন মহা ভ্রমাশ্রিতা লতার 
ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। 





দ্বাবিৎশ সর্গ। 


তারা-ক্রনদন। 
অনস্তর পতি-সাহচর্ধয-বিহীনা তারা 
অধোমুখে বানররাজ স্বামীর মুখাত্রাণ পুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, স্বামিন! ভুমি আমার 
বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া! একাকী তিন ব্যক্তির" 


পপি ০ীশাশিিশি সী 
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আত্ীয়গণ সকলেই বিলাপ করিতেছে; 
এই অঙ্গদ অতিছুঃখে ক্রন্দন করিতেছে; 
এই আমিও বিলাপ করিতেছি; তথাপি তুমি 


| কি প্রকারে অগ্রাঙ্থ করিয়া নিদ্রিতই রছি- 


র 
| 
র 
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০ সপ টা ও কি পিপি শিশাশিপ্শ শীি 


যাছ! বীরবর! এই দেখ, অঙ্গদ তীব্রতর 


| শোকে আক্রান্ত হইয়া কৃতাহীলিপুটে উপ- 
(বেশন করিয়া আছে )-তুমি ইহাকে কোন 
| কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন! পুবেব 
ৃ তুমি এই মন্দভাগিনীর নিকট যে শয্যার 
। কথা কহিয়াছিলে,_যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে 


যে শব্যার শয়ন করিতে হয়; মহাবীর ! এই 


জীবিতনাথ ! : 


বিক্রমশালিন ! রণছুণ্মদ। | 


ৃ 


৮০ শপ তি 


স্পট পাপ | পাশ পপ পাপী আজ পাল পপি আাপসীপ | পি পি পাস 


০ এ পাপ পাশ শট শত 


নস সপ আপিল ৬ প্পাস্প পপি না শি পি শশা পা পিস আপন সপ 


সপ 


শা 


কি সেই শয্যা! কপিশাদদুল! গাত্রো-। 
। পান কর; ধরাশয্যা পরিত্যাগ কর; খ্যাত-. 


| নামা বীরগ্রণ কখনও ঈদৃশ ভাবে ভূপুষ্ঠে : 


%ঃ 


হস্তে নিহত হইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ববক, ; 


পো ৩ শিপ পপ পাপী পী পা সপোপসপাসপেসপাাপপ পাপী পপ পাপা পোপ পাপ পপ পাপী পি 





্ ০ পপ পাস পপর” পপ পপ সাপ পপ অপ টি 
চিলির ০০ সস পপি” শপ 


আ- 





শা শশী হচ শে শালকপশ। শপ শি সচ ০ শত পিসী টি 


পর পপ সপ পি পান লা 


কিকিন্ধ্যাকাও | 


০০ 
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শয়ন করেন না। বন্থধাধিপতে ! নিশ্চয়ই 
বন্থধা তোমার অতীব প্রেয়ণী; সেই জন্যই 
তুমি জীবনশূন্য হইয়াও আমায় পরিত্যাগ 
পূর্বক, ইহাকেই আলিঙ্গন করিয়া আছ! 
বিশুদ্ধ-চিন্ত ! নির্দমলবুদ্ধে। ভোগ-প্রিয় ! 
মানদ ! প্রাণবল্লভ! জানিলাম, তুমি আমায় 
ত্যাগ করিয়া একাকীই প্রস্থান করিলে! 
আহ]! যাহার বিবেচনা আছে, তিনি যেন 
। কখনও বীরকে কন্যা দান না করেন । দেখ; 
বীরের ভাধ্যা হুইয়াই আমায় অল্পকালের 
মধ্যেই বিধবা হইতে হইল! আমার মান ও 
। চিরকালের আশ্রয় ভগ্র হইল! আমি 
আকাশ-প্রাস্ত বিশ্রাস্ত অপার শোকসাগরে 
নিমগ্ন হইলাম ! আমার এই হৃদয় পাষাঁণের 
হ্যায় সারবান ও কঠিন; তাহাতে আর 
সন্দেহই নাই; সেই জন্যই আগ স্বামীকে 
রা দর্শন করিয়াও শতধ! বিদীণ হইল 
! যিনি সংগ্রামে বিশেল বিক্রমশালী ও 

রা যিনি আমার স্হ্ৃৎ ও ভর্তা; এবং 


যিনি আমায় সব্বান্তঃকরণের সহিত স্সেহ । 


করেন, হায়! আজি তিনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হইলেন ! যে নারীর স্বামী নাই, পুত্র এবং 
রাশি রাশি ধনধান্য সত্বেও পগিতের] তাহাকে 
বিধবা৮ বলিয়া থাঁকেন। বীরবর ! তুমি পূর্বে 


লাক্ষারাগ-রপ্রিত মহাহ আস্তরণে আচ্ছাদিত 


শয্যায় যেরূপ শয়ন করিতে, আজি নিজ- 
শরীরোৎপন্ন রুধির-পঙ্কেও সেইরূপেই শয়ন 
করিয়া! শাঁছ! তোমার দেহ প্রহারে ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়াছে, এবং রামের বাণ ইহাতে 
রঃ হইয়া আছে; বানররাজ ! 


শি শারপ্ি পশীপপ শিপাপপসশা গা- ০পপা, 
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সেই রা বানহুযুগল দ্বারা তোমাকে আলি- 
গগন করিতে পারিতেছি না! রাম! তুমি 
বাঁণ দ্বার বানররাজের প্রাণ হরণ করিলে; 
স্থগ্রীৰ এই শত্রত। সাধন করিয়া! এত দিনের 
পর কৃতকৃতার্থ হইল ! 

অনন্তর বানরবর নীল, পর্বতের গুহা- 
মধ্য হইতে তেজঃসম্পন্ন ভীষণ আশীবিষের 
ন্যায়, বালির গাত্র হইতে বাণ উদ্ধার করি- 
লেন। উদ্ধৃত হইলে, ধারা বেগ-নিগুড় পুস্ফু 
রিত নিছ্যুদ্দামের ন্যায় বাপের আভা হইল। 
বালির ব্রণ সকল হুইতেও অমনি রুধির- 
ধারা, ধরাধর হইতে গৈরিক-ধাডু-ধৌত 
ধার সকলের ন্যায়, অজত্র নির্গত হইতে 
লাগিল। তারা নিতান্ত কাতর হইয়া ভর্তার 
রণ-ধুলি-ব্যাপ্ত দেহ মার্জন করিতে করিতে 
নয়ন-নিঃক্যত অশ্রল-বর্ণ দ্বারা অভিষেক 
করিতে লাগিলেন। তিনি পতিকে ধরা- 
পতিত দর্শন করিয়া বিলু্ঠিত হইতে হইতে 
পিঙ্গল-লোচন পুত্র অঙ্গদকে কহিলেন, পুত্র ! 
তোমার পিতার শেষ দশ] দর্শন কর! পাপ- 


কম্ম। হুশ্রীৰব আজি সগ্জাত বৈরের সম্পূর্ণ 


প্রতিশোধ লইল! তুমি কখনও মনেও কর 
নাই যে, এরূপ হইবে) কিন্তু এক্ষণে তোমার 
মহামানী পিত! মহারাজ বালি যমালয়ে 
নীত হইতেছেন) তুমি ইহাকে প্রণাম কর। 

তাঙ্গদ জননীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
“আমি আঙ্গদ বলিয়া, স্থুগোল স্থুল বাহুযুগল 
দ্বারা পিতার চরণদয় ধারণ করিলেন, এবং 
রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাকে রোদন 


ই | করিতে, ০ তারা নি সঙ্ছোপন । 
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সী লা আপ সপন 


পুর্ববক কহিলেন, মহারাঁজ ! অঙ্গদ প্রণাম 
করিল; কিন্তু তুমি পুর্দের ন্যায়, “পুত্র! দীর্ঘায়ু 
হও, বলিয়া শাশীর্বাদ করিলে না কেন! 
মার্য্যপুত্র ! তোমার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে ; 
গোষ্ঠে সবৎসা গাভী যেমন সিংহ'নিহত 
গোপতির উপামন! করে, পুত্রের সহিত 
হামিও সেইরূপ তোমায় উপাদনা পূর্বক 
গ্রণাম করিতেছি । সংগ্রাম-বজ্ঞ সমাপন 
পূর্বক তুমি কোন্‌ বিধানে পত্বী পরিত্যাগ 
করিয়া রামের বাণরূপ পবিদ্র জলে বজ্ঞান্ত 
ম্লান করিলে! অন্থর বিনাঁশ হইলে দেবরাজ 
প্রসন্ন হইয়া তোমায় যে সুবর্ণময়ী মীল। 
গ্রদান করিয়াছিলেন, তোমার মস্তকে সেই 
মালা আর দর্শন করিতেছি না! আবর্ভমান 
সুর্যের প্রভা যেমন হ্ৃমেরুকে পরিত্যাগ 
করে না, প্রভে। ! তুমি জীবনশূন্য হইলেও 
লক্ষ্মী সেইরূপ তোমার ত্যাগ করিতেছেন 


না! পূর্বের কিক্িদ্ধ্য নগরীই তোমার স্বর্গ. 


ধাম বোধ হইত; কিন্তু এক্ষণে তুমি বীর 
মার্গপ্রদর্শিত সর্ববোুকুক্ট স্থান জানিতে 
পারিয়াছ। 

বীরবর ! তুমি কিজন্য এত শীঘ্রই স্দীর্ঘ- 
বানু অঙ্গদকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি- 
তেছ ! পুত্রবসল ! এতাদৃশ প্রচগুবীর্ষ্য 
পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করা তোমার 
উচিত হয় না! মহাবীর ! যমালয়ে গমন 
করিলে আর প্রত্যাগমন করা অসম্ভব; পত্বী- 
প্রিয় বাসবপুত্র ! আমি এমন কি অপরাধ 
করিয়াছি যে, তুমি চির-সহচরী আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া সেই যমালয়ে প্রস্থান 


শপ পাপন এ পাপা পাত 
না সপ সপ সপ ৩১ 


৯৬ স্পা পাশ পিসীর এ ৯ সস ৮ পাল্টা ৩ 


রামায়ণ । 





শসা 


তোমার অভীষ্ট ও হিতসাধনে নিরত ; 
ভুমি প্রিয়তম-প্রাণ-পণেও প্রতিপালন করিয় 
এক্ষণে কি প্রকারে তাহাদ্দিগের সকলকেই 
পরিত্যাগ পূর্বক পিতাঁর নিকট গমন করি- 
তেছ! দীর্ঘবাহেো! আমি অজ্ঞাতসারেও 
যদি তোমার নিকট কোনও অপরাধ করিয়া 
থাকি, বানরযুখপতে ! তুমি তাহ! ক্ষমা কর ; 
বীরবর ! আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ 
স্পর্শ করিতেছি । কান্ত ! তুমি আমার হিত 
বাক্য গ্রাহ কর নাই; আমিও তোমায় 
নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই; সেই জন্যই 
এক্ষণে যুদ্ধে তোমার নিধনে আমাকেও 
পুত্রের সহিত নিহত হইত্তে হইল ;--তোম1র 
সহিত আমার লক্ষমীও বিদায় হইলেন ! 





ত্রয়োবিৎশ সর্গ। 


হনুমদ্বাক্য। 

কপিবর হনুমান তারাকে আকাশচ্যুতা 
তারার ন্যায় ভূতলে নিপতিতা ও একান্ত 
কাতর দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, মনম্ষিনি ! অযুত অফুত, অর্ববৃদ 
অর্বুদ্দ প্রধান প্রধান বাঁনরসকল তৎপর 
হইয়। ফাঁহার আজ্ঞা পালন করিত, তিনিই 
এই আজি ভূমিতে বিলু &ত হইতেছেন। এই 
বানররাজ বালি ত্যাগ, ধর্ম, অর্থ, সাম, দান 
ও ক্ষমা বিষয়ে তত সমুদ্যুক্ত ছিলেন; অত- 
এব তিনি এক্ষণে ধর্মোপার্জ্জিত পুণ্য লৌকেই 


কারার এপস পি ৯ 





| 
ূ 
| 


করিতেছ! খক্ষ ও বাঁনরগণ সকলেই 
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তিনি গমন চিনা | স্থতরাৎ 1 ইহার জন্য 
শোঁক কর! আপনকার উচিত হইতেছে না। 
আর মহাভাগে ! অঙ্গদের ও তাহার পিতৃব্য 
স্বগ্ীবের, আমাদিগের ; এবং গোলাঙ্থুল- 
গণের, খনক্ষগণের ও যাঁবদীয় বানরগণের 
তন্ভীবধান কর। এক্ষণে আপনকারই কর্তব্য। 
মানিনি! এক্ষণে আপনকার আশ্রয়ে অঙঈ্গদ, 
যাঁবদীর় বাঁনরগণের উপর আধিপত্য করিতে 
প্রবৃস্ত হইলেই আঁপনকার এই শোক-সন্তাঁপ 
অল্পে অল্পে দূরীভূত হইবে। প্রজাদিগের 


সকলেরই শ্ছির হইয়াছে যে, ইহার পর যে 


কাধ্য বিধিবিহিত, উচিত ও চির প্রচলিত, 
বানররাজ বালির সম্বন্ধে এক্ষণে তাহাই 
করা হউক, এবং তাহার সৎকার করিয়া, 
ভবশেষে অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিপ্ত কর! 
ঘ।উক। পুত্রকে সিংহাসনারূঢ় দর্শন করিলে 
অবশ্বই আপনকার শোক নিবারণ হইবে। 
স্বামি-নিধন-নিগীড়িতা তার! সমীপে 
দণ্ডায়মান পবন-নন্দন হনুমানের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হনুমন ! আমি 
যখন পতি-হীন! হইয়াছি, তখন আমার শত 
সহজ পুত্রেই ব! প্রয়োজন কি! তদপেক্ষ 
এই নিহত বীরবরের গাত্র-ছায়াই আমার 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইতেছে । আর অঙ্গদকে বানর- 
রাজ্য প্রদান করিতে আমার ক্ষমতা নাই ; 
এক্ষণে তাহার পিতৃব্যই সর্ধবকাধ্যে তাহার 


৯৯ 











৷ কর্তা! | হৃনুমন ! মনেও করিও না যে, আমি. 


| অঙ্গদকে অভিষিক্ত করিতে পাঁরিব | বানর- 
পুঙ্গব ! পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা তাহার 
বধু ন নছে। 


হনৃুমন! আমার বিবেচনায় এক্ষণে বানর- 
রাজ বালিকে আশ্রয় করা ভিন্ন আমার আর 
অন্য কোন কর্তব্য কার্ধ্যই নাই। বীরবুর 
বালি অভিমুখ সমরে এই যে শয্যায় শয়ন 
করিয়াছেন, ইহাতেষট্র শয়ন করা আমারও ও 
কর্তব্য হইতেছেন! 





চভুর্রিৎশ সর্গ। 
বালি সতকার। 

শক্রনিসুদন রামচক্র বালিকে গতাস্ 
দেখিয়! যুক্তিযুক্ত উদার বাঁক্যে স্তুগ্রীবকে 
কহিলেন, সখে! শোক করিলে মনুষ্যের 
মঙ্গল হয় না; অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ 
কর; এক্ষণে তার! পুত্রের সহিত তোমাকেই 
আশ্রয় করিয়া কালযাপন করুন। তুমি 
শোকাবেগ সহকারে বিস্তর অশ্রু বিসর্জন 
করিলে! কিন্তু কালকে অতিক্রম করিয়। 
কোন কার্ধ্যই করা যায় না। সংমারে নিয়- 
তিই আদি কারণ; নিয়তিই সর্বলোক 
সম্মিলিত করে ; আবার সকল প্রাণীর পর- 
স্পর বিশ্লেষে নিয়তিই কারণ হইয়। থাকে । 
কেহ কোন বিষয়ে কাহারও কর্তা নহে; 
কাহাকে নিয়োগ করিতেও সমর্থ নহে। কাল 
নিজ স্বভাবানুসারেই ম্বকাধ্য সাধন করি- 
তেছে ; কাল কাহারও অধীন নহে । কাল 
কালাকাঁল বিবেচনা করে না! কাঁল পরা- ৰ 


| ভূতও হয় না! কাল কিছুই অতিবর্তনও ূ 
৷ করে না! সে নিজ স্বভাবেই অবস্থিতি 
৭ করিয়া থাকে | কালের আত্বীয় বোধ নাই! ূ 





পরাক্রমের অনুরোধ নাই! মিত্রতা কি 
জ্ঞাতিসন্বদ্ধও নাই। কাল নিজেরও বশ 
নহে। অতএব এই কাল-পরিণাঁমে যাহা 
কর্তব্য, এক্ষণে তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। 
ধর্ম, অর্থ ও কাম মকলই কালক্রমে বিহিত 
হইয়া থাকে । বালি প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। নিহত হুইয়া ইনি কর্ম ফলই লাভ 
করিয়াছেন । এক্ষণে বৈভবানুলারে ইহার 
কার করা কর্তব্য | বালি যে অধন্ম করিয়া- 
ছিলেন,তাহারই ফল প্রাপ্ত হইয়! দেহ-ত্যাগ, 
আর যেস্বধন্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন, 
তম্সিবন্ধন স্বর্গ লাভ করিলেন । বানরযৃখপতি 
বালি যে দশ! প্রাণ্ড হইলেন, ইহাই চরম 
দশা । অতএব আর শোকের প্রয়োজন নাই, 
এক্ষণে তুমি উপস্থিত কালোচিত কার্ধ্ের 
অনুষ্ঠান কর। 
রামচন্দ্রের বাক্যাবমানে রিপুনিসুদন 
লক্মমণও যুক্তিযুক্ত বাক্যে বানরেশ্বর স্থগ্রীবকে 
কহিলেন, স্থগ্রীব ! সৎকারার্থ অগুরু-চন্দন 
প্রভৃতি বহু শুক্ক কাষ্ঠ আনয়ন করাইয়। তুমি 
তারা ও অক্গদের মমভিব্যাহারে বালির অন- 
স্তর কর্তব্য প্রেতকাধ্য সমাধান কর। তারা 
এবং শুভাঙ্গদধারী অঙ্গদকে আশ্বাস দান 
কর; প্রাকৃত জনের ন্যায় কাতর হইও না) 
এই রাজ্য এক্ষণে তোমারই অধীন। 
হনুমন ! যাও, বিবিধ মাল্য, বস্ত্র, গঙ্ধ- 
তৈল, গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
সকল এবং শিবিক। লইয়! তুমি সত্বর আগমন 


০ টি 


শি শিপ তি ও শিপ আক পাকি 4 শী পি শিশ্ন তি 





যেসকল সমর্থ ও বলবান বানর শিবিক। বহন 
করিবে, তাহারাও সত্বর সঙ্জীভূত হউক ।' 

শক্রু-নিহন্ত। স্্রমিত্রানন্দ-বদ্ধন লক্ষ্মণ হৃএ্রী- 
বকে ও হনুমানকে এই প্রকার আজ্ঞা করিয়া 
ভ্রাতাঁর নিকট অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন । 


অনন্তর শোক-সম্ভপ্ত-চেতা তার, লক্ষম- 
ণের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক শিবিকানয়নার্থ 


উদ্যুক্ত হইয়] সত্বর গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ববক 
অবিলন্বেই শিবিক1 লইয়া প্রত্যাগমন করিল; 
বহুন-সমর্থ মহাবীর বাঁহকগণ এ শিবিক। বহন 
করিয়া আনিল। অন্তর বাঁনরশ্রেষ্ঠ স্ব ্ীব 
অঙ্গদের সহিত উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিতে 
করিতে গতপ্রাণ বালিকে উত্তোলন করিয়া 
শিবিকোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র ধারা আচ্ছাদন 
ও মালা দ্বারা বিভূষিত করিলেন ; এবং বানর. 
দিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ! তোমরা 
আর্য্যের ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন কর। 
তদনস্তর বাঁনরগণ বিবিধ বহু রত্ব দান 
করিতে করিতে শিবিকার মগ্ত্রে অগ্তে গমন 
করিতে লাগিল। সংসারে প্রধান প্রধান 
রাঁজগণের ওদ্ধীদেহিক সময়ে বাদৃশ বিশেষ 
সমৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বানরগণ তদনু- 
সারেই বালির সমস্ত ওর্ধদেহিক কার্ধ্যের 
আয়োজন করিল। তার প্রভৃতি বানরগণ 
অঙ্গদকে লইয়! উচ্চৈঃম্বরে রোদন পুর্ববক 
বালির প্রশংসা করিতে করিতে সর্বব-পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিল। নিহত-ভর্তুক1 তার! 
প্রভৃতি বানরীরাও উচ্চৈঃম্বরে ত্রন্দন করিতে 


কর। কথিত আছে, ত্বরার অনেক গুণ, বিশে- | করিতে অশ্রুজলে বিধুরা হইয়া বানররাজের 


যত এরূপ সময়ে ত্বরাঁই প্রধান প্রয়োজনীয় 
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চু 4 পিটিশ শপ পপ পপ পন ওলা পা পালক ৮৮৫০ ৮ স্কিপ ৯ 


র 
ৰ 
| 
ূ 
র 
ৃ 
ূ 


ৃ 


ৰ 
ৃ 


ৰ 


১১000১0১১১১ উরি জিরার ররর 
শি 


পপ 


চি 


টি 


রে 


| 


 ক্রন্দন-শব্দে বোধ হইল যেন, চতুর্দিকের 


১2৯১ ক সস 5 


সপ পপ 
সাসপ্পস্ীাা শাশাািশ্পিশীীাীট প, 
সপ সপ ০৯ পি পিউ 


র 
ূ 
| 
র 





মি পপ শিপ পপ পচ এ পপ পা পপ ০৬ পপ পার ৮ ৮ পাপী দিশশপিশীশীতি 0১০০০ পাশাপাশি শীট শা ত পিপাসা িপপিদজক 5 





সক সী 


পপ ০ সপ আজ ও 5 


কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড। এ ১. 


পট পি ০86 5 ২ সপ পা পসরা ০ পা লস পপ পা পা ৪ রি 
রঃ ০০০ পিসী 


তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে ; অরিন্দম! 








সমস্ত বন ও পর্বত সকলও ক্রন্দন করি- । তুমি পূর্বের ন্যায় ইহাদিগকে বিদায় কর) 


তেছে। 


অনন্তর বালির প্রিয়-স্থহৃৎ বানরগণ গিরি- 
নদীর জলক্রিন্ন স্ুপরিষ্কৃত পুলিন-দেশে চিত 
প্রস্তুত করিল; এবং বীধ্যসম্পন্ন বানরবাহকগণ 
স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবরোপণ পূর্বক শোকা- 
কুলিত হৃদয়ে এক পার্খে দণ্ডায়মান হইল । 

তখন তার! শিবিকাতলশায়ী স্বামীকে 
দর্শন পূর্ববক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া! তাহার 
মস্তক ক্রোড়ে লইয়', বিলাপ করিতে করিতে 
কহিতে লাগিলেন, হ1 পুত্রবুনল ! অঙ্গদ 
নিশ্চয়ই তোমার প্রিয় পুত্র; কিন্তু এক্ষণে 
শোকে কাতর হইয়াছে, তথাপি জড়ের ন্যায় 
তুমি ইহাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন! 


তদনন্তর আমরা সকল কামিনী এই বনখধ্যে 
মদিরায় মর্ত হুইয়া একত্র তোঁমীর সহিত 
বিহার করিব। 

পতিশোক-নিমগ্রা তারাকে এই প্রকারে 
বিলাপ করিতে দেখিয়া শোৌক-বিহবল1 ' 
বানরী সকল তাহাকে উত্থাপন করিল। 
তদনন্তর স্তৃপ্রীবের সহিত ক্রন্দন করিতে 
করিতে জঙ্গদ পিতাঁকে চিতার উপর স্থাপন 
পূর্বক মুভুমুক্ছ রোৌদন করিতে লাগিলেন ; 
পশ্চাৎ যথাবিধানে অগ্রিদান পুর্ববক দীর্ঘপথ- 
প্রন্থিত পিতাকে ব্যাকুল হৃদয়ে বামাবর্তে | 
প্রদক্ষিণ করিলেন। 

এইরূপে বালির যথাঁবিধি সকার করিয়া 


। জীবিতকালে তোমার মুখমগুলের যেরূপ | বাঁনরগণ উদক-দানার্থ শীততোয়া পাবনী 


সা পি 


সাপ পপ 
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বাঁলমার্তগুসদূশ কান্তি ছিল, মৃত্যু অবস্থাতে ও ৷ পম্পানদীতে আগমন করিল; এবং তথায় 
ইহার সেইরূপ প্রফুল্লতাই দৃষ্ট হইতেছে! 

হাঁয়! যে কাল রামরূপে এক বাণেই আঘাত 
করিয়া আমাদিগের সকলকেই বিধবা করি- 
য়াছে,বানররাজ! সেই কালই তোমায় লইয়া 
যাইতেছে! বীরবর! তোমার সেই অতি- 
প্রিয়া এই সকল কামিনী ক্রন্দন করিতে! 


উদকক্রিয়া সমাধান পুবর্কক সকলে মহা তেজা 
রাঁষচক্্র 'ও লক্ষমণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 


স্থিত হইল। 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


| 
| 
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করিতে পদব্রজেই নগরী হইতে আগমন 
করিয়াছে, তুমি দেখিতেছ না কেন! 


তোমার এই সকল চক্দ্র-নিভানন! প্রেয়সী 
ভার্ধ্যা স্গ্রীবের সমীপে অবস্থিতি করিতেছে, 


০০০্পপপঞআারাই উট ০৯০৮ 


স্বগ্রীবাভিষেক | 
বাঁনর-মন্ত্রিগণ উদকক্রিয়৷ সম্পন্ন করিয়া, 


তথাপি তোমার ঈর্ষা হইতেছে না কেন! ; শোকাভিসন্তপ্ত আর্জবসন স্ুপ্রীবকে পরি- 
রাজন! তোমার এই তার প্রসৃতি অমাত্য- | বেষ্টন করিলেন; পশ্চাৎ সকলেই সমবেত 


বর্গ এবং এ 


সপ পর ৯ ০ ০ পপ পি এ 
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বক নিযাছের সমীপে নিগার, ন্যায়, 
তাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। 

অনন্তর পর্বতাকাঁর বাঁল-মার্ড গু-সন্কাশ 
নুদ্ধিমান হনুমান করপুটে রঘুনন্দনকে নিবে- 


সস ০৪ 











রামারণ। | 


যাঁগের সময় নহে । অতএব গর পুরীমধ্যে 


পূর্বক এই পর্বতেই বাস করিব। এই 
গিরিগুহা! অতি মনোৌরম এবং প্রশস্ত ! এস্থানে 


দন করিলেন, পরন্তপ! আপনকার অনু- ৷ বাযুও উন্মুক্ত । সৌম্য! আমি সৌমিত্রির 


গ্রহে শু গ্রীৰ অতি ছুর্লভ হুসমৃদ্ধ পিতৃপৈতা- 
মহ বানররাজ্য প্রাপ্ত হইলেন । এক্ষণে 
আপনকার অনুমতি হইলে ইনি নগরীতে 
প্রবেশ করিয়া বন্ধুজন সমভিব্যাহারে যথোপ- 
যুক্ত কর্তব্য কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করেন। ইনি 
নান করিয়াছেন; এক্ষণে ইনি প্রীতি সহকারে 
বিবিধ রত্বু, সর্ধ্বোষধি, এবং দিব্য গন্ধ সক- 
লের দ্বারা আপনকার অর্চনা করিবেন। 
অতএব আপনি অনুশগ্রহ করিয়া এই গিরি- 
গুহায় আগমন ; এবং মনাথ করিয়া, বাঁনর- 
দিগকে আনন্দিত করুন। 
হনুমানের উদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বুদ্ধিমান বাঁক্য-বিশারদ দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র 
উত্তর করিলেন, সৌম্য হনুমন ! আমি 
চতুর্দশ বৎসর গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিব 
না; আমার প্রতি পিতার এইরূপ অনুমতি 
আঁছে। অতএব তোমর! সত্বর পুরমধ্যে প্রবেশ 
কর; এবং যাহা যাহ! করিতে হয়, কর। 
বস! যথাবিধানে স্থগ্রীবকে রাজ্যে অভি- 
ষিক্ত কর। 
রামচন্দ্র, হনুমানকে এইরূপ কহিয়া 
স্ত্বীবকে বলিলেন, রাজন ' অঙ্গদকেও যৌব- 


ৃ ৷ রাজ্যে অভিষিক্ত কর। উপস্থিত শ্রাবণ মাস: 
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ূ বর্ধ।র প্রথম মাস; এই মাসে জল-গ্লাবন হইয়া 


তি টির 


সমভিব্যাহারে এই গুহাঁতেই বর্ধাকাল যাপন 
করিব। কার্তিক মাঁস অতি মনোরম; এ 
মাসে জল নিম্মীল এবং প্রভূত কমলোৎপল 
প্রস্ফৃটিত হয়। তুমি সেই কার্তিক মান তি; 
বাহন করিয়া রাবণবধের উদ্যোগ করিও । 
মখে ! এই আমাদিগের কথা রহিল! এক্ষণে 
শুভ] নগরী প্রবেশ, এবং নিজ রাজ্যে অভি- 
যিক্ত হইয়। তুমি বন্ধু্গনের আনন্দ বর্ধন কর। 

রামচন্দ্রের এইন্ূপ আজ্ঞা! প্রাপ্তি পূর্ববক 
বানরশ্রেষ্ঠ স্থৃত্রীব অতীব হৃব্ট ও বিগতজ্বর 
হইয়া! রমণয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বানরত্রেষ্ঠ স্বগ্রীব পুরগ্রবেশ করিলে সহস্র 
সহত্র বানর পরম আহলাদিত হইয়! অভি- 
বাদন পূর্ববক তাহার চতুর্দিক বেষউটন করিল। 
তদনন্তর প্রজাবর্গ সকলে বানররাজকে বন্দন! 
করিয়৷ জয়োচ্চারণ পূর্ববৰ ভক্তিভাবে দণ্ডব 
ভূতলে পতিত হইল। মহাকপি স্ত্রগ্রীব 
তাহাদিগকে উত্থাপন ও যথাবিধি সম্মাননা 
করিয়৷ ভ্রাতার মনোহর অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়! বহির্গত হইলে, 
অমাত্য বানরশ্রেষ্ঠগণ, দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে 
। অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইব্নগ স্ুগ্রীবকেও 
৷ অভিষিক্ত করিলেন | কনকভূবিত শ্বেতচ্ছত্র, 
এবং স্থবর্ণময়-দণু-মম্পন্ন ছুইটি শ্বেত চাঁমর 


থাকে । 1 সৌম্য! ইন বর্ষার টা়ি ম মাস উদ্‌-। ৷ আনীত না তদনন্তর বিবিধ দিব্য রি 
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প্রবেশ কর। সৌম্য ! আমি ইক্দ্িয়সংযমন | 
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৮ ৬ শী শাক পাপ পা লট ০ জি রা 


স্বববীজ, না ক্ষীরী বৃক্ষ সকলের 
প্ররোহ ও পুষ্প, নানাপ্রকার স্থলজ ও জলজ 
স্গন্ধি পুষ্পের মাল্য, উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও 
বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধাদ্রব্য, আতপ তুল, স্বর্ণ, 
 প্রিয়ঙ্কু, মধু, ঘ্বত, দধি, ব্যাত্রচণ্্, উত্তম 
পাছুকা-যুগল, লাঁজ ও বিবিধ 'অঙ্গরাগ-সামগ্রী 
সকল লইয়া যোঁড়শ সুন্দরী কুমারী এক সঙ্গে 
আগমন করিল। তখন বানর শ্রেষ্ঠগণ বিধি- 
বিহিত ভাগানুসারে বণ্টন করিয়। বিবিধ রত, 
বস্ত্র ও ভক্ষ্য প্রদান পূর্বক প্রধান প্রধান 
্রাহ্মণদিগের তুষ্টি সাধন করিল। তদনন্তর 
মন্ত্রবিৎ ব্রান্মণগণ কুশ-পরিবেষ্টিত প্রশ্লিত 
পাবকে মন্ত্রপুত ঘ্বৃত দ্বারা হোম করিলেন। 
পশ্চাৎ বানরশ্রেষ্ঠ গয়, গবাঁক্ষ, গধয়, শরত, | 
 গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্িবিদ ও হনুমান এবং খক্ষ- 
রাজ জান্ববান, যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ 
৷ পূর্বক প্রাসাদ-শিখরাকৃতি বিচিত্র-মাল্যোপ- 
শোভিত একখানি উৎকৃষ্ট আঁসন পূর্ব মুখে 
স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্্বেই বিবিধ নদ, 
নদী ও সর্ববসাগর হইতে সমানীত সলিলে 
এবং পবিজ্র দিব্য জলে শুভ স্বর্ণময়, তাত র- 
' ময়, রৌপ্যময় ও মৃগ্যয় কলস সকল পরি- 
পূর্ণ করিয়া তাহাতে পদ্ম সকল নিক্ষিপ্ত 
ইইয়াছিল। গয় প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠগণ এ 
সকল কলস গ্রহণ করিয়া, বস্থগণ যেমন বাস- 
বকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এ 
ম্থবাসিত নিশ্পল সলিল দ্বারা এ আসনের 
। উপর স্থপ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন। 

|. স্থুত্রীৰ অভিষিক্ত হইলে সহত্র সহশ্র 
৷ মহাঁবল বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রফুল হই আনদ্- 


| ০ সপ ৮ শন এ শসা পস্পকপা 
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পপ সপ উল পপ আই উই, পচ এ কা পয 


ধ্বনি করিতে ০ ৷ রামচন্ডের বাক্য 


৮ পাশপাশি পাপ পচা পরাস্ত 7. ৮.০. আশি 


| রক্ষা করিয়া, বানররাজ স্বপ্রীব শ্লেহভরে 


আলিঙ্গন পূর্বক অঙ্গদকেও ফৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ অভিষিক্ত হইলে; 
মহাত্মা! বানরগণ প্রণয়ার্জ চিভে স্থগ্রীবের 
₹বদ্ধন। করিতে লাগিলেন। 

বিচিত্রকাননা, পতাকাধ্বজমালিনী 
কিক্ষিন্ধ্যা নগরী ভূষ্ট ও হৃষ্ট জনে সমাকীর্ণ 
হইয়া দেখিতে অতীব মনোহারিণী হইয়! 
উঠিল। 

বানর বাছিনী-পতি বীর্যবান স্থঞীব অভি- 
ষিক্ত হইয়| রামচন্দ্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ 
| করিলেন; এবং ভাধ্যা ও রাজ্য প্রাপ্ত 
হইয়া দেবরাঁজের ন্যায় কালাতিপাত ধরিতে 
লাগিলেন । 





সপ 


হরর 


ষড়বিৎশ সর্গ। 


ূ 
ূ 
প্রত্রবণ-গিরি-নিবাস। 

বানররাজ স্থুগ্রীব গুহামধ্যে প্রবিষ্ট ও 
অভিষিক্ত হইলে রামচন্দ্র অনুজ লগ্ষমণের 
সমভিব্যাহারে প্রজ্রবণ পর্বতে আগমন 
করিলেন। গুহা-বহুল মেঘ-সঞ্চয়-সম্গিভ এ 
পর্ববত শার্দুল ও স্বগগণের শব্দে নিরস্তর | 
শব্দায়মান; এবং অসংখ্য মহাবল সিংহ, 
ভলুক, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জজারগণের বাঁস- 
স্থান। রামচন্দ্র লক্ষণের সহিত এ পর্বতে 
বাস করিধার নিমিত্ত শিখর-দেশস্থিতা এক 
রনী ও ছররনূর টগর কাজ করিলেন। 


পপি শিপ শিপ পপ প্র সা জগ আপাত ৪ তথ ৮৭ জা ৮৯০পীলাক কপ এ পিপি 
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লজ 


এ গুহার অনতিদূরেই এক বিস্তীর্ণ পদ্মবন- 
শোভিত প্রভৃত-জল গিরিকু্তী ; বহুতর 
দাত্যুহ, সারস ও কাদন্ব সকল উহার শোভা 
সম্পাদন করিতেছে ; ধন্মাত্বা রামচন্দ্র লক্ষম- 
ণের সমভিব্যাহাঁরে উহার তীরে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । সন্গিছিত বহু-নিন্ন দরী- 
কুঞ্ে, স্থুপবিত্র ধরণীতলে, এবং নানী-্বগ- 
সমাকুল অতীব মনোরম বন-প্রদেশে পরি- 
ভ্রমণ করিতে করিতে রাঘব প্রাণাপেক্ষাও 
গরীয়মী যুবতী ভার্ধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া 
লক্ষণের নিকট সতত শোক করিতে লাগি 
লেন; বিশেষত চক্দ্রোদয়কালে তাহার 
শোঁকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়। উঠিত। রাত্রি 
কালে 'শয়ন করিয়। তাহার নিদ্রা হয় না; 
মনোমধ্যে চিন্তা আসিয়া প্রবেশ করে, অমনি 
তিনি শোকাশ্র্তে অভিষিক্ত হইয়৷ উঠেন। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র নিশিযোগে এইরূপে 
শোকে নিমগ্ন হইয়া! বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন, এই সময় সমছুঃখী অনুজ লক্ষণ একদ। 
অনুনয়-বাঁক্যে তীহীকে কহিলেন, বীরবর ! 
বৃথা ব্যথিত হইবেন না; শোক করা আঁপন- 
কার সমুচিত নহে । আপনি বিলক্ষণ জানেন 
যে, যাহার! শোক করে, তাহাদিগকে অবসন্ন 
হইতে হয়। আর্য! আপনি নিয়ত কার্ধ্য- 
তৎপর, ক্ষভ্রধপ্নপরায়ণ, ক্রোধহীন, ধর্মাশীল 
ও উদ্যোগী হউন। অনুপযোগী হইলে 
আপনি শক্রকে, বিশেষত সিংহবিক্রান্ত রাক্ষস 
শক্রকে কখনই দমরে জয় করিতে পারিবেন 
। না। আপনি তেজ উদ্দীপিত এবং উদ্যোগ 
৷ স্থিরীকৃত করুন; তদনস্তর শত্রুকে পরিবারে 


০ পপ পপ এজ পাপী িসসীস 7 পপানতাপীপপা পিটিশ বিশিসপিলিপী স্পা পাপ সস 


না 
র 
্‌ 
র 


সশশটলজকজ 


“পারাপার হাস্থাদ্থারস্যারত পন... "পর" |... এরর র-2৯-০৫-.০০- ০০৪৮ 


চার ্ পাস পপ টিটি 


পা পাপা পাস পাপী 
_ সপ ০ পপি শীত শেপ পাশা পাশ 


- পারার 
এপাশ এযারপাহারারারারিনারটাার এ --৮-:৫. শীশ 





না 
॥ 
সপ তি 





তুর রঃ পেস লিপি পাপন হ। 


নির্বংশ করিবেন । রাবণকে রণে জয় করি- 
বেন, তাহার আর অধিক কথা কি, াপনি 
সসাগরা, সকাননা, সশৈলা মেদিনীকেও 
পরিবর্তিত করিতে পারেন । আপনকাঁর 
বাধ্য লুপ্ত হয় নাই; প্রন্থপ্ত রহিয়াছে মাত্র। 
যেমন আহুতি দ্বারা সময়ে ভস্মাচ্ছাদিত 
অগ্নিকে প্রস্ুলিত করে, আপনিও, সেইব্নপ 
এ প্রন্থৃপ্ত বীর্ধ্য প্রতিবোধিত করুন | 

লক্ষমণের সেই প্রণয়-মিগ্ধ ভহিতজনক 
মঙ্গলময় বাক্য গ্রাছা করিয়া, রামচক্স্র উন্ত্ন 
করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আনুরক্ত, প্রণয়ী 
ও নিয়ত হিতৈধী এবং বলবিক্রম-শালী ; 
তোমার যেরূপ বলা উচিত, ভূমি ঘেই- 
রূপই বলিলে। আমি এই সর্বকার্ধেয নিরুৎ 
সাহজনক শোক পরিত্যাগ করিলাম । এক্ষণ 
হইতে আমি বিক্রমে অপ্রতিহত তেজ উত্ভে- 
জিত করিব। এক্ষণে বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে; 
আমি শরগকাঁল পর্যন্ত অপেক্ষা করিব ; 
তদনন্তর রাজ্যের সহিত রাক্ষলকে সগণে 
সংহার করিব । 

স্বজন-সংহলাঁদক শ্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, 
রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক আঁনন্দিত 
হইয়া পুনর্র্বার কহিলেন, শক্রদমন ! আপনি 
এই যে বাক্য বলিলেন, ইহ! সর্ধবতোভাঁবে 
আঁপনকার উপযুক্ত । কাকৃৎন্ছ! এক্ষণে 
তাঁপনি স্বাভাবিক প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ) 
নিজের বীর্ধ্য অবগত হইয়া! কর্তব্য চিন্তা 
করুন। আপনি যেরূপ উচ্চ বংশে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, এবং আপনকাঁর যেরূপ বিদ্য', 
আপনি তাহার উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন । ূ 
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সর পুরুষব্যাত্র ! শক্রদমনের উল 
2 অবহিত হইয়া! আপনি উপস্থিত 
বর্ষা রাত্রি সকল ক্ষেপণ করুন। 
আধ্য ! আপনি শান্তি অবলম্বন করুন ; 
শরৎ আসিতে দিউন; চারিমাস ক্ষমা করুন ; 
শক্রবধার্থ উদ্যোগ বৃদ্ধিকরণ পুর্ববক আমার 
(সহিত সিংহ-নিষেবিত এই পর্বতে বাস 
ূ করুন। 
ূ 


সপ্তবিৎশ সর্গ। 





প্রীবুড়-বর্ণন | 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র পূর্বোক্ত প্রকারে 
বালিকে বধ ও স্ুগ্রীবকে রাজ্যে অভিমিক্ত 
করিয়। মাল্যবান পর্বতের সান্ুদেশে বাস 
করিতে করিতে একদা লক্ষমণকে কহিলেন, 
লক্ষ্মণ ! এই বর্ধাকাঁল উপস্থিত; দেখ, এক্ষণে 
গিরিসঙ্কাঁশ মেঘ সকল নভোমগুল আচ্ছন্ন 
করিয়াছে । আকাশ সৃর্ধ্যকিরণ দ্বারা সর্বব- 
সমুদ্রে হইতে আকর্ষণ করিয়! অষ্ট মাস যে 
রসময় গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই 
রসায়ন গর্ভ প্রসব করিতেছে । নিদাঘ-নির্দাগ্ধা 
মেদিনী নূতন জলে :অভিষিক্তা হইয়। সম্ভাঁপ- 
তাপিত1। জানকীর ন্যায় বাষ্প পরিত্যাগ 
করিতেছেন | এই মাল্যবান পর্বতে অর্ভুন ও 
কেতকী পুস্পনকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে; পর্বত, 
নিহত-শক্র স্থগ্রীবের ন্যায় ধারা-জলে আভি- 
ভক্ত হইতেছে। বিচ্যুম্মঠল! নীল মেঘ আশ্রয় 
করিয়া স্ফুর্তি পাঁইতেছে; শামার বোধ 
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ণের ফ্রোড়ে চঞ্চল হইয়াছেন ! গ্রহ নক্ষত্র আার 
দৃষ্ট হয় না; রাত্রি যেন অন্ধকারে লিপু হুই- 
যাছে; ঈদৃশ বর্ষা-রাত্রি মন্মথ-ব্যথা নিবারণ 
করে; কিন্তু আমার পক্ষে বিরূপ হইয়াছে ! 
রাজাদিগের যে পকল সেন। যুদ্ধার্থ পথে বহি- 
গতি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ফিরিয়া! আপি- 
তেছে; অতএব বর্ধাজল, পথ এবহ শক্রতা 
উভয়ই রোধ করিয়াছে । ধন্মজ্ঞ ! আসি 
যেমন শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছি, দ্িবাকরও 
সেইরূপ সঞ্জাত ঘনঞজালে আবৃত ও তিরো- 
হিত হইয়! মলিনদূপে প্রকাশ পাইতেছেন । 
পাঠার্থী সামগ ব্রাক্ষণদিগের বেদাধ্যয়ন-সময় 
এই মনোরম ভাদ্র মাস উপস্থিত হইয়াছে। 
কোশলাধিপতি ভরত নিশ্চয়ই পুর্বে মগ্ডপা- 
চ্ছাদনাদি কর্তব্য কাধ্য ও ভক্ষ্যাদি সঞ্চয় 
করিয়], আষাঢ়পমাগমে কেনি না কোন বজ্ঞ 
আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে বন-প্রস্থিত 
দর্শন করিয়া অযোধ্যার যেরূপ কোলাহল 
হইয়াছিল, নিশ্চয়ই জলে পরিপূর্ণ হইয়! 
এক্ষণে সরবূরও সেইরূপ কোলাহল বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্ষা বিবিধ উৎকৃষ্ট ভোগের 
সময়! লক্মণ। গ্ুগ্রীব শক্রু জয়, এবং ভার্য্য। 
ও বিপুল রাজ্য লাভ করিয়া সথে এই বর্ষ! 
যাপন করিতেছে ; তআঁর আমি সম্বদ্ধ রাজ্য 
হইতে ভ্রষ্ট ও হৃতদার হইয়া আদ্রীঁুত নদী- 
কুলের ন্যায় ক্রমশই ক্ষীণ হইতেছি! বিস্তীর্ণ 
সাগর, নিরতিশয় ছুর্গম পন্থা, আর মহাশক্রে 
ৃ 

] 


সস 
হইতেছে, যেন জাঁনকী ভ্রিয়মাণা হইয়া রাব- 
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রাঁবণ,তিনই আমার অপার বোধ হইতেছে ! 
সাগর আপার ; গমনাগমনও দুক্ষর ; সীল ও 


্ পোনা পিজা পপক্সলাপিিপকা পা তে 


ও 
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নিতান্ত অনুগত ; এই সকল আবিয়াই গা 


, কোন কথাই বলি নাই। স্থুশ্রীব অনেক ছুঃখ 


ৃ স্েগ করিয়া বহুকালের পর ভার্যা-সাঁহচর্ধ্য 


প্রাপ্ত হইয়াছে ; এই জন্যই আমি তাহাকে 
বলিতে ইচ্ছা! করি ন! যে, তুমি সর্বাগ্রে 


আমার কাধ্য সাধন কর। স্থুপ্রীব নিজেই 
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০, 


সময় বুঝিয়! আমার কাঁর্ধ্য সম্পাদন করিবে, 
সন্দেহ নাই। সে নিজেই বুঝিতে পারিবে, 
ইহাই বিশ্বাস করিয়া আমি এতদিন বিলম্ব 
করিতেছি ; নদীর প্রসন্ন তা, আর স্থুঞ্ীবের 
তানুগ্রহ অপেক্ষা করিয়। আছি। কৃতজ্ঞ 
ব্যক্তির উপকার করিলে, অবশ্যই সে তাহার 
প্রত্যুপকার করে। কিন্তু অকৃতচ্ঞ ব্যক্তি 
প্রত্যুপকার করে না; তাহাতেই মনম্ী 
স্যক্ডির মনোভঙ্গ হয় | 

রাঁমচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
লক্ষ্মণ বিলক্ষণ পর্যালোচনা করিলেন ; এবং 
নিজ নির্মল বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়! কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিরতিশয় সুন্দর-দর্শন রামচন্দ্রকে কহি- 
লেন, নরেক্দ্র! আপনি যাহ বলিলেন, তাহ! 
সর্ববতোভাবেই সত্য; বানররাঁজ স্থগ্রীব 
অবিলম্বেই আপনকার সমস্ত অভীষ্ট সম্পাদন 
করিবে । আপনি এই সম্মুখবর্তী শরতকাল 
অপেক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হউন; এবং শক্রু- 
নিগ্রহে উদ্যুক্ত হইয়া বিলাপ পরিত্যাগ 
করুন। 

লক্ষণের উপদেশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়াও 
রামচন্দ্র, হৃতা প্রেয়সীর জন্য উৎ্কষ্চিত 
হইয়া! এ মহাপর্বতে বাস করিতে লাগি- 
লেন। ক্রমে নারি মেঘ নকল জলভার 


বত সাকা শি পপি ॥ ৬ আপ জীপ পপ সপ ০ কা 
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সুচনা করিল১” । 


হিসাব 


অফীাবিৎশ সর্গ। 


চি 


সৈন্য ব্যপদেশ। 

স্বগ্রীব কামবশত ধণ্মার্থসঞ্চয়ে অলস 
হইয়াছেন; কাঁন্তাজনে একান্ত অনুরক্তচেতা ৷ 
হইয়া বিহারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন ; 
পূর্ববে তাহার কোন মনস্কামনাই সিদ্ধহইবার 
আশ। ছিল না; অগ্রজ বালি তাহাকে নির্ববা- 
সিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু এক্ষণে তিনি 
সমস্ত অভীষ্ট বাঁপনাই চরিতার্থ করিতেছেন; 
নিজ প্ররেয়পী ভাধ্যা এবং পরমাভীগপ্মিতা 
তাঁরাকেও প্রাপ্ত হইয়।ছেন। তণ্ভিন্ন সহজ্র 
রাজপত্বী লাভ পূর্বক কামপরায়ণ হইয়া, 
নন্দন বনে অপ্নসরোগণ-পরিবেষিত দেবরাজ 
শক্রের ন্যায়, কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া দিবা- 
রাত্র বিহার করিতেছেন ; রাঁজকাধ্য সমস্ত 
মন্ত্রিহন্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন; মন্ত্রীদিগের 
সহিত আর মন্ত্রণাও করেন না; রাজ্যে প্রতি- 
ভিত হইয়া কেবল সম্প্রাপ্ত হ্বখসন্দোহেই 
কালযাপন করিতেছেন; এই সমস্ত অব- 
লোকন করিয়! পর্ববশাস্ত্রার্থপণ্ডিত, কর্তব্যা- 
কর্তব্যতত্ৃজ্ঞ, ,কার্ধ্যকালপ্রভেদবিৎ, বাক্য- 
বিশারদ, বিশ্বাসনিবন্ধন-নিভাঁকচিত্ত, পবন- 
নন্দন হনুমান স্ততিমধুর বাক্যে বাক্যবিৎ, 
বানররাজ ম্বগ্রীবের সংবর্ধনা! করিয়! প্রণয়- 
চাজিসাহিত 018998 হুজযুভ, 
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পরিত্যাগ সুর অদৃশ্য হইয়া, শরদাগম | 


২] 


কিহিস্ক্যাকাণড। 


মঙ্গলময়, যথার্থ, হিত বাক্যে নিবেদন করি- 


লেন, রাজন! আপনি রাঙ্গ্য, দিব্য যশ. 


এবং বংশ-লঙ্গমী প্রাপ্ত হইয়াছেন ; প্রাজা- 
বর্গের মনোরপ্জন এবং আত্মীম জনের প্রতি- 


পূজাও করিতেছেন। অধপনকার প্রতাঁপে 
| আঁপনকার শক্রদিগের নামমাত্র অবশিষ্ট হই" 
য়াছে। এক্ষণে মিত্র-সংগ্রহু ভিন্ন আপনকার 


আঁর কোন কার্ধ্যই অবশিষ্ট নাই; অতএব 


তৎপক্ষে মনোনিবেশ করুন । যে মিত্রজ্ঞ 


রাঁজ। মিত্রের সহিত সতত সাধু ব্যবহার 
করেন, তাহার রাজ্য, যশ ও প্রতাপ চির- 
স্বা়ী হয়। রাঁজন ! যে রাজার দণ্ড, কোষ 
ও মিত্র এই তিনই আছে, তিনিই রাঁজলক্গনী 
ভোগ করেন । অতএব আপনি যেষন মিত্রের 


নিকট প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন, তদনুরূপ কায 
করুন ; আপনি সদাচার এবং অনপায়ী ধর্ম 


পথে অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি কাল অতি- 
ক্রম করিয়1 মিত্রের কার্ধ্য করেন, কৃত কাঁধ্য 


অতিমহত্ড হইলেও তাহার মিজ্রোচিত কার্য্য, 


হইল ন1। যে বুদ্ধিমান রাজা উপযুক্ত সময়ে 
কর্তব্যের চিস্তামান্রও করেন, তিনিই শক্র- 
দিগের মস্তকো পরি অবস্থিতি করিয়! থাকেন। 
রণ-বিজ্রীন্ত অরিন্দম ! এই জন্যই বলিতেছি, 
রামচক্দ্রের জানকী অন্বেষণ করিয়। আপনি 
যে মিত্রের কার্য করিবেন, তাহার সময় 


অতিবাহিত হুইয়াছে। রাজন! রামচন্দ্র 


বিবিধ অসামান্য অগ্রমেয় গুণে গুণবান; 
তাহার গুণের ইয়ত্ব। করা যায় না; তিনি 
| অতি উচ্চ বংশের কেতুন্বরূপ 7; এবং ধর্ম্মবিৎ 
ও প্রাজ্ঞ ; এই জন্যই সময় অতীত হইলেও 


পিক 











৫? 


তিনি আপনাকে নিয়োগ করিতেছেন না) 
বিশেষ ত্বর। থাকিলেও এত দীর্ঘকাল আপন- 
কারই মুখাঁপেক্ষ! করিয়া! আছেন । বাঁনর- 
রাজ! তিনি পূর্ব্বে জখপনকার প্রিয়ক্যার্্য 
সাধন করিয়াছেন ; অতএব তিনি নিয়োগ 
করিবার পূর্বেই আপনি জানকীর অন্বেষণার্থ 
প্রধান প্রধান বানরদিগকে আজ্ঞা করুন। 
আপনকাঁর অধীনস্থ বানর-বীরগ্ণণ মহাবল- 
সম্পন্ন এবং তাহীন্দিগের গতিবেগও অসহা ও 
অপ্রতিবাধ্য। যদি আপনি এখনওবানরদ্িগকে 
নিযুক্ত করেন, তাহ! হইলে আর কালাতিক্রম 
হয় না; কার্যে নিয়োগ ন! করিলেই কালাতি- 
ক্রম-জনিত দোষ ঘটে । বানররাঁজ ! আপনি 
অনুপকারীরও উপকার করিয়া থাকেন; 
অতএব যিনি রাজ্য দান করিম! আপুনকার 
মহান উপকার করিয়াছেন, আপনি যে 
তাহার প্রত্যুপকাঁর করিবেন, তাহাতে আর 
অন্যথ1 কি ! বিজ্রমশালিন ! তাহার প্রত্যুপ- 
কার করিতে আপনকার সামর্থযও আছে; 
আপনি বানর ও খক্ষ জাতির অধীশ্বর | দাশ- 
রথি রাঁষচন্দ্রের প্রিয়সাধন করা আপনফার 
আজ্ঞামাত্রসাপেক্ষ। যিনি অকারণে বালি- 
বিনাশ-রূপ অধর্ম্ে শঙ্কিত ন। হইয়াও আপন- 
কার উপকার করিয়াছেন, পৃথিবীতেই হউক, 
আর স্বর্গেই বা হউক, তাহার জানকীর অনু- 
সন্ধান কর। আপনকার অবশ্য কর্তব্য। 


অতএব, পিঙ্গাক্ষ ! যখন আপনকার শক্তি] 


রহিয়াছে, তখন পুর্ব্বোপকারী রাঘবের 
মহ প্রিয়কাধ্য সাধন করা আপনকর 
সর্ববতোভগবে উচিত কাধ্য। অধ কি উর্দে, 
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রামায়ণ। 





জলেকি আকাশে,আমর! কেহই কোনস্থানে 
যাইতে পারি না; আবার আপনি আজ্ঞা 
করিলে সকলেই সব্বত্রই গমন করিতে পারি। 
অতঞব আপনি আজ্ঞা করুন, কে কোথায় 
কি কার্য্ে নিযুক্ত হইবে। রাজন! কোটি 
কোটি স্ুদু্ধর্ধ বানর আপনকার আজ্ঞানু- 
বর্তা। 

হনুমানের নিবেদিত সেই কালোচিত 
সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়! মহাবল মহাত্মা স্বগ্রীব 
তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করিলেন । 
অনস্ভর তিনি নিয়তোদ্‌্যোগী বানর-প্রধান 
নীলকে আজ্ঞ! করিলেন, নীল ! তুমি সকল 
দ্রিকের সকল সৈন্য সংগ্রহ কর। যাহাতে 
আমার সমস্ত সেন! সত্বর সমবেত হয়, এবং 
সকল ুথপতিই স্ব স্ব যুখ লইয়! আজ্ঞামাত্র 
অবিলম্বে আগমন করে, তুমি তাহার অনু- 
ানকর। অধ্যবসায়শালী শীত্রগামী অন্ত- 
পাল বানরগণও যেন সকলেই উপস্থিত হয়। 
সমস্ত সৈন্য সমবেত হইলে তুমি স্বয়ং সৈন্য 
পরিদর্শন করিবে। যে বানর পাঁচ দ্রিনের 
মধ্যে আগমন না করিবে, আমি তাহার 
প্রাণদণ্ড করিব, ইহা! আমার স্থির নিশ্চয় 
জানিবে। 


একোনত্রিৎশ সর্গ। 


8 


শরখিলাপ। 


এদিকে রামচন্দ্র কাষশোকে পরিগীড়িত 
হইয়। বর্ষাকাল অতিবাহিত করিলেন ; অব- 
শেষে দেখিতে পাইলেন, শরৎকাল উপস্থিত 


ও আন কার্প জালা 





হইল; পয়োদপুগ্ত গগনতল পরিত্যাগ 
করিল। কিন্তু স্থগ্রীব কাম-ভোগেই নিমগ্ন 
রহিয়াছেন ; জানকীর অনুসন্ধান হইল না; 
কালও অতিবাহিত হইতেছে; এই সমস্ত 
চিন্তা করিয়৷ রঘুনন্দন রামচন্দ্র নিতান্ত কাতর 
হইয়! ক্ষণে ক্ষণে যুচ্ছিত হইতে লাগিলেন, 
আবার ক্ষণেই চেতন! প্রাণ্ত হুইয়। তিনি 
হৃদিস্থিতা জনক-তনয়াকে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। তিনি স্থবর্ণ-ধাতু-বিভূষিত পর্ববত- 
শিখরে উপবেশন পূর্বক বিমল বিশাল ব্যোম- 
তলে স্থবিমল পাগুরবর্ণ চক্্রম গুল, এবং শর- 
জ্জ্যোত্ন্ানুলিপ্ত। হ্বশোভিতা যামিনী দর্শন 
করেন, আর কন্দর্পশরে পরিতগ্ড হুইয়! 
একাগ্র চিত্তে কেবল প্রেয়সীকেই ভাবিতে 
থাকেন। 

একদ] লক্ষমণ ফলাহরণার্থ গমন করিয়া- 
ছেন, এই সময় পম্ম-পলাশাক্ষী জনকতন- 
য়াকে ভাবনা করিতে করিতে রামচন্দ্র শুন্য 
হুদয়ে শুষ্ক মুখে দীনভাবে শূন্যে সম্বোধন 
করিয়৷ লক্ষমণকে কহিতে লাগিলেন, লক্ষণ ! 
সহঅ্লোচন পুরন্দর সলিল দ্বার বস্ত্হ্ধরার 
তৃপ্তিসাধন পূর্বক সর্ধবশস্যাদি সম্পত্তি সম্পাদন 
করিয়া স্বীয় কর্তব্য কার্য শেষ করিয়াছেন। 
রাজনন্দন ! মন্দ্র-গম্ভীররাবী মেঘ সকল শৈল- 
ভ্রুম সমাশ্রয় পূর্বক সলিল বর্ষণ করিয়। 
নিবৃত্ত হইয়াছে। নীলোৎপল-দল-শ্যাম পয়ো- 
ধর-পুপ্জ দশ দ্রিক শ্যামল করিয়াছিল; এক্ষণে 
মদহীন মাতঙ্গগণের ন্যায় উহাদিগের বেগ 
মন্দ হইয়া আসিয়াছে । জলবাহী মহাবেগ-' 
সম্পন্ন কুটজার্জুনগন্ধী বঝঞ্চা-বায়ু, বৃন্ি ও 


মা িারলএিটার৯সৎ 








পা পাশাপাশি 











কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


১ 





বিদ্যুৎ-সহকৃত হইয়া! কতশত বার উশ্খিত 
হইত; কিন্তু এক্ষণে সমুদায়ই শান্ত হই- 
য়াছে। এঁ দেখ, গিরিপ্রন্থে অসন, সপ্তপর্ণ, 
কোবিদার এবং শ্যামল বন্ধুজীব বৃক্ষ সকলে 
পুষ্প প্রস্ফটিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! মেঘ, 
হস্তী, ময়ূর, প্রত্রবণ, কি ভেকের আর শব্দ 
নাই। প্রস্ফটিত পুগুরীক ও কুমুদনিকরে 
ভূষিত হুইয়! সরসী সকল, স্বসজ্জিতা-কামিনী- 
গণের ন্যায় শোভ ধারণ করিয়াছে । লক্ষ্মণ! 
চাঁহিয়। দেখ, প্রভূত-ধার!-বর্ধণে অভিষিক্ত 


হইয় পর্বত সকল নির্মল ও বিচিত্র-ধাতু- 


রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে, যেন 
উহার! গাত্রে বিবিধ অনুলেপন স্ত্রক্ষণ করি- 
য়াছে। সৌম্য সৌমিত্রে! সমস্ত জলাশয়ের 
জল নির্মল এবং উহাতে পদ্িনী প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে । সকল জলাশয়েই কুররকুল নিনাদ 
এবং হংস ও কারগুবগণ দলে দলে বিচরণ 
করিতেছে । অহে। ! বাল! জাঁনকী কাঞ্চন- 
পিগু-নিন্মিতের ন্যায় পুষ্পস্তবকবাহছিনী লত। 
সকল দর্শন করিতেছেন, কিন্তু আমায় না 
দেখিয়। কত.কফ্টেই তাহার কালাতিপাত হই 
তেছে! পুর্বেব কলহংস-রবে যে সর্বাঙ্গহ্থন্দরী 
কলভাধিণীর নিদ্র।-ভঙ্গ হইত, জানি না,আজি 
তিনি কি প্রকারে জাগরিত হইতেছেন ! 
আহ। ! প্রিয়া-সহচর চক্রবাকদিগকে বিহার 
করিতে দর্শন করিয়া, রাজীবলোচন1 বিশা- 
লাক্ষী কি প্রকারে একাকিনী কালক্ষেপ করি- 
বেন! .০সই ম্বগশাব-নয়নার বিরহে আমি 
বহুকাল স্ত্রখানুভব করি নাই। বিবিধ শরদৃ- 


“| গুণ-সযুক্ভেজিত মনৌভব আমার বিরহ-বিধুরা 


সপ পাপা পপ ৭. পে পপ ৯০ 
স্পিপীিশীপীত লি পিপিশিস্পী পপি স্টপ শত আপ 





৫৭) 


সেই যশম্থিনী স্থকুমারীকে পরিতাপিত না 
করিবেনই ব। কেন! 
ভৃষ্ণাতুর চাতকপক্ষী যেমন জলার্ী হইয়া 


দেবরাজের উদ্দেশে আর্তনাদ করে, নরব্যাস্্ব 


নৃপনন্দন রামচন্দ্রও সেইরূপ উক্ত প্রকারে 
বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে 
লক্গনীবদ্ধন লক্ষণ বিবিধ গিরিপ্রন্থে পর্যটন 
পূর্বক ফলাহরণ করিয়া অগ্রজের নিকট 

ত্যাঁগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইয়। মনস্ী 
স্থমিত্রানন্দন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র 
মানসিক দুঃখ-শোকে অভিভূত হইয়। জ্ঞান- 
শুন্য হইয়াছেন; তখন ভ্রাতার শোকে কাতর 
হইয়া! তিনি কহিতে লাগিলেন, আর্য ! বুথ! 
কামের বশীভূত হুইয়! নিজ সৌভাগ্য নষ্ট করি- 
তেছেন কেন! নিয়ত শোক কর] বিধেয় নহে; 
আপনি সমাধি অবলম্বন করুন; যোগকাধ্য 
পরিত্যাগ করিতেছেন কেন! যোগে সংযুক্ত 
করিয়া! মনকে প্রসন্ন করুন; এবং আত্ম- 


ূ 


। 
ঃ 
! 
] 


সাক্ষাৎ করিয়া মনোভবকে নিবারণ করুন । ূ 
মনোঁবলশালিন ! আপনি নিজ শক্তি অবলম্বন | 


করুন; অন্ভীসষ্টার্থ সাধনে যত্বুবান হউন । রাঁজ- 

২শ-ধুরদ্ধর ! জানকী নিজ সচ্চরিত্র দ্বারাই 
স্থরক্ষিতা; অন্যব্যক্তি সহজে তাহাকে কখনই 
আয়ত্ত করিতে পারিবে না। নরোতম ! এরূপ 
ব্যক্তি কেহই নাই, যে সাক্ষাৎ স্বলস্ত পাব- 


কের ন্যায় জানর্কার সমীপবভী] হইয়। দগ্ধ ন। | 


হয়। 

রামচন্দ্র লক্ষণের ঈদৃশ বাক্যে পরম 
পরিতুষ্ট হইয়৷ যথেষ্ট প্রশংসা পূর্বক লক্ষ্ম- 
ণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! ভুমি যাহা বলিলে, 


এ পপি স্পা পেপসি কনা? ৬ পপ পাক এ শা 


৮ শীপিশীকপীশিপ ও পি ৮ পিপি চা আসন ০ 








পাশপাশি পপি, পপ জীপ 


রী 





চে ৫ কপ লস শী লাস 


৷ ভাহা যেমন জান নি? , সেইন্ধপই 
। সর্বতোভাবে ধর্্ার্থসঙ্গত | নরোত্তম ! আমি 
তোমার এই হিত বাক্যের অনুসরণ করিব; 
তোমার ন্যায় হিতবক্তা আর কে আছে! 
আজি আমি অবিচলিত ধৈর্য্য অবলম্বন পুর্ববক 
শোকজনিত প্রলাপ পরিত্যাগ করিলাম । 
নিশ্চয়ই আমি সামান্য কার্যে উপেক্ষা করিয়া 
সমাধি অবলম্বন করিষ; আমায় ছুদ্ধর্ম মনো- 
ভবের প্রভাৰ পরাজয় করিতে হইবে। 





ত্রিংশ সর্গ। 





ন্ুগ্রীবাক্রোশ । 
" রাঁমচক্জর এইরূপ বলিয়া, মুহুর্তক1ল চিন্তা 
পুর্ববক কা্যপিদ্ধি-বিষয়ে লক্ষমণকে পুনর্ববাঁর 
কহিলেন, সৌম্য! বিষয়েচ্ছায় পরস্পর 
| বন্ধ-বৈর অভিমানী মহাঁবল রাজাদিগের এই 


উদ্‌যোগ-সময় উপস্থিত । জয়ার্থা পার্থিবগণ 


এই সময়ে ঘুদ্ধ-যণত্রা আঁরস্ত করিয়াছেন । 
কিন্তু এখনও স্থঞ্ীবের দর্শন পাইতেছি না; 
সমুচিত উদ্‌্যোগও দেখিতেছি ন।। সৌম্য! 
সীতার অদর্শনে আমি নিতান্তই পরিতপ্ত হই- 
তেছি, বর্ষার চারি বাস আমার পক্ষে শত 
বর্ষের ন্যায় অতীত হইয়াছে । মানদ ! আমি 
রাঁজ্যজব্ট,নির্ধ্বাসিত এবং প্রিয়াংরিরহিত হুইয়া 
ছুঃখে একান্ত-কাতর হইয়াছি; বানররাঁজ 
হগ্রীব তথাপি আমার প্রতি কৃপা করিতেছে 
ন।। রাম দূরদেশীয়, রাজ্যভষ্ট, অনাথ, দরিজ্ 
ও কাম-পীড়িত; রাবণ তাহার অবমাননা 


০ ০4 পাপ এ ও ১৪০৯ 
পে ীপসপী পিপিপি পসরা“ স্ঞগ-০ 





রাষায়ণ। 


সাপ 


করিয়াছে বলিয়াই সে আমার শরণাঁগত হই- 
যাছে, সৌধ্য ! এই সকল ভাবিয়াই বোধ 
হয়, দুরাত। বানররাঁজ হ্গ্রীব আমাকে শ্রাহা 
করিতেছে না। “দীতার অন্বেষণ করিব” এই 


প্রতিজ্ঞ পূর্বক সে স্বকাধ্য সাধন করিয়া 


লইয়াছে। কিন্তু হূর্বৃদ্ধি ম্ুগ্রীব এক্ষণে 'আর 
রুত প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে না। 

অতএব লক্ষ্মণ ! তুমি কিছ্ধিন্ধ্যায় প্রবেশ 
পূর্ধবক, গ্রাম্য-স্থখভোগে হুতজ্ঞান মূর্খ বাঁনর- 
রাজ স্রত্ীবকে আমার নাম করিয়া বলিবে, 
তুমি যে প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলে, তাহার সময় 
অতীত হইতেছে । বল বীধ্যাদি-সম্পন্ন, বিশে- 
ষত পূর্ব্বোপকারী অর্থীকে আশ। দিয়া সংসারে 
যে ব্যক্তি সেই আশ। ভঙ্গ করে, সে নরাধম। 
ভালই হউক, আর মন্দই হউক, একবার যে 
কথ! উচ্চারণ করিয়াছেন, সংসারে যেব্যক্তি 
সেই কথা প্রতিজ্ঞ ভাঁবিয়। রক্ষা করেন, 
তিনিই নরোতম। যাহারা মিত্রের নিকট 
সতকৃত ও কৃতার্থ হইয়াঁও মিত্রের কার্য না 
করে, তাহাব। কৃতত্ব; মরিলেও মাংসাদ 
পশু-পক্ষীর। তাহাদিপ্রের মাংস ভক্ষণ করে 
না। 

বস লক্ষণ! বাঁনররাজ হ্ৃত্রীব প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছিল,আমার প্রত্যুপকার করিবে; কিন্তু 
বিষয়-ভোগ্েই আসক্ত হইয়া! সে জানিতেছে 
না যে, চারি মান অতীত হইল। 

সৌমিত্রে! কাল অতীত হইতেছে; সহায় 
স্থগ্রীবও এই প্রকার অব্যবস্থিত-চিত্ত; সীতাঁর 
যে কি হইয়াছে, তাহাঁও জানা! যাইতেছে 


না; শ্বতরা আমি শোক না করিম্াই বা ূ 


চস 





সস পাডপউল 








সস অনিল 


ৃ কিছ্িন্ধযাকাণ্ড। 


শ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। রিপুঞ্য় ! 


যেজন্য মিত্রতা করিয়াছিলাম, ধানররাজ 
এক্ষণে স্বকার্যয সাধন করিয়া তাহা আর 
স্মরণ করিতেছে না) সে কামের বশবত্া 
হইয়া নির্নজ্জ ভাবে পরিজন-সহ বিহার 
করিতেছে; আর আমরা শোকে কাতর হই- 
তেছি! 

অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! তুমি স্বগ্রীবের 
নিকট গমন পূর্বক আমার নাম করিয়া বলিবে 
যে, স্প্রীব ! জানকীর বিষম্মে সত্বর চিস্তা 
কর; কাল যেন অতীত না হয়। নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে, তুমি রণস্থলে মতকর্তৃক সমারুষ্ 
কাঞ্চনপৃষ্ঠ শরাসনের বিছ্যুৎসঞ্চয়-সন্নিভ রূপ 
দর্শন করিতে ইচ্ছ! করিয়াছ। বানর! তোমার 
ইচ্ছা! হইয়াছে যে, তুমি যুদ্ধ-ভূমিতে ক্রোঁধা- 
ক্রান্ত-মদীয়-বজ্তনিষ্পেষ-সদৃশ দারুণ জ্যাতল- 
নির্ধোষ শ্রবণ করিবে । বালি নিহত হইয়া 
ঘে পথে গমন করিয়াছে, সে পথ রুদ্ধ হয় 
নাই। অতএব স্থৃপ্রীব! প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন 
কর; বালি-পথের অনুগমন করিও ন1। 
পূর্ব্বে আমি বাণ বারা একমাত্র বালিকেই 
কেবল বিনাশ করিয়াছি, কিন্ত তুমি যদি 
প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হও, তাহা হইলে 
তোমায় সবান্ধবে সংহার করিব । 

অতএব বানররাজ ! তুমি সনাতন ধর্মের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়! প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন কর। 
আজি সরলপাতি-শর-সমৃহ দ্বার! নিহত হইয়া 
প্রেহগতি-প্রাপ্ত বালির সহিত ঘমালয়ে 
সাক্ষাৎ করিও এ।। 


১] 
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একত্রিংশ সর্গ। 


লক্ষণ-প্রয়াঁণ। 

মহামন! ক্রোধন-স্বতাব খীমাপ লঙ্গমণ, 
শোকাভিপরিপুত রামচজ্দ্রের উক্ত বাক্য 
শ্রাবণ পূর্বক তাহার অভীব্ট-কার্ষা-সাধনার্থ 
উত্তর করিলেন, ঘআর্ধ্য ! বানর দ্বগ্রীব সাধুর 
সমুচিত ব্যবহার করিতেছে না; আপনকার 
প্রসাদে যে অকণ্টক বানররাজ্য ভোগ করি- 
তেছে, সে তাহাও মনে করিতেছে না; 
ম্বতরাং বোধ করি, সে আর বানরর়াজ্য-লক্ষমী 
ভোগ করিতে পাইবে না, এই জন্যই 
মিত্রতাপ্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি হই- 
তেছে ন1। বুদ্ধিভ্রংশহেতু গ্রাম্য্ৃখে আসক্ত 
হইয়া সে যথেচ্ছ বিহার করিতেছে; প্রত্যুপ- 
কারে তাহার আর মনও নাই; অতএব সে 
নিহত হুইয়৷ অগ্রজ বালির সহিত সাক্ষাৎ 
করুক; এরূপ নির্ণ ব্যক্তিকে রাজ্য প্রঙ্গান 
করা উচিত হয় না। আমার কোপবেগ 
এতাদৃশ পরিবর্ধিত হইয়! উঠিয়াছে যে, আমি 
আর নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না; 
অনুদ্যোগী হৃত্রীবকে অদ্যই বিনাশ করিব ; 


| কগীন্দর-পুত্র অঙ্গদই নিহত-শক্র হইয়া নরেক্দ্র- 
| তনয়! সীতাঁর অন্বেষণ করিবে। 


রণচগুবেগ হুমিত্রানন্দন স্বীয় অভিপ্রেত | 
কার্ধ্য নিবেদন পুর্ববক শরাসন হস্তে গাত্রো- 
খাঁন করিলে, শক্রনিহন্তা রামচন্দ্র অনুনয় 
পূর্বক কাঁলোচিত বাক্যে তাহাকে কহি- 
লেন, বৎস! আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি কখ- 
নই এপ্রকাঁর পাঁপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন 
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না। যিনি সম্যক বিবেক দ্বারা কোপ দমন 


করিতে পারেন, তিনিই বীর; তিনিই পুরুষো- 
তম। লম্মমণ ! তুমি সচ্চরিত্র; অতএব আজি 
এরূপ কার্ধ্য করা তোমার কর্তব্য হয়: না ; 
তুমিন্গ্রীবের প্রতি যেরূপ ব্যবহার ও সৌহার্দদ 
প্রদর্শন করিয়া আমিতেছ, আজিও সেইরূপ 
করিবে । পরুষ বাক্য না বলিয়! তুমি মিত্রো- 
চিত মিষ্ট বাক্যেই ্গ্রীবকে এইমাত্র বলিবে 
যে, সময় অতীত হুইতেছে। 

পুরুষশ্রেষ্ঠ শুভলক্ষণ শ্রীমান লক্ষণ 
কর্তব্য-বিষয়ে অগ্রজের যথাযথ উপদেশ 
প্রাপ্ত হইয়। কিক্ষিন্ধ্যানগরী যাত্রা করিলেন । 
ভ্রাতার্‌ প্রিয় ও হিত-কাঁধ্য সাধনে নিরত 
প্রাজ্ঞ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া অতিবেগে বানরের 
আবাপ-ভবনোদ্দেশে গমন করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর্ধ্য রামানুজ লক্ষণ ইন্দ্র-শরা- 
সন-সদৃশ শরাসন ধারণ করিয়া তৎকালে 
সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন। রাঁম-কোপ-সমুৎপন্ন-প্রস্বলিত 
পাবক-পরিরৃত হইয়া লক্ষমণ প্রকোপিত 
প্রভঞ্জনের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ; 
যাইতে যাইতে বেগ দ্বার বহুতর শাল, 
তাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া! ফেলিলেন 
কার্যের গৌরববশত তিন দুরে দূরে পাদ 
[বক্ষেপ করিয়। ভ্রততর গমন .করিতে লাগি- 
লেন। 

অনন্তর সৌমিত্রি স্বস্ব কার্ধ্যে সাবধান 
মহাবল শৈলসস্কাশ বানরগণে পরিব্যাপ্ত। 
বানর-রাজনগরী দেখিতে পাইলেন । লক্ষম- 
গকে তাদৃশ-ভাবাপন্গ দর্শন করিয়। কুঞ্জরাকার 
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শত শত বানর ভয়-প্রযুক্ত অতি প্রকাণ্ড |. 
প্রকাণ্ড বৃক্ষনরুল গ্রহণ করিল। বানরগণ 
প্রহরণ গ্রহণ করিল দেখিয়া লক্ষমণ ক্রোধে 
ঘতসিক্ত পাঁবকের ন্যায় অধিকতর প্রস্বলিত 
হইয়! উঠিলেন। কাল, মৃত্যু ও যুগান্তের 
ন্যায়, ক্রুদ্ধ লক্ষণের মুক্তি দর্শন পূর্বক বানর- 
গণ তীত হইয়া! দলে দলে পলায়ন করিতে 
লাগিল; এবং অবশেষে হ্ুশগ্রীবের ভবনে 
প্রবেশ করিয়া বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্রীদিগকে 
নিবেদন করিল, লক্ষ্মণ রুদ্ধ হইয়া আগমন 
করিতেছেন। স্থগ্রীব তৎকালে তারার সহিত 
স্বখে বিহার করিতেছিলেন ; অতএব বানর- 
বীরগণ চীংকার করিলেও তিনি তাহা 
শুনিতে পাইলেন না। 

অনন্তর সচিবগণের আজ্ঞাক্রমে শৈল ও 
কুপ্জর-সঙ্কাশ লোমহর্ণ বানর সকল পুরীমধ্য 
হইতে বহির্গত হইল। নখ-দংস্রায়ধ বিকৃত- 
দর্শন বানরগণ সকলেই মহাবীর; তাহা- 
দিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দশ হস্তীর, 
কাহারও কাহারও শত হস্তীর, কাহারও 
কাহারও ব! সহজ হস্তীর বল। বিক্রম সক. 
লেরই সমান। কাহারও কাহারও বল সাগর- 
প্রবাহ-সদৃশ; কাহারও কাহারও বেগ বায়ুর 
সমান। তম্মধ্যে এরূপ বানরও ছিল, যাহা, 
দিগের বলের ইয়ত্তা হয় না। 

মহাত্বা! স্থগ্রীবের এই প্রকার বানর- 
সৈন্যে আকাশ পরিব্যাপ্ত এবং-.কিছ্বিন্ধ্যা-বন 
সমাকীর্ণ হইয়া -পড়িল। অনস্তর সচিবগণের 
আজন্ঞাক্রমে ছুর্দীর্য অঙ্গদ মহাবেগে কিক্কি- 
হ্ধযার দ্বার সকলে ধাবিত হইতে লাগিলেন । 
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নতখন লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, বালিপালিতা 
কিক্ষিন্ধ্য চারি দিকেই দ্রমহস্ত বানরগণে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 

অনস্তর বানরগণ প্রাকার পরিখা মধ্য 
হইতে ও নগরোদ্যান হইতে বহির্গত হইল; 
যাহারা বহির্দেশে ছিল, তাহারাও অগ্রসর 
হইয়। আমিল। বজসমনিস্থন মহামেঘাকার 
বানর সকল এ সময় লক্ষণের সমীপে সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল। এঁ শব্দে হ্গ্রীবের 
চৈতন্য হইল; তারাও 
জন্মাইয়া দিলেন । তখন হ্শ্রীব মন্ত্রিগণের 
সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃন্ত হইলেন। দেবগণ 
যেমন ইন্দ্রের চতুর্দিকে উপবেশন করেন, 
বিনত, স্থষেণ, নীল, নল, অঙগদ ও বুদ্ধিমান 
বায়ুপুত্র হনুমান, এই সকল মহাত্ম। বানর- 
গণও মেইরূপ বানররাজ স্ুগ্রীবের চতুর্দিকে 
স্সবহিত চিন্তে উপবেশন করিলেন | তাহার! 
সকলেই বলবিক্রম-সম্পন্ন এবং মন্ত্রণা-কার্ধ্যে 
সুদক্ষ । বাঁনররাজ স্ুগ্রীব কর্তব্য-নিশ্চিতি- 
বিষয়ে মন্ত্রিগণের উত্সাহ ও প্রমাণ, এবং 
সমাগত-লক্ষমণ-সম্বন্ধে উচ্চাবচ সমস্ত বক্তব্য 
শ্রবণ করিলেন। 

অনন্তর বৃহস্পতি যেমন দেবরাঁজকে, 
মন্ত্রিপ্রধান পবননন্দন হনৃমানও সেইরূপ 
বানররাজ হুপ্রীবকে স্তব করিয়া কহিলেন, 
রাজন! সত্য প্রতিজ্ঞ মহোৎসাহ-সম্পন্ন ভ্রানৃ- 
ঘয় রাম ও লন্ষমণ আপনাকে রাজ্যপ্রদান 
করিয়! আপনকার উপকারেই ব্রতী আছেন। 
তাহাদিগের ছুই জনের একজন লক্ষণ 
ধনুহন্তে আগমন করিয়। দ্বারে অবস্থিতি 


তাহার চৈতন্য 


করিতেছেন ; বাঁনরগণ তাহারই ভয়ে কম্পা* 
ন্বিত কলেবরে আর্তনাদ করিতেছে । রাম- 
চন্দ্রের ভ্রাতা এই লক্ষমণ তাহারই আজ্জাক্রমে 
তাহারই বক্তব্য বহন করিয়া! উদযোগরূপ- 
রথারোহণে উপস্থিত হইয়াছেন । 

মহাত্বা হনুমানের বাক্য শ্রবণ  পর্ধবক 
অঙ্গদ শোকাবিষ্ট হইয় পিতৃব্যকে নিবেদন 
করিলেন, হনুমান যাহ! বলিতেছেন, সম- 
স্তই সত্য । আপনি হয় যাইয়! লঙ্গ্মণের 
মহিত সাক্ষাত করুন, ন। হয় ভাহার আগমন 
রোধ করুন; যাহ! মঙ্গল বিবেচনা! করেন, 
তাহাই করুন। লক্ষণ কিস্ত সত্যই তুদ্ধ হইয়া 
আগমন করিতেছেন; কিন্ত কেন যেত়িনি 
ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, আমর! কেহই তাহার কারণ 
অবগত নহি। 


দ্বাত্রিৎশ নর্গ। 


টির 
হনুমন্াক্য । 

হনুমান প্রভৃতি মন্জ্রিগণ এই কথা কহিলে 
সগ্রীব বিষগ্নভাঁবে অধোবদনে মুহূর্তকাল 
চিন্তা করিলেন। তদনস্তর বলাবল নিশ্চয় 
করিয়া বাকা-বিশারদ বানররাজ হ্হগ্রাব) 
মন্ত্রণা-নিপুণ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, সচিবগণ ! 
আমি এরূপ কোন অসদ্যবহার বা ছুক্ষর্পাই 
করি নাউ,যাহাতে রাঘবের ভ্রাতা লক্ষ্মণ তুদ্ধ 
হইয়া, এস্থানে আগমন করিয়াছেন । অতএব 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার ছিদ্দোম্বেষী 


শক্রগণ আমার সৌভাগ্য সহ করিতে অসমর্থ 











“পান্না রা ৮ --শিশশশ 





রামায়ণ 





মিত্রতা রক্ষ। করা অতীব কঠিন। মানুষের 
চিত্ত স্বভাবতই চঞ্চল; স্ৃতরাঁং অল্প কারণেই 
গ্রণয়-ভঙ্গ হয়; এই জন্যই আমি রাঘবের 
ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি; তিনি আমার 
উপকার করিলেন, কিন্ত আমি ভাহার প্রত্যুপ- 
কার করিতে পারিলাম না। 

স্থত্ীব এই প্রকার কহিলে, বাগ্িশ্রেষ্ঠ 
বানরযৃথপতি হনুমান মন্ত্রীদিগের সমক্ষে 
উত্তর করিলেন, বানরগণেশ্বর! আপনি যে 
প্রণয়-সহকৃত উপকার বিস্মৃত হইবেন না, 
ইহা বিচিত্র নহে। ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম শুর 
রামচন্দ্র আপনকারই ইত্টপাধন জন্য মহাধনু 
আকর্ষণ করিয়া] বালিকে বিনাশ করিয়াছেন । 
অতএব সম্পূর্ণই ঘোধ হইতেছে, রাঘব 
এক্ষণে প্রণয়-কোপেই কুপিত হইয়াছেন, 
ইহাতে আর সন্দেহই নাই। সেই জন্যই 
তিনি ভ্রাত! লক্ষমীবর্ধন লক্ষাণকে প্রেরণ করি- 
যাছেন। কালবিৎশ্রেষ্ঠ! আপনি ভুলিয়। 
রহিয্লাছেন ; জানিতেছেন ন। যে, প্রত্িআত 
সময় উপস্থিত হুইয়াছে। দেখুন, শরৎ-শোভা 
উপস্থিত ; সপ্ুচ্ছদ-কানন্‌ পুগ্পিত হইয়াছে; 
আকাশে আর মেঘ দৃষ্ট হয় না; যাবদীয় 








গ্রহ নক্ষত্র, সমস্ত দিক এবং সরোবর ও সরলী. | 
সকল নির্মল হইয়াছে। উদ্যোগের সময় 


ডঃ 
৬৪ 
| হইয়। রামচল্্রুকে কোন না কোন অলীক ৰ 
: দোষের কথ! শ্রবণ করাইয়াছে। সুতরাং 
1 তৎপক্ষে আমার.যাহ! কর্তব্য,তোমরা। তাহাই 
উপদ্দেশ কর) তোমরা তত্বিজ্ঞান-বিষয়ে 
হবদক্ষ | নিশ্চয় জানিবে, রাঘব কি লক্ষমণকে 
আমি ভয় করি না; কিন্তু অকারণে বন্ধু ত্রুদ্ধ 
হইয়াছেন, এইজন্যই আমার উদ্বেগ উপস্থিত 
হইয়াছে । মিব্রত। কর! অতি সহজ; কিন্তু 
০ 


উপশ্থিত; কিন্তু বানররাজ! আপনি তাহ! 
জানিতেছেন না। আপনি ভুলিয়া গিয়া- 


ছেন, ইহা স্পষ্ট বিশ্বাস করিয়াই লক্ষণ এই | 


স্থানে আগমন করিয়াছেন। বানরোত্তম ! 
ভা্যা-হরণ-নিবন্ধন মহাত্স। রামচন্দ্র একাস্ত- 
কাতর হইয়াছেন; এ অবস্থায় যদিও তিনি 
কোন পরুষ বাক্য বলেন, তাহা সহ কর 
আপনকার কর্তব্য; তিনি আপনকার উপকার 
করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে ক্তাঞ্জলিপুটে 
লক্ষমণের ক্রোধ শান্তি করাভিন্ন আমি আপন- 
কার অন্য কিছুই কর্তব্য বিবেচন! করি না। 
রাজন! আমি জানি, মন্ত্রিগণ স্পষ্ট কথ 
কহিবে; এইজন্যই ভয় ত্যাগ করিয়া আমি 
আপনাকে ছিত কথাই কহিতেছি। বীরবর ! 
রাঘব ক্রুদ্ধ হইলে শরাসন উদ্যত করিয়া সচরা- 


চর ভ্রিলোক্যও বশবস্তী করিতে পারেন। অত- 


এব তাহাকে কোপিত কর! আপনকার উচিত 
হয়না; বরং বারংবার অনুনয়-বিনয় করিয়া 
তাহার কোপ শান্তি করাই আপনকার কর্তব্য। 
বিশেষত রাজন ! আপনি যখন কৃতজ্ঞ ; কৃত 


উপকার আপনার বিলক্ষণ স্মরণ আছে). 


তখন আপনি পুত্র ও বন্ধু-ধান্ধবগণের সহিত 
তাহার নিকট দণ্ড প্রণত হইয়া নিজ 
প্রতিজ্ঞা পালন করুন; সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন। 
রাজন! আপনি প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ- 
লিত হইয়াছেন শ্রবণ করিলে, রাঘব গিশ্চ- 
মই ভ্রিলোক দগ্ধ করিবেন। অতএব নিজ 
বাক্যের অন্যথা করা আপনকার উচিত হয় না) 


এ 





পাপী 5 


পল 8 


5 কিকিন্্যাকাও। 





৬৫ 





রা রি এগ শীল ০ 


বানিররাজ । আপনকার বিক্রম অগ্নি ও ইক্দ্রা- 


্রয়স্ত্িৎশ সর্গ। 


লক্ষাণ-প্রবেশ । 

এদিকে শন্রনিহন্তা লঙ্ষমণ ক্রোধ পরি- 
পুর্ণ হইয়া! রামচন্দ্রের আঁজ্বাক্রমে ভীষণ 
 কিক্ষিন্ধা-গুহায় প্রবেশ করিলেন । দ্বারদেশে 
যে সমস্ত মহাকায় মহাবল বানর ছিল, 
তাহ1র। লক্ষাণকে দেখিবামাত্র সকলেই কৃতা- 
প্ললিপুটে ভাতচিন্তে দণ্ডায়মান রহিল । ক্রুদ্ধ 
স্সমিত্রানন্দন তেজে অগ্নির ন্যায় ভ্লিতে- 
ছিলেন এবং ঘনঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে- 
ছিলেন; তাহাকে দর্শন করিয়া বানরগণ 
সকলেই ভীত হুইল; কেহই তাহাকে নিবারণ 

করিতে সমর্থ হইল না। 
অনন্তর রোঁষপরিপূণ শত্রনিহস্তা লক্ষ্মণ 
গুহামধ্যে প্রসেশ করিয়া দেখিলেন, যক্গৃহ- 
সমাকীর্ণা সেই শ্ববর্ণময়ী মহতী দিব্যগুহ! 
তীব মনোহারিণী। বিবিধ কানন ও উদ্যান 
সকল উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে । 
স্পানে স্থানে কানন-নিবহে নানাবর্ণের নাঁনা- 
৮ গার পুষ্প সকল প্রস্ফটিত হইয়। আছে। 
"গামধ্যে হন্ম্য ও প্রাসাদ সকল পরস্পর 
“ পড় ভাবে বিনিশ্মিত হইয়াছে ; এবং 
“ধপ্রকার বন্য জীবজস্তগণ গুহার শোভা 


1... পন করিতেছে । কামফলপ্রদ পাদপ- 


'" সমান্ীর্ণ বিশ্বকর্র-বিনির্দিতা। এ দিব্য 


শত আপি 








] 
গুহা, দেব ও গন্ধর্বগণের ওরসজাত দিব্য- 


মাল্যাম্বরধারী প্ররিয়দর্শন কামরূপী বানর- 
গণে পরিশোভিত হইয়া আছে। উহার 
মহাপথ সকল চন্দন, অগুরু, পদ্ম এবং 
মৈরেয় ও মধুর স্গন্ধে আমোদিত হইয়াছে। 
লক্ষণ দেখিলেন, চারিদিকেই পথপ্রান্তে 
কৈলাস-শিখরাঁকার শুভ্রবর্ণ প্রাসাদ-শ্রেণী 
বিরাজমান রহিয়াছে । তিনি রাজমার্গে দেব- 
গণের মন্দির সকলও দর্শন করিলেন । এত- 
ভিন্ন সর্বত্রই শুধাধবলিত স্থনির্মিত বিমান- 
গৃচ, পদ্ম-সমাকীর্ণ সরোবর, পুষ্পিত কানন 
সকলও দেখিতে পাইলেন। এক ম্থচ্ছ- 
সলিল আোতম্বতীও তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল। তিনি রাজমার্গপ্রান্তে অঙ্গ, টমন্দ, 
দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, বিছ্যুম্মাল, 
সম্পাতি, সৃধ্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু, ম্থবাহ্ছ, 
নীল, পনস, কুমুদ, ধু, বিনত, কেশরী, শত- 
বলি, কুক্ত ও রভ, এই সকল ধীমান মহাবল 
বানর-শ্রেষ্ঠগণের অত্যুৎকুষ্ট বাসভবন সক- 
লও দর্শন করিলেন; শ্ুদৃঢ়-নির্মিত শ্বেতাত্র- | 
সঙ্কাশ দিব্যমাল্য-বিভৃষিত এঁ সমস্ত ভবন ৰ 
প্রভূত ধনরত্বে পরিপূরিত ও স্ত্রীরত্বে পরি- 
শোভিত হইয়া আছে। 

অবশেষে লক্ষণ, বানররাঁজ হ্বগ্রীবের বাস- 
ভবন দেখিতে পাইলেন ; মহেন্দ্র-ভবন-সদৃশ 
এ ছুরাক্রম্য মনোহর ভবন পাণুরবর্ণ পর্ববত 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। কৈলাসশিখর-সঙ্কাঁশ শুভ্র 
বর্ণ প্রাসাদ-শিখর ; এবং সর্বর্তকলোৎপাদক 
বিবিধ পাঁদপ-সকল উহার শোভা সম্পাদন 
করিতোছ। মহ্েন্দ্রপ্রদত্ত নীল-জীমূত-সঙ্কাঁশ 


ক সপ ক 





পর 
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স্থন্দর-দর্শন নন্দনজাত দিব্য বৃক্ষ সকলও 
উহার চারি দিক অলঙ্কৃত করিয়া আছে। 
ভীষণাকার শস্ত্রপাণি বানরগণ উহার সর্বত্র 
রক্ষা করিতেছে) এবং সর্বত্রই দিব্য পুষ্প- 
সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে । নাঁনা-রত্ব-বিভূষিত 
স্থরম্য স্থগ্রীব-ভবনের তোরণ সকল তপ্ত- 
কাঞ্চনে বিনির্ষ্মিত। লক্ষ্মণ স্ৃধাধবলিত এ 
স্থবিপুল দিব্য ভবন দেখিতে পাইলেন। 
অনন্তর, লম্ষমণ আগমন করিতেছেন 
জানিয়া, ক্বৃগ্রীবের আন্হাক্রমে মন্ত্রিগণ কৃতা- 
গঁলিপুটে ধীরভাবে তাহার প্রত্যুদ্গমন করি- 
লেন। লক্ষ্মণ ছুর্ববলতা-নিবন্ধন নহে, কেবল 
ধর্মানুরোধেই হনুমান প্রভৃতি বানরদিগের 
সহিত যথাবিধি সম্ভাষণ পূর্বক প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। একে একে সপ্ত কক্ষ 
অতিক্তম করিয়া ধন্মাত্বা ভরতানুজ লক্ষ্মণ 
অবশেষে অতীব শ্রক্ষিত বিবিধ-মাল্যাসন- 
মমারত স্ববিপুল অন্তঃপুর দেখিতে পাই- 
লেন । উহার স্থানে স্থানে মহাযুল্য-আস্তর ণ- 
মগ্ডিত স্বর্ণ ও রজতখচিত বহুতর অত্যুৎ- 
কৃষ্ট আসন শোভিত হইয়া আছে। লক্ষণ 
এ স্থানে অতীব স্থমনোহর স্থমধুর গীতশব্দ 
শ্রাবণ করিলেন ; তন্ত্রী, বীণা ও বেণু এক- 
তান হইয়া বাজিতেছিল ; স্তগ্রীবের অস্তঃ- 
পুরমধ্যে সৌমিত্রি অনেক হাবভাব-সম্পন্ন। 
রূপবতী মহিলাও দর্শন করিলেন | বিবিধা- 
কারা এ সকল মহিলা রূপফৌবনে গর্বিবিত1 ; 
উহ্বারা বিবিধ পু্পের মাল্য ধারণ ও নান! 
বর্ণের বসন পরিধান করিয়াছে ; এবং বিবিধ 
রুষ্ট আভরণেও অলঙ্কৃত হইয়া আছে। 








রামায়ণ। | 


লক্ষমাণ তথায় ম্বগ্রীবের অনুচরদিগকেও 


দেখিতে পাইলেন, উহাদিগের মধ্যে কাহা-' 


রও পরিচ্ছদ সামান্য নহে। তিনি বিশেষ 
লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার! সকলেই 
সম্তষ্ট ;-_সকলেই মদগর্বে গর্ব্বিত | 

একদিকে গ্বগ্রীবের এই প্রকার ছুঃখ- 
সম্ভোগ দর্শন, এবং অন্য দিকে অগ্রজের তাদৃশ 
কাতরতা ভাবনা করিয়া মহাবীর লক্ষণ 
ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। 
কোপে তাহার লোচনযুগল আরক্ত হইয়া 
উঠিল; তিনি ঘনঘন উষ্ণ নিশ্বান পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন ; তখন নরশার্দুল লম্মমণ, 
নিম পাঁবকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগি- 
লেন। তাহাকে প্রদীপিত-প্রলয়াগ্নি ও ক্রুদ্ধ 
নাগরাঁজের ন্যায় অবলোকন করিয়া যুবরাজ 
অঙ্গদ একান্ত উদ্ভ্রান্ত ও লজ্জায় অধোবদন 
ইইলেন। গৃহকক্ষা-স্থিত দ্বারপাল অন্যান্য 
বানরগণও কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত 
করিয়। লক্ষমণকে প্রণাম করিল। 

অনন্তর লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, হ্গ্রীব 
মহা আন্তরণে আচ্ছাদিত আদ্িত্যপ্রভ 
পরমাসনে উপবেশন করিয়। আছেন। তিনি 
আঙ্গে বিবিধ আভরণ, দিব্য অন্ুলেপন ও 
মাল্য ধারণ এবং দিব্যান্বর পরিধান করিয়। 
পুরন্দরের ন্যায় ছুর্জজয় প্রতীয়মান হছইতেছেন। 
মন্দরপর্বতে অগ্পরোগণ যেমন কুবেরকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে, শতসহআ পরম-রূপ- 
বতী কামিনীও সেইরূপ তাহাকে পরিবেষ্টন 
করিয়। রহিয়াছে । লঙক্গমণ দেখিলেন, মহাত্স। 
শগ্রীবের বামভাগে তাহার মহিষী তারা ও 


সকলের 


ৃ কিছিন্ব্যাকাণ্ড। 


দক্ষিণভাগে রুম! উপবেশন করিয়া আছেন ) 
'এবং ছুই পার্থ ছুই রমণী তগুকাঞ্চন-ভূষিত 
ছুই গুভ্রকান্তি বালব্যজন দ্বারা তাহাকে 
বীজন করিতেছে । 

স্থঞ্ীবের এইপ্রকাঁর ভোগ-ম্থুখ ও ওদা- 
সীন্য দর্শন এবং রামচকন্দ্রের তাদৃশ কাতরভাব 


(ভাবনা করিয়া লক্ষমণ দ্বিগুণিত জুদ্ধ হইয়া 


উঠিলেন। ক্রোধাতিশয্য-নিবন্ধন তাহার 
নয়ন-যুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি 
ক্রুকুটীবন্ধন ও রুচির-অধরোষ্ঠ-দংশন করিয়া 
চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ, এবং অগ্নিশিখা-বেষ্টিত 
কুপিত সপ্তশির! ভূজঙ্গমের ন্যায় মুকুর্ু্থ 
দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন শরামনহস্ত 
সৌমিত্রিকে দর্শন করিয়। স্থপ্রীব কৃতাঞ্জলি- 
পুটে শশব্যন্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তাহার 
ছুই ভার্ধ্যা তার! এবং রুমাঁও কৃতীঞ্জলিপুটে 
লন্ষমণের অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। উভয় পত্বীর মধ্যগত হইয়া স্তগ্রীব 
বিশাখাদ্য়ের মধ্যগত পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় 
প্রকাশ পাঁইলেন। 

অনন্তর স্গ্রীব পুরোহিত ও অমাত্যগণ 
মমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিয়া বহুমাঁন 
পূর্বক লক্ষমণকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। 


চতুস্তিৎশ সর্গ। 
লক্ণ-বাক্য। 
অনন্তর বানরাজ স্বগ্রীব, স্বগৃহ-প্রবিষ্ট 


মহাবীর লক্ষষণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
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উপবেশন করুন। কিন্তু জ্যেষ্টের নিদেশ- 
শিরুদ্ধ লক্ষমণ, গর্ভরুদ্ধ ভূজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ববক উত্তর করিলেন, 


কপীশ্বর ! কার্ধ্য শেষ না করিয়া, দুত্ত কখনও ; 


সৎকার-্প্রতিগ্রহ, কি ভোজন বা উপবেশন 
করিতে পারে না। বাঁনররাজ! দূত যখন 
প্রভুর কর্তব্যসাঁধনে কৃতকাধ্য হইবে, তখনই 
সে সৎকার প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে । 
আর্ধ্য রাঁমচন্দ্রের কর্তব্য-বিষয়ে এখনও কিছুই 
স্থির হয় নাই; অতএব আমি কি করিয়। 
তোমার সৎকার গ্রহণ করিতে পারি ! 

লক্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে 
বানররাঁজ স্ুগ্রীবের চিত্ত ব্যাকুল হুইয়। 
উঠিল। তিনি প্রণাম করিয়া সৌমিন্িকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে ! অধিক আর কি বলিব, 
আমরা, অক্রিষ্টকন্মা রামচন্দ্রের কিস্কর; তিনি 
যাহা! আজ্ঞা করিবেন, আমরা তাহাই সম্পা- 
দন করিব । লক্ষণ! আপনি পাদ্যার্ঘ গ্রহণ 
করিয়া দিব্য আসনে উপবেশন করিলে, 
আমি আপনাকে সমস্ত নিবেদন করিব, 
যাঁহ। শ্রবণ করিয়া আপনকার সন্তোষ 
জন্মিবে। 

লক্ষ্মণ কহিলেন, আঁধ্য রামচন্দ্র আমায় 
আদেশ করিয়াছেন, কাধ্য শেষ ন1 করিয়। 
ভূমি বানরের গৃহে সৎকার গ্রহণ করিবে 
না। কপে! অক্লিষ্টকর্ম্ম। রামচন্দ্র তোমাকে 
যাহ! আদেশ করিয়াছেন, বলিতেছি, শ্রবণ 
কর; এবৎ শ্রবণ করিয়৷ সম্যক বিবেচন! 
পূর্বক তোমার যাহা কর্তব্য বোধ হয়, 
কর। 
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শর্রনিহত্ত্া লক্ষণ এইরূপ বলিয়। অব- 
শেষে জ্্ীগণ-পরিবৃত সমীপস্থিত বানররাজ 
স্ব্ীবকে পরুষ বাক্যে কহিতে অশরম্তু করি- 


লেন । তিনি কহিলেন, বানররাজ ! যে রাজ! 


এ 


ওদার্ায ও কুলমধ্যাদা-সম্পন্ন, দয়ালু হৃদয়, 
লিতেক্ড্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং সত্যবাদী, সংসারে 
সেই রাজাই পূজিত হয়েন। আর যে রাজ! 
আধন্মে নিরত হইয়া উপকারী মিব্রদিগের 
নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় যথাবৎ সম্পাদন ন। 
করেন, তাহা! অপেক্ষা নৃশংস আর কে 
আছে! একটি তাশ্ববিষয়ে কোন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া যদি কেহ তাহা সম্পাদন না! করে, 
তাহা! হইলে তাহার শত-তশ্ববধের পাপ 
হয় এইরূপ গোসংক্রান্ত মিথ্যা কথায় 
সহক্রগোবধের পাপ স্পর্শে। আর মনুষ্য- 
সম্বন্ধি মিথ্যা-বাকা-নিবন্ধন মন্মষ্য আপনাকে 
ও পুর্র্পুরুষদিগকে নিরয়গামী করে । যদি 
কেহ ভূমিসংক্রান্ত কোনরূপ মিথ্য। কনে, 
তাঁহ। হইলে সেই মিথ্যানিবন্ধন তাহার 
উদ্ধা ও অধঃপুরুষ-পরম্পরার অসদ্গতি হয়। 
শাস্ত্রে ভূমিসংক্রান্ত মিথ্যা আর মন্ুষ্যসন্বন্ধি 
মিথ্যা তুল্য বলিয়াই অভিহিত হুইয়াছে। 
মনুষ্য ভূমিসৎক্রান্ত মিথ্যা কহিলে উদ্ধীধ 
সপ্ত পুরুমকে নিরয়গামী করে। বানররাজ ! 
ষে ব্যক্তি পুর্ববে উপকার প্রাপ্ত হইয়া 
উপকর্তার প্রত্যপকাঁর না করে, তাহাকে 
কৃতদ্ব বলে; কৃতস্ব ব্যক্তি সর্ববপ্রাণীরই বধ্য। 
কৃতন্র-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ৎ ব্রহ্ম! এবিষয়ে 
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চৌর বা ব্রতভ্রষ্ট ব্যক্তিরও বরং নিক্ৃতি 
আছে, কিন্তু কৃতত্বের কোনরূপেই নিস্তার 
নাই।”% 

বানররাজ ! তুমি সেই কৃতত্ব, পাপাত্বা, 
এবং মিথ্যাবাদী; তুমি আগ্রে আর্ষ্য রামচন্দ্রের 
নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু এক্ষণে 
তাহার কার্য সাধন করিয়া, প্রত্যুপকাঁর 
করিতেছ না! বানর-কুলপাংশন ! রামচন্দ্র 
তোমার ইষ্উটনাধন করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে 
সীতার অনুসন্ধান বিষয়ে যত্ব করা তোমার 
সর্ববথা কর্তব্ত হইতেছে । যাহার মিত্রের 
নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যুপকার না 
করে, তাহার কৃতদ্ৰ ; মরিলে, ক্রব্যাদ পশু- 
পক্ষিগণও তাহাঁদিগের মাংস ভক্ষণ করে না। 
ছুশ্মতে ! তুমি ইতিপূর্বে খধ্যমূক পর্ববতে 
পাণিস্পর্শ পূর্বক আমাদিগের নিকট যে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার আর 
তাহা স্মরণনাই! তুমি মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ; সামান্য 
হখসভ্তোগেই আসক্ত হইয়া কালযাপন করি- 
তেছ ; রামচন্দ্র জানিতে পারিতেছেন না 
যে, তুমি প্রকৃত সপঃ মণ্ডুকের ন্যায় রব করি- 
তেছ ! অক্রিক্টকন্ম। রামচন্দ্র তোমার উপ- 
কার করিয়াছেন, কিন্তু তুমি সে উপকার 
স্মরণ করিতেছ না, অতএব তুমি অতি 
পাপাত্সা। মহাভাগ মহাতা। রামচন্দ্র শ্ভাব- 
সিদ্ধ করুণাবলে পরিচালিত হইয়াই তোমাকে 
বানণররাজ্য প্রদান করিয়াছেন ! আজি শাণিত 





ঘেল্পোক কীর্তন করিয়াছেন, তাহাও বলি- ক্স নব স্যবাণ শব ন্্ীং মব্নলন লঘা। 


তেছি, শ্রাবণ কর। একত্রহ্গত্ব, সুরাঁপাঁয়ী, লিজ্মুনিন্িস্থিনা বাজল্‌ জলঘ্ নাব্তি লিজ্জুনি:॥ 
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কিছ্বিস্ব্যাকাণড। 





শরসমূহ দ্বারা তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে 
হইবে, ইহাতে আর সন্দেহই নাই। তোমার 
ন্যায় মূর্খ, অকৃতজ্ঞ ও স্ত্রীবশীভূত ছুরাত্বা- 
দিগের উপকার করা মহাত্মাদিগের কখনই 
কর্তব্য নহে। রাঁনররাজ ! কোন্‌ লোক-যাত্রা- 
ভিজ্ঞ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তোমার ন্যায় 
এতাঁদৃশ জঘন্য কামভোগে আসক্ত হইতে 
পাঁরে ! পূর্বে ময়দাঁনব ইন্দ্রের নিকট যেরূপ 
মহাব্যসন প্রাণ্ত হইয়াছিল,১১ তুমিও সেই- 
রূপ নিরস্তর স্ত্রীসাহচধ্যজনিত মহাবিপদ 
অবশ্টই প্রাপ্ত হইবে,সন্দেহ নাই । প্রতিজ্ঞা, 
মিত্রতা, এবং প্রদী প্ত-অগ্নি সমক্ষে হস্তে হস্ত- 
প্রদান, তুমি কিছুই গ্রাহ্ করিতেছ ন1! তুমি 
ছুষ্টাত্মা, কুটিলবুদ্ধি ও অসৎ) তুমি আমার 
সরল-চিত্ত সদ্বুদ্ধিমান সাধু ভ্রাতাঁকে বিলক্ষণ 
বঞ্চন। করিয়াছ ! পর্ববকালে গম্ভীর সাগরের 
জলরাশি যেরূপস্ফীত হুইয়! উঠে, অবমাননা 
নিবন্ধন তোমার উপর আমার মহান ক্রোধও 
সেইরূপ পরিবর্ধিত হইয়! উঠিতেছে ! বানর! 
তুমি নীচ, নৃশংস ও দুর্বৃত্ত; কামিনীই তোমার 
সর্বস্ব; আমি নিশিত শরনিকর ছারা এখনই 
তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব । হ্গ্রীব! 
বালি বিনিহত হুইয়! যে পথে প্রস্থান করি- 
য়াছে, সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; অতএব এখ- 
নও তুমি প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন কর, বালির 
পথ অনুসরণ করিও না। 

বানর ! আমি মহাবিষ-দৃষ্টিবিষ-আশীবিষ- 
সদৃশ মসরলপাতি-শায়কসমুহ দ্বারা এরূপ 
নিদর্শন প্রদর্শন করিব যে, তদ্দর্শনে আর 
কোন কামভোগ-নিরত শঠ ব্যক্তিই যেন 


কখনও মিত্রতাভঙ্গ করিতে সাহসী না 
হয়। 

সবগ্রীব! তুমি স্বজাতিদোষ-নিবন্ধন স- 
পথ-বিচ্যুত, চপলমতি, চঞ্চলপ্রকৃতি, মিথ্যা- " 
স্বভাব এবং কৃতত্ব, কিন্তু মিষ্টভাষী ; আমি 
এখনই শরনিকর দ্বার তোমাকে তোষার 
সেই অগ্রজের ন্যায় উম্মথিত করিব। 





পর্চাত্রৎশ সর্গ। 


তারাবাক্য । 
মহাবীর লক্ষমণ তেজে যেন প্রন্থলিত হই- 
য়াই এইরূপ কহিলে, তাঁরাপতি-নিভানন! 
তাঁর তাহাকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! আপনি 
এরূপ কহিবেন না। স্প্রীব বানরগণের অর্ধী- 
শ্বর এবং রাজা; অতএব তিনি এতাদৃশ 
পরুষ বাক্যের পাত্র নহেন। বিশেষত তাহাকে 
এরূপ বল] আপনকার উচিত হয় ন1। স্ত্রী 
অকৃতজ্ঞ, শঠ, ব! নৃশংস নহেন ; মিথ্যাতেও 
তাহার অভিরুচি নাই 7 তাহার বুদ্ধিও কুটিল 
নহে; তিনি মহাবীর। অপ্রতিম-বীর্য্য রামচন্দ্র 
তাহার যে অসামান্য হুছুক্ষর উপকার করি- 
য়াছেন, তিনি তাহ! কখনই বিস্মৃত হইতে 
পারেন না। রামচন্দ্রের প্রসাদেই তিনি কীর্তি 
ও পুরুষ-পরম্পরাগত বানররাজা, বিশেষত 
আমাকে, এবং রুমাকেও প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তিনি বহুকাল ক্রমাগত ন্বুদুঃসহ ছুঃখভোগ 
করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামচন্দ্রের অনু গ্রন্থে 
এই সমস্ত অনুত্তম-বিষয়-হুখ প্রাপ্ড ৪৪৪71 
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শ্তুতরাঁ উপভোগ করিতেছেন। লক্ষণ ! 
অগ্নর! ঘ্বৃতাচীতে আসক্ত হইয়া কাঁলবিৎ- 
শ্রেঠ মহাতপা বিশ্বামিত্রেরই যখন কাল- 


'জ্তন ছিল না,১২ তখন এই সামান্য বানরের 


কথ! আর কি বলিব! বিশেষ ইনি দশ 
বর্ষ অতিরেশে অতিবাহন করিয়াছিলেন ; 
আকাঙক্ষা পরিতৃপ্ত করিয়া, বিষয়-স্তুখ উপ- 
ভোগ করিতে পারেন নাই ! অতএব ইহাকে 
ক্ষম! কর] রামচন্দ্রের কর্তব্য । 

আর লক্ষ্মণ ! বিশেষ ন! জানিয়। শুনিয়! 
আপনকাঁরও সহস! ক্রোধের বশবর্তী হুওয়। 
উচিত হইতেছে না। পুরুষপ্রবর ! আপন- 
কার ম্যায় উদ্বারসত্ত্ব মহাত্মা! ব্যক্তিগণ বিশেষ 
পর্ষযযণঠলোচন। না করিয়! কখনই হঠাৎ ক্রোধের 
বশীভূত হয়েন না। স্বগ্রীব স্বভাবত ধর্ম, 
কৃতঙঞ্ঞ, এবং নিয়ত গুরুজনের নিদেশব্তাঁ ; 
অতএব তিনি কোন প্রকারেই পরুষ বাক্যের 
পাত্র হইতে পারেন না; বিশেষত আপন- 
কার নিকট তিনি এতাদৃশ বাক্যের প্রত্যাশা 
করেন নাঁ। সৌম্য! স্তুগ্রীব ধানরগণের 
রাজ, এবৎ আঁপনকার অক্রিক্টকণ্মমী অগ্রজ 
ভ্রাতার পরম-বন্ধু; অতএব পরস্তপ! আপন- 
কারভ্রাতা রামচন্দ্রের ন্যায়, ইনিও আপনকার 
প্রণয়পাত্র ও গুরু; রামচন্দ্রের উপরোধে 
ইহীকেও আপনফার পুজা ও মান্য কর! 
ফর্তব্য। আমি স্থগ্রীবের জন্য, প্রণত হইয়। 
একাগ্র চিন্তে আপনাকে প্রমাদন করিতেছি, 
আপনি এই মহারোষ জনিত প্রচগ্ড ভাব 
পরিত্যাগ করুন | স্তবশ্রীব, রামচন্জ্রের, ইফ্ট- 
সাধন জন্য কপিরাজ্য, ধন, ধান্য ও সমস্ত 


পেশী পিসি পাশপাশি ৯ পশলা? বাজ 
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রামায়ণ। 





সম্পত্তি ত্যাগ করিতে পারেন ; আমাকে 
এবং রুমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন; 
অধিক কি, নিজ জীবনও বিসর্জন করিতে 
পারেন। আর আর্য রামচজ্দ্র নিজ অলো'- 
কিক-কর্ম-পরম্পর। দ্বারা ভূনগুলে বিখ্যাঁত 
হইয়াছেন; তাদৃশ মহাত্সার যথোচিত 
প্রত্যুপকার করিতেই বা কাহার সামর্থ্য 
আছে! সেই মহাবাহু পুরুষপ্রবর নিশ্চয়ই 
স্রগ্রীবের ন্যায় সহস্র সহত্র ব্াক্তিকে ইচ্ছা- 
মত রাজ্যে স্থাপন ধা বিনাশ করিতে 
পারেন! 
তাত লক্ষ্মণ ! ক্রোধের বশবর্তী হওয়! 
আপনকাঁর উচিত হয় না। স্বপ্ীব সেই 
রাবণকে রণে সংহার করিয়া, রোহিণর 
সহিত শশাঙ্কের ন্যায়, সীতার সহিত রাম- 
চন্দ্রের যে মিলন করাইয়] দিবেন, তাঁহাঁতে 
সন্দেহ নাই। তিনি নিজে যেমন আমার ও 
রুমার সহিত মিলিত রহিয়াছেন, রামচন্দ্রকেও 
সেইরূপ সীতার সহিত মিলিত করাইবেন। 
পুরুষর্মভ ! আমি আপনাকে যাহা নিবে- 
দন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছি, বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। নরশান্দুল ! শুনিয়াছি মৈথিলী- 
হর্ত ছুরাত্সা পাধণের অধীনে লঙ্কায় দশ- 
সহত্র-কোটি যট্ত্রিংশৎ অযুত শতসহত্ 
রাক্ষস বাস করে । তথায় কামরূগী এতাবৎ- 
খ্যক রাক্ষসদিগকে সংহার না করিয়া, 
রাবণকে ধিনাঁশ কর! অসাধ্য । যথেষ্ট সহায় 
ব্যতীত রামচন্দ্র একমান্ত্র স্থগ্রীবকেই সহায় 
করিয়! সেই সমস্ত ভ্রুরকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে 
সংহার করিতে ও কখনই সমর্থ হইবেন না। 


পল শী সপে পেপে সাপ পাপা পীশ্প্পীসসপ সপ সী 
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| কিক্ষিম্ধাকাও | 


বালি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন; বানর- নরেন্দ্র! রাক্ষসরাজ রাবণের নগরী পৃথি- 


রাজ বালি এ সকল বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ছিলেন; আমি তীাঁহারই নিকট বিশেষ 
বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই জন্যই আপ- 
নাকে বলিতেছি । 
সৌমিত্রে! স্বয়ং রাঁবণও মহাবল ও 
সহাসত্ত্ব; তাহার বিক্রমও ভ্রিলোক-বিখ্যাত ; 
অতএব যখোচিত সহায় ব্যতীত মহাভুজ 
রাঁবণকে বিনাশ করা অসাধ্য । এই সহায়ের 
জন্যই, যুদ্ধার্থ বন্ুসংখ্য বানরপুঙ্গবদিগকে 
আনয়ন করিবার নিমিত্ত অনেক প্রধান প্রধান 
বাঁনরকে দিগ্দিগন্তে প্রেরণ করা হইয়াছে। 
বানররাজ স্থগ্রীব সেই সকল স্তবিক্তান্ত স্থমহা- 
বল বানরদিগের আগমন গ্রতীক্ষা! করিয়! 
আছেন; মেই জন্যই এখনও রামচন্দ্রের 
কাধ্য-সাধনার্থ বহির্গত হয়েন নাই। সৌমিত্রে! 
স্বগ্রীব ইতিপুর্ধেই যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
তাঁহাতে মহাবল বানর সকল অদ্যই আগ- 
মন করিবে । সহশ্রকোটি খক্ষ, শতকোটি 
গোলাঙ্ুল এবং পৃথিবীস্থ বিবিধ সাগর ও 
দ্বীপবাঁপী কোটি কোটি বানর ত্বরাধুক্ত হইয়া 
সাগরপ্রাস্ত হইতে অদ্যই আপনকার নিকট 
উপন্ফথিত হইবে । অমর্ষণ! আপনি শোঁক- 
তাপ পরিহার করুন। 
লন্মণ! আপনি শোণিত-রক্ত-লোচনে 
ষে প্রকার দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাতে 
আপনকার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়াই আমর! 
বাঁনররাজ-বনিভ1 সকলেই নিতাস্ত ভীত হুই- 
যাছি; আমাদিগের আশঙ্কা হইয়াছে, আবার 
বা পূর্বের মতই মহাবিপদ উপশ্হিত হয়। 


সস্তা স্প্পস্ (এ ৯৯৯ ও পপ শী 
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বীতেই হউক, আর আকাশেই হউক, আমি 
নিশ্চয় বলিতেছি, মহাঁবল বানরগণ তাহার 
সেই অভীষ্ট নগরী ধ্বংস করিয়া! আঁপনকার 
ভ্রাতার প্রেয়পী অনিন্দিতরূপা জানকীকে 
এই স্থানে আনিয়। দিবে। 


8850০ 


ষট্ত্রিংশ সর্গ। 





স্থগ্রীব-লক্ষ্পণ-বাঁক্য। 

মহাবীর লক্ষণ খজুস্বভাব, তিনি তারার 
ঈদৃশ ধর্মসঙ্গত বিনীত বাক্য শ্রবণ পূর্ধবক 
তাহাতে বিশ্বাস করিলেন । 

লন্ষমণ তারার বাক্যে বিশ্বাস করিলে, 
বানরগণেশ্বর স্থগ্রীব, আর্জ বসনের ন্যায়, রাম- 
লক্ষমণ-জনিত সন্ত্রাস পরিত্যাগ করিলেন । 
তখন তিনি ক্লন্বিত বহুবিধ বিচিত্র মহী- 
মাঁল্য ছি করিয়া ফেলিলেন; তীহাঁর মত্ত- 
তাও দুর হইল। 

অবশেষে দর্ব-বানর-বুখপতি ভীমবল 
সগ্রীব প্রীতিবদ্ধন মধুর বাক্যে লক্ষাণকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে! প্রনষ্ট এখর্য্য ও যশ, 
এবং পুরুষপরম্পরাগত বানররাজ্য, রাঁষ- 
চন্দ্রের অনুগ্রহেই আমি এই সমস্ত পুনঃপ্রাপ্ত 
হুইয়াছি। শক্রদমন ! রামচন্দ্র নিজ অলৌ- 
কিক কারা-পরম্পর। দ্বারা লোঁকে বিখ্যাত 
হইয়াছেন; পৃথিবীতে তাহার সদৃশব্যক্তি কে 
কাছে যে,তাঁহর অনুরূপ প্রত্যপকার করিতে 
সমর্থ হইবে! ধর্দ্দাত্া রঘুবীর নিজ তেজঃ- 
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প্রভাবেই রাবণকে বিনাশ ও সীতাকে উদ্ধার 
করিবেন ; তদ্বিষয়ে আমি কেবল উপলক্ষ 
মাত্র হইব । যিনি এক বাণেই যুগপৎ সপ্ত 
1 তাল, শৈল ও বহৃধাতল বিদারণ করিয়াছেন, 
তাহার সহায়ের অপেক্ষা কি! বিভে ! যিনি 
শরাসন আকর্ণ করিতে আরম্ভ করিলে জ্যা- 
শব্দে সশৈলবন-কানন! ধরিত্রী কম্পিত হইয়া- 
ছিল, তাহার .সহায়েই ব1 প্রয়োজন কি! 
তবে রামচন্দ্র শক্র-সংহারার্থ যাত্র! করিলে, 
আমি দলবল সমভিব্যাহারে অবশ্যই তাহার 
অনুগমন করিব, সন্দেহনাই | বিশ্বাস বশতই 
হউক, আর প্রণয়নিবন্ধনই হউক, মামার 
যে কোনও ক্রটি হইয়াছে, প্রার্থনা করি, 
কপানুহৃদয় রামচন্দ্র সমস্তই ক্ষমা! করিবেন; 
ত্রুটি কাহার ন! হইয়া থাকে ! 

মহাত্মা স্থগ্রীব এইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ 
তুষ্ট হুইয়৷ প্রণয়-সহকারে তাহাকে কহি- 
লেন, স্গ্রীব! তুমি যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ- 
স্বভাব ও সমরে অপরাগ্ুখ, তোমার এই 
বাক্য তাহারই অনুরূপ ও সম্যক যুক্তি- 
যুক্তই হইয়াছে । কপিরাজ! এক আমার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আর তুমি, তোমর! এই ছুই 
জন ভিন্ন, শক্তি থাকিতেও, কোন্‌ ব্যক্তি 
স্বীয় দোষ স্বীকার করে! বল ও ওদার্ষ্যে 
তুমি রামচন্দ্রেরই তুল্য ব্যক্তি । বাঁনররাঁজ! 
বিধাতা চিরন্থখের নিমিত্ই তোমায় রাঁম- 
চত্্রকে প্রদান করিয়াছেন 1 স্বপ্রীব! ভবা- 
দৃশ বিনয়ী মহাত্মা! ব্যক্তি যখন সহায় হুইয়া- 
ছেন, ভখন রঘুবীর রামচন্দ্র সর্বববিষয়েই 
সহায়সম্পন্ন হইয়াছেন। কপিশ্রেষ্ঠ! তোমার 


যে প্রকার স্বভাব, এবং যেরূপ অনুপম 
শৌর্য্য, তাহাতে শ্বসম্বদ্ধ বানর-রাঁজলঙ্গমী 
উপভোগ করিবার তুমিই একমাত্র যোগ্য 
ব্যক্তি। স্থগ্রীব! মহাপ্রতাপ রামচন্দ্র তোমার 
সাহায্যে অচিরেই সমরে শক্রকে সংহার 
করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু 
বীরবর! তুমি আমার সমভিব্যাহারে সত্ব 
পুরী হইতে বহির্গত হও, আর বিলম্ব করিও 
না; শীঘ্র যাইয়] ভার্ধ্যাহরণ-কর্ষিত বয়স্যকে 
সান্বনা কর। আঁর বাঁনররাঁজ! শোকাভিভূত 
রামচক্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি 
তোমাকে যে সকল পরুষ বাক্য বলিয়াছি, 
তুমি সে সমস্ত ক্ষমা কর। 

স্গ্রীব ! সেই মহাত্বা অগ্রজ রামচন্দ্রে 
শোকবিহবল বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্থতরাং 
আমার ক্রোধ জন্মিয়াছিল; সেই ক্রোধের 
বশবত্তাঁ হইয়াই আমি সহজ ছু স্বভাব পরি- 
হার পূর্ববক বিবিধ পরুষ বাক্য বলিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম। 


০ 


সগুত্রিৎশ সর্গ। 


০ ০০০০০ 


হনূমদাদেশ। 
মহাত্বা লক্ষণ এইরূপ কহিলে, বাঁনর- 
রাজ হ্বপ্রীব পার্বতী মন্ত্িপ্রবর হনুমাঁনকে 
আদেশ করিলেন, হনুমন | মহেন্দ্র, হিমাচল, 
বিদ্ধ্য ও কৈলাস পর্বতের শিখরে, মন্দরা- 
চলে, এবং পাণ্যগিরি-শিখরে ও পঞ্চশৈলে 
যে সকল বাঁণর বাস করিয়া আছে; পশ্চিম 


॥_________111. 8 ুর্ 





ও কিক্ষিন্ধাাকাও। 
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দিকের সাগর-প্রান্তে অন্যান্য তরুণাদ্িত্যবর্ণ 
ভ্রাজমান পর্বত সকলে যে সমস্ত বানর বাস 
করে; উদয়গিরি ও অন্তাচল যে সকল 
বানরের বাসস্থান ; অন্যান্য বিবিধ পর্ববতেও 
যে সমস্ত ভীষণাকাঁর ভীমবল বানর-পুঙ্গব 
বসতি করিয়া আছে; অঞ্জন পর্বতে যে সকল 
অগ্জনান্ুদ-সঙ্কাশ কুঞ্জর-সমতেজ। হরিযৃখপতি 
বাস করে : স্থমেরু-পার্থখে যে সকল কনক- 
প্রভ কপিকুঞ্জর মনঃশিলার গুহা! সকলে শয়ন 
করিয়া থাকে ; যে সকল বানর ধুত্র পর্বতে 
বাদ করে; মন্দর পর্বতে বসতি করিয়া, 
ঘে বহুতর কনক-স্মবর্ণ বাঁনরবীর হরিতাঁল 
গুহায় শয়ন করিয়া থাকে; যে সকল তরুণা- 
দিত্য-বর্ণ ভীমবেগ প্রবঙ্গম মহোদয় পর্বতে 
বাস করিয়। আনন্দে মধুমৈরেয় পান করে 
নানাদিকের বিবিধ স্থবিস্তৃত স্থগন্ধ-পরিপৃণ 
রমণীয় মহাবন ; এবং মনোহর তপোবন- 
প্রান্ত যে সকল বানরের বাসন্থান ; অধিক 
কি, পুথিবী-মগুলে যথায় যত বানর বাস 
করে, তুমি সেই সমস্ত বাঁনরকেই সত্বর এই 
স্থানে আনয়ন কর। তুমি বাঁনর-দুতদিগকে 
সর্বত্র প্রেরণ কর; তাহারা সামদানাদি 
উপায় প্রয়োগ পূর্বক সকলকেই এই স্থানে 
আনয়ন করুক। 

পবননন্দন! আমি ইতিপুর্ব্বেই যেসকল 
মহাঁতেজ] বানরদিগকে প্রেরণ করিয়াছি, 
তাহার! যাহাতে সত্বর স্ব স্ব কর্তব্য সম্পাদন 
করিয়া প্রত্যাগমন করে, তজ্জন্যও তুমি পুন- 
বর্বার অপরাপর বানরদিগকে প্রেরণ কর। 
যে সকল কামভোগ-প্রসক্ত এবং দীর্ঘসৃত্রী 
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বানরগণ অদ্যাপি বিলম্ব করিতেছে, আমার 
আদেশ গোচর করাইয়। তুমি সত্বর তাহা- 
দিগকে এই স্থানে আনয়ন কর । আদেশ- 
প্রাপ্তির পর যে সকল বানর সত্বর হইয়া 
দশ দ্রিনের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত না] 
হইবে, রাজাজ্ঞ। অবহেলন জন্য সেই সকল 
ছুরাতআ্মার প্রাণদণ্ড করা যাইবে । আমার 
আজ্ঞানুবত্তাঁ বাঁনরসিংহদিগের মধ্যে এক- 
কোটি একসহত্র একশত বানর আমার 
আদেশক্রমে এখনই দশদিকে যাত্রা করুক। 
আমার আজ্ানুলারে মেঘ-পর্বত-সঙ্কাশ 
ঘোররূপী কপিশ্রেষ্ঠগণ আঁকাশপথ আচ্ছাঁ- 
দন করিয়া অবিলম্বেই দিগ্দিগস্তে ধাবিত 
হউক। গমনপটু এই সমস্ত বাঁনর গ্তাত্বর 
গতিতে গমন করিয়া আমার আদেশক্রমে 
ভূমগুলস্থ সকল বানরকেই সত্বর আনয়ন 
করুক। | 
পবননন্দন হনুমান, বাঁনররাজের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিজ্ঞান্ত বানরদিগকে 
সর্বদিকেই প্রেরণ করিলেন। রাঁজাজ্ঞা- 
প্রণোদিত এই সমস্ত বাঁনরগণ ভাক্করাং- 
সযুদ্ভাসিত আকাশ-পথে আরোহণ পুর্ববক 
সর্বত্র গগনমগ্ল সমাচ্ছন্ন করিয়া যাত্র 
করিল; এবং বিবিধ সাগর, শৈল, বন ও নদী- 
তটে গমন করিয়া, রামকার্য্যের জন্য সকল 
বাঁনরকেই সত্বর যাত্রা! করিতে কহিল। দৃত- 
মুখে কালাস্তকসম কপিরাজের আজ্ঞা শ্রবণ- 
মাত্র সর্বত্র সকল বানরই ভীত হুইয়! উঠিল । 

অনন্তর মহাঁগ্রন পর্বত হইতে অঞ্জনসমবর্ণ 
তিনকোটি বানর, রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত 





টি টা শা টা গা নক 
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হইবার জন্য বহির্গত হইল। যে স্ববর্ণ- 
সমবর্ণ পর্ববতশিখরে দিবাকর অস্ত-গমন 
করেন, সেই স্থুন্দরদর্শন অস্তপর্ববত হইতে 
( তণ্ত-কাঞ্চনবর্ণ দশকোটি বাঁনর যাত্রা করিল। 
পর্ধবতশ্রেষ্ঠ মন্দর হইতে মিংহ-সংহার-সমর্থ 
মহাতেজ! মহাবীর ত্রিংশৎকোটি বানর বহি- 
গত হইল । কৈলাসের বিবিধ শিখর হইতে 
মিংহকেশরবর্ণ দ্বাত্রিংশতশতকোটি বানর 
আমিতে লাগিল। হিমাচলে বাস করিয়। 
যে সকল বানর বিবিধ ফলমুলের রসান্বাদন 
করিয়া থাকে, তাহাদ্দিগের এককফোটি এক 
সহজ নির্গত হইল । বিদ্ধ্যপর্বত হইতে 
অঙ্গারনিচয়-সম্কাশ ভীমমুস্তি ভীমকর্্ী সহত্র- 
কোটি, এবং উদয়াচল হইতে প্রখ্যাতি- 
বল প্রখ্যাত-পৌরুষ দশসহত্র-কোটি যাত্রা 
করিল। ক্ষীরোদরেলানিবাসী তমালফলা- 
হারী নারিকেলভোজী যে কত শত বানর 
আগমন করিতে লাগিল, তাহার সংখ্য! 
নাই। অন্যান্য বিবিধ বন, সাগরপ্রান্ত এবং 
নদীতট হইতেও অসংখ্য অসংখ্য বানর যেন 
দিবাকরের পথ রোধ করিয়াই আগমন 
করিতে লাগিল। 

যে সকল বানরবীর, পৃথিবীস্থ বাঁনর- 
দিগকে সত্বর হইবার জন্য আদেশ করিতে 
গমন করিয়াছিল, তাহার] হিমালয় পর্বতে 
অতি আশ্চধ্য ব্যাপার সন্দর্শন করিল। পূর্বে 
এ গিরিরাজ-পৃষ্ঠে সর্ধবদেবতার তৃপ্তিসাধন 
মানেশ্বর-দৈবত পরমপবিদ্্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
হছয়াছিল। বানরবীরগণ এ অদ্ভুত যজ্জস্থলী 
দেখতে পাঁইল। দেখিয়া ভন্মধ্যে প্রবেশ 


টি সি 





রামায়ণ। 
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পূর্বক তাহার! বিবিধ স্থজাত ফলমূল এবং 
ওষধি সকল আহরণ করিল । স্থগ্রীবের তুপ্টি- 
সাধন জন্য তাহার। যজ্ঞস্থলী হইতে নাঁনা- 
প্রকার পরম-স্গন্ধি পুষ্প সকলও সংগ্রহ 
করিয়া! লইল 1১৩ 

শীঘ্রগামী বাঁনরবীরগণ এইরূপে পৃথি- 
বীশ্ছ সর্বববানরের সহিত সত্বর সাক্ষাৎ করিয়া 
ক্ষতবেগে অনতিবিলম্েই প্রতিনিরৃত্ত হইল, 
এবং দিব্য ওষধ ও ফল-মূল সকল গ্রহণ 
পূর্বক কিক্ধিদ্ধ্যায় বানররাজ স্তুগ্রীবের নিকট 
সমুপস্থিত হইয়া! তাহাকে সমস্ত উপহার 
প্রদান ও বিনীতভাবে নিবেদন করিল, 
রাজন ! আমর। সমস্ত দেশ, পর্বত, সমুদ্র ও 
বনস্থলীতেই গমন করিয়াছিলাম; আপনকার 
আজ্ঞাক্রমে পৃথিবীর যাঁবদীয় বানরই আগমন 
করিতেছে। 

কপিদুতগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়' 
কপিরাজ স্বগ্রীব অতীব আনন্দিত হইলেন ; 
এবং ভাহাদিগের প্রদত্ত উপহার সমস্ত গ্রহণ 
করিলেন। 


অধত্রিংশ সর্গ । 
স্থগ্রীব-নির্যাণ। 

সমানীত উপায়ন সামগ্রী সমস্ত প্রতিগ্রহ 
রুরিয়। বানবাধিপতি ম্থগ্রীব বানরদিগের 
সকলকেই বিদায় দাম করিলেন। কৃতকর্ম্া 
বানরদিগকে বিদায় করিয়া, ঘানররাজ 
ভাবিতে লাগিলেন, কাধ্য স্ুম্পন্গ হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। 














অনন্তর বীরবর লক্ষ্মণ ম্থবিনীত হ্থমধুর 
বাক্যে প্লবগাধিপতি স্ুগ্ীবরকে কহিলেন, 
বানররাজ! তোমার আদেশক্রমে যে সকল 
বানর-দূত গমন করিয়াছিল, তাহার সক- 
লেই প্রত্যাগত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে 
তোমার প্রিয়কারী রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
কগিতে গমন কর কর্তব্য হইতেছে । 

মহাবীর স্থমিব্রানন্দনের যুক্তিসঙ্গত 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহাত্মা হৃগ্রীৰব পরম- 
পরিভূষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, মৌমিত্রে ! 
যদি আপনকার অভিরুচি হয়, তাহ! 
হইলে আমরা এখনই গুহ হইতে নির্গত 
হইব। 

অনন্তর কৃতকৃতার্থ বানররাজ স্থন্ত্রীব 
সত্বর রামচক্জের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিমিত্ত অভিপ্রায় করিলেন । এই জন্য তিনি 
প্রধান প্রধান বানরযুথপতি অমাত্যদিগকে 
আহ্বান করিয়! ধীমান লক্মণের সমভিব্যাহারে 
মন্ত্রণ1! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কহি- 
লেন, অমাত্যগণ ! চারিদিক হইতে ত বানর- 
সৈন্য সমস্ত নির্ব্বিত্বেই সংগ্রহ হইল। বিস্তর 
বানর আগমন করিতেছে । জানিলাম, বানর- 
যুখপত্িগণ মকলেই অনুরক্ত, প্রহ্ৃবচিত্ত ও 
সন্ত । আজি যে কত বানর উপস্থিত হই. 
য়াছে, তাহারই মংখ্য1 কর! ছুঃসাধ্য । অত- 
এব অমাত্যগণ ! আমার ইচ্ছা, আমর! সমস্ত 
্ানরসৈন্য লমভিষ্যাহারে যাল্যবান পর্ববতে 
গমন করিয়া! লঙ্গমণাগ্রজ রামচন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করির | সমগ্র যাঁনরসৈন্য এবং ঈদৃশ 
স্বজন-সমাদূত আমাকে দেখিবাঁমীত্রই যে 


৯০৯১ 


এডি. 


্ কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


এ শীত সপ হ ২ পাপী ০০০ 
পা শপ শাহ ৯ সপসিাগিত পাপা উপ্পাপপীপসিপাশীপা পাপ ০৩ পপি ক 


পক ৫ ০০৮ পপ এপ পপর ৮ পপ সা পাপ এ ৬৮ পা 


রামচক্জ্র সন্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 
অথবা অমাত্যগণ! প্রভূকে প্রসন্ন করি- 


- 
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শপ 


বার জন্য আমি একাকীই লক্ষণকে আগ্রে" 


করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গমন করিব। দেই 
অপ্রতিমবীর্ধ্য রঘুবীর রামচন্দ্রুই যুদ্ধে বাঁলিকে 
বিনাশ করিয়া, আমাকে রাজ্য, এবং তাঁরা ও 
রুমাকে প্রদান করিয়াছেন; অধিক কি, 
তিনিই আমায় প্রিয়তম প্রাণ দান করিয়া- 
ছেন। কোপনিবন্ধন দিধক্ষু পাবকের নায় 
জান্তল্যমান সেই অরিন্দম ককুৎস্থনন্দন ক্ুদ্ধ 
রামচন্দ্রের সহিত আমি অবশ্যই সাক্ষাৎ 
করিব। লক্ষণ আর আমি, আমর উভয়ে 
কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপে দণ্ডায়মান হইলে, 
শরৎকালের সলিলের ন্যায়, তিনি নিশ্চয়ই 
প্রসন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব মন্ত্ি 


গণ! তোমর! বুদ্ধি পূর্বক এই ছুই পক্ষ 


বিবেচনা করিয়! যে পক্ষ শ্রেয়স্কর বোধ হয়, 
আমাকে সত্বর বল। 

মারুত-নন্দন হনুমান স্বগ্রীবের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক যুক্তিসঙ্গত হৃদয়গ্রাহী 
বাক্যে তাহাকে উত্তর করিলেন, রাজন! 
লক্ষাণ মমভিব্যাহারে থাকিলে রাঁষচন্দ্র কখনই 
আপনাকে প্রহার করিবেন না। পরম-্রুদ্ধ 
হইলেও রামচন্দ্র স্বভাবত ধশ্মাত্বা ও ধর্শ্ম- 


বৎসল। বিশেষত যে ব্যক্তি সাধুদ্দিগের 


শিরোমণি, তাহার সৌহার্দ কখনই বিচলিত 
হয় না। বানররাজ! রামচন্দ্রের কফ্লোপ 
ছাধিককাল-স্থায়ী নহে; তিনি স্বভাবত 
আশুতোষ; এবং অর্থ ও মানপ্রদাত1। পুনশ্চ 





তা পেশি বশ পা পপি পিপি শপ পাস আপ উপ 
পপ পপ বা 
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তিনি রাঁজগণের সর্বপ্রধান; এবং সাক্ষাৎ 


' মহেন্দ্র-সদৃশ বিবিধ আালৌকিক-গুণ-পরম্পরায় 


বিভাষিত ; তাহার মনে পাপ থাঁকা কখনই 
লন্তাবিত নহে; অতএব আপনি সচ্ছন্দে 
গমন করুন; বিলম্ব করিবেন না। 

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরঘূথ- 
পতি স্ুগ্রীব কৃতাগ্জলিপুটে সন্নিকটে উপস্থিত 
হইয়! সন্তোষ সম্পাদন পূর্বক লক্ষমণকে কহি- 
লেন, লক্ষণ! যদি আদ্যই গমন করিতে আপন- 
কার অভিরুচি হয়, তাহ হইলে তাহাই 
হউক ; চলুন, যাত্রা করি; আপনকাঁর আজ্ঞ। 
আমায় অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে । 
এবিষয়ে আপনিই আমার প্রভূ । 

শুঁভলক্ষণ লক্মমণকে এইরূপ কহিয়া স্ঞ্ীব, 
তারা ও অন্যান্য স্ত্রীদিগকে বিদায় করিলেন। 
তখন স্ত্রীগণ সকলেই শুভ অন্তঃপুর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইল । অনস্তর বানররাজ, কে আছ, 
বলিয়! আহ্বান করিলেন। মহিষীদিগের সন্মি- 
ধানে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার যাহা- 
দিগের অধিকার ছিল, স্ুগ্রীবের উক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র তাদৃশ বানরগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে সত্বর তাহার সমীপে সমুপসশ্থিত হইল । 

তখন বানরাধিপতি স্ত্রগ্রীব সমাগত বানর- 
দিগকে আজ্ঞা! করিলেন, বানরগণ! তোমরা 
সত্বর আমর শিবিক। আনয়ন কর। আজ্ঞা- 
প্রাপ্তিমীত্র বানরগণ অতিসত্বর হইয়! বিবিধ- 
রত্ববিভুষিতা শিবিকা আনয়ন করিল। 
শিবিক1 সমাঁনীত হুইল দেখিয়! বাঁনরাধিপতি 
স্থত্রীব,লক্ষাণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! সত্ব 
শিবিকায় আরোহণ করুন। 


রামায়ণ। 
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- শাশ্ী শীশিশশিশিিকিছা 
শি শোিতীশি পাপা শিপ শী শশশীশিশাশিশাশীশ্ী শশী 


এইরূপ বলিয়া স্আ্ীব, লক্ষণের সমভি- 
ব্যাহারে মহাকায়-বানর-বাহা কাঞ্চনময়ী 
শিবিকায় আরোহণ করিলেন। বানররাজ 
শিরোধুত শুভ্রকাস্তি আতপত্র ও সমন্তাৎ 
দোধুয়মান গুর্রবর্ণ বাঁলব্যজনে অনুস্তম রাজ- 
শৌভ1 ধারণ করিয়। বিনির্গত হইলেন ; এবং 
বিস্তর ঘোররূপী শস্ত্রপাণি বানর ও মহাঁবল 
অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া! সত্বর গমন 
করিতে লাগিলেন । মহতী বাঁনরী সেনা 
যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া যাত্রা করিল । 

বাঁনররাজ শ্থগ্রীব এইরূপে বিনির্গত 
হইলে, বহুতর শঙ্খ ও পটহু সকলের গম্ভীর 
উচ্চ নিনাদে নভোঁমগ্ল যেন পরিপূর্ণ হইয়' 
উঠিল। সহজ্র সহস্র ভল্লুক, শত শত গোলা- 
গুল, এবং বিস্তর বানর দৃঢ়রূপে বর্ম পরিধান 
করিয়া বাঁনর-রাজের অস্ত্রে অগ্রে গমন করিতে 
লাগিল। 

এইরূপেক্ষণকাল-মধ্যেই মাল্যবাঁন মহা- 
পর্বতে উপনীত হইয়! বানররাঁজ স্থঞ্ীব 
দূর হইতে রামচক্দ্রকে দেখিতে পাইয়া 
শিবিক। স্থাপন করিলেন । অনন্তর লক্ষণ- 
সমভিব্যাহখারে শিবিক! হইতে অবরোহণ 
করিয়! মস্তকে অঞ্জলি বিরচন পূর্বক তাহার 
সমীপবর্তী হইলেন । প্লবগাধিপতি, কাঞ্চন- 
ময়ী শিবিকা পরিত্যাগ পূর্বক পাদচারেই 
রামচক্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন) এবং 
ভূমিতে দণ্ুবৎ প্রণত হুইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন। বানররাজ 
স্তপ্ীবকে কৃতাঞ্জলিপুট দর্শন করিয়া বানর- 
সৈন্যের সকলেই অঞ্জলি বন্ধন করিল । তখন 








| কিক্িঙ্বতাক | 


, পদ্মকুটুল-পরিব্যাপ্ত তড়াঁগের ন্যায় স্থমহুৎ 


রী 


বানরসৈন্য সন্দর্শন করিয়া রঘুনদ্দন রাঁমচক্র 
স্বগ্রীবের উপর শ্থসস্তষ্ট হইলেন ; এবং 
বাহুযুগল দ্বার! তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। 
অমাত্যদিগকে সমাভাষণ পূর্বক কহিলেন, 
তোমর! সকলেই উপবেশন কর । 

অনস্তর কগীশ্বর স্ত্গ্রীব অমাত্যগণের 
সহিত ভূতলে উপবেশন করিলে, নিয়ত- 
কার্যোৎসাহী নিত্য ধশ্ম-পরাঁয়ণ রামচন্দ্র প্রণয়- 
বশত ক্রোধ-শুন্য হইয়। তাহাকে কহিলেন, 
সখে! যে রাজা যথাকালে বিষয়স্থখ উপ- 
ভোঁগ করেন, তিনিই রাজ্যভোঁগের যথার্থ 
উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু যে রাজা ধর্্মার্থ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক কেবল কামভোগেই আসক্ত 
হয়েন, বৃক্ষপ্রস্থপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত ন৷ 
হইলে আর তাহার চৈতন্য হয় ন1। কগীশ্বর! 
তুমিও সেই ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়! সামান্য- 
বিষয়-ভোগেই অনুরক্ঞ হইয়াছ ; হুতরাঁৎ 
আমা হইতে না হউক, ভূমি অনেকের নিকট 
সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । অতএব সখে ! 
আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সামান্য- 
বিষয়-সম্ভোঁগ পরিত্যাগ, এবং উপকারী 
মিত্রের প্রত্যুপকা'র করিয়া! রাজ্য রক্ষা কর! 
তোমার কর্তব্য হইতেছে । অরিন্দম! তুমি 
সীতার অন্বেষণ-বিষয়ে চেষ্টা কর। রাবণ 
যে দেশে বাস করে, তাহার অনুসন্ধান 
কর। . 
রামচজ্জের এইরূপ বাক্য শ্রাবণ পূর্বক 
প্িবগাঁধিপতি 'ত্রীব 'সমাশ্বস্ত হইয়া! রাঁম- 
চন্দ্রকে প্রণাম পূর্বক কহিলেন, মহাঁধাহে!! 





ধ৭ 


অপহ্ৃত-ম্থখ-সৌতাগ্য, যশ, এবং পুরু্ষ-গর- 
ম্পরাগত বানররাঁজ্য, আমি আপনকার প্রসাঁ- 
দেই এই সমস্ত পুনঃপ্রাণ্ড হইয়াছি। বিজঁয়ি- 
শ্রেষ্ঠ ! আপনি অভীষ্ট দেবতা, প্রভু ও পিতা- 
স্বরূপ; যে ব্যক্তি আপনকার প্রত্যুপকাঁর ন! 
করিবে, সে নরাধম। শক্রুকর্ষণ ! আমি ইতি- 
মধ্যেই শত শত প্রধান প্রধান বানরগণকে 
দিগ্দিগস্তে প্রেরণ করিয়াছি; তাহারা পৃথি-: 
বীস্ছ সমুদায় বানরকেই এই স্থানে আাঁনয়ন, 
করিবে। রামচন্দ্র! বানরদূতগণ, দেব ওঁ গন্ধরর্ব- 
গণের ওরসজাত, বিবিধ-কাঁস্তার-বনদুর্গাভিজ, 
কাঁমরূপী, তীমপরাক্রম সমস্ত খক্ষ, গোলা- 
হুল ও বাঁনরদিগকেই তাহাঁদিগের স্ব স্ব 
সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আনয়ন কারিবে। 
পরন্তপ ! শত, শতসহত্র, কোটি, অধুত, 
শন্কু, অর্ববৃদ, শতীর্বুদ, মধ্য ও অন্তমংখ্যক 
বানরগণ আগমন করিবে, সন্দেহ নাঁই। 
রাজন! সাগরতীরে ও অপর পারে যে সকল 
মহেক্দ্র-সযবিক্রম বাঁনরপতি বাস করে,তা হারা 
সকলেই স্ব স্ব যুথপতি সমভিব্যাহারে আপন- 
কার নিকট উপস্থিত হুইবে। নরশার্দিল | 
আপনি যুদ্ধযাত্রা করিলে, সমস্ত মেঘপরত- 
সন্কাশ কামরূপী বানরগণ বন্ধুবান্ধব সমভি- |. 
ব্যাহারে আপনকার অন্ুগমন করিবে। কতক 
বানর সাল তাল, কতক ব! শৈলখগু্ূপ অন্ত- 
শন্্র ধারণ পূর্বক নিশ্চয়ই আপনকাঁর পক্রু 
রাষণকে সংহায় করিম! জানকীকে উদ্ধার 
করিয়! আশিবে দন্দেহ নাই। . .;. 

- আজ্ঞাহ্বস্তী বাঁদররাজ হুত্রীবের- ঞতা- 
দৃশ সম্যক, বমুদযোগ দর্শন করিয়া, মনা বার্য্য 








0 শসা পাপা 
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রাজনন্দন রামচক্জ্র আনন্দে ্রন্ফুটিত নীলোৎ- 
পলের ন্যায় প্রফুল্ল মুক্তি ধারণ করিলেন। 





উনচত্বারিংশ সর্গ। 


বনাগমন। 


বানরপ্রবীর স্তগ্রীব এইরূপ বলিলে, 
ধার্্িকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা সমা- 
লিঙ্গন পূর্বক তাহাকে কহিলেন, পরন্তপ ! 
পুরন্দর বারিবর্ষণ, সহত্রাংশু দিবাকর নভো- 
মগ্ডলের অন্ধকার দূরীকরণ, এবং সৌম্যদর্শন 
অমলকান্তি চন্দ্রম। প্রভ দ্বারা আকাশতল 
আলৌকিত করিয়াই থাকেন; তাহাতে 
আশ্চর্যের কিছুই নাই; তীহাদিগের স্ব স্ব 
স্বাভাবিক কর্তব্য এই। সৌম্য! এইরূপ 
তোমার ন্যায় মহাত্মা! ব্যক্তি যে মিত্রদিগের 
প্রত্যুপকার ও নিজ নিজ সমুচিত কর্তব্য কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবেন, তাহাও কোঁনরূপেই 
বিচিত্র নহে। সথে স্গ্রীব ! তুমি যে সতত 
সত্যবাদী; এবং তুমি যেআমার ভ্রাত। ও 
সখা, আমি তাহ! অবগতই আছি। অধিকল্ত 
তুমি যে আমায় ভালবাস, এবং অনুগত হৃইয়। 
নিয়ত কাঁয়মনে আমার হিতচেষ্ট। করিয়। থাক, 
আমি তাহাও বিলক্ষণ জানি । অতএব স্থগ্রীব! 
তুমি সীতার সহিত আমার পুনঃসম্মিলন 
করিয়া দাও। বানরাধিপতে ! পুরাঁকালে 
অনুহাদ যেমন সবজ্ার ম্যা পৌঁলোমীকে 


হরণ করিয়াছিল, রাক্ষদাধম রাবণ'ও সেই- 


রূপ আত্মবিনীশের নিমিতই জানকীকে হরণ 





রামায়ণ। 


করিয়াছে । পুরম্দর যেমন পৌলোমীর পিত।, 
দুষটাত্বা পুলোমকে বিনাশ করিয়াছিলেন,১৪ 
আমিও সেইরূপ নিশিত-শরনিকর দ্বার অবি- 
লম্বেই সেই রাবণকে সংহার করিব, সন্দেহ 
নাই। 

মহাবীর রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, 
ইতিমধ্যে বানররাজের পূর্বেবোক্ত মহাসৈন্য 
নভোমগুলে সহতআ্রাংশড দিবাকরের বিপুল 
প্রহাজাল মমাবরণ পূর্বক আগমন করিতে 
লাগিল। সহসা সমাচ্ছন্ন হইয়! দশদিক পর্ধযা- 
কুল হুইয়৷ উঠিল ; এবং শৈল, বন ও কান- 
নের সহিত সমগ্র। ধরিত্রী কম্পিত হইতে 
লাগিল। 

অনন্তর সমস্ত ভূভাগ আপতিত নাগেন্দর- 
সঙ্কাশ মহাবল অপ্রমেয়ন্রূপ বান্রগণে 
সর্বত্র সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়িল। নিমেষমধ্যেই 
বিখ্যাত-বিক্রম বানরযুথপতি সকল সমীপে 
উপস্থিত হুইয়! সর্বদিক আচ্ছাদন করিয়! 
ফেলিলেন। শতশত, কোটিকোটি, তণ্ত- 
কাঞ্চনবৎ-গৌরাঙ্গ তীক্ষ-দংস্র-নখায়ুধ, এবং 
অন্যান্য বিবিধ-প্রকার কামরূপী বানরগণে 
চতুর্দিক রুদ্ধ হইয়া উঠিল । নদীনিলয়, শৈল- 
বাসী, সমুদ্রালয় ও অন্যান্য বিবিধ বনপ্রদেশ- 
বাঁশী ভীমরাবী বানর সকল সর্বত্র সমাচ্ছন্ন 
হইয়! পড়িল । অসংখ্য মরুপ্রদেশবাসী বান- 
রও আগমন করিয়া চারিদিক আচ্ছাদন 
করিল; তন্মধ্যে কতক বানর শাল-তালায়ুধ, 
কতক শৈলায়ুধ,ফতক তরুপািত্যবত গৌর- 
বর্ণ; কতক শরগোৌর,কতক ভন্মরাশি-সঙ্কাশ, 
আর কতক বা শ্বেতবর্ণ। 








্‌ কিফিন্ধাপকাও। 


এই সমস্ত বানর-সৈনোর মধ্যে,দশ-সহতর: 
কোটি বানরগণে পরিবৃত ইহয়। শতবলি নামে 
বানরপ্রবীর সর্ব-প্রথমে উপস্থিত হইলেন। 
তদনস্তর তারার পিতা কাঞ্চন-শৈলসঙ্কাশ 
মহাবীর্ধ্য মহেক্দ্রপ্রতিম বানরযুখপতি বাঁনর- 
রাজ মহাবল শ্বষেণ মহামাত্য বানরগণে 
পূজ্যমান ও দশ-সহজ্র-কোটি বানর-সৈন্য- 
গণে পরিবৃত হুইয়া আগমন করিলেন। 
তৎপশ্চাৎ গন্ধমাদন, সহত্রকোঁটি শতসহত্র 
অন্ুচর বানর সমভিব্যাঁহছারে উপস্থিত হই- 
লেন। তদনন্তর পিতৃতুল্য-পরাক্রম যুবরাঁজ 
অঙ্গন সহত্্র পন্ম-শতশঙ্-পরিমিত সৈন্যের 
সহিত দর্শন দিলেন । তৎপশ্চাৎ সহুত্ম শত 
অযুত বাঁনরগণ সমভিব্যাহারে তরুণাদিত্য- 
সমপ্রত রস্ত আগমন করিলেন। তদনস্তর নীলা- 
জনচয়োপম মহাঁবল মহাকায় ফৃখপতি গবয় 
অযুত বানরে পরিরৃত হইয়া! উপস্থিত হুই- 
লেন। তৎপশ্চাঁৎ কৈলান-শিখরাকার ভীম- 
বিক্রম সহত্রকোটি বানর সমভিব্যাহারে মহা- 
বীর হনুমান দর্শন দিলেন । অনন্তর গ্রচণ্ড- 
বেগ দশকোটি বানর-সৈন্যের শিরোভাগে 
তুথনদৃশ-নীলবর্ণ বানরাধিপতি নীল দর্শন- 
পথে পতিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ ভীমমু্তি 
যুথপতি ছুশ্খুখ নামক বানর একশত নবসহত্র 
বানরগণের সহিত আগমন করিলেন । তণ্দ- 
নন্তর সাক্ষাৎ ব্রচ্গার পুত্র পদ্মকেশর-সঙ্কাশ 
তরুণার্কনিভানন সর্ব্ববানর-পৃজিত, বুদ্ধিমান 


বানরশ্রেষ্ঠ জক্ষমীবান: কেশরী - দশসহশ্র- 
কোটি বানর-সৈন্যে 'শরিবৃত' হইয়া দৃষ্টি-. 
মার্গে প্রবিষ্ট হইলেন ] ভাহার ' পশ্চাছ ৃ 
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গোঁলাক্ুলদিগের মহারাজ গবাক্ষ লহত্র কোটি 
গোলাঙ্ুল সৈন্য সমভিব্যাহারে দর্শন দিলেন। 
তৎপশ্চাৎ খক্ষাধিপতি ধুক্্র ছুই সহত্র কোটি 


ধুঅবর্ণ খক্ষগণে পরিরৃত হইয়া সমীপবর্তী ' 


হইলেন। তদনন্তর তিনশত-কোটি মহাঁচিল- 
সঙ্কাশ ঘোররূপী বাঁনরসৈন্য সমভিব্যাহারে 
মহাবীধ্যশালী পনস নামক যৃখপতি আগমন 
করিলেন । তৎপশ্চাঁৎ ভীমপরা ক্র যৃথাধি- 
পতি মৈন্দ ও দ্বিবিদ সহত্রকোটি কপিসৈন্যে 
পরিরুত হুইয়। স্থপ্রীবের সমীপবর্তী হইলেন । 
তদনস্তর তারাছ্যুূতি তার পঞ্চকোটি ভীষ- 
বিক্রম বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধোদ্‌- 
যোগী হুইয়। দর্শন-পথে প্রবেশ করিলেন । 
তাহার পর সহস্র সহজ্র কোটি সৈন্যে পরি- 
বৃত মহীবীর্য্য দ্রীমুখ উপস্থিত হইলেন; 
অনেকানেক যুথপাল যুখপতি তাহার গাজ্ঞানু- 
বন্তা হইয়া আগমন করিলেন। তৎপশ্চাঁৎ 
চতুঃসহত্র কোটি মহাবল বানরগণের সহিত 
বানর প্রবীর মহাজানু ইন্দ্রজানু দর্শন দিলেন । 
তদনস্তর শত-সহঅ-সংখ্যক স্তত্রীব-বশবর্তী 
বাঁনরগণে পরিবৃত হইয়া শরভনামা বানরবীর 
আগমন করিলেন। তাহার পর এক কোটি 


বানর সমভিব্যাহারে পর্বত-সঙ্কাশ তরুণার্ক- 


নিভানন মহাতেজ। করস্ত দর্শন দিলেন । তৎ- 
পশ্চাৎ একাদশ-কোটি-বাঁনর-পরিবৃত যৃখাধি- 
পতি লক্ষমীবান গয় দৃষ্টিমার্গে প্রবিষ্ট হুই- 
লেন। অবশেষে ধীমান 'বিনত, কুমুদ, নল, 
সম্পাতি, সঙ্গত, পভ্ভ ও'রভম নামক বাঁনর- 
যুথপতিগণ এক 'এক: করিয়া জম” ধর্শন 
দিতে লাগিলজেন'। | 


পপি রস স্পা পাস পাপ এপ শি শী শী ীশী শশী শশ”??৮৮৮৮১১৮৮০৮, 


র্ 


চে 
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এই লযুঙ্গায় যুথসমেত মৃখপতি ও খন্যান্য 
অনেকামেক কামরূপী, বানরপ্রবীর, সমন্ত 
ভূষ্ভাগ এবং পর্বত ও বনস্থলী সকল সমাচ্ছন্ন 
করিয়! উপশ্থিত হইলেন । গর্জনকারী বাঁনর- 
গণ দিগ্দিগন্ত হইতে লক্ প্রদান পুর্ববক 
আগমন করিয়া সর্ববানরাধিপতি মহাত্মা 
সথপ্রীবকে বেষউটন করিল। বানরযুখপতিগণ 
সকলেই হুষ্ট চিত্তে বিনীতভাবে সমীপব 
হইয়া! মস্তক অবনমন পূর্বক বানররাজ 
স্বগ্রীবকে প্রণায করিলেন । অন্যান্য প্রধান 
প্রধান বানরগণও অবসরক্রমে যথারীতি স্ুপ্রী- 
বের সম্মুখে উপশ্থিত হুইয়! কৃতাঞ্জলি পুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন। 

অনন্তর বাঁনররাজ স্ুত্রীব সমাগত মহা- 

বল বানরযুখপতিদ্দিগকে প্রিয় শ্বহৎ রাম- 
চন্দ্রের সমীপে উপস্থাপিত করিয়। কৃতাঞ্রলি- 
পুটে তাহাকে সকলের পরিচয় প্রদান করি- 
লেন। 

অবশেষে যুখাধিপতি বানরগণ বিবিধ 
মনোরম পর্বত-নির্ঝর, গুহ! ও কানন সকলে 
ষথান্থে স্ব স্বসৈন্য সমাবেশ করিয়। পর্ববত- 
শৃঙ্গের ন্যায় উপবেশন করিলেন । 





_ চত্বারিৎশ সর্গ 
ূর্বদিক-প্রেষণ। 
 শিবীশ্ছ যাঁকদীয় বানরযুখপতিই জাগ- 
1 মন পূর্বক লেনা-লরিবেশ 'করিলেন, র্শন 
করিয়া বাঁনররাজ হ্প্রীব অতীব আনন্দিত 
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হৃদয়ে রামচন্দ্রকে কহিলেন, র্লাঘবেজ্ 
আমার অধিকার-মধ্যে যে সমস্ত মহাবল 
বানরাধিপতি বাস করেন, এই দেখুন, বনু- 
সহত্র বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহারা 
সকলেই আগমন করিয়াছেন । বয়স্য রাম- 
চন্দ্র! পৃথিব্যস্তচারী নাঁনারণ্য্নিবাঁসী কোটি 
কোটি বানর আপনকাঁর আদেশানুবর্তাঁ হইয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । কর্তব্য কার্ষ্েযে সম্যক 
উপদেশ করিতে পাঁরে, বলিয়া! ইহাদিগের 
সকলেরই বিলক্ষণ যশ আছে। পরক্ত 
ইহারা সকলেই বলবান ; জিতশ্রম এবং 
অত্যন্ত উদ্‌যোগশীল। সকলেরই বল-বিদ্রমও 
বিখ্যাত ; এবং সকলেই আদেশ-প্রতিপালক 
ও প্রভূর হিতসাধনে নিয়ত অনুরক্ত | পর- 
স্তূপ! ইহারা আপনকার অভিপ্রেত কর্তব্য 
কাধ্য সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে, সন্দেহ 
নাই । অতএব এক্ষণে আপনি যাহ! কাঁলো- 
চিত কাঁধ্য বিবেচনা করেন, আজ্ঞা করুন । 
মহাঁভাগ ! আমার সমস্ত সৈন্যই সমবেত 
হইয়াছে; অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে 
যথেচ্ছ আদেশ করুন । মহাবীর ! আপন- 
কাঁর অভীপ্নলিত কর্তব্য কার্য আমি যথার্থত 
অবগতই আছি; তথাপি তথ্বিষয়ে আদেশ 
প্রদান করা রীতি অনুসায়ে আপনকাঁর 
কর্তব্য হইতেছে। 

মহাত্ম। হৃগ্রীব এইরূপ বলিলে, দশরথ- 
নন্দন, রাঁমচজ্ছ বাচ্যুগল দ্বারা তাহাকে 
আলিঙ্গন করিক্াা কহিলেন, সৌম্য ! জানকী 
জীঘিত ক্ছেন কি দা, এই সংবাদ আনয়ন 
কর। মহ্থাপ্রাজ্ঞ! রাবণ যথাঁয় বাস করে, 





গাগা লাসপস্পঞ্ী 





৷ তুমি সেই দেশেরও অনুসন্ধান কর। আমি 
জাঁনকীর সংবাদ প্রাপ্ত, এবং রাঁবণের বাঁস- 
স্থান অবগত হইয়া, পরে তোমার সহিত 
সাধ্যমত কালোচিত কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান 
করিব। বানরেন্দ্র! এই কাধ্য লক্ষমণের ও 
আমার সাধ্য নহে। বয়স্য ! তোমা! হইতেই 
এই কার্য সিদ্ধ হইবে ; ইহা তোমারই উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে । আমার কার্ধ্য- 
সম্বন্ধে যেরূপ করিতে হইবে, বিভো ! তুমিই 
। তদ্ধিষয়ে যথোচিত আদেশ প্রদান কর; তুমি 
আমার স্ত্রহ ৩ এবং স্্রশিক্ষিত, বিক্রান্ত, প্রাজ্ঞ 
ও কার্ধ্য-তত্ববিৎ | তুমি যাঁহাঁর কাধ্য-সাঁধনে 
প্রবৃত্ত হও, তাহার কার্য্য নিদ্ধই হইয়। থাকে, 
সন্দেহ নাই। 
রঘুবীর রামচন্দ্র প্রণয়-সহকাঁরে এইরূপ 
বলিলে, বানররাঁজ স্তগ্রীব বিনত নামক যুথ- 
পতিকে নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং 
জীমূতনাদী শৈলসঙ্কীশ ভীম-পরাক্রম মহাবীর 
কপিশ্রেষ্ঠ বিনত অবনত মস্তকে বিনীতভাবে 
সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি ভাহাকে 
কহিলেন, যুখপতে ! তুমি দেশ-কাল-বিধা- 
নজ্ঞ,নয়ানয়-কোবিদ,চন্দ্র-সুর্য্যের ওরস-জাত। 
ভীম-বিক্রম, চগ্ডবেগ, সহআঅ্বকোটি বানরশ্রেষ্ঠ- 
গণে পরিৰৃত হুইয়। পূর্ব দিকের সমস্ত শৈল, 
বন ও কানন সকল অন্বেষণ কর। পূর্ব 
দিকে গমন করিয়া তুমি বিবিধ বন, ছুর্গ, গুহা 
ও কাঁনন মধ্যে রাবণের আলয় ও বৈদেহীর 
অনুসন্ধান কর। তুমি দিব্যা যমুনা নদী, যমু- 
নার উত্পত্তি-স্থান কলিন্দগিরি, ভাগীরথী ও 
সরযু নদী, মেকলপ্রভব মণি-নিভোদক শোণ 


সরে 
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নদ, এবং রুচিরা, কুটিলা, চন্দনী, বেদ- 
বৈনাঁসিকা ও মনোহারিণী মাহিষিকা নদী 
অন্বেষণ করিয়1 পশ্চাঁৎ শক, পুলিন্দ ও কলি 
দেশে অনুসন্ধান করিবে। 
পর্বত, বন ও কানন সকল অন্বেষণ করিয়। 
তুমি এ প্রদেশে স্বচ্ছতৌঁয়া পাঁবনী গোদা- 
বরী, এবং গোদাঁবরী-তীর-বিস্তৃত পর্বত 
ও কাস্তার প্রদেশ সকলের সর্বত্রই রাবণ 
ও বৈদেহীর অন্বেষণ করিবে । কাঁলমসী, 
তমসা, মহানদী, গোসমাকীর্ণণ গোমতী ও 
পূর্ববা সরম্বতী নদী; সম্বদ্ধ শুস্ত, বিদেহ, 
মলয়, কাশী, কোশল, মাগধ, দণ্ডকুল, বঙ্গ 
ও অঙ্গদেশ; এবং শৈলকাঁনন-শোভিত বিপুল- 
নাদী লোহিত সাগর ; আর যে দেশে কোঁষ- 
কীট উৎপন্ন হয়; এবং যথায় হুবণের আকর 


দগডকারণ্যের 


আছে; তুমি, সৃরধ্য-সঙ্কাশ বুদ্ধি-শোধ্য-সম্পন্ন ; 


বাঁনরবীরগণের সমভিব্যাহারে রাবণ ও সীতার 
অনুসন্ধান জন্য সেই সমস্ত দেশাদি অনু- 
সন্ধান করিবে। 

বানরশ্রেষ্ঠ ! মন্দর পর্বতের নানাশঙ্গে 
নানাজাতি কিরাতগণ বাস করে। তম্মধ্যে 
এক জাতির কর্ণপুট বস্ত্রের ন্যায় বিশাল । 
আর একজাঁতি উগ্রকর্ণ। আর একজাতি 
ভীষণ-মুর্তি; উহািগের মুখ কালায়স-তুল্য 


কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন। পারক ও কর্কুরক নাষে.. 


আর একজাতি কিরাতও তথায় বাস করে। 
এই সকল কিরাত-জাঁতি বহুগোষ্ঠী, বলবাঁন 
ও নরখাদক । আর একজাতি কিরাত শ্ববর্ণ: 
কান্তি এবং দেখিতে অতীব মনোহরমূর্তি। 
ইহার। মন্তকে অতিস্থল কেশপাশ ধারণ 





১ 











করে। এতত্তিন্ন আর একজাতি আক্গমৎস্য- 
ভোজী কিরাত মন্দর-সম্নিহিত দ্বীপে বাস 
করে; গুনিয়ীছি, তাহা'র। অতিভীষণ-মৃত্তি ও 
*অন্তজলচারী ; তাহার! মনুষ্য ধরিয়। আহার 
করে। বিনত ! তুমি বনমধ্যে এই সমস্ত 
কিরাতজাতির সকল বাসস্থানই অন্বেষণ 
করিবে। পর্বতের উপর দিয়া যে সকল 
দেশে গমন করিতে হয়; লশ্ফ প্রদান পূর্বক 
যে সকল দেশে যাইতে হয়; এবং উড়প দ্বার! 
যে নকল দেশে গমন করিতে হয়, তুমি সে 
সকল দেশেও অনুসন্ধান লইবে ; বিবিধ- 
ফল-ভোজ্যোপশোভিত রত্ব-ভূয়িষ্ঠ জলম্বীপ, 
স্বর্ণ দ্বীপ, রূপ্যক দ্বীপ এবং গণদ্বীপও 
অন্বেষণ করিবে। 
কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি জন্থুদ্বীপ অতিক্রম 
কন্যা শিশির বাঁমে এক পর্বত প্রাপ্ত 
হুইবে,; উহার গগনস্পর্শী শিখর সকল দেব 
ও দানবগণে ভূষিত হইয়! আছে । এ সকল 
মনোরম শৃঙ্গে এবং এ পর্বতের গুহা ও 
উপবন সকলে তুমি, রাবণ ও জানকীর অনু 
সন্ধান করিবে। 
বানরগণ ! এ শিশির পর্বত অতিক্রম 
পূর্বক গমন করিয়া তোমরা, ভীষণ-দর্শন 
কালোদক নাঁমক সমুদ্র দেখিতে পাইবে । কত্ত 
শত দানবেক্দ্রগণ এ সমুদ্রে নিরস্তর বিহার 
করিতেছে । এ সকল দানবেক্র আহারাভাবে 
বহুকাল বুভূক্ষিত থাঁকে,কিস্তু অলক্ষিত রূপে 
. ছায়া দ্বারাই: প্রাশীঙ্গিগকে ধারণ করিয়া ভক্ষণ 
করে; ব্রহ্ম! তাহাদিগকে এই বর প্রদান 
করিয়াছেন। তোমরা মেই নদনদীপতি 


সপ 


রাম)রণ ॥ 





ভীমরাবী মহোরগ-নিষেবিত কাল-মেঘসঙ্কাশ 
কালোদক সাগরেও অনুসন্ধান করিবে। 

কপিশ্রেষ্ঠগণ! এই কালোদক সাগর 
অতিক্রম পূর্বক গমন করিয়া তোমরা লোহিত 
সাগর, মহান কুটশালমলী বৃক্ষ, এবং গর্ড়ের 
বাঁস-ভবন দেখিতে পাঁইবে ; নানা-রত্ব-বিভু- 
ধিতকৈলামশিখরাকার এ ম্বধাধবলিত বাস- 
ভবন বিশ্বকন্মী। স্বয়ং নিম্মীণ করিয়াছিলেন । 
তোমরা এ সকল স্থুন্দরদর্শন মনোরম প্রদেশে 
জানকীর অন্বেষণ করিবে । 


মহাবীরগণ ! তাহার পর তোমষর1] এক 


সলিলসন্তুত দিব্য পর্বত দেখিতে পাইবে; এ 
পববতের নাম গোশুঙ্গ ; গোশুজ পব্বত সহত্র 
শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সলিলগর্ভ হইতে সমুখিত 
হইয়াছে । এ সকল শুঙ্গে মন্দেহ নামক 
রাক্ষলগণ বাস করে। নানারূপা বিকটাকার 
তীষণ-দর্শন মন্দেহ রাঁক্ষলগণের দেহপ্রমাঁণ 
অরত্বমাত্র। দেবরাঁজ পুরন্দরের অভিসম্পাত 
নিবন্ধন তাঁহারা সুর্ধ্যোদয়,হ ইলেই জলে পতিত 
হয়, আবার, সন্ধ্যা হইলেই উত্থান করে। 
কপিপ্রবীরগণ ! গোশুঙ্গ অতিক্রম পূর্বক 
গযন করিয়া! তোমর। সর্ববোৎকৃষ্ট,মণিমুক্তা'র 
আকরীতভূত পাগ্ডর-মেঘসঙ্ক।শ' দুদ্ধর্ষক্ষীরোদ- 
সাগর দেখিতে পাইবে । এক্ষীরোদনাগরের 
মধ্যস্থলে দিব্যগন্ি দিব্যকুন্থম রজতময় পাদপ- 
গণে সমাচ্ছন্গ অংশুমান নামক রজতপর্ৰবত 
সমুখিত হইয়াছে । এ পর্বতে স্ববর্ণকেশর- 


শোভিত রাজতরাজীব-সঞ্ষে পরিব্যাপ্ত। রাজ- 


সমমাকুল।, সুদর্শন! নামে এক সরসী 
আছে ।-কিন্নর, বাঁনব, ষঙ্গ, গন্ধরর্ব ও অপ্নরো- ূ 
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গণ এ চাঁরুদর্শনা পদ্মসরসীতে হুষ্উ চিতে | ও স্থপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সকলে অপূর্ব 


সর্বদাই গমনাগমন করিতেছে। 

বানরগণ ! তোমরা ক্ষীরোদসাঁগর অতি- 
ক্রম করিয়া! সর্ববভূত-মনোহর সাগবশ্রেষ্ঠ 
ঘতোদসাগর দেখিতে পাইবে । দেবদেব 
নারায়ণ, মহর্ষি ওর্ব্বের ক্রোৌধাগ্রিকে বড়বা- 
মুখে পরিণত করিয়। এ ঘতোদসাগরে স্থাপন 
করিয়াছেন। এ বড়বামুখ অগ্নি ঘুতোদের 
হরিভুত জল নিরস্তর পাঁন করিতেছে। 
তোঁমর! শুনিতে পাইবে, বিবিধ জলচর জন্ত 
এঁ বড়বার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, আর অতীব 
কাতর স্বরে আর্তনাদ করিতেছে । ঘতোদের 
উত্তরকুলে জাতরূপশিল নামক এক হ্থব্ণ 
পর্ৰধত চতুর্দশ যোজন ব্যাণ্ড করিয়া আছে। 
তোমর! দেখিতে পাইবে, এঁ পর্বতের শিরো- 
দেশে প্রতিজ্জিত গীতবাসা! সহজ্রশিরা ভগ- 
বান অনস্তদেবের সৃত্তি কান্তিচ্ছটায় প্রত্বলিত 
হুইতেছে। এ মহাত্বা অনস্তদেবের কেতু- 
স্বরূপ বিচিত্র-বেদি-সম্পন্ন কাঞ্চনময় এক 
তালবৃক্ষ পর্ববতাগ্রভাগে স্থাপিত হইয়৷ দীপ্তি 
বিস্তার করিতেছে । 

কপিযুথপতে ! জাতরূপশিল' অতিক্রম 
পূর্বক আরও পূর্বদিকে গমন করিয়া তোমরা 
সাক্ষাৎ-ব্রচ্ম-বিনিত্মিত অধিষ্ঠান দেখিতে 
পাইবে । তাহার পর দেবনিলয় যান 
উদয় পর্বত | উদয় পর্বতের বেদিসম্পন্ব 
শতযোজন-বিস্তৃত স্থবণময় এক দিধ্য শুঙ্গ 
গগনতল ভেদ করিয়। প্রকাশ পাইতেছে। 
তন্তিম্ন এ পর্বতের স্ৃবর্ণময় সূর্ধ্য-সঙ্কাশ 


সী 


অপরাপর শঙ্গনকলও শাল, তাল, তমাল 
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শোঁভ! ধারণ করিয়াছে । যুখপতে বিনত ! 


তুমি এ সমস্ত শূঙ্গেই রাবণ ও বৈদেহীর 


অন্বেষণ করিবে। 

বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা $ শৈলরাজ 
উদয় শৈলও অতিক্রম করিয়া, দশ-যোজন- 
বিস্তৃত শত-যোজন-সমুন্নত আর এক সুদ 
স্ববর্ণ পর্বত দেখিতে পাইবে; উহার নাগ 
মৌমনন পর্বত। এ পর্বতরাজের এক 
অতিবিশাল অতুযুন্নত মহাশঙ্গ আছে। এ 
শে প্রাদেশমাত্র-প্রমাণ সূর্য্য-সঙ্কাশ মরীচিপ 
বৈখানস নামক বালিখিল্য তপোধনগণ দৃষ্ট 
হইয়া! থাকেন। এ স্থানে পূর্ববসন্ধ্যা মহীত। 
সূর্যযদেবেরই ন্যায় এ কাঞ্চনশঙ্গের তেজো- 
দ্বারাই পরিব্যাণ্ত হইয়! রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া 
থাকে । পুরাঁকালে ভগবান পুরুষোত্তম বিষু 
ত্রিবিক্রম মৃত্তি প্রকাশ পুবর্ক প্রথমত প্রথম 
পাদ এ শঙ্গেই অর্পণ করিয়! তৎপশ্চাৎ 
হ্থমেরুশিখরে দ্বিতীয় পাদ বিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। দেব দিবাকর যকালে জন্বদ্বীপের 
উত্তরদিক অবলম্বন করেন, ততকালে এ 
স্থবর্ণ শৃঙ্গেই অবশ্থিত হইয়। প্রাণিগণের দৃশ্ঠা 
হইয়া! থাকেন । 

বাঁনরগণ! এ স্বর্ণ শৃঙ্গের পর সন্দর্শন 
নামক এক দ্বীপ আছে; এ দ্বীপ এ শুক্ষেরই 


কিরণজালে আলোকিত হইয়া থাকে। 
তাহার পর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার; তথায় 
দুধ্যদেব স্বীয় তেজোদ্বারা সদ! সকল প্রাগী- ; | 


রই দৃষ্টিশক্তি সংহার পূর্বক কেবল নিজেই 
প্রকাশ পাইতেছেন 1১৫ 
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রামারণ। | 


৮৪ 


 কপিজেস্ঠগণ ণ জা রানার ক্রমে 
যে সমস্ত দিব্য পর্বত এবং সাগর, বন ও 
দেশ সকল নির্দেশ করিলাম, তোমর! এক 
ইজানকীর অন্বেষণ করিবে। 
আঁমি পূর্বব দিকের যে পধ্যন্ত নির্দেশ করি- 
লাম, তাহার পর আর গমন করা যায় না; 
তখায় নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় ন্ধকাঁর ; চক্দ্র বা 
সূর্ধ্যের মালোকমাত্র নাই ; দেখিলে সর্ববাঙ্গ 
লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । বাঁনরগণ! বানরের 
এই পর্যন্তই গমন করিতে পারে; তাহার 
পর অসীম অনম্ত; আমি তাহার কিছুই 
জ্ঞাত নহি; তথায় চন্দ্রসূর্য্যের আলোক 
নাই। 

কপিযুথপতে বিনত ! তুমি উদয় পর্ববত 
পর্য্যন্ত গমন করিয়া এক মাসের মধ্যেই 
প্রত্যাগমন করিবে । কোনরূপেই এক 
মাসের অধিক কাঁল বিলম্ব করিবে না; 
করিলে আমার বধ্য হইবে । বানরগণ ! 
তোমরা জানকীর অনুসন্ধান পুর্ববক কৃতকার্য 
হইয়! প্রত্যাবর্তন করিবে। 

মহাত্মা বানররাজ স্থগ্রীব ঈদৃশ আজ্ঞ। 
প্রদান করিয়! পুনবর্বার কহিলেন, বানরেন্দ্র- 
গণ! তোমর। বন-শৈল-বিমণ্ডিত পুরন্দর- 
প্রিয় পৃরর্বদিকে গমন পূর্বক দক্ষতার সহিত 
অন্বেষণ করিয়৷ যদি রাজমহি্ষী জাঁনকীর 
অনুসন্ধান করিতে পাঁর, তাহ! হইলে, প্রত্যা- 
বৃত্ত হইয়! অশেষ ম্থখসস্তোগ লাভ করিতে 
পারিবে। 


০১১ নি 
পপি পপ সপ ০ উপ 


এ ডিজি. 
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দক্ষিণ-দিউনির্দেশ | 


বানররাঁজ স্বগ্রীব পূর্বেবোক্ত বানরদ্িগকে 
পূর্বদিকে প্রেরণ করিয়! অন্যান্য বানরদিগকে 
দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন । লমীপোপস্থিত 
শৈলসঙ্কাঁশ হনুমান, পিতামহ-পুত্র খক্ষরাঁজ 
জাম্ববান, অগ্রিনন্দন নীল, নল, চন্দন, শরাচি, 
স্বহোত্র, শরগুলা, গয়, গবাক্ষ, গবয়, কুমুদ, 
খষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, শরভ, গন্ধমাদন, দরী- 
মুখ, ভীমমুখ, এবং তাঁর, এই সকল বানরকে 
সম্বোধন করিয়া কপিরাজ শ্গ্রীব কহিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সকল বাঁনরবীরের 
বেগ ও বিক্রম অন্যান্য সকল বানর অপে- 
ক্ষাই অধিক; অতএব স্্ত্ীব ইহাদিগকেই 
বিশেষ করিয়| বলিয়া দিলেন। ইহাদিগের 
দোষ, গুণ এবং অসম্ভব অলৌকিক বল- 
সম্পত্তি পর্যযালোচন। করিয়াই বানররাজ 
ইহাদিগকেই দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন । 
শতসহত্র বাঁনর-সৈন্যে পরিৰৃত বাঁনরযুখপতি 
তার অধিনায়ক হইয়া এই সকল মহাভাগ 
কামরূপী বাঁনরগণের সমভিব্যাহাঁরে সম্দ্ধি- 
শালী স্ববিশাল দক্ষিণদিকে যাত্র। করিলেন। 
এদিকে যে কোন স্থছুর্গম দেশ বিদেশ আছে, 
স্থগ্রীব এই নকল বাঁনরযূখপতিদ্দিগকে সম- 
স্তই বলিয়৷ দিলেন। 

বানররাজ স্থপ্রীব বানরবীরদিগকে বলিয়া 
দিলেন, বানরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা প্রথমত 
সহত্রশিখরসম্পন্ন বিবিধ-দ্রুম-লতা-সমাচ্ছন্ন 
বিদ্ধ্য পর্বত, এবং এ পর্ববত-প্রভব1 ছুরবগাহ! 
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কিকিল্ধ্যাকাণ্ড। 


স্বাস্থ্যপ্রদ্দায়িনী দিব্য! কাবেরী নদী দেখিতে 


১৯ শর 


তীব্রপ্রবাহিণী নর্মদা ও নানা-পক্ষি-নিনা- 
দ্িতা মনোগ্রাহিণী পবিভ্রেতোঁয়! বেত্রবতী 
নদী অনুসন্ধান করিবে । এ পর্বতের সমস্ত 
প্রদেশ এবং সকল বিষম স্থান ও সকল 
কুঞ্জেই রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিবে। 
গিরিপ্রভব। কৃষ্ণবর্ণা দিব্য মহানদী এবং 
পুণ্যনলিল! শোভন-দর্শনা দেবিক1, বাহুদা 
ও বাহুমতী নদীও অনুসন্ধান করিবে | তদন- 
স্তর মেকল, উৎকল, চেরি, দশার্ণ, কুকুর ও 
স্থবিমল অন্তবেদি ;১৬ তোমর৷ এই সমস্ত দেশে 
তত্ব লইবে। বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ ! তাঁহার পর 
পর্ববত-পরিরৃত ভোজ ও পাণ্য দেশ অন্বেষণ 
করিয়!, তোমরা বিবিধ-ধাতু-বিম্ডিত স্থুন্দর- 
দর্শন মলয়পর্ববতে গমন করিবে । তথায় 
তোমর] শীত-সলিল। বেগবতী নদী ও সমস্ত 
হ্থসমুদ্ধ নগর, বিদর্ভ ও খধিক দেশ; মনো- 
গ্রাহিণী মাহিষিকী নদী; অশ্মক, পুলিন্দ ও 
কলিঙ্গ দেশ; দগুকারণ্যের সমস্ত নিঝর, নদী 
ও গুহা; প্রস্ফৃটিত-জলজ-সমাকীর্ণা ম্বচ্ছ- 
সলিল! গোদাবরী নদী, এবং ওড়, দ্রাবিড়, 
পুগ্ড, চোল ও কেরল দেশ সকল পুঙ্থানু- 
পুঙ্বারূপে অনুসন্ধান করিয়৷ তদনন্তর বিবিধ- 
ধাতু-বিম্ডিত অয়োমুখ পর্বতে গমন করিবে। 
বানরযুথপতিগণ ! এ হ্বন্দরদর্শন অয়োমুখ 
পর্বতের শিখর সকল বিবিধ-বিচিত্র-বর্ণ 
স্থপুষ্পিত কাননে সমাচ্ছন্ন হইয়া! আছে। 
তোমরা! এ পর্বতরাজের সমস্ত প্রদেশ ও 
চন্দন বন সকল বিশেষরূপে অন্বেষণ করিবে । 
তাহার পর আরও দক্ষিণে গমন করিয়া 
তোমরা, অগ্নরোঁগণ-সমাবৃতা প্রসন্ন-নলিল। 


৮৫ 


পাইবে । সেই কাবেরী নদীর তীরে প্রদীপ্র- 
কান্তি পর্বতের পৃষ্ঠদেশে আদিত্য-সঙ্কাশ 
মহর্ষিসস্তম অগস্তাযুনি উপবেশন করিয়া 
আছেন। বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবে ; এবং তীহাকে প্রসন্ন 
করিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ পুর্ববক এ 
মহানদী কাবেরী পার হুইবে। মহাৰায় 
তিমিনক্রের নিবাঁস-নিবন্ধন কাঁবেরীর জলে 
অবগাহন কর! দুঃসাধ্য । অনুত্তম দিব্য চন্দন- 
বনে সমাচ্ছন্না দ্বীপশাঁলিনী কাঁবেরী কৃত- 
সঙ্কেত কামিনীর ন্যায় সাগরাভিমুখে ধাবিত 
হইতেছে। ৃ 
কপিশ্রেষ্ঠগণ ! কাঁবেরীর অপর পারে 
তোমরা পাণ্যদিগের দিব্য স্বর্ণনিশ্মিত 
কবাটগুপ্ত মপণিবিভূষিত তোরণ-দ্বার দেখিতে 
পাইবে । কাবেরী পার হইয়া মলয় পর্ধত 
বেষ্টন পুর্ববক তোমরা গ্রথিত পুষ্পমালার 
ন্যায় সমুদ্র-বেল। দর্শন করিবে । বানরপ্রবীর- 
গণ! সাগরের সীমাভূতা সেই চন্দনবন-পরি- 
ব্যাপ্ত মনোগ্রাহিণী যশম্বিনী বেলা-ভূমিতে 
উপস্থিত হইয়৷ তোমর। তত্রত্য সমস্ত প্রদেশ 
অনুসন্ধান করিবে। এ স্থানের যাবদীয় 
কেতক-বন ও পুন্নাগ-বিপিনে রাবণ ও জান- 
কীর অন্বেষণ করিবে। তদনস্তর তোমরা এ 
স্থানেই পুলিনমগ্ডিত অগাধ বারিনিধি পার 
হইবে । পুরাকালে মহর্ষি কশ্তপ এ স্ছান 
তরঙ্গশূন্য করিয়াছিলেন। একদা মহামুনি 
কশ্যাপ এ চ্ছানে ভূতলোপরি পুজোপহার 
সজ্জিত করিয়াছিলেন; সাগরের তরঙ্গে এ 





ডাব 


চটি লু শবি 





টির ১০০ 


সমস্ত উপহার বিপর্যস্ত হইয়াছিল। তদর্শনে 
দ্ধ হইয় ভগবান কশ্ঠপ সাগরকে কহিয়া- 
ছিলেন, তুমি অতরঙ্গ হও। ডাহার কথা 
মাত্র নদ-নদী-পতি সমুদ্রে তৎক্ষণাৎ তরঙগ- 
শূন্য হইয়। নিশ্মল আদর্শের ন্যায় দর্শনীয় 
হইলেন। 

বানরযুখপতিগণ ! এ স্থানে সাগর পার 
হইয়া তোমরা শত-যোজন-বিস্তৃত এক দ্বীপ 
প্রাপ্ত হইবে । এ দ্বীপের অপর পারে স্থবর্ণ- 
ময় শুঙ্গসযূহে সুশোভিত অপ্নরোগণ-নিষে- 
বিত সিদ্ধচারণগণে সমাকুল পর্ববতরাঁজ 
মনোরম মহেন্দ্র পর্বত অবস্থিতি করি- 
তেছে। সহআ্লোচন দেবরাজ পুরন্দর প্রতি- 
পর্বেবই এ পর্বতে গমনাগমন করিয়া! থাকেন। 
তোমর! এ পর্ববতে বিশেষ-যত্ব-সহকারে জান- 
রীর অন্বেষণ করিবে। তদনভ্তর তোঁমর! 
লবণ নায়ক দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত 
হইবে। এ লবণ সমুদ্রের অপর পারে শত- 
যোজন-বিস্তৃত এক দ্বীপ আছে। বানরবীর- 
গণ! লোকে বলিয়। থাকে, এ দিব্য দ্বীপে 
গমন কর! মনুষ্যের অতীব দুঃসাধ্য । তোমর! 
যাইয়া ষথাপাধ্য যত্ব সহকারে রিশেষ করিয়] 
এ দ্বীপ অনুসন্ধান রূরিবে। দেবর্ধিগ্র, সিদ্ধ 
গণ ও চাঁরণগণ এ দ্বীপে গরমনাগমন, ও বাস 
করিয়। থাকেন। কপিয়ুথপতিথধ ! আমি 
শুনিয়াছি, এ দ্বীপেই দেবগণেরও অবধ্য 
দুরাত্। রাক্ষলাধিপতি রাবণের বা। লবণ- 
সমুদ্রের মধ্যস্থালে স্ংহিক! নামে এক দারুণ 
রাঁক্ষমী বাম করে; লোকে তাহাকে নাহা- 
ডিকা বলিয়। জানে । সিংছিক। রাক্ষলী ছায়া 


ধরিয়া আকধণ পূর্বক প্রাণীদিগকে ভক্ষণ 
করিয়৷ থাকে । 

যাহ! হউক, বাঁনরাধিপতিগণ ! তোমর! 
এ দ্বীপ অতিক্রম করিয়া এক কাঞ্চনগিরি 
দেখিতে পাইবে। সেই কাঁঞ্চনগিরি সাগর ভেদ 
করিয়া উত্থিত হইয়াছে । উহ্থা চন্দ্র ও সূর্ধ্ের 
সখা ; চন্দ্র এবং সূর্য্যেরই ন্যায় উহার দীপ্তি 
চতুর্দিকে সাগরজলে বেষ্টিত সেই কাঞ্চনগিরি 
অতুযুন্নত শূঙ্গপরম্পরা দ্বারা যেন আঁকাঁশতল 
বিলিখন করিয়াই প্রকাশ পাইতেছে | উহার 
এক কাঞ্চন শঙ্গে দিবাকর এবং এক রজত 
শৃঙ্গে চন্দ্রমা অবস্থিতি করেন। কৃতত্ব, নৃশংস 
বা নান্তিকেরা এ পর্বতের দ্দিকে দৃষ্টি- 
ক্ষেপ করিতেও সমর্থ হয় না। বাঁনরযুথ- 
পতিগণ ! তোমরা অবনত মস্তকে প্রণাম 
করিয়া এঁ পর্বত অন্বেষণ করিবে। সেই 
আদিত্যসন্সিভ দ্ু্ধর্ধ পর্বতের অপর পারে 
সাঁগর, ছতুদিশ-যোজন-পধ্যস্ত ব্যাণ্ড করিয়া 
আছে। বানরাশ্রেম্বগণ ! তোমরা সেই সাগর 
পার হুইয়। বিশ্বকর্্ন'বিনির্ট্দিত সর্ধবকাম-ফল- 
প্রদ্দ বিবিধ পাদপপুঞ্জে সমারৃত বিছ্যুদ্বান 
নাযে এক পর্বত দেখিতে পাইবে । সেই 
পর্ববতে বিবিধ ফলমুল গ্রত্ভৃতি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য 
দ্রব্য ভোজন এবং অনুভম মধুপান পুব্বক 
স্োমরা পুনর্বার যাত্তা করিবে! 

কপিপ্রবীরগণ! ন্বানা"রত্ব-বিভূষিত পর্ববত- 
রাঁজ বিচ্যুদ্বান পর্ধ্বতের পর উদীর্বীজ নাঁষে 
এক দিব্য পর্বত আছে; এ পর্বত অনুসন্ধান 
করা তোমাদিগের অবস্থা কর্তব্য । উহা 
বিত্ধপ্রকার স্থপুষ্পিত হ্থবর্ণষয় পাদপপুঞ্জে 











কিক্বিন্ধ্যাকাও। 


'সর্ববত্র সমারৃত। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বে 
মনুষ্যেরা যমালয়ের উত্তরবস্তা এ উষ্ীরবীজ 
পর্বত এবং উহার পৃষ্ঠজাত বিবিধ স্বর্ণ 
পাদপ সকল দর্শন করিয়া! থাকে 1১৭ বানর- 
শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা এঁ পর্ধবতের সমস্ত শুঙ্গে 
ও স্্রপুষ্পিত কানন সকলে সর্বত্রই রাবণ ও 
জাঁনকীর অন্বেষণ করিবে। 

মহাবীরগণ ! উধীয়বীজ পর্বতের পর 
কুঞ্জর নামে এক পর্বত আছে। বিশ্বকর্মা 
এঁ পর্বতের উপর মহর্ষি অগন্ভ্যের বাসভবন 
নিশ্নীণ করিয়খছেন। এ বাসভবনের কাঞ্চন- 
ময় দিব্য তোরণ এক-যোজন-বিস্তৃত ও শত- 
যোজন উন্নত; উহা নানামণি-রাত্বে বিভূ- 
যষিত। সেই পব্বতেই ভোগবতী নামে 
ছুরধিগম্য! নাগপুরী আছে; উহার রথ্যা সকল 
স্বপ্রুশস্ত; এবং তোরণ সকল তগ্তকাঞ্চনে 
বিনিন্মিত। তীক্ষদংস্রী মহাবিষধর ঘোররূপী 
মহাসর্প সকল সেই পুরী রক্ষা! করিতেছে । 
মহাতেজ। সর্পরাজ বাস্থকি সেই পুরীতেই বাস 
করেন। হরিপ্রবীরগণ ! তোমরা সেই ভোগ- 
বতীর বিচিন্র উপান্ত প্রদেশ এবং বন ও 
উপবন সকলে সবর্ধত্র রাবণ ও জানকীর 
অন্নসন্ধান করিবে । | 

কপিশ্রেষ্ঠগণ ! মহর্ষি অগন্ত্যের আানের 
জন্য পর্বতপ্রধান কুগ্জর পবর্বতে অব্যঞ্জন 
নামে, এক তড়িৎপ্রভা আো'তন্বতীও, প্রবা- 


হিত্ হইতেছে । উহার তীরে যে. হেয-রত্বত-. 


কর মুলৌষধি নামে. এক শৃঙ্গ আছে, মহর্থি, 
কুঞ্তর পর্বতে গমন করিয়া উহ্ঠাতেই বাস 
করিয়া থাকেন। এই দিব্য। সাঁধিত্রী সরদ্বতী 











৮৭ 


ভড়িৎপ্রভ1 অব্যঞ্জনার পঙ্ক চন্দনময় ও বালুকা 
মণিবিজ্রমময় | দেবর্ধিগণ নিয়ত এই নদীতে 
অবগাহনাদি করিয়া থাকেন । ্‌ 


কপিপ্রবীরগণ! সেই অব্যঞ্জানা নদী অতি- | 


ক্রম করিয়া, বৃষভ নামে এক সর্ধবরত্বময় 
স্বন্দর পর্বত অবস্থিতি করিতেছে । উহার 
আকার মহারষভেরই সদৃশ । সেই পর্বতে 
পদ্মক, গোশীর্ষ হরিশ্যাম এবং অনলশিখার 
ন্যায় সমুজ্জলকাস্তি এরূপ আরও একপ্রকার 
দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে | তোমরা 
কোনরূপেই সেই দিব্য চন্দন স্পর্শ করিও 
না। ঘোররূপী রোহিত নাঁমক গন্ধরর্গণ সেই 
চন্দনবন রক্ষা করিতেছে । এ নকল গন্ধর্ষ্ধের 
পাঁচ, জন মহাবীর্য্য অধিপতি আছেন। শৈলুষ, 
গ্রামণী, সিন্ধু, স্থান ও বন্রু। হরিশ্রেষ্ঠগণ ! 
তোমরা এই স্থানে গমন করিয়া পুণ্যকর্ষমা 
মহার্ষ তৃণান্থুর আশ্রম দেখিতে পাইবে। 
মহর্ষি ভৃণাঙ্কু এই আশ্রম হইতেই স্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন । | 
বানরযৃখপ'তিগণ ! তোমর! মহর্ষি তৃণাঙ্কুর 
আশ্রম অতিক্রম করিয়া আর এক পর্বত 
প্রাপ্ত হইবে। সেই পর্বতের শঙ্গ হইতে 
সৌমনসা নামে আ্োতস্বতী উহপক্ন হুই- 
য়াছে। সৌমনসা শিলাতটে উত্তালতরঙা- 
ঘাত করিয়! সেই পর্বতের, অগ্তরুচন্দন-গন্ধি 
মনোরম সানু সকলে যেন ক্রীড়া করিয়া, 
বেড়াইভেছে। হুরিশ্রেষ্ঠগণ ! বিপুলপুলিন- 
শালিনী এ সৌমনসা নদীর মনোরম, উত্তর 
তীরই দৃষ্ট হইয়। থাকে; দক্ষিণ তীর দৃষ্টি- 


গোচর হয়না । সৌমনসার পর অশম্য হুদারুণ 


1. ৯০ পপি পপ শপ আপিল 


৮৮ 


পাপী? শপ শিপ আক পা 
পিপিপি পাপ পাপা পাপা 


পিতৃলোক। স্থবিস্তীর্ণ পিতৃলোক-রাজধানীর 
দক্ষিণে নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় ঘোর অন্ধকার । 
সেই প্রদেশে হ্ববর্ণপ্রভ বজ্জ-বৈদুর্য্যবেদিক 
বিবিধ বৃক্ষলতা ও গুলে সর্ধবতঃ-পরিবেষ্টিত 
যমরাজের প্রানাদ কাঞ্চনময় স্তত্তসমূহে 
শোভমান হইতেছে । অনস্তশক্তি যমরাজ এ 
প্রাসাদমধ্যে ধশ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্বব- 
ভূতের স্থকৃত ছুক্কত বিচার করিতেছেন। 
কপিপ্রবীরগণ ! তোমরা পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি 
তৃণাঙ্কুর আশ্রম পর্য্যন্তই গমন করিবে । এই 
পর্যন্তই পৃথিবীর সীমা) এই পর্যন্ত গমন 
করাই স্থছুর ; উহার পর আর কোনরূপেই 
গমন কর! যাঁয় না। মহাবীর শুরবানরগণ ! 
তোমর1 দক্ষিণদিকের এই পর্য্স্তই গমন 
ও অন্বেষণ করিতে পারিবে । তাহার পর 
অসীম অনন্ত ; আর সূর্যের আলোক নাই; 
হৃতরাঁং আমি তাহার পরিচয় কিছুই জ্ঞাত 
নহি। তোমরা মহর্ষি তৃণাঙ্কুর আশ্রম পর্য্য- 
স্তই গমন ও জানকীর অন্বেষণ পূর্বক কৃত- 
কার্য্য হইয়! সত্বর প্রত্যাগমন করিবে । তোমা- 
দিগের মধ্যে যে কেহ প্রত্যাগমন করিয়। 
আমাকে সংবাদ দিবে যে, আমি জানকীকে 
দেখিয়৷ আসিয়াছি, সে আমারই ন্যায় রাজ্য- 
ভোগ ও মানমন্ত্রম প্রাপ্ত হইবে। হুরিগ্রবীর- 
গণ! আমি যেরূপ নির্দেশ করিলাম, তোমরা 
এক এক করিয়৷ সেই সকল স্থানেই অনু- 
সন্ধান করিবে। এতত্িম্ন যাহ নির্দেশ না 
করিয়াছি, তোমরা নিজেই বিবেচনা করিয়' 
সে সমস্তও অন্বেষণ করিবে । আমি যে সকল 
পর্বত, ছুর্গ, নির্ঝর, গুহা! এবং বিবিধ বিচিত্র 





রামায়ণ । 











শিপ 


বন ও স্সম্বদ্ধ স্বিস্তীর্ণ নগর ও জনপদাদি' 
উল্লেখ করিলাম, তোমরা সর্ধব্রই মহাত্মা 
রাঁমচন্দ্রের মহিষী জানকীর অনুসন্ধান লইবে। 
তোমরা অবশ্য অবশ্টা রাবণের আবাসস্থান 
ও জানকীকে দর্শন করিয়া এবং জানকী 
কি অবশ্থায় অবশ্থিতি করিতেছেন, তাহার 
সংবাদ লইয়। সত্বর প্রত্যাগমন করিবে । 
কোন মতেই এক মাসের অতিরিক্ত কাল 
বিলম্ব করিও না; করিলে আমার বধ্য 
হইবে। আমি যেরূপ আদেশ করিলাম, 
তোমরা তাহার অণুমাত্রও অন্যথ] করিও না; 
আদেশানুরূপ কার্য করিলে আমি সন্তুষ্ট 
হইব। আর তাহা না করিলে তোমাদিগের 
পুত্রকলত্র এবং জীবনও সংশয়িত হইবে । 

হরিযুথপতিগণ ! তোঁমাদিগের বল ও 
বিক্রমের ইয়তাই হয় না; আর তোমরা 
সকলেই অশেষ-গুণ-ভূয়িষ্ঠ মহাবংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছ ; অতএব এরূপ অসামান্য 
পৌরুষ অবলম্বন কর যে, যাহাতে জানকীর 
অন্বেষণ করিতে পার। 


ঘিচত্বারিংশ সর্গ। 


পিরিত 


অঙ্গুরীয়-প্রদান। 
বাঁনরদিগকে সামান্যত আদেশ করিয়া 
মহাত্মা হ্থগ্রীব, হুনুমানকে বিশেষ করিয়া 
কহিতে লাগিলেন; কারণ তিনি বিলক্ষণ 
অবগত ছিলেন, সকলের অপেক্ষা বানরশ্রেষ্ঠ 
হনুমানেরই পরাক্তম অধিক। 


লি 888558855532545825-2528 





৬৪. 


| কিছ্বিন্ধ্যাকাণড। 


সপ সস পপ ০ শপ ও ও পপ ০৮» পা 





সপ পা পাপা ৮িস তাপ 
০০০ 


বানররাজ স্থগ্রাব, হনুমানকে কহিলেন, 


| হরিশ্রেষ্ঠ ! আমি ভাবিয়া! দেখিতেছি, ভূতল, 


অন্তরীক্ষ, পাতাল, স্বর্গ বা সাগরগর্ড, কুত্রাপি 
তোমার গতির ব্যাঘাত হয় না। বীরবর ! 
দেব, গন্ধরর্ব, নাগ ও দানব লোক; এবং সমস্ত 
সাগর ও ধরাধর সকলও তোমার অবিদ্িত 
নাই । মহাবীর মহাকপে ! তোমার গতি, 
বেগ, তেজ এবং কাধ্যলাঘৰবও তোমার 
মহাবল পিতৃদেব পবনেরই সদৃশ । ভূমগ্ডুলে 
তোমার ন্যায় তেজস্বী কেহ কখনও হয়ও 
নাই, কুত্রাপি কেহ বিদ্যমানও নাই । অত- 
এব বানরপুঙ্গব ! যাহাতে তুমি সীতার দর্শন 
পাও, তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্বু করিবে । হনু- 
মন ! বল, তেজ ও পরা ক্রম, এবং দেশকালো- 
চিত অনুষ্ঠান ও কুনীতি-বর্জ্জিত নীতি, এক 
তোমাতেই এই সমস্তেরই সদৃভাব আছে । 
বানররাঁজ মহাঁত্। হ্বগ্রীব এইরূপে হনু- 
মানের উপর কার্ধ্যসিদ্ধির ভাঁরার্পণ করিয়া 
মনে করিলেন, যেন তাহার কার্ধ্য-সিদ্ধিই 
হইয়াছে; অতএব তীঁহাঁর ইন্ড্রিয়বর্গ ও 
অন্তরাত্বা আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া! উঠিল। 
অনন্তর কাঁধ্যসিদ্ধি, হনুমানেরই উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, বুঝিতে পারিয়! মহা- 
বুদ্ধি রামচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
দেখিতেছি, হনুমান যে কাধ্যসিদ্ধি করিতে 
পারিবে, তৎপক্ষে বানররাজ স্ুগ্রীবের আর 
কোন সন্দেহই হইতেছে'না। আমি হনুমানের 
ভাব দেখিয়াঁও বুঝিতে পারিতেছি ৫, ইহার 
নিজেরও বিশ্বাস যে, সে অবশ্যই কার্ধ্যসাধন 
করিবে । বিবিধ অসাঁমান্য-কারধ্য-পরম্পর। 


২৩ 


৮৯ 


পস্পিি 


দ্বার পরিচয় প্রাপ্তি পূর্বক প্রভূ যাহাকে 
সর্বশ্রেষ্ঠ ভাঁবিয়! কার্ষ্যে নিয়োগ করেন, 


তাহ! দ্বার! অবশ্যই কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, 


সন্দেহ নাই। 

মহাতেজা রামচন্দ্র আকার-ইঙিত ছারা 
হনুমানের অসাধারণ আগ্রহ ও উদ্যোগ 
বুঝিতে পারিয়! নিজেও বিশ্বাম করিলেন যে, 
হনুমান নিশ্চয়ই কার্ধযসাধন করিতে সমর্থ 
হইবে। তখন অরাতিতাঁপন রঘুবীর অতীব 
আনন্দিত হইয়া রাজনন্দিনী সীতার অভি- 
জ্বানার্থ নিজ-নামাক্ষরাহ্কিত অঙ্গুরীয়ক, হনু- 
মানের হস্তে প্রদান করিলেন; এবৎ কহিলেন, 
বানরশার্দুল! জনকনন্দিনী এই অঙ্কুরীয়ক 
দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন যে, তুমি 
আমারই দূত; স্থতরাং তোমার প্রতি তিনি 
আর কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন ন1। বীর! 
তোমার উদৃযোগ-শীলতা এবং অসামান্য 
কণধ্য-পরম্পরা বিশেষ পরিচিতই আছে; 
তাহাতে আঁবার হ্ৃগ্রীব তোমাকে যেরূপে 
আদেশ করিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণই 
বুঝিতে পারিলাম যে, তোমা দ্বারা অবশ্যই 
কাধ্যসিদ্ধি হইবে। 

তখন মহাতেজ। পবননন্দন বানরপ্রধান 
হনুমাঁন মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক সেই অঙ্গু- 
রীয়ক গ্রহণ, এবং রামচন্দ্র ও ত্ত্রীবের পাঁদ- 
দ্বয় বন্দন করিয়া সহকারী বানরবীরদিগের 
সহিত আকাশ-পথে যাত্রা করিলেন । 

তৎ্কালে বাঁনরগণপরিরৃত বায়ুনন্দন 
হনুমান, মহাবল বানর-সৈগ্য প্রহ্র্ধিত করিয়া 
মেঘ-যুক্ত নির্ঘাল গগনতলে তাঁরকা-বেছ্টিত 





স্পা. পর 











১০ 


রামায়ণ। 





বিমল-মগ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতে 
লাগিলেন। 





ত্রিচত্বারিৎশ সর্গ। 


পশ্চিম-দিঙনির্দেশ । 

মহাতেজ। বানয়রাজ স্থত্রীব, বুদ্ধি-বিক্রম- 
সম্পন্ন বায়ুষেগ বানরপ্রবীর হনুমান প্রভৃতি 
বানরদিগফে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়। 
নিজ শ্বশুর ভারার পিতা ভীম-পরাক্রম 
স্বষেণ নামক যৃথপতিকে আহ্বান পূর্ববক 
কবতাপ্জীলিপুটে পুজ। ও প্রণাম করিয়া! কহি- 
লেন, বানরাধিপতে ! আপনি শত সহজ 
বেগগামী বানর-সৈন্য লইয়া উপস্থিত কার্ষ্যে 
রামচন্দ্রের সহায়তা করুন । প্রভে1! আপনি 
ধরুণ-পালিত]1 পশ্চিম দিকে গমন করুন । 

মহ্থাক্সন ! পশ্চিম দিকে গমন করিয়া 
আপনি স্বরা্, বাহ্শীক, ভদ্্রক ও আভীর 
দেশ ; স্থবিশাল শ্ুসমৃদ্ধ বিধিধ নগর ও জন- 
পদ; শুভাঁসাদিতীর্ঘ এবং দ্বারবর্তী নগরী অন্বে- 
ষণ করিবেন। বাঁনরগণ দ্বারবতীর ফেতক- 
বন,তালীবন ও নারিকেল-ধন মফলে সচ্ছন্দে 
বিহার করিবে। তষনস্তর আপনি, বানরগণ 
ছারা ক্রমে ক্রমে বকুল ও উদ্দালক-পাদপকুলে 
সর্বতঃ-সমাকীণ পুন্নাগবৃক্ষ-ধহুল মীচি- 
পত্তন, মনোরম জটিলন্থলী, হুচীর, অঙ্গলোৌক 
এবং ফোলুক দেশ অগুলন্ধান কয়াইবেন। 
আপনারা পশ্চিম দিকের সমস্ত হুবিশাল 
রত্ব-ভূয়িষ্ট পত্তন, স্বাস্থ্যদায়িনী শীতভোয়া 








বিদুর-প্রবাহিণী প্রত্য কতআ্োতা তরঙ্গি শী,তাপস- 
কানন ও গিরি-কন্দর; কেকয়, সিন্ধু ও] 
সৌধীর দেশ; বিবিধ কাস্তার ও পর্বত ; 
এবং পর্ববতশ্রেণ-পরিবেষ্টিত সমস্ত ছুর্গম 
স্থান অন্বেষণ করিবেন। তদনস্তর আরও 
পশ্চিমে গমন করিয়। আপনার পশ্চিম সমুদ্রে 
দেখিতে পাইবেন। এ সমুদ্রে বহু-পাদপ- 
শোভিত অনেক দ্বীপ আছে; আপনারা এ 
সকল দ্বীপ, আর তীরপ্রান্তে আনর্ভ দেশ 
এবং বিবিধ কাস্তার ও কানন সমস্তই অন্বেষণ 
করিবেন। 

কপিযুথপতে ! সিম্ধুনদ ও সাগরের সঙ্গম- 
স্থলে ফেনগিরি নামে এক পাদপভূয়িষ্ঠ শত- 
শৃঙ্গনম্পন্ন মহাপর্বত আছে। এ পর্বতের 
মনোরম প্রস্থ সকলে সিংহ এবং তোয়দ সম- 
নিষ্বন মদমত্ত মাতঙ্গগণ হুট হইয়। সর্ধবত্র 
দলে দলে বিহার করিতেছে । এঁ পর্ববতেই 
সিংহ নামক একপ্রকার মহাবল পক্ষী আছে; 
উহার! বিলমধ্যে বাস করিয়া! থাকে । উহা'- 
দিগকে আক্রমণ ও ধারণ কর! ছুঃসাধ্য; 
পূর্ব্বে উহারা দেবতার নিকট এইরূপই বর 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। এঁ সকল সিংহ-পক্ষী, 
ভিমি মৎস্য এবং হস্তীদিগকেও ধারণ কিয় 
নীড়ে উত্তোলন করিয়া! খাকে। মহাত্মন! 
্রপর্ববতে এক স্থৃবিস্তীর্ণ সরোবর এবং উহাতে 
চিত্তবিনোদন অপুর্ব পদ্মবনঙও আছে। এ 
পর্বতে শত শত শৃঙ্গ এবং সিংহ-পক্ষীদিগের 
যাবদীয় নীড়ই দক্ষতা সহকারে অন্বেষণ 
কর। কামরূপী বানরদিগের অবশ্য কর্তব্য । 
সিঙ্ধুনদের তীর্থ সকলও অতিযত্ব পূর্ববক ূ 
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* কিন্ধ্যাকাণ্ড। 


অনুসন্ধান করিতে হইবে । এ অঞ্চলে মরু ও 
উপমরু দেশ; শুর ও আভীরদিগের নিলয়; 
এবং সমস্ত পর্বত, বন ও উপবন সকলও 
আপনার অবশ্য অবশ্য অন্বেষণ করিবেন । 
পূর্ধ্বে পুরন্দর ক্রুদ্ধ হইয়] অভিসম্পাত করিয়া- 
ছিলেন যে, এ স্থান স্ত্ীলোকদিগের শোকা- 
বহু হইবে । আপনারা এ শ্বানেও অনুসন্ধান 
তদনস্তর বানরগণ যবনদিগের 
সমস্ত নগরীই অন্বেষণ করিবে । তাহার পর 
তাহারা পহলবদিগের আবাসভৃমি এবং তৎ- 
সন্নিহিত সমস্ত প্রদেশ পরীক্ষণ করিয়া সমগ্র 
পঞ্চনদ ও কাশ্মীর রাজ্য; এবং সেই অঞ্চলের 
যাবদীয় শমীবন, পীলুবন, পর্বত ও নগর ; 
সমন্তই অনুসন্ধান করিবে। তদনন্তর বান- 
রের। মনোরম তক্ষশিল।, শলাক1; পুক্ষরা- 
বতী ও শান্ব প্রভৃতি অপরাপর দেশ, মণি 
মান পর্বত ; গান্ধার দেশ ; সমস্ত মরুপ্রদেশ 
এবং কেকয়দিগের চিত্তবিনোদিনী আবাস- 
ভূমি অন্বেষণ করিবে । এতত্তিক্স তাহারা এ 
পশ্চিমদ্দিকের গিরিজালাবৃত সমুদায় দুর্গম 
স্থান এবং গিরিকল্দর দসকলেও পুঙ্থামুপুক্ 
রূপে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান লইঘে। 
মহাত্ন! তদনস্তর ভীমদর্শন পশ্চিম 
সাগর প্রাপ্ত হইয়া বানরের! এ অগাধ অনস্ভ 
ভীষণ সমুদ্র অন্বেষণ করিবে । তাহার পর 
আরও পশ্চিমে গমন করিয়। তাহার] পারি- 
পাত্র পর্বতের প্রকাণ্ড পাদপত্ডুয়িষ্ঠ গগন- 
স্প্শী দুর্দর্ঘ কাঞ্চন শুঙ্গ দেখিতে পাইবে । 


এ শূঙ্গে চতূর্রবিংশতিসহত্্ ভ্রুয়কর্মা অর্কবর্ণ 


মহাবল গন্ধর্বগণ বাপ করে। বানরেরাও 
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তীমবিক্রম বটে, তথাপি তাহার! যেন এ 
সকল গন্ধর্বদিগের নিকটেও না! যায়; তাহারা 
এ স্থানের কোন ফল বা পুষ্পও যেন গ্রহণ 
না করে। বিশেষ বলবান মহাবীর স্থুহুদ্ধর্ষ' 
ভীমবিক্রম গন্ধর্বগণ এ সকল ফলমুল রক্ষা 
করিতেছে । যাহাই হউক, বানরের! বিশেষ 
যত্ব সহকারে এঁ স্থানে জানকীর অন্বেষণ 
ফরিবে; কোনরূপ উপদ্রব না করিয়া বান 
রেরা যদি কেবল আমার কর্তব্যমাত্র সাধনে 
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে গন্ধর্ববগণ তাহা- 
দিগকে কিছুই বলিবে না। 
কপিযুখপতে ! অনেক তালপ্রমাণ সমু- 

ন্নত বিবিধ-রত্ময়-শূঙ্গ সম্পন্ন চক্রবান নামে 
এক মহাপর্ববত এঁ পশ্চিম সাগরে অবগাহন 
করিয়া আছে। ভগবান বরাহ এ পর্বতে লৌহ- 
ময় বজ্বনাঁভ মহাসার দানব-বিমর্দন দিব্য 
চক্র স্থাপন করিয়। রাখিয়াছেন। পুরাকালে 
দেব মধুসূদন এঁ পর্বতে পঞ্চজন ও হয়গ্রীব 
দানবকে সংহার করিয়। শঙ্গ ও চক্র আহরণ 
করিয়াছিলেন। আপনারা এ পর্বতের মনো- 
রম সামু ও স্থবিশাল গুহা সকলেও সর্বত্র 
জানকী ও রাবণের অন্বেষণ করিবেন। 

কপিপ্রবীর ! চক্রবান পর্বতের পরসাগর- 
মধ্যে স্ববর্ণশূঙ্গ-সম্পন্ন চতুঃযষ্টি-যোজন-প্রমাণ 
বরাহ-নামক এক হুন্দর পর্বত আছে; এ 
স্থানে মহাসাগরের জলও অগাধ.। পূর্বোক্ত 
পারিপাত্র পর্বত ছৃতিক্রম করিয়া! ধানরের! 
দেখিতে পাইবে, আর এক পর্বত মেঘের 
ন্যায় উখিত হইয়া! যেন গগনতল বিলিখন 


করিতেছে । বিবিধ কাঞ্চনময় ধাতু-সমুহে 
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০৭ কাপল 


বিমগ্ডিত এ নিনজা শিখর টিনা 
সহত্র সহত্র ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তন্নিব- 
ন্ধন এ পর্বতে নিরন্তর বজের ন্যায় শব্দ 
'হইয়া থাকে। এ ধারা-শব্দে সমুন্তেজিত ও 
ম্পর্দমান হইয়া তথায় শতশত হস্তী, ময়ুর, 
সিংহ ও ব্যাস্র সকল প্রতিগজ্জন করিতেছে। 
পুরাকালে দেবগণ সমবেত হইয়া! স্বমেঘ 
নামক এ রতুপর্ধতে ভগবান হরিহর পাঁক- 
শাসন পুরন্দরকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

মহাত্ন! মহেক্দ্র-পরিচাঁলিত পর্বতোত্তম 
স্থমেঘ পর্বত অতিক্রম করিয়া আপনার! 
ষষ্টিসহত্র কাঞ্চন পর্বতে গমন করিবেন । 
তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ এ সকল কাঞ্চন পর্বত 
চতুদ্গিকে প্রভা বিস্তার করিতেছে; এবং 
কাঞ্চনময় শৃঙ্গ সকলে অপূর্ব শোভা পাই- 
তেছে। এঁ সকল শূঙ্গে বিবিধ স্থবর্ণময় পুষ্প 
সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। 

কপিপ্রবীর ! এ ষি-সহজ কাঞ্চন পর্ব- 
তের মধ্যভাগে সাবণ্ণি মেরু নামে কাঞ্চন 
পর্বত উহাদিগের রাজার ন্যায় অবস্থিতি 
করিতেছে । পুরাকালে ভগবান আদিত্য 
প্রসন্ন হইয়া সাবর্ণিমেরুকে বরদাঁন করিয়া- 
ছিলেন যে, পর্বতরাজ ! আমার যেরূপ 
প্রভা, তোমারও সেইরূপ প্রভা হইবে । আর 
তোমাতে চরাঁচর যে কোন প্রাণী ও পদার্থ 
আছে, আমার প্রভাবে দিবা রাত্রিতে সমস্তই 
সমভাবে স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্বল দৃষ্ট হইবে। 
তোমাতে দেব, গন্ধর্ব ও দানব প্রতৃতি যে 
কেহ বাস করিবে, সকলেই মৌক্তিক-কাস্তি, 
রত্বপ্রভ ও সুবর্ণ সদৃশ সযুজ্বল হইবে । 


শশী ্সীিশিপিতাশি শি 
শি লিপ শা পাপ পপাশপপীপপপা 5 পিপি ততি জা পপএীত 
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হরিযুথপতে ! আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, রুদ্র 


গণ ও বহৃগণ এবং অশ্বিনীকুমার-ঘয় পশ্চিম- | 


সন্ধ্যা সময়ে এ মেরুর উত্তর শুঙ্গে আগমন 
পুর্ববক ভগবান দিবাকরের উপাসন] করিয়া 
থাকেন। দেব দিবাকর তীাহাদিগের পুজা 


গ্রহণ পূর্ববক সর্বলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাঁ- 


চলে গমন করেন। অস্তাচল তথা হইতে 
দশসহত্ম যোজন দূরে অবশ্থিত; দিবাকর 
নিমেষাম্তর-মধ্যে এ পথ অতিক্রম করিয়া 
অন্তাচল-শিখরে আরোহণ করেন। 

মহাত্মন! সাঁবর্ণি মেরুর একদেশে 
সুরধ্য-সন্কাশ ছ্যতিমাঁন মহর্ষি সাবর্ণি বাস 
করেন; তিনি দ্বিতীয় ভাক্করের ন্যায় এ 
প্রদেশ আলোকিত করিয়া আছেন। সে 
পর্য্যন্ত গমন করা অতীব ছুঃসাধ্য । কিন্ত্ত 
আপনি মহর্ধির নিকট গমন করিয়া ভূমিষ্ঠ 
হইয়! তাহাকে প্রণাম পূর্বক জানকীর বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিবেন । 

বানরপ্রবীর ! মেরু ও অন্তাচলের মধ্যে 
এক পর্বতের শিখরাগ্রভাগে ভগবান দিবা- 
করের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধবেদিক সপ্ত- 
মস্তক তাল বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে । আপ- 
নার এ পর্বতের সমস্ত শু্গ, কন্দর ও গুহার 
সর্বত্রই জানকীর ও রাবণের অনুসন্ধান 
করিবেন । 

হরিপ্রবীর! এই স্থান হইতেই কাঁষ- 
রূপী বানরেরা লোহিতার্ক-সমপ্রভ অস্তশৈল 
দেখিতে পাইবে । বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা 
কোন রূপেই অস্তশৈলে গমন করিও না। 
অস্তশৈল অগ্নি হইতে সমুশপন্ন হইয়াছে; 


৮ ৯ীতত শত 





গ 


লহ 





| কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


স্থতরাঁং নিরস্তর তেজঃশিখা বিকীরণ করি- 
তেছে। সিংহ, শার্দুল, মু কি পক্ষী, কি 
দেব, কি পন্নগ-গণ কেহই এ পর্বতরাজে 
গমন করেন না। এ পর্বতের অগ্রভাগে 
বিশ্বকর্মী সুবিশাল সূর্ধ্য-সন্গিভ দিব্য ভবন 
নির্মাণ করিয়াছেন । এ ভবন-মধ্যে শতশত 
প্রাসাদ পরস্পর সম্ব দ্ধভাঁবে বিনির্রিত হই- 
য়াছে; এবং শতশত পদ্মিনী ও বিবিধ স্থবর্ণ- 
ময় পাদপকুল 'ভবনের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । এ ভবন মহাত্মা ভগবান পাঁশ- 
হস্ত বরুণদেবের বাসস্থান। দিবাকর প্রভাঁত- 
কাঁল হইতে আরস্ত করিয়। স্বীয় কিরণ-জাল 
দ্বারা জীবলোকের অন্ধকার দূরীকরণ পুর্ববক 
এই পর্্যস্ত যাইয়াঁই অস্তগমন করেন। 

বানরগণ। যে সপ্তমস্তক তালের কথ! 
কহিলাম, পুরাঁকাঁলে দেবতারা পশ্চিম-দিকৃ- 
প্রান্তে এই স্থবর্ণময় মহাঁতাল নিশ্ষ্মীণ করিয়া- 
ছিলেন, উহার নাম সোঁমার্চি। 

হরিপ্রবীরগণ ! তোমরা এই পর্য্যস্তই 
গমন করিতে পারিবে; তাহার পর অসীম 
অনন্ত; তথায় আর ভাক্করের আলোক নাই; 
হ্থতরাঁং তাঁহার পর আমি আর কিছুই জ্ঞাত 
নহি। তোমরা অস্ত পর্ধবত পর্য্যস্তই গমন 
করিয়া রাবণের আবাস-স্থান ও জানকীর 
অনুসদ্ধান-প্রাপ্ডি পূর্বক পুর্ণ এক মাসের 
মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবে । এক মাসের 
অধিককাঁল বিলম্ব করিবেনা)করিলে আমার 
বধ্য হইবে। আমি পশ্চিম দিকের যে সীমা 
নির্দেশ করিলাম, ইন্দ্রাদদি দেবগণও সে পর্য্স্ত 
গমন করিতে পাঁরেন না; এই জন্যই এই 





৯৩ 


দিকে আমি আমার পিতৃস্বরূপ শ্বশুরকে 
প্রেরণ করিতেছি । ইনি তোমাদিগকে সকল 
বিপদেই রক্ষা করিতে পারিবেন। বানরগণ ! 
তোমরা আমারই ন্যায় ইহার যে কোন 
আদেশ সর্বদ! প্রতিপালন করিবে। যে 
কোন বানর প্রতিকূলতীচরণ করিবে, সে 
আঁমাঁর বধ্য হইবে । আমি যেরূপ আদেশ 
করিলাম, আমার হিত-সাধন জন্য এতত্তিম্ন 
দেশ-কালোচিত যে কোন কর্তব্য কাধ্য উপ- 
স্থিত হইবে, তোঁমর। পুজনীয় হষেণের নিদে- 
শীনুবর্তী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহ! সম্পাদন 
করিবে। 

কপিপ্রবীরগণ ! তোমরা আমার এই 
আঁদেশ শ্রাবণ পূর্র্বক পশ্চিমদিকে গমন করিয়। 
সর্বত্র এরপে অনুসন্ধান কর, যাহাতে জাঁন- 
কীকে অবশ্যই দেখিয়া! আসিতে পার । রাশ- 
চন্দ্রের মহিষী জানকীর অনুসন্ধান হইলেই, 
আমি পুর্ধবকৃত উপকারের প্রত্যুপকাঁর করিয়া 
খণ হইতে মুক্ত হইব। 

হরিযুখপতে ! আপনি আমার শ্বশুর, 
হুতরাঁং পিতারই ন্যায় পূজনীয়;) আপনকার 
সমান আঁমার হিতৈষীও আর কেহই নাই। 
মহাত্বন ! আপনাঁকে আর অধিক কি ধলিব, 
আমি যাহাতে আপনাকে কার্যাসাধন পূর্বক 
প্রত্যাগত দর্শন করি,আপনি তাহাই করিবেন। 

বাঁনররাঁজ হ্বপ্রীবের ঈদৃশ নিপুণ বাক্য 
শ্রাবণ পূর্বক ছৃষেণ প্রভৃতি বানরগ্রবীরগণ 
হর্ষোৎসাহপূর্ণ মানসে বরুণপালিতা পশ্চিম- 
দিক অন্বেষণার্থ যাত্রা করিলেন। 














৯৪ 


চত্শ্চত্বারিংশ সর্গ। 


উত্তর-দিঙ নির্দেশ । 

বানরেক্ শ্রগ্রীব, হষেণকে পশ্চিমদ্দিকে 
প্রেরণ করিয়া সর্বববানর-সম্মানিত বানরাধি- 
পতি মহাঁসাহসিক মহাবীর শতবলি নামক 
বানরকে রাবণের অহিত ওরামচক্দ্রের হিতসাঁধ- 
নার্থ আদেশ করিলেন। বানররাজ কহিলেন, 
শতবলে ! তুমি, মহাবেগশালী বৈবন্বতনন্দন 
মন্সিগণে ও শতসহত্র বানরগণে পরিবৃত হইয়া 
উত্তরদিক অন্বেষণ কর । যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্বব- 
দিগের অধীশ্বর ধীমান মহাতসা ধনাধিপতি 


কুবের এঁ দ্দিক পালন করিতেছেন। তুমি | 


দুর্র্ধ বানরগণের সমভিব্যাহারে এ দিকে 
ধীমান রামচন্দ্রের পত্বী জনকতনয়ার অন্বে- 
যণ কর। বানরগণ ! বিদেহ-রাজনন্দিনীর 
জন্য প্রাণ পর্য্যস্ত উৎসর্গ করিয়া তোমরা এ 
দিকের সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়। অন্বেষণ করিবে। 
উপস্থিত কাধ্যসাধন পূর্বক দাশরধি রাম- 
চন্দ্রের প্রিয়-সাধন করিতে পারলে আমি 
পূর্রবকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়৷ খণ 
হইতে মুক্ত হইব। বহাত্ম! রামচন্দ্র আমার 
অভীষ্ট সাধন করিয়াছেন; তাহার . প্রন্থুপ- 
কার করিতে পারিলেই আমার জীবন নফল 
হুইবে। অতএব তোমরা এই কখ। মনে 
রাখিয়া আমার হিত-সাধনার্থ তাঁদুশ যত 

কর, যাহাতে জানকীকে দেখিয়া জাদিতে 
৷ »পুর | হরিসন্তমগণ ! পর-পুরপ্রয় এই-রাম- 
চজ্্র সর্ববভূতেরই মান্য; আমাদিগের প্রন্তিও 
(ইনি অতীব অনুরক্ত। তোমাদিগেরও অসীম 


রামায়ণ। 


বুদ্ধি ও অতুল বিক্রম-সম্পর্তি আছে । অত- 
এব আমি যে সমস্ত শৈলশৃঙ্গ, নদী ও গিরি- 
দূরী সকল উল্লেখ করিতেছি, তোমরা যাইয়। 
সেই সকল অন্বেষণ কর। 

হরিপ্রবীরগণ! তোমরা সকলে উত্তর 
দিকে গমন পুর্ববক তত্রত্য মৎস্য, পুলিন্ন, 
শুরসেন, গ্রচর, ভদ্রেক, কুরু, মদ্রক, গাঙ্ধার, 
যবন, শক, উড্ভু, পারদ, বাহলীক, খধিক, 
পৌরব, কিন্কর, চীন, অপর-চীন, তুখার, বর্ধবর 
ও কাঞ্চন-কমলে সর্ববন্র সমাচ্ছন্ন কান্বোজ, 
এই সমস্ত অতি অদ্ভুত দেশ, এবং এই সকল 
দেশের পর্বত, বন ও নদী, আর তৎপশ্চাঁৎ 
দরদ দেশও অন্বেষণ করিয়! অবশেষে বন্থুতর 
শাল, তাল, তমাল ও ভূর্জপন্ত্র বৃক্ষ এবং 
বিবিধ লোখ্রক বন, পম্মক বন ও দেবদারু- 
বনে সমাচ্ছন্ন হিমালয় পর্বতে গমন করিবে। 
কিম্বর, উরগ, সিদ্ধ, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষস- 
গণে পরিতঃপরিব্যাণ্তড হিমালয় উত্তর দিক 
ব্যাপ্ত করিয়৷ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে । উহার কানন 
মকলও পন্নগযুথ, ম্বগমুথ, বিবিধ-বিহঙ্গম- 
কুল ও সহত্র সহত্র বানরে সর্বত্র সমাকীর্ণ। 
বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমর1 এ হিমাচলের শৈল- 
শ্রেণী, এবং বিবিধ গুহ ও নদীতে পুঙ্থা ুপুষ্থ 
রূপে রাবণ'ও বৈদেহীর অনুসন্ধান করিবে। 
কিরাত, টহ্কণ, ভন্দ্র ও দাক্সণস্বভাব পশুপাল 
জাতি মধ্যে অন্বেষণ করিয়া তোমর। মহর্ষি 
ভূগুর স্ববিশাল আশ্রমে গমন করিবে; এ 
আশ্রম অভাব উতুষ্ স্থানে অবস্থিত । তদ- 
নর দেব-গন্ধর্ব-নিষেবিত মহাশ্রমে গমন 
করিয়া তোঁমবা তথায় নিম্নভ-গ্রশাস্ত কাল 








কিছ্বিন্ধযাকাও | 


নামক পর্বতে আরোহণ, এবং এ পর্বতের 
প্রস্তরছুর্গ বন ও গুহ। সকলে রাক্ষসাধিপতি 
রাবণ ও জানকীর অন্বেষণ করিষে। 
বানরগণ ! তাহার পর ভামর]। তাজ্রের 
আকর-সম্পন্ন হেমগর্ভ নামক মহাপর্ববত 
অতিক্রম করিয়] স্পর্শন নামক পর্বতে উপ- 
স্থিত হইবে ; এবং এ পর্বতের প্রিয়ু-বৃক্ষ- 
সমাচ্ছন্ন কানন সকলের সর্বত্রই রাবণ ও 
জানকীর অনুসন্ধান লইবে | তদনভ্তর হৃদ- 
শন পর্বত অতিক্রম করিয়া তোমরা এক 


অসীম কান্তার দেখিতে পাইবে; এ কান্তারে ! 


পর্ববত, নদী কি বৃক্ষ, কিছুই নাই; এবং 
কোন প্রাণীই উহাতে দুষ্ট হয় না। সবিতা 
নিয়তই তীব্রতর করজাল বিকীরণ করিয়া 
উহ্থাকে দগ্ধ করিতেছেন। হুরিপ্রবীরগণ ! 
তোমর! সকলেই সত্বর পানাহার করিয়া 
ক্রতবেগে এ লোমহর্ষণ ভীষণ কাস্তার অতি- 
ক্রম করিবে। কাস্তার অতিক্রম করিয়া তোমর! 
রজতকাস্তি কৈলাস পর্বত দেখিতে পাইবে। 
এ পর্ববতে বিশ্বকর্মা, কুবের দেবের জান্বু- 
নদর-বিভূষিত পাগুর-মেঘ-সঙ্কাশ দিব্য তবন 
নির্মাণ করিয়াছেন। এ ভবন-মধ্যে গ্রত্তৃত 
কমলোশপলে পরিপূরিত, হংস-বখরগুবগণে 
সমাকীর্ণ এক স্থববিশাল মরোধর আঁছে। 
উহার বালুক1 মকল যুক্তা, ও বৈদুর্ধ্যমনন ; 
সর্ব-লোক-নমন্কত যক্ষাধিপতি বিশ্রবণনন্গন 
ধনেশ্বর রাজা কুরের গুহাকগণের সমন্ভি- 
ব্যাহারে এ সরোবরে নিত্য বিহার করিয়া 
থাঁকেন। বানরগণ'! তোমরা এ কৈলাস 
পর্বতের সমস্ত প্রদেশ, নির্ঝর ও গুহাতেই 
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রাবণ ও জানকীর অনুসন্ধান করিবে | অন- 
স্তর ক্রোঞ্চ পর্বতে আরোহণ পূর্বক তোমর! 
এঁ পর্ধতের মহাবন দেখিতে পাইবে। এ 


বনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ; সিদ্ধচারণগণ এ 


দুপ্ধর্ষ মহাবনে বিহার করিতেছেন । দেব- 
রন্দ-বন্দিত দেবরগী সূর্ধ্য-সঙ্কাশ মহাত্মা মহুর্ষি- 
গণ.এ মহাবনে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। 
তোমরা পুঙ্বানুপুঙ্থ রূপে ক্রৌঞ্চ পর্বতের 
দিব্য গুহা, সানু, শিখর, নির্ঝর ও প্রস্থ সকল 
অন্বেষণ করিবে। 

হরিপ্রবীরগণ ! তোমর! এ ত্রৌঞ্চ পর্ধ- 
তের শিখরদেশে মানস নামক এক শ্ববিস্তীর্ণ 
সরোবর দেখিতে পাইবে; এ সরোবরের 
তীরে বৃক্ষমাত্র নাই; বিবিধ খিহঙ্গম উহাতে 
বাস করিতেছে । দেবগণ,ভূ হগণ, কি রাক্ষস- 
গণ এ মানস সরোবরে গমন করিতে পারে 
না। অতএব তোমরা বিশেষ সাবধান হইয়া 
সেই স্থান অনুসন্ধান করিবে। 

বানরগণ ! ক্রৌঞ্চ গিরি অতিক্রম করিয়া 
তোমরা মৈনাক নামক আর এক পর্বত 
দেখিতে পাইবে । ময়দানব স্বয়ং মৈনাক 
পর্বতে নিজ বাস-ভবন নিশ্মাশ করিয়াছে। 
তোমর এ মৈনাঁক পর্ধবত এবং উহ্থার সামু, 
পরশ্থ ও ক্দার সকল অন্বেষণ করিবে । মৈমাকে 
শ্বমুখী কিমরীদিগের মনোরম বাসস্থান 
আছে। তথায় ভর্ধরেত! মুনিদিগের এক 
প্রণীপ্ত আশ্র স্থানও আছে) একমাত্র ধর্মেই 


কত-নিশ্চয় সগুর্ধিগণ এ আশ্রমে গধনাগমন 


কয়েন।. এঁ আশ্রম অভিষ্রম -করিয়। ভোমরা! 
এক বছু. ফলোদক-সম্প্ন পর্বত প্রাপ্ত হইবে; 
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এ পর্ববতে সিদ্ধগণ এবং বৈখানস ও বালি- 
খিল্য তাপসগণ বাস করেন ; তপঃ-প্রভাবে 
উহ্াদিগের রজও তমোগুণনিবৃন্ত হইয়াছে । 
'তোমরা এ সকল অমিত-তেজস্বী দেবোপম 
তপোধনদিগকে বন্দনা করিয়। সীতার সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করিবে । 

বাঁনরবীরগণ ! এ স্থানে বিবিধ-জলচর- 
নিকরে সমাবৃত, স্ববর্ণপন্মে সমাচ্ছন্ন, তরুণা- 
দিত্য-সঙ্কাশ বৈখানস নামে এক সরোবর 
আছে! কুবেরের বাহন সার্বভৌম নামে 
মহাগজ করেণুসমভিব্যাহারে সর্বদা এ 
সরোবরে গমনাগমন করিয়া থাকে । তোমরা 
এ সরোবর অতিক্রম করিয়! এক স্বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ দেখিতে পাঁইবে। তথায় আকাশে 
নিরস্তর মেঘগর্জন হইতেছে; নক্ষত্রাদি 
জ্যোতির্ম গুল কিছুই নাই; শমপরায়ণ তাঁপস- 
গণের তেজঃপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হুইয়াই এ 
প্রদেশ যেন সূর্ধযকিরণ-সংযোগেই প্রকাশ 
পাইতেছে। 

হরিপ্রবীরগণ ! তোঁমর! এ প্রদেশ অতি- 
ক্রম করিয়' ত্রিশৃঙ্গ নামক পর্ব্বত প্রাপ্ত হইবে। 
এ পর্বতের পাদমূলে এক হ্থবর্প-পন্ম-সমা- 
কীর্ণ মহান দিব্য সরোবর আছে। সরোবর 
হইতে তীক্ষ-শ্রোতা তরঙ্গিতা বহুল-গ্রাহ- 
স্কুল! দিব্যা লোকভাধিনী কুর্টিল! নদী প্রবা- 
হিত হইতেছে! ত্রিশৃঙ্গ পর্বতের এক স্থাবর্ণ: 
ময় শুঙ্গ অগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত হইতেছে, 
আর এক বৈদুর্য্যময় শৃঙ্গ অতীব উত্ধে উত্থিত 
হইয়াছে । জীবগণের উৎপত্তির পূর্বে ভূমি 
হইতে বিশ্বকর্মা নামে বিখ্যাত মহাভূত 


রামায়ণ। 


উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এ স্থান সেই মহাত্মার ূ 
অগ্রিহোত্র ছিল। এ অগ্রিহোত্রে যে অগ্রিত্রয় 
পরন্বলিত হইত, তাহা হইতেই এ ত্রিশঙ্গ 
পর্বত উৎপন্ন হইয়াছিল। সর্বলোক-মহ্থে- 
শ্বর বিশ্বকর্মা সেই অগ্নিহোত্র স্থানে সর্বমেধ 
মহাযজ্ঞে সর্বভূত দ্বারা যাগ করিয়া! মহা- 
তেজ! হইয়াছেন। এঁ স্থানে সার্বমেধিক 
নাষে রুদ্রাপিতিত এক সরোবর আছে। সেই 
সরোবর হইতে ভীষণ-গ্রাহ-নক্র-নিষেবিতা 
সরযূ নদী উৎপন্ন হইয়াছে; এবং তৎুসন্নিহিত 
প্রদেশ পাবকের ন্যায় প্রস্বলিত হইতেছে; 
দেব, গন্ধর্বব, বিহগ, পিশাচ, উরগ বা দাঁনব 
কেহই এ প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না। 

কপিশ্রেষ্টগণ ! তোমর! সেই মহাঁদেব- 
পরিপালিত পর্ববত-প্রধান ত্রিশূঙ্গ পর্বত অতি- 
ক্রম করিয়া দেখিতে পাইবে, বহুল তাঁলীশ, 
তমাল ও সরল-বৃক্ষ-সমূহে সমলক্কৃত, প্রভৃত- 
প্রসুন-পরিশোভিত, উরগবিমগ্ডিত গন্ধমাদন 
পর্বত চতুঃযষ্তি-যোজন পরিব্যাপ্ত করিয়া 
বিস্তীর্ণ রহিয়াছে গদ্ধমাদনের শৃঙ্গে এক 
বেদিসম্পন্ন অতিস্বন্দরদর্শন স্ববর্ণময় দিব্য 
জন্বু বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে। বানরভ্রেষ্ঠগণ। 
সেই জন্বু বৃক্ষ জম্মু ্বীপের কেতুম্বরূপ। অপ. 
সরোগণ প্রতিনিয়তই উহার অন্ন] ও স্তরতি- 
গান করিয়া থাকে । তোমরা এ গন্ধমাদন 
পর্বতের বিবিধ শূঙ্গে ও সন্লিহিত কানন 
সকলে পুঙ্খানুপুঙ্থ রূপে জাঁনকীর ও রাবণের 
অনুসন্ধান করিবে । 

কপিপ্রবীরগণ ! তোঁমর! সিদ্চচারণ-নিষে- 
বিত এঁ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া অবিলম্বে | 
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ররর -সন্কাশ মন্দর পর্বত দেখিতে পাঁইবে। 
অন্দর পর্বতের শুঙ্গে স্বচ্ছ-সলিল-স্থৃনির্মল- 
কান্তি ব্বুতমণ্ডোদ নামক এক দিব্য সরোবর 
আছে। লোৌকপিতাঁমহু কমলযোনি এ সরো- 
বরে বিহার করিয়া থাঁকেন। মনোহারিণী 
ভ্রিপথগামিনী ছুর্দর্ধ! দিব্যা আকাশ-গঙ। 
নতস্তল পরিপূর্ণ করিয়! এ সরোবরেই সঞ্চিত 
হইতেছেন। সেই পাঁগুরবর্ণা দিব্যা সলিল- 
ধারা আকাশচ্যুতা হইয়া! এ ভীমরাবী ন্ুছুদ্ধর্ষ 
স্বমহাহ্দেই পতিত হইতেছে । পার্থিব 
গঙ্গাও এ সরোবর হইতেই মহাঁবেগে বহি- 
গত হইয়া বহুতর গিরিকাঁনন ও মন£শিলা- 
চ্ছরিত শৈলতট-সমূহে আঘাত করিতেছেন 
বানরপ্রবীরগণ ! এই প্রভৃত-তো য়া গঙ্গাই 
চতুর্ভাগে বিভক্ত হুইয়াছেন। মনীষী ব্যক্তি 
সকল ইহীকেই দুদ্ধর্ষা ইন্দ্রমার্গা বলিয়! 
থাঁকেন। বাঁনরগণ! এই গঙ্গাই শতদ্্র 
ও পাঁবনী কৌশিকী নদী; এবং ইনিই মেদ- 
মাংসাস্থি-সন্কুলা বসাপঙ্কা শোণিততোয়া 
বৈতরণী। যক্ষ, গন্ধার্বব, পিশাচ, উরগ ও রাঁক্ষস- 
গণ কাঁলবশে বিবশ হইয়া এই গঙ্গীসলিলেই 
দেহত্যাগ করে । প্রবঙ্গমগণ ! মনুষ্যের! দেহ 
ত্যাগ করিলে, তাহাদিগের দেহ ভূতলে দৃষ্ট 
হইয়! থাকে, কিন্তু যক্ষাদি এই গঙ্গাজলে 
দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের দেহ আর 
দৃষ্ হয় ন1। 

হরিশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা এ মুনিগণ-নিষে- 
বিত পর্বতপ্রধান মন্দর পর্বত অতিক্রম 
করিয়! বিবিধ-রত্ব-পরিপুরিত কাঁলমেঘ-সঙ্কাঁশ 
থে 8088 মহাভয়স্কর উত্তর সমুদ্রে গমন 
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করিবে; এবং উহ্হার উত্তর তীরে উপস্থিত 
হইয়া কোন মতেই অসাবধান হইবে না। 
এঁ সমুদ্রের তীরে সহজ্র-শিখর-সম্পন্ন রহু- 


কেতু নামে বিখ্যাত এক কাঞ্চনময় মহা-. 


পর্বত রহিয়াছে । এ পর্বতের উপর এক 
স্বচ্ছনলিল স্থপবিব্র দিব্য হুদ আছে। তোমরা 
এ সরোবরের তীরে কাঞ্চনময় মহাঁশরবন 
দেখিতে পাইবে । এ শরবন-মধ্যে নিরন্তর 
অগ্রি প্রস্বলিত হইতেছে । প্রতাপবান যহা- 
সেন ভগবান কাত্তিকেয় এ শরবনে উতুপক্ন 
হইয়াছিলেন। উহার সমীপেই মলিল-সাঁগর 
আবর্ত-নিবহে সমাকুল হুইয়! আছে । মহা- 
ভীষণ স্থমহণ বড়বাঁমুখ এ সাগরণর্ভ হইতে 
সমুখিত হইয়া থাকে । বাঁনরশ্রেষ্চগণ ! 
তোঁমর1 এ বহুকেতু পর্বতের যাবদীয় ছুর্গ, 
নির্বর ও গুহা) সিদ্ধচারণ-নিষেবিত স্তবপুষ্পিত 
গহন কাঁনন ; বিবিধ হথরম্য জীশ্রম ; এবং 
লতাঁকুগ্জ সকলের সর্বত্রই বৈদেহী ও রাঁব- 
ণের অন্বেষণ করিবে । 
কপিপুঙ্গবগণ ! তদনন্তর তোমরা এ 
প্রদেশ অতিক্রম করিয়া! শৈলোদা নামে এক 
নদ্দী দেখিতে পাইবে । উহ্বার উভয় তীরে 
কীচক নামে একজাতীয় বংশ আছে। 
এ পরম-ছুর্গম শৈলোদ! নদী পার হওয়া 
ছুঃসাধ্য। মন্ুষ্যের উহার জলম্পর্শ করিলেই 
প্রস্তর হইয়! যাঁয়। এ নদীর উভয়-তীরজাত 
কীচক-বংশ সকল যদৃচ্ছাক্রমে নিয়ত পরস্পর 
ংলগ্ন হইতেছে । উহারাই সিদ্ধগণকে পর- 
পারে লইয়া যায় ও পুনর্ধবার পূর্ব পারে 
লইয়া! আইসে। এইরূপে সিদ্ধগণ দুরপাঁরা 


করি ০১ 
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রামায়ণ। 





শৈলোদা নদী এঁ সমস্ত বংশ দ্বারাই পার 
হইয়। থাকেন। 

"বানরপ্রবীরগণ ! তদনস্তর তোমর। এক 
,অতি অন্তত প্রদেশে আর এক দ্বাস্থ্য-প্রদা- 
য়িনী শীততোয়! আতম্বতী দেখিতে পাইবে। 
এ নদীতে স্নান করিলে তত্ক্ষণমাত্র ভোমা- 
দিগের নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ দূর ও পুণ্যসঞ্চয় 
হইবে। তদনস্তর তোমরা ইন্দ্রলোৌক-তুল্য 
সর্ববগুণ-সম্পন্ন উত্তরকুরুপ্রদেশে সত্বর গমন 
করিবে। উত্তরকুরু গমন করিতে হইলে 
তোমর1 পথে মহাঘোর! সর্ববসভূত-বিনাশিনী 
নীলা নামে এক আ্রোতম্বতী দেখিতে পাঁইবে। 
হরিশ্রেষ্ঠগণ ! বিশেষ বিবেচনা সহকারে স্থান 
নিরূথণ পূর্বক অতিসাঁবধানে এ নদী পার 
হুইয়! তোমরা স্থবিশাল উত্তরকুরু প্রদেশে 
গমন করিবে । উন্তর-কুরুর অধিবাসী সকল 
দানশীল, মহণভাগ্যশালী, নিত্য-সন্তষ এবং 
শোক-তাঁপ-বিবর্জিত । তথায় অতিশীত ব৷ 
অতিশ্রীক্স নাই; জরা নাই, রোগ নাই ; 
শোক নাই, ভয় নাই; বর্ষ! নাই, সূর্ধ্য নাই; 
সর্বত্র পর্ববকাম-ফলপ্রদ পাঁদপ সকল স্থপুষ্পিত 
হইয়। আছে; এবং কাঞ্চনময় সুবিশাল রত 
পর্বত সকল চারিদিকে শোভা সম্পাদন 
করিতেছে ; তত্রত্য ভূমি পাগুরবর্» হ্ুরস, 
সমতল, গুল্ম-শৃচ্া, কণ্টক-বিহীন, ধুলি-বিব- 
ভিত ও স্বগন্ধি; কোথাও কোখাও হ্কোমল 
শালে স্বশৌতিত হইয়া! আছে। তথায় নদী 
সকলের বালুক! সুবণময় ; এঁ লকল নর্দীতে 
কাঞ্চনময় কমল-নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া আছে । 
তত্তত্য পদ্ম-সর সী-সমুহও স্বর্ণ পল্যে সমাকীর্ণ; 








হেষ-পাঁদপ-পরিবৃত পর্ধবতশ্রেণী এ সমস্ত 
স্রলীতে আসিয়৷ অবগাহন করিয়াছে; এবং 
জলে বিবিধ জলচর বিহঙ্গলকুল বিহার করি- 
তেছে; স্থানে স্থানে কনক-কিপ্তন্ষ-সমবর্ণ 
স্থবর্ণময় ম্্রন্মি বন ও উপবন সকল মনোহর 
শোভ। বিস্তার করিতেছে । সর্বত্রই স্থবিশাল 
বাপী সকলের নীল-বৈদুর্ধ্য-সন্কাশ নীরে বন্ু- 
তর রক্তোতৎ্পল ও অন্যান্য বিবিধ-মণিময়- 
সুণাল-সম্পন্ন স্থবর্ণময় জলজ পুষ্প সকল 
প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। কতশত শুগম্ধময় 
প্রফুল্ল পদ্মবন চতুর্দিকের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে। উত্তরকুরু মহামুল্য মণিমালা, 
কাঞ্চমপ্রভ-কিপ্ক্ষ-সম্পন্ন নীলোৎ্পল বন; 
এবং মহাহ্‌ মণিমুক্তায় সর্বত্রই পরিবৃত। 
তত্রত্য সকল নদীতে ই পদ্মবন বায়ুর হিল্লোলে 
তরঙ্ষিত হইতেছে; এবং কতশত মণি-রত্বময় 
সমুন্নত-শঙ্গ-সম্পন্ন কাঞ্চন.শৈল বিবিধ বৃক্ষে 
উপশোভিত হইয়া আছে। আবার কত 
শৈলে বিবিধ-বিহঙ্গম-নিষেবিত নিত্য-ফল- 
পুষ্পশালী কত প্রকার পাদপ-নিকর শোভা 
পাইতেছে। এ সমস্ত পাদপ দিব্য-গন্ধশালী 
৪ স্ুথস্পর্শ; উহার যাবদীয় অভিলধষিত 
সামত্রীই উৎপাদন করিয়! থাকে। 

বানরগণ! এ কুরুপ্রদেশে মহর্ষিদিগের 
ভবন, মন্দাকিনী নদী, মনোরম দেবর্ষি-ভবন, 
চৈত্ররথ-কানন, দুগ্ধবাহিনী আ্োতম্বতী, পায়স- 
পঙ্ক সরোবর, এবং ব্রন্ম-ধিনির্দিত বর্ণময় 
পাঁবকপ্রভ মধুআ্রীধী পাদপ সকল বর্তমান 
রহিয়াছে। তথায় আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, 
তাহার! স্ত্রী ও পুরুষধদিগের পরিধামোপযোগী 
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নানাবর্ণের বিবিধ বসন, অভিলাধানুরূপ রত্ব- 


খচিত ম্ববর্ণময় নানাবিধ অলঙ্কার ও বিচিত্রে- 


আস্তরণ-শোভিত শয্যা সকল উত্পাদন করে। 
আর একপ্রকার রূক্ষে সর্ধবর্ত-সংসাধ্য সর্বব- 
গন্ধ-সম্পন্ন বিবিধ গন্ধদ্রব্য ফলিয় থাকে। 
আর একজাতীয় বৃক্ষ, নানাপ্রকার বিচিত্র 
মহামূল্য তক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে 


উৎপাদন করে। তত্রত্য কামিনী সকলও 


গুণবতী ও রূপ-যৌবনে দর্পিতা ; ভাম্কর- 
কান্তি গন্ধর্বব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধর- 
গণ একত্র হইয়া! এ সকল কামিনীদিগের 


সহিত নিরন্তর বিহার করে। তথায় সর্ধবা- 


ভরণ-ভূষিতা কাঁন্তিমতী হজ সহত্ম স্তুন্দরী 
নাঁরী বৃক্ষের শাখাগ্র সকলে লম্বমান রহি- 
য়াছে। তত্রত্য অধিবাসী পুরুষ সকল অতীব 
উদ্ার-স্বভাঁব, রূপবান, মহাঁতেজস্বী, অনলস, 
ক্ষদূভয়-বিহীন ও মধুর-প্রিয়ভাঁষী ; সকলেই 
স্বকৃতকন্মী এবং সকলেই বিহার-পরায়ণ ; 
কৃতার্থ ও পূর্ণকাম হুইয়া সকলেই সক্ত্রীক 
বাস করিয়া আছে। 

কপিশ্রেষ্ঠগণ ! উত্তরকুরু প্রদেশে ক্তক- 
গুলি পন্নগ-নিষেবিত বৃক্ষাচ্ছাদিত অপার্কব- 
তীয়১৮৮ গুহা আছে। এ নকল গুহা হইতে 


| কিছ্রিন্ধ্যাকা কাণ্ড। 
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প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের নকলেরই ফৌবন 
একদিনেই অতিবাহিত হয়। তাহার! সূর্য্ো- 
দ্রয়ে উৎপন্ন হইয়। নিশাক্ষয়ে রদ্ধ হয় । পুর্ধ্ব 
তাহারা অনুপম-কান্তি অস্পরা ছিল। এ 
প্রদেশের অতীব রমণীয়ত। দেখিয়া তাহারা 
দেবরাজ ইন্স্রের পরিচর্য্যা বিশ্মাত হইয়া ও 
তাঁহাকে ভয় না করিয়! এ প্রদেশেই নিরম্তর 
বিহার করিত । সেই জন্য পাঁকশাসন পুর- 
ন্দর তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, 
ছুম্মেপ অপ্লরোগণ ! তোমরা প্রতিদিন জরা 
ও মরণ-যাঁতনা ভেখগ পর্বক অনস্তকাঁল এ 
গুহামধ্যেই বান কর। এইরূপ অভিশপ্ড 
হইয়া মহেক্দের আঁজ্ঞান্রমে উহার এ 
তিমিরারতা মহাগুহ! প্রতিদিন পরিশ্রিত 
করিতেছে । পুরন্দরের অভিসম্পাত নিবন্ধন 
এ সকল অপ্নরা দিনদিন জন্ম গ্রহণ করিয়া 
দিনদিনই মরিতেছে। এ তিশ্নিরারৃত! মহা- 
গুহার মধ্যে অনেক অবান্তর গুহা আছে; 
এবং উহার পার্থে অতিপ্রকাণ্ড মহাভীষণ 
শৈল ও গৃহ সকল রহিয়াছে । 

কপিশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা বুদ্ধি-শৌর্ধ্য- 
সম্পন্ন ও দেব দর্শন ; বিশেষ যত্ব সহকারে 
সকলেই এউভরকুরু প্রদেশের সবর্বপ্রই জান- 


গীত-বাঁদিত্রের শব্দ ও উচ্চ হাস্য-শব্দ বহি-। কীর ঘআন্বেষণ করিবে । উত্তরকুরুর উত্তরে 


গত হইতেছে । আলাপ, রূপ ও আচরণ- 
বিষয়ে অনুপমা, কমলাননা, কমল-লোচনা, 


_সর্বাভরণ-সম্পন্না, হ্বধূরকী, পুরুষলোভিনী, 


কল্যাণী কামিনী সকল এঁ সকল গুহামধ্ো 
অবস্থিতি করিয়া, প্রণয়-সহকাঁরে পরম্পর 
কথাবার্তা করিতেছে । তাহার! কখনই পুরুষ 


টিবি 


৮ শশস্পিশ পি পপ 


সাগর। এ সাগরে সোমশিরি নামে স্বমহান 
স্বর্ণ পর্ববত অবস্থিতি করিতেছে । যাহারা 


ইন্দ্রলোকে ও যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন 


করেন, ভাহার। আকাশতলে আফ়োহণ করিম 


এ পব্্বত দেখিতে পান অসুর্ধ্য হইলেও 


উত্তরকুক্ক এঁ পর্ববত-প্রভাতেই আলোকিত 


৯ আপোস পাপা কপ? পেপসি সিপাহি 
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হইয়া সসূর্য্যের ন্যায় প্রকাঁশ পায়; বোধ 
হয়, যেন তথায় দিবাঁকরই তাঁপদাঁন করিতে- 
ছেন। ভূতাত্মা স্বয়স্তু সর্ধবাত্সা ভূত-ভাঁবন 
ত্রেমূর্তি ভগবান ব্রহ্ম! এঁ পর্ববতে আত্মসংযম 
পুর্ববক যোগ সাধন করিতেছেন । বাঁনরগণ ! 
তোমরা উত্তরকুরুর উদ্ভরে কদচ গমন 
করিবে নাঁ। কোন প্রাণীই তথায় গমন 
করিতে পারে না। এ সোমপর্ববত দেবতা- 
দিগেরও ভুর্গম। তোমরা! এ পর্বত দেখিতে 
পাইলেই এদিক হইতে সত্বর প্রত্যাবর্তন 
করিবে । উহার উপরে কোনক্রমেই আরো- 
হণ করিবে না; তবে উহার পার্বস্থিত কাস্তাঁর, 
শূন্যস্থান, নির্বর ও গুহা ; এবং গন্ধর্বদিগের 
নিবাম-স্থান ও মনোঁরম উদ্যাঁন সকলে পুজ্বানু- 
পুঙ্খ রূপে রাবণ ও জানকীর ম্নুসন্ধান করিবে। 
রাবণের নিবাসস্থান ও জানকীকে দেখিয়া 
তোমরা এক. মাসের মধ্যেই প্রত্যাঁগমন 
করিবে ; কোন প্রকারেই এক মাসের অধিক 
কাল অপেক্ষা করিবে না; করিলে আমর 
বধ্য হইবে; বানরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি যে পর্য্যন্ত 
বলিলাম, বাঁনরের। এই পর্য্যস্তই গমন করিতে 
পারে। তাহার পর অপার অনস্ত ; তথায় 
সূর্য্যের আলোক নাই ; স্থৃতরাৎ তাঁহার পর 
আমি আর কিছুই জ্ঞাত নহি। তোমর! অতি- 
যত্ব সহকারে এই সমস্ত দেশবিদেশাদি 
অন্বেষণ করিবে। যেযে দেশাদির নাম না 
করিয়াছি, তোমর] নিজেই সে সমস্তও অ্বে- 
যণ করিবে। 

বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোঁমরা অনলের ন্যায় 
তেজন্বী ও অনিলের ন্যাঁয় বেগবান ; যদি 
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রামায়ণ। 


পপি আপা সপ আল উপ প্পা শ পলাশী ৬ পপি থা জালা 


তোমরা জনকতনয়াকে দেখিয়া আমিতে পার, 


শাপপপপাপাাাপাল- কাশি 





তাহ! হইলে তোমরা দাঁশরথি রামচন্দ্রের 


প্রিয়-সাঁধন, এবং তদপেক্ষা আমার অধিকতর 
প্রিয়নাধন করিবে । সত্বর এই কার্য সাধন 
করিলেই আমি তোমাদিগকে মনোমত বিবিধ 
অভিলষিত ভোঁগসম্পত্তি প্রদান করিয়া অঙ্চন। 
করিব। তখন তোমরা! আত্মীয় স্বজন ও 
ভাধ্যাঁর সমভিব্যাহাঁরে মেদিনীমণ্ডুলে যথেচ্ছ 
বিচরণ করিতে পারিবে । 

বানররাজ সুগ্রীবের এই প্রকার আদেশ 
ও বাঁক্য শ্রবণ পূর্ববক বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
ধরাবনত মস্তকে অনন্ত-বীর্ধ্য রামচন্দ্র ও 
স্থগ্রীবকে প্রণাম করিয়া সত্বর কুবের-পালিত 

ভর দিকে যাত্রা করিলেন । 


সি 


পঞ্চত্বারিংশ সর্গ। 


পাটি (৩৩০ 


বানর-প্রয়াণ। 

বানরপ্রবীরগণ অধিস্বামী হ্থপ্রীবের আদেশ 
শ্রবণ পূর্বক শলভ-পুঞ্জের ন্যায় পৃথিবী 
আচ্ছাদন করিয়া যাত্রা করিলেন। বাঁনর- 
শাদদুল বিনত বহুতর-বাঁনর-সৈন্যে পরিবৃত 
হইয়। পূর্ব দ্রিক অবলম্বন পূর্বক প্রশ্ছান 
করিলেন। তার ও অঙ্গদের সমভিব্যাহারে 
মহাবীর পবননন্দন হনুমান বিস্তর বানরী 
সেনা লইয়া অগন্ত্য-নিষেবিত দক্ষিণ দ্রিকে 
যাত্রা করিলেন। কপিশার্দুল হ্ৃষেণ, বিক্রম- 
সম্পন্নবাঁনরগণ-সমভিব্যাহারে হৃষ্ট চিতে 
বরুণ-পালিত হ্থছুর্গম পশ্চিম দিকে প্রস্থান 


সস 





জা 








কিক্িন্ক্যাকাণ্ড। 





করিলেন । মহাবীর শতবলি বহুসৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে গিরিরাজ হিমালয় দ্বারা পরিব্যাপ্ত 
চুর্গম উত্তর দিকে যাত্রা! করিলেন । 
ভীমবিক্রম বানরযুখপতিগণ মহাশব্দ 
করিতে করিতে বিবিধ সাগর, পর্ধবত,মরুস্থলী, 
নদী ওপন্তন সকলে প্রস্থান করিলেন । স্তুপ্রীব 
যেরূপ আদেশ করিলেন, তদন্ুুসারে বানর- 
প্রবীরগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিক উদ্দেশ করিয়! 
গমন করিতে লাগিলেন । মহাবেগ-সম্পন্ন প্রব- 
গম সকল নাঁদ, উন্নাদ, গর্জন ও সিংহনাদ 
করিতে করিতে ধাবমান হইয়া গমনে প্রবৃত্ত 
হইলেন। “সীতা যদি মৃত্যুযুখেও পতিত হইয়। 
থাকেন, অথব1 যদি তিনি পাতালে কি উদধি- 
গর্ভেই রক্ষিতা হইয়াথাকেন; তথাপি তাহাকে 
তাবশ্যই আনিয়া দ্িব।১ এই বলিয়া! মহাতেজস্থী 
বানরগণ সকলেই প্রতিজ্ঞ করিলেন। “আমিই 
একাকী ছুষ্টাত্সা রাঁবণকে সমরে সংহার 
করিব; এবং তাহার সৈন্য-সাঁমস্ত ও আতীয় 
স্বজনদিগকে মন্থন করিয়া বলপূর্ববক সীতাকে 
উদ্ধার করিয়া আনিব। অনর্থক অনেকের 
কষ্ট করিবার কোন গ্রয়োজনই নাই ; আমি 
যাহ! বলিতেছি, আপনারা সকলেই শ্রবণ 
করুন। আমিই জানকীকে পাতাল হইতেও 
উদ্ধার করিয়া! আনিব। আমিই পাদপ-নিকর 
বিধমন, পর্বত সকল পরিচণলন, বন্ুধাতল 
বিদারণ এবং সাগর সমস্ত ক্ষোভণ করিব। 
আমি নিশ্চয়ই বিংশতি যোজন লক্ষ প্রদান 
করিতে পারিব, তাহাতে কোন সন্দেহই 
নাই। বানররাঁজ হ্বপ্রীবের কোন বুদ্ধিই 
নাই; তিনি নিরর্থক সকল বানরকেই 


০০০০ 





৮১ 





১০৯ 


ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিয়াছেন! আমিই একাকী 
এই উপস্থিত কার্ধ্য সাধন করিব। ভূতলে, 
কি সাগরে, নদীতে কি শৈলে, পাতালে কি 
অস্তরীক্ষে, কোথাও আমার গতিরোধ হইবে 
ন1।৮ বলদর্পিত বানরবীরগণ বানররাজ 
স্থগ্রীবের সেই সৈন্য-সংগ্রহ উদ্দেশ করিয়া 
প্রত্যেকেই এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এই. 
রূপে স্বগ্রীবের হিত-সাধনার্থ মহাঁকায় মহা- 
বল বাঁনরগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট দিকে প্রস্থান 
করিলেন । 

বানররাজ হ্বত্ীব এই প্রকারে সকল 
দিকেই প্রধান প্রধান হৃবিবেচক বাঁনর-সেনা- 
পতিদিগকে প্রেরণ করিয়। অতীব আনন্দ 
অনুভব করিলেন । ] 

রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণার্থ নির্দিষ্ট এক 
মাঁস কাল অপেক্ষা করিয়া! লক্ষমণের সমভি- 
ব্যাহারে প্রশ্রবণ পর্বতে বাস করিতে লাগি- 
লেন। 





ষট্চত্বারিৎশ সর্গ। 


পৃথিবীম গুল-পরিজ্ঞান-নিবেদন। 
বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রস্থান করিলে রামচন্দ্র 
স্বগ্রীবকে কহিলেন, মহাবাহে! ! তুমি ইতি-. 
পৃর্ববে কি সুত্রে সমগ্র পৃথিবীমণ্ডল পরিদর্শন 
করিয়াছিলে? কিরূপেই বা তুমি এই শ্ছুর্জে় 
হুমহৎ পৃথিবীষগ্ুল অবগত হইলে? কেনই 

ব1! সমস্তই পরিভ্রমণ করিয়াছিলে ? 
বানররাজ হ্প্রীব, রামচক্দ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়! কহিলেন, সথে! ইতিপূর্বে যে 








পসসাপা৬৯০৭ জা, 


১০হ, 


সাক 


প্রকারে আমি সমস্ত পুথিবীমণ্ডল পরিদর্শন 
করিয়াছিলাম, বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি 
আপনাকে ইতিপুর্ববেই বলিয়াঁছি, বালি, বল- 
। দর্পদর্পিত ছুন্দুভি দানবকে সমরে সংহাঁর 
করিয়াছিলেন । ভুন্দ্ুভির অগ্রজ ভ্রাত। সহত্ত্ 
নাগের বলধারী অকুতোভয় দলদর্পদর্পিত 
তেজন্বী মহিষ দানব যাবদীয় বন্য প্রাণীর 
ব্রাসৌঁৎপাদন পূর্বক কিক্ষিদ্ধ্যার দ্বারে 
আসিয়া বাঁলিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে, 
বালি তাহাঁকেও যেরূপে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া- 
ছিলেন, আপনি তাঁহাঁও অনেকবার শ্রবণ 
করিয়াছেন। বালির বিলম্বনিবন্ধন যে 
প্রকারে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলীম, 
তাহ?"ও আপনি অবগত হইয়াছেন । 
রঘুনন্দন ! কোপনস্বভাব বালি বনু 
দিনের পর প্রত্যাগমন পূর্বক আমাকে অভি- 
ষিক্ত দেখিয়৷ চারিজনমাত্র অমাত্যের সমভি- 
ব্যাহারে আমাকে রাজ্য হইতে দুর করিয়! 
দিলেন। কাকুৎস্থ ! তদনভ্তর আমি ভয়ে 
কাঁতর হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে 
লাগিলাম; তিনিও পশ্চাঁৎ ধাবমান হুইয়! 
আমাঁকে সর্বব-স্থান হইতেই দূরীকৃত করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে আমি সমস্ত ভূমগুলই 
পরিদর্শন করিলাম । বিবিধ নদী এবং নগর 
ও পত্তন সকল দর্শন করিতে করিতে আমি 
প্রথমত পুর্বব দিকে গমন করিয়া পশ্চাঁৎ তথ। 
হইতে দক্ষিণ দিকে আগমন করিলাম । 
আবার মহাভয়ে সমুদ্ধিগ্ন হুইয়! দক্ষিণ দিকে 
পলায়ন করিলাম । অনেক দিনের পর বায়ু 
পুত্রে হনুমান স্মরণ করিয়া আমাকে বলিলেন, 











রামায়ণ। 


শপ আজ 


বানরাধিপতে ! মহিষের জন্য পুর্বে মহর্ষি 
মতঙ্গ, বালিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন 
যে, “কপে ! তুমি খষ্যমুকের কাননে প্রবেশ 
করিতে পারিবে না; যদি প্রবেশ কর, তাহা 
হইলে ততক্ষণমাত্র তোমার মস্তক শতধ! চূর্ণ 
হইয়া যাইবে ।” রাজন! এত দিনের পর 
আমার মহাগিরি খধ্যমুক স্মরণ হইয়াছে। 
অতএব চলুন, সকলে সেই স্থানেই গমন করি; 
বালি তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। 

সখে! বালির ভয়ে শতবার পৃথিবী 
পরিভ্রমণ পৃর্ববক আমি অবশেষে হনুমানের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সেই মতঙ্গের আশশ্র- 
মেই প্রবেশ করিলাম। রাঘব ! সেই জাশ্র- 
মেই আমি আঁপনকাঁর সাক্ষাৎ পাইয়। আপন- 
কার সহিত মিত্রতা করিয়াছিলাম ; এবহ 
তথায় বাস করিয়াই মতঙ্গ-ভয়-ভীত শত্রু 
বালিকে আর শ্রাহাই করি নাই । রঘুনন্দন ! 
যুদ্ধে বালিকে বিনাশ করিয়া আমার ভয় দুরী- 
করণ পূর্বক আপনি সেই আশ্রমেই আমাকে 
বানর-রাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 

রামচন্দ্র! ততকালে আমি এই প্রকারে 
সমস্ত পৃথিবীই যথাষথ রূপে পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছিলাম। সমগ্র জন্বুদীপ আমি প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়াছি । 

রাজন! সমগ্র পৃথিবীমগুল এবং সমস্ত 
নদী, পর্বত ও কানন পরিদর্শন সম্বন্ধে 
আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
আমি তাহার এই উত্তর করিলাম; এই 
সৃত্রেই আমি সমস্ত দর্শন করিয়াছিলাম | 





সপ জপ পাপী 
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সগুচত্বারিৎশ সর্গ। 


১ 
বানর-প্রত্যাগমন | 


অনস্তর বানরযৃথপতিগণ সশৈল-বন-কাননা 
পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্বক জাঁনকীর অনুসন্ধান 
করিতে প্রবৃন্ত হইলেন । কপিকেশরী স্থৃপ্রীব 
যেন্ূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসাঁরে 
সকলেই সীতার অধিগমনার্থ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । তাহারা শগ্রীবোক্ত সমস্ত সরো- 
বর, শৈল, সন্কট স্থান, বন, দরী, ছুর্গ ও গণ্ড 
শৈলেই গমন করিলেন। সীতার অধিগমন- 
বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া বানরপ্রবীর- 
গণ সকলেই স্থগ্রাব-নির্দিষ্ট নির্ঝর, গিরি প্রস্থ, 
দেশ ও বৃক্ষ-বহুল সানুপ্রস্থ সকল অন্বেষণ 
করিলেন । পৃথিবীর দিগন্ত সকলে উপস্থিত 
হইয়। তাহারা সকলেই বিবিধ পর্ববতে বিবিধ 
পাদপ মকলে বিচরণ করিলেন । 

এইরূপে এক মাঁস অন্বেষণ করিয়া বাঁনর- 
যুখপতিগণ অবশেষে নিরাশ হইয়া প্রত্রবণ 
পর্বতে বানররাজ স্বগ্রীবের নিকট প্রত্যা- 
গমন করিলেন। বাঁনরশ্রেষ্ঠ বিনত বানর- 


যুথের সহিত পুর্ব দিক অন্বেষণ পূর্বক: 


সীতাঁর কোন উদ্দেশ না পাইয়া, কিক্িদ্ধ্যায় 
প্রত্যারন্ত হইলেন । মহাঁকপি মহাবীর শত- 
বলিও সমগ্র উত্তর দিক অনুসন্ধান পূর্বক 
জানকীর কোঁন বার্তাই না পাইয়। প্রত্যা- 
গমন করিলেন । বানরাধিপতি ম্থষেণও উত্তর 
দিক অন্বেষণ করিয়! মাসান্তে প্রশ্রবণ পর্বতে 
প্রত্যাগমন পূর্বক স্থগ্রাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । 


০০০ 








কিক্বিদ্ধ্যাকাও | ১০৩ 


এইরূপে প্রত্যাগমন করিয়া হরিপ্রবীর- 
গণ প্রঅবণ-পার্খে রাঁমচক্দ্রের সমভিব্যাহারে 
সমুপবিষ্ট স্গ্রীবকে অভিবাদন পূর্বক নিবে- 
দন করিলেন, রাজন ! আমর] সমস্ত পর্ববত, ! 
বন, গহন, নদী, সাগর ও জনপদ সকল 
অন্বেষণ করিয়াছি । বিবিধাকার গুহ! ও সেতু 
সকলে পরিভ্রমণ করিয়াছি । লত। ও গুলা 
সকল উদ্ভৃত, এবং তৃণগুচ্ছ বিদারণ করি- 
য়াছি। নানাস্থাঁনে বাঁনরগণ রাঁবণ মনে করিয়া 
মহাঁতেজস্বী ভীষণ মহাঁকায় মহাঁবল দর্পোৎ- 
সিক্ত প্রাণীদিগকে ভ্রাসিত ও বিনাশ করি- 
যাছে। কপিপ্রবীরগণ উচ্গৈঃস্বরে শব্দ করিয়। 
ও ধাবমান হইয়া লক্ষপ্রদান পূর্ববক বিবিধ 
গহন প্রদেশে বারংবার প্রবেশ ও আন্বেণ 
করিয়াছে ; যাহাতে জানকীর অনুসন্ধান 
প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তদ্বিষয়েও নানাপ্রকাঁর 
উপায় অবলম্বন করিয়াছে; কিন্তু কুত্রাপি 
জানকীর সংবাদ প্রাণ্ড হওয়া যায় নাই । প্রিয়- 
দর্শন হনুমান রাঘবের কার্যয-সাধনার্থ বিশেষ 
যত্ববান হইয়াছেন ; আমরা আশ! করি, হনু- 
মানই জানকীকে দেখিয়া আদিবেন। হনু- 
মান মহাবলশালী ; তিনি উচ্চ বংশে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন; বাঁনরেক্দ্র হনুমানই মৈথি- 
লীকে দেখিয়া আমিবেন। বিশেষত সীতা 
হৃতা হইয়৷ যে দ্রিকে নীতা হইয়াছেন, পবন- 
নন্দন মহাত্মা হনুমান সেই দিকেই গমন 
করিয়াছেন। 











১০৪ 


অষ্টচত্বারিংশ সর্গ। 


গন্ুুর-বধ। 

এদিকে হনুমান স্গ্রীবের আজ্ঞ। প্রাপ্ত 
হইয়। অঙ্গদ প্রভৃতি বানরশ্রেষ্ঠদিগের সমভি- 
ব্যাহারে দক্ষিণ দ্রিকে গমন করিলেন | তিনি 
এ সমস্ত বানর প্রবীরগণে পরিবৃত হইয়া বিদ্ধ্য- 
পর্বতের কাননে গমন পূর্বক, এ পর্বতের 
গুহা, গহন, শেখর, নদী, হুর্গম স্থান, কন্দর, 
বন ও হ্ৃবিস্তীর্ণ রৃক্ষরাজি সমস্তই অন্বেষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্ত্ত সমস্ত আন্বেষণ 
করিয়া ও বানরযৃথপতিগণকুত্রীপি জনকাত্মজ। 
সীতীকে দেখিতে পাইলেন না । বনচর বানর- 
প্রবীরগণ বন্য ফলমূল ভোজন ও স্বনিশ্মল 
স্বাস্থ্যকর সলিল পাঁন করিয়। নিরন্তর জাঁনকীর 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে এ 
স্থানেই অন্বেষণ করিতে করিতে তাহাদিগের 
নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইল । অবশেষে 
গহুন-সমন্থিত এ ছুরম্েষ্য হ্বমহান প্রদেশ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সকল বানরযৃূখপতিই অকুতো'- 
ভয়ে অন্য এক ন্তুভুদ্ধর্য প্রদেশ অন্বেষণ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এঁ প্রদেশে বৃক্ষ সকল 
নিচ্ষল এবং পল্র-পুষ্প-শুন্য । তত্রত্য নদী 
সকলে জলমাত্র নাই; ফল-মূলও তথায় 
অপ্রাপ্য । তথায় মহিষ, মগ, হস্তী, শার্দুল বা 
অন্য কোন বনচর পগুপক্ষীই নাই। ভ্রমর- 
গণে পরিশোৌভিত স্থন্দর-দর্শন সুগন্ধি চিকণ- 
পত্র পদ্ম সকল এ স্থানে শ্ছলেই প্রস্ফৃটিত হইয়! 
রহিয়াছে । ক নামে এক মহাভাগ সত্য- 
বাদী পরম-ক্রোধন-স্বস্ভাব বিবিধ-ব্রত-নিয়ম- 





রামায়ণ। 





নিরত ছুষ্প্রধর্ধ্য তপোধন মহর্ষি এ স্থানে বাস 
করিতেন । এঁ তপস্বীর দশমব্ষাঁয় বালক পুত্র 
এঁ মহাবন-মধ্যে ইহ জীবনের মত নিরুদ্দেশ 
হইয়াছিল। তজ্জন্য এ মহামুনি দ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া এ ধর্ন্মাত্বা তপোধন 
এ স্থমহৎ বনের প্রতি অভিসম্পাত করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অভিসম্পাত অবধি এ 
মহাবন য্বগপক্ষীদিগেরও দুর্গম হইয়াছিল । 
বানরপ্রবীরগণ সকলে একত্র হইয়া! এক 
সময়েই এ প্রদেশের সমস্ত কানন-প্রীস্ত, 
গিরি-নির্ঝর ও নদীর গহন সকল অন্বেষণ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু এ স্থখনেও এ 
সকল মহাঁবল বানরগণ জানকীকে দেখিতে 
পাইলেন না। রাঁমচক্দ্রের অপ্রিয়কাঁরী জানকী- 
হর্তী রাবণেরও দর্শন প্রাপ্ত হইলেন ন1। 
তাহার] এ কাননের মকল স্বান নিরীক্ষণ করিয়। 
অবশেষে আর এক মহাভীষণ গিরিগহ্বর-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। বিবিধ-লতা-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন 
এ গিরিগুহায় প্রবেশ করিয়! তাহার! এক 
স্থমহাকাঁয় অন্থরকে দেখিতে পাইলেন ; এ 
অস্থর দেবতাঁদিগকেও ভয় করে না । শৈলের 
ন্যায় অবস্থিত এ ভীষণ অস্থুরকে দর্শন করিয়! 
বানরপ্রবীরগণ সকলেই তাহার দ্রিকে এক 
দৃষ্টে চাহিয়। প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । 
মারীচের তনয় সেই অস্থরও তৃণবৎ জ্ঞান 
করিয়া সেই সকল বানরকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। অঅনস্তর অঙ্গদ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া 
যুদ্ধার্থ এ অন্রের প্রতি ধাবমান হুইলেন। 
রাক্ষদও নিরতিশয় জুদ্ধ হইয়া “তিষ্ঠ তিষ্ঠ। 
বলিতে লাগিল, এবং মুষ্টি উদ্যত করিয়া ভীষণ 








মাজা ৮ ৮. ৮ ৭ মিটি বন 
ঙ 
[রাজারা -...+.০-৮০ পেশ জনা । নিত স্মগ 


কি্িদ্ধ্যাকাও। 


শীৎকার পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। সে 
বেগে ধাবমান হইয়া আগমন করিতেছে 
দেখিয়া, মহাবল বালিপুন্ত্র অঙগদ, রাবণ মনে 
করিয়! তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন। বালি- 
পুত্র কর্তৃক আহত হইয়। এঁ রাক্ষস মুখ দ্বার! 
শোণিত বমন করিতে করিতে বজাহত পাদ- 
পের ন্যাঁয় ভূতলে নিপতিত হইল । এইবরূপে 
& রাক্ষস নিপতিত হইলে বলশালী বানর- 
প্রবীরগণ বিশেষ যত্বপূর্ব্বক পুনর্ববার গিরিগহবর 
অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্বেষণ 
করিতে করিতে পুনর্বাঁর পরিশ্রীস্ত হইয়' 
ভাহার। সকলেই বহির্গমন পূর্বক একত্র সম- 
বেত হইলেন; এবং এক পার্থে এক বৃক্ষমূলে 
যাইয়। কাঁতর চিন্তে উপবেশন করিলেন । 


উনপঞ্চাশ সর্গ। 


১ 


দক্ষিণদিকে সীতাহ্বেষণ। 

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ বাক্য-বিশারদ পবন- 
নন্দন হনুমান, সমুপবিষ্ট স্থপরিশ্রাস্ত অঙগদ 
প্রভৃতি প্রবগবীরদিগকে একত্র সমবেত করিয়া 
অল্পে ল্পে কহিতে আরম্ভ করিলেন, হরি- 
শ্রে্গণ ! আমরা সর্বত্রই সমস্ত সানু, পর্বত, 
নদী, দুর্গ, গহন, নির্ঝর, গিরিশৃঙ্গ, বন ও 
উপবন, এবং গুহাকদিগের বাসস্থান, গন্ধর্বব- 
দিগের নিলয়-ভবন ও বিবিধাকার গুহ] সকল 
অন্বেষণ করিলাম) সমস্ত বনই অনুসন্ধান 
করিলান: তৃণ পর্যন্ত বিদারণ করিয়া দেখি- 
লাম; !বন্ত জানকী ও নিশাচর রাবণকে 


শি 





৬৩৫ 


দেখিতে পাইলাম না! শ্বগ্রীব যে সকল 
দেশ বলিয়! দিয়াছিলেন, আমর সমস্তুই 
পুঙ্থানুপুজ্খা রূপে অন্বেষণ করিলাম ; তন্ডিন্ন 
তিনি যে সকল দেশের নামও করেন নাই, | 
আমর এক এক করিয়া মে সকল দেশেও 
অনুসন্ধান লইলাম; কিন্ত কোন দেশেই 
কাহারও নিকট সীতা ও রাবণের কোন 
ংবাঁদই প্রাপ্ত হইলাম না! জানকীর অনু- 
সন্ধান করিতে করিতে আমাদিগের দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হইল ! আঁমর। নির্দিষ্ট সময়ও 
অতিবাহিত করিলাম ; অথচ রামপত্বী জান- 
কীকেও দেখিতে পাইলাম না! বানররাঁজ 
সঃগ্রীবও অতীব কঠোর আদেশ করিয়াছেন ! 
অতএব স্থৃছুর্দর্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমর! বল, 
এক্ষণে কিরূপে আমাদিগের মঙ্গল হইবে। 
ভামর! ধীহার জন্য পর্যটন করিতেছি, সেই 
জাঁনকীর ত দর্শন পাঁইতেছি না। 
মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান এইরূপ বলিলে মহা- 
বীর অঙ্গদ, বানরগণের হিতসাঁধক বাক্যে 
ভাঁহাকে কহিলেন, পবননন্দন! আমর 
সকলেই সম্পূর্ণ সমর্থ ও বলবান; অতএব 
সীতার সংবাদপ্রাপ্তি-বিষয়ে হতাশ হইবার 
প্রয়োজন নাই । আমর! প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যস্ত 
পণ করিয়। অবশ্যই সীতাকে দেখিয়া! যাইব। 
অনবসাঁদ, দক্ষত। ও মনোবশীকরণ পূর্বক যদি 
কার্ধ্য করা! যায়, তাহা হইলে সে কার্ধ্যের 
অভীষ্ট ফল অবশ্টাই ফলিয়। থাকে । যদিও 
আমর! বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই মহা- 
বনের সর্বত্রই অন্বেষণ করিয়াছি, তথাপি অব- 
সাদ পরিহার পূর্ববক্ক বানরপ্রবীরগণ সকলেই 











৩০৬ 


রামায়ণ। 





পুনবর্ধার সমস্ত অনুসন্ধান করুন| হতাশ হই- | লাভার্থ তত্রত্য মনোরম লোখরবন ও সপ্ত- 


বার কোন প্রয়োজনই নাই ; হতাশ হওয়া 
আমাদিগের কোনরূপেই ভাল দেখায় না। 


' বিশেষত হ্বত্রীব অতিক্রোধন-স্বভাব রাজা ; 


তিনি অতীব কঠোর আঁজ্ঞাঁও করিয়াছেন। 
আর সেই মহাশুর মহাত্সা রামচজ্দ্রকেও 
ভয় করিতে হইবে । অতএব বানরশ্রেষ্ঠগণ! 
আমি তোমাদিগের হিতের জন্যই বলিতেছি, 
যদি হিতজনক বোঁধ হয়, তাহা হইলে 
তোমর। আমার বাক্য প্রতিপালন কর; 
নতুবা! এক্ষণে আমাদিগের সকলেরই পক্ষে 
তোমর! যাহা কর্তব্য বিবেচন৷ কর, বল। 
“মহাত্মা অঙ্গদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
কপিযৃখপতি গন্ধমীদন, সর্বববাঁনর-সমক্ষে 
বিনীত বাক্যে কহিলেন, যুবরাজ অঙ্গদ যাহ! 
বলিলেন, তাহা তীাহীর পক্ষে সম্পূর্ণরপেই 
সমুচিত ও অনুরূপ । তাহার বাক্য প্রতি- 
পালন করিলে, আমাদিগের অবশ্যই হিত ও 
মঙ্গল হইবে, সন্দেছই নাই। অতএব বানর- 
প্রবীরগণ ! তোমর! সকলেই দৃড়নিশ্চয় হইয়া 
মহাত্ব-ন্থগ্রীব-নির্দিষট বিবিধ কন্দর ও গুহা- 
সমন্বিত সমস্ত পর্বত এবং নানাকাঁনন, নদী ও 
প্রত্রবণ সকল পুনর্ববার অন্বেষণ কর। 
কপিপ্রবর গঙ্ধগমাদনের বাক্যাবসানে 
মহাবল বানরপ্রবীরগণ সকলেই গাত্রোথান 
পূর্ববক বিদ্ধ্যকানন-সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিক অহ্হে- 
ষণ করিতে পুনর্ববার প্রবৃত্ত হইলেন । হরি- 
প্রবীরগণ অবিলম্দেই শান্রদাভ্র-প্রতিম রজত- 
সঙ্কাশ বিবিধ দরী ও শৃর্গসম্পন্ন বিদ্ধ্যপর্ববতে 
আরোহণ করিলেন ; এ্ধং জানকীর দর্শন- 





পর্ণ-কানন সকল অন্বেষণ করিতে লাঁগিলেন। 
শৈলশিখরে আরোহণ পূর্ববক অশ্বেষণ করিতে 
করিতে লঘুবিক্রম বাঁনরবীরগণ সকলেই 
শ্রাস্ত হইয়। পড়িলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রিয়! 
মহিষী বিদেহনন্দিনী জাঁনকীর দর্শন পাইলেন 
না । 

এই প্রকারে তন্ন তন্ন রূপে বহু-কন্দর- 
সম্পন্ন এ বিন্ধ্যপর্রবতের সর্ধন্রই অন্বেষণ 
পূর্ব্বক হরিশ্রেষ্ঠগণ অবশেষে ভূমিতলে 
অবরোহণ করিয়া সকলেই শ্রানস্তভাঁবে দুঃখিত 
চিত্তে বৃক্ষযুলে আসিয়৷ ক্ষণকাঁল উপবেশন 
করিলেন। মুহুর্তকাঁল উপবেশন পূর্ববক শ্রীস্তি- 
দুর ও আশ্বাস লাভ করিয়া, তাহারা গ্রযত্ব 
সহকারে পুনর্বার জনক-তনয়ার অগ্বেষণে 
সমুদ্যুক্ত হইলেন; এবং বিদ্ধ্য-পর্ববতের বিবিধ 
দরী, শিখর, নদী, লতাকুঞ্জ ও পাদপ-ভুয়িষ্ঠ 
কানন সকলে পুনর্বার অনুসন্ধান করিতে 
আরস্ত করিলেন । | 

বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে নিরতিশয় প্রযত্ব 
সহকারে তত্রত্য গুহা, শৈলাভ্যন্তর ও নির্ঝর 
সকলে জনকতনয়ার অন্বেষণ করিতে করিতে 
তৎকালে এ গিরি-সঙ্কটে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। 


পঞ্চাশ সর্গ। 





বিল-প্রবেশ। 


কালে মহাবীর হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতি 
বানরপ্রবীরদিগের সমভিব্যাহারে বিশ্ধ্য 





লিপ ৬৯০৮ ৯ ১০০ শপোপপপপপা ক 


১১১১১১১১8১০ উউউউউিউউসিউউটিউউউউউউউসিউটিউিি টি 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড। 


পর্বতে আরোহণ করিয়৷ এ পর্বতের গুহা 
ও গহন সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
রামচন্দ্রের কার্য্য-সাধনার্থ জীবন পধ্যস্ত উৎ- 
সর্গ করিয়! হরিশ্রেষ্ঠগণ মহাবেগে অন্বেষণ 
করিতে করিতে মহাঁঘোর গিরি-ছুর্গ সকলে 
প্রবিষ্ট হুইলেন। এ পর্বতেই অবস্থিত 
করিয়া তীহাঁরা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত 
করিয়া ফেলিলেন । এ স্বমহান প্রদেশ বহুতর 
লতাকুঞ্জে সমাচ্ছন্ন ও স্থৃদুদ্ধর্ধ | 

অনস্তর পরস্পর অবহিত-চেত। সীতা- 
দর্শনাকাঁজক্ষী হনুমান প্রভৃতি বাঁনরপুক্গবগণ 
ভূয়োডূয় অন্বেষণ করিয়া অবশেষে বুক্ষচ্ছায়ায় 
উপবেশন ও পরম্পরের মুখাঁবলোকন পূর্বক 
পুনর্ববার পরামর্শ করিতে লাগিলেন । গয়, 
গবাঁক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, 
হনুমান, জান্ববান, যুবরাজ অঙ্গদ ও অন্যান্য 
হরিযুখপতিগণ গিরিজালারত ছুর্গম দক্ষিণ 
দিক পুনঃপুন অন্বেষণ করিয়া! সকলেই ক্লান্ত 
ও ক্ষৎুপিপাসায় কাতর হইয়া! জলের জন্য 
আকুল হইয়াছিলেন ; স্বতরাঁ সকলেই জল 
এবং জাঁনকীরও অনুসন্ধানার্থ কাতরভাঁবে 
পুনর্ববার বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
শ্রম-নিগীড়িত হইয়া তাহারা সকলে একত্র 
হইলেন, এবং বানররাঁজ হ্গ্রীবের ভয়ে 
নিতান্ত অবসন্ন হুইয়া পড়িলেন। সীতা 
ও রাঁবণের দর্শন না পাইয়! কপিপ্রবীরগণ 
নিতাস্ত-ছুঃখিত, বিষণ্-বদন, কাতর; এবং 
স্থগ্রীবের ভয়ে হতজ্ঞান হইলেন । পরিশ্রাস্ত, 
বুভুক্ষিত ও তৃষিত হুইয়া সকলেই জলের 


পাপী পি পাপা পেস হা পপ 








১০৭ 


অনন্তর বানরাধিপতিগণ বিবিধ বৃক্ষ- 
লতাঁয় সমাচ্ছন্ন শ্রনিবিড়-অন্ধকারময় এক 
দ্বরৃহ ভূবিবর দেখিতে পাঁইলেন । এ বিদীর্ণ 
মুখ মহাবিবর দর্শন করিলে, সাক্ষাঁৎ দেব- 
রাজ পুরন্দরেরও ভয় হুয়। ক্রৌঞ্চ, হস, 
সারম, কৃকর, চক্রবীক, কুরর, মঞ্জুল, চল- 
কুক্ধুট ও রক্তাঙ্গ কাদন্ব পক্ষী সকল পদ্ম 
পরাগে রঞ্জিত হইয়া আরজ গাত্রে এ বিবর- 
গর্ভের চতুর্দিক হইতেই দলে দলে বিনির্গত 
হইতেছিল। দীনচেতা বানরপ্রবীরগণ এ 
মহাবিবর দর্শন করিয়! অতীব আ'শ্চর্য্যান্িত 
এবং সলিল-প্রত্যাশায় অনন্দিতও হইলেন । 

অনস্তর পর্বতোপম পবননন্দন হুনু- 


মান, সমবেত বাঁনরশ্রেষ্ঠদিগকে কহিলেন, 


বানরাধিপতিগণ ! শৈলজাল-সমারৃত হুর্গম 
দক্ষিণ দিক অন্বেষণ করিয়া আমরা সকলেই 
নিতান্ত শ্রান্ত হইয়৷ পড়িয়াছি ; জাঁনকীরও 
দর্শন পাইলাম না । এক্ষণে দেখিতেছি, বিবিধ- 
রূপী শতসহুআ্র জলচর পক্ষী এই বিল-মধ্য 
হইতে দলে দলে বহির্গত হইতেছে । অবশ্যই 
ইহার মধ্যে কোন সলিল-পূর্ণ কুপ বা হুদ 
আছে, সন্দেহ নাই; সেই জন্যই এই সমস্ত 
পক্ষী ইহাতে গমনাগমন করিতেছে । অতএব 
এই মহাবিল-মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরাও 
সলিলাভাব নিবন্ধন মহাঁভয় দুর, এবং ইহার 
সর্বত্র জানকীরও অন্বেষণ করিতে পারিব। 
স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, ইহার অভ্যন্তরে 
প্রভৃত-জল মহাত্রদ আছে। 

এই কথ। বলিয়। হরিশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
সেই চন্দ্রসূর্্য-বিহীন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় 


মি ০১০১১১১১১১১ 





ক পদ পি করস কিস সা 


পপর পর পাপন 


ভীষণ লোমহর্ণ মহাবিবর-মধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন। বছতর-বিবিধ-লতাপাঁদপ-সমাঁকীর্ণ এ 
টর্গম বিলমধ্যে হনুমান সর্ববাশ্রে, এবং তৎ- 
পশ্চাঁৎ অঙ্গদ প্রভৃতি কপিপ্রবীরগণ অবরোহণ 
করিনে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরকে 
আলিঙ্গন করিয়! তাহার এক যোজন অব- 
তীর্ণ হইলেন; পরে আঁত্ম-সংজ্ঞা-বিমুঢ় হইয়া 
সকলেই উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার করিতে লাঁগি- 
লেন। এইরূপে হতজ্ঞান, তৃষ্ণাতূর, ভীত 
ও সলিলের জন্য ব্যাকুল হইয়! তাহার! পুর্ণ 
একমাস কাল এঁ মহাঘোর বিলমধ্যে অব- 
রোহণ করিলেন । পিপাসাঁয় নিরতিশয় নিপী- 
ডিত হইয়া তীহার! কৃশ, অ্ানমুখ ও অতীব 
পরিশ্রাস্ত হইয়া! পড়িলেন। অবশেষে তাহারা 
সহসা সূর্য্যালোকের ন্যায় আলোক দেখিতে 
পাইলেন । 
অনস্তর বানরাধিপতিগণ এঁ অদন্ধকাঁর- 
বিহীন স্দৃশ্ঠ প্রদেশে উপস্থিত হইয়া! নানা- 
বিহঙ্গম-গণ-বিরাবিত রক্ত-কিসলয়-হৃুশোভিত 
শাল, প্রিয়ঙ্কু, বকুল, পনস, চম্পক, অশোক 
ও নাঁগপুষ্প প্রভৃতি বহুতর বিবিধ বৈশ্বানর- 
সমপ্রভ তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ হ্ববর্ণময় বৃক্ষ; 
এবং স্বচ্ছসলিল! স্থাস্থ্যদায়িনী পন্ম-সরসী 
সকল দেখিতে পাইলেন; এ সকল সরমীতে 
নানাপ্রকায় কাঞ্চনময় মৎস্য ও কচ্ছপ সকল 
বিচরণ করিতেছে । বানরশ্রেষ্ঠগণ এ স্থানে 
বহুতর বিচিত্র সমুজ্ববল-কাস্তি সুবিশাল শ্ববর্ণ- 
ময় প্রাসাদ এবং স্ফটিকময় গৃহ সকলও দর্শন 
করিলেন। বৈদুর্ধ্য ও মণিমুক্তায় খচিত এ 
সমস্ত প্রাসাঁদ ও গৃহ সকলের ভূমি স্বর্ণ ও 


স্পা, 


রামায়ণ। 














০ সপ 





রজতময়; গবাক্ষ হেমময় , এবৎ অভ্যস্ত'র 
মুক্তাঁজালে পরিবেন্তিত। কপিশ্রেষ্ঠগণ আরও 
দেখিতে পাইলেন, এঁ স্থানের চতুর্দিকে ই 
বিবিধ-রভ্ব রাশীকৃত; এবং হস্তিদস্ত ও স্বর্ণ 
দ্বারা বিচিত্রিত, মহাহ আস্তরণে আচ্ছাদিত 
বিশাল খষ্টা ও আসন সকল সজ্জিত রহি- 
যাছে। 

এতণ্ডিন্ন বানরপ্রবীরগণ স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার স্ৃবর্ণময়, রজতময় ও কাংস্যময় 
পাত্রের রাশি ; বহুবিধ শ্রপবিভ্র স্থখাদ্য ফল 
ও মূল; মহা মূল্য বিবিধ পানীয় দ্রব্য ওস্থরা) 
স্তূপাকার আস্তরণ, কম্বল ও রাঙ্কব-নিপ্মিত 
নানাবিধ বস্ত্র; রাশি রাশি স্থগন্থি অগুরু ও 
অন্যান্য চন্দন; এবং বিবিধ গন্ধদ্রবা, অজিন 
ও অনিলশিখোপষ স্মুজ্ল দিব্য কাঞ্চন- 
রাশিও দর্শন করিলেন তাহারা আরও 
দেখিলেন, এ স্থানে এক স্ুপবিত্রে সুন্দর স্বর্ণ 
ময় বিষ্টরাঁসনে এক নিয়তাহা'র] চীরকুষ্তাজিন- 
ধারিণী তাঁপনী উপবেশন করিয়া! আছেন। 

অনন্তর শৈলসঙ্কাশ স্ববুদ্ধিমান হনুমান 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়। তাপসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, আধ্যে! আপনি কে £ 
এই বিবর, এই ভবন, এবং এই সকল 
অত্যু্কৃ্ট রত্বরাশিই বা কাহার ? 


একপঞ্চাশ সর্গ ৷ 


০০০০০ 


স্বয়ম্প্রভা-সংবাদ ৷ 
অনস্তর মহাপ্রীজ্ঞ পবননন্দন হনুমান এ 
দৃঢ়ব্রত হুমহাভাগ! কষ্ণাজিনধারিণী তাপসীকে 


্প 








কিছ্িন্ধ্যাকীণ্ড। 





পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাভাগে! 
আমর! বানরজাতি ; নিয়ত বনেই বান করিয়া 
থাকি। এক্ষণে আমরা হঠাৎ এই তিমিরা- 
চ্ছ্ন বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ক্ষুধিত, 
পিপাসিত, শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হইয়া, আমর 
সলিল-প্রত্যাশায় এই বিবর-মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছি; কিন্তু এই পরমাদ্ভুত স্থগহন 
স্বন্দরদর্শন দিব্য বিবর দর্শন করিয়। আমরা 
অধিকতর ব্যথিত, ভীত, ব্যাকুল ও হতজ্ঞান 
হইয়! পড়িয়াছি। আর্ষ্যে! এক্ষণে জিজ্ঞাস! 
করি,এই সকল স্থপুষ্পিত তরুণাদ্দিত্য-সঙ্কাশ 
স্থরভিগন্ধী স্থফলবান স্থৃপবিত্ বৃক্ষ; এই সমস্ত 
হতক্ষ্য শুভ ফল-মূল; এবং এই সকল স্থবর্ণ- 
ময়-গবাক্ষসম্পন্ন মুক্তাজাল-পরিবৃত কাঞ্চন- 
প্রাসাদ ও রজতময় গৃহ কোন্‌ ব্যক্তির অধি- 
কৃত ? কোন্‌ মহাত্মার প্রভাবে এই সকল বৃক্ষ 
কাঞ্চনময় হইয়াছে? এই সকল মহামূল্য 
পদ্মই বা কি প্রকারে স্ববর্ণময় ও এতাদৃশ সুগন্ধী 
হইল? কাহার প্রভাবেই বা! এই স্থবিমল 
জলমধ্যে স্থবর্ণময় মৎস্য বিচরণ করিতেছে ? 
মহাভাগে ! আপনি কে, এবং ধাঁহার এই 
দিব্য বিল, তীাহারই বা! প্রভাব কি প্রকার, 
আমর! কিছুই জানিতে পারিতেছি না, অত- 
এব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক ব্যক্ত করুন। 
সর্ববভূত-হিতসাধন-নিরতা ধর্মচারিণী 
তাপসী হনুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
উত্তর করিলেন, সৌম্য ! ময় নামে যে মহা- 
তেজ! মায়াবী দানবরাজ ছিলেন, তিনিই 
মায়াবলে এই সমগ্র কাঞ্চন-বিল নির্মাণ 
করিয়াছেন। পূর্বে তিনিই দানবরাজদিগের 











১৩৯ 


বিশ্বকর্্মী ছিলেন ;) তিনিই এই দিব্য-নিবাস 
ক'ঞ্চন-বিলের নিশ্মাণকর্তা । 

সাঁধো ! ময়দানব মহাবনমধ্যে সহস্র ব- 
সর কঠোর তপস্যা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট 
সমস্ত মায়াবল বরম্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এইরূপে সর্বকামের অধীশ্বর হইয়া সেই 
মহাঁবল দ্রানবরাঁজ অভিলাষমত এই সমস্ত 
নিন্দমাণ করিলেন; এবং হেমানামী অগপ্নরায় 
আসক্ত হইয়! এই বিলমধ্যে কিছুকাল বাস 
করিতে লাগিলেন । অনস্তর দেবরাজ পুরন্দর 
আসিয়। বজ-প্রহারে তাহার প্রাণ বিনাশ 
করিলেন। তখন ব্রহ্ম৷ এই অতত্যুৎকৃষ্ট দিব্য 


কানন, এই হিরগ্য় বাঁসগৃহ, এবং এই |" 


সমস্ত বিবিধ চিরন্তন ভোগ-স্থখ হেমাঁকেই 
প্রদান করিলেন। আমি মহাতা হেম- 


সাবর্ণির ছুহিতা; আমার নাম স্বয়ম্্রভ! | 


বানরপ্রবীরগণ ! আমি হেমার এই দিব্য ভবন 
রক্ষা করিতেছি। নৃত্যগীন্ত-বিশারদ1 হেম' 
আমার প্রিয়সথী; তাহার সহিত প্রণয়ে 
আবদ্ধ হইয়াই আমি এই দিব্য ভবন রক্ষা 
করিতেছি। 

তাপসী স্বয়ন্প্রভা ঈদৃশ ধর্মম-সঙ্গত শুভ 
বাক্য বলিলে, কপিশার্দুল হনুমান প্রত্যুত্তর 
করিলেন, কমললোচনে আধ্যে! আমর! 
যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি আমাদিগকে জল 
প্রদান করুন। অনাহারে আমর মৃতপ্রায় 
হইয়াছি, আপনি কৃপ1 করিয়া আমাদিগকে 
পুনরুজ্জীবিত করুন । 

হনুমানের বাক্য শ্রাবণ পূর্বক ধর্্চারিণী 
তাঁপনী ফলমূল আনয়ন পূর্বক যথাবিধানে 


1 
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বাঁনরদিগকে প্রদান করিলেন। বানরঅরেষ্ঠ- 
গণও.যথাবিধানে তাহার আতিথ্য গ্রহণ 


 পুর্ববক ভোজন করিয়া! তাঁহার পুজা করি- 


লেন। এইরূপে এঁ সমস্ত ফলমূল ভক্ষণ ও 
স্থনির্শল সলিল পান করিয়! কপিযৃখপতিগণ 
চতুর্দিকে ই বিমল আলোক দেখিতে লাগি- 
লেন। ততকালে তীহাদিগের সকলেরই ক্লেশ 


দুর ও মন প্রফুল্প হইল। বল এবং রূপও 


পুনরুজ্জীবিত হইয়। উঠিল। 

আনস্তর ব্রক্গচারিণী তাপসী এ সমস্ত হৃষ- 
চিত্ত বানয়গ্রবীরদ্বিগকে স্থির বাক্যে জিজ্ঞাঁস। 
করিলেন, তোমাদিগের কার্য কি? কিজন্য 
তোমরা, কান্তায়ে আগমন করিয়াছিলে ? 
কি প্রকারেই বা তোমর! ভূবিবর দেখিতে 
পাইলে ? বানরশ্রেষ্ঠগণ ! যদ্দি ফলমূল ক্ষণ 
করিয়া তোমাঁদিগের শ্রান্তি দূর হইয়া! থাকে; 
এবং যদ্দি আমার শুনিবার কোন বাধা ন! 
থাকে, ভাহ! হইলে জামি শুনিতে ইচ্ছা 
করি, তৌমর। আনুপূর্ব্বিক ধ্যন্ত কর। 

তাঁপসীর ধাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন 
হনুমান বিনীতভাবে তাহাকে আনুগুর্ধ্বিক 
বলিতে আরস্ত করিলেন | তিনি কহিলেন) 
সর্বলোকের রাজা মহেম্-বরুণৌপম দশ- 
রথ-নন্দন লক্্মীধান রামচন্দ্র, অনুজ লক্গ্মণ ও 
ভাধ্যা মীতার সমডিব্যাহায়ে দগুকাঁরণ্যে 
আগযন করিয়াছিলেন । রাবণ জনস্থাম 
হইতে তাহার ভার্ঘযাকে বলপূর্ধবক হয়ণ 
করিয়া লইয়। গিয়াছে । এক্ষণে সেই রাম- 
চন্রের সখ] বাঁনবপ্রবীরগণের অধীশ্বর মহা- 
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করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ 
করিয়াছেন যে, তোমরা অঙ্গদপ্রমুখ এই | 
সমস্ত বানরগণের সহিত অগন্ত্য-নিষেবিত 
যমরাজ-পালিত দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া, 
কামরূপী রাবণ ও জনকনন্দিনী সীতার অন্বে- 


(ষণ কর। তদনুসারে সকলে সমগ্র দক্ষিণ 
ূ দিকই অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু জা'নকা বা 


শক্র রাবণের কোন অনুসন্ধানই প্রাপ্ত হই- 
লাম না। অবশেষে পরিশ্রাস্ত ও ক্ষুধিত, 
এবং স্ুপ্রীবের ভয়ে কাতর হইয়া আমর! 
বিষপ্.বদনে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশন করিলাম । 
ভৃষ্ায় ব্যাকুল হুইয়! সকলেই মহা-চিন্তিত 
হইলাম; অপার চিস্তা-পারাবারে নিমগ্ন 
হইয়া পাঁর দেখিতে পাইলাম না ! অবশেষে 
ইতস্তত দৃষ্টি সালন করিতে করিতে পুখি- 
ধীর স্থমহান মুখ-ব্যাদান-স্বরূপ এই লতা- 
গাদপ-সমাচ্ছন্ন বিবৃতমুখ ভূবিবর দেখিতে 


পাইলাম। দেখিলাম, কুরর, সারস, মঞ্জুল, 
চঈক্রবাক ও কাদম্ব প্রভৃতি বিবিধ জলচর 
' ধিহম্ম সকল আর্দ্রগান্রে ও সলিল'শীকর- 
সম্পৃক্ত পক্ষে এই বিবর হইতে বহির্গত হই- 
(তেছে। 


সেই সকল বিহঙ্গমদিগকে ধর্শন 
করিয়াই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে আমা- 
দিগের ইচ্ছা হইল। আমি বলিলাম, আইস, 
সকলেই ইহার মধ্যেই প্রধেশ করি। প্রভুর 
কার্ধ্য সাধন করিবার জন্য লকলেরই ত্বরা 
ছিল; স্থতরাং তথ্বিষয়ে ইহাদিগেরঞ সক- 
লেরই একমত হইল | অনন্তর আমরা পর- 
স্পর পরস্পরের হস্তধারণ পূর্বক সহসা এই 
তিমিরাচ্ছম্ম বিলমধ্যে গ্রধেশ করিলাম । 











কিক্িম্ক্যাকাণ্ড। 


আর্ধেয | আমাদিগের কার্য এই) এইকার্য্যের 
অনুসরণ-ক্রুমেই আমর! এই বিলমধ্যে আসিয়। 
প্রবিষ্ট হইয়াছি; এবং অবশেষে শ্রম ও 
বুভূক্ষা-নিবন্ধন একান্ত কাতর ও শ্রিয়মাঁণ 
অবস্থায় আপনফার নিকট উপস্থিত হইয়! 
আপনকার আতিথ্য-প্রদত্ত ফলমূল ভক্ষণ 
পূর্ধবক পরম পরিভৃপ্তি লাঁভ করিয়াছি। এক্ষণে 
আঁপনি আদেশ করুন, বানরের! প্রত্যুপ- 
কারার্থ আপনকা'র কোন্‌ অভীষ্ট কাঁ্ধ্য সাধন 
করিবে। 

পবননন্দন হনুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়! দৃঢ়ব্রত1! তাপমী বানরদিগের সকল- 
কেই কহিলেন, মহাবল বানরস্রেষ্ঠগণ! আমি 
তোমাদিগের সকলেরই প্রতি পরম-পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। এস্বানে আমি তপদ্যায় প্রবৃত্ত 
রহিয়াছি, অতএব আমার অন্য কোন কাধ্যেই 
প্রয়োজন নাই। 


দ্বিপধ্াশ সর্গ। 





বিল-নিক্রামণ। 
তাপসী দ্বয়ম্্রভা এই প্রকার ধর্মসঙ্গত 
শোভন বাক্য বলিলে, কপিশার্দুল হনুমান 
ভাঁহাঁকে পুনর্ধবার কছিলেন, জার্য্যে! অমির 


আঁপনকাঁর নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ ফরি- | 


য়াছি; আপনি আমাদিশের সম্যক আতিথ্য 
সৎকার করিয়াছেন; আমাদিগের মহাপরি- 
শ্রম দূর হইয়াছে। ধর্শচারিণি মহাভাগে ! 
আমরাও আপনাকে ষথ! কথা সমস্তই 
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নিবেদন করিয়াছি; আমাদিগের পর্যটনের 
কারণ যে সীতার অন্বেষণ, তাহাঁও বিজ্ঞাপন | 
করিয়াছি। সীতার অনুসদ্ধানার্থ বানররাজ 
স্থগ্রীব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া! আমরা দক্ষিণ 
দিকে আগমন পূর্বক এতট্দিগ্বর্তাঁ শতশত 
দেশবিদেশ পুষ্বানুপুস্বা রূপে অন্বেষণ করি- 
য়াছি। আঁমরা যখন আগমন করি, তখন 
বানরগণ-সমক্ষে বানররাজ হ্গ্রীব আমাদিপের 
সময় নির্দেশ করিয়! দিয়াছিলেন। তিনি আঁমা- 
দিগকে বলিয়াছিলেন, বানরগণ ! তোমরা 
এক মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবে ; 
এক মাসের অধিক বিলম্ব করিলে তোমর1, 
আঁমার বধ্য হইবে। অনিন্দিতে! প্রভুর ঈদৃশ 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা সত্বর আগমন 
পূর্বক অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। স্তুগ্রীবের 
আদেশক্রমে দক্ষিণদিকের সমস্তাঁৎ ধাবমান 
হইয়াই আমরা অবশেষে এই বিরতমুখ বিবর 
দেখিতে পাইলাম, এবং সীতার অনুসন্ধানার্থ 
ধহসা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। কিন্তু 


 মহাভাগ্নে! এস্থানে সীতার ত দর্শন পাইলাম 
না; প্রত্যুত এক্ষণে নিজ্ষামণের দার ও দেখিতে 
পাঁইতেছি না। 


মহাবীর হণূমান এইরূপ ধলিলে, বানর- 
গণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে ধর্শচারিণী তাপ- 
সীকে কহিলেন, ধর্খজ্ধে ! আমরা স্বতাবতই | 
চপলপ্রকৃতি বানর ; তঙ্গিবঙ্ধান যদ্ধি আঁমারা 
আঁপনক্ষার নিকট কোনি অপরাধ করিয্প1 থাকি, 
শাহ! হইলে, করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, 
আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করুন। মহাভাগে! 
এক্ষণে আমর! আপনাকে এক কথা বলিতে 








1 আমরা সকলেই উহ! 
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আপনকার সমীপে 
ব্যক্ত করিতেছি, 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করুন। ধর্ম 
চাঁরিণি! আমরা সকলেই এই মহাবিলের 
সকল স্থানই অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু আমর! 
যে পথ দিয়৷ প্রবেশ করিয়াছিলাম, কুত্রাপি 
সে পথ দেখিতে পাইতেছি না । এই মনো- 
রম বিলমধ্য হইতে বহির্গত হইবার জন্য 
আমর1 সকলেই সমুৎস্থক হুইয়াছি; অত- 
এব আমাদিগের প্রার্থনা, আমর। আপনকার 
অনুগ্রহে বহির্গত হইব) এক্ষণে আপনিই 
আমাদিগের পরম-গতি ।॥ মহাত্ব! স্্ীব যে 
অময় নির্দেশ করিয়! দিয়াছিলেন, এই বিল- 
মধ্যে ইতস্তত ধাবমান হইয়াই আমরা সেই 
নির্দিষ্ট সময় অতিবাহন করিয়া! ফেলিলাম) 
অতএব আপনি কুপা করিয়া আমাদিগকে 
বিলমধ্য হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিউন । বাঁনর- 
রাজ হৃগ্রীবের স্বভাব অতীব তীক্ষ ; বিশেষত 
তিনি রামচক্দ্রের ইস্টসাঁধনার্থ কৃত-সংকল্প 
হইয়াছেন । আমরাও এই শ্থানেই বিলম্ব 
করিয়া কর্তব্য কাধ্য সাধন করিতে পারিলাম 
না। সুতরাং রাজার ভয়ে নিরতিশয় ভীত 
হইয়। পড়িয়াছি; আপনি আমাদিগকে পরি- 
ত্রাণ করুন। 
সর্ববূত-হিতসাধন-নিবতা তাপনী স্বয়- 
প্রভা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক অতীব পরি- 
তুষ্ট হইয়। বানরদিগকে বিল হইতে উতভারণ 
করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর করিলেন; বানর- 
শষ্ঠগণ! পুরাকালে দেবরাজ পুরন্দর যুদ্ধে 
ময়দানবের প্রতি বজ্জু নিক্ষেপ করিয়া! এই 


অভিপ্রায় করিয়াছি ; 





বিল বিদারণ করিয়াছিলেন | বিবিধ-বহু-রত্ব- 
সমাকীর্ণ এই দিব্য বিল সুহূর্গম ও স্থুতুর্দর্ষ | 
মহাপ্রাজ্ঞ বিশ্বকর্মা পুত্রের জন্য এই বিল 
নিষ্মাণ করিয়াছিলেন । সেই দানবের প্রতি 
বৈর-নিবন্ধনই এ বিল. বিদারিত হইয়াছিল। 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনর্ববার জীবন 
লইয়। বিনির্গত হওয়া অসম্ভব । যাহা হউক, 
বানরপ্রবীরগণ! আমার নিয়মোপার্িত 
তপস্যা-প্রভাবে তোমরা সকলেই এই বিল- 
মধ্য হইতে বিনির্গত হইবে । কপিযুথপ- 
গণ! তোমর! সকলেই চক্ষু নিমীলন কর; 
চক্ষু নিমীলন না করিলে কখনই নির্গত 
হইতে পারিবে না। 

অনন্তর হুরিশ্রেষ্ঠগণ বিনির্গমনাঁকাঙ্ষায় 
সকলেই ম্বকোমল করতল দ্বার! যুগপৎ চক্ষু 
নিমীলন করিলেন। এইরূপে হস্ত দ্বারা দৃঢ়- 
রূপে মুখাবরণ করিয়া মহাবল বাঁনরগণ 
নিমেষমধ্যেই বিল হইতে উত্তারিত হই- 
লেন। 

অনস্তর তাপসী, বিল-নিঃসারিত কপি- 
প্রবীরদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহি- 
লেন, হরিশ্রেষ্ঠগণ ! এই দেখ, বহু-কন্দর- 
নির্বরসম্পন্ন বিন্ধ্যপর্ধবত ; এই প্রঅবণ 
গিরি; এবং পার্থে এই মহাসাগর । তোমা- 
দিগের মঙ্গল হউক; আমি ভবনে প্রস্থান 
করিলাম । 

এই বলিয়৷ ধর্মচারিণী তাপসী তপস্য! 
ও ঘোগপ্রভাবে নিমেষ-মধ্যেই পুনর্ববার সেই 
স্থঘোর বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন । | 


০ 








কিক্ধিদ্ধাাকাণড। 


১১৩ 





ব্রিপঞ্চাশ সর্থ। 


০০০ 
তার-বাক্য। 

মহাবীর্ধ্য বানরগণ মুছুর্তকাঁল হস্ত দ্বার! 
মুখ আবরণ করিয়াছিলেন ; এক্ষণে সকলেই 
একসঙ্গে পুনর্ববার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। 
তখন তাহার! দেখিতে পাইলেন, মহোরগ- 
নিষেবিত অপার বরুণাবাস নীরনিধি ভীষণ 
গর্জন করিতেছে। 

এইরূপে সেই অন্ধকাঁর-বিহীন আলো- 
কিত সুন্দর প্রদেশে বহির্গত হইয়া! কপি- 
প্রবীরগণ ততকাল-প্রাপ্ড আর কোন কার্ধ্যই 
না করিয়! পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বানর- 
রাজ স্গ্রীব, সীত! ও রাবণের উদ্দেশার্থ 
আমাদিগকে যে সময় নির্দেশ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, সে সময় অতিবাহিত হইল । এইরূপ 
বলিতে বলিতে মহাকায় হরিপুজবগণ বিদ্ধায- 
পর্বতের প্রস্থদেশে স্থপুর্পিত পাদপমূলে 
সমুপবেশন পূর্বক ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন 
হইলেন। 

অনন্তর পীনায়ত-বাহু সিংহক্কন্ধ কপি- 
প্রধান যুবরাজ অঙ্গদ, মহার্থসম্পন্ন বাক্যে 
বানরদিগকে কহিলেন, হরিযুখপতিগণ! কপি- 
রাজ ম্ৃঞীবের আাদেশ-ক্রমেই আমর! সকলে 
এই স্থানে আগমন করিয়াছি; কিন্ত বিল- 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে এক মাঁপ অতিবাহিত 
করিলাম, তাহা আমর! কিছুই জানিতে 
পারি নাই। যাহা হউক, স্বয়ং-ন্বগ্রীব-নির্দিষট 
সদর যখন অতিবাহিত হইয়াছে, তখন 
আনাদিগের সকলেরই প্রায়োপবেশন করাই 


কর্তব্য। আমাদিগের প্রভু বানরেশ্বর স্থগ্রীব 
মহাবল-সম্পন্ন ও হ্বসভাবত তীক্ষপ্রকৃতি। 
তিনি আমাদিগের এই খ্যতিক্রম কখনই ক্ষম। 
করিবেন না। সীতার উদ্দেশার্থ আঁমর1 যে 
ঘোরতর ম্বমহত অস্ভুত কাধ্য করিয়াছি, 
স্ত্রী তাহ। কিছুই বুবিবেন না; তিনি কেবল 
আমাদিগের দগ্ডবিধানই করিবেন। অতএব 
সৃপ্রীবাদিষ বানরশ্রেষ্ঠগণ ! আইস স্ত্রীপুত্র, 
ধন ও গৃহ সকল পরিত্যাগ পূর্বক এক্ষণে 
প্রায়ৌপবেশন করাই আমাদ্দিগের সকলেরই 
কর্তব্য । আমর গ্রতিগমন করিলে বানররাজ 
আমাদিগকে যে বিবিধ নিষ্ঠুর প্রকারে বধ 
করিবেন, তাহাতে প্রয়োজন নাই; এই স্থানে 
মরিতে পারিলেই আমাঙ্গিগের মঙ্গল! তোমর' 
মনে করিও না যে, স্গ্ীব আমাকে যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি,বিদিতাত্বা 
নরনাথ রামচন্্র কর্তৃকই অভিষিক্ত হইয়াছি। | 
স্বগ্রীব পূর্ব হইতেই আমার শত্রু হইয়া 
আছেন; এক্ষণে যদ্দি আমি কালক্ষেপ করিয়। 
প্ররতিগমন করি, তাহ! হইলে তিনি এই 
ব্যতিক্রম উপলক্ষ করিয়৷ অবশ্যই নিরতিশয় 
তীক্ষ দণ্ড বিধান পূর্বক আমাকে বিনাশ করি- 
বেন। অতএব আমার আত্মীয়-স্বজন কেন'আর 
অনর্থক আমার জীবিতান্তকর যাতন। "দর্শন 
করিবেন ; তদপেক্ষা বরং আমি এই মনারম 
সাঁগর-বেলাতেই প্রায়ৌোপবেশন করিব |. 
যুবরাজ অঙ্গদের ঈদৃশ করুণ বাঁক্য শ্রবণ 
পূর্বক বানরশ্রেষ্ঠগণ মকলেই বলিতে লাগি- 
লেন, বানররাঁজ হৃগ্রীব তীক্ষ-গ্রকৃতি, এবং 
রামচন্রের প্রিয়ার্থী; আমরাও কার্ধ্যপাধন 








॥ 
সঃ 


১%৪ 





রামাযণ। 





করিতে পারিলাম না; নির্দিষ্ট সময়ও ত্তি- 
বাহিত ইইল ; অতএব এক্ষণে যদি আমর! 
লধতার সংবাদ ন1 লইয়! কিছ্ষিদ্ধ্যায় প্রতিগমন 


1 করি,তাহ! হইলে স্থগ্রীব,রাধচন্দ্রের প্রিয়সাধ- 





নার্থ আমাদিগকে অবশ্টাই বধ করিবেন,সন্দেহ 
নাই । প্রধান ব্যক্তি অপরাধ করিলে, রাজগণ 
কখনই তাহাকে ক্ষমা করেন না; স্ু্ীবও 
আমাদিগকে প্রধানজানিয়াই বছুমান করিয়া 
থাকেন । অতএব এতাদৃশ অবস্থায় প্রায়োপ- 
বেশন করাই আমাদিগের সম্পূর্ণ মঙ্গল । 

মহাবল বানরগণ লকলেই মহাভয়ে 
কাতর হইয়াছেন দেখিয়া, মহাত্মা কপিশ্রেষ্ঠ 
তীর তৎকালোচিত হিতবাক্যে তাহাদিগকে 
কহিলেন, ধানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা সকলেই 
বিষাদ পরিত্যণগ কর; যে বিলমধ্য হইতে 
বহির্গত হইয়াছি, আমর1 পুনর্ধ্ধার তম্মধ্যেই 
প্রবেশ করিব হরিপ্রবীরগণ ! যদি তোমা- 
দিগের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে ইহাই 
কয়; ইহাতেই 'আমাদিগের মঙ্গল হইবে। 
কপিফৃথপগণ ! এই বিবর বিশাল ও শুডুজপ্র- 
বেশ্য ; ইহাতে ভক্ষ্য দ্েব্যও প্রভুর । মানুষ 
রাষ,' মহীবীর্য্য মানুষ লঙ্গমণ, বানয়রাজ 
দপ্রীব, অথব। অন্যান্য বানর প্রভৃতি বন্যজন্ত- 
দিগের কথা দুরে থাকুক, এই বিলমধ্যে ধাঁস 
করিলে, ইন্দ্রদি' দেখগণও আমাদিগকে স্পর্শ 
করিতেও পারিবেন না। 

কপিপুঙ্গবগণ ! প্রভূত পেয়, পাঁশীয় ও 
ভক্ষ্য ভোজ্য সম্পর এই মহাবিল সায় দ্বারা 
বিনির্দিত ও হ্বছুঞ্সবেশ্বা) রাম ও সবতীব দরে 
থাকুন, হ্বয়ং দেবরাজ পু'রন্দরও ইহার মধ্যে 





আমাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন 
ন।। 

মহাতব! তারের এই বাক্যে অঙগদেরও 
অভিষতি হইল; ধানরেরাঁও সকলেই বলিতে 
লাগিলেন, ধাহাতে আমর] বিনষ্ট না হুই, 
আপনি তাছাই করুন; আমর! নিতান্তই 
শহিতে হইয়াছি। 


তারে 


চতৃঃপঞ্চাশ সর্গ। 


০৪ 
হদুমদ্বাক্য । 

তারাপতিপ্রতিম কাস্তিমান কপিশ্রেষ্ঠ 
তার এইরূপ কহিলে, হনুমান বোধ করি. 
লেন, অঙ্গদ নৃতন রাজ্য স্থপ্তি করিলেন, সন্দে- 
হই নাই। কারণ তিনি অবগতই ছিলেন 
যে, বালিনন্দন অঙ্গদ পিতা রই ন্যায় তেজস্বী 
ও গুণবান; এবং অসন্দিগ্ধ-বুদ্ধিশালী ও চতু- 
র্নশ-গুণসম্পন্ন 1১৯ তেজ, বল ও পরাক্রমে 
পরিপূর্ণ হইয়! তিনি শুরুপক্ষের প্রারন্তডে 
চক্দ্রমার ন্যায় ওজঃসহকারে উত্তরোত্বর বৃদ্ধি 
পাইতেছিলেম। এক্ষণে পুরন্দর যেমন বৃহ- 
স্পতির ধাক্য গ্রাহ্হ করেম, যুবরাজ অঙ্গদও 
সেইরূপ তারের বাক্য গ্রাস্থ করিলেন, দেখিয়। 
প্রডুকাধ্য-লাধনে সম্যক সমুদ্যুক্জ সর্ববশাস্ত্র- 


বিশারদ মহা প্রাজ্ঞ হনৃমাঁন উপায-চতুষ্টয়ের | 


মধ্যে তৃতীয় উপায় অবলম্বন পূর্বক বক্তৃতা- 
প্রভাধে বানরদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদ 
সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

অনস্তপর বানরগণ সকলেই ভিন্নমত 
হইলে পবননন্দন হনূমাঁন অবশেষে অঙ্গদকে 


৯০ 





পপ পপর 








"রানার 


০ রিতার. 
কিক্ষি্ক্যাঙ্কাণ্ড। 


৯১৫ 





উপদেশ করিবার জন্য বিবিধ বাক্যে ভয়প্রদ- 
শনি, অথচ চিত্তাকর্ষণ পূর্ববক ফহিতে লাগিলেন, 
যুবরাজ ! সামর্থ্য, যুদ্ধ এবং মন্ত্রণাকরণ ও 
প্রয়োগ-বিষয়ে তুমি তোমার মহাত্মা পিতা 
রই সদৃশ; অতএব তুমি পিতারই ন্যায় দৃ- 
রূপে কপিরাজত্ব-ভার বছন করিতে পার, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিসভম | বানরদিগের 
চিত্ত নিয়ত অস্থির; তাহার! স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ 
করিয়া কখনই তোমার নিকট অধিক দিন 
অবশ্হিতি করিবে না। আঁমিস কলের সমক্ষে ই 
বলিতেছি, বানরের! কখনই তোমার প্রতি 
অনুরক্ত হইবে না; আমি, রামচন্দ্র) শ্গ্ীব 
ও লন্মমণ, আমর! তোমার পিতার পক্ষে 
যেরূপ ছিলাম, তাহারাও তোমার পক্ষে 
সেইরূপই হইবে । সাম, দান ও ভেদ, কিংবা 
দণ্ড, কি যুদ্ধ, তুমি কিছুতেই আমাকে বা 
আমার পক্ষীয়দিগকে কখনই সুপ্রীব হইতে 
বিচ্যুত করিতে পারিবে না। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা 
ুর্বলকে বলবানের সহিত বিরোধ করিতে 
উপদেশ করেন নাই; অতএব ভুর্ববল ব্যক্তি 
কোনমতেই প্রষলের সহিত বিরোধে গ্রবৃত 
হইয়া আদ্বাক্ষয় করিবে না। আর বীরবয় ! 
তুমি এই যে গুহাক্ষে দুর্গ-স্বরূপে আশ্রয় 
করিতে ইচ্ছা! করিতেছ, তদ্বিষয়ে বস্তব্য এই 
ঘে, এই গুহ! বিদারণ করা মহাবল লক্ষ্মণের 
শায়ক-সমূহের পক্ষে অতীব সামান্য কার্য । 
মহেক্্র বস্ত্র ছারা এই গুহার অতি অল্পষাত্রেই 
বিধারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহাবীর লক্ষ্মণ 
শায়ক-সমূহ বার ইহাকে পত্রপুটের ন্যায় 
ছিমভিম্ন করিয়া ফেলিবেন | যদ্দার। এই 
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কি, তাহাই তাহার জীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্ট | 
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বিধর বিদরীণ হইয়াছিল, পুঁরন্দরেযস সেই 
এক বজ্ত ভিন্ন আর দ্বিতীয় তীক্ষ অস্ত্র-নাই; 
কিন্তু নিশ্চয় জানিষে, ল্মণের তাদৃশ অনেক 
নারাচান্ত্র মাঁছে। 

যুবরাজ ! আমি তোমাকে নিশ্চয় বলি- 
তেছি, তুমি যদি বান করিবার নিমিত্ত এই 
বিবর আশ্রয় কর, তাহা হইলে বাঁনরেরা এক- 
মত হইয়া! তোমাকে সকলেই পরিত্যাগ 
করিবে, সন্দেহ নাই। তাহার, স্ত্রীপুত্রকে 
স্মরণ করিয়! নিরস্তর উদ্ধিগ্র, সমুত্স্বক, খেদা- 
ন্বিত ও ছুঃখিত হইয়া অবশেষে নিশ্চয়ই 
তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। তখন তুমি 
হিতৈষী মিত্রগণের অভাবে মহাভয়ে ব্যাকুল 
হইয়! ভূণ অপেক্ষাও অধিকতর কম্পিত হইতে 
থাকিবে । 

আর মহারাহে ! তুমি কখনই মনেও 
করিও না যে,তুমি প্রতিগমন না করিলে রাষ- 
লক্ষমণের অপরাগ্ুখ মহাবেগসম্প্ন সায়ফ্ষ- 
সমূহ তোমায় বিনাশ করিতে পারিষে না|. 
বয়ং তুমি যদি আমাদিগের সহিত প্রতিগন্কন 
করিয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হও, ভাহ! 
হইলে মহা! মগ্রীব অবশ্বাই ত্তোষাঁকে উত্ত- 
রাধিকারিত্ব-ক্রমে রাজ্যে স্থাপন করিবেম | 
তোমার পিতৃব্য দঢ়ব্রত, ধন্মাত, ধর্ম বান্সী 
ও সত্য গ্রতিজ্ঞ ; তীহার অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ; 
অতএব তুমি প্রতিগযন করিলে, তিন্নি ঘে 
তোমার সাস্বনা কুরিষেন না, ইহা! কখনই 
সম্ভবিত নহে ১. বিশেষ তোমার জনলীর 
প্রিয়নাধন কর! স্বাহার একাস্ত ইচ্ছা? অধিক 
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আর তুমি ভিন্ন তোমার জননীরও দ্বিতীয় 
পুত্র নাই। অতএব যুবরাজ অঙ্গদ! তুমি 
কিক্ধিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর। 


০০০ 
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প্রায়োপবেশনারস্ত 

যুবরাজ অঙগদ,হনূমানের ধন্ম-সঙ্গত ম্বামি- 
সম্মাননা-সংবলিত উদার বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
উত্তর করিলেন, স্থৈর্য্য, ধার্ম্মিকতা, মনঃগুদ্ধি, 
অনৃশংসত1 ও সরলতা, এবং বিক্রম ও ধৈর্য্য, 
স্থগ্রীবে এ সকল গুণের সন্ভাবন! হয় ন!। 
যে ব্যক্তি সূর্ধযালোক-বিহীন বিলমধ্যে অগ্রজ 
ভ্রাতাকে প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়! রাখিয়া- 
ছিলেন, ভীহাকে কি প্রকারে ধশ্মজ্ত বলা 
যাইতে পারে! আরও দেখ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
প্রেয়লী পত্বী মাতার স্বরূপ; এবং তাহার পুত্র 
আমিও জীবিত রহিয়াছি ;২* তথাপি নির্লজ্জ 
সগ্রীব, ভ্রাতাঁর প্রতি ক্রোধ-নিবন্ধন সেই 
ভ্রাতৃ'জায়াও গ্রহণ করিয়াছেন। আর স্থৃপ্ীব, 
হস্তে হস্তপ্রদান পূর্ববক মহাযশ! রামচন্দ্রের 
সহিত মিত্রত1 করিয়াছিলেন ;) এবং রাম- 
চন্দ্র অগ্রেই তাহার উপকারও করিয়াছেন, 
তথাপি-তিনি যখন সেই রামচন্দ্রকেই বিস্বৃত 
হুইক়্াছিলেন, তখন তিনি কাহাকে ন। বিস্মৃত 
হইতে পারেন! তিনি অধর্ম-ভয়ে ভীত 
হইয়া! জানকীর অস্থেষপের' উদ্যোগ করেন 
নাই; লক্ষাণের ভয়েই এই কার্যে গ্রবুন্ত 
হইয়াছেন। ম্ৃতরাং তাহাকে কি করিয়া 
ধর্মাজ্ৰ বলিতে পারি! 
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হনুমন! আুও্রীব পাপাতা।,। কৃতত্ম ও 
চপল-চিত্ত ; তাঁহার উপকার স্মরণ থাকে 
না) অতএব তাহার ঘংশীয় কোন্‌ ব্যক্তি 
তাহাকে বিশ্বান করিতে পারে ! দেখ, তিনি 
আমার জ্ঞাতি-শক্র ) তাহাতে আবার, আমি 
সগুণই হই, আর নিগরণই হই, রাজপুত্র 
বলিয়া আমাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতে 
তিনি বাধ্য হইয়াছেন ; ম্বতরাং তিনি, তদ্‌- 
বংশীয় আমাকে যে জীবিত রাখিবেন, ইহা! 
কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বিশেষত 
আমি যে এই বিলমধ্যে উপনিবেশ করিবার 
মন্ত্রণ। করিলাম, কিন্বিন্ধ্যায় গমন করিলে 
ইহা অবশ্যই প্রকাশ হুইয়৷ পড়িবে; তখন 
আমি স্পষ্টই বিদ্বেষী বলিয়া! পরিগণিত 
হইব) অথচ আমার বলও অল্প; স্থতরাং 
তখন যুদ্ধ-প্রবৃত্ত গতায়ু ব্যক্তির ন্যায় আমার 
জীবন সর্ববথ! অসম্ভব হইয়া পড়িষে। শঠ, 
ত্রুর, কৃতত্্ হাব রাজ্যের জন্য, নিশ্চয়ই 
আমাকে গোপনে বন্ধন করিয়া! অবসন্ন করিবে। 
বন্ধন- দশায় মৃত্যু অপেক্ষা! এই স্থানে প্রায়োপ- 
বেশন করাই আমার শ্রেয়। অতএব বানর- 
শ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা আমাকে অনুমতি প্রদান 
কর। তোমরা সকলেই কিছ্বিদ্ধ্যায় প্রতি- 
গমন কর; আমি আরগমন করিব ন। আমি 
এই স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; মৃত্যুই 
কামার পক্ষে শ্রেয়। তোমর। কি্িদ্ধ্যায় 
যাইয়। অভিবাদন পূর্বক আমার নাম করিয়া 
আমার কনিষ্ঠ-তাত বানররাজ হুগ্রীবকে ও 
মাতা রুমাকে আরোগ্য ও কুশল জিজ্ঞাস! 
করিবে । আমার জননী তারাকেও ভোমরা 
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র প্রীয়োপবেশন করিলেন; এই সময় জটায়ুর 


কিক্িনম্ধ্যাকাণড। 
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আশ্বাস দান করিবে; সেই তপম্থিনী ন্বভা- 
বতই দয়ালু-হৃদয়া; তাহার পুত্র-ন্মেহণ্ অতীব 
প্রবল । স্পষ্টই দেখিতেছি, আমি এই ন্ছানে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছি, গুনিলেই তিনিও প্রাণ- 
ত্যাগ করিবেন 

বাঁলিনন্দন অঙ্গদ এই মাত্র কহিয়। বৃদ্ধ 
ৰবানরদিগকে অভিবাদন পূর্বক ছুঃখিত হৃদয়ে 
ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতে কুশ বিস্তার 
পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন । তাহার সেই করুণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বাঁনরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই 
দুঃখিত হইয়া অশ্র্বারি বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন; এবং স্ত্গ্রীবের নিন্দা আর বালির 
প্রশংনা করিতে করিতে প্রায়ৌপবেশনার্থ 
সকলেই অঙ্গদকে বেষ্টন করিলেন। বাঁলি- 
নন্দনের সেই বাক্যের মন্গ্রহ করিয়া তাহার! 
সকলেই আচমন পূর্বক পুর্ববমুখে উপবিষ্ট 
হইলেন। পরে দক্ষিণাগ্র-বিস্তৃত-দর্ডোপরি 
উন্তরমুখ হইয়! মরণার্থ সকলেই এ পর্ববত- 
পৃষ্ঠে প্রায়ৌপবেশন করিলেন । 

মহান্ড্ি-শৃঙ্গ-প্রমাণ প্লিবগপ্রবীরগণ এই- 
রূপে বিলাপ করিতে করিতে উপবিষ্ট হইলে 
এঁ বিদ্ধ্য-পর্ববত, গর্জনকারী মেঘসমূহ দ্বার! 
আকাশ-মগুলের ন্যায়, নির্ঝর ও গুহাঁগভ- 
সহিত শব্দায়মান হইতে লাগিল। 





ষট্পঞ্চাশ সর্গ। 


সম্পাতি-দর্শন। 
হরিপ্রবীরগণ এই প্রকারে বিদ্ধ্য পর্বতে 
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অগ্রজ ভ্রাতা, প্রখ্যাত-বল, প্রখ্যাত-পৌরুঘ, 
পক্ষিশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘজীবী সম্পাতি নামক পক্ষি- 
রাজ এ স্থানে উপস্থিত হুইলেন। তিনি 
মহাপর্বত বিচ্ধ্যের কন্দর হইতে বিনির্গত 
হইয়! প্রায়োপবিষ্ট প্রবঙ্গমদিগকে সন্দর্শন 
পূর্বক অতীব আনন্দিত হইলেন) এবং 
কছিতে লাগিলেন, সংসারে বিধাতাই প্রয়ো- 
জন-মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়! থাকেন, 
তাহাতেই বহুদিনের পর আজি আমার এই 
বিধিবিহিত ভক্ষ্য স্বতই উপস্থিত হুইয়াছে। 
এই সকল মহাঁকায় বানরগণ মরিলে, আমি 
এক এক করিয়। ইহাদ্দিগকে ভক্ষণ করিব। 
এই কথ] বলিয়া! সম্পাতি সতৃষ্ণ নয়নে বাঁনর- 
দিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
গৃর্বরাজ সম্পাতির এইরূপ নিদারুণ 
বাঁক্য শ্রবণ পূর্ববক যুবরাজ অঙ্গদ অতীব সন্ত্রস্ত 
হইয়! হনুমানকে কহিলেন, হনুমন ! এ দেখ, 
সীতার অনুদ্দেশ-সুত্রে সাক্ষাৎ বৈবন্বত যম 
বানরদিগের প্রাণ নাশের জন্য এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছেন। রাঁমচন্দ্রের কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইল না; আমর! বানররাজ ন্ুগ্রীবের আদে- 
শও সফল করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত 
আমাদিগের এই অতর্কিত-পূর্বৰ বিষম বিপত্তি 
উপস্থিত হইল! জানকীর হরণ-সময়ে জন- 
স্থানে গৃরাজ জটায়ু যে হুর কার্য্য করিয়া- 
ছিলেন, তোমর! সকলেই তাহা শ্রবণ করি- 
য়াছ। তিনি, ক্রুরকর্া নিষ্ঠুর রাবণের হস্তে 
প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন ! অতএব দেখ, 
তিধ্যগ্যোনিগত প্রাণী সকলও আমাদিগের 
ন্যায় প্রাণ পধ্যস্ত উৎসর্গ করিয়। রামচন্দ্রের 
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 কাধ্যসাধন করিতে যত্ববান হইয়া! থাকে। 


[ আমর রাঁঘবের জন্যই প্রাণ পধ্যন্ত পণ 


( করিয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক এই কান্তারে 
আগমন করিয়াছি; কিজ্ত জানকীর কোন 
| অনুসন্থানই করিতে পারিলাম না! গৃত্ররাজ 
। জটায়ুই হ্ুখী; রাবণের হস্তে নিহত হুইয়! 
তিনি সদগতি লাভ করিয়াছেন ; তাহাকে 
এন্সপে হ্ৃত্ীবের ভয়ে কাতর হইতে হয় নাই। 
পৌলস্তা-কুল-পাংশল পাপান্মা রাক্ষসীধম 
রাবণ, আমার মহাত্মা! পিতাঁর নিধনের জন্যই 
জানকীকে হরণ করিয়াছিল! হায়! আমরা 
এক এক করিয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিব, আর 
এই গৃধও এক এক করিয়। আমাদিগকে 
ভক্ষণ করিবে! এঁ মহাত্মা! জটায়ুর, বানর- 
রাজ বালির ও লোকনাথ দশরথের বিনাশ, 
এবং জাঁনকীর হরণ-নিবন্ধন বানরদিগের প্রাণ- 
সংহার উপস্থিত হইল! 

অন! ! কৈকেয়ী সর্বথা অকর্তব্য কি 
ধর্ম-বিগহিত দুক্ধার্্যই করিয়াছিলেন! সেই 
কার্ধ্য দ্বার ভ্ডিনি আত্মা ও নিজবংশ সমস্তই 
বিনাশ করিলেন; শেষে আমাদিগকে ও ধ্বংস 
করিলেন। সেই মহাছ্যতি মহীপতি মহাত্মা 
দশরথ, কৈকেয়ী-কৃত ছুক্ষপ্ম-নিবন্ধনই, প্রাণ- 
প্রি পুত্রকে দগুকারণ্যে নির্ববানন পূর্ববক 
শোকে অভিভূত হুইয়! প্রগ ত্যাগ করিয়া- 
ছেন! সাধুগণ সর্বদাই সাধুর উপকার 
করিয়। থাকেন? যিনি রামচন্দ্রের জন্য পরা- 
ক্রম প্রকাঁশ পূর্বক রাবণের হস্তে নিহত 
হইয়াছেন, সেই শক্রনিহন্তা গৃধরাজ জটায়ুই 
ধন্য! 
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রাম্বায়ণ। ট 


দি পপি 


অঙ্গদের মুখবিনিঃহ্ত এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ পূর্ববক সম্পাতি ভ্রাতৃন্েহবশত সহসা 
ব্যথিত হইয়া উঠিলেন | গখিরিবর বিদ্ধ 
অবস্থিতি করিয়৷ সেই তীক্ষ-তুণ্ড শুদুর্দর্ষ 
গৃর্ররাজ প্রায়োপবিষ্ট বাঁনরদিগকে কহিলেন, 
কে আমার প্রাণ অপেক্ষাঁও প্রিয়তর জটায়ুর 
নাম করিতেছে ? বানরগণ !। আমি আমার 
ভ্রাতা জনস্থাননিবাসী জটায়ুর নিধনবার্ত। 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছক হুইয়াছি। জটায়ু কি 
প্রকারে নিহত হইয়াছে ? রাঁমই বা জটায়ুর 
কে? কি জন্যই বা জনশ্ানমধ্যে রাক্ষন ও 
পক্ষীর যুদ্ধ হইয়াছিল ? হরিপ্রবীরগণ! আমি 
টায়ুর অগ্রজ ; সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাত! | 
কে কি নিমিত্ত কোন্‌ শ্ানেকিরূপেন্াহাকে 
বিনাশ করিল? তোমরাই ৰা কি নিমিত 
প্রায়োপবেশন করিতেছ ? আজি আমি বন্থ- 
কালেরপর আমার সেই বহুগুণ-সম্পন্ন বিক্রম- 
শ্লাঘ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রবণ করিলাম! 
আমার স্মরণ হইতেছে, রাজ। দশরথ আমার 
সেই প্রিয় ভ্রাতার প্রিয়বন্ধু ছিলেন ; বিবিধ 
সদ্‌্গুণ-পরম্পরায় সর্বলোকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, 
দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র; সেই বীর্য্যবান রামচন্তর 
কি কারণে অনুজ লন্ষমণ ও ভার্য্য সীতার 
সমভিব্যাহারে বনে আগমন করিয়াছেন ? 
বানরপুঙ্গবগণ! কোন্‌ ব্যক্তিই বা কিজন্য 
কি প্রকারে জানকীকে হরণ করিয়াছে ? 
তোমর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ 
কর। সূর্ধ্যাশু দ্বারা আমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ 
হইয়। শিয়াছে ; সেই জন্য আমি উড্ডীন 
হইতে অসমর্থ; অতএব আমার ইচ্ছা, 
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' কিছ্বিন্ধ্যাকাণড। 





তোষর। আমাকে এই পর্বতাগ্র হইতে আঅব- 
তারখ কর। 


নাতনি 


সগ্তপঞ্চাশ নর্গ। 


পাপ” আছ সনু চে 


আঅঙদ বাকা । 
বাঁনরযুখপতিগণ সম্পাতির শোকাকুলিত 
স্বর শ্রবণ করিয়া, হয় ত সে আমাদিগকে 
ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই এই প্রকারে কহি- 
তেছে, এইরূপ আশঙ্কা প্রযুক্ত এ বাক্যে 
বিশ্বান করিলেন না। তাহার] অবাজ্ঞখে 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন; সেই ভাঁবেই 
অবস্থিত হুইয়1 চিস্ত। পূর্বক সকলেই স্থির 
করিলেন, এই পাপাত্ম। নিশ্চয়ই আমা- 
দিগের সকলকেই ভক্ষণ করিবে, সন্দেহ 
নাই । আমর! ত মরণের জন্যই প্রায়োপ- 
বেশন করিয়াছি ; অতএব এই পক্ষী যদি 
আমাদিগকে ভক্ষণ করে, তাহা! হইলে আমরা 
বিলম্বেই কৃতকৃতার্থ হই; এবং সিদ্ধকাম 
হইয়া! ইহলোক হইতে প্রস্থান করি। 
এই প্রকার যুক্তি পূর্বক বানরশ্রেষ্ঠগণ 
সকলে মিলিত হুইয়। গিরি-শৃঙ্গ হইতে পক্ষি- 
প্রবর সম্পাতিকে অবতারণ করিলেন । আব- 
তারণ করিয়৷ যুবরাজ 'অঙ্গদ তাহাকে কহিলেন, 
পক্ষিপ্রবর ! পুরাকালে খক্ষরাজ নামে এক 
মহাপ্রতাপ, মহছাধান্মিক পবিত্রম্বভাব মহাত্সা 
বানররাঁজ ছিলেন ; তিনি আমার পিতামহ। 
তাহার দুই পুজ ;-বানর-শারদুল বালি, আর 
শক্রতাপন হ্বৃপ্ীব। বালি ও স্ুপ্রীব উভয়েই 








লোক প্রাণ্ত হওয়া যায় ন, সেইরূপ আমর! 
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মহান! ও মহাবলশালী ; ভূমগুলে উভয়েরই 
শন্ভুত কার্ধয-পরম্পর] সর্বত্রই সম্যক পরি- 
চিত। মহাত্মা বালি শামার জনক; তিমিই 


্ 


রাজ! হইয়াছিলেন। কিছুদিন হুইল, ক্ষভ্রিয- .. 


দিগের মধ্যে মহারথ সর্ববলোকেশ্বর দশরথ- 
নন্দন ধাণ্মিকপ্রবর রামচন্দ্র পিতৃ-আত্ঞা- 
বশত স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া অনুজ 
লক্ষ্মণ ও ভারা সীতার সহিত ঈগুকবনে 
আগমন করেন । নিখিল-পাপ-পরায়ণ নিয়ত 
ব্রাঙ্গণদ্বেষী রাবণ জনস্থান হইতে ছল পূর্বক 
তাহার ভার্যাকে হরণ করিয়াছে । নিশাচর 
রাবণ যখন হরণ করিয়া লইয়া! যায়, তখন 
রামচক্দ্রের পিতার মিদ্র পরম-ধার্দিক পক্ষি- 
রাজ জটাধু তাহাকে দেখিতে পান; এবং 
রাবণকে বিরথীকরণ পূর্বক জানকীকে মুক্ত 
করিয়া অবশেষে বার্ধক্য নিবন্ধন পরিশ্রাস্ত ও 
ক্লাস্ত হইয়া পড়েন ; সেই সময় রাবণ তাহাকে 
বিনাশ করে । পতঙ্গপ্রবর ! মিব্র-ন্নেহপ্রযুক্ত 
অসামান্য পৌঁরুষ অবলম্বন পূর্বক পক্ষিরাঁজ 
জটায়ু এইরূপে মহাবল রাঁবণের হস্তে জীবন 
বিসর্জন করেন। মহাতআ! রামচক্ও তাহার 
সৎকার করিয়াছিলেন; অতএব তিনি যে 
সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহই 
নাই। 

বিহঙ্গমবর ! আমরাও রামচন্দ্র কর্তৃকই 
প্রেরিত হইয়! ইতস্তত জানকীর অনুসন্ধান 
করিতেছি; কিন্তু রাত্রিকালে যেমন সুর্ধ্যা- 


কুত্রাপি জানকীকেও দেখিতে পাইতেছি 
না। 








আপ জা শপ পি সস পপ পাশপাশি 
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আর্ধ্য ! ছুরাত্সা রাবণ এই প্রকারে গৃত্র- 
রাজ জটায়ুকে বিনাঁশ করিয়া, কানননিবাসী 
ইক্ষাকুনাথ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভাঁর্ধ্যাকে হরণ 
। করিয়াছে। বানরের! যদি জানিতে পারিত যে, 
অপনকার ভ্রাতৃহস্ত। ও রামচক্জরের ভা্যাপ- 
হর্ভা রাবণ কোথায় বাস করে, তাহ] হইলে 
তাহা! ঘাবিলম্বেই তাহাকে সংহার করিত। 

যাহ! হউক, অবশেষে রামচন্দ্র আমার 
পিতৃব্য মহাত্মা স্্রগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়। 
আমার পিত]1 বালিকে বধ করিলেন; এবং 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বালির শত্রু স্থগ্রীবকে 





রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যে অভি- 


ষিপ্ত হইয়া স্থগ্রীবই বানরদিগের অধিপতি 
হইলেন। এক্ষণে বানরপ্রবীরদিগের রাজা 
সেই শ্রত্ীবই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। ভ্তাহারই আদেশক্রমে আমরা দণ্ডকা- 
রণ্যে আগমন পুর্ববক বিশেষ সাবধান চিত্তে 
অন্বেষণ করিতে করিতে না জানিয়া এক 
ভূ-বিবর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়ছিলাম। এ বিবর 
ময়দানবের মায়া-বলে বিনিশ্মিত। বানররাজ 
স্থগ্রীব আমাদিকে একমাস সময় দিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত এ বিলমধ্যে অন্বেষণ করিতে 
করিতেই আমাদিগের সেই নির্দিষ্ট সময় 
অতিবাহিত হুইয়! গিয়াছে। কপিরাজ শ্থগ্রীব 
অন্যান্য দিকেও বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া- 
ছেন। তন্মধ্যে আমরাই নির্দিষ্ট সময় অতি- 
বাহিত ক্রয় ফেলিয়াছি বলিয়াই ভয়ে 
প্রায়োপবেশন করিতেছি । আপনি আমা- 
দিগের এই দেহ লইয়া যাহ! ইচ্ছ। হয়, 
তাহাই করুন। যখন ন্ুগ্রীৰ এবং রামচন্দ্র 








পা, 


"ও লক্ষণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন আমরা 


ফিরিয়া যাইলেও কোনমতেই আমাদিগের 
জীবন রক্ষা হইবে না। 


আনাই চলে 


অফ্টপঞ্চাশ সর্গ। 


তে (8 (0১১ 


বার্তোপলন্ধি। 


জীবন-পরিত্যাগার্থ কৃতনিশ্চয় বাঁনর- 
প্রবীরদিগের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
মহামতি গৃবরাঁজ সম্পাতি বাষ্প-গদ্গদ স্বরে 
তাহাদিগকে কহিলেন, বানরগণ ! তোমরা 
যুদ্ধে ছুরাত্মা! রাবণের হস্তে যাহার নিধনবার্তী 
প্রদান করিলে, সেই জটায়ু আমার কনিষ্ঠ 
সহোদর । আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; ছৃতরাঁং সেই 
ভ্রাতার অনিষ্ট সংবাদ শ্রবণ করিয়াও আঁমাঁকে 
সহা করিতে হইল; এক্ষণে ভ্রাত-বধের প্রতি- 
কার করিতে আর আমার সামর্থ্য নাই। 
পুরাকালে বৃত্রাস্থর-বধের পর জটায়ু ও 
আমি মহানন্দে আকাশে উড্ভীন হইলাম । 
তখন আমরা উভয়েই তরুণ-বয়ক্ক 'ও বিল- 
ক্ষণ বলবান ছিলাম । জ্বালা-পিগু-সমপ্রভ 
জ্বল্ত রশ্মিমালী দিবাকর যেমন উদয় পর্বত 
হইতে উদ্খিত হইলেন, আমি ও জটায়, 
আমর! উভয়ে অমনি তাহার অনুসরণার্থ 
মহাবেগে উডডীন হইলাম। অনন্তর মার্ভগু 
নভোমগুলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে 


জটায়ু অবসন্ন হইয়া! পড়িল। কনিষ্ঠ সহো- 


দূর সুর্ধ্যের তাপে কাতর হইল দেখিয়া, 


আমি স্সেহ-নিবন্ধন নিতান্ত বিহ্বল হুইয়া ছুই 


শপ সী দা জা সক 





ৃ কিছ্বিন্ধ্যাকাওড। 


পক্ষ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিলাম ; 
'অমনি আমার পক্ষঘয় সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়! 
গেল; আমি পরাস্ত হইয়া এই বিদ্ধ্যপর্ববতে 
পতিত হইলাঁম। সেই অবধি আমি এই 
বিদ্ধ্য-পর্ববতেই বাস করিতেছি; এতাঁবৎকাল 
ভ্রাতার কোন সংবাদই প্রাপ্ত হই নাই; 
বহুকালের পর আজি তোঁমর! আমায় তাহার 
সংবাদ প্রদান করিলে ! 
পক্ষিরাজ সম্পাতি বাম্প-গদগদ স্বরে এই 
কথ] বলিয়! পুনর্ববার কহিলেন, কপিপ্রবীর- 
গণ! আমা হইতে তৌঁমাদ্িগের কোন 
ভয়ই নাঁই। কনিষ্ঠ সহোদর জটায়ুর মৃত্যু- 
বাদ শ্রবণ পূর্বক শোঁকে বিহ্বল হইয়াই 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাঁসার্থ আমি তোঁমাদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে সেই মহাবীর 
কনিষ্ঠের নিধন-বার্তা যথাযথ শ্রবণও করি- 
লাম। 
জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তত্বার্থদর্শী সম্পা- 
তির ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক কপিশ্রেষ্ঠ যুব- 
রাজ অঙ্গদ পুনর্বার কহিলেন, পক্ষিপ্রবর ! 
মহাতা! জটায়ুর প্রিয়ভ্রাতা আপনি যাহা 
যাহ! বলিলেন, আমর! সমস্তই শ্রবণ করি- 


লাম । এক্ষণে আপনি যদি সেই রাবণের 


বাসস্থান অবগত থাকেন, ত বলুন। রৌদ্র- 
কর্ণ্মা অদুরদরশ রাক্ষসাঁধম রাবণ নিকটেই, 
না বহুদূরে বান করে, আপনি আমাদিগকে 
বলিয়া দিউন | 

তখন মহাতেজ! গৃধসতভ্তম সম্পাতি বাঁনর- 
দ্িগের হর্ষোৎপাঁদন পূর্বক আত্মোচিত 
বাক্যে উত্ত" করিলেন, বানরগণ ! একে 
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আমার পক্ষ সমূলে দগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে 
আবার আমি বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি; আমার 
বীর্ধ্যও লোপ পাইয়াছে ; অতএব এক্ষণে 
আমি কেবল বাক্য দ্বারাই রামচন্দ্রের বিশেষ 
উপকার করিব। গরুড়ের বংশে উৎপন্ন 
হইয়! আমি ভ্রিলোক সমস্তই জ্ঞাত আছি। 
আমি সেই ভীষণ অস্ত্র-বিমর্দন এবং অম্বতা- 
হরণও অবগত আছি। রামচন্দ্রের উপস্থিত 
কাধ্য আমারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্ধ্য। 
কিন্তু কি করি, বার্ধক্য-নিবন্ধন আমার 
তেজোহ্রাস এবং বলও শিথিল হইয়াছে । 
হরিপ্রবীরগণ ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়া 
ছিলাম, ছুরাত্ম! রাবণ এক সর্ববাভরণ-ভূষিত! 
পরম-রূপবতী তরুণীকে হরণ করিয়। লইয়া 
যাইতেছিল। তিনি হারাম! হা রাম! হা 
লক্ষ্মণ ! বলিয়! অতি করুণ রূপে উচ্চৈঃম্বরে 
ক্রন্দন এবং অলঙ্কার সকল ভূতলে নিক্ষেপ 
ও অঙ্গ বিক্ষেপ করিতেছিলেন। তৎকালে 
অসিতবর্ণ রাবণের গাত্রে সেই তরুণীর 
অনুত্তম কৌষেয় বসন শৈলাগ্রে সূর্য্য প্রভা! ও 
মহাঁমেঘবক্ষে বিচ্যুম্মালার ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। আমি বোধ করি, তিনিই 
সীত।; কারণ তিনি রামের নাম করিয়া- 
ছিলেন । যাহা হউক, এক্ষণে আমি সেই 
নিশাচর রাবণের বাসস্থান বলিয়া! দিতেছি, 
তোমর! শ্রবণ কর। বিশ্রবার পুত্র এবং 
কুবেরের সাক্ষাৎ ভ্রাত। রাক্ষসরাজ রাবণ 
লঙ্কা-নগরীতে বাস করে। এইস্থান হইতে 
সম্পূর্ণ শতযোজন অস্তরে সাগর-মধ্যে এক 
্বীপ আছে; বিশ্বকর্মা এ ীপে লোভনীয়া 











৯২২, 








রামাযণ। 





লঙ্কাঁনগরী নিশ্মীণ করিয়াছেন। দীনা কৌষেয়- 
বাসা বৈদেহী সেই লঙ্কানগরীতে রাবণের 
অন্তঃপুর-মধ্যে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন ; রাক্ষনী 
'+ সকল অতীব সতর্কভাবে তাহাকে রক্ষ। করি- 
তেছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা চতুর্দিকেই 
সাগর দ্বার! সুরক্ষিত সেই লঙ্কানগরীতেই 
জনকরাজনন্দিনী যশস্বিনী মৈথিলীকে দেখিতে 
পাইবে। সম্পূর্ণ শতযোজন পার হুইয়া 
নাগরের দক্ষিণ কুলে উপস্থিত হইলে, 
তোমর। জানকীর দর্শন প্রাপ্ত হইবে । অত- 
এব প্লবঙ্গমগণ! তোমর। সত্বর বিক্রম প্রকাশ 
কর। আমি জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছি, তোমরা 
নিশ্চয়ই জানকীকে দেখিয়। আসিতে পারিবে, 
সন্দেহ নাই। পতঙ্গ ও ধান্যোপজীবী পারা- 
বতাদি বায়ু-মার্গের প্রথম কক্ষা, কাক ও 
পুষ্পফলভোজী শুকাদি দ্বিতীয় কক্ষা, ভাস 
ও কুরর পক্ষী সকল তৃতীয় কক্ষা, শ্ঠটেনগণ 
চতুর্থ কক্ষা, গৃরগণ পঞ্চম কক্ষ, এবং বল- 
বীর্ষ্য-সম্পন্ন রূপ-যৌবন-শালী হংসগণ ষষ্ঠ 
কক্ষ। পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। তদৃর্ধে বৈনতেয়- 
বংশীয়দিগের গমনাগমন পথ । বানরশ্রেষ্ঠ- 
গণ! আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণ বৈনতেয় 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমর পিশিত- 
ভোজী হুইয়াই গঞ্থিত-কর্মী করিয়াছি । যাহা 
হউক, আমি এই স্থানে থাকিয়াই রাবণ ও 
জানকীকে দেখিতে পাইতেছি। বৈনতেয় 
অপেক্ষাও আমাদিগের চক্ষুর বল অধিক। 
সেই জন্যই, স্বাভাবিক আহার-লোভ নিবদ্ধ 
দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া, আমরা শতযোজনেরও 
অধিক দুর হইতে আমিষ দেখিতে পাইয়! 





থাকি। আমাদিগের দৃষ্টি স্বভাবতই বহুদুর- 


সঞ্চারিণী | বিধাতা, চরণযোধী পক্ষীদিগের 


নখরেই তাহাদিগের জীবনোপায় বিধান 
করিয়াছেন । সে যাহাই হউক, তোমর! লবণ- 
সাগর-লঙ্ঘনের কোন উপায় চিন্তা কর। 
তাহ। হইলেই জানকীর দর্শন-প্রাপ্তি পূর্ব্বক 
কতকৃতার্থ হইতে পারিবে । এক্ষণে আমার 
ইচ্ছা, তোমরা আমাকে সাগরের তীরে লইয়। 
যাও; আমি, স্বর্গপ্রাণ্ত মহাত্সা ভ্রাতাকে 
উদ্ক দান করি। 

সম্পাতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক বানর- 
প্রবীরগণ তাহাকে লইয়] নদ-নদীপতি স।গরের 
তীরে সমতল প্রদেশে অবতারণ করিলেন । 
অনস্তর সম্পাতি উদক-ক্রিয়! সমাধান করিলে 
তাহার! তাহাকে লইয়৷ পুনর্ববার পুর্ধৰ স্থানে 
প্রত্যাবৃত হইলেন ; এবং জানকীর সংবাদ 
লাভে যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। 


উনষষ্টিতম সর্গ। 


নিশাকর-মুনি-সংকীর্ভন | 

গৃরাজ সম্পাতি শান ও উদক-ক্রিয়া 
সমাধান পূর্বক গিরিতটে উপবেশন করিলে, 
হরিযুখপগণ চতুর্দিকে বেন পূর্ধবক তাহার 
উপাসন! করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর কৃতপরিচয় জাতপ্রত্যয় সম্পাতি, 
যুবরাজ অঙদকে বানরগণ-সমভিব্যাহারে 
সমুপবিষ্ট দেখিয়া আনন্দ সহকারে বলিতে 
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| কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড। 


আরম্ভ করিলেন, হরিশার্দুলগণ ! আমি যে 
প্রকারে জানকীকে অবগত হইয়াছি, আনু- 
পূর্ববিক সমস্তই বলিতেছি, তোমরা! একাগ্র 
চিত্তে নিঃশবে শ্রবণ কর । পুরাকালে সূর্ধ্য- 
রশ্মি দ্বার দগ্ধ-পক্ষ ও সর্ধাঙ্গেই দাহ-ভ্বালায় 
বিধুর হইয়া আমি আকাশ হইতে এই বিন্ধ্য- 
পর্বতের শিখরে পতিত হইলাম; এবং ছয় 
রাত্রির পর চেতনা-প্রাপ্তি পূর্বক বেদনায় 
বিহ্বল হইয়। চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলাম; কিন্ত কোন্‌ স্থানে রহিয়াছি, কিছুই 
স্থির করিতে পারিলাম না। অনস্তর এই 
সমস্ত সাগর-প্রদেশ, নদী, শৈল, কানন, সরো- 
বর ও নির্ঝর সকল দর্শন করিয়। আমার স্মরণ 
হইল। তখন আমিজানিতে পারিলাম, বিবিধ 
কন্দর জলাশয় ও কুপ সম্পন্ন, হৃষ্টপক্ষি-সমা- 
কীর্ণ এই পর্বত দক্ষিণ সাগরের তীরস্থিত 
বিদ্ধ্য পর্ববত | অমনি স্মরণ হইল, এই পর্বতে 
দেবগণেরও পরম-পুজ্য এক আশ্রমস্থান 
আছে। উগ্রতপ! মহর্ধি নিশাকর এ আশ্রমে 
বাস করিতেন । বানরগণ ! মহাযুনি নিশা- 
কর অফ্টসহত্র বসর এই পর্বতে বাস 
করিয়াছিলেন। আজি তিন শত বৎসর 
হইল, সেই মহর্ষি শ্বর্গারোহণ করিয়াছেন ; 
আমি এই তিন শত বৎসর কাল এই পর্বব- 
তেই বাস করিয়া! আছি । 

যাহা হউক, আমি বিষম শৈল-শিখর 
হইতে অতিকষ্টে অল্পে অল্লে অবরোহণ 
করিয়। হ্ৃতীক্ষাগ্র দর্ডে স্থপরিব্যাপ্ত পৃথিবী- 
তলে বিচরণ পুর্ববক অসহ্থ যাতন! ভোগ 
করিতে থাকিলাম; এবং সেই মহর্ষির দর্শন 
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লাভার্থ নিরতিশয় চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। 
পূর্ক্বে আমি জটায়ুর সমভিব্যাহারে অনেক- 
বার তাহার নিকট আগমন করিয়াছিলাম । 
অনন্তর তাহার পুণ্যাশ্রমের সমীপে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম, তথায় পুষ্পফল-বিহীন 
কোন বৃক্ষই নাই; স্থুপবিভ্র স্থগন্ধী বায়ু 
প্রবাহিত হইতেছে । তখন আমি সহসা লম্ছ্ 
প্রদান পূর্বক আশ্রমদ্ধারে এক বৃক্ষের মূলে 
অবশ্থিতি করিলাম; এবং ভগবান নিশাকরের 
দর্শনবাসনায় অপেক্ষ। করিয়া রহছিলাম। 
অনস্তর দেখিতে পাইলাম, এ স্থহ্দ্ধর্ষ সুমহা- 
তেজ! মহর্ধি, সমীপস্থ সাগরজলে আন করিয়। 
স্বীয় তেজঃপ্রভায় প্রস্বলিত হইতে হইতে 
দুরে প্রত্যাগমন করিতেছেন। মনুষ্যগণ যেমন 
দাতার অন্ুুগমন করে, সেইরূপ খক্ষ, সমর, 
ব্যাশ, সিংহ, নাগ ও সরীস্ঘপ মকলও দলে 
দলে তাছার অনুলরণ করিতেছে । অনন্তর 
মহর্ষি আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ) 
তখন কোন রাজা ভবনে প্রবিষ্ট হইলে 
যেমন তাহার অমাত্যবর্গ প্রতিনিবৃত্ত হয়, 
সেইরূপ এ সকল প্ররাণীঙও নানাদিকে 
প্রস্থান করিল। 

মহর্ষিও আমাকে দেখিয়া কিছু না বলি- 
যাই আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ছ্নন্তর 
মুহুর্তমধ্যেই বিনিক্ষান্ত হইয়। সেই স্মহা- 
তপা মহর্ষি আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তিনি কহিলেন, পক্ষিন ! তোমার 
বৈধপ্য ও পক্ষবিহীনত!1 দেখিয়া আমি পুর্বেধ 
তোমাকে চিনিতে পারি নাই; পশ্চাৎ স্মরণ 
করিয়া ' গ্রত্যাগমন চি । তোমার 
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পাব ৯৯৯৯ সপ্ত 


রোমরাহিত্য, এবং অগ্নিদগ্ধ পক্ষদয় ও ব্রণ- 
ব্যাপ্ত দেহ দর্শন করিয়া আমি তোমায় 
জানিতে পারি নাই। আমি পূর্বের ছুই গৃথ- 
রাজকে দেখিয়াছিলাম; তাহার! ছুই ভ্রাত]। 
বেগে তাহারা বায়ুর সমান এবং দেখিতে 
সাক্ষাৎ কাঁলম্বরূপ ছিল৷ তাহাদিগের জ্যেষ্টের 
নাম সম্পাতি ও কনিষ্ঠের নাম জটায়ু। তাহারা 
মানুষরূপ ধারণ করিয়া আমার পাদবন্দন। 
করিত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া আমি 
রূপে কিংবা বলে তাহাদিগের সমান আর 
কাহাকেও দেখিতে পাই না; ফলত তাহা- 
দিগের সমান কেহই নাই । তোমার কি ব্যাধি 
হইয়াছে? তোমার পক্ষদ্ব় পতিত হইল 


কেন? কে তোমার দণ্ড করিল ? আমি যথার্থ 


বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 


চি 


যঞ্টিতম সর্গ। 





সম্পাতি-বাক্য। 

ধর্্মাত্বা! মহর্ষি নিশাঁকর এই কথা কহিলে, 
অনুজ ভ্রাতাকে ম্মরণ করিয়া আমার মুখ 
বাচ্পে ঈষত্স্ফীত হুইয়! উঠিল। কিন্তু আমি 
জ্রাতৃম্সেহ-প্রবৃত্ত অশ্রুবেগ নিবারণ করিয়] 
করপুটে সেই মহর্ষিকে নিবেদন করিলাষ, 
ভগবন ! লজ্জায় প্রতিরুদ্ধ ও কুষ্িত হইয়া 
আমি আপনাকে বলিতে সমর্থ হইতেছি না ; 
বাম্পও আমার কখঠরোধ করিতেছে। প্রভো | 
আমিই, সেই বীরবর প্রিয় ভ্রাতা জটায়ুর 
অগ্রজ দুক্ষতকর্ম্মা স্পাতি! যে কারণে আমার 





রামাযণ। 





এই পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া! বিকৃত হইয়াছে, 
নিবেদন করিতেছি, গগবন! অনুগ্রহ 
পুর্ববক শ্রবণ করুন। আমি ও জটায়ু উভয়ে 
দর্পবিমোহিত হইয়। বাযুমগুলের সর্ব্বোচ্চ 
কক্ষ! পরিদর্শনার্থ সংহৃষ্ট চিত্তে বীর্য্-সহকারে 
মহাবেগে উড্ডীন হইলাম। ইতিপূর্বেেই 
আমরা কালের বশবত্তা হইয়! বিন্ধ্যপর্রবতের 
শিখরদেশে মুনিগণের সমক্ষে রাজ্যলাভো- 
দেশে অন্যান্য পণের মধ্যে এক পণ করিয়া- 
ছিলাম যে, আমরা উদয় হইতে আরম্ত 
করিয়। অস্তপত্্যস্ত সুষ্য্যের অনুসরণ করিব। 
তদনুপারে উভয়েই বায়ুমার্গে উভ্ভীন হইয়া 
পৃথিবীতলে ইতস্তত নগর সকলকে চত্র- 
প্রমাণ দেখিতে লাগিলাম; কোথাও বাদিত্র- 
শব্দ, কোথাও বা বেদধ্বনি শ্রবণ করিলাম ; 
সৃউকুণ্ডলধারিণী মনেক অপ্নরাকেও দেখিতে 
পাইলাম। 

ভগবন ! এইরূপে উভয়ে বীর্ধ্য-পরীক্ষার্থ 
মহাবেগে উড্ভীন হইয়া আদিত্যের পথবত্তাঁ 
হইলাম ও পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম 
করিবার বাসনা করিতে লাগিলাম। মহাবেগ 
অবলম্বন পূর্ববক উড্ডীন হইয়! আমরা পৃথিবী- 
তলে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তখন 
নবশাদলশোৌভিতা শতশত শৈলে সমাচ্ছন্না 
পৃথিবী যেন উৎ্পলে সমাচ্ছন্ন! বলিয়া! আমা- 
দিগের বোধ হইতে লাগিল! হৃবিশালা 
আ্োতস্বতী সকল লাঙ্গল-পদ্ধতির ন্যায় 
লক্ষিত হইতে থাঁকিল! এবং সাগর-পরি- 
বেষ্টিত হিমালয়, বিন্ধ্য ও মেরু পর্বত শিলা- 
তল-সঞ্চারী এক একটি হস্তীর ন্যায় প্রকাঁশ 


শি ২৭ ৭ পীর পরা উপ পাস 
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কিছ্ষিম্থাণাকাণড। 





পাইল । তখন খেদ, দাহ ও নিরতিশয় গ্লানি 
আমাদিগের উভয়কেই যুগপৎ আক্রমণ 
করিল; আমর! নিতান্ত-ভীতও হইলাম ! 
সূর্ধ্যের তাপে পরিতপ্ত হইয়! আমর! পূর্ব, 
উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক, বা! বিদ্দিক 
কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলাম না! দেখিলাম, 
যুগান্তকালে পাবক-সংযোগে বিশ্ব যেমন সর্বব- 
লোহিত হইয়া থাকে, আকাশে দিবাকরও 
সেইরূপ সর্ব-লোহিত হইয়া অগ্নি-রাশির 
ন্যায় অবশ্থিতি করিতেছেন ; তাহার অপ্র- 
মেয় মণ্ডল ঈষদব্যক্ত ভাবে প্রকাশ পাই- 
তেছে! অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া আমি 
আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম ; তখন 
ভাঙ্করকে আমার পূৃথিবী-সমান বোধ 
হইতে লাগিল ! ইতিমধ্যে জটায়ু আমার 
অপেক্ষা না রাখিয়াই অধোমুখে পতিত 
হইতে লাগিল! তখন জটায়ুকে দেখিয়া 
আমিও সত্বর আকাশ হইতে অবতরণ করিতে 
লাগিলাম ; এবং পক্ষদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন 
পূর্বক তাহাকে রক্ষা! করিলাম ; তাহাতেই 
সে দগ্ধ হইল ন1!। আমি কিস্তু নিরতিশয় 
দগ্ধ, দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়! বায়ুমার্গ 
হইতে বিচ্যুত ও বি্ধ্যপৃষ্ঠে পতিত হইলাম! 
শুনিয়াছি, জটায়ু জনস্থানে পতিত হইয়াছে । 
কিঞ্চিৎ পুণ্য অবশিষ্ট ছিল বলিয়াই আমি 
সাগরে পতিত হই নাই; অথবা আকাশেই 
আমার জীবন শেষ হয় নাই; কিংবা কোন 
বিষম শিলোচ্চয়েও পতিত হই নাই! 
ভগবন ! এইরপে রাজ্যহীন, ভ্রোতৃহীন, 
পক্ষহীন ও বিক্রমবিহীন হইয়া আমি সর্ববাস্তঃ- 





করণে ইচ্ছা করিতেছি, গিরিপৃষ্ঠ হইতে 
পতিত হই! প্রভো ! আমি পক্ষী, কিন্ত 
আজি পক্ষবিহীন হুইয়াছি ; এক্ষণে কান্ঠ ও 
লোষ্ট্রের ন্যায় আমাকে পরের সাহায্যে বিচ 
রণ করিতে হইবে ; অতএব আমার জীবনে 
আর প্রয়োজন কি! ৭ 





_ একষফিতম সর্গ | 


বানরাশ্বীসন । 

হরিশার্দুলগণ ! আমি মুনিশ্রেষ্ঠ নিশী- 
করকে এই কথা বলিয়া হুঃখভরে অতীব 
ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলাম ; এবং পর্বত 
যেমন প্রশ্রবণ দ্বারা বারি নিঃসারণ করে, 
আমিও সেইরূপ প্রভূত নেত্রবারি বিসর্জন 
করিতে লাগিলাম। 1 

তখন আমাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া ভগ- 
বান মহর্ষি নিশাকরের দয়া হইল।' তিনি 
মুহূর্তকাল চিত্ত! করিয়। আমাকে কহিলেন, 
পক্ষিরাজ ! আমি তপোবলে দেখিতে পাই, 
তেছি, তোমার পক্ষদ্ধয় আবার উতৎুপন্ন' 
হইবে । তোমার চক্ষুর্ঘয, তেজ, বুদ্ধি, বিক্রম 
এবং বলও পুনরুজ্জীবিত হুইবে। তুমি 
যে মহাকাব্য সাধন করিবে, তাহা পুরাঁখে 
ঘোষিত থাকিবে । আমি. তোমাকে যাহা 
বাহ! বলিলাম, সমস্তই সত্য। ইক্ষাকুবংশে 
দশরথ নামে এক রাজা আছেন। রাম নান 
তাহার এক মহাতেজস্বী পুত্র হইবে । 'অত্য- 


বিজ্ঞম রাম: কোন ফাঁরণবশত পিতা কর্তৃক | 
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আদিষ্ট হুইয়। অনুজ ভ্রাতা ওভাধ্যার সমভি- 
ব্যাহারে গগনে গমন করিবেন। দেব-দানবের 
অবধ্য রাবণ নামক রাক্ষপরাজ জনস্থান হইতে 
উাহার ভার্ধযাকে হরণ করিয়া লইয়। যাইবে । 
রাবণ। বিনিধ ভোগ বস্তু ও বরগ্রদানের 
লোভ দেখাইয়া মৈথিলীর সম্মতি প্রার্থন! 
করিবে। কিন্তু তিনি ছুঃখে নিমগ্ন। হইয়! 
ভোজনও করিবেন না। তাহা জানিতে 
পারিয়! বাপব তাহাকে দেবগণেরও ছুল্লভ 
অমৃত-ভুল্য পরমান্ন প্রদান করিবেন। মৈথিলী 
এ পরমান্ন প্রাপ্ত হুইয়া এবং সত্য বাসবই 
উহ প্রদান করিলেন জানিয়া, উহার অগ্রভাগ 
গ্রহণ পূর্ধবক রামের উদ্দেশে ভূতলে নিক্ষেপ 
করিবেন; এবং ধলিবেন, আমার স্বামী ও 
দেবর লক্ষ্মণ .ইহলোঁকে জীবিতই থাকুন, 
আর শ্রেতলোকেই বা গমন করিয়া থাকুন, 
এই অন্ন তাহাদিগের অক্ষয় হউক । 
পক্ষিগ্রাবর ! এদিকে রামের দূত বানর- 
গ্রথ সীতার অন্থেষপার্থ এই স্থানে উপস্থিত 
হইবে; তুমি তাহাদিগকে সীতার সংবাঁদ 
প্রদান করিবে। অন্তঞএব তুমি কোনমতেই, 
-অন্যত্র গমন করিও ন1) আর, এরূপ অবস্থায় 
পতিত্ত হইয়া কোথাম্গই' বা গমন করিবে। 
এইরূপেই তুমি কাল অপেক্ষা! কতিয়। থাক; 
পুনর্ধবার অবশ্টই পঙ্ষদ্য় প্রাণ হইবে, সন্দেহ 
নাই। পূর্ব তোমার পক্ষন্বয় যেরূপ ছিল, 
আঁষি পুনর্ধবার অবিকল সেইরূপই 'করিতে 
পীরি। কিন্ত ভুমি এই স্থানেই থাকিলে 
ভ্িলোকেত মহতকার্ধা সাধন করিতে পারিষে। 
' | আমি ঘষে কাঁধের কথা ফহিতেছি, ভা 





তোমারও কার্ধ্য ; সেই ছুই রাজ-পুত্রেরও | 
কার্ধ্য ; ব্রাঙ্মণদিগেরও কার্ধ্য) মুনিগণেরও | 
কাধ্য ; দেববৃন্দেরও কাঁধ্য ; এবং দেবরাজ 
বাঁসবেরও কার্য । আমারও ইচ্ছা! হয়, উভয় 
ভ্রাতা রাম-লম্মমণকে দর্শন করি; কিন্তু অধিক 
কাল, জীবিত থাক উচিত নহে, এই জন্যই 
আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব । 

বামরপ্রবীরগণ! মহর্ষি এই সকল ও 
অন্যান্য বিবিধ ধর্ম-সঙ্গত বাক্যে আমায় 
আশ্বাস প্রদান করিয়া আমল্রণ পূর্বক নিজ 
আশ্রমে প্রবেশ করিিলেন। সেই অবধি 
আমি সেই মহর্ষির আদেশ প্রতিপালন 
পূর্বক রাঁমচন্দ্রের দর্শম আকাঙক্ষা। করিতেছি; 
দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াও মেই জন্যই আমি 
দেহ পরিত্যাগ করি নাই। 

যাহ! হউক, অনস্তর আঁমি সেই গিরি- 
কদ্দর হইতে বিনিঃসরণ পূর্বক অল্পে অল্পে 
বিচরণ করিয়া এই পর্ধবতের শিখরে আরো" 
হণ করিলাম; এবং তোমাদ্িগের আগমন 
অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দেই অবধি 
আজি কিঞিদধিক তিনশত বৎসর গতীত 
হুইল; আমি সেই মহ্ধির বাক্য হদয়ে 
ধারণ পূর্বক এপর্য্যস্ত দেশ-কাল অপেক্ষা 
করিয়া আছি। যে অবধি মহাপ্রন্থান অব- 
লম্ঘন করিয়। মহর্ধি নিশাকর স্বর্মায়োছণ করি- 
যাছেদ, দেই অবধি আমার মনোমধ্যে নির- 
স্তর কতই তর্ফবিতর্ক উপস্থিত হয়; ভাহা- 
তেই অধিষন্থা সন্তাপ গ্রতিনিন্নত গ্ধামাকে 
দা কৰিতেছে। এক একবার মরণের জন্য 
আমায় স্ছি বুদ্ধি উপস্থিত হয়, কিন্তু যেমন 


৪৯০ এ পপ 








কিছিদ্থার়াক্কা ও । 
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জলক্কম্তলকলের দ্বারা পাবক নির্ববাপিত 
করিয়া থাকে, আমিও তেমনি, পূর্ধবশ্রন্ত 
খষিবাক্য ছাপা উহাকে নির্বাপিত কথ্ি। 
বানরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি তে বুদ্ধিকে- কার্ধ্য* 
সাধিক1 ভাবিয়া ধর্মাব্ষয়ে হ্ছির করিয়া 
রাখিয়াছি, দীপশিখা যেমন অন্ধকাক্স নাশ 
করে, এঁ বুদ্ধিও সেইরূপ আমার ছুঃখ নিবা” 
রণ করিয়া থাকে । হরিপ্রবীরগণ! এই স্থানে 
আমার পুত্র বিবিধ ভক্ষ্য সামস্্রী ঘারা আমাকে 
প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে । সে একদ? 
তাহার জননীকে দেখিবার জন্য হিমালয়ে 
গমন করিতেছিল | এ সময় রাবণ জানকীকে 
হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, দেখিয়া 
আমার পুত্র পক্ষত্বয় দ্বারা তাঁহার পথ রোধ 
রে; কিন্তু আমার অবস্থা স্মরণ করিয়া 
ধর্পের অনুরোধে সে যুদ্ধে প্ররত্ত হয় নাই। 
আমি কিন্তু জানিতাম, আমার পুত্রের অপেক্ষা 
ছুরাত্বা! রাবণের বল অল্প; এই জন্য আমি 
তাঁহাকে তিরক্কার করিয়াছিলাম যে, তুমি 
জানকীকে উদ্ধার করিলে না কেন ? সীতার 
বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুয়ি তবশ্বাই 
জানিয়াছিলে যে, সীত1 রামের পত্থী ; রাম- 
লঙ্গমণ শীতা-বিরহিত. হইয়াছেন; দ্বত্লাং 
আমার পু হইয়া, প্রণয়ী মিত্র দশরথের জাকু- 
কেোখধে তোমার সেই আন্তীষ্ট স্কার্ধ্য সাধন 
করা সর্বথা কর্তব্য ছিল, কিন্ত টি তাহা 
না ক্করিলেই ঝা ৫কন ? ৃ 
,.স্শবকাজোর মুখবিনিঃস্যত এই: প্রকার 
পীয়ুষমধূ় রাঁক্য-শ্রীর়ণ করিয়া হরিশাা্দূলগ্রণু 


অতীব আানন্দিত হইলেন $ ক্অনভ্তর ধা রুজ 





জান্ববান সমস্ত বানরগণ-লমভিব্যাহীর সহসা 


গাত্রোথান পূর্বক গৃপ্ররাজকে কহিলেন, 
মহ্থাত্বন ! আয়ত-লোচনা, মৈথিলীকে যখন 
হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন ক্পাপনকারর ? 
পুক্র তাহাকে কি প্রকারে দেখিয়াছিলেন, 
বলুন ; আপমি আমাদিগের আশ্রয় ছউন-| 
তখন পক্ষিপ্রবর সম্পাতি সীতার সংবাগ 
শ্রবণার্থ সমবহিতচেতা হৃষ্টচিত্ত বানরদিগকে 
পুনর্বার আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, 
আহা। বৈদেহীর হরণ-সংবাদ আমি যে 
প্রকারে শ্রবণ করিয়াছিলাম, বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। আমার মহাবীধ্য ধীমান পুত্রই : 
আমাকে এই সংবাদ দান করিয়াছিল । বন 
দিন হইল, আমি এই যোক্নায়ত-বিষ্বায 
দুর্গম মহাপর্ত্বতে পতিত হইয়া এক্ষণে বৃদ্ধ! 
এবং ক্ীণ-পরাক্রম ও হীনবীধ্য হুইয়াছি। 
আমার পুত্র গুরুজন-হিতৈষী সর্ধবগুণাস্বিত | 
কপার্খ এঘাবৎ ষথাকালে আহার প্রদান 
পূর্বক আমার তৃপ্তিসাঁধন করিয়া আলিতেছে। 
বানরপ্রবীরগণ ! গন্ধরবদিগের কা তীক্ষ ; 1 
ভুঙ্লঙ্গমগণের কোপ তাক্ষ ; মৃগজাতিন ভর 
তীক্ষ; আর আমাদিগের ক্ষুধ। ভীক্ষ 1 একদিন 
আনি সেই ম্বভাবসিঞ্ধ তীক্ষ ন্ধুধায়.বগতর 
হইয়। আহারাকাজ্ষায় অপেক্ষ! কর্গিতে- 
ছিলাম । অনন্তর আমার পুজ্. কোনরূপ, 
আমিষ না লই! সূর্বরযান্ত-সময়ে : আম!র 
নিকট উপস্থিত হইল । তখন: আমি ক্ষুৎপিপা- 
সায় মভিভূত.হুইয়] জুদ্ধম্বভাববশত কাপ" 
ভরে আমার ' সই, গ্রীতিবর্ধন পতগগ্রধান 
পুত্রকে বিস্তর, সর্ছমনা। করিলান্স 1; সেও 


সাপ 
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আমার আহার-ব্যাঘাত-নিবন্ধন কাতর হইয়! 
দোষ স্বীকার পূর্বক আমাকে যথা কথ! 
বিজ্ঞাপন করিল; কহিল, পিত ! আমি 
আহারানম্বেষণার্থ যথা কালেই আকাশে উডীন 
হইয়! মহেক্দ্রপর্বতের পথ অবরোধ পুর্ববক 
অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মহেক্দ্রপর্ববত- 
বাসী বনচারী প্রাণীদিগের পক্ষে লোকালয়ে 
গমনাগমন করিবার জন্য এ একমাত্রই পথ 
আছে। আমি এঁ পথ অবরোধ করিয়। আব- 
স্থিতি করিতেছিলাম, ইতিষধ্যে দেখিতে 
পাইলাম, সূর্ধ্যোদয়-সমপ্রভ বীর্ধ্যবান এক 
পুরুষ এক নারীকে অপহরণ পূর্বক আকাশ- 
তল, পরিব্যাপ্ত করিয়। গমন করিতেছে । 
আমি আহারার্থ এ ছুই জনকেই সংগ্রহ 
করিবার সংকল্প করিলাম । তখন সেই পুরুষ 
সামসহরূত বাক্যে আমার নিকট পথপ্রার্থন। 
করিল। মহাপ্রাজ্জ! মাদৃশ ব্যক্তির কথা 
দুরে থাকুক, লামোপপন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রহার 
করে, পৃথিবীতে নীচদ্দিগের মধ্যেও এরূপ 
ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। অতএব আমি তাহাকে 
পথ প্রদান করিলাম । সেও তেজো দ্বারা যেন 
গগনমগ্ডল আকর্ষণ করিতে করিতে মহা" 
বেগে প্রস্থান করিল। অনস্তর সিদ্ধাদি খেচর 
প্রাণিগণ সমীপবর্তা হইয়া আমাকে সম্ভাষণ 
করিলেন, এবং মহর্ষিগণ আমাকে কহির্লেন, 
বল! পরম সৌভাগ্য যে, তুমি জীবিত 
রহিয়াছ ! এই ব্যক্তির সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল 
 বলিয়াই তোমার মঙ্গল হইয়ংছে, সন্দেহ নাই । 
| খগোত্তম! পরম ভাগ্য যে, কোনরূপ বাল" 
1 ্াবহল চপলতা প্রকাশ করিয়া তুমি 


বিনষ্ট হও নাই। এই ব্যক্তি দেবপানবগণের 
বিমর্দাক ; ইহার নাম রাষণ। রাধণ বরদর্পে 
দর্পিত হইয়। পৃথিবীমণ্ডল বিলোঁড়ন পূর্বক 
পরিভ্রমণ করিতেছে । 

পিত! সিদ্ধগণ ও মহর্ধবিগণ আমাকে এই 
মাত্র বলিয়াছিলেন ; কিন্ত সেই যে ভ্রষ্টা- 
ভরণ। ভ্রক্ট-কৌষেয় মুক্তকেশ। নারী শোক- 
মোহে কাতর হুইয়। 'হ1 রাম, হা লক্মণ বলিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি যে 
দাশরথি রামচক্দ্রের ভার্ধ্যা জনকনন্দিনী সীত1, 
এবং রাক্ষনরাজ রাবণ যে তাহাকে হরণ 
করিয়! লইয়1 যাইতেছিল, তৎকালে ডাহা! 
আমায় সে কথ কিছুই বলেন নাই। কাল- 
বিৎশ্রেষ্ঠ পিত! এই জন্যই আমার এইরূপ 
কালবিলম্ ঘটিয়াছে। 

হরিশাদদুলগণ ! স্থপার্খ আমাকে আদ্যো- 
পান্ত এইরূপ সংবাদ প্রদ্দান করিল। কিন্তু 
ঈদৃশ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও আমি পরাক্র্- 
গ্রকাঁশে উদ্যুক্ত হইতে পারিলাম ন1 ; পক্ষ- 
বিহীন পক্ষী কোন্‌ কার্ধ্যেই ব! উদ্‌যুক্ত হইতে 
পাঁরে ! কপিপ্রবীরগণ ! ষড়গুণ-সম্পন্ন২১ হুই- 
লেও আমি এক্ষণে কেবল বাক্য দ্বারা উপ- 
কার ভিন্ন আর কোন উপকার করিতেই 
সমর্থ নহি! অতএব যে কার্য অবলম্বন করিয়া 
তোমাদিগকে পরাক্রয প্রকাশ করিতে হইবে, 
বলিতেছি শ্রবণ কর। দাশরথি রামচন্দ্রের 
ছুঃখে আমারও ছুঃখ সন্দেহ নাই। হরিশার্চুল- 
গণ! তোমর। সকলেই অসানান্য বুদ্ধিমান ; ও 
তোমাদিগ্নের অপেক্ষা! অধিক বুদ্ধিমান খর 
কেছই নাই +যশও তোমাদিগের তদনুরূপ। 
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রূপিরাজ স্প্রীবের সহায়ে তোমরা দেবতা” 
দিগেরও দুর্ধর্ষ হইয়াছ। রাধ-লক্ষাণের কহ 
পত্রসম্পন্ন, স্বশাণিত শরনিকরও  ভ্লো- 
ক্যের ভআ্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সম্যক সমর্থ। 
দশাননের তেঞ্জ ও ব্গ যতই কেন হউক না, 
তোমর! কলে একত্র হইলে, কোন কাধ্যই 
তোমাঁদিগের অগাধ্য হইবেনা। অতএব তার 
সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তোমর! 
বুদ্ধিস্থির কর; তোমাদিগের ন্যায় ব্যক্তি- 
বর্ণের বুদ্ধি কখনই কার্ষ্যে অবসন্ন হয় না। 
এই প্রকারে ভূতলে প্রায়োপবেশন কর! 
তোমাদ্িগের উচিত হয় না; কারণ তোমরা 
সকলেই সত্বসম্পন্ন, বিক্রমশালী, গস্ভীরবুদ্ধি 
এবং বলবাঁন ও যুবা। অতএব উত্থিত হও। 
কর্তব্য কার্য পরিহার কর! যুক্তিসঙ্গত নহে । 
পৌরুষ অধলম্বন করিলে কখনই মরিতে 
হয় না। | 


দ্বিফিতম সর্গ 1 


সথপার্ধ্ণাগমন | 

মহাতা। সম্পাতি এইরূপ কহিলে, মহা- 
ধীর জান্ববান তৎকালোচিত বাক্যে তাহাকে 
কহিলেন, পক্ষিরাজ! আপনি যাহা যাহা 
খলিতেন), সমস্তই সত্য ও ন্বযুক্তিসঙ্গত, 
ঞ্রবংআপনকার পরিণত বয়সের অনুরূপ ও 
রঘুকুলের, হিতসাঁধক। কিন্তু মহাপ্রাজ্ঞ। 
কিরূপে, সাগররলঙ্ঘন. করা যাইবে, আমা- 
'দিগকে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইতেছে; 


সেই জন্যই আমর ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছি। | 


অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সেই লঙ্কা- 
গমনে আমাদিগের সহায়ত! করুন । যাহ'তে 


আমর! সাগরের পরপারে গমল করিতে পারি, 


আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন। খ্ষ- 
রাজ জান্ববান এইরূপ কহিলে, যুবরাজ অঙগদ 
তাহাকে কহিলেন, আপনি সম্যক যুক্তি- 
যুক্তই বলিতেছেন। 

তনন্তর গৃধ্রর/জ সম্পাতি মধুরবচনে তাঙ্গ- 
দ্কে কহিলেন, কপিশ্রেষ্ঠ!দাশরথি রামচক্দ্রের 
প্রতি শ্রেহ'নিবন্ধন উপস্থিত কারে আমার 
অকর্তব্য কিছুই নাই; কিস্তৃকি করি, আমি 
উডডয়নে অসমর্থ । যদি সুর্য্যের তেজে আমার 
পক্ষদ্বয় দ্ধ না হইত, তাহ হইলে আমমিতখ- 
নই ছুরাত্মা! রাবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতাম। 


আমার দৃঢ় বিশ্বাম আছে যে, আনি ক্রুদ্ধ 
হইলে, রাক্ষসাধম রাবণ যদি আমার সহিত 


যুদ্ধে প্রবূত হইত, তাহা হইলে সে কখনই 
প্রাণ লইয়! গ্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিত না; 






আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি। |. 


কপিশ্রে্ঠ ! একে তামার দশ! এইরূপ, 


তাহাতে আবার আমি বৃদ্ধ হইয়! পড়িয়াছি ; 
ৃতরাং এক্ষণে পরাক্রম প্রকাশ করিতে | 
আম!র কোন সামর্ঘযই নাই ;. অতএব বাঁন-: 
রাধিপতে ! আমি স্বয়ং তোমাদিগকে লঙ্কায়, 


৯০ ০০পশ বত পাদ তা ২০পখ্ত ৯7৮ সা ও ্ ঞ 


লইয়া যাইতে পারিব না। আমার পুত্র |: 
শ্রীমান স্থপার্থ ই তোমাপ্িগকে রাবপ-পালিত। |. 


লঙ্কায় লইয়া, যাইতে সম্যক মমর্থ হইবে. 
এইরূপ বলিয়া পক্ষিরাজ সম্পাতি মনো-: 
মধ্যে নিজ পুত্রকে স্মরণ করিলেন।স্মরগমাত্রই |! 
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মপার্খ আমিতে লাগিলেন ; তখন এ স্থানে 
স্রপ্রচণ্ড সদীরণ সমুখিত হইল; এবং তাহার 
পক্ষপবমে পরিচালিত হইয়া এ পর্বতের 
বৃক্ষ সকল পুষ্পপল্পব-শোভিত শাখাগ্র সকল 
বিধুনন পৃব্বক যেন নৃত্য করিতে লাগিল । 
অবিলছ্েই গুররাজ সম্পাতির পুত্র মহাপর্ববত- 
মন্কাশ মহাকায় মহাবল শ্রপার্খ সহস! বানর" 
দিগের সমীপবস্তাঁ হইলেন 3 এবং পিতাকে 
মন্যোধন পূর্বক কছিলেন, পিত! কিজন্য 
আমাকে আহ্বান করিয়াছেন? তখন সম্প্যতি 
পুত্রকে বিস্তার পূর্বক সমস্ত হৃতাস্ত জ্ঞাপন 
করিয়। লঙ্কা য় যাইবার জন্য আজ্ঞ1 করিলেন। 


মহাধল হৃপার্শ কালদকে কহিলেন, ফপি- 
প্রধীর ! তুমি শহ্ক! পরিত্যাগ কর; আমি 


কাহারই মাই | বেগ, তেজ ও প্রভাব এক. 
আমাতেই 'ক্ষয় পে অবশ্থিতি করিতেছে।। 
1 হরিশ্রেন্ঠগণ ! রাৰণ যথায় বাঁস করিতেছে, 
আমি মহেজ্জ পর্বতের শিখরাগ্র হইসে 
| উজ্ঠীন হইয়া শতযোজন দূরে সেই লঙ্কায় 
|| অবতীর্দ হছইব। অঙ্গ! তুমি ত্বর আমার 
| পৃষ্ঠে আরোহণ কর; আমি পীত্রগামী 9. 
| 1 মহাধল-সম্পন্ন ; সামি তোমায় 'অনামাসেু 


সে ক ৯ সস পপ পপ ৯ প৯৯ ৮ পপ ০০৩ 


৯ পপ 


]. গৃত্ররাহ্গ ছপার্থের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ, 
| পূর্ধবক মহান্েজ! বাখ্িত্রেষ্ঠ,সুবরাজ অঙ্লঘ 
( উৎকৃ$ট ও মধুর চনে তাহাকে: কন্ধিলেন, ; 












পিতার এইক্ধূপ শাদেশ শ্রবণ পূর্বক: 


তোমাদিগকে মহার্ৰ পার করিয়া দিব। 
তামার ন্যায় বল, দ্েহপ্রমাণ ও শক্তি আর 


1 মধ্যে বানন্নগ্রণের সমক্ষে ই জহান়্ি। গক্িরাজ 





| গক্ষিপ্ররয় | তুমি তোমায় সদৃশ ও-জানুজর ! অপার স্কানন্দ-প্রাণ্ড ফুইলেন। মুবরাজি। া 








বাক্যই বলিতেছ। কিন্ত তুমি ঘে আমাদিগকে 
লঙ্কায় লইয়া! ধাইতে সম্মত হইলে, ইহাতেই 
আমর! যথেষ্ট অন্ুগৃহীত হইলাম । ফলত 
আঁমাদিগের মধ্যে এরূপ অনেকানেক অলো- 
কিক-বিক্রম-সম্পন্ন বানর আছে, যাহারা 
প্রত্যেকে ই মহেন্দ্র পর্বত উৎপাটন পূর্ব্বক 
গ্রহণ করিয়। আরাশে গমন করিতে পাঁরে। 
অতএব গৃত্ররাজ ! তুমি এক্ষণে পিতার সহিত 
বিশ্রাম কর। পরস্তপ! রাবণ-দর্শনার্থ আমি 
নিজেই গমন করিতে কৃতসন্কল্প হইয়াছি। 

অঙ্গদের এইক্ধপ বাক্য শ্ুবণ পূর্বক 
হরিপ্রবীরদিগের চিত আনন্দে প্রফুল হইয়। 
উঠিল; তখন ঠাঁহাঁর] সকলেই বিক্রম-গ্রক্ষ- 
শংর্থ সমুদৃযুক্ত হইলেন। 

অনস্তর পধন-সদৃশ-বিক্রমশালী রানয়পুঙ্গব 
বানরবংশধরগণ ও খক্ষরাজ জান্ববান সক” 
লেই আনন্দ-পরিপুরিত চিত্তে বিবিধ প্রিয় 
বচনে পরম্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে 
লাগিলেন । 


ত্রিষষ্টিতম সর্গ। 
সম্পাতি-পঙ্জোদগমন । 
এইরূপ 'কুখোপকথন হইতেছে, ইতি-: 






























সম্পাতির পক্ষদবয় সমূৎপাজ হইল | দেহ প্ুন্-. 
রুদগত পক্ষ ও তনুচ্ছদে পরিশোভিত ছুই! 
দেশিয়, হারল লম্পাি পুত্রের. জুহি: 
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অঙগম) ধক্ষয়াজ জান্মব্বল, এবং নল,,' নীল, 
গায়, মৈন্দ, দ্বিনিদ, গরয়, তার, গব্ণক্ষ, কুমুজ, 
শরভ, পন, হুমূমাঁন ও জরথন প্রভৃতি কপি- 
প্রবীরগণ'ও সকলেই গ্মতুল আনন্দ অন্ুতব 
করিলেন, এবং ধ!হাদিগের প্রভাবে পক্ষহীন 
সম্প।তি পুনর্ধবার পক্ষ-সম্পন্ন হইলেন, মেই 
গহাবীর্ধ্য রাম-লল্বগের মাছাত্-কীর্ভন করিতে 
লাপিলেন। এই সময় আকাশে দৈবধাণী 
হইল যে, হরিশ্রেষ্ঠগণ ! তোমর] যাহ বলি- 
তেছ, তাহাই ধথার্থ। 

অনন্তর আতীঘ স্থহ্টচেত। সম্পণতি হ্র্ম- 
নিবন্ধন আকু্িত ও কম্পন স্স্বর-মংযুক্ত 
বাক্যে বানরাদথণকে কহিলেন, 'বানরপ্রবীর- 
গণ ! এই দেখ, স্থমহাত্স! বিপ্রর্ধি নিশাকরের 
প্রভাবে আমার পক্ষদ্বয় পুনর্ববার উৎপন্ন 
হইয়াছে । বানরদিগকে এইরূপ বলিয়! 


খগাধিপতি সম্পাতি নিজ গতিবেগ পরীক্ষণ: 


কপ্সিবার জন্য সহসা আকাশে টিজার হ্ই- 
লেন। 

অনস্তর হরিশার্দুলগণ সকলেই বিস্ময়োৎ” 
ফুল্প-লোচনে সম্পাতির মহোচ্চ উড্ভয়ন-শিখর 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন সম্পাতি 
সেই শিখরে থাকিয়! হর্য-নিবন্ধন অকু গত ও 
সুস্পষ্ট স্থস্বর বচনে তাহাদিগকে কহিলেন, 


প্ররঙগবগণ । মহুর্ধি নিশাকর ধরধাবিধানে যে 


তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, ভোমরা সেই 
তপন্যার ঈদৃশ অস্ভুত প্রভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
কর। গাদিত্য-কিরণে নির্দগ্ধ হইয়া! আমান 


, | | পক্ষদ্বয় বর্ববধা গমনের অনুপযোগী, হইয়া- 
| | ছিল; কিন্তু ফেখ দেই' মহাক্ার প্রন্থাধে 


উহা আবার লহস! পম্যক গযলোপফোতী হইয়া; 
উঠিয়াছে! ফৌবনকালে আমার যেরূপ পর্াা- 
ক্রম ছিল, এক্ষণে ব্াামি পৃনরর্বার সেই পুরর্ধ- | 
তন পরাক্রসই অনুভব করিতেছি । অতএব |, 
তোমরাও যত্ব ও চেন্টা কর; অবশ্টাই সীতাকে 
দেখিয়। আসিতে পারিবে; দেখিলে দ্ধ তোমা- 
দিগের প্রত্যক্ষেই আমার পক্ষদ্বয় পুনর্ধ্বার | | 
উৎপন্ন হইল! তোমরা এই স্থান হইতে এক | | 
ক্রোশ গমন করিয়। দক্ষিণনাগরের, উত্তর- 
তীরস্থ পর্বত প্রাপ্ত হইবে। এঁ পর্ধবত হইতে 
শতযোজগ-বিস্তীর্গ মহাসাগর লঙ্ঘন করিলেই 
তোমরাজিকুট-শিখর-স্থাপিতা বাবণ-পাঁলিভ। 
সুহুদ্বর্ষণীয়! লঙ্কা! দেখিতে পাইবে ; মৈগিলী 
এ লঙ্কাতেই রঙ্ষিত হইয়াছেন। রৌদ্র! 
রাবণের আঁজ্ঞাক্রমে হঘোরা রাক্ষলী সকল 
চতুর্দিক ব্রেষ্টন পূর্বক তাহাকে রক্ষা ও 


মিরস্তর বিধিধ তিরস্কার করিতেছে । বানর- 


শ্রেষ্ঠগণ ! তোমর! সেই তপস্থিনী সীতার 
দর্শন লাভ ও লঙ্কীনগরী বিধ্বংস করিয়া, 
কর্তব্যকার্য্যনাধন পুর্ববক প্রীতচিত্তে পুনর্ববার 
প্রত্যাগমন করিবে, সন্দেহ নাই। ভবিষ্যদৃ- 
বিজ্ঞানে আমার নিজের কোন ক্ষমতাই নাই; 
কেবল সেই তপঃিদ্ধ মহর্ষির প্রভাবেই আমি | 

সমস্ত অবগত হইতেছি। এক্ষণে আমি, শঙ্কর- | | 
শ্বশুর পর্ববতরাজ হিমাঁলয়ে গমন করিব; 

আমার ভার্ধ্যা পুত্র সকল গ্রী পর্বতে বাস; 
করিয়। আছে । ছুরি প্রবীরগণ'! মলয়পর্বতের | 
অবিদুরে মক্ষিণ-সা'গরের উত্তরতীরদ্ছ বিশাল, ॥ 
শিখর-সম্পক্জ অত্যুচ্চ পর্বত দৃষ্ট হইতেছে | 





তোরা & পর্বতে গমন কর। তোরীনিং 
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মধ্যে যে শৌর্ধযশালী বানর লন্ফ প্রদ্দান 
পূর্বক পর্ধধত-বিহীন আলম্বনশুন্য শতয়োজন 
গশ্নন করিতে সমর্থ, তোমরা সকলে তাহা- 
কেই কার্ধে নিযুক্ত কর। 

গৃধরাজ সম্পাতি এইরূপ বলিয়া, ধানর- 
দিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক হ্বপর্ণের ন্যায় মহা- 
বেগে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন। গৃপ্র- 
রাজ উড্ডীন হইলেন দেখিয়। হরিশাদদলগণ 
অতীব আনন্দিত হইলেন। অনস্তর যুবরাজ 
অঙ্গদ অধিকতর আনন্দিত হইয়। তাহাদিগকে 
কহিলেন, কপিযুখপতিগণ! পক্ষিরাজ সম্পীতি 
সীতার সংবাদ প্রদান পূর্বক বানরদিগকে 
জীবন দান করিয়া হৃষটচিত্তে নিজ নিলয়ে 
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প্রস্থান করিলেন । অতঞব আইস, এক্ষণে 
আমর] দক্ষিণসাগরের উত্তরতীরগ্ছ পর্থবতেই 
যাত্রা করি। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া | 
আমর! সাগর-লঙ্ঘনবিষয়ে পরামর্শ করিব। 

যুবরাজ অঙগদ এইরূপ বলিলে প্রহ্র্ষ- 
যুক্ত বানরপ্রবীরগণ সকলেই বলিলেন, তাহাই 
কর্তব্য। তখন অঙ্গদ শ্বজাতিবর্গে পরিবৃত 
হুইয়! সত্বর সম্পাতি-নির্দিষ$ পর্বতে যাত্রা 
করিলেন। | 

অনস্তর পবন-সদৃশ-পরা ক্রমশালী বাঁনর- 
বীরগণ সকলেই দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া উদ্‌যোগ- 
পূর্ণ চিত্তে পিতৃরাজপালিত সমুদ্দিষউ দক্ষিণ- 
দিকে সত্বর গমন করিলেন। 


কিক্ষিন্ক্যাকাও সমাণ্ত। 
অশুদ্ধশোধন। 
৬৬ ৬ ঃখ- রী 4 আখ). 
৭৮ ১ ৬ বনাগমন বামন । 





& কাঁতেঃ সপ্তভিবন্বিভো৯তিবিততো বিষ্যালবালোদিতঃ। ॥ ৃ 


"মদব্রক্ম তদের বীজমষলং যক্ত'সুব শ্চিল্সষঃ 








স্পা ০০ শিপ | পাশ শিপ রি ৪ 


ূ 
আদিকবি মহর্ষি বাল্সীকি প্রণীত 
রামায়ণ। 
স্ম্দরকাণ্ড। 
বাঙ্গালা-অন্ুবাঁদ। 


শ্রীকষ্জগোপাল ভক্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 


তি 


2৩ ১৮1৮1৮৯৪৫১৯৯ 2৯২5৪৬৯১৪৪১ 


প্বান্মীকি গিবি সম্ভৃতা বামাস্তে নিধি সঙ্গ । 
শ্লীমত্রামায়নী গঙ্গ পুনাড়ু ভুবমত্রয়ম্‌ ॥' 
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গোগীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫: 
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ব কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
সন ১২৯১। 





পে ৮১০০২৮৯০৬০৬ 
নন. ্ 
£ চঃ 
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কলিকাতা 
গোপীয়ফ্ পালের লেন নং ১৫: 
মুন বাঙ্গাল! বস্ত্র শ্রীধোগেত্রানাথ বিদা!রতব কর্তৃক 
মুজ্িত ও প্রকাশিত। 


লাকি 








সর্গ 


স্বন্দরকাণ্ডের নির্ঘট পত্র । 


স্পা ৪22 সা িপাশা 


বিষয় 


 অমুদ্র-ক্রমণ-চিস্ত। 
অঙ্গদের প্রস্তাব রঃ 
জাঙ্ববানের সঞ্প্রামর্শ 
হনূমহুত্তেজন 


হনুমানের জন্মবিবরণ '' 
লঙ্কাগমনার্থ হনুমানের প্রতি নিয়োগ 


সমুদ্র-লজ্ঘন-ব্যবসায় 


হনুমানের নিজ-বীর্ষ্য-প্রকাশ 
হন্মানের সমুদ্র-লজ্ঘনের উদ্দ্যোগ-:. 


মহেন্দ্রীরোহণ 


মহেন্ত্রপর্বত-বর্ণন *"" 
হনুমান কর্তৃক আক্রান্ত পর্বতের লা 


হনুমৎপ্রবন 
হনুমানের লম্ষ্প্রদান *"' 
হনুমানের হঃলহ ৰেগে সমুদ্রের অবস্থ। 


স্বরসা-বক্ত.-প্রবেশ 


দেবগণের অনুরোধে স্বরসার সমুদ্রে গমন 


স্থুরস] ও হনূমানের দেহবর্ধন 


স্থনাঁভোদ্গম 
হিরণ্যনীভের প্রতি সমুদ্রের বাক্য 


হিরণ্যনাভের সহিত হনুমানের কথোপকথন 


সাগর-লঙ্ঘন 
সিংহিক। কর্তৃক হনুমানের আকর্ষণ 
সিংহিকা-বধ 


টনি নার 


লঙ্কাপুরী বর্ণন .** 
ুদধর্য পুরী দর্শনে হনৃমানের বিষা রর, 


লঙ্কাঁবিচয় 


হনুমানের প্াসাম ও বহবিব রান্দস রনি. 


হনূযানের মধ্য আরক্ষে গমন 


পৃতাঙ্ক। 
৯ 


৫ / 


সর্গ 
১৬ 


৯২, 


১৩ 


১৪ 


৯১৫ 


৬ 


১৭ 


১৮ 


৯৭ 


০ 


: বিষয় 


প্রদোষবর্ণন 
হনুমানের গৃহে গুহে পরিভ্রমণ *"' 
সীতার অদর্শনে হনুমানের বিষাদ 
রাঁবণ-ভবন-দর্শন 
প্রহস্ত বিভীষণ প্রভৃতির গ্রহে গমন 
অশ্বশাল! হন্তিশাল! প্রভৃতি অনুসন্ধান 
অবরোধ-দর্শন 
হনুমানের বিমানে আরোহণ 
নিদ্রাভিভূত-রাবণ-মহিল। বর্ণন 
অন্তঃপুর-দর্শন 
নিদ্রিত-রাবণ দর্শন 
পানভূমি অন্থসন্ধান ".. 


প্রাকারস্থ-হনূমচ্চিন্তা 


হনুমানের পুরর্ধার নানাস্থান অনুসন্ধান 


সীতার অদর্শনে হনুমানের পরিতাপ 


অশোক-বনিকা-প্রবেশ 


অশোকবন বর্ণন রি 
হনৃমানের শিংশপা-বৃক্ষে আরে 


রাক্ষসী-দর্শন 


হনুমানের চৈত্য-প্রাসাদ দর্শন 
রাক্ষসীদিগের রূপ ও বেশ বর্ণন 


সীতা -দর্শন 


সীতার তাৎকালীন রূপ বর্ণন 
হনুমানের সীতা বলিয়! নির্ধারণ ... 


হনুমদ্িলাপ 
সীতার পূর্ব-বৃত্তাস্ত-বর্ণন 
সীতার প্রকৃতি-পর্যযালোচনা 


রাবণ-দর্শন 
রাবণের সীতা -দর্শনার্থ গমন 


১১3৮ কা্ষী- নিনাদ ও নুপুরধ্বনি শ্রবণ 
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নির্ঘনট পত্র। 





ই 
রগ বিষয় ৃ্া্ক। | স্গ বিষয় ঠা 
২১ সীতা-সংস্থান-বর্ণন ৫৫ | ৩২ অঙ্গুরীয়ক-প্রদান , ৭৯ 
রাবণকে আসিতে দেখি! সীতার স্কোচ ৫৫ হনুমানের আত্মবিবরণ ও ছ্রীবলধ্য- সিনা ৭৯ 
সীতার আকৃতি বর্ণন " “৫৬ অঙ্গুরীয় দর্শনে মীতার হর্ষ ১. ৮৬ 
ই সীতা-প্রলোভন ৫৬ | ৩৩ সীতা-বাক্য ৮১ 
কাম-পরতন্ত্র রাবণের প্রার্থনা-বাক্য *. ৫৬ রামলক্ষ্রণের কুশলবার্ত। শ্রবণে সীতার আনন্দ ৮২ 
সীতাকে প্রধা্ মহিষী করিতে রাবণের প্রস্তাব ৫৮ রামচন্দ্রের অবস্থা বিষয়ে সীতার প্রশ্ন ৮২ 
২৩ সীতাধাক্য ৫৯ [ ৩৪ হনৃমদ্বাক্য ৮৪ 
সীতারত রাবণের তিরস্কার ৫৯ হনৃমানের আশ্বাস-প্রদান ৮. ০৮৮৪ 
রাবণের ক্রোধবাক্য -** ৬০ সীতা-বিরহে রামচন্দ্রের অবশ্থ। বর্ণন * ৮৪ 
২৪ রাবণ-গর্জজন ৬১ | ৩৫ হনৃমত-প্রত্যয়-দর্শন ৮৫ 
সীতার প্রতি রাবণের ক্রোধ-বাক্য ৬১ সীতার সন্দেশ * ৮৫ 
রাবণের প্রতি সীতার ক্রোধ-বাক্য ৬১ সীতাকে পৃষ্ঠে লইয়! ধাইতে হন্মানের প্রস্তাব ৮৬ 
২৫ রাঁক্ষসী-তর্জন ৬৩ | ৩৬ চড়ামণি-প্রদান ৮৮ 
রাক্ষসীদিগের বাক্যে সীতার প্রত্যাখ্যান ৬৩ হনুমানের অভিজ্ঞান-প্রার্থন! ৮৮ 
*. রাক্ষসীদিগের তিরস্কারে সীতার রোদন ... ৬৬ অভিজ্ঞান প্রদান ও সন্দেশ-বাক্য-' " ৮৮ 
২৬ সীতা-নির্বেষেদ ৬৬ | ৩৭ অশোৌকবনিকা-ভঙ্গ ৯২ 
সীতার বিলাপ "-* ৬৬ সীতার সন্দেশ ও উপদেশ বাক্য ... ৯৩ 
রাক্ষসপুরীর প্রতি সীতার অভিশাপ টি সীতার নিকট হনুমানের বিদায় গ্রহণ ৯৪ 
ভ্রিজটা-স্বপ- ৬৯ 
রি টি ১১0৩৮ চৈত্য-বিধ্বংসন ৯৫ 
রাক্ষসীদিগের শ্বপ্র-জি রি ০ 
রাক্ষসীর্দিগের প্রতি ত্রিজটার উপদেশ :*. ৭০ রাবণের অশোকবন-ভঙ্গ-বৃত্তাস্ত-শ্রবণ ৯৬ 
কিন্করনামক রাক্ষদগণের সহিত হনৃমানের যুদ্ধ ৯৭ 
২৮ সীত।-নিমিত্-সুচন ৭১ লি 
সীতা-বিলাপ নি ৭১ ৩৯ জন্থুমা শব্ধ ৯১৮ 
মৃগান্থনরণে প্রেরিত পতির নিষিত সীতার বহুসংখ্য-রাক্ষসবীর-বধ ". তি 
অনুতাপ ১০০ ৭১ জন্ুমালিবধ-শ্রবণে অমাত্য- নন প্রেরণ ১০ 
২৯ হনুমদ্বিচারণ ৭২ | ৪০ মন্ত্রিপুত্র-বধ ১০০ 
সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিবার ইচ্ছা ৭২ গ্রাম-ভূমিতে সপ্ত মন্ত্রিপুত্বের গমন *** ১০৭ 
হনুমানের ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ ,* ৭8 মন্ত্রিপুত্রগণ নিহত হইলে রাক্ষসগণের পলায়ন ১০১ 
৩০ সীতা-সম্মোহ ৭৪ | ৪১ পঞ্চসেনাপতি-বধ ১০১ 
হনুমান কর্তৃক রামচন্দ্রের াহা্ম-ব্ণন ***. ৭8 হনুমানের নিকট পঞ্চসেনাপতির গমন *** ১২ 
সীতার মানসিক তর্ক "** ৭৫ সেনাপতি-বধের পর থহুসংখ্য-রাক্ষস-বধ**. . ১০৩ 
৩১ হনৃমৎ-সম্ভীষণ ৭৫] ৪২ অক্ষকুমারবধ - ১০৩ 
সীতার নিকট হনৃমানের প্রশ্ন ৭৫ কুষায় আক্ছের প্রতি যুন্ধবাত্রার আাগেশ '** ১০৩ 


বৈদেহীদ আত্ম-পতিচ 


অন্সযধের পয় হন্যানের পুন্বার-ুন্ধ-মালসা। ১০৫ 








৩ 
৪৩ ইন্দ্রজিৎ-নির্ধাণ ১০৫ | ৫৪ অরিষ্টারোহখ ১২১, 
ইন্্রজিতের প্রতি রাধণের বাক্য ১০৫ অরিষ্ট-পর্বত-বর্ণন ... ১২২. 
যুদ্ধের নিমিত্ত ইঞ্জজিতের রথারোহণ ১০৬ হনুমানের বিক্রমে পর্বতের বন ১২১ 
8৪8 হুনৃমদৃ-গ্রহণ ১০৬ ৫৫ হনৃমৎ-প্রত্যাপ্লীবন ১২২ 
ইন্জজিতের সহিত হুনৃমানের ঘোরতর-যুদ্ধ ১০৬ হনুমানের প্রত্যাগমনে বানরগণের আনন্দ ১২২ 
রঙ্গান্ত্রে হনুমানের বন্ধন ও ১৭ ংক্ষেপে গুভ-সংবাদ-কথন ১২৩ 
৪৫ রাবণ-দর্শন ১০৮ | ৫৬ হনুমদ্বাক্য ১২৪ 
রাবণের বূপবর্ণন ১০৮ 
জান্ববানের প্রশ্ন ১২৪ 
রাবণের আকার দর্শনে মানের বিশ্ব. ১০৮ লঙ্কাগমন-বৃতাত্ত বর্ণন রস 
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হনুমানের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ১০৯ নী 
হনূমানের আত্মপরিচয় গ্রদান ... বং সাতার ছুরবস্থা কথন'"' ১৩২ 
নুগ্রীবের সহিত সথ্যভাব-শ্রবণে 
৪৭ দুত-বাক্য ১১০ সীতার আনন্দ-কথন ১৩৩ 
রাবণের নিকট স্বপ্রীবের আত্তা কথন *** ১১০ | ৫৮, অঙ্গদ-বাক্য ১৩১০ 
রাবণের প্রতি ভয়-প্রদর্শন ১১১ 
জাঘ্বান প্রভৃতির প্রশংস! ১৩৩ 
বিতীষণ-বাক্য টি লঙ্কাজয় পূর্বক সীতানয়নের প্রস্তাব ১৩৪ 
দূতের প্রাণ-দগ্ডাজ্ঞা নিবারণ * ১১২ 
হনুমানকে অব্যাহতি দিবার যুক্তি-প্রদর্শন ১১৩ | ৫৯ মধুবনাগমন ১৩৪ 
অঙ্গদ কর্তৃক লঙ্কাবিজয়ার্থ যাত্রার জাতি ১৩৪ 
৪৯ লাঙ্কুল-প্রদীপন ৪৪ বানরগণের প্রত্যাগমন ১৩৪ 
হনুমানের লাঙ্গ,লে বন্ত্রবেষ্টন ও তৈলাদিদান ১১৩ 
দীপ্-লাঙ্গ.ল হনুমানের বন্ধন-মোচন ১১৫ | ৬০ মধুবন-বিধ্বংসন ১৩৫ 
অঙগদের সন্মতিক্রমে বানরগণ্ের 
৫০ - 
লঙ্কা-্দাহ রি মধুপানার্থ প্রবেশ * ১৩৫ 
হনুমানের দুর্গ নষ্ট রা ইচ্ছা মধুপানে বানরগণের মত্ততা *** *** ১৩৬ 
ও গৃহ সমুদায়ে আগ্রপ্রদান ১১৫ 
ুদ্ধার্থ সমাগত বহু রাক্ষস বিনাশ ১১৬] ৬৯ দধিমুখ-নিবারণ ১৩৭ 
৫১ লঙ্কাদাহে পীতা-সংশয় ১১৬ মধুপালদিগকে প্রহার ১৩৭ 
ত নানাবিধ প্রহার ১৩৮ 
হনুমানের শোক ও নির্কেদ *** "৭ ১১৬ লিক 5) 
চারণগণের বাক্যে হনুমানের আশ্বাস *'* ১১৭ | ৬২ দধিমুখ-বাক্য ১৩৮ 
৫ সরমা-বাক্য ১১৮ নুগ্রীবের নিকট দধিমুখেয় গমন ১৩৮ 
সীতার নিকট সরমার গমন হব স্ুগ্রীবের চরণতলে দধিসুখের পতন ***. ১৩৮ 
লঙ্কাদাহ-বিবরণ'-কথন ১১৮ ৬৩ টনিক ১৩৯. 
৫৩ সীতাশ্বীসন [ও ১১৯ স্বগ্রীবের প্রশ্ন ১২. + ১৩৯ 
সীতার নিকট হনুমানের পুনরাগমন ১১৯ মধুবন-ভঙ্ গুনিয়] রাম-লক্ষণের 2. 
গ্রতি ৬০১১৯ আশ্বাস প্রান **, .১৪০ 


: ির্ঘন্ট পত্র, 


বানরগণের সাগর-লঙ্ঘব-বিষদ্ে সীতার চিন্তা ১১৯ 
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নির্ঘণ্ট পত্র। 





৬৪ 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৮ 


৬৯ 


৭০ 


৭৯ 


২ 


৭৩ 


৭8 





বিষয় 


মধুবন হইতে বানরগণের 


প্রস্থান 


পৃষ্ঠাঙ্ক। 


৯৪০ 


অঙ্গদ প্রভৃতির নিকট দধিমুখের বিনয় বাক্য ১৪০ 


স্থগ্রীবের নিকটে গমনের পরামর্শ 


১৪১ 


স্বপগ্রীব-বাক্য ১৪২ 
রামচন্দ্রের প্রতি আশ্বাস গ্রদান-*' ১৪২ 
স্থগ্রীবের নিকট বানরবীরগণের আগমন**' ১৪৩ 

অভিজ্ঞান-মণি-সমর্পণ ১৪৩ 
রামচন্ত্রের নিকট সীতার সংবাদ-কথন "*. ১৪৩ 
সীতার সন্দেশ কথন:.. ১** ১৪৪ 

রাম-পরিদেবন ১৪৫ 
হনুমানের নিকট রামচন্ত্রের প্রশ্ন ১৪৫ 
পুনর্বার সীতার সন্দেশ জিজ্ঞাস। ১৪৫ 

হনুমঘাক্য ১৪৬ 
অভিজ্ঞানার্থ কাক-বৃত্তাস্ত কথন *** ১৪৬ 
দীতা-সমাশ্বামন কথন ১৪৭ 

হনুমদ্বাক্য ১৪৮ 
সাঁগর-উত্তরণ-বিষয়ে সীতার শঙ্কা-নিবেদন ১৪৯ 
হনুমানের আশ্বাস-প্রদান কথন **' ১৪৯ 

হনুমৎ-প্রশংসা ১৫০ 
পারিতোমিক-প্রদানের নিমিত্ত 

রামচজ্জের চিন্তা", - ১৫১ 
রামচন্দ্রের আলিলন প্রদান ১৫১ 

স্থগ্রীব-বাঁক্য ১৫১ 
রাঁমচজ্জের প্রতি আশ্বাস প্রদান. . ১৫১ 
সমুদ্রে সেতু-বন্ধনের প্রস্তাব ১৫২ 

লঙ্কা-ছুর্গাখ্যান ১৫২ 
রামচন্দ্র প্রশ্ন ১৫২ 
হনুমানের উত্তর * “১৫২ 

. বানরানীকপ্প্রয়াণ ১৫৪ 
লঙ্কা -দুর্গ বর্ণন তত, ১৫৪ 
শুভ-নিমিত্ত-সুচন! ৭৪৪ ৭, ১৫৬ 

সাগর-দর্শন ১৫৭ 
বিদ্ধ্য-পর্বতে আরোহণ ১৫৭ 
সাগর-তীরে সেনা-সল্লিবেশ  ** 


গ ১৫৮ 


সর্গ 
৭৫ 


ণ৬ 


৭৭ 


৭৮ 


৭৯ 


৮০৩ 


৮১ 


৮২ 


৮৩ 


৮৪ 


৮€ 


বিষয় 
রাম-বিষবাঁপ 


লক্ষণের প্রতি রামের বাকা 
পবনের প্রতি রামের বাক্য 


নিকষা-বাক্য 


বিভীষণের প্রতি নিকষার বাক্য". 
সীতা'-প্রত্যর্পণের উপদেশ 


রাবণ-বাক্য 


মন্ত্রিগণের সহিত রাবণের পরামর্শ 
মন্ত্রিগণের মত-জিজ্ঞাস! 


রাবণ-ব্যবস্থাঁপন 


রাক্ষসগণের সাহস-বাক্য 
রাঁবণের অসাধারণ-বীরত্ব-বর্ণন **. 


মন্ত্রিবাক্য 


প্রহস্তের বাক্য 
বজ্দংস্্ প্রভৃতির বাক্য 


বিভীষণ-বাক্য 


নিকুস্ত প্রভৃতির সমরোদ্যোগ *"' 
সীত-প্রদানার্থ বিভীষণের প্রার্থন। 


প্রহস্ত-বাক্য 
রাবণের বক্তৃতা *** 
সন্ধি না করিবার হেতু- এররশন . 


মহোদর-বাক্য 
প্রহস্ত-বাক্যে মছোদরের অনুমোদন 
সংগ্রামে বলাবল-পরীক্ষা 


বিরূপাক্ষ-বাক্য 
ব্যহরচনার উপদেশ 


ষ্ঁ 


যুযুৎস্্র বানরগণের ভাবী জাবগ উর ৭ 


পুনর্বিভীষণ-বাক্য 
মন্জ্িত বিষয়ের নিঃসারতা৷ কথন 
সীতা-প্রদানের উপদেশ রা 

রাবণ-বাক্য 


রাবণের ক্রোধ ৮ + ৭ 
বিভীগের কাপুরুষভা- প্রতিপাদন 








পৃষ্টাঙ্ক। 
১৫৯ 


* ১৫৯ 


১৬০ 


৯৬০ 


১৬৩ 
১৯৬১ 


৯৬২ 


১৬২ 
১৬৩ 


১৬৩ 


১৬৩ 
১৬৩ 


৯৬৪ 


৯৬৪" 
১৬৫ 


১৬৫ 


৮” ১৬৫ 
৯৬৬ 


১৬৮ 
১৬৮ 
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১৭১ 


১৭২ 


১৭২, 


১৭৭. 
১৭৩ 


১৭৩ 


“১. ১৭৪ 


১৭৪ 
১৭৪ 


১৭৪. 
১৭৫ 


২, 








৮৬ 


৮৭ 


৮৮ 


বিষয় 


বিভীষণ-বাক্য 
ধর্মের মাহাত্বা কথন 


রামাশ্রয় গ্রহণে বিভীষণের ইচ্ছা প্রকাশ*** 


বিভীষণ-বাক্য 


বিভীষণের প্রতি পদাখাত 
বিভীষণের ধৈর্য্যাবলম্বন 


পুনর্বিভীষণ-বাক্য 


বিভীষণের প্রতি তিরস্কার 
বিভীষণের রাবণ-পরিত্যাগ 


বিভীষণাগমন 


বিভীষণের কৈলাস পর্বতে গমন 
স্থগ্রীবের নিকট বিভীষণের বাক্য 


বিভীষণ-পরীক্ষা 
যুথ-পতিগণের নি নিজ মত প্রকাশ 


হনুমানের মতে রামচক্জ্রের অনুমোদন * 


পৃষ্ঠান্ক। | সর্গ 


১৭৬ 


১৭৬ 
১৭৭ 


৯২, 


৪৩ 





নির্ঘণ্ট পত্র। ৫ 


বিষয় পৃষঠা্ক। 
বিভীষণ-বাক্য . ১৮৭ 
কপোতের উপাখ্যান ০০৪ ০০৮১৮৭] 
রামচক্জ্রের নিকট ধিভীষণের গমন "৮ ১৮৮ 
সমুদ্রোপবেশ ১৮৮ 
বিভীষণের লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক ১৯, ১৮৮ 
সেতুবন্ধনে সমুদ্রকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব ১৮৯ 
শর-দাহ ৬১৮৯ 
সমুদ্রের অদর্শনে রামচন্দ্রের ক্রোধ *** ১৮৯ 
সমুদ্রের প্রতি শর-ত্যাগ “৮৮ ০৮১৯৬ 
সমুদ্রোদগম ১৯১ 
রামচন্ত্রের প্রতি সমুদ্রের বাক্য *** ৮ ১৯১ 
নলের প্রতি সেতুবন্ধনের ভার ***  *** ১৯১ 
সেতু-বন্ধন ১৯২ 


সেতুবন্ধনার্থ পর্বতান্দি আনয়ন -৯*** ১৯২ 
সেতু দিয় বানরসেনার লঙ্কায় গমনারস্ত ১৯৪ 


টনিক করি কাকার তল অস্ত পি ও রাস পি তিতাস 


সন্দরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র মমাণ্ত 














রামায়ণ। 





সরন্দরকাণ্ড। 


পপ শা পপি সব সত পপ পাপা 


প্রথম সর্গ। 


চি 
সমুদ্রক্রমণ-চিত্তা | 


গুধরাঁজ সম্পাতি সীতার সংবাঁদ কহিলে 
বানরগণ সকলে মিলিয় প্রীতি-প্রফুল হৃদয়ে 
সিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন । অনস্তর তাহারা 
দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরতীরস্িত ভূধরে আরো- 
হণ পুর্ববক তিমি-নক্র-সমাকুল ভীষণ সমুদ্রে 
দর্শন করিলেন। 
1 ভীষণ-পরাক্রম বানরযূথপতিগ্রণ সর্বব- 
| €লোকের প্রতিবিম্বত্বরূপ অপার পারাঁবার 
1 অবলোকন করিয়া সেই উত্তর তীরেই সেনা- 
সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার! দেখিলেন,বিকৃতা- 
কার বিবৃতযুখ বহুবিধ মহাঁকায় জলচর জন্তু 
জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছে ; চতুর্দিকে ভীষণ, 
তরজমাল! সমুখিত হইতেছে; কোন স্থানের 


জল স্ভিমিত ও প্রস্থপ্তব রহিয়াছে; কোন" 


কোন চ্ছালের জল দেখিলে বোধ হয়, যেন 
তাহারা! তরঙগতঙগী দ্বারা জীড়া করিতেছে? 





১ 


কোন কোন স্থানে পর্বতপ্রমাণ উচ্চ মহাঁ- 
তরঙ্গসংঘ দৃষ্ট হইতেছে; কোন কোন স্থান 
পাতালতলবাঁসী দানবেন্দ্র-সমূহে সমাকুল 
রহিয়াছে । ন 
বানরযুখপতিগণ আকাশের ন্যায় ছুষ্পার | | 
অক্ষোভ্য লোমহর্ষণ সাগর সন্দর্শন করিয়া 





তাহার তীরে উপবিষ্ট হইলেন; তাহা"! | 
দের মধ্যে কোন কোন বানর প্রীতিপ্রফুল্প | 


হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাঁগি- | 
লেন। 
অনস্তর মহাতেজণ অঙ্গদ, কোন, কোন! 
বানরকে বিষগনবদন দেখিয়া আশ্বাস প্রধানের । 
নিমিত্ত বৃদ্ধ বানরগণের অনুমতি লইয়া এবং | | 


অন্যান্য বানিরগণকে অনুশাসন পুর্ব কহি- | | 
লেন, ভোমরা কেহ ভীত হইও না) আমরা | 


সম্পূর্ণরূপে কৃত্তকার্যই হুইয়াছি, বলিতে | 
হইবে; অদ্য তোমরা সঙলে' এই স্থানেই | | 
নিশা যাঁপন' পূর্বক আান্তি দুর কর, পশ্গাশ | | 


যাহাতে আমাদের, মঙ্গল হয়, কল্য প্রত | | 
কালে তাহা অনুষ্ঠান করা যাইবে: 





অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে বাঁনরযৃথ- 
পতি অঙগদ সমুদাঁয় বানরগণের সহিত সমবেত 
হইয়া মহীধরতটে উপবিষ্ট হইলেন । দেব- 
রাজের চতুর্দিকৃস্থ দ্রেবসেনার ন্যায় সেই 
| বানর-সেনা, যুবরাজ অঙ্গদের চতুর্দিকে অব- 
স্থান পূর্বক শোভ1 পাইতে লাগিল। অঙ্গদ, 
দ্বিবিদ, মৈন্দ ও হনুমান ব্যতিরেকে আর 
কোন সেনাপতিরই সাধ্য নাই যে, এ সমুদায় 
বানর-সেনা এক স্থানে স্থির করিয়। রাখেন। 

বালিপুত্র ধীমান অঙ্গদ বানরগণকে 
সহসা! মহাবিষার্দে অভিভূত দেখিয়া কহি- 
লেন, বানরগণ! তোমর। অসাধারণ বীর্ধ্য- 
শীলী হইয়াও কি নিমিত্ত বিষগ্ন হইতেছ! 
যে ব্রযক্তি বিষাদগ্রস্ত হয়, সে কখনই অভি- 
প্রেত কার্য সিদ্ধি করিতে পারে না। বিষম 
বিপদ উপশ্থিত হইলেও যে ব্যক্তি বিষাঁদে 
অভিভূত না হয়, তাহার তেজ অপরিক্ষত 
থাকে এখং তাহার সমুদায় পুরুষার্থই সিদ্ধ 
হয়। বাঁনরগণ ! তোঁমর] বিষণমনা হইও ন! | 
ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গম যেরূপ বালককে বিনাশ করে, 
সেইরূপ বিষম বিষস্বরূপ বিষাদও অমার্জজিত- 
বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে । 

প্লবঙ্গমগণ ! এক্ষণে নিরূপণ কর, আঁমা- 
দিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি শতযোজন অপে- 
ক্ষা'ও অধিক দূর লক্ষ প্রদান করিতে সমর্থ 
হইবেন; আমাদিগের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
এই সমুদয় বানরকে বন্ধন ও প্রাণদণ্ড হইতে 
মুক্ত করিতে পারিবেন? আমি বিবেচনা 
করি, যিনি বিক্রম প্রকাশ পূর্বক এস্থাঁন 
হইতে লঙ্কায় গমন করিতে সমর্থ হইবেন, 
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তিনি বিক্রম দ্বার] বজ্জপাণি ইন্দ্রের হস্ত হইতে, 
এবং স্বয়স্তু ব্রহ্মার নিকট হইতে অস্থৃত আহ্‌- 
রণ করিতেও পারিবেন। যিনি এস্থান হুইতে 
লঙ্কাঁগমনে সমর্থ হইবেন, তিনি নিশাকরের 
শোভা ও দিবাকরের তেজও আহরণ করিতে 
পারিবেন । 

যিনি বিক্রম প্রকাশ পূর্বক এস্থান হইতে 
লঙ্কায় গমন করিয়! পুনরাঁগমনে সমর্থ হই- 
বেন, তিনি আপনার যতদূর বল, বিশেষ 
বিবেচন! করিয়া বলুন । যে বাঁনরবীরের অনু- 
গ্রহে আমর! অভিপ্রেত কার্ধ্য সাধন পুর্ববক 
পরম স্থখে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ত্রীপুত্র ও নিজ 
সম্পন্তি দর্শন করিতে পারিব, মলাহাঁর প্রসাদে 
আমর! প্রহধ-হৃদয়ে মহাঁবল রামচন্দ্র, লক্ষণ 
ও বানররাঁজ স্থগ্রীবের সমীপবর্তা হইতে সমর্থ 
হইব, তিনি নিজ পরাক্রম প্রকাশ করুন। 
যুখপতিগণ! যদি আপনাদের মধ্যে কেহ 
সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে 
তিনি এই সমুদায় বানরগণকে ন্যায়ানুগত 
অভয়'ঘক্ষিণ। প্রদান করুন। 

যুবরাজ অঙ্গদ এইরূপ কহিলে কেহই 
কোন উত্তর করিলেন না, বানরযুখপতিগণ 
সকলেই, নীরব হুইয়! শ্থিরভাবে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। বাঁনরবীরগণ ঘর্মাপ্ত 
কলেবরে শ্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন 
দেখিয়া, বানরবর অঙ্জদ পুনর্ধবার কহিলেন, 
বানরবীরগণ ! এক্ষণে আপনাদের মধ্যে কোন্‌ 
ব্যক্তি সাগর-লঙ্ৰনে সমর্থ হইবেন? কোন্‌ 
ব্যক্তি রাজকুমার রামচন্দ্রের প্রিয়কার্ধ্য সাঁধন 
করিবেন ?. কোন্‌ ব্যক্তি এই জীবন-সংশয়ে 
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পতিত বানরগণকে কাঁল-কবল-সদৃশ ক্রুদ্ধ 
হৃগ্ীবের হস্ত হইতে যুক্ত করিতে পারিবেন ? 
বানরগণ! আপনাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
স্থগ্রীবকে সর্ধবতোভাবে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে 
পারিবেন, এবং রামচক্দ্রের সম্পূর্ণ প্রিয়কার্য্য 
সাধনে সমর্থ হইবেন ? 

বানরবীরগণ! আপনারা সকলেই বিখ্যাঁত- 
পৌরুষ, উপদেশগ্রদানে নিপুণ, সর্বত্র সম্মা- 
নিত ও বানরশ্রেষ্ঠ। আপনারা সকলেই 
গরুড় ও অনিলের ন্যায় বেগশালী ও সর্বত্র 
বিখ্যাত ;) আপনাদের মধ্যে কেহ কখন কোন 
স্থানে গমন করিতে অসমর্থ হয়েন নাই। 
এক্ষণে আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই সাগর- 
পাঁর-গমনে সমর্থ হয়েন, তাহা! হইলে তিনি 
আপনার বলবীধ্য কতদুর ব্যক্ত করিয়! 
বলুন। আপনাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি 
বলবিক্রম-বিষয়ে কোথাও পরীক্ষিত বা 
বিখ্যাত হইয়া থাকেন, এবং কোন্‌ মহাবল 
বানরবীর কতদূর লক্ষপ্রদানে সমর্থ; তাহা 
বলুন। বাঁনরবীরগণ ! আমি আপনাদের বীর্য্য 
অবগত হুইয়! ত্র পূর্ববক আপনাদের সহিত 
কার্য্যসাঁধন করিব, সন্দেহ নাই। বাঁনরবীরগণ! 
আপনার! কাঁলবিলম্ব না করিয়া, যাহার যত- 
দূর সামর্ঘ্য, শীঘ্র বলুন । 

অনস্তর বাঁনরবীরগণ অঙ্গদের তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্ববক প্রহ্ছউ-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে 
অঙ্গদের নিকট স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশ করিতে 
আরস্ভ করিলেন ৷ গয়ঃ গবাক্ষ, গবয়, গন্ধ- 
মাঁদন, শরভ, সানুপ্রন্থ,মৈন্ন, ছ্বিবিদ, হনুমান, 


জাশ্ববান) নল, শীল, | তাঁর, রস) ধষভ, ক্রথন, | 


পনস ও দধিমুখ, এই সমুদায় মহাত্বা বানর- 
যুখপতিগণ, অঙ্গদের তাদৃশ উদার বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক সকলের আনন্দ-বদ্ধন-সহকারে 
সেনাগণমধ্য হুইতে. উখিত হইয়া উত্তর 
করিবার অভিপ্রায়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান 
হইলেন। 
প্রথমত গয় কহিলেন, আঁমি দশযোজন 
গমন করিতে পারি । গবাক্ষ কহিলেন, আমি 
বিংশতি-যোজন পর্ধ্যস্ত গমন করিতে সমর্থ। 
প্রীমান বীর্য্যবান গবয় সেই বানর-সভামধ্যে 
কহিলেন, আমি এক দিবসে ত্রিংশৎ যোজন 
পর্য্যস্ত গমন করিতে পারি । অসীম-পরাক্রম 
পর্ববত-শিখরাকার মহাতেজ। শরভ অঙ্গদের 
নিকট কহিলেন, আমি এক দিবসে চত্বাক্িংশৎ 
যোজন গমন করিতে সমর্থ । স্বর্ণবর্ণ শ্রীমান 
গন্ধমদন কহিলেন, বানরবীরগণ! আমি 
অনায়াসে পঞ্চাশ যোজন পর্যন্ত লম্ফপ্রদান 
করিতে পারি। অনন্তর হিমালয়-সদৃশ মন্দ 
কহিলেন, আমি ষষ্টি যোজন পর্য্যন্ত গমনে 
সাহসী হইতে পারি। মহাতেজ! দ্বিবিদ 
অঙ্গদকে কহিলেন, আমি সপ্ততি যোজন 
উত্তীর্ণ হইতে পারি, সন্দেহই নাই । অগ্নিপুত্র 
ধীমান নীল কহিলেন, বানরগণ ! আমি অশীতি 
যোজন গমন করিতে সমর্থ । বিশ্বকন্মার পুত্র 
বানরবর শ্রীমান নল কহিলেন, আমি অনা- 
যাঁসে সম্পূর্ণ নবতি যোজন গমন করিতে পারি। 
_ অনভ্তর মহাবল-পরাক্রম মহাবীর্ধ্য তাঁর 
কহিলেন, আমি দ্বি-নবতি যোজন গমন করিতে 
সমর্থ। বেগে পবন-সদৃশ, পরিমাণে মন্দর- 
সদৃশ, তেজে ভাস্কর ও অগ্নি সদৃশ; শান্তীর্ষ্যে 
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সাগর-সদৃশ জান্ববাঁন সমুদায় বানরবীরগণের 
সম্মতি লইয়া হাস্যপূর্বক তাহাদের সম্মুখে 
কহিলেন, আঁমার যৌবনাবস্থায় যেরূপ বল- 
বীর্ধ্য ও বিক্রম ছিল, এক্ষণে গমনবিষয়ে বা লক্ষ- 
প্রদান-বিষয়ে সেরূপ নাই। আমি যৌবনা- 
বন্থায় যাহা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। 
বলি রাজার জ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে যখন ভ্রিবিক্রম 
সনাতন বিষুণ ভ্রিপাদ দ্বার! ত্বর্গ মর্ত্য আক্র- 

মণ করেন, তখন আমি এবং জটায়ু উভয়ে 

তাঁহাকে তিনবার করিয়া! প্রদক্ষিণ করিয়া- 

ছিলাম । আমার যৌবনাবস্থায় তখন অসীম 

বলছিল; এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হুইয়াছি, সেরূপ 
বিক্রম নাই। এক্ষণে আমার বোধ হয়; 
এই প্রীর্ধ্যস্ত আমার সামর্থ্য আছে যে, নবতি 
যোজন বা] একনবতি যোজন এক লম্ষফে 
যাইতে পারি, সন্দেহ নাই । কিস্তু ইহ! দ্বারা 

কাধ্য-সাঁধন-বিষয়ে কোন ফলোঁদয় দুষ্ট হই- 
তেছে না ।জান্ববান এইরূপ যুক্তিযুক্ত হুদয়- 

গ্রাহী বাক্য কহিলে, পর্ববত-প্রতিম অগ্ীনা- 
নন্দন হনুমান আপনার বলবীর্ধ্য ও পৌরুষ 
বিষয়ে কোন কথাই কহিলেন ন1। 

অনন্তর যুবরাজ অঙগদ, মহণত্সা মহাঁকপি 

জান্ববানের সম্মতি লইয় উদার বচনে কহি- 

লেন, বানরগণ ! আমি এক লস্ফে শত যোজন 

গমন করিতে পারি, সন্দেহ নাই। কিন্তু, 

শীস্ত্র প্রত্যাগমন-বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে। 

আমি বালক, আমি কখনও র্রেশ-সাধ্য কর্ম 
করি নাই। শ্রম করাও আমার অভ্যাস 
নাই। আমার পিতা! ভাবি-গুণ-দোঁষ বিচার 

না করিয়াই সাতিশক়্ স্মেহ সহকারে আমাদ্ছে, 











লালন পালন করিয়াছেন । তিনি কখনও 
আঁমাঁকে পরিশ্রম করিতত দেন ঘাই। 

অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ জান্ববান ঈষৎ হাস্য 
করিয়। কহিলেন, বানরবীর ! বাঁনর-মভ'- ৃ 
মধ্যে এপ 'বাক্য বল! আপনকার যুক্তি- | | 
সঙ্গত হইতেছে না। যুবরাজ ! আঁপনকা'র | 
যতদুর বলবীর্ধ্য, তাহ! আমর1 সকলেই অব- | | 
গত আছি। আপনি এই শত-যোজন সমুদ্রে 
শত বার পার হইয়! শত বার প্রতিনিবৃত্ত হইাতে 
পারেন! মহাবল বালির বলবীর্ধ্য অপেক্ষা 
আপনকার বলবীর্ধ্য কিঞিৎ ন্যুন হইতে 
পারে! আমর! বিবেচন। করি, আপনি এক 
লচ্ষফে সহত্র যোঁজন গমন করিতেও সমর্থ । 
বানরশার্দুল বালির বিক্রম যেরূপ বিখ্যাত, 
এবং মহাবাছু স্গ্রীবের বিক্রম যেরূপ বিখ্যাত, 
আঁপনকাঁরও সেইরূপ । কিন্তু আপনি কেবল 


_আঁমাদিগেরই উপর আজ্ঞা করিবেন ) আঁমা- 


দের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিষয়ে আপনিই 
প্রভূ; আমরা আঁপনকার আজ্ঞানুলারে সীতা- 
স্বেষণ কত্ধিব। বানরাধিপতে ! আপনি যদি 
আমাদের সেনানী না! থাকেন, তাহা হইলে 
আমরা গরস্পর কেহ কাহারও কথা গুনিব 
ন1। ভৃত্য কখনও প্রভৃকে কোন কার্য্যে 
নিযুক্ত করে না! আমরা সকলেই আপনকা'র 
আজ্ঞানুবর্তী ভূত্য। আপনি. কল বিষয়েই 
আমাদের স্বামিভাবে আছেন এবং আপনি যে' 
এই সযুদায় সৈন্যরই প্রভু । ইহা সফলোই, 
অবগত আছেন; মহাবাহো ! আপনিই আম্মা" 
দের মূল; অতএব কলরের ন্যায় আপনাকে 
সর্ধ্বয! রঙ্গ করা'আমাদের সকলেরই কর্তধ্া। 





'শর্রুসংহারিন! বৃক্ষের মূল সর্ববদ] সর্ববতো- 
ভাবে রক্ষা করা কর্তব্য । বতস! মুল হর- 
ক্ষিত হইলেই পুষ্পফল প্রভৃতি উৎপন্ন 
হইতে পারে। সত্য-পরাক্রম বাঁনরবীর ! 
আপনি এই সমুদয় সৈন্যরূপ বৃক্ষের মূল- 
স্বরূপ, আমর! সকলে শাখা, প্রশাখা, পত্র ও 
ফল স্বরূপ; বানরবর ! আপনি আমাদের 
গুরু ও গুরুপুত্র ; আমর! আপনাকে আশ্রয় 
করিয়াই কার্য সাধন করিতে সমর্থ হইব । 
অতএব বানরবীর ! আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া! কোথাও যাওয়া আপনকার উচিত 
হইতেছে না। আমরাও আপনাকে কোন 
ক্রমেই ছাড়িয়। দিতে পাঁরিব ন1। 
হরিযুখপতি মহাপ্রাজ্ঞ জান্ববান এইরূপ 
কহিলে অঙ্গদ কিঞ্চিগপ্রন্ৃষ্ট হইয়। কাতর 
ভাঁবে উত্তর করিলেন, খক্ষরাজ ! যদি লঙ্কায় 
আমিনা গমন করি, এবং আর কোন বানরও 
গমন করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলেই 
আমাদের জীবন সংশয়। এক্ষণে আমাদের 
পুনর্ববার প্রায়োপবেশন উপস্থিত হইতেছে। 
বানররাজ ধীমান ন্থগ্রীবের আদেশানুরূপ 
কাধ্য ন! করিয়া! যদি আমর] কিক্ধিন্ধযায় গমন 
করি, তাহ! হইলে আমাদের জীবন রক্ষার 
উপায় দেখিতেছি না! আমাদিগকে কালাতি- 
পাত পূর্বক গমন করিতে দেখিয়া সেই 
বানররাজ আমারই প্রতি শঙ্কাঘিত হইয় 
আমাদিগের সকলের প্রতি প্রাণধণ্ডের আজ্ঞ। 
প্রদান করিবেন) বিশেষত তিনি আমার গ্ুতি 
প্রাথদণ্ডের আঞ্চ। দিবেন,সন্দেহ. নাই । আমি 








সুন্দরকাণ্ড। ৫. 





দেখিতেছি, মহারাজ হ্গ্রীব হইতে আমার 





নিশ্চয়ই প্রাণবধ হইবে। এদিকে আমি 
লঙ্কায় গমন করিয়া প্রতিনির্ত্ত হইতেও 
পারি, না৪ পারি; যে কার্ষ্যে বিশ্চয়ই গ্রাণ 
নাঁশ হইবে, তাহা অপেক্ষা যে কার্যে জীবন 
নাশ সংশয়িত, সেই কার্ধ্যে প্রত্ৃপ্ত হওয়াই 
শ্রেয়। নীতিশান্ত্রে এইরূপই উপদেশ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

খক্ষরাজ! আমাদিগের অধীশ্বর ম্থআীব 
কার্য দ্বার আমাদের প্রতি ক্রোধ করিতে ও 
পারেন, প্রসন্ন হইতেও পারেন। তাহার 
আদেশানুরূপ কাধ্য ন। করিয়। গমন করিলে 
আমর! নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব । অতএব আমি 
সমুদ্রের পরপারে গমন করিব, সন্দেহ নাই। 
আমি জনকনন্দিনী সীতাঁকে দর্শন করিয়াই 
প্রত্যাগমন করিব। 

বানরবীরগণ ! আপনারা বিবেচনা পুর্ববক 
কাধ্য নিরূপণ করিয়। যাহা আমাদের পক্ষে 
শ্রেয়ক্কর হয় ও যাহা আমার অবশ্থা-কর্তব্য, 
তাহা শীঘ্র বলুন। ফলত, যাহাতে এই উপ- 
স্থিত কাধ্য বিফল না হয়, যাহাতে সীতার | 
অন্বেষণ হইতে পারে, তাহার উপায় আপ- 
নার চিন্তা করুন। আপনার! সকলেই বুদ্ধি- 
মান ও সর্ববশান্ত্রজ্ঞ | | 

যুষরাজ অঙগদ এইরূপ কহিলে, সমুদয় 
বানরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে উচ্চৈঃস্বরে কছিল্গ, 
যুবরাজ! আপনি এস্থান হইতে এক পাও 
গমন করিতে পারিবেন না। আমর! অ1প- 
নাকে দেখিয়। মনে করিয়! থাকি যে, আমা-. 
দের বাঙ্গিদর্শন হইতেছে! আম্মাফিগের 
হগ্রীব হইতে শুভই হউক, বা অগুভই 
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হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, 
আমরা সকলে মিলিয়া তাহ সা করিব; 
তথাপি আপনাকে কোন ক্রমেই ছাড়িয়া 
দিব না। 

বানরগণ অঙ্গদের তাদৃশ বাক্যের প্রত্যা- 
খ্যান করিলে, বাক্য-বিশারদ মহাবুদ্ধি জাহ্ব- 
বান বানরগণের বলবীর্ধ্য চিন্তা করিয়া তাহ।- 
দ্বিগের প্রীতি উত্পাদন পূর্বক অঙ্গদকে 
কহিলেন, যুবরাজ ! আমাদিগের অভিপ্রেত 
কার্ধ্য অবশ্ঠই সিদ্ধ হইবে, কোন অংশে 
কোন ক্রটিই হইবে না। যিনি এই কার্ধ্য 
সাধন করিতে পারিবেন, আমি তাহা নিরূপণ 
করিয়! দিতেছি; বানরগণ! মুহুর্তমাত্র নিঃশব্দ 
হও; আমি সকলেরি শ্রেয়স্কর বাক্য বলি- 
তেছি। 

বানর.সভামধ্যে জান্ববান তাদৃশ বাক্য 
কহিলে সমুদায় বানর-টসৈন্য তুষীস্তাব অব- 
লঙ্ন পূর্বক, তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 
হইল । হরিযৃথপতি মহাবাহু জান্ববান অঙ্গ- 
দের অভিমুখীন হইয়। হর্ষলোমাঞ্চিত কলে- 
বরে কহিতে লাগিলেন, বানরবরগণ ! যে 
বানরবীর শতযোজন. সাগর লঙ্ঘন পুর্ববক 
কৃতকার্য্য হুইয়! পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে 
পারিবেন, আমি তাহাকে জানি ও নির্দিষ্ট 
করিয়া দিতেছি । যদি চক্ষুতে শলাক! প্রবিষ্ট 
হয়, তাহা হইলে অতিসন্নিকর্ষ নিবন্ধন তাহা 
দৃষট হয় না, পুরস্ত এ শলাকা দূরস্থিত ও 
অনাবৃত থাকিলেই দৃষ্ট হইয়। থাকে। . 

বৃদ্ধতম হুরিষুথপতি জান্বান এইরূপ 
বাক্য বলিয়া একান্তে হখোপবিষট তৃষ্ঠীস্তাবা- 








পন্ন প্রশাস্ত-হৃদয় বানরপ্রবীর হনৃমানকে 
আহ্বান করিলেন। 





দ্বিতীয় সর্গ ৷ 


হনুমহুত্েজন | 
অনস্তর জান্মবান যখন দেখিলেন যে, 
শতসহত্র বানরসৈন্য বিষণ্ণ বদনে অবস্থান 
করিতেছে, তখন তিনি বানর-সৈন্য-প্রধান 
সর্ববশান্্রার্থবিশারদ হনুমানকে এক পার্খে 
নীরব হইয়! থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, হুনৃ- 
মন! আপনি কোন কথা কহিতেছেনন। কেন? 
যিনি বুদ্ধিসম্পন্ন, শাজ্স্জ্ঞ, যশন্বী, বিক্রমশা'লী 
ও সমুদায় কাধ্যের উপায়জ্ঞ, তাহাকেই এই 

কার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য । 
অনন্তর তারা-তনয় বানরবর মহাতেজ। 
অঙ্গদ কহিলেন, বাঁনরগণ ! আমি বিবেচন। 
করি, মহাকাঁয় বানরবীর হনুমানেই উক্ত গুণ- 
সমুদায় অথব। তাহার অপেক্ষাও বহুত গুণ 
ভূরি-পরিমাঁণে বিদ্যমান রহিয়াছে! এই 


পবননন্দন,বলবীর্ষ্য-বিষয়ে পবনের সদৃশ এবং 


পবনের ন্যায়ই শীত্রগামী। এই পবননন্দন 
হনৃমানকেই এই কার্যে নিযুক্ত করা যাউক। 
এই হনুমান যশস্বী, ছ্যতিমান এবং রাম ও 


রামায়ণ। 


স্থগ্রীবের ছিতানুষ্ঠানে নিয় ত-নিযুক্ত । লোক- 


বীর রামচন্দ্র ও লক্গ্মণের সহিত সর্ববাগ্রেই 


ইহার সখ্য দ্থাপন.হইয়াছে।. ইনি, ধর্ান্ু-.. 


গত লোকগ্রপ্নংমিত যশন্কর স্গ্রীব-প্রিয়কায়্য 
দাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। 
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অনম্তর জান্ঘবান প্রভৃতি বানরগণ, বানর- 
বর যুবরাজ অঙ্গদের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া 
বানরপ্রবীর হনুমানকে কহিলেন, হুনুমন ! 
আপনি বল-বিষয়ে ও তেজো বিষয়ে বানররাজ 
স্নগ্রীব, রামচন্দ্র ও লক্ষমণের সমকক্ষ; অরিষ্ট- 
নেমির ভ্রাতা বিনতানন্দন মহাবল গরুড়ের 
যেরূপ বিক্রম ও বেগ, আপনকারও সেই- 
রূপ | বানরবীর ! আপনকাঁর সত্ত্ব, বল, বুদ্ধি 
ও তেজ লোকাঁতীত। আপনি যে অলোঁক- 
সামান্য বলবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহা কি আপনি 
জানিতে পারিতেছেন ন। ! 
পুর্জিকস্ছল] নামে বিখ্যাত অপ্নরোগণ- 
প্রধান! কোন অপ্নরা এক সময় অভিশাপ 
বশত বানর- যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। এই শাঁপত্রষ্ট৷ পুঞ্জিকস্থলা, মহাতা 
বানরবর কুগ্জরের ওরস-কন্য! ও কামরূপিণী 
হয়েন। তাহার নাম অঞ্জনা ; তিনি কেশরি- 
নামক বাঁনরবীরের পত্বী হইয়াছিলেন। তাহার 
শাপাবসাঁন হইলে ভিনি পুনর্ববার দেবলোকে 
গমন করেন। 
একদ] কাঁমরূপিণী বাঁনরী অঞ্জনা মনুষ্যু- 
শরীর ধারণ পূর্বক নিরুপম-রূপবতী ও 
সাক্ষাৎ দেবকন্যার ন্যায় হইয়া! মহামূল্য 
বসন, বিচিত্র ভূষণ ও পরমন্থন্দর মাল্য ধারণ 
পুর্র্ধক বর্ধাকালীন জলদ্পটলের ন্যায় ঘোর- 
দর্শন পর্ধবত-শিখয়ে বিচরণ করিতেছিলেন। 
. বিশাল-নয়ন! পরম-রূপবতী যুবতী 'অঞ্জনা 
এইকপে বিচরণ করিতে করিতে পর্ববত- 
শিখরে ঘণ্ভায়মান আছেন, এমত্: সমক্প 


সমীরণ তাহার গীতরক্ত স্ুশোঁভন বস্ত্র অল্পে 


)8) 
এ 1 
রা । 
পি ীিীশীিীিাাাাটীাাীশি 
চি 
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অল্পে অপহরণ করিলেন। 
করিবামাত্র তিনি কামরূপিণী অঞ্জনার স্বগোল 
উরুযুগল এবং স্থসংহত স্থুগীন সথরুচির স্রূপ 





বন অপহরণ 


প্রিয়দর্শন স্তনযুগল দেখিতে পাইলেন । তখন 1" 
তিনি বিশালায়ত-তণী ক্ষীণ-মধ্য! সর্ব্বাবয়ব- 
স্থন্দরী লাবণ্যবতী অঞ্জনকে দেখিয়াই অনঙ্গ- 
শরে জর্জরিত হুইয়! পড়িলেন ; এবং সর্ববতো- 
ভাঁবে মদন-পরতন্ত্র হইয়া তোমার নিরুপম- 
রূপবতী যুবতী মাতাঁকে হ্বদীর্ঘ ভূজযুগল দ্বারা 
আলিঙ্গন করিলেন। তখন স্থনয়না অঞ্জনা 
রোষসংরক্ত-নয়না হইয়া কহিলেন, কোন্‌ 
ব্যক্তি আমার একপত্বীব্রত-_-পাতিব্রত্য নাশ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে ? 
সমীরণ.অগ্জনার বাঁক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
লেন, কল্যাণি! আমি তোমার অনিষ্টাচরণ 
করিতেছি না। শ্ুমুখি! আমি জগৎপ্রাণ 
সমীরণ; আমি তোমাকে আলিঙ্গন পূর্বক 
মনে মনে সঙ্গত হইয়াছি। অতএব তোমার 
গর্ভে অসাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন এক মহাী্ষ্য 
পুত্র উৎপন্ন হইবে। | 
পবননন্দন ! আপনি এইরূপে কেশরি- 
নামক বানরবরের ক্ষেত্রে মারুতের ওরসে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন । আপনকার পরা- 
ক্রম অসীম ! মারুতের যেরূপ তেজ, আপন- 
কারও সেইরূপ । আপনি বাল্যাবস্থায় এক : 
দিবস উদয়াচলে দিবাকরকে উদ্দিত হইতে 
দেখিয়] ক্রীড়ার নিমিত্ত গ্রহণাভিক্বাধী হইয়] 


[ পর্বত হইতে আকাশে লক্ষষপ্রদান . করিয়া” | 


ছিলেম। আপনি যখন ভ্রিশতযোজম উর্ধে 
গমন করেন, তখন, দিবাকরের .তেজে 
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আঁপনকার শরীর দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিল ; 
পরন্ত তাহাতে আপনকার কিছুমাত্র ক্লেশ 
বোধ হুইল না। 
বাঁনরবার ! আপনি মহাবেগে অন্তরীঙ্ষে 
উত্পতিত হইলে, ধীমান দেবরাজ ইন্জ্ 
ক্রোধাবিষউ হইয়া আপনকার প্রতি বজ্ঞ 
নিক্ষেপ করিলেন । তখন আপনি অন্তরাক্ষ 
হইতে অধঃপতিত হইলেন। আপনকার এই 
বাম হন্ু শৈলশিখরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভগ্ন 
হইল। এই কারণে আপনি হনুমান নামে 
বিখ্যাত হুইয়াছেন। আপনি বায়ুর পুত্র ও 
মহাবল। বানরশ্রেষ্ঠ ! আমরা এক্ষণে হীনবল 
হইয়াছি; আমাদের আর পুর্ধের ন্যায় বল- 
বিক্রম নাই | আপনি পক্ষিরাজ গরুড়ের 
ন্যায় পরাক্রমশালী, তেজন্বী ও বলবান। 
পূর্বে আমর! ত্রিবিক্রম বিষু্ণকে তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম, পৃথিবীমণ্ডুলও এক- 
বিংশতিবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি । যে সময় 
সযুদ্র মন্থন হয়, ঘেই সময় আমরা! দেব- 
গণের আদেশানুসারে নানাস্থান হইতে ওষধি 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহাতেই অমৃত 
উৎপন্ন হইয়াছিল । যাহ! হউক, তৎকালে 
আমাদের অসীম বলবীর্ধ্য ছিল। 
মারতে ! আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পড়ি- 
যাছি; এক্ষণে আমার আর পূর্বের ন্যায় 
পরাঁক্রম নাই। আমার এক্ষণে স্বত্যুকাল 
নিকটবত্তীষ্তি পরস্ত আপনি এক্ষণে সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন ও গ্রবল-পরাক্রান্ত! আপনি বানরগণের 
| মধ্যে শ্রেষ্ঠ | আপনি এক্ষণে শরীর বিজৃত্তিত 
| | করুন। বিপৎকাল উপন্থিত হইলে যিনি 








য়ণ। 


ধুক্টভাঁবে পরাক্রম প্রদর্শন করেন, জনগণ 
মেঘের ন্যায় তাহাকেই আশ্রয় পূর্ববক 
জীবন ধারণ করিয়। থাকে । জীবগণের পঙ্গে 
ইহাই পুরুতার্থ, ইহাই পরাক্রমের প্রয়ো- 
জন। | 

দেবগণ যেরূপ দেবরাজকে আশ্রয় 
করিয়াই থাকেন, সেইরূপ মিত্রগণ,বন্ধুবাদ্ধব- 
গণ ও স্বজনগণ ধাহার পৌরুষ আশ্রয় করিয়। 
জীবন ধারণ করে, তীাহারই জীবন সার্থক | 
যিনি বুদ্ধিমান, শীল্ত্রঙ্র, বিখ্যাত-পৌরুষ ও 
কার্য্যের উপায়জ্ৰ, তাহাকে ই উপশ্থিত কার্ধ্যে 
নিযুক্ত কর! উচিত । 

অনস্থর বানরগণ জান্ববানের তাঁদৃশ 
অগ্রমেয় যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া 


৷ হুনুমীনকে কহিল, মহাবীর ! আপনিই লঙ্কায় 


গমন করুন| আপনিই অলোক-সাধারণ-প্রভাব 
সম্পন্ন; আপনি এই জগতে নিজের মহাঁতেজ 
প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন; আপনিই এই 
অসীম মহাসাগরের পরপারে গমন করুন | 
বানরবীর! আপনি . অদ্য সমুদ্বায় লোককে 
বিম্মিত করিয়া আকাশে লক্ষপ্রদান করুন। 
সীতা বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন) জরঁপনি 
অদ্য তাহার অনুসন্ধান করিয়া দিউন। আঁপন- 
কার এই লোকাতীত পুশ্যকর্ ও আঁপনকার 
এই লবণ-সমুদ্র, লঙ্ঘন, ভ্রিলোকে- কীর্তিত 
হউক । বানরবীর! আপনি আপনৰার 'যশো- 
বিস্তার এবং বাদ্ধবগণের পরমায়ু বর্ধন করুন। 
'মাদেশ বাক্যের সফালত। দ্বারা খানররাজক্ষে 
এষং সীতা-পরিজ্ঞান ঘারা রাসচজ্জকে আপনি 
পরিতুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হউন 











পিকনিক 








বানরশার্দুল ! এই বানর-সেনার অন্তর্গত 
সকলেই আপনকার বলবীর্য্য দর্শনার্থ সমুত- 
স্বক হইয়াছে । এক্ষণে উত্থিত হউন, মহা 
সাগর লঙ্ঘন করুম । হনুমন! যে ক্ছলে বাযুও 
গমন করিতে না পারেন, আ'পনকাঁর সে 
স্থানেও গমন করিবার ক্ষমতা] আছে । মহা- 
বীর! এই সমুদায় বানরগণকে বিষণ্ণ দেখিয়াও 
আপনি কি নিমিত্ত উপেক্ষা! করিতেছেন ! 
মহাবাছে। ! ত্রিবিক্রম বিষুণর ভ্রিবিক্রমের 
ন্যায় আপনি এক্ষণে নিজ বিক্রম প্রকাশ 
করুন। সমীরণ যেরূপ বেগে গমন করিতে 
পারেন, আপনিও সেইরূপ বেগেগমন করিতে 
লমর্থ। 

অনন্তর বিখ্যাত-বিক্রম বিখ্যাত- -বেগ 
পবননন্দন হনৃমন্‌ বানরপ্রবর অঙ্গদের আঅন্ু- 
মত্যমুারে বানর-সৈন্যগণের আনন্দবর্ধন 
পূর্বক সমুদ্র-লঙ্ঘনের উপযোগী বিস্তৃত আকার 
ধারণ করিলেন । 


তৃতীয় সর্থ। 





সমুদ্র-লজ্ঘন-ব্য বসান্স। 

. অনন্তর ব্স্তক-নদৃশ-করাঁল-দর্শন মহা- 
কপি হছন্মান এই'ূপে ভুয়মান হইয়া লাঙ্কুল 
খু চরগছ্য় ঘথাষথ বিন্যাস পূর্বক পরিবর্ধিত 
স্বইতে লাগিলেন । বৃদ্ধ বানরগণ কর্তৃক জুয়- 
মাদ,' তেজঃপুঙ্জে পূর্যযমাণ হলুআধানের অফুত 


রূখ-দৃী হইতে লাগিল। চক্রের বৃদ্ধি হইলে 


হে্লাগ সাগয়.জলপূর্ণ হয়, ভুয়মান হনুমান 





_লেইরূপ রলবীর্যয-পরিপুণণ হইলেন। আরণ্যানী- 
মধ্যে যেরূপ গ্রব্দ্ধ দিংহ জূত্তণ করে, প্: 


নের ওরস-পুত্র হনুমানও সেইরূপ জ্স্ত 
করিলেন। ধীমান হনূয়ান ঘখন জুস্তণ করি- 


(লেন, তখন অন্বরীষ-সদৃশক্ক তাহার প্রদীণ্ড 
করাল মুখ শোতা পাইতে লাগিল । তিনি 


বিধূম পাঁবকের ন্যায় আকার ধারণ করি- 
লেন। তিনি লোমাঞ্চিত কলেবরে রানর- 
গণের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়! বুদ্ধ বাঁনর- 
গণকে প্রণাম পুর্ববক কহিলেন, বানরবীরগণ! 
আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহাই হুইবে। 
আমার কথায় বিশ্বাস করুন; আমি বিক্রম 
প্রকাশ পূর্বক সাগর-লঙ্ঘন করিব; এবং 
অল্পকালমধ্যেই কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া 
আমিব। বানরবীরগণ! আপনার ছুঃখিত 
ব। বিষণ্ন হইবেন না; শ্রীত হউন। যদি এই 
শতযোঁজন সমুদ্রে একশতবারও আমাকে 


লঙ্ঘন করিতে হয়, তাহা হইলেও তাহা? 
আমিই করিব, সন্দেহ নাই। 


বাঁনরবীরগণ ! আমার যেরূপ বলবীর্ধয, | 


যে প্রভাবশালী মহা আ্মা আমার পিত1) এরং ূ 


আমার মাতৃ সম্বন্ধে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, | 
তৎসমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করন । 
আমি বিস্ময়ের নিমিত অথবা আত্মজাঘার 
নিমিত্ত বলিতেছি ন1) পরস্ত নিজ বীর্ধ্য কত- 
দূর, তাহা আপনাদের হৃদয়ক্সম করিয়৷ দিবার 
নিমিত্তই বর্ণন করিতে প্রবৃদ্ধ হইয়ান্ছি। বাদর- ৭ 
বীরগণ ! আমার পিতার নাম পরী) 


আমি তীণঙার নিকট, গবন হইতে ল শাার 


*অনরী গলপ স্্য ও জগ 




















জগ্ম-বিবরণ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহ! 
যথাযথ ধলিতেছি, শ্রবণ করুন । 

, পশ্চিম সমুদ্রে প্রভীন নামে ম্ুবিখ্যাত 
এক পবিত্র তীর্থ আছে। খধিগণ সমাহিত 
হৃদয়ে সেই তীর্থে স্নান করিয়1 থাকেন, সেই 
স্থানে ধবল নামে মহাঁবল মহাবীর্ষ্য এক দুষ্ট 
দিগগজ ছিল, এ দিগ্গজ মধ্যে মধ্যে খষি- 
গণকে আক্রমণ করিত। একদা খধিগণ-পৃজিত 
মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রভাসতীর্ধোদ্কে মান করিতে- 
ছিলেন, এমত সময় এ দুষ্ট দ্রিগগজ তীহাঁর 
প্রতি ধাবমান হইল । 

তখন পর্বত-প্রমাণ মহাবল পিতা 
কেশরী, দিগ্গজ কর্তৃক আক্রান্ত মহাত্মা 
ভরঘাজকে দর্শন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়। মহাবেগে এ 
মাতঙ্গের উপরি নিপতিত হইলেন। মহাবল 
কপিকুগ্জর মদীয় পিতা স্ৃতীক্ষ নখ দ্বারা ও 
দশন দ্বারা তাহার নয়নছ্য় ছিন্নভিন্ন করিয়। 
দিলেন। পরে তিনি বেগে এক লম্ফে অব- 
তীর্ণ হইয়া সেই ছুট কুগ্তারের মুখ হইতে 
দ্বস্তদ্য়্ উৎপাটিত করিলেন । পরে তিনি 
বেগে পুনর্ধবার সমীপবর্তা হইয়া সেই উৎ- 
পাটিত দস্তযুগল দ্বারাই তাহাকে প্রহার 
করিতে লাগিলেন । নাগরাজ নিহত হইয়া 
নগরাজের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইল। 
এইরূপে সেই ভীষণ মাতঙ্গ নিহত 
"হইলে, মহুর্ধি আমার পিতাকে লইয়। মুনি- 
গণের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং যেরূপে 
সেই মাতঙ্গ 'নিহত: হুইয়াছে, তৎসমুদায় 
বর্ন করিলেন, এবং কহিলেন, যে ভীষণ 





গজরাজ পবিভ্রতীর্ঘ প্রভাস উৎসমঙ্ম করিতে- 
ছিল, এই মহাবীর বানররাজই তাহাকে 
বিনাশ করিয়াছেন। 

অনস্তর মুনিগণ প্রীত ও পরম্পর মিলিত |. 
হইয়! কহিলেন, এই বানরবীর যে বর চাহেন, 
সেই বরই ইহাকে প্রদান করা যাঁউক। 
অনস্তর বেদবিৎ মহাত্স। মহর্ষিগণ বরদান 
করিতে উদ্যত হইলেন। আমার পিতা 
প্রার্থনা করিলেন যে; দ্বিজগণের প্রসাঁদে 
মারুতের ন্যায় বিক্রমশালী কাঁমরূগী একটি 
পুত্র হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা । অনস্তর মুনি- 
গণ প্রীত হইয়। আমার পিতাকে কহিলেন, 
মহাকপে.! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, 
তোমার সেইরূপই পুত্র হইবে। মহাবল 
পিত1 এইরূপে বর লাভ করিয়া প্র হৃদয়ে 
মধুগন্ধী অরণ্য-সমুদায়ে যথেচ্ছাক্রমে বিহার 
করিতে লাগিলেন । 

এই সময় আমার জননী অঞ্জনা যৌবন- 
পথে আরূঢ়! হইয়াছিলেন; একদা তিনি 
যেরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহ1 জাম্ব- 
বান বলিয়াছেন। আমার জননী মহাত্মা 
বানররাজ কুঞ্জরের ছুহিতা ও কামরূপিণী। 
তিনি দিব্য মলয় পর্বতেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। হইয়া- 
ছিলেন। একদ! তিনি সাগর-জলে মান 
পূর্বক রক্তচন্দনে চর্চিত-কলেবর] হইয়!, 
শুষ্ক করিবার নিমিত্ত আর কেশ বিকীর্ণ কৰিয়। 
মলয় পর্বতে দণ্ডায়মান! ছিলেন। এই সময় 
পবন তাহাকে অপরূপ-রূপ-যৌবন-সন্পঙ্গা 
দেখিয়া ভূঙযুগল দ্বার! আলিঙ্গন করিলেন + 
পরে কহিলেন, বিশাল-লোচনে। - "আমি 
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সকলের প্রাথ-স্বরপ, আমি সমীরণ; আমি 
*পঞ্চশর-শরে পরিগীড়িত ও অবশ হুইয়! 
তোমাতে উপগত হুইয়াছি। বরাননে! আমার 
সঙ্গমে তোমার কিছুমাত্র দোষ হইবে ন1; 
বিশেষত তোমারগর্ডে একটি মহাবল বানর- 
বীর উৎপন্ন হইবে । আমার যাঁদুশ শোভা, 
যাদৃশ তেজ, যাদৃশ বল, যাদৃশ বীর্য, তোমার 
পুত্রেরও সেইরূপ হইবে । 
সর্বড়তের জীবন হুতাঁশন-নখ! শ্রীমান 
অনিল আমার জননীকে এইরূপ বরপ্রদান 
করিয়াছিলেন । যিনি বেগবান, অপ্রমেয়, 
আঁকাঁশ-গোচর,শীত্রগামী ও ভীষণবেগ; আমি 
সেই মহাত্মা মারুতের ওরস-পুত্র। লক্ষপ্রদান 
বিষয়ে আমার সমকক্ষ হইতে পারে, এমন 
কেহই নাই। যে বিস্তীর্ণ ্বমেরু পর্ববত গগন- 
তল স্পর্শ করিয়৷ অবশ্ফিতি করিতেছে, আমি 
কোন স্থান স্পর্শ না করিয়া তাহাকেও সহস্র 
| বার প্রদক্ষিণ করিয়! আমিতে পারি। 

' বানরবীরগণ! আমার বিশাল বাহুযুগলের 
বেগে বরুণাঁলয় সমুদ্র সযুদ্ধত ও উদবেল 
হইয়া উঠিবে ; মহাগ্রাহ্গণ মুচ্ছিত হইয়! 
পড়িবে । আঁমার বাহুবেগ-পরিচালিত সাগর- 
সলিল দ্বার! আমি পর্বত,বন ও বৃক্ষাদিলমেত 
সমুদায় লঙ্কাপুরী প্লাবিত করিতে পারি। 
পক্ষিগণ-নিষেবিত আকাশমণ্ডলে যদি পক্ষি- 
রাজ গরুড় গমন করেন, তাহা হইলে আমি 
ষ্াহাকেও বেগে পরাঁভব করিয়। অগ্রেলঙ্কায় 
গমপ করিতে পারি। আমি সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক 
লঙ্কায় ভূতল স্পর্শ করিয়াই পুনর্থবার এখানে 
াগখন করিতে লমর্থ। তেজোরাশি-বিরাজিত 


ভগবান মরীচিমালী উদয়াচল হইতে উদ্দিত 
হইয়া অন্তগমন না করিতেই, আমি তাহাকে | 
অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। সর্বাকর্ষা 
ভীষণ মহাবেগ অবলম্বন করিয়! আমি আকাশ-. 
মগুলের অন্তর্গত সমুদায় চ্থছানই পরিভ্রমন 
করিয়া আসিতে পারি। 

বানরবীরগণ! মহাঁবেগবলে লতা-সমু- | 
দায়ের ও পাদপ-সমুদায়ের বহুবিধ পুষ্প- 
সমূহ আকর্ষণ পূর্বক, আমি মহাসাগর পার 
হইব। বহুবিধ স্থগদ্ধি-কুম্থম-সযুছের অনু- 
সরণ দ্বারা আমার আকা শ-গমন-পথ, দ্বিতীয় 
স্বর্গপথের ন্যায় পরিলক্ষিত হইবে । এই 
সময় পর্বতের পার্থদেশে স্থুরম্য প্রশ্ববণ- 
ভূষিত পর্বতে বানরগণ নির্মোকত্যাগী ভূঁজগ- 
গণের ন্যায় শোকসম্তাপ পরিত্যাগ করুন । 
আমি বিশ্বাস করি যে, সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিষয়ে 
আমার অসীম বলবীর্যয আছে, ইহার কারণ 
বলিতেছি, আপনার! একাগ্র হদয়ে শ্রবণ | 
করুন । ...$ 

অনন্তর বিস্তীর্ণ বাঁনরসৈন্য নিঃশব্দ হইলে 
পবননন্দন শ্রীমান হনুমান কহিলেন;_-আমার 
নিতান্ত শৈশবাবস্থায় এক দিবস আমি জন- 
নীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া! জবাকুস্থম-সন্কাশ 
তরুণ সূর্ধ্য অবলোকন করিলাম 1 তৎকালে 
ক্ষেত্রদোষ-জনিত চপলতা-নিধন্ধন লোহিত- 
বর্ণ দিবাকর স্পর্শ করিবার নিমিত্ত আার 
মনে কৌতুহল জন্মিল। আমি :দিবাঁরুর়ের 
নিকট গমন করিবার অভিপ্রায়ে পর্ববতত- |. 
সদৃশ জননী-ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্ষিত |: 
হইলাম? "এবং. নিজ শরীর সুদীর্ঘ করিয়া, 
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আকাশপথে লক্ষষগ্রদান করিলাম । প্রদ্থলিত- 
স্বলন-সদৃশ-দীগুতেজা ভাস্করের নিকট গমন 
করিয়া আমার শরীর দগ্ধপ্রায় হইল। আমি 
, ষে পর্বতশিখর হইতে লক্ষপ্রদান করিয়া- 
ছিলাম, সেই পর্বতেই নিপতিত হইলাম । 
আঁমি যে সময় পতিত হই, তখন আমার 
গাত্রম্পর্শে শিলা, মনঃশিল! ও পর্ববত শিখর 
চূর্ণাকৃত ও বালুকাময় হইয়। গেল। এই দেখ, 
আমার হনৃদেশও বিকৃত ও ভগ্ন হইয়াছে। 
এই কারণেই আমি হনুমান নামে বিখ্যাত 
হুইয়াছি। 
এক্ষণে আমি একাকী সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক 
অঙ্গঘ প্রভৃতি সমুদয় বাঁনরগণকে স্গ্রীব-ভয় 
হইতে মুক্ত করিব। বানরগণ ! এক্ষণে সমু- 
দায় লোক দেখিতে পাইবে যে, আমি 
ঘোর নির্মল আকাশে উৎ্পতিত ও নিপতিত 
হইতেছি। এক্ষণে দেবগণ আমাকে মহামেঘ- 
সদৃশ দেখিয়া মনে করিবেন যে, আমি বাছু- 
যুগল দ্বার! নভোমগুল আঁবরণ করিয়া গ্রাস 
করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি যখন সমা- 
হিত হুইয়! সাগর লঙ্ঘন করিব, তখন মেঘ- 
সঙ্ম গ্রচলিত ও পর্ববতগণ কম্পিত হইবে ; 
সহাসাগর ক্কব হইতে থাকিবে । আমি, মহা- 
সত্ব মহছাবলী মহাবীর সনস্থী ধর্্মীপরায়ণ খাষা- 
সুক-নিষাসী রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষমাণের 
বৈদেহী-লাভজনিত সন্তোষ সাধন করির। 
আহি রামচক্ট্রের প্রিয় মহিষী বৈদেহীকে 
| | আনববম করিয়! দিষ। বিহঙ্গরাজ গরুড় মহা 
| ভ্জঙ্গ হণ পূর্বক পক্ষদ্বয় বিজ্ভৃত করিয়া 
|| যেরূপ আকাশে বিচরণ করেন, আমিগ সেই" | 


রূপ বিহঙ্গম-নিষেবিত আকাশে নহাবেশে 
বিচরণ করিব। ৮ 4 
বানরবীরগণ! আপনারা সকলে এই 
স্থানেই আমার প্রতীক্ষা! করুন। আমি এই 
ক্ষণেই শতযোজন পথ গমন করিতেছি । যে 
আকাশপথে চন্দ্রসূর্ধ্য গমনাগমন করিয়া 
থাকেন, যেখানে গ্রহ-নক্ষজ্রগণ পরিভ্রমণ 
করে, সেখানে বিনতানন্দন গরুড়ের, যাক- 
তের, এবং আমারই গমন করিবার সামর্থ্য 
আছে । মহাঁবেগ পবন ব্যতিরেকে এবং 
স্থপর্ণরাজ গ্ররুড় ব্যতিরেকে আমার সহিত 
দ্রুতগমন করিতে পারেন, এমন কোন ব্যক্ি- 
কেই দেখিতে পাই না। সৌদামিনী যেমন 
মেঘ হইতে উত্থিত হইয়! দ্রুত গমন করে, 
আমিও সেইরূপ নিমেষমধ্যেই নিরলম্ব 
আঁকাঁশে গমন করিব । পূর্বকালে দেবা র- 
গণের সংগ্রাম-সময়ে ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর শরীর 
যেরূপ প্ররৃদ্ধ হইয়াছিল, সমুদ্রেলঙ্যন-সময়্ে 
আমারও আঁকার সেইরূপ বর্দযাঁন হইবে। 
বাঁনরবীরগণ ! আপনার] ভুঃখ পরিশ্ছার 
পূর্বক আমোদ-প্রমোদ করুন| আমি বুদ্ধিবলে 
যেরূপ দেখিতেছি, আমার অভ্ভয়াত্বা যেরূপ 
বলিয়! দিতেছে, তাহাতে আমি বৈদেহীর 
দর্শন পাইব, সন্দেহ নাই । আমি বেগছিষল়ে 
পবনের সমন ও বলবিষয়ে খরুড়ের সমাক। 
আমি অবিচারিত চিতে দশলহজ্র যোজন 
পর্ধযস্ত গমন করিতে পারি । আমি সহমা 
বিজ্রষ প্রকাশ পুর্ধবক বজুপাশি বাঁসরের, এবং 
ছয়ভূ ক্ষার হ্ত হইতে অমৃত আহরণ 
করিতে পানি । জানি চন্ডের কান্তাওসুধ্যের 

















সুন্দরকাও। 
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প্রভা আনয়ন করিতে সমর্থ ।.আমি লঙ্কাপুরী 
সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া সীতাকে আনয়ন 
1 করিতে পারি। 

বানরবীর পবননন্দন হনুমান এইরূপ 
বীরদর্প করিতেছেন, এমত সময় কার্ধ্যদক্ষ 
যুবরাজ অঙ্গদ স্থললিত বচনে কহিলেন, 
বাঁনরবীর ! আপনি কেশরীর পুত্র ও পবনের 
আত্মজ; আপনকার সদৃশ ৰীর্য্যশালী কেহই 
নাই; আঁপনকার হইতেই অদ্য জ্ঞাতিগণের 
মহাশোক বিদুরিত হইল। আঁপনকার 


কুশলাকাজ্জী এই বানরবরগণ, একত্র মিলিত | 


হইয়া! আপনকার কার্য-সিদ্ধির নিমিত্ত স্বস্তায- 
য়ন করিবেন । ব্রহ্মর্ষিগণের ও গুরুগণের 
প্রসাদে এই বৃদ্ধ বানরগণের সম্মতিক্রমে 
আপনি মহাসাগর লঙ্ঘন করুন। 

বানরবীর ! আপনি যে পর্যযস্ত আগমন 
ন! করিবেন, সে পর্য্যস্ত আমরা এই স্থানেই 
একপদে দণ্ডায়মান থাকিব । এক্ষণে আমা- 
দের সকলেরি জীবন একমাত্র আপনাতেই 
নিছিত থাকিল। 
ৰ অনুচরবর্গ-পরিবৃত অঙ্গদ এইরূপ বলিলে 
| মহাঁকপি হনূষান, নমস্যবর্গকে নমস্কার পূর্ববক 


৷ | শরীর বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি | 


(| শ্রহথউ হৃদয়ে বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
(পূর্বক তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়। বানরযৃখ- 
(1 পতিপণকে কহিলেন, আমি লক্ষ-প্রদানের 
নিমিত্ত বর্ধমান হইলে, ধরণী আমাকে ধারণ 
করিতে পারিবেন না।. আমি যখন লম্ফষ 
প্রঙ্গান করিব) তখন কোনক্রমেই তিনি আমার 
খআধার হইতে লঙ্ষর্ম হইবেন না| বানরবর- 


গণ! বিশাল স্টুঢ় হৃমহত সমুন্নত শৈল- 
শিখর অনুসন্ধান করুন| সেই স্থানেই সকলে 
গমন কর! যাউক। ঈদৃশ পর্ববতই আমার 


বেগ লহা করিতে পান্িবে। 


ধানরবীরগণ ! এ দেখ, এই মলয় পর্বব- 
তের পার্খে হুরম্য-প্রশ্রবণ-বন্থল মেক পর্ধ্ধত 
দৃষ্ট হইতেছে। আমি এ পর্বতে আরোহণ 
পূর্ববক, সরিৎপতি সাগর লঙ্ঘন করিব। 


চতুর্থ সর্গ। 


০্স্পসপসপ্ পর... . শপপাপপিীশিআারি 


মহেজ্জায়োহণ । 

বানরবীর হনুমান এই কথ! কহিলে, 
মরুদ্গাগ যেমন দেবরাজকে প্রণাম করেন, 
সেইরূপ বানরগণও আনন্দিত হইয়া তাহাকে 
প্রণাম করিল। অঙ্গদ প্রস্ৃৃতি মহাত্ম! বানর" 
প্রবীরগণ বন্য পুষ্প আহরণ পূর্বক মালা 
গাথিয়! তাহার গলদেশে প্রদান পূর্বক সর্ববাঙ্গ 
চন্দনরসে চর্চিত করিয়! দ্িলেন। অরিমর্দম 
বানরবীর ভ্রীমান হনুমান, বাঁনরগণে পরিবৃত্ত 
হুইয়। মহেন্দ্র পর্বতে আরোহণ করিলেন! 

এই মহীধর নিত্য-পুষ্প-ফল বহুবিধ বৃ 
লতা1-সমুহে সমাচ্ছন্ন। ইহবর শাল ভূমিতে ! 
স্গগণ বিচরণ করিতেছে । ইনার ফোন্লে | 
সলিলআোত প্রবাহিত হইতেছে ; কোথাও 
বা মদমত বিহঙ্গমগণ স্বমধুর রব করিতেছে; | 
কোথাও মিংহগণ» কোথাও শার্দুলগ্রণ, 
কোথাও মত্ব-মাতঙ্গগণ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই- 
তেছে। ইহার অত্্ুগত শৃ্-সমুদায় নত্তল | 








স্পর্শ করিয়াছে । এই পর্বত বহুবিধ জীবের 
আলয়। ইহার স্থানে স্থানে হদৃশ্য সানু- 
স্মুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে। 

মহাঁকপি মহাতেজা প্রীমান হনুমান 
মছেন্দ্র-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিতীয় পর্ধব- 
তের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন। এই 
প্রধান পর্বত পবন-তনয়ের পদয়ুগল দ্বারা 
প্রগীড়িত হইয়া, সিংহ কর্তৃক অভিহত মহা- 
মাতঙ্গের ন্যায় শব্দ করিয়! উঠিল । চতুর্দিকে 
জলম্োত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে 
লাগিল । উন্নত শিখর-সমুদায় বিশীর্ণ হইয়া 
পড়িল। মহাক্রম সমুদয় বিকম্পিত হইল। 
কপিগণ ও মাতঙ্গগণ ভয়-বিহবল হইয়া! পলা- 
য়ন*করিতে লাগিল । শিলাসমূহের অন্তর্গত 
মহথাবিষ স্গগণ একান্ত নিম্পীড়িত হুইয়! 
মুখ দ্বারা সধূম ঘোর অগ্নি-শিখ। বন করিতে 
আঁরস্ত করিল। কঠোর-মান-পরতন্ত্র নাগ- 
মিথুনগণ, গন্ধবর্-মিথুনগণ, বিদ্যাধরগণ ও 
বিহঙ্গমগণ মহাসানু পরিত্যাগ পূর্বক আকাশে 
উদ্পতিত হইল । মহোঁরগগণ নিভৃত স্থানে 
বিলীন হইয়! থাঁকিল। সমুন্নত-শুঙ্গসমূহ ভগ্ন 
হওয়াতে শিলাসমূহ পরস্পর আহত হইতে 
লাঁগিল। ভয়-বিহ্বল ধষিগণ, পর্ববত পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। ততকালে 
সেই পর্বত, মহাকাস্তারে নিপতিত অবসন্ন 
অনাথ পথিকের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। 





ল্লামায়ণ। 





পঞ্চম সর্গ। 


রিট গছ 
হনুমত্্রবন। 

অনস্তর শক্রসংহারী হনুমান রাবণাঁপহৃত। 
সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চারণাচরিত 
পথে গমন করিতে অভিলাধী হইলেন ; তিনি. 
দেখিলেন, মহোরখ-নিষেবিত বরুণালয় অপার 
মহাঘোর সাগর, ঘোরতর গর্জন করিতেছে। 
পূর্বকালে বিঞু ভ্রিবিক্রম দ্বারা ভূরাদিলোক 
আক্রমণ করিবার সময় যেরূপ শোভমান 
হইয়াছিলেন, পর্ববতা গ্রন্থিত বানরবীর হুনৃ- 
মানও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। 

অন্তর দেবগণ, গন্ধর্ববগণ, সিদ্ধগণ,ম হযি- 
গণ, তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন কগ্নিবার 
নিমিত্ত কৌতুহলাক্রাত্ত হইলেন। ভূলোক- 
স্থিত সাগরগর্ভ স্থিত ও শৈলক্রম-নিবাসী প্রাণি- 
গণ সেই ব্যাপার দর্শন করিবার নিঙ্িত্ত চতু- 
দিকে অবস্থান করিলেন। 

মহাবাছু হনুমান দেবগণ, চক্র, সুধা, 
মহেন্দ্র, পবন, স্বয়স্ত ব্রক্মা, মহেশ্বর, ক্ষন্দ, যম, 
বরুণ, রামচন্দ্র, লক্ষণ, সীতা, মহাত্ম! গরীব, 
খধিগণ, পিতৃগণ ও ধীমান যঙক্গরাজ, ইহাদের 
সকলকেই প্রণাম পুর্ববক সমুদায় প্রাথিগণের 
নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিয়। জ্ঞাতি- 
গণকে আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ পূর্বক সমুদ্র- 





লঙ্ঘনে কৃতোদ্যম হইলেন। তিনি পবিষক্র-। 


বাসুপথে কুশলে গমন পূর্বক পুনঃপ্রত্যাগমন 


করিবেন বলিয়1 রানরগণ যথাযথ আশীরর্ধান, 


প্রার্থনা, ও.লৎকার করিতে লাগিলোৰ 4... 
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এইরূপে মহাবীর হঘূমান, মহাঁবাছু বানর- 
গণের সহিত সম্ভাষণ পূর্বক লঙ্কাভি মুখে 
অবন্থান করিয়। লক্ষপ্রদানের উপক্রম করি- 
লেন। মহাগিরি প্রচলিত হইল; মহাবীর 
হনুমান কর্তৃক আক্রাস্ত মহীধরের উপরিস্থিত 
তরুণাস্ুর-বিরাজিত তরুগণ চন্দন-রসরূপ 
রক্ত পরিত্যাগ করিল; উত্পল-গদ্ধি গৈরি- 
কাঞ্জীন-সংশ্লিষ্ হরিতাঁল-সমাবৃত মনঃশিলা- 
যুক্ত শিলাদমূহ বিশীর্ণ ও বালুকাময় হইয়া 
পড়িল; শৈল-মধ্যবর্তী মহাবল মহাঁবিষ সর্প- 
গণ একান্ত পীভ্যমান হইয়া ধূমাবৃত ঘোর 
অগ্নি-শিখ। বমন করিতে লাগিল; বলবান 
বানর কর্তৃক আক্রান্ত পর্বতের চতুর্দিকে 
গাগুরবর্ণ জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল; 
লিদ্ধচারণ-কিন্নর-নিষেবিত পর্ববত-শিখর-সমু- 
দায় কম্পিত হইয়া উঠিল; কুস্থমিত পুষ্পবৃক্ষ- 
সমুদায়ের পুষ্পসমুহ নিঃশেষরূপে নিপতিত 
হইল; পাদপ-পরিমুক্ত সুগন্ধ কুহুম-সমূহে 
সমারৃত মহীধর, পুষ্পময় পর্ববতের ন্যায় অনু- 
ভূয়মান হইতে লাগিল । 
কপিকুঞ্জর মহাঁবল হনুমান এইরূপ দৃঢ়- 
রূপে চরণ: দ্বারা অবস্থান পূর্বক কর্ণযুগল 
আঁকুঞ্চিত করিয়া উৎপতিত হুইলেন। কুন্থম- 
সমুহ-হ্বশোভিত শাল স্যন্দন চন্দন প্রভৃতি 
বৃক্ষ সমুদয় উৎপতিত হনুমানের দুঃসহ বেগে 
উদ্মুলিত হইয়! সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে উৎ- 
পতিত হইল; মহীধরন্থিত অরণ্যজাত বৃক্ষ: 
সমুদয় মহাবীর হনুমানের বেগবলে উদ্মথিত, 


নস ও ভগ্মবিটপ হইয়া চতুর্দিকে উডীন 
[ হইতে লাগিল; পঘুষিত 'অতিতা্র তাঁরাগণে. 











যেরূপ অন্বরতল শোভমান হয়, বেগধলে ৷ 
উৎক্ষিপ্ত কুহ্থমসমূছে সমাঁচিত তীহার শরীরও 
সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল ; আকাশ 
তলে প্রপারিত তাহার বাহুছয় নির্ধল নিস্ত্িংশ- 
য়ের ন্যায়,__নির্ঘুক্ত ভূজগছয়ের ন্যায় শোভা! 
ধারণ করিল; পিঙ্গললেোচন হনুমানের বিস্তীর্ণ 
মুখমগ্ডলে প্রসারিত নয়নযুগল, শনৈশ্চর ও 
বুধ গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; 
লম্ফ প্রদানকালে ৰানরসিংহ পবনতনয় হনৃ- 
মানের কক্ষান্তর্গত বায়ু, জীমূতের ন্যায় গর্জন 
করিতে আরম্ভ করিল; তাহার উর্ঘাবিন্যস্ত 
লাহুল প্রভাবাতিশয়নিবন্ধন আকাশে উৎস্ত 
শত্রধ্বজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল; তিনি 
অতিতাতরে উভয় স্ফিগ্দেশ দারা এরূপ 
শোভা ধারণ করিলেন, যেন বিদারিত বিস্তীর্ণ 
গৈরিক ধাতু দ্বারা গিরিরাজ শোভা পাই- 
তেছে ; উড্ডীন-বিহঙ্গম-সমাকুল আকাশপথে 
ব্যায়ত-দেহ 'মহাকপি হনুমান কক্ষাযুক্ত 
প্রবৃদ্ধ মাতঙ্গের ন্যাঘ্ন শোভ1 ধারণ করি- 
লেন। পা 
এইরূপে মহাবীর হনুমান সমুদ্রের যে | | 
যে অংশে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই |. 
স্থান তাহার অঙ্গসমুখখ বায়ু দ্বার! উচ্ছৃমিত, 
প্রচলিত, বিক্ষুব্ধ ও উন্মতের ন্যায় অনুভূত 
হইতে লাগিল; সাগরপ্ছিত ভুজঙ্গগণ, আফাঁশ- 
পথে ধাবমান কপিশার্দূল হনুমানকে দেখিয়। 
গরুড় মনে করিয়। ভীত ও লুকায়িত হইল$ 1. 
জলচর জীবগণ, বাঁনররাজ হনুমানের ত্রিংশৎ- 
যোজন-দীর্ঘ, দশযোজন-বিভ্তীর্ণ ছায়! দর্শন 
করিয়া বিশ্লিত হইয়। উঠিল। ২.4. || 
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মহাবীর পবন-তনয়ের অনুগাধিনী ছায়া 
শ্বেতমেঘে কৃষ্ণমেঘ-রাঁজীর ন্যায় দৃষ্ট হইল। 
ধছায়! ল'বণদাগরে শ্রবুৃদ্ধ' হইয়া, পূর্বকালে 
| অস্বতহরণে উদ্যত বিনতাঁনন্দন গরুড়ের 
ছায়ার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। 


১১১ 


ষষ্ঠ সর্গ। 


হুরসা-বক্ত-প্রবেশ । 

মহাবীর হনুমান আকাঁশপথ অবলম্বন 
পূর্বক গরুড়ের ন্যায় মহাবেগে বরুণালয় 
ুর্ঘর্ধ মহাসাগরের মধ্যস্থলে উপনীত হই- 
লেন। এই সময় দেবগণ, গন্ধরর্বগণ) সিদ্ধগণ 
ও মহর্ধিগণ, নাঁগমাত। সূর্ধ্যসঙ্কাশী স্বরসাঁকে 
কহিলেন, হ্বরসে ! বায়ুপুত্র শ্রীমান হনুমান 
সাঁগর লঙ্ঘন করিতেছে । তুমি ক্ষণকালের 
নিমিত ইহার গমনে বিত্ম কর-। ভুমি মহা- 
ঘোঁর পর্ববতাকাঁর রাক্ষসী-রূপ ধারণ পূর্বক 
গগনস্প্শী দংষ্রা-করাঁল পিঙ্গললোঁচন মুখ 
করিয়া পথিমঞ্জ্যে অবস্থান কর। আমরা 
মহাত্মা হনুমানের সত্ব ও বল পরিজ্ঞাঁত হইতে 
ইচ্ছা করি। হনুমান তোমার তাদৃশ রূপ 
দেখিয়া বিষঞ্ন হয় বা কি উপায় করে, দেখিব। 

 দেঘগ্রণ সৎকার পূর্বক এইরূপ কহিলে 
দেবী স্থুরমা তত্ক্ষণাঁৎ পমুক্রধ্যে গমন 
পূর্বক রাক্ষমীরূপ ধারণ করিলেন । তিনি 
অতীব তীয়ণ বিকৃত বিযর়প-রূপধারগ নিয়া 
ধাবমান হনৃষানের পথ রোখ পুর্র্বক 
1 চলন, বানর 1 জামি, জীবগণেয় হায়! খছণ 


করিয়। থাকি, দেবরাজ প্রস্ৃত্ি দেবগণ অদ্য 
তোমাকেই আমার আহারের নিমিত্ত প্রেরণ' 
করিয়াছেন। এক্ষণে তৃমি আমার মুখমধ্যে 
প্রবেশ কর়। 

বানরবর শ্রীমান হন্ষান স্বরসাঁর ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ বদনে কৃতাঞ্লি- 
পুটে কহিলেন, দশরখ-তনয় শরীমান রাঁমচন্ত 
পিতার আজ্ঞানুসারে ভ্রাতা লক্ষমষণ ও পত্বী 
সীতার সহিত দগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়া 
ছিলেন। পরে জনস্থাঁনের নিমিত্ত রাক্ষলগণের 
সহিত তাহার শন্ত্রুতা জন্মিয়াছে; রাক্ষস- 
রাঁজ রাবণ রামচক্দ্রের পত্বী বৈদেহীকে হরণ 
করিয়া লইয়া! গিয়াছে । আমি রামচন্দ্রের 
দুত, তাহার আজ্ঞানুমারে সীতার নিকট গমন 
করিতেছি। তুমি রামচন্দ্রের অধিকার-মধ্যে 


বাস করিতেছ, রামচন্দ্রের সহিত তোমার 


মিত্রতা স্থাপন করা কর্তব্য । আমি মৈথি- 
লীকে দর্শন পূর্বক, মহাবীর রামচন্দ্রের নিকট 
বাদ দিয়া, পুনর্বার আগমন করিয়া 
তোমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইব; আঁমি এই 
তোমার নিকট সত্য, করিয়া কহিলাম। 
আমার এই সত্য বাক্য টিনা অন্যথা 
হইবে না। 
কাঁমরূপিণী স্বরসা হনুমানের এই, বা 
বণ করিয়! কহিলেন, বানর! কোন জীবই | 
আমার মুখ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে 
না, অতএব ভুমি এখনই আমার গত 
প্রবিষ্ট হও 1 . 
যাঁনরতীর হনুমান রর র.ঈদৃশ বাক্য 
অবণ. করিয়া, ফোঁথিভরে- করছিলেন), ভুমি 








| সুদ্দ়কাও। 











কোন্‌ মুখে আঙ্কাকে, ভক্ষণ করিবে, ৫সই মুখ 
বিস্তার কর। কামরূগী পবনসন্দন স্থরসাকে 
] জ্োধভরে এই কথ! বলিয়াই দীর্ঘে ভ্রিংশৎ 
1 যোজন প্রস্থে দশযোজন শরীর ধারণ করি- 
[1 লেন। ঘোর-দর্শন1 রাক্ষসী, তাদৃশ প্রকাণ্ড 
দেহ দেখিমা, দশযোজন-বিস্তার মুখ-ব্াণাদান 
করিলেন। হনুমান রাক্ষসীর মুখবিস্তার দশ 
যোজন দ্েখিয়। বিংশতি-যোজন হইলেন। 
রাক্ষলীও হনুমানের বিংশতি-যোজন শিসতত 
শরীর দেখিয়। ভ্রিংশত-ফোজন মুখ-ব্যাদান 
করিলেন। হনুমান রাক্ষলীর ব্রিংশৎ-যোজন 
 মুখবিস্তার দেখিয়। চত্বারিংশৎ-যোজন বিস্তীর্ণ 
হইলেন। রাঁক্ষমী হুনৃমানকে চত্বারিংশৎ- 
যোজন দেখিয়া, পঞ্চাশৎ-যোজন মুখ-ব্যাদাঁন 
করিলেন । হনুসান রক্ষসীর পথচাশৎ-যোজন 
যুখ-বিবর দেখিয়া, ষষ্টিযোজন-বিস্তীর্ণশরীর 
হইলেন। রাক্ষদী, হুনুমানকে বষিঘোজন 


1, দেখিয়া'সপ্ততি-ধোজন মুখ-ব্যাদান করিশ্রেন। 


| হনুমান রাক্ষপীর ঘুখ-বিস্তীর সপ্ততি-যোজন 
1 দেখিয়া, অশীতি-যোৌঁজন হইলেন। রাক্ষসী 
হমুমানকে অঙীতি-যোজন দেখিয়া, নঝতি- 
1 যেখজন হুখ-রিস্তাঁর করিলেন । হনুমান রাক্ষ- 
| মীর যুখ-বিষ্তার নবতিষোজম দেখিয়া শত- 
1 ফোজন-পরিহিত হইলেন। রাক্ষমী হনৃগানকে 
শতযোজন বিস্তীর্ণ হইতে দেখিয়া! শতফোৌঁজন 
। মুখ-ব্যাদান করিলেন; এবং কহিলেন, কপি- 
বন্ধ! আর-ক্ষেন অধিক কষ্ট দিতেছ ও কষ্ট 
পধইতেছ, জাম্ধর উপরে গ্রধিষ্ট' হও 

7 কখন: পধননন্দন' মান হুনূমান করলার 


করিস! ফেঘের- ন্যায় নিজদেহ সনুচিত .করি- 
লেন ; এবং তৎক্ষণাৎ আগুক্ট-পরিমিষ্ত- হইয়া 
মহাকেগে প্রকাণ্ড মুখ-বির়ারে প্রবেশ পূর্্নক 
নালিকা দ্বারা বহির্গত হইলেন ) বং | 
আকাশপথে অধস্ছান পুর্বক কহিলেন, দাক্ষাঁ 
য়শি! আমি আপনকার মুখ্বিবরে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি; আপনাকে নমস্কার; অংপনকার 
বাক্য সত্য হইয়াছে; এক্ষণে আজ্ঞ। করুম, 
সীতার নিকট গমন করি । 

অনস্তর দেবী সুরমা রাহুমুখ-বিযুক্ত চন্দ্রের 
ন্যায় হনুমানকে নিজযুখ-বিমুক্ত দেখিয়। নিজ 
রূপ ধারণ পূর্ববক কহিলেন, বানররর 1. ভুমি 
কার্ধ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত যথান্থে, গয়ন কর; 
যাহাতে রামচন্দ্রের সহিত. সীতার সমাগম 
হয়, তদ্িঘয়ে যত্ববান হও. ।. 

অনন্তর সমুদায় গ্রাণিগণ পরনতদয়: হনু- 
মানের তাদৃশ অসাধারগ, হুর কর্ণ দেবিয়া 
পুনঃপুন সাধুবাদ এরদান পূর্বক প্রশংসা 
করিতে লাগিল। 


রিনি ল রাত 


সপ্তম নগ্গ। 


১৯ 


মুমাতোদগ্জ 1 ৃ 
বানরশার্দুল হনুমান সমুদ্'লঙবন: কি 
তছেন। এমত সময় ইচ্মাকৃকুল.নন্ানা্ি 
সাগর চিন্তা করিতে, লাশিলেন 'ষে)' ফানক়। 
রীর হনুমান সঙগয়রহত্বীয় রামচন্দ্রের কার্ময | 


 সাধনেক্সনিষিদ্ত পয়ন' করিতেছেন $. জলি | 


তাদৃশ মর ক-সদৃশদী ্ত/জিহব বদমবিবধ দর্শন | য়ছধি ইন্টার সাহা না. করি) তাহ কইল 

















১৮ 


রামায়ণ? | 





| আমি সর্বত্র নিন্দনীয় হইব। ইক্ষাকুনাঁথ 
সগর হইতে আমি পরিধর্ধিত হইয়াছি। এই 
হনৃমান ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমারের সচিব ; 
] ইঙ্থাকে অবজ্ঞা! করা কোন ক্রমেই আমার 
উচিত হইতেছে না। আমার এইরূপ কর! 
কর্তব্য যে, এই বানরবর আমার মধ্যস্থলেই 
শ্রমাপনোদন করেন, এবং বিশ্রাম করিয়া 
ফিরতক্ষণ পরে শ্বখে অনায়ামে অবশিষ্ট 
পথ গমন করিতে লমর্থ হয়েন। 
সমুদ্রে উত্তম বিবেচন! পূর্বক এইরূপ 
কৃতনিশ্চয় হইয়া জলরাশি-মধ্যে নিমগ্ন 
হিরণ্যনাভ নামে.বিখ্যাত মৈনাক পর্বতকে 
কহিলেন, গিরিবর! যে সমুদ্ধায় অস্থর পাতা ল- 
তলে বাস করিতেছে, তাহাদিগের রোধের 
নিমিত্ত দেবরাজ তোমাকে পরিঘস্বরূপ স্থাপন 
করিয়াছেন । অজ্ঞাত-বীর্ধ্য অস্থরগণ যদি পুন- 
বর্বার উত্থিত হইয়া দ্েবলোক আক্রমণ 
করে, এই. আশঙ্কায় তুমি অপ্রমেয় পাতাল- 
| তলের দ্বার রোধ করিয়। অবস্থান করিতেছ। 
পার্খ, অধ ও ভদ্ধী দেশে তোমার গমন ও অব- 
স্থান করিবার সামর্থ্য আছে। গিরিবর! এই 
কারণে আমি তোমার প্রতি আদেশ করি- 
তেছি, তুমি সলিলাভ্যত্তর হইতে উদিত 
হও। মহাবীধধ্য ভীমকর্্মা কপিশার্দুল হনুমান 
বিশেষ কাধ্য সাধনের. নিমিত্ত জামার উপরি 
আকাশপথে গমন করিতেছেন, ইক্ষাকুবংশের 
হিতসাধনের নিষিভ আমি তাহার সাহায্য 


করিব। : শিরিবর ! -ইক্ষাকুবংশীয় রাজগণ 
আমার পৃজ্য, স্তরাং তোমারও পৃজ্যতম 1 


| ক্জতএব তুমিএক্ষণে কিঞ্িৎ লাহ্বধচ কর; 


কোনক্রমেই অম্যথ| করিও না। অদ্য তুমি 
আমার বাক্যানুসারে মিত্র-কার্ধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত 
হও । তুমি সলিল হইতে উত্ধে উন্িত হুইয়! 
অবস্থান কর। এই বানরবীর তোমার উপরি 
অবস্থান পূর্বক বিশ্রাম করিবেন। এই বাঁনর- 
বর আমাদ্দিগের অতিথি ও পুজ্য। তোমার 
মধ্যদেশ ম্থবর্ণময়। নাগগণ ও গন্ধর্ববগণ 
তোমাতে অবস্থান করিতেছে । অদ্য হনুমান 
তোমার উপরি উপবেশন পূর্বক বিশ্রাম 
করিয়! পশ্চাৎ আমার শেষভাঁগ অতিক্রম 
করিবেন । রামচক্দ্রের উদ্ধারতা,জনক-তনয়ার 
বিবাসন, এবং বাঁনরবীরের পরিশ্রম পর্য্যা- 
লোচন। করিয়। সলিলগর্ভ হইতে উত্থান কর। 
তোমার উচিত হইতেছে । গিরিবর হিরণ্য- 
নাভ, লবণ সমুদ্রের তাদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তত্ক্ষণাৎ বৃক্ষলতাদির সহিত জল হইতে 
উত্থিত হুইলেন। সূর্ধ্য-সদৃশ-সমুজ্ঘবল মহা" 
তেজা পর্বত, নীলবর্ণ সমুদ্রে সলিল ভে পূর্বক 
উদ্ধে উ্খিত হইয়া শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। প্রভামগুল-মপ্ডিত প্রভাঁকর যেরূপ 
মেঘমগ্ডল ভেদ করিয়! দৃশ্যমান হয়েন, সেই- 
রূপ এই পর্ধবত বছুদুর পর্য্যস্ত রসাতল ভে 
পূর্বক উখ্খিত হুইয়া দৃষ্টিগোচর হুইলেন 
কিন্নরগণ-মহোরগগণ-স্থশোভিত উদ্যদাকিত্য- 
সঙ্কাশ স্ৃবর্ণময় শৃঙ্গ সমূহ বারা তিনি তৎকালে 
গগনতল স্পর্শ করিলেন'। | 

এই পর্বতের সমুন্গত নি শুজসমুছ 
দ্বার আঁকাশনগুল রত্বলনপ্রভ' ও কাঞ্চনসম- 
প্রন্ত, হইয়া উঠিল। এই পর্বত, : প্রন্তা- 
মগুল-মগ্ডিত ভ্রাজমান হুবর্ণময়:পৃবযূহ 











| সুন্দরকাণ্ড। 





| ছারা সূর্য্যের ন্যায়, -সমুজ্বল দু হ্ইতে 
লাঁগিলেন। 
অনভ্তয় হনুমান, লবণ সাগরের মধ্যস্থল 
হইতে সমুখিত বিনাবলম্বনে অবশ্থিত সম্মুখ- 
বর্তাঁ পর্বত দর্শন করিয়া, বিশ্ব বলিয়। মনে 
করিলেন। মহাবেগ মহাকপি হনুমান মহা- 
বেগে সেই স্থানে গমন করিয় ছায়। দ্বার! 
তাহাকে আচ্ছাদন 'করিলেন। বানরবীরের 
হাঁয়ায় আচ্ছাদিত পর্ধবতবর তাহার তাদৃশ 
মহাবেগ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন 
ও আনন্দধ্বনি করিলেন । 

অনন্তর পর্বত মনুষ্যরূপ ধারণ পূর্ববক 
নিজ শিখরে অবস্থান করিয়া, প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে 
প্রণয় বাক্যে আকাশস্িত আঁকাশ-গম্ভীর 
হুনুমানকে কহিলেন, বানরবীর ! রামচন্দ্রের 
পূর্বপুরুষ সগর এই সাগরকে পরিবদ্ধিত 
করিয়াছেন | তুমি সেই রামচন্দ্রের হ্তি- 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই কারণে সাগর 
তোমার অতিথি-সতকার করিবার ইচ্ছ। 
করিয়াছেন । কেহ উপকার করিলে তাঁহার 
প্রত্যুপকাঁর করাই সনাতন ধর্্ম। এই সমুদ্র 
তোমার প্রিয়কার্ধ্য সাধনে অভিলাষী হুইয়া- 
ছেন। অতএব তুমি কিয়ত্ক্ষণ এই স্থানে 
অবস্থান পূর্বক বিশ্রাম কর। সাগর তোমার 
অতিখি-সৎকাঁর করিবার নিমিত্তই সাতিশয় 
প্রযত্ব সহকারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ১ 
তিনি বলিয়াছেন, পর্বতশ্রেষ্ঠ ! তূমি উত্থিত 
হও, রামচজের' 'ছুত হনুমানকে : একশত 


যোরন.. অপেক্ষাও - অধিক' দুর "অতিক্রম 
করিচত হইনেতিমি তোমার উপরি ফিয়খ- 





ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 'অক্লেশে গমন করিতে 
পারিবেন। তিনি তোমার গুহায় বিশ্রাম 


ছা ক চিন 1, 


৬৯ |] 


করিয়া পরিশেষে ঈননিক পথ তিক ্‌ 


করিবেন । ৃ 
বানরবীর ! তুমি যেরূপ ছুঙ্কর ফর করি: 
যাছ, তাহা কেহই করিতে পাঁরে না । কপি" 


শ্রেষ্ঠ ! তুমি এক্ষণে আমার শৃঙ্গে নিপতিত | | 


হইয়! শ্রান্তি দুর কর, এবং এই স্থানে হ্থুগন্ধ | 


সুস্বাদু বিশুদ্ধ ফল মুল যথারুচি ভক্ষণ পুর্ববক 
বিশ্রামের পর যথান্খে গমন করিবে । কপি 
বর! আমাদের সহিত তোমার বিশেষ সন্থন্ধ 
আঁছে। এই সম্বন্ধ মহোপকার-জনিত ও 
ভ্রিলোক-বিখ্যাত। পবননন্দন ! যে সকল 
বানর বেগশালী, তুমি তাহাদের সকলের 
মধ্যে গ্রধান। 

মারুতে ! কোন সামান্য নি যদি 
অতিথি হয়, তাহা হইলেও তাহার পুজা 
কর! কর্তব্য ; পরন্ত তুমি দেবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা 
মারুতের পুত্র; ভূমি বেগ-বিষয়ে মারুতের 
সদৃশ, তোমার পূজ! করিলে মারুতের পুজ। 
করা হইবে। তুমি ধর্মমত ও ঈদৃশ-বলবীর্ধ্য- 
সম্পন্ন; তুমি যে বিশেষ পূজার যোগ্য, তদ্‌- 
বিষয়ে সন্দেহই নাই; বিশেষত. তুমি যে 
আমার বিশিষ্রূপ পুজ্য, তাহার. কারণও: 
আমিব্যক্ত করিব। লেঃ 


মহাত্বা পর্ববতবর ছুমাভ, এই ও কথা] 


কছিলে অস্তরীক্ষগত  পবনতনয় প্রীমান, হু 


মান সুষর্ণ-ভূষিত্ত মহাবীরধ্য মণিরত্বাকর মে |. 
দিব্য পর্বতের খাতি দৃষ্টিপাত করিয়1 কছ্ি- 
লেন), র্বারাঙগ? খই, অপরের সতের. | 


বহামকর-সঙ্গাকুল জলমধ্যে কি কারণে.তুমি 
মিষগ হইয়া! রহিয়াছ, ঘল। 

" স্বাক্য-বিন্যান-ফুপল পর্ধবতরাজ হনাভ, 
ধচন-বিশারদ হনুমানের মুখে তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পবননন্দন ! পূর্বব- 
কালে সমুদ্ণয় পর্ববতেরই পক্ষ ছিল। গরুড় ও 
নিলেন ন্যায় বেগশালী দ্রুতগামী পর্ববতগণ 
সফল ছবিকে সকল স্থানেই গমনাগ্থমন করিতে 
পারিত। পর্বতগণ ষে সময় উদ্ড্ান হইত, 
পেই সময় সহত্র সহত্র দেবগণ। ও অন্যান্য 
জাবগণ পর্ববত-পতনের আশঙ্কায় ভয়বিহবল 
হইতেল। অনন্তর দেবরাজ ত্ুদ্ধ হইয়! বজ 


(লেন । এই সময় মহাত্মা পবন সহসা জামাকে 
1 মহাবেগে উড়াইয়া লইয়া; এই. লবণ সঙ্গুরে 
| বিক্ষেপ করিলেন ; আমার পক্ষ রক্ষিত 
| হইল; আমি.ও আজ্সরক্ষায় সমর্থ হইলাম.। 
| এইরূপে তোমার পিত। জাষাকে রক্ষা 
' | করিয়াছেন । 
1 বানদবীর.!মহাতা! মহেন্দ্র সমুদাঁয় পর্বব- 
(|. তের পক্ষচ্ছেদন, করিলেন দেখিয়া আমি এই 
| স্ার্পবের অভ্যন্তরে প্রবিকী হইয়াছি। ইন্দ্রের 
1 ভয়েই আমি বরুণালয়ে: ঘাম করিতেছি। 
1 আমি কাঞ্চনষয় পর্বত; আমার নাম হিরণা- 
নৃক্ভ ; ভোঁগকাঁন'বিষধরের ম্যায় আমি ঘোর 
1 জলঙ্গধ্যেই কাঁল করিয়া খাকি। পরনত্তনয় ! 
শঙ্কা করিও. না, আমার উপরি-বিশ্রাম'বায 








গ্ামায়ণ। | 





1. সবার! সহজ সহত্্ পর্ববতেরপক্ষচ্ছেদন করিয়া | 
| | দিংলেন। পরে দেবরাজ জ্রেখখভরে বজ্ঞ] বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, তোমায় কথায় | | 
(উদ্যত করিয়া! আমার প্রতি ধাবসান হুই- আমি কৃতকৃত্য হইলাম.) আমার শ্রাসদুরও | 





পপর 


হইয়াছি | তূষি কামর মান্য. পরনের উরস: : | 
পুত্র ; এই নিমিত্তই আমি তোমাক সম্মান | | 


বরিতেছি। বানরবীক়্ 1 পূর্রবকার মহোপকার. 
নিবন্ধন তোমার সহিত আমার এই সম্বন্ধ । 
মহাকাপ! ঈদৃশ অবস্থায় সাগর ও হানি 
তোমার প্রতি প্রীতিযান হইয়া ভাতিথ্য 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । তুমি আমাাদর 
প্রতি প্রীতি প্রদর্শন কর। তুমি শ্রাস দুর 
করিবার নিমিত্ত আঁমাদিগের নিকট পশদ্য- 


অর্ঘ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হও। তোমার দর্শনে আমি 


প্রীত হইয়াছি; তৃমি$ আমার প্রতি, প্রীতি 
প্রদর্শন কর। 
পবনতনয় হুনূমাঁন শৈলরাজের উঈদৃশ 


হুইল। তুমি যেরূপ কহিতেছ, তাছাতেই | | 
জামার আতিথ্য করা হইয়াছে । যক্দুর | 


হইতে পারে, তুমি সৌহাদিও দেখাইয়া.) |! | 


আমি তোমার প্রতি যার পর নাই প্রীত; | 
হইলাম । জানার কাখ্যের নিমিত্ত বিলক্ষণ | | 
ত্বরা, আছে ; সময় অতীত হইতেছে,; বিশে- | | 
যত সমুদ্রে লঙ্ঘনের উপজষের সময় ভামি | |] 
জ্বাতিগণের নিকট প্রতিজ্ঞা কদিয়াছি। যে, 
শতযোজন অতিত্রা্! না করিয়। আমি” সধ্যে 
বিশ্রাম করিব না। অতএব গিরিবর ! এই | 


(সমুদায় কারণে নামি তোমার উপরি অকচ্থান | | 
পূর্বক ধিশ্রাস করিতে পারিতেছি না জাগি || | 


তোমার সম্মান। রক্ষার নিমিত্ত অঙ্গুজি দানা | | 


তোমাকে স্পর্শ করিতেছি । বানধবীর-এই | 


| কথা বলিয়া! হস্ত দ্বারা গৈল স্পর্শ করিলেন। ; | 








! 
সামি তোর আভিথ্যের নিমিত্ত ই উদ্ধিত 














সুন্দরকাণ্ড। 


অনভ্তর মহাবীর হনুমান হাস্য করিতে 
করিতে পিতৃপথ অবলম্বন পূর্ববক গমন করিতে 
লাগিলেন। পর্বত ও সমুদ্রে বহমান লহ- 
কারে তাহাকে দেখিতে লাগিল। এইরূপে 
মহাতেজা, মহাকায়, মহাবল, মারুততনয় 
যখোচিত আশীর্বাদ দ্বারা সকৃত হইয়া 
নিরালন্ব বায়ুপথে পক্ষবান পর্বতের ন্যায় 
শোভ1 পাইতে লাগিলেন। 

এই বায়ুপথে কোন স্থানে বারিধার! 
নিপতিত হইতেছে; কোন স্থানে বিহঙ্গম- 
গণ বিচরণ করিতেছে ; কোন স্থানে দেব- 
রাজের আচাধ্যগণ, কোন স্থানে এরাবত 
হন্তী, কোন স্থানে সিংহ, কুগ্জর, শার্দুল, 
তুরগ বা উরগ বাহুন-যুক্ত বহুবিধ বিমান 
সমুদায় ধাবমান হওয়াতে অপূর্ব শোভা 
পরিলক্ষিত হইতেছে ; ইহার কোন কোন 
স্থানে গ্রহণ, কোন স্থানে চন্দ্র; কোন 
স্থানে সৃর্ধ্, কোন কোন স্থানে নক্ষত্রগণ, 
কোন কোন স্থানে তারাগণ শোভ। পাই- 
তেছে। কোন কোন স্থানে মহর্ষিগণ, দেব- 
গণ, গন্ধবর্বগণ, যক্ষগণ ও রাক্ষদগণ বিচরণ 
করিতেছেন। যে সকল কৃতপুখ্য হাতা! 
স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাহার স্থানে ক্ছানে 
শোভ।1 পাইতেছেন। কোন স্থানে বা হুব্যবাহী 
হুতাশন দৃষ্ট হইতেছেন। স্থানে স্থানে পক্ষি- 
সমূহ বিচরণ করিতেছে; ঈদৃশ মনোরম 
বায়ুপথ অবলম্বন করিয়া বানররাঁজ, বিহঙ্গ- 
রাজের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন | 


ট পাগডর অরুণ নীল মা্জিষ্ প্রতি বিবিধ- 
| বর্ণ 0 মেঘগণ, কপিবীর কর্তৃক বেগে মা" 
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হইয়া অপূর্বব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। 
কোন স্থান হইতে বজ ও অশনি নিপ- 
তিত হইতেছে, কোন স্থান বু ও অশনি 
দ্বারা শোভমান হইতেছে ; কোন স্থানে বজ্জ 
ও অশনিপাঁতে অগ্নি উথিত হইতেছে ; হনু- 
মান ঈদৃশ মেঘসযূহে কখন প্রবেশ করিতে- 
ছেন, কখন নির্গত হইতেছেন, কখন প্রচ্ছন্ন 
হইতেছেন, কখন প্রকাশমান হুইতেছেন 
এইরূপ অবস্থায় তিনি চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিলেন। 

দ্রেবগণ ও মহর্ষিগণ হনুমা'নকে তাদৃশ 
ভীষণ দুক্ষর কর্ম করিতে দেখিয়া যার পর 
নাই পরিতুষ্ট হইলেন। তত্রত্য নাগগণ,দৈত্য- 
গণ ও গন্ধর্রগণ হনুমানের তাদৃশ অদ্ভুত 
কর্ম দর্শনে পরিতোষ প্রকাশ করিতে লাগি 
লেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সহিত আকাশ- 
পথে অবস্থান পূর্বক হ্থনাভ নামক কাঞ্চন- 
ময় পর্ববতের তাঁদুশ কার্ধ্য দর্শনে পরিতুষ্ট 
হইয়া কহিলেন, শৈলরাজ হিরণ্যনাভ ! 
আমর! তোমার প্রতি যার পর নাই পরি- 
তু হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে অভয় 
প্রদান করিতেছি, তুমি স্খে ও নিরুদৃ- 
বেগে অবস্থান কর। ভয়ের কারণ সত্বেও 
নির্ভয় প্রবল-পরাক্রাস্ত হনুমান শতযোজন 
সাগর অতিক্রম করিতেছে, তুমি তাহার 
সহায়তা করিয়াছ; এই হনুমান, দশরথ- | 
তনয় রামচজ্দ্রের দৌত্য কার্যে গমন করি 
তেছে, তুমি তাঁহার যথাশক্তি লহকার | 
করাতে আমরা যার পর নাই রিনি হই. 
8৮৪ রি 
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(জাষায়ণ। 








 অনস্তর পর্বতবর হিরণ্যনাভ, দেবগণের 
অধীশ্বর ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট দেখিয়!, যার পর 
নাই আনন্দিত হইলেন, এবং দেবগণের নিকট 
ঘর প্রাপ্ত হইয়। সুখে ও নিরুদেগে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। দেবগণ, সিদ্ধগণ ও গন্ধর্বব- 
গণ সকলেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগি- 
লেন। 


অষ্টম সর্থ। 





সাগর-লজ্বন ! 


« পবন্তনয় হনুমান সাগর-লঙ্ৰৰ করিতে- 
ছেন, এমত সময় সিংছিক1 নামে কামরূপিণী 
ধারৃদ্ধা রাক্ষসী মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগি- 
প্লেন ষে, বছকালের পর অদ্য আহারে পরি- 
ভূ হইর। রহুকালের পর এই আকাশে 
একট! মহাকায় প্রাণী আমার বশতাঁপন্ন হই- 
যাছে। রাক্ষপী এইরূপ মনে মনে চিত্ত! 
করিয়! বস্ত্রের ন্যায় ছাঁয়। ধরিয়া আকর্ষণ 
করিতে লাখিল। 
রাঁক্ষমী ছায়া ধরিয়া আকর্ষণ করিলে 
বানরবীর হনুমান চিত! করিতে লাগিলেন, 
| এ কি! সমুড্রষধ্যে প্রতিকূল বায় দ্বারা মহা- 
নৌকা] ষেরূপ পশ্চাদ্দিকে নীত হয়, সেই- 
রূপ. আমিও প্রতিকূল দিকে নীত. হইতেছি 
কেন! মহাবাযু-পরিচালিত পর্বতের ন্যায় 
আমি ছনায়ত্ব হুইয়। নিক্ষিণড হইতেছি.কেন! 


অন্তর হনুমান, ভর্ঘ, পার্স, ও অথে- 


| 1 দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ববক দেখিলেন, একট। 


মহাকায় র্লাক্ষণী জলরাশি হইতে উদ্ধিত হুই- 
মাছে । পরে তিনি রিবেচন! করিলেন, াঁনর- 
রাজ স্গ্রীব মন্াসাগর-মধ্যে যে মহাবীর্ধ্য 
ছায়াগ্রাহিণী রাক্ষসীর কথ] বলিয়াছিলেন, 
এ সেই র্াক্ষসী, সন্দেহ নাই । অনন্তর মতি- 
মান বানরবীর তাহাকে সিংহিক1 রাক্ষসী 
বলিয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে পারিয়া বর্ষ।* 
কালীন মেঘের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। 
রাক্ষসী সিংহিকা, মহাকায় মহাঁকপির প্ররুদ্ধ 

শরীর মন্দর্শন করিয়। পাতালতল-সদৃশ প্রকাণ্ড 
মুখব্যাান করিল। বুদ্ধিমান বাঁনরবীরও 
রাক্ষপীর কাধ্য, বিবৃত মুখ ও মর্পস্থান নিরী- 
ক্ষণ করিলেন। 

 বজের ন্যায় দৃঢ়কায় মহাঁবল মহাঁকপি হনু- 
মাঁন নিমেষমধ্যে ই নিজ শরীর ক্ষুদ্রতম করিয়। 
রাক্ষসীর প্রকাণ্ড বিবৃত. মুখে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি মন ও মারুতের ন্যায় বেগশালী ছিলেন, 
সুতরাং তীক্ষ নখ দ্বারা তাহার মর্্মস্থল 
ছিন্নভিন্ন করিয়। বেগে উৎ্পতিত .হইলেন। 
তিনি অসাধারণ বুদ্ধি নিবন্ধন বুদর্টিতা, 
ধৃষ্টতা, ধ্বতি, দক্ষতা! ও অসাধারণ বলপ্রভাবে | | 
এতদূর বেগে উত্পতিত হইলেন যে, তন্ন | | 


দ্বারাই সেই রাক্ষসী নিহতা হইয়! নিযিঠি | 


গর্ভে নিপতিত হইল। 

মহাবেগশালী পবনতনয় এইরূপে সত- | 
কত! পূর্বক সিংহিকা বধ করিঝা গরুড়ের | 
ন্যায় মহবেণে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে | 
লাগিলেন। কক শিচারী প্রাশিগণ: বানরবীর | 
কর্তৃক গিংহিককে 'নিপাতিত দেখিয়া ফহি- 


কোন, স্নানর়দীর, ! ভুমি অদ্য এই ভীষণ রাক্ষসী 














সুন্গয়কাণ্ড। 


“বধ করিয়া অতীব দুষ্ধর মহৎ কার্য্য করিয়াছ। 
যে রাক্ষসীর ভয়ে দেবরাঁজ ইন্দ্র, দেবগণ ও 
চারণগণ, এই স্থান পরিহার পূর্বক গমন 
করেন, তুমি তাহাকে বলপূর্বক নিহত করি- 
য়াছ। এক্ষণে এই পথ নিক্ষণ্টক হইল। অতঃ- 
পর ব্যোমচারিগণ এই স্থানে স্বখে গমনাগমন 
করিতে পারিবেন । বানরবীর ! এই কাম- 
রূপিণী ছুর্জয় রাক্ষসীকে তুমি বিনাশ করি- 
যাছ। এক্ষণে ভূমি অভিপ্রেত-কার্যয-সাধনার্থ 
গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। 
বানরেজ্্র! ধৃতি, মতি, বস ও ধৃষ্টতা, 
এই চারিটি ধাহার আছে, তিনি কোন 
কর্ম্মেই অবসন্ন হয়েন ন1। বানরবীর বুদ্ধিমান 
হনুমান দেবগণ কর্তৃক এইরূপে সগকৃত হইয়া 
প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশে সত্বর গমনে আকাশ 
পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন । এইক্নূপে 
তিনি ছুদ্ধর্ধ সাগরের শতযোজন অতিক্রম 
করিয়া অদূরে বনরাজি দেখিতে পাইলেন। 
তিনি তীর প্রাণ্ত হইবার পূর্বেই চতুর্দিকে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ববক ত্রিকুট পর্ববতের শিখর- 
স্থিত লঙ্ক1 নামে মহাপুরী দেখিতে পাইলেন। 


| এই লঙ্কা ইন্দ্রের অমরাধতীর ন্যায় মনো- 


| হারিণী। ইহা ঘোরতর রাক্ষলগণে পরিপূর্ণ । 
ূ অনন্তর বুদ্ধিমান হনুমান জাঁকাশতলাব- 
| ফ্লোহি যহামেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড নিজ শরীর 
| অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন যে, রাক্ষস- 


| গণ আমার ঈদৃশ শরীর-বৃদ্ধি ও লঙ্কা-প্রদেশ | 


ছেখিয়! কৌত্হলাভ্রাত্ত হইয়া আমকে অফ, 


লেখকন করিবে, হন্দেই'নাই? ভিনি এইনপ. 





রর খিকেচনা করিয়া সিবিক্র্ শ্কাশের পয 


| কুম্থম-নিকর- “ম্বাপোভিত ভয়রাঁজি, 11 
সমাচ্ছাদ্িত মহীধর এবং কৃহুদিত কররাজি পা 





১৬০, 


বির ন্যায় নিজ শরীর সংক্ষেপ পুর্ব্বক 
স্থসংবূত হইয়! প্রকৃতিষ্থ হইলেন। 

মহত্ব! বাঁনরবীর, কেতক-উদ্দালকণনারি- 
কেল-বরক্ষ-হ্বশোভিত মহাঁমেঘ-প্রতিম জন- 
মাঁনব-পরিশূন্য অতীব বিস্তীর্ণ স্থুবেল নামক 
পর্ববত-শুঙ্গে নিপতিত হইলেন। 


পরাতে ওজন 


নবম সর্গ। 


০০০ 
হনুমানের লঙ্কা প্রবেশ । 


অনস্তর মহাঁবল মহাসার মহাবিক্রম যা" 
বীর হনৃমান,মকরালয় সাগর অতিক্রম পূর্ধ্বক 
পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া! কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম 
করিলেন, পরে তিনি সাগর-তীরে অবতীণ 
হইয়া ব্রিকুট-শিখরস্থিত লঙ্কাপুরী দর্শন: 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ্ক্ষণ পরে তিনি 
এইরূপ ্থস্থ হইলেন যে, তাহার শরীরে আর 
কিছুমাত্র গ্লানি থাকিল না । তখন তিনি মনে 
মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এই 
পরিসংখ্যাত শতযোজন সাগর লঙ্ঘন কর। ত 
সামান্য ! আমি এক লহ্ষফে বছ সহ যোঁজ- 
নও অতিক্রম করিতে পারি । ূ 

মহাবল মহাবীর্য্য মহাকপি মারুতি হনে | 
মনে এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া সমাশবস্ত | 
হৃদয়ে লঙ্কাঁপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । | 


গমন করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইদ | | 


লেন, নীলবর্ণ বনুবিধ বন, শীন্বল ভূমি, স্থগন্ধ' |. 








২৪ 
শোঁভ] বিস্তপর করিতেছে । মধ্যে মধ্যে শরল, 
কর্ণিকার, খর্জুর, আত, কুস্ুমিত পিয়াল, 
মুচুকুন্দ, নীপ, সপ্তচ্ছদ, অশোক, কোবিদার, 
কুহ্মিত করবীর, মন্দ-মন্দ-গন্ধবহ-সঞ্চালিত 
বিহঙ্গম-কুল-সমাকুল মুকুলিত ও পুষ্পভারাব- 
নত বহুবিধ বৃক্ষ-সমুদায় শোভা পাইতেছে। 
কোথাও বা পদ্ম-উৎ্পল-সমূহে সমারৃত হংস- 
কারগুবগণে সমাকীণ বাপীসমুদায়, কোথাও 
বা তরুরাজিবিরাজিত। স্বচ্ছতোয়া নদী, 
কোথাও বা বহুবিধ রম্ণীয় ক্রীড়ীশৈল, 
কোথাও বা সর্বকালীন-ফলপুষ্প-স্থশোভিত- 
বিবিধ-পাদপ-স্মারত, বিবিধাকার জলাশয় 
সকল, কোথাও বা পরম-রমণীয় উদ্যানসমূহ 
শোভা সম্পাদন করিতেছে । 

মহাবার প্রীমান পবননন্দন, এই সমুদায় 
সন্ার্শন করিতে করিতে রাক্ষপরাঁজ-রাবণ- 
গরিপালিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। 
এই লঙ্কাপুরী নানারত্বের আঁকর ও মহা 
সাগরে পরিবেষ্টিত। পর্ধদিবসে সাগর- 
সলিল সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে, তট- 
প্রদেশে তরঙ্গ সকল ক্রীড়া বিহার করিয়া 
থাঁকে। সমুদায় তীর শঙ্থমৌক্তিক-সমূহে 
অবকীর্ণ। স্থানে স্থানে কি্নরগণ, নাগগণ ও 
অন্রগণ বাস করিতেছে । বায়ুবেগে মহা- 
তরঙ্গ উখিত হওয়াতে বোঁধ হইতেছে যেন, 
মহাঁসাগর-সমুদ্দায় নভোমগুল গ্রাস করিতে 
উদ্যত হুইয়াছে। শ্বেতবর্ণ বপ্রের সম্মুখে 





| [তেছে ঘেন, লঙ্কাপুরী বন্ত পরিধান করিয়া 
| রহিয়াছে 





খ অগ্াধসলিল। পরিখা. থাঁকাঁতে বোঁধ হই- 


মিবদ্ধন হাস্য করিতেছে ৷ এই পরবত-শিখর- 








রামায়ণ। 





পূর্বকালে ধনাধিপতি কুবের এই অচিস্ত-. 
নীয়-শোভা-সম্পন্ন লঙ্কাপুরীতে বাস করি- 
তেন। বহুপুণ্য-সঞ্চয় ব্যতিরেকে এই পুরীর 
অধীশ্বর হইতে পার যায় না। এই নগরী 
স্থবর্ণময় সুদীর্ঘ প্রাকার দ্বারা পরিরত। ইহার 
অভ্যন্তরে শত শত অট্টালিক। ও শত শত 
ধ্বজপতাক শোভা বিস্তার করিতেছে। 
তালিকা -সমুদায়ের স্কটিকময় ও কাঞ্চনময় 
তলপ্রদদেশ অদৃষটপূর্বব শোভ! ধারণ করি- 


ফ়্াছে। ইন্দ্রকোষ নামক. মণিবিশেষ প্রাকার- 


তলে বিন্যস্ত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, 
শত শত চন্দ্র, শত শত সূর্য্য সমুদিত হুই- 
যাছে। মসার নামক মণিবিশেষ, গলু নামক 
মণিবিশেষ ও সূরধ্যকাস্ত মণি দ্বার নির্মিত 
স্তস্তে সমুচ্ছিত তোরণ শোভ1 বিস্তার করি- 
তেছে। স্ববর্ণমগ্ডিত স্ফটিক-মণিময় কবাট 
দ্বারা দ্বারদেশ শোভ। পাইতেছে । বহুবিধ 
যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে মহাবীর রাক্ষস- 
গণ পুরদ্বারের শোভা বিস্তার করিতেছে । 
ঈদৃশ অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিলে বোধ হয় 
যেন, এই পুরী মুত্তিমতী মহাসমৃদ্ধি। যণি- ! 
বেদিকা ঘণ্টা স্বর্ণ-নিরৃহ ও ধ্বজ-পতাকা 
দ্বারা সুশোভিত বিমান সমুদায় সৌন্দর্য্যের 
পরাকাঁষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে । বহুবিধ তৃর্য্য- 
নিনাঁদ দ্বার! মাতঙ্গগণের বুংছিত ছারা, তুরঙ্গ- 
গণের হ্রেষারব দ্বারা, .রথলেমি-নিকর-শব্দ 
দ্বারা, উদ্ধত রাঁক্ষলগণের ভীষণ মিংহনাদ 
দ্বারা, সাগর-ঘোঁষ দ্বারা ও ঘণ্টাধ্বনি দ্বার! 
বোথ্‌ হইতেছে যেন, লঙ্কাপুরী হর্যাতিশয় 









সুন্দরকাণ্ড। 
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স্থিত লঙ্বাপুরী বিশ্বরুর্্মী কর্তৃক বিনিশ্মিত। 
'দেবপুরী-সদৃশ এই পুরী দেখিলে বোধ হয় 
যেন, ইহ! আকাশতলে ভাসিতেছে । সমুন্নত 
ধ্জপতাকাবলী থাকাতে বোধ হইতেছে 
যেন, এই নগরী সমাগত লক্ষ্মীর অভ্যর্থন। 
করিতেছে। 
অনন্তর বাঁনর-প্রবীর হনৃমান কৈলাস- 
শিখর-সদূশ গগনস্পশী' উত্তর দ্বারে উপনীত 
হইয়া! মহাপুরী-লঙ্কা-রক্ষার কৌশল ও সাগর 
নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রাক্ষনরাজ রাঁব- 
ণের অসাধারণ এশ্বধ্য স্মরণ করিয়া চিন্ত! 
করিতে লাগিলেন যে, বানরগণ এখানে 
আপিয়। কি করিবে ! কিছুই করিতে পারিবে 
না। তাহাদিগকে নিরর্থক ফিরিয়া যাইতে 
হইবে | এখানে যুদ্ধ দ্বারা বা অন্য উপায় 
দ্বারা কিছুই করিতে পার! যাইবে না। এই 
রাবণ-পাঁলিত বিষম দুর্গম ছুর্গে আসিয়।, 
মহাবীর্য্য রামচন্দ্র কি করিবেন! এক্ষণে 
রাক্ষসরাজের প্রতি সামরূপ প্রথম উপায় 
অবলম্বনের অবকাশ নাই। মহাত্মা বানরগণ, 
বাঁলিপুত্র অঙ্গদ, নীল, ধীমান বানররাজ 
হগ্রীব, অথবা আমি, আমাদের মধ্যে কাহা- 
রশ সাধ্য নাই যে, সাম, ফান, ভেদ, অথব। 
যুদ্ধ বার! কার্যযসাধন করিতে পারে। 
. ষাহা। হউক, বিদেহনন্দিনী সীত। জীবিত 


1 আছেন কি না, অগ্রে অবগত হওয়া যাউক। 
প্রথমত ঠাঁহাকে দর্শন করিয়া পশ্চাৎ সেই | হয় 


| স্থানে উপায় চিন্তা করিব। আমি এইরূপে 
এই আকারে মহাষল মহাগর্ব্বিত রাক্ষসগণ 
ূ কর্তৃক পরিরক্ষিত রাক্ষল- পুরীতে প্রবেশ | 


করিতে সমর্থ হইব না! মহাঁতেজ! মহাবীর্ধ্য 
মহাবল রাক্ষমগথকে বঞ্চনা পূর্বক আমাকে 
অলক্ষিত রূপে জানকীর অনুসন্ধান করিহত 
হইবে । এই হৃমহত-কাধ্য-সাধনের নিমিত্ত 


কখন লক্ষ্য, কখন অলক্ষ্য রূপ খাক়ণ করিয়া 


রাত্রিকালেই লঙ্কা প্রবেশ করা আমার 
কর্তব্য । 

পবননন্দন হনুমান পুনর্ধবার চিন্ত। করি 
লাগিলেন যে, আমি কি উপায়ে হুরাস্মা 
রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক অলক্ষিত হইয়! 
জনকনন্দিনী শীতাকে দর্শন করিতে পারিব ! 
কি উপায় অবলম্বন করিলে লোকবিখ্যাত 
রাঁষচন্দ্রের কার্য স্সিদ্ধ হইবে ! কি উপায়ে 
আমি জনকনন্দিনী সীতাকে নির্জনে এন্ষা- 
কিনী দেখিতে পাইব! দূত যদি বিরুব হয়, 
অথব] কাধ্য যদি দেশকাল-বিরুদ্ধ হয়, তাহ! 
হইলে সম্পন্নপ্রায় বিষয়ও সূর্য্যোদয়-কালীন, 
অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া! থাকে । ষে 
স্থলে কার্ধ্যসিদ্ধি হইতেও পারে, এবং অন: 
ও ঘটিতে পারে, তাদৃশ স্থলে একপক্ষণ- 
শ্রয়িণী নিশ্চিত বুদ্ধি 'শ্রেয়স্করী হয়. না.) 
হবতরাং পণ্ডিতাভিমানী দৃতগণ এক-কোঁটিক 
সম্ভাবনা করিয়। নোনা বট সিরা | 
থাকেন। [1 
যাহা হউক, এক্ষণে কিরাগ উপ ধা মে 
লদ্ঘন করিলে রামচজের উদ্দেশ্য বিফল লা. 

, বিক্রবতাও না ঘটে) কি উপায় ম্মবলব্ন: | 


সালে, আমার ও হয়, র 
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চেষ্টা করিতেছেন ; পরত্ত রাক্ষলগণ যঙ্ধি 
আমাকে গ্ষেখিতে পায়, ভাহ। হইলে তাহার 
সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যাইবে । আমি 
রাক্ষস্গণ কর্তৃক অপরিজ্ঞাভ হইয়া কিরূপে 
এস্চানে অবস্থান করিতে পারিব। আমি যে 
এখানে রাক্ষমরূপ ধারগ পূর্বক ভ্রেযষণ করিব, 
তাহারও সম্ভাবনা! দেখি না, কারণ অব্রেতয 
হাব রাক্ষসগণের কিছুমাত্র অবিদ্দিত নাই। 
আমি বোধ করি, এখানে বায়ু অপরিজ্ঞাত 
রূপে বিচরণ করিতে পারেন নাঁ। আমি যদি 
এখানে নিজ রাপ অবলন্ঘন পূর্বক আক্সগোপন 
করিয়া খাকি, তাহ হইলে অবিলম্বেই রাক্ষস- 
গণের হস্তে আমার স্বাড্যু হইবে, এবং প্রন" 
কার্ধ্যও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। 

যাহা হউক, এক্ষণে আফি রামচক্দ্রের 
অভিপ্রেত-কার্ধ্য-সিদ্ধির দিমিতত এই আকা- 
দেই ক্ষত্রেতম হইয়া রাত্রিকালে লঙ্কামধ্যে 
প্রাতিষউ হইব । জামি নিশাকালে হৃদ্ধর্য ুশ্প- 
বেশ রাঘপ-পুরীতে শ্রুযেশ পূর্বক গৃহ-সমুদায় 
একে শ্রকে অনুসন্ধান করিয়া জনকাত্মজ! 
সীতাকে দর্শন করিব । 

মহাবীর মহাতেজ। হনুমান এইরূপ চিন্ত! 
পৃর্ধধকা দৃর্ধ্যের অন্তগঅনাপ্রতীক্ষ! করিয়া রাক্ষস- 
গণের ছিদ্রান্থেষণ-কামনাঁয় কাননষধ্যে ই লুদ্কা- 
রিত খাঁকিতলন । দিব! অগা হইলে তিনি 
লঙ্কাপুর্দী-প্রতেচপর অভিগ্রয়ে বাঘ ংশ-প্রম্যাপ 
হইয়া প্রাধাতে 'সারোহণ। পুর লর্ববত- 
মস্ত জয্যের' নার তন তছগ করিয়া অব. 


ৃ | চাক কক্সিতে, লাগিলেন । দেবরাজ ফেবুপ, 


রাবারণ। 





অবরাবতী পালন করেন, যেইরূপ রাক্ষস- 


রাজ দচাররূপে এই পুরী পালন করিতে-' 


ছেন। এই পুরীতে সাগর কোলাহলের নপক 
রাক্ষগণের মহাকলরন্ শ্রেত হইছে । 
সাগর-বায়ুসঞ্চারে ইহার সকল স্থানই ভুরজন 
হইয়াছে । 

এই লহণাপুরী বছযোজন-হিস্তীর্শ ) স্থানে 
স্থানে রমণীয় উদ্যান ও বন শোল্ডা। পাই- 
তেছে; মধ্যে মধ্যে হউ ও আশণ-শ্রেনি শোভ। 
বিস্তার করিতেছে; রাজপথ সক স্বপ্রশত্ত 
ও অবিভক্ত; স্থানেস্থানে প্রন্ৃত সৈনঃ, তুরঙ্গ 
মাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন, শ্বসভ্জিত্ত যন্ত্র ও যুদ্ধের 
উপকরণ শোভা পাইতেছে ; সর্ধব-সৌভাগয- 
সম্পন্না এই নগরীর সকল স্থানই প্রন 
রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ; ইহার হৃবগময় দ্বার- 
সমুদায় শিলা, প্রবাল, বৈদুর্যমণি, মুক্তা, 
কাঞ্চন ও রজত দ্বার বিমগ্িত ; ছার-পার্খব' 
স্থিত বেদিকা-সমুদা'য় বৈদৃর্যগণিময় ॥ 

এই পুরীমধ্য-স্থিত সৌধ-মমুদায় কৈলগদ. 
শিখর-সদৃশ বৃহ্দ্াকার ও শরৎকালীন' মেদের 
ন্যায় শুভ্রবর্থ। গৃহসমুদায়ের তজগ্রদেশ 
গ্রঝাজ দ্বারা মণ্ডিত, এবং সোপান-সমুদার 
মগিমম় | আকাশমগুল যেমন নক্ষত্রলসুচ্ছে 
স্থশোভিত হয়, সেইরূপ এই নগরী স্আার্ঘ 
সৌধ-সমূহে শোভা পাইডেছে ঠা রশিলে 
বোধ হয়, সমুমত। গুহ-স্সুায়। যেন যার 
উত্তোলন করিয়া আকিশের সহুদায আগ 
নিরীক্ষণ করিতেছে $ ৃ 


নাগগণ রেকপ। ভোগতভী পরুন" রক্ষ$ 


করে, সেইরূপ সশরর-শরা সলধারী। শুলপরিশ- 
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পাঁণি মহাষল মঙ্ণবীর ঘোরদর্শন রাক্ষসঙ্গণ 
এই পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে । ভোগ 
বিলানী মহাঁবিষ আশীবিষ-সমূহে পরিপুণ 
পর্ধবত-গুষ্ছার ন্যায় এই পুরী উহ্সিন্ত অব- 
লিপ্ত ভীমদর্শন ভোঙ-বিলালী মহাবল রাক্ষস 
গণে সর্বদাই পরিপূর্ণ । মেঘের সহিত নক্ষত্র- 
গণে পরিপূর্ণ বিহ্যদ্দাম-বিভৃষিত চঞ্জমারত- 
সম্পূর্ণ অমরাবতী পুরীর ন্যায় চাঁরু-তোরণ- 
সম্পঙ্গে নির্শল-ভিত্তি-বিভাবিত পাশুর়বর্ণ-গো- 
পুর-যুক্ত মস্থাচক্র-মহা শক্তি'গ্রাস-প্রহরণ-সম- 
লঙ্কত কিহ্িশীজাল-নিনাদিত পতাকা-সমুহ- 
ক্বশৌভিত জ্রৌঞ্-সারস-হংস-কারগুব-রৰে 
অনুনাক্ষিত ভূষণ-ফিশ্রিত তুর্ধ্যশবে প্রতি, 
ধ্বনিত এই লঙ্কাপুরী অদৃষ্টপূর্ব্ব শোঁতা ধারণ 
করিয়াছে। 

অদন্ঞর পবননন্দন হনুমান, বিস্ময়-বিক' 
সিত লোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক 
ইজ্জপুরী-সদৃশ অচিস্ত্য অভ্ভুতদর্শন সেই 
রমণী রাধপপুরী অবলোকন করিয়া, আতর 
মণ কর! ছুসোধ্য ভাবিয়া বিষঞ্জা হইলেন। 
জনকনন্দিনীর। দর্শন-লালসায় তাহার মনে 
হর্সে্ও' উর হইল । মহাসত্বদ্ধি-সম্পর অসা- 
ধারপব্রলদীয় কাবণপুরী অবলোকন করিয়া 
বামববীয়া হনুান চিন্তা করিতে লাগিতলন 
ফে,' হাল রাধণটসমাগণ আন্্রশঙ্ উদ্যত 
করিয়া এই নগরী রক্ষা করিতেছে। ইছা 
বলপূর্ববকা আক্রদশ বর! সাধারণ বীরগণেষ, 
সাধ্য নছে॥ আতীধ, অঙ্জদ, হঘেণ, মৈগ্দ, 
ভিবিদ) কুুধ, নীল) বাফপর্যা, ধক রাজ, বেত 
মান, এই সমুদায় বীরগণের মধ্যে কাছাক়ও। 


এমত সাধ্য নাই যে, এই দুরধিগ্ন্দুর্ 
ভেদ করেন; পরস্ত মহাবানু রাষচজ্ের 
লোকাতীত পরাক্রম € মহাধীর লক্ষণের 
অলোক-সাধারণ বিক্রম স্মরণ করিত! আমার | 
মনে হর্ষ ও হইতেছে। 

বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমান এইন্ধপ 
পর্যযালোচন। পূর্বক ইতিকর্তব্য তা-নিষয়ে। 
শ্হির-নিশ্য় হইয়া প্রদোষ-সম্য়ে মঙ্ণবৈগে 
লম্ প্রদান পূর্বক হ্ৃবিতক্ত-রাজপখ-বিভৃ- 
যিত লঙ্কাপুরীমধ্যে প্রবিষ$ হইলেন। 


সিরিজ 


দশম সর্গ। 


লঙ্কাবিচয় | 
অনস্তর মহণকপি হনুমান রূপবর্তী রম- |' 
ণীর ন্যায় রত্র-বসন-ভূষিতা, কোষ্াগার়াব- 
তংসকা সম্বদ্ধিশালিনী হৃপরিক্কতাঁরয়ব। সমু. 
জ্বল-ভাক্ুরগৃহ-সমুছে তমংপররিশুন্যা রাধগ 
নগরীতে উপগত হইয়া শ্রীতি অন্গুভষ 
করিতে লাশিলেন। রাক্ষমগণের গুছে গৃহে 
পরস্পর কথোপকথন, আহবান, ও. হাস্য শত 
বাকা, এবং তূর্য্যনিনাদ ছারা, (বাধ, হইতে 
লাগিল যেন, লঙ্ষানগরী কথা! কছিতেছে। : 
নভোমগুল যেমন' গেখনদুহে শোভিত 
হয় সেইরূপ বত রৈদুর্মামবিচিতর-হ্ বর্গ-জাল” 
বিস্ভৃফিত ঘিশ্তীর্ণ প্রাষ্থিগ লোকজন নধেবকা প্র: 
শ্থিত-পদ্চিহু-্ঘটিকচ্ছি- দঘলধত নর্ধনল- 
নাদক গৃহদিশেষ্ধপ মেখসমূছে লক, 
শোভা পাইতেছে 





সরকারসহ: : 


চে 








পিপিপি পাপা পপ পাপা পপ পা কস 


২৮৮ 


মতিমান হনুযমান,মত্ত-মাতঙ্গ-মদগদ্ধ-পরি- 
পূর্ণ মহাপথে দগ্ায়মান হইয়া চতুর্দিক 
নিরীক্ষণ পুর্ক মনে মনে স্থির করিলেন যে, 
গ্রহ-নক্ষব্র-শোভিত এই সমুদায়' অভ্রংলিহ 
ভবনের সমুদায় গৃহ অনুসন্ধান করি | অনস্তর 
তিনি রামচন্জ্রের কার্্যসাধন-নিমিত্ত বিবিধ- 
বিচিআ্-আভরণ-বিভূষিত সেই সমুদায় উত্তম 
উত্তমণ্গৃহ দর্শন করিতে করিতে আনন্দিত 


ও রজতময় স্তন্তসমূহে বিভূষিত, গন্ধর্বব-নগর- 
সদৃশ, স্বর্ণময়-জালসমূহে সমলঙ্কৃত, বৈদূর্ধ্য- 
মণি-সদৃশ ও স্ফটিকমণি-সদৃশ-মুক্ত। ও রজত- 
স্যুহে চিত্রিত, হ্বমনোহর তল-দমুহে সমুদ্‌- 
'ভাদিত প্রাসাদসমূহ শোভ1 বিস্তার করি- 
তেছে। 

ধামরবর. হনুমান, মধ্যে মধ্যে বহুতল ও 
ব€তল গৃহসমুদায় দেখিতে পাইলেন। তিনি 
কোন কোন ন্ছানে দেবলোকম্ছ অপ্লরা- 
দিগের ন্যায় সুসম্বদ্ধ রমশীগণের মুখপন্ধজ- 
বিনির্গত তন্ত্রী-তাল-সমন্বিত মধুর গীত শ্রবণ 
করিলেন। তিনি কোন গৃহে কাঞ্চীনিনাঘ- 
সহকৃত নৃপুরধ্বনি, কোন গৃহে প্রস্বাপনশব্র, 
কোন গৃহে ক্রীড়া-পরায়গ্র বালকগণের কল- 


বাবপণস্ততি-সুচক রাক্ষসন্বাক্ষ্য অআ্ববগ করিতে 
লাগিলেন । তিনি রাজপথে দৃষ্টিপাত করিয়া 
দেখিলেন, বহুবিধ অন্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত রাঁষণ- 
বশবর্তী বিপুল সৈন্য শোড়া বিস্তার করি- 
1 তেছে। তিনি. রাজপথ্রে কোন স্থানে ম্নেখি- 
17 ৫ কোন কোন দীক্ষিত রাক্ষস জটানগুল, 


১১১ 


রি 0 











হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ন্বর্ণময় 


| রব, কোন্‌ গৃহে আস্ফোটন শব্দ, কোন গৃহে 
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মণ্ডিত, কোন কোন রাক্ষস মুখ্ডিতমুখ, 
কোন কোন রাক্ষস অজিনধারী, কোন. কোন 
রাক্ষন স্বাধ্যায়নিরত, ফোন কোন রাক্ষগ 
দর্ভমুগ্তি-প্রহরণ, কোন কোন রাক্ষল অন্নি- 
কুণ্ডায়ুধ, কোন কোন রাক্ষস  প্রাস-মুদগর- 
ধারী, কোন কোন রাক্ষস দণ্ডাযুধধারী, কোন 
কোন রাক্ষস অসঙ্গত স্ুল, কোন কোন রাক্ষস 
অসঙ্গত কৃশ, কোন কোন রাক্ষস অসঙ্গত দীর্ঘ, 
কোন কোন 'রাক্ষন অসঙ্গত খর্ধ, কোন 
কোন রাক্ষস কুজ, কোন কোন রাক্ষম এক- 
কর্ণবিহীন, কোন কোন রাক্ষন একমেত্র- 
বিহীন, কোন কোন রাক্ষসের লম্মমান উদর 
নিষ্ে ঝুলিতেছে, কোন কোন রাক্ষসের 
লশ্ঘিত স্তন উদর লঙ্ঘন পূর্বক দেছুল্যমান 
হইতেছে; কোন কোঁন রাক্ষন ঘোর-করাল- 
দর্শন, কোন কোন রাক্ষসের বানু গুল্ফদেশ 
পর্য্যন্ত লম্ঘিত হইয়াছে; কোন কোন রাক্ষ- 
সের উরুদেশ ভগ্ন, কোন কোন রাক্ষস 
বিকটাকার, কোন কোন রাক্ষস নিতান্ত বামন, 
কোন কোন রাক্ষম বিরূপ, কোন কোন] 
রাক্ষস বছুরূপ, কোন কোন রাক্ষস সুরূপ, 
কোন কোন রাক্ষসের ভেজ সুর্যের. ন্যায় 
প্রথর। হনৃমান দেখিলেন,এইকপ লহজ্পহুঅ 
রাক্ষস বিশাল রাজমার্গে বখাযথ-স্ছণনে আব- 
স্থান বঁরিতেছে । এই সমুদয় রাক্ষসের গল- 
পেল, সর্বাঙে চচ্দন ও বহুমূল্য গাছ- 





রণ রহিয়াছে । তিনি দেখিলেন, কোন কোন 


রাক্ষসের মস্তক ও: শ্রীবা নিক্সঘেশে এবং 
উদ বিসজা ? ০৮৮: বিকট 
ও উৎকট।- | রা 








অনন্তর মহাকপি হনুমান মধ্যম আরক্ষে 
(পাহারায়) দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি 
রাক্ষন শক্তি-শুল-ধারী, কতকগুলি রাক্ষস 
পটিশাযুধধারী, কোন কোন রাক্ষস সশর- 
শরাঁনধারা, কোন কোন রাক্ষস খড়গধারী, 
কোন কোন রাক্ষম শতত্বী ও মুষল-ধারী, 
কোন কোন রাক্ষস পরিঘধারী | এই স্থানে 
এইরূপ শতশত রাঁক্ষনবীর রক্ষা-কারধ্্যে নিযুক্ত 
রহিয়াছে । 


একাদশ সর্গ ৷ 





প্রদোষ-বর্ণন | 

তারাম গুল-মধ্যে বিরাজমান অনেক সহজ্র- 
রশ্মি নিশাকর, জ্যোত্ম্না-বিতান দ্বার] সমুদায় 
লোক সমুজ্কল করিয়। রাক্ষলরাঁজ রাবণের 
সাহাষ্য করিবার নিমিত্তই যেন সমুদিত হই- 
লেন। কপিপ্রবীর হনুমান দেখিলেন, শঙ্খ, 
ক্ষীর ও মৃণাল সদৃশ শুর্লবর্ণ চক্র, পূর্ধবদিক 
প্রকাশিত করিয়!, সরোবর-সলিলে প্লবমান 
ংসের' ন্যায় সমুদিত হইলেন। অনস্তর 
| তিনি, জ্যোত্মাজাল-বিরাজমান কিরণ-মালী 
চন্রকে গোষ্ঠগত মত্ত বৃষভের ন্যায় আকাশ- 

| মধ্যে ভ্রমণ করিতে দেখিলেন। 
পবননন্দন দেখিতে পাইলেন, নিখিল: 


সমুদায় জগৎ সমুষ্তাসিত করিয়া উদিত হইতে- 
ছেন। লক্ষী যেরূপ পীর মধ্যে অন্দর 








সরোরুহে গমন করেন, যেরূপ জল-সমুদায়ের 
মধ্যে জলনিধিতে অবস্থান করেন, সেইরূপ 
প্রদোষ-সময়ে নিশাকরে অবস্থান পূর্বক 
শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন । পদ্মবন- ।" 
বিহারী হংসের ন্যায়,গিরিকন্দরচাঁরী সিংহের 
ন্যায়, সংগ্রাম-ভূমি-বিহারী বীরের ন্যায়, 
অন্বরতল-চারী চন্দ্র শোভা বিস্তার করিতে 
লাগিলেন। 

ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্র, তীক্ষশূঙ্গ 
ককুদ্বান শ্বেত বৃষভের ন্যায়, উচ্চশূঙ্গ ধবল- 
গিরির ন্যায়, জান্বুনদ-বদ্ধ-দন্ত এরাবত হস্তীর 
ন্যায় শোভ! পাইতে লাগিলেন । 

এই সময় ভগবান প্রদোষ-সময় স্বর 
ন্যায় রমণীয়-দর্শন হইল। সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ 
ভাবে চক্দর্রোদয় হওয়াতে অস্কগত কলম্কও 
স্বন্দর দেখাইতে লাগিল । রাক্ষপগণ ও 
অন্যান্য মাংসাশী জীবগণ, আহারের নিমিত্ত 
জীব-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। সকল জীবেরই 
চিত্তরৃত্তি প্রকৃতির রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইতে 
লাগিল । রমণীগণ স্ব স্ব পতির সহিত নিদ্রা 
যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন স্থানে । 
শ্রোন্রহ্থখ তন্ত্রীশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে | 
লাগিল। ভীষণ-চরিত রাত্রিচরগণ আহারাহে- 
ধণে ও বিহারে প্রবৃত হইল। 

এই সময় ধীমান হনুমান যত প্রমত্ত 


রাক্ষসগণে সমাকুল, রখ-তুযঙ্গযুক্ত ভদ্রাসন- | 
জন-পাপাপহ্ারী মহোদধি-বৃদ্ধিকারী শীতাংগু,, 


সমূহে সন্কুল, ' বীরদর্পে অনুনাদিত, রাক্ষদ- 


1. পল্লী সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন 1 তিনি 
1 দেখিলেন; মর | 
গরম্পরকে ( ভিক্ষার খানে, সে 





' ফানগণ যেরূপ. পরস্পর ] 








গণ পীন ভূজদণ্ড পরিচালিত করিয়! পরস্পর 
বাখিতপ্ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেহ কেহ ধূর্ত- 
প্রলাপ নিরস্ত করিয়া স্বয়ং বক্তা করিতেছে; 
"1 কোন কোন রাক্ষন কোন কোন রাক্ষসকে 
ধরিয়৷ ফেলিয়া দিতেছে; কেহ কেহ কামি- 
নীর গাত্রে ঢলিয়া পড়িতেছে; কেহ কেহ 
হস্ত দ্বারা প্রিয়তমাকে স্পর্শ করিতেছে; 
কেহ কেহ প্রণয়িনীর সহিত যথাযথ স্থানে 
শয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কোন কোন রাক্ষস, 
স্বলক্ষণ-সম্পন্ন মদতআ্রাবী বিনীত মহাগজে 
আরূঢ হইয়া, নিশ্বান পরিত্যাগ করিতে 
করিতে গমন করিতেছে; স্থুদীর্ঘ-নিশ্বাস- 
পরিত্যাগকারী ভুজঙ্গগণে যেরূপ হ্রদ শোভা 
পায়, সেইরূপ এই সমুদ্ায় রাক্ষপগ্রণে সেই 
স্থান শোভমান হইতেছে । 
মহাত্বা হনুমান দেখিলেন, স্তৃতীক্ষবুদ্ধি 
নানাবিধাকার তপঃপরায়ণ সাধুধর্ম্মে শ্রদ্ধা- 
শীল কতকগুলি রাক্ষসপ্রধাঁন, বেদের মীমাংসা 
করিতেছে । এই সমুদায় রাক্ষসের মধ্যে 
কতকগুলিকে বিরূপাকৃতি দেখিয়া তিনি মনে 
মনে নিন করিতে লাগিলেন; আবার 
কতকগুলিকে অন্ুরূপ-হুরূপ-সম্পন্ন আত্ম- 
শানুরূপ নিখিল-গুণনিধান নিষ্ঠাশীল ও 
ন্যায়-পরায়ণ দেখিয়া পরিতুষ্টও হইলেন। 
তিনি সেই বাক্ষসপুরীতে সমুজ্বল তারার 
ন্যায় সৃপ্রভাব। শ্ুন্দর-পুরুষ-ভোগ্য। প্রিয়তম- 
পতি-ভাবে সমাসজ্ত-হৃদয়া স্থবিশুদ্ধ-ভাবা 
মহানুতাঁব। রাঁক্ষল-রমণীকে দেখিতে পাই" 


[ লেন। তিনি কোন কোন স্থানে দেখিলেন,, 
-] তষাল বৃক্ষের উপরি নবপ্ররূঢ়া। নবকুস্থমিত1 | 


রামায়ণ । 


লতাকে যেরূপ বিহঙ্গমগণ আলিঙজন করে; 
সেইরূপ সমুজ্জবল-কান্তি নবোঢ়া দয়িতাকে 
কোন কোন রাক্ষন আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে । তিনি পুনর্ববার দেখিলেন, পতি- 
পরায়ণা ধর্মশীল কোন কোন রাক্ষসী, 
মদন-পরতন্ত্র। হইয়। পতির প্রতীক্ষায় হর্্য- 
তলে উপবিষ্টা রহিয়াছে ; কোন কামিনী 
প্রিয়তমের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া স্বর্গহখ 
অনুভব করিতেছে । 

অনন্তর মহাবীর হনুমান এক স্থানে শ্ুচি- 
ত্রিত কাঞ্চনবর্ণ অতীব মনোহর চক্দ্রাতপ 
দেখিতে পাইলেন । এই চন্দ্রাতপের নিন্ধে 
বহুমূল্য আস্তরণ আস্তীর্ণ রহিয়াছে । যে 
সমুদায় রাক্ষন সেই আস্তরণে উপবিষ্ট 
আছে, তাহারা এ কাঞ্চন-চিত্র চক্দ্রাতপের 
প্রভায় কাঞ্চনরাশির ন্যায় প্রতীয়মান হুই- 
তেছে। 

বানরপ্রবীর হনুমান গৃহে গৃছে পরিভ্রমণ 
পূর্বক কুন্থমমালার ন্যায় রমণীয়-দর্শন 
প্রীতিপুর্ণ-হৃদয়! পরম-রূপবতী রাঁক্ষম-রমণী- 
দিকে একে একে দর্শন করিতে লাগিলেন। 
পরন্ত তিনি কুস্থমিত লতার ন্যাঁয় হুন্দর- 
দর্শনা মহাঁবংশ-প্রসৃত1 ধর্্মপথবর্তিনী তরুণী 
রাজনন্দিনী তন্বী সীতাকে কোথাও দেখিতে 
পাইলেন না। এই সীত। সনাতন-ধন্দ-পথে 
অবস্থান পূর্বক মনসিজ-বশবর্তিনী হ ইয়া, রাম- 
চন্দ্রের সমাগম কামন। করিতেছেন। তিনিই 
একাকিনী রামচন্দ্রের মনে প্রবিষ্টা হইয়া- 
ছেন। জগতে যে সযুদায় সৌন্দর্্য-শালিনী 
কাষিনী আছে, তিনিই তাহাদের সকলের 
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মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও পতিব্রতা। অরণ্য-প্রবিষা 
অজাতপক্ষা কলকগী' নীলক্ঠীর ন্যায়, এই 
সীত1] শোক-কাতর! ও অশ্রুপূর্ণমুখী হুইয়! 
রহিয়াছেন। তিনি বরনিক্ষ-কঠী, বরণীয়! ও 
বরেণ্যা। তিনি অব্যক্তরূপা প্রতিপচ্চন্জ্র- 
রেখার ন্যায়, ধুলিধূসরিত। হেমরেখার ন্যায়, 
ক্ষত-প্ররূট়1! বাণ-রেখার ন্যায়, এবং বায়ু- 
প্রতিন্না ধুমরেখার ন্যায়, অদৃশ্য! হইয়া 
আছেন। 

অনস্তর হনুমান সর্ব-বিজয়ী মন্ুজেশ্বর 
রামচন্দ্রের ভার্ষ্য। সীতাঁকে দেখিতে না পাইয়া 
যার পর নাই ছুঃখে অভিভূত হইলেন । 
কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার বুদ্ধি প্রসন্ন হইল । 

অনস্তর মহাবীর হনুমান, সুবর্ণসমূহে 
সমলক্কত মণিময়-কুট্িম-বিরাজিত হ্থনিশ্দল- 
মণিময়'জাল-বিভূষিত অমূল্যরত্ব-সমুহে শোভ- 
মান মহাসম্বদ্ধিশালী অন্তর্নগরে প্রবিষ্ট হুই- 
লেন। 


ইভা আজে 


দ্বাদশ সর্থ। 


রাষণ-ভবন-দর্শন ৷ 

মহাঁবীর হনুমান সীতাম্বেষণের নিমিত্ত 
নিজ দেহ ক্ষুদ্রতম করিয়। অনুপলক্ষিতরূপে 
সেই স্থরক্ষিত রাবণপুরী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি রামচক্জের প্রিয়কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত 
মুহুর্তকাল ধ্যান, পূর্ধ্বক মনে মনে চিন্তা করি- 
লেন যে, দশানন বৈদেহীকে কিরূপ বন্ধনে 
আবদ্ধা করিয়া রাশিয়াছে। অথবা তিনি. 


রি 





সুন্দরকাণ্ড। 
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কারাগারযুক্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে গমনাঁ- 
গমন করিতেছেন, অথব1 কোন ব্যক্তি তাহার 
রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত আছে, তাঁহার কিরূপ 
রূপ, কিরূপ আকার-প্রকার, তাহার কিছুই ।' 
অবগত নহি । আমি জন্নকনন্দিনী বৈদেহীকে 
কোন কাঁলেও দেখি নাই; এক্ষণে ইলিত 
দ্বারা ও অনুমান দ্বারা তাহাকে পরিজ্ঞাত 
হইতে হইবে । 

পবননন্দন হনুমান এইরূপ পর্যযালোচন। 
করিয়। রাঁবণের রমণীয় পুরীমধ্যে সীতার 
অনুসন্ধান করিতে আরস্ত করিলেন। তিনি 
প্রধান প্রধান রাক্ষসাধিপতির গৃহ, উদ্যান ও 
প্রাসাদ সমুদায় তন্ন তন্ন করিয়। দেখিয়! 
বেড়াইতে লাগিলেন । 

মহাঁবেগ মহাবীর্ষ্য হনুমান প্রথমত লক্ষ- 
প্রদান পুর্ববক প্রহস্তের গৃহে গমন করিলেন। 
পরে সেই গৃহ অনুসন্ধান করিয়৷ মহাপার্খের 
গৃহে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর জলধর-সদৃশ 
কুম্তকর্ণ গৃহ অনুসন্ধান করিয়া, সৃরম্য বিভী- 
ষণ-গৃহে প্রবেশ করিলেন; এইরূপে সেই 
মহাবীর ক্রমে ক্রমে মহোদরের গুহ, মহ]- 
কায়ের গৃহ, বিহ্যুজ্জিহ্বের গৃহ, শুকের গৃহ, 
সারণের গৃহ, ইন্দ্রজিতের গৃহ, উচ্কাজিহ্বের 
গৃহ, রশ্মিক্রীড়ের গৃহ, সুর্পাক্ষের গৃহ, ধুত্রা- 
ক্ষের গৃহ, সম্পাতির গৃহ, বিরূপাঁক্ষের গৃহ, 
ভীমের গৃহ, ঘসের গৃহ, প্রঘসের গৃহ, শুক- 
নাসের গৃহ, বক্রের গৃহ, কটের ভবন, ধিক- 
টের ভবন, রাক্ষস লোমহর্ধষের ভবন, দংট্রা- 
লের ভবন, স্ন্বকর্ণের, ভবন, যুদ্ধোন্মতের 
ভবন) মত্তের ভবন, ধ্বজগ্রীধের ভব, নাদীর- | 
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ভবন, দ্বিন্তীয় বিছ্যুজ্জিহ্বের ভবন, দ্বিতীয় 

উক্ষাজিহেবর ভবন, অগ্নিজিহেবের ভবন, 

হস্তিমুখের ভবন, করালের ভবন, পিশাচের 
' ভবন, শোণিতাক্ষের ভবন অন্বেষণ করি- 
লেন। 

বানরনীর শ্রীমাঁন হনুসান, মহাসম্বদ্ধি- 
সম্পন্ন এই সমুদায় গৃহে ক্রমে. ক্রমে লক্ষ 
প্রধান পূর্বক উপনীত হইয়! প্রন্ৃষ্ট হৃদয়ে 
সমুদায় স্থান অবলোকন করিলেন। তিনি 
এই সমুদাঁয় গৃহ অতিক্রম করিয়! সূর্ধ্যস্সন্নিভ- 
সমুজ্জল-প্রাকার-পরিরৃত পুগুরীক-পুঞ্জ-পরি- 
শোভিত পরিখাপরিক্কত রাবণভবনে উপ- 
নীত হইলেন। তিনি এই রাবণ-ভভবনের 
সমুদায় অংশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান 
পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

মহাবীর হনুমান সম্মুখে দেখিলেন, মণি- 
রত্ব-বিচিত্রিত স্বর্ণময় তোরণ, রজতময়ী 
কক্ষা ও শৰর্ণময় স্তস্ত সকল শোভা বিস্তার 
করিতেছে । সতত সতর্ক আলস্য-পরিশুন্য 
মহাসত্ব মহামাত্র মহাবীর অশ্বারোহী রথা- 
রোহী দুর্জয় রাক্ষনগণ, সেই স্থানে উপস্থিত 
থাকিয়। আগ্ত। প্রতীক্ষা করিতেছে। সিংহচর্ষ 
ও ব্যাত্রচ্মে সমাচ্ছাদিত, মেঘগম্ীর-শব্দায়- 
মান, ম্বর্ণময় ও কাঞ্চনময়, বিচিত্র রথ- 
সমুদায় সেই স্থানে যাতায়াত করিতেছে । 
স্বাহা-শব্দ বষট্কাঁর শব্দ ও বেদধ্বনিতে সেই 
'্থান অনুনাদিত হইতেছে । কোন স্ছানে 
ভেরীধ্বনি, কোন স্থানে. স্ব্দঙ্গধবনি, কোন 
গ্থানে শঙ্খধ্বনি শ্রুতি-বিবরে প্রবিষ্ট হুই- 
1 তেছে। মেই স্থানে প্রতিদিবস, বিশেষত 


পেত পলাশ 





* এরর রারারোরারারারিডিরাজারারডার 
রামায়ণ । 
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প্রতিপর্ধেই রাক্ষসগণ, মহাপুজার অনুষ্ঠান 
করিয়া থাঁকে। 

এই রাবণপু'রী সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও 
মেঘের ন্যায় শব্দায়মান। কুঠার শুল খড়গ 
শক্তি তোমর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী মেঘ-সদৃশ 
পর্ববত-সদৃশ বন্ুরূপ বিরূপ ঘোরদর্শন রাঁক্ষস- 
গণ, মহারণ্যস্থিত সিংহের ন্যায়, এই পুরী 
রক্ষা করিতেছে । হংসগণে পরিপূর্ণ সরমীর 
ন্যায় এই রাবণপুরী মহাক্জন-সমুহে পরিপূর্ণ। 
ইহার স্থানে স্থানে তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ সমুদায় 
থাঁকাতে অদ্ভুত শোভা বিস্তারিত হইতেছে। 
স্ব্গসদৃশ এই রাবণ-ভবন দর্শন করিলে তানু- 
মান হয়, বিশ্বকর্মা উদ্ধৃত নবনীতের ন্যায় 
সমুদায় জগতের সার উদ্ধার করিয়া একক্র 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সিংহ-শার্দল-সমূহে 
পরিপূর্ণ কৈলাস-কন্দরের ন্যায় এই রাবণ- 
ভবন দেখিয়া স্থরগণ ও অস্থরগণ দুর হই- 
তেই ভয়ঙ্কর বোধ করেন। 

মহাবীর হুনুমান,রাঁবণ-ভবন দর্শন করিয়া 
বিম্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাহ। লঙ্কার আভরণ বলিয়! 
মনে করিলেন। অনন্তর তিনি দেখিতে 
পাইলেন, শুল-তোমর-শক্তি-মুদগর-প্রভৃতি- 
অক্জ্রশস্্রধারী একদল মহাসৈন্য গৃহ হইতে 
বহির্গত হইতেছে। | 

বানরবীর হনুমান হস্তিশালায় দৃষ্টিপাত 


করিয়া দ্েখিলেন, হস্তিশিক্ষায় স্বশিক্ষিত। 


এরাবত-সদৃশ বৃহদাকার, যথাযথ স্থানে স্- 
শৃঙ্ঘলায় স্থাপিত, মেঘগর্জিতবহ শব্দায়মান, 
অমরগশেরও ছুদ্দর্ষ, হলের ন্যায় প্রকাগু-দন্ত- 
বিদ্ৃঘিত,শক্রসৈন্য'সং হারক, হিরপ্নয়-বিভৃষণ- 
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সুন্দরকাগ। 


বিভূষিত, ন্ুবর্ণপ্ডিত আচ্ছাদনে লমলঙ্কৃত, 
স্থতরাং তরুণ-দ্রিবাকর-কাস্তি, পরগজ-বিম- 
দক কুলীন ও রূপসম্পন্ন সহস্র সহজ্র মাতঙ্গ, 
গৃহে ও বহির্দেশে শোভা পাইতেছে। 

অনন্তর হনুমান অশ্বশালায় দৃষ্টিপাত 
করিয়া রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ ও 
হরিদ্বর্, মহাবেগ-সম্পন্ন, খধ্যক, তালজঙ্ঘ, 
শোণ, পাটলরোমক, মল্লিকাক্ষ, বিরূপাক্ষ, 
ক্রোঞ্চপক্ষ, মনোজব, আরজ, কাঁম্বোজ, 
বাহিলক, শুকানন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ 
স্বলক্ষণ অশ্ব সমুদায় দেখিতে পাইলেন। এই 
সমুদায় দেখিয়! তাহার বিস্ময়ের পরিসীম! 
থাকিল ন1। 

এই রাবণ-ভবন মন্দর পর্বতের ন্যায় 
বিস্তীণ ও স্্ন্দর। কোন কোন স্থানে ময়ুর- 
গ্রপ কেকারব করিতেছে; চতুর্দিকে শত শত 
ধ্বজপতাক] উড্ডীন হইতেছে; এই রাজভবন 
অনন্ত রত্বে পরিপূর্ণ; এই গৃহে যতদুর সাধ্য 
শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে । ভূতপতি- 
ভবনের ন্যায় এই ভবন নিধিজালে সমারৃত। 
ইহার অভ্যন্তরে নানাবিধ মহারত্ব, বহুমূল্য 
আসন ও বন্তমূল্য ভাজন সমুদায় শোভা 
পাইতেছে ; বন্ুবিধ বহুসহত্র স্নদৃশ্ট পরম- 
রমণীয় মগপক্ষিগণ চতুর্দিকে বিচরণ করি- 
তেছে; নিরুপম-রূপবতী-যুবতী প্রধানা রম- 
পীর যথাযথ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। 
দিবাকর যেরূপ কিরণজাল দ্বারা শোভমান 
হয়েন, সেইরপ প্রধান প্রধান রদ্ব-সমুদায়ের 
তেজে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের তেজে এই 
রাজভবন সমুদ্ভাসিক্ত হইতেছে। এই গুহের 
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কোন কোন স্থানে মণিময় ভাজন সমুদায় 
সঙ্কুলভাবে রহিয়াছে; কোন স্থান মধ্বাসবে 
ক্লিন হইয়াছে । ূ 
কুবের-ভবন-সদৃশ মনোরম এই রাক্ষস- 1. 
রাজ-তবন অতীব বৃহৎ। এই গ্ৃহাজ্যন্তরে 
মহামূল্য-আস্তরণযুক্ত অপুর্ব শয্যা সমুদায় 
রহিয়াছে । এই শয্যা শ্বেত মাল্যে বিভৃষিত। 
অগুরু-ধুপগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ঘ হইয়। আমো- 
দিত করিতেছে । কাক্ধী-নিনাদ-মিশ্রিত নৃপুর- 
নিনাদে, এবং মৃদঙ্গশব্দে চতুর্দিক অনুনাদিত 
হইতেছে। গন্ধর্ব-নগর-সদৃশ এই রাজ- 
ভবনে শত শত কুটাগার রহিয়াছে। স্ত্রী 
লোকের ন্যায় সমুজ্ল-শরীর ও পয়োধর- 
সম্পন্ন, স্ত্রীজাতির ন্যায় প্রকৃতি ্ত্রীবেশধারী 
একপ্রকার মনোহর জীব, ইতস্তত ধাবমান 
হইতেছে। এই গৃহের গৃহ্সামগ্রী, আসন, 
ভূষণ সমুদায়ই স্থবর্ময় ও সমুজ্ল। শত 
শত কিন্নরীগণ যেরূপ কৈলাস-শূঙ্গ হশো- 
ভিত করে, সেইরূপ ইতস্তত ভ্রমমাণ হন্দরী 
রমণীর! এই গৃহের শোভ1 সম্পাদন করি- 
তেছে। 
কপিকুঞ্জর হনুমান, বিনীত-জন-নমাকুল 
স্ত্রীরত্ব-শত-শোভিত স্ৃবিন্যন্ত-কক্ষ-বিরাঁজিত 
এই স্তববিস্তীর্ণ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । 










ব্রয়োদশ সর্গ। 





অবরোধ-ার্শন। | 
অনভ্তর হনৃমনন মেঘগর্জনের ন্যায় শঙ্খ 
ছুন্দুভি-বাদ্য-ধ্বনি-মিজ্িত তুরধাধ্বনি নিতে || 








পাইলেন । পরে তিনি যেস্ছণনে শব্দ হইতে- 
ছিল, সেই দিকে গমন করিয়া কাঞ্চন-সদৃশ- 
প্রভাশাঁলী পুষ্পক নামক বিমান দেখিতে 
; পাইলেন। 

এ বিমানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার অর্ধ 
যোজন; ইহাতে মণিমপ্ডিত কাঁঞ্চনময় 
তোরণ শোৌভ। পাইতেছে । শত শত কাঁঞ্চন- 
। স্তম্ভ সংকীর্ণ ভাবে রহিয়াছে । উপরিভাগে 
মুক্তাঁজাল লম্বমান হইয়া অতীব শোঁভ। 
বিস্তার করিতেছে । ইহার উপরি এরূপ 
বৃক্ষসযুদাঁয় রহিয়াছে যে, তাহাদের নিকট 
যাহ। কামন। কর! যায়, সেইরূপ ফলই প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতে পারে । এই বিমানে শীতের 
আধিক্য বা গ্রীষ্মের আধিক্য কিছুই নাই 
ইহাতে মকল খভূতেই উত্তম সখভোগ হইয়া 
থাকে। 

বানরবীর হনুমান, প্রবালাচিত-তোরণ 
কামগামী সেই দিব্য বৃহদাকার পুষ্পক বিমান 
দর্শন করিয়। ভাহাতে আরোহপ করিলেন। 
পরে তিনি এ বিমানের মধ্যস্থলে পরম-রম- 
ণীয় স্তুবিস্তীর্ণ একটি দ্বিব্য ভবন দেখিতে 
পাইলেন; এই গৃহ হেমজালে সমলঙ্কত, 
অপূর্বব-প্রাকারে পরিবেষ্তিত,বৈদূর্্যময় তোরণ 
দ্বার! বিভষিত, স্ববর্ণময় ও সুরক্ষিত । পান, 
মাল্য ও অনুলেপনের দিব্য স্থরভি-গন্ধবাহী 
গন্ধবহ সেই সময় রূপবান হুইয়াই যেন 
বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । সুগন্ধি বায়ু 
উত্থিত হইয়! বন্ধুর ন্যায়, এই দিকে আইস 
বলিয়াই যেন সেই মহাঁসত্ব বন্ধু বানরবীরকে 
আহ্বান করিতে লাগিল। 


পীর তাপ কপ 
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অনন্তর হনুমান সেই দিকে গমন করিয়া 
রূপবতী রমণীর ন্যায় মনোহারিণী রঙ্ণীয়া- 
কৃতি রাঁবণের মহতী শাল! দেখিতে পাই- 
লেন। এই ভবনের মণিময় সোপান সমুদায় 
অতীব চমণ্ডকাঁর। ইহার তলপ্রদেশ ল্ফর্টিক- 
মণিময়। চতুর্দিকে গজদস্তের কারুকার্ষয ও 
জ্রবর্জাল শোভ1 বিস্তার করিতেছে । মণি- 
মুক্তা-প্রবাল-স্থবর্ণ-রৌপ্য-বিভূষিত, মণিময়- 
স্তস্ত-সমুদাঁয় চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে। 
সমান খজু অতুযুচ্চ সর্বাঁংশে সমলঙ্ত স্তস্ত- 
ধ্বজ সযুদাঁয় দেখিলে বোধ হয় যেন, এই পুরী 
স্বর্গ গমন করিতেছে । ভূমণ্ডলের মানচিত্রে 
বিভূষিত স্থবিস্তীর্ণ গ্ৃদীর্ঘ কম্বল আ্তীর্ণ 
থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, রাজ্য নগর 
প্রভাতি-সমেত বিস্তীর্ণ পৃথিবীই সেই গৃহে 
অবস্থান করিতেছে । সেই স্থানে রাক্ষস- 
রাজের শয়নের নিমিত্ত অদ্ভুত রমণীয় শহ্য। 
প্রস্তুত রহিয়াছে । এই শয্যা দিব্য গন্ধে 
অধিবামিত; সেই স্থানে মত্ত বিহঙ্গমগণ ক্রীড়া 
করিতেছে; এই স্থুপরিক্কত গৃহে ধুমবর্ণ অগুরু- 
ধূপ,বিমল হংসপংক্তি ও বিচিত্র পুষ্পোপহা'র 
থাকাতে তাহ! শবলবর্ণ৷ কাস্তিমতী বশিষ্ঠ- 
ধেনুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে । এই দিব্য 
গৃহ দর্শন করিলে মনে আনন্দ হয়, শ্রাবণে- 
কিয় পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয়ের শোক বিদুরিত 
হয় ও লন্গনীর সমাগম হইয়া! থাকে । রাবণ- 
সেবিত এই গৃহ, সর্বদাই পঞ্চবিধ ইন্জ্িয়- 
ভোগ্য বিষয় দ্বারা, চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা ত্বক, 
এই পঞ্চ ইন্জিয়কেই মুহুমু্ছ পরিতৃপ্ত করি- 
তেছে। ত্রাক্ষদরাজের প্রভাব দ্ববার1, অনুপম 
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শোঁভাঁসম্পত্তি দ্বারা, এবং সমুজ্জ্বল ভূষণ- 
সমুদায়ের কিরণজাঁল দ্বারা এই গৃহ যেন সর্বব- 
দাই প্রস্বলিত হইতেছে। 

মহামতি মারুতি, রাক্ষসরাঁজের তাঁদৃশ 
বিভূতি ও সৌভাগ্যসম্পর্তি দর্শন করিয়া, 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাই 
কি স্বর্গ! ইহাই কি দেবলোক ! ইহাই কি 
তপস্যার চরম সিদ্ধি!! তিনি এইরূপ চিন্ত। 
করিতেছেন, এমত সময় দেখিলেন, মহাধূর্ত- 
গণ কর্তৃক অক্ষজ্রীড়ায় পরাজিত চিন্তানিমগ্ন 
ধূর্তগণের ন্যায় কাঞ্চনপ্রদরীপ সমুদায় স্তিমিত 
হইয়! যেন অপার চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে। 
তিনি সম্মূখে দেখিতে পাইলেন, সমুজ্বল- 
বেশ ও সমুজ্জল-কান্তি সহত্র সহত্র নিরপম- 
রূপবতী যুবতী রমণী নানাবর্ণের বসন ও 
মাল্য পরিধান পূর্বক মেষলোম-বিনিন্মিত 
স্থখস্পর্শ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে । 

রাবণ-প্রণয়িনী রমণীরা অর্ধরাত্রি অতীত 
হওয়াতে বিহীরে উপরত হুইয়৷ স্থরাপাঁন- 
নিবন্ধন মদমত্ত1 ও নিদ্রা-বশবর্তিনী হুইয়াছে। 
তৎকালে বিহঙ্গমগণ নিদ্রিত ও অন্বরভূষণ 
প্রভৃতি নিঃশব্দ হওয়াতে রমণীমুখপদ্মসমূছে 
ন্বশোভিত সেই গৃহ নিম্তব্ব-হুংস-ভ্রমর-সমা- 


কীর্ণ পদ্মবনের সৌসাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল! | 


পবননন্দন হনুমান এই সমস্ত রমণীগণের 
সংবৃত-দশনরাজি-বিরাঁজিত, নিষীলিত-নয়ন, 
পদ্মুগন্ধি বদন একে একে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। দিবসে পদ্মের ন্যায় বিকসিত, 
নিশাকালে কুমুদের ন্যায় বিকসিত, সেই 
সমুদায় মুখচন্র 'অবলোকন করিয়া! ভিনি 
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বিবেচনা করিতে লাগিলেন, প্রিয়তমরূপ 
মধুতব্রতগণ প্রফুল্প-পদ্মসদূশ এই সমুদায় যুখ- 
পদ্ম পুনঃপুন প্রার্থনা! করিয় থাকেন ! শ্রীমান 
হনুমান স্বমনোহর রমণীমুখ দর্শন পূর্বক এই-* 
রূপ মনে করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন ষে, 
সলিলসম্ভূত পল্ম ও এই রমণীমুখপল্ম, এ উভ- 
য়ের কোন প্রভেদ নাই; উভয়েরই গুণ সমাঁন। 
শরৎকালে প্রসন্ন নভোমগুল, সমুজ্ঘ্বল 
তাঁরাঁগণে পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভমান 
হয়, সেইরূপ রমণীরত্ব-সমূহে বিভভুষিত তেই 
রাঁবণ-গৃহও অদৃষ্টপূর্বব শোভা ধারণ করিল । 
তন্মধ্যে তারাগণে পরিরৃত শোভমাঁন সমু- 
জ্বল তাঁরাপতির ন্যায় শ্রীমান রাক্ষদর!জ, 
তাদৃশ নয়নানন্দকর রমণীয়-পরিচ্ছদ-পরি- 
শোভিত রমণীগণে পৰিবৃত হইয়া শোভা] 
পাইতেছিলেন। পবননন্দন মনে করিলেন 
যে, যে সমুদায় সমুজ্ঘ্ল তার! সময়ে সময়ে 
আকাশমগুল হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হয়, তাহারাই সকলে এই এক 
স্থানে মিলিত হুইয়। রহিয়াছে । তাঁরাগণের 
যেরূপ সমুজ্জ্বল কান্তি, নির্মল প্রভা, অপূর্ব 
বর্ণ ও সিদ্ধ ভাব দৃষ্ট হয়, এই রমণীগণেরও 
সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে । সুরাপান-মত্ত ্বরত- 
ব্যায়াম-খিন্ন নিদ্রোপহৃত-চিত্ত কোন কোন 
রমণীর মস্তক চরণ-শ্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে ) 
বস্ত্র ও ভূষণ বিমুক্ত হইয়! পড়িয়াছে। ললা- 
টের তিলক বিলুগ্ড-প্রায় হইয়াছে; কোন 
কোন রমণীর নৃপুর খুলিয়! পড়িয়াছে; কোন 
কোন রমণীর হার ছিঙ্গ হইয়! পার্খদেশে নিপ- 
তিত রহিয়াছে ; কোন কোন কামিনী বসন 
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রামায়ণ । 





পরিধান করিয়া! নিদ্রো যাইতেছে ; কোন 
কোন ললনার পরিধেয় বসন কোথায় পড়িয়। 
রহিয়াছে, স্থিরতা নাই; কোন কোন কামিনী 


' কিশোরীর ন্যায় রসনা দ্বার। বদ্ধ হইয়া রহি- 








মাছে; কোন কোন সীমন্তিনীর কুগুল 
কর্ণে থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে; 
কোন কোন রমণীর পুষ্পমাঁলা, মহাবনে 
গজেব্দ্র-বিমর্দিতবিকসিত কুস্থম-সমূহ-ম্বশো- 
ভিত লতার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বিমর্দিত 
হইতেছে; কোন কোন অবলার হংস-সদৃশ- 
শ্বেতবর্ণ চক্দ্র-কিরণ-সদৃশ-নিম্মল তারহার, 
স্তনমধ্যেই হ্ৃবিন্যস্ত রহিয়াছে ; কোন কোন 
কামিনীর বৈদুর্ধ্য-মণিময় হার কাদন্ব পক্ষীর 
ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোন কোন রমণীর 
হেমসুত্র, চক্রবাক পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ 
করিয়াছে; কোন কোন যুবতীর সমুদায় 
অলঙ্কার স্থকোমল অঙ্গের নিকট স্থাপিত 
হইয়া, অঙ্গ-স্হিত ভূষণের ন্যায় শোভা পাইন 
তেছে; কোন কোন কামিনীর বসনের প্রাস্ত- 
ভাগ নিশ্বাসপবনে পরিচালিত হইয়। পুনঃপুন 
মুখের উপরি নিপতিত হইতেছে; কোন 
কোন কামিনীর নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সময় 
ফুগুল ও অঙ্গদ, নন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে; 
মহানদী-শ্থিতা নলিনী যেরূপ নৌকাকে আশ্রয় 
করে, সেইরূপ কোন তকোঁন তরুণী নিদ্রা- 
বস্থায় সুদীর্ঘ আদর্শতলে নিলীন হইয়া 
রহিয়াছে। কোন কোন অবলার ত্রেগড়ে 
বিপঞ্চিকা-নান্সী তস্ত্রী থাকাতে বোধ হই- 
তেছে যেন, সে বাৎসল্য নিবন্ধন শিশু সম্ভান 


| ক্ষোড়ে লইয়া নিদ্রা! যাইতেছে । 
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: বনুকালের পর প্রিয়পতিকে প্রাপ্ত হইলে 


পত্তী যেরূপ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রে 
যায়, সেইরূপ কোন কোন রূপবতী যুবতী 
প্রিয়তম পটহ আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রা যাই- 
তেছে; মদমত্ত। কোন কোন বিলাসিনী 
নিদ্রাবস্থাতেও সেই সেই ভাবের স্বপ্ন দেখি- 
তেছে। কমললোচনা কোন কোন সীম্তিনী 
প্রিয়ঙ্কুফল-সদৃশ পয়োধর-যুগল দ্বার মুদঙ্গ 
আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্রোর বশবর্ডিনী হইয়াছে; 
কোন কোন নিতন্িনী মধুপানে মতা হইয়া 
আলিঙ্গ্য-উপধানস্থলে তল রাখিয় নিদ্রো- 
স্থখ অনুত্ভব করিতেছে; মধুপান-মত্তা কোন 
তরুণী বেণুর উপরিই শয়ন করিয়! নিদ্র 
যাইতেছে । কোন কোন কৃশোদরী মদ- 
বিহ্বল! হইয়া! ভূজপার্থে স্বদঙ্গ স্থাপন পূর্বক 
পণব আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রাস্ছখ অনুভব 
করিতেছে । কোন কোন কান্তা গোমুখ ও 
ডিগুিম আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্র! যাওয়াতে 
বোধ হইতেছে যেন, সে শিগুপুত্র ক্রোড়ে 
লইয়া! শয়ন করিয়াছে । কোন নিতন্ষিনী, 
কলস আলিঙ্গন পুর্ধ্বক নিদ্রো যাওয়াতে বোধ 
হইতেছে যেন, বসন্তকুন্ম-গ্রথিত মালা 
কলসকণ্ঠ হইতে বিপর্ধ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছে ; 
কোন কোন কমল-লোচনা কামমোহিতা 
হইয়া ভূজযুগল দ্বার দৃঢ়রূপে আড়ম্পর 
নামক বাধ্যবিশেষ আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্র 
যাইতেছে ; নিদ্রাবশবর্তিনী কোন কোন 
নিতন্থিনী পাণিতলছয় পরস্পর গ্রধিত করিয়া! 
স্তনাস্তরে স্থাপন পূর্বক নিদ্রাহথখ অনুভব 
করিতেছে । পূর্ণচন্দ্র-নিভাঁনন! পদ্ম-পলাশ- 








বিহ্বল! হইয়া বীণা আলিঙ্গন পূর্বক নিদ্র 
যাইতেছে; কোন কোন অবলা পণব, কোন 
কোন অবলা মৃদঙ্গ, কোন কোঁন অবল! গীঠিকা, 
কোন কোন অবল। কুথাস্তরণ অথব। তাঁলীয়ক 
আশ্রয় করিয়। নিদ্রো ভোগ করিতেছে । 

কোন কোন রমণী বিহারে, কোন কোন 
রমণী সঙ্গীতে, কোন কোন রমণী নৃত্যে ক্লান্তা 
হইয়া নিদ্রার বশবর্তিনী হইয়াছে; কোন 
কোন সীমন্তিনী পরিধেয় সুন্ষম বসন ও উপাঁ- 
ধান দূরে পরিহার পুর্ববক ভূজযুগল উপাঁধান 
করিয়! নিদ্রা যাইতেছে । 

কোঁন রমণীর বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়। 
অন্য রমণী নিদ্রা যাইতেছে; কোন রমণী 
আবার তাহার স্তনের উপর শয়াঁনা রহি- 
যাছে ; এইরূপ কেহ কাহার উরুদেশ, কেহ 
কাহার পার্খদেশ, কেহ কাহার কটিদেশ, 
কেহ কাহার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া নিদ্রা 
যাঁইতেছে। কতকগুলি রমণী মদমত। ও সশ্সেহু- 
বশবর্তিনী হুইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পুর্ববক 
বাহুযুগল একভাবেই স্থাপন করিয়। নিদ্র 


যাইতেছে; তাহারা পরস্পর অঙ্গম্পর্শে পর- 


স্পরের প্রতি প্রীতি অনুভব করিতেছে। 
তাহাদিগকে দেখিলে পরস্পর তুজে গ্রথিত 
রমণীমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বসম্ত- 
কাঁলে মন্দমন্দ-বায়ু-নিষেবিত প্রফুল্প-কুস্থৃম- 
স্থশোভিত মধুমত্ত-মধু-ব্রত-সমাকুল লতী- 
মালার ন্যায়, সেই রমণীয় রমণীমাল! অপূর্ব 
শোভ! ধারণ করিয়াছিল । পরস্পর মালার 
ন্যায় গ্রথিত কুম্থমসমূহ-সমাকীর্ণ সেই রমণী- 
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লক্ষিত হইতেছিল। 

মদ্বিহ্বলতা-প্রযুক্ত এবং নিদ্রোবশতা- 
প্রযুক্ত সেই রমণীরা প্রস্থণ্ড পন্িনীর ন্যায় 
অনুস্ভূত হইল। মন্দ-মন্দ-সঞ্চরিত-গন্ধবহু- 
সদৃশ নিশ্বীস-বাতে কাঁমিনীদিগের মাল্য ও 
বস্ত্র অল্পমাত্র স্পন্দিত হইতেছিল। এই 
রমণীদিগের ভূষণস্বরূপ যে পম্মমাল! ছিল, 
সেই পদ্মমালা ও রমণীমালার গ্রভেদ করা! 
তৎকালে ছুঃসাঁধ্য হইয়া উঠিল । মনুষ্যগণ, 
নাগগণ, অস্থরগণ, দৈত্যগণ, গন্ধব্বগণ ও 
রাঁক্ষদগণের কন্য! ভীহীর ভার্য্যা হইয়াছিল। 
তারাঁসমূহে যেমন নভোঁমগ্ডল শোভিত হয়, 
সেইরূপ ললিত-কুস্তল-স্থশোভিত রমণীয় 
রমণী-মুখপন্মে সেই বিমান শোঁভমান হইতে 
লাগিল। হরিণলোচনাদিগের চরণ-কমল 
হইতে পরিত্যক্ত নূপুর, সমুজ্জবল বলয় ও ছিন্ন 
হার সযুদায় পতিত থাকাতে সেই স্থান 
অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। 

সেই স্থানে নিজ ভূজবলে আনীতা নির- 
পম-রূপবতী প্রধান! রমণী ভিন্ন অন্য কোন 
রমণীই ছিল ন1। ইহাদের মধ্যে কোন রম- 
ণীই অন্য-পুরুষাভিলাধিণী বা অন্যপূর্ববা 
নহে; পরন্ত জনকনন্দিশী এহ্থানে ছিলেন না। 
রাবণের ভার্য্যাদিগের মধ্যে অকুলীন! অদ- 
ক্ষিণা, হীনসন্ত্বা। অন্যকামা ব। অকামা রমণী 
কেহই ছিল না । কপিপ্রবীর হনুমান মনে 
মনে পর্যালোচনা করিলেন, এই রাক্ষসরাজ 
রাবণের ভার্ধ্যা সকল যেন্ধপ নিরুপম-রূপ- 
বতী, রামচন্দ্রের পত্বী বৈদেহী যদি এইফূপ 


উতর কক 
॥ সুন্দরকাও। 


লোঁচন! হ্থশ্রোণী কোন কোন রমণী মদ- | বন রাক্ষসরাঁজের অপুর্ব কুহ্ছমিত বনের ন্যায় 


|. 


ই 
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নামায়ণ। ৃ 





রূপবতী হয়েন, তাঁহা হইলে বিশেষ সৌভা- । রাত্রিকালে মহার্ঘ অলঙ্কারে অলঙ্কত হইয়। 


গ্যের বিষয় । 

- অনস্তর হনুমান কাঁতরভাবে পুনর্ববাঁর 
চিন্ত করিলেন যে, দেবী জানকী ইহা অপে- 
ক্ষাঁও রূপগুণে শ্রেষ্ঠ হইবেন, সন্দেহ নাই; 
কারণ তাহার নিমিত মহীত্রা! লঙ্কেশ্বর এত 
দুর কষ্টকর পাপকাধ্যে গ্রবৃন্ত হইয়াছেন । 


চতুর্দাশ সর্গ। 


অস্তঃপুর-দর্শন। 

তানস্তর হনুমান রতুভূষিত স্ফটিকময় দিব্য 
বিন নিরীক্ষণ করিতে করিতে এক স্থানে 
অপূর্ধব শষ্য! দেখিতে পাইলেন; এই শয্যাতে 
মেষলোম-নিশ্মিত অপুর্ব বস্ত্র ও অপুর্বব আস্ত- 
রণ আত্তীর৭ণ রহিয়াছে; ইহার চতুর্দিক স্থগদ্ধ- 
মাল্য-সমূহে বিভৃষিত; উহার এক পারে 
চন্দ্রের ন্যায় নির্মল শ্বেতচ্ছত্র শোঁভ1 পাই- 
তেছে; এ শধ্যাতে তগুজান্ুনদ-বিনিশ্দিত- 
রমণীয়-কুণগ্ডল-স্ুশোভিত রাঁক্ষপরাজ রাবণ 
শয়ান রহিয়াছেন। 

এই লঙ্ষেশ্বরের সর্ধ্ব-শত্বীর স্থগঙ্ধ রক্ত- 
চন্গনে অনলি; নয়নগুলি রক্তবর্ণ, বস্তু 


শ্বেতবর্ণ ; দেখিলে হঠাৎ বোধ হয়, সন্ধ্যা ূ 


কালীন রক্তমেঘ তড়িম্মালায় বিভূষিত হুই- 
য়াছে। এই কামরপী স্থগর্ব্বিত মহাঁবাহু 
রাক্ষসরাজ, বিবিধ বিভূষণে বিভুষিত হইয়া 
বৃক্ষ, বন ও গুল সমূহে পরিরৃত প্রস্থ মন্দর 
পর্বতের ন্যায় শোঁভ! পাইতেছেন; ইনি 





বিহার পূর্বক এক্ষণে নিদ্রা যাইতেছেন) 
চতুর্দিকে বহুবিধ গন্ধদ্রব্য রহিয়াছে; অপূর্বৰ 
ধুপে চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে । রূপ- 
যৌবনশালিনী অপূর্ব রমণীরা বাঁলব্যজন 
হস্তে লইয়া বাঁযু ব্জন করিতেছে । এই 
রাঁক্ষসরাঁজ নৈর্ধতকন্য। রাঁক্ষসীদিগের প্রিয় 
ও স্থখদায়ক। রাক্ষমরাঁজ মধুপান পুর্ববক 
বিহার করিয়া এইরূপে অপুর্ব শধ্যায় 
নিদ্রা যাইতেছেন ; নাঁনা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
দেশকাল-বিধিজ্ঞ যথাযথ-বাক্য-গ্রায়োগ-কুশল 
মহত্র সহজ অঙ্গন! চতুর্দিকে অবস্থান পুর্ববক 
সঙ্গীতও আলাপ করিতেছে । 

বানরবীর হনুমান, স্ত্রীসান্তিগের পর 
নিদ্রিত মহাবল রাক্ষলরাঁজকে মহানাগের 
ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়া ভয়শুন্য হই- 
য়াও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ অপ- 
হত হইলেন। গন্ধহস্তী শয়ন করিলে প্রজ- 
বণ পর্বত যেরূপ শোভা পায়, শয়ান রাক্ষম- 
রাঁজের শয্যাতলও সেইরূপ শোভা পাইতে 


মস পপ পপ পাস পপ ওসসসসসপপ 





লাগিল। অনস্তর হনুমান সোপানে আরো-' 


হণ পুর্ধ্বক বদিকা'র একপার্খে উপবিষ্ট হইয়! 
নিজ্িত রাক্ষনপতি রাবণকে নিরীক্ষণ কর্সিতে 
লাগিলেন । দেখিলেন, সেই মহাত্মার হস্ত 


সকল কাঞ্চনময় অঙ্গদে বিভূষিত, ও ইন 


ধ্বজের ন্যায় চতুর্দিকে বিক্ষিগু রহিয়াছে। 
এ হস্ত সমুদায় এরাবত হস্তীর দণ্ডাঘাতে 
পীড়িত ও কৃতব্রণ হইয়াঁছে। হস্ত সমুদাঁয়ের 
মূলদেশ বজ্র দ্বার উল্লিখিত ও নান! অস্ত্রে 
পরিক্ষত রহিয়াছে; এ বাহুষুল উমত, 














স্রন্দরকাণ্ড। 
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শ্বেতবর্ণ বিস্তীর্ণ শষ্যাঁয় ভূজগের ন্যায় আঁয়ত, 
'সংহত, পীন ও পরস্পর সমান। এ সমুদয় 
হস্ত পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় শোভ1 পাইতেছে; 
এ তেজঃসম্পন্ন হস্ত সমুদায় শশ-শোণিতের 


ন্যায় শোণিতবর্ণ শীতল স্তবগন্ধ বুমূল্য 


চন্দনে অনুলিপ্ত; মহাবাহু রাঁক্ষলরাজের 
বাছ সমুদায় দেখিলে বোঁধ হয় যেন, কতক- 
গুলি অজগর সর্প এক স্থানে অবস্থান করি- 
তেছে। 

এই রাঁক্ষসরাঁজের কর্ণে, বজ-বৈদূর্ধ্য-বিম- 
গত স্ববর্ণময় কুগুল ও বাছু সমুদায়ে অঙ্গদ 
শোভা বিস্তার করিতেছে । অনন্তর হনুমান 
দেখিলেন, ভার্ধ্যা-প্রণয়ী রাক্ষদপতির চন্দ্রমুখী 
ভাষ্যা সকল বহুমুল্য-কুণ্ডল-বিভূষিতা ও 
অস্্রান মালায় অলঙ্কতা হইয়। তাঁহার নিকটে 
শয়ন করিয়া রহিয়াছে । হনুমান আরও 
দেখিলেন, নৃত্যবাদ্য-কুশল1 বন্থমূল্য অল- 
হারে অলঙ্কতা কতকগুলি রূপবতী রমণী 
রাঁক্ষসরাজের ভুূজক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে; 
কতকগুলি রমণী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, কতকগুলি 
রমণী শ্বেতবর্ণ ও উত্তম-অঙ্গ-সৌষ্ঠিব-সম্পন্না ; 
কতকগুলি মনোহারিণী রমণী কুষ্ঙবর্ণা, কতক- 
গুলি রমণী কাঞ্চনবর্ণা। ইহারা সকলেই 
লঙ্ষগেখ্বরের উপাসনা করিতেছে । প্রারৃতিক- 
সেৌরভ-সম্পন্গ মদিরাসবগন্ধি, রমশী-জ ন-বদম- 
| বিনিঃহ্ত-নিশ্বাস-পবন রখক্গনপতি রাবণকে 
সেবা করিতেছে ; কোন কোন ভার্ধ্যা রাবণ- 
মুখ-সম্পর্ক নিবন্ধন পুনঃপুন মপত্বীর মুখকমল 
আম্াণ করিতেছে; কোন কোন রমণী 
রাবণের সহিত রতিক্রীড়ায় লোলুপ হুইয়। 








বাহু দ্বারা তাহাকে দৃঢ়র্ূপে আলিঙ্গন করিয়া 


রহিয়াছে । গোঁষ্ঠে গোগণের মধ্যে যেমন 
বৃষ শোভা পায়, সেইরূপ মহাঁবাহু লঙ্কেশ্বর, 
নর-কিন্নর-ষক্ষ-রাঁক্ষস-রমণীগণের মধ্যে শোভা! 
পাইতেছেন। এইরূপে রমণীগণ-পরিরত 
রাঁক্ষদরাজ, আরণ্য-মধ্যে করেণুগণ-পরিরৃত 
মহামাতঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া 
আছেন। 

অনন্তর পবননন্দন দেখিলেন, রাক্ষস- 
রাঁজের সম্মুখেই একটি নিরুপম-বূপবতী 
স্থশ্রোণী রমণী অপূর্বব-শয্যায় শয়ন করিয়! 
রহিয়াছেন; তিনি তগ্ত কাঞ্চনের ন্যাঁয় গৌর- 
বর্ণ অন্তঃপুরের অধীশ্বরী রাঁবণের প্রিয়তম! 
মন্দোদরী। ইনি মেঘক্রোঁড়ে সমুজ্ছল সোঁদা- 
মিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন ; ইনি 
মুক্তামণি-খচিত ভাস্বর তপ্তকাঞ্চনময় ভূষণে 


শি 


: 





. 


ভূষিত! হইয়া সেই ভবন সমুজ্ল করিতে- 


ছেন। মহাবাছ পবননন্দন হনুমান মন্দো 
দরীকে দেখিয়াই অসামান্য-রূপলাবণ্য-দর্শনে 
তাহঞ্ষেই নীতা বলিয়া বিবেচনা করিলেন ) 
তিনি বিম্মিত ও অতীধ গ্রহষ্ট হুইঞ্জা মনে 
মনে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর তিনি বুদ্ধিবলে সেই চিন্তা বিদুরিত 
করিয়া অন্যপ্রকার চিন্তা করিলেন যে, বূপ- 
সম্পন্ন সীত। রাঁমচক্জ-ৰিয়োগে কাতির! 
আছেন ; তিনি যে নিন্দা আনুভব করি- 
বেন, ভোগ্যত্বস্ত ভোগ করিবেন, অলঙ্কার 
পরিধান করিবেন, অথব। মদ্যাদি পান করি- 
বেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষত যদি 
দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হয়েন,তথাপি 
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দেবী সীতা যে, টুল সংসর্গ করিবেন, 
তাহা! কখনই সম্ভাবিত নহে। দেবলোকে 
দেবগণের মধ্যেও রামচন্দ্র-সদ্ৃণ কোন মহা- 
, পুরুষ নাই; মহাভাগ! দেবী সীতা ধর্্মজ্ঞা 
ও ধর্শচারিণী হইয়। কি নিমিত্ত সকাঁম হৃদয়ে 
রাবণের উপাসনা করিবেন ! বাঁযুনন্দন ধীমান 
হনুমান, মনে মনে এইরূপ আলোঁচন। করিয়। 
ইঙ্গিত দ্বারা ও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করি- 
লেন যে, ইনি সীতা নহেন, ইনি অন্য রমণী) 
ইহা নিশ্চয় করিয়া তিনি সীতা-দর্শন-লাঁল- 
সাঁয় পানভূমিতে গমন করিয়া! পুনর্ববাঁর 
অন্বেষণে প্রবৃভ হইলেন। 
পবননন্দন দেখিলেন, মহাত্বা রাক্ষস- 
রাজের গৃহমধ্যে সেই পানভূমিতে ষড়্রসের 
দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে ; তিনি পাঁন- 
ডুমিতে দেখিতে পাইলেন, স্বগমাংস, মহিষ- 
মাস ও বরাহমাংস, চতুর্দিকে স্থবিন্যন্ত 
রহিয়াছে ; তিনি আবার দেখিলেন, স্থানে 
স্থানে বিশাল স্বর্ণময় পাত্রে অর্ধ-ভক্ষিত 
ময়ূরমাংস, কুকুট-সাংস, বরাহমংস, বার্ধীণস- 
( ছাঁগবিশেষ অথব। খড়গম্গ অথব] কষ্গ্রীব 
শ্বেতপক্ষ পক্ষিবিশেষ ) মাংস, দধি, সৌব- 
চ্চল (লবণবিশেষ), বিবিধ ফল, অপূর্ব লেহা, 
পেয়, অঙ্প-লবণ-ডূয়িষ্ঠ বহুবিধ রাগখাগুৰ 
( মধু, দ্রাক্ষা ও দাড়িম রস দ্বারা প্রস্তত খাদ্য- 
ছবাবিশেষ ), চতুর্দিকে শোঁত। বিস্তার করি- 
তেছে; কোন স্থানে দেখিলেন, অন্ন লবণ- 
গুড়-মিশ্রিত ব্বিধ মাংস সবচারুরূপে প্রস্তত 
রহিয়াছে ; বহুবিধ গন্ধমাল্য, চূর্ণ ও বহুবিধ 
ভক্গ্য দ্রব্য স্থানে স্থানে রাশীকৃত আছে; 
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স্থানে স্থানে হ্থবর্ণময়,। মণিময় ও রজতময় 
স্থরাকুস্ত স্থরাপূর্ণ রহিয়াছে, এই পানভূমি' 
হিরখ্নয় করক, স্ষটিকময় ভাজন ও ন্বর্ণময় 
সরকে পরিপূর্ণ; কোন কোন পাত্রে গীত 
দ্রব্যের অর্ধাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে; কোন 
কোন পাত্রের সমুদায়ই গীত হইয়াছে; কোন 
কোন পাত্র সম্পূর্ণ ই রহিয়াছে; কোন কোন 
স্থানে রাশীকৃত ভঙক্ষ্য দ্রব্য, কোন কোন 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে পেয় দ্রব্য, কোন 
কোন স্থানে অর্ধ-ভক্ষিত বা নিঃশেষিত ফল, 
কোন কোন স্থানে ভগ্ন করক, কোন কোন 
স্থানে আলোড়িত ও বিপর্যস্ত ঘট, কোথাও 
মাল্য-বিভূষিত বহুবিধ ফলরাশি, কোথাও 
মর্দিত পরিত্যক্ত বহুবিধ হ্থগন্ধ মাল্য শোভা 
পাইতেছে। দিব্য চন্দনের গন্ধ, সুমধুর 
ন্ুরার গন্ধ লইয়৷ হ্থরভি বায়ু পুষ্পক বিমানে 
প্রবাহিত হইতেছে । 

মহাঁতেজা হনুমান এইরূপে রাবণের 
সমুদায় অন্তঃপুর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু 
কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইলেন ন1। 
পরে তিনি ধর্্মহানি শঙ্কায় চিস্তা করিতে 
লাগিলেন যে, অন্তঃপুর দর্শন, পরস্ত্রী নিরী- 
ক্ষণ ও নিদ্রিত স্ত্রী নিরীক্ষণ জন্য আমার 
মহাপাপ হইয়াছে, সন্দেহ নাই; আমি 
ইন্ডিপূর্ববে ত কখন পরক্জী দর্শন করি নাই, 
অদ্য এখানে আমার সম্পূর্ণরূপ পরস্ত্রী দর্শন । 
করা হইল! 

অনস্তর মহাত্মা! হনুমান, পুনর্ধবার চিন্তা 
করিলেন যে, কাধ্যসাধনের নিমিত্ত আমার 
অন্য বিষয়ে মন রহিয়াছে । আমি রাঁধণের 











সুন্দরকাণ্ড। 





অবরোধগণকে উত্তমরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি 
বটে, কিন্তু আমার মনে ত কোন বিকার হয় 
নাই। মনই সমুদয় ইক্জিয়বর্গকে শুভ.ব 
অণ্ুভ বিষয়ে পরিচালিত করে ; আমার মন 
ত দৃঢ়রূপে স্থির রহিয়াছে । আমি অন্তঃপুরে 
প্রবেশ না করিয়! কিরাপে বৈদেহীর অনুসন্ধান 
করিতে পারি! কোন লোকের অনুসন্ধান 
করিতে হইলে, সে ব্যক্তি যে জাতীয়, তাঁহাকে 
সেই জাতীয়-মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। 
মনুষ্য-রমণী হারাইলে ম্বগীর মধ্যে অনুসন্ধান 
করা যায় না; অতএব আমি বিশুদ্ধ অস্তঃ- 
করণে রাবণের সমুদায় অন্তঃপুর অনুসন্ধান 
করিলাম, কিন্ত কোথাও জানকীকে দেখিতে 
পাইলাম না। দেবকন্য, গন্ধরর্বকন্যা, নাগ- 
কন্যা, যক্ষকন্য! ও রাক্ষসকন্য। দেখিতেছি, 
কিন্তু জানকীকে দেখিতে পাইতেছি ন|। 
অনস্তর পবননন্দন হনুমান সীতা-দর্শনে 
সমুগ্হুক হইয়া! সেই অন্তঃপুরমধ্যে লতা- 
গৃহ, চিত্রগৃহ, নিশাগৃহু প্রভৃতি সযুদায় অন্ু- 
সন্ধান করিলেন, কিস্তু চারুদর্শনা সীতাকে 
কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর 
রামচন্দ্রের প্রিয়তম! সীতাকে দেখিতে না. 
পাইয়! তিনি চিন্তা! করিলেন যে, বোধ হয়, 
সীত1 জীবিতা নাই; যদি জীবিত। থাকি- 
তেন, তাহা হইলে আমি সর্বত্র অনুসন্ধান 
করিলাম, অবশ্যই দেখিতে পাইতাম । আর্ধ্য- 
পথবর্তিনী সীতা, সতীত্ব রক্ষায় সম্পূর্ণ তৎপর 
ছিলেন, এই কারণে ক্রুরকণ্মা রাঁক্ষসরাঁজ 
তাহাকে বিনাঁশ করিয়া! থাকিবে ) অথবা 
জনকণন্দিনী বিকৃতাঁকার, বিরপরূপ, কদর্ধ্য- 
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দর্শন, বিকটানন, স্তুদীর্ঘ রাক্ষনরমণীদিগকে 
দেখিয়। ভয়ক্রমেই প্রাণত্যাগ করিয়। থাকি- 

অনন্তর হুনৃমান বিবেচনা] করিলেন যে, 
আমি সীতাঁকে দেখিতে পাইলাম না; | 
পৌরুষ প্রকাশ করিতেও সমর্থ হইলাম, ন। । 
বহুদিন বন্ধুগণের সহিত বিলমধ্যে রিহার 
করিয়া! কালাতিপাত করিলাম; এক্ষণে স্গ্রা- 
বের সমীপে আমি গমন করিতেই সমর্থ 
হইব না; কারণ মহাবল বাঁনররাঁজ স্থত্রীব 
স্থতীক্ষদণ্ড। 


উস ছি 


পঞ্চদশ সর্গ। 





প্রাকারস্থ-হনুমচ্ছিন্তা ৷ 


আমি সমুদায় অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরচারিণী 
সমুদায় 'রমণীকে দেখিলাম, কিন্তু সাধৰী 
দীতাকে ত দেখিতে পাহিলাম না। হায়! 
আমার সমুদায় শ্রম বিফল হইল! আমি 
প্রতিগমন করিলে রানরগণ সমবেত হইয়! 
আমাকে কি বলিবেন ! তাহারা যখন জিজ্ঞাস। 
করিবেন যে, বীর! তুমি লঙ্কায় গমন করিয়। 
আমাদের উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে কি করিয়াই! 
আমি জাঁনকীকে না দেখিয়া! কি উত্তর দিব! 
আমি প্রতিগমন করিলে সেই বৃদ্ধ জান্ববাঁন | 
ও অঙ্গদ আমাকে কি বলিবেন ! আমার 
সমুদ্রলঙ্ঘন বৃথা হইল; আমি দেখিতেছি, 
বাঁনরগণ পুনর্ববার প্রায়োপবেশন করিবেন, ! 
আমাদের অদৃষ্টে সেই ঘটনাই আছে 1... 
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যাহা হউক, নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে 
যে, অনির্ধ্বেদ সৌভাগ্যপ্রাপ্তির মূল ; অনি 
ব্রেদই পরম শ্থখের কারণ ) অনির্ব্বেদ হুই- 
তেই সমুদায় কার্য সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি 
| হীন জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, সে ব্যক্তিও 
যদি নির্বেেদ পরিত্যাগ পুর্ববক অধ্যবসায় অব- 
লম্ঘন করে, তাহ! হইলে তাহারও সমুদায় 
অভিপ্রেত লিদ্ধ হয়; অতএব আমিও নির্বরবেদ 
পরিত্যাগ পূর্বক অধ্যবসাঁয় অবলম্বন করিয়। 
কার্ধ্যমাধনে যত্ববান হুইব। যে যে স্থান 
অনুসন্ধান করা হয় নাই, এক্ষণে পুনর্ববার 
সেই সেই স্থান অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত 
হইব। 

'* অনন্তর হনুমান, বহুবিধ আঁপাঁনশলা, 
পুঙ্পগৃহ, বিবিধ চিত্রগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, গৃহ ও 
আরামের মধ্যগত বীথি, এই সমুদায় স্থানে 
কোথাও উৎপতিত হয়েন, কোথাও বা 
নিপতিত হয়েন; কখন গমন করেন, কখনও 
বাদ্বগায়মান হয়েন। কোথাও ঘার অপারত 
করিয়। দেখেন, কোথাও দ্বার অবঘট্টিত করেন; 
কোথাও প্রবেশ করেন, কোথাও নিজ্রান্ত 
হয়েন। কোথাও উর্ধে গমন করেন, কোথাও 
নিন্বে গমন করেন; এইরূপে অন্বেষণ করিয়া 
বেড়ীইভে লাগিলেন। চতুরক্কুল-পরিমাঁণ 
শীগ্রসঞ্চারী হনুমান দ্বিতীয় পবনের ন্যায় 
সর্ববন্ত্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন । রাব- 
ণের অভ্তঃপুর-মধ্যে যেখানে হনুমান গমন 
করেন নাই বা অনুসন্ধান করেন মাই, এমত 
স্থানই নাই। প্রাকারের সমীপস্থ রথ্যা, 
চৈত্যঘূলন্থ বেদিকা,গর্ড সমুদয়, সমস্ত পু্ৃ- 
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রিণী, এই লমুদায়ের সমুদদায় অংশই হুমুমান 
তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন । বিবিধা: 
কাঁর স্বরূপ ও বিরূপ রাক্ষমী দেখিতে পাঁই- 
লেন, কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাঁই- 
লেন না। তিনি অলোকসামাম্য-রপলাধণ্য- 
সম্পন্ন বিদ্যাধর-রমণীদিগকে দেখিতে পাই- 
লেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ, যে সমুদয় দেবকন্যাঁকে 
বলপূর্ববক হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, হনু- 
মান তাহাদের সকলকে ই দেখিলেন | পবন- 
নন্দন হনুমান, প্রধান প্রধান রমণীদিগের 
মধ্যে সকলকেই দেখিলেন, কিন্তু সীতাকে 
দেখিতে না পাইয়। বিষ্নহৃদয় হইলেন | 
অনস্তর হনুমান, বিমান হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া ছুঃখিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন যে, এই রাক্ষদভবনে প্রকাশ্টিরপে 
অবস্থান করা কোনমতেই বিধেয় নহে, 
কারণ রাক্ষসরাজ রাবণ, অতীব ক্রুরস্বভাব। 
বুদ্ধিমান হনুমান, এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক 
কাতর হৃদয়ে স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে 
লাখিলেন। পরে তিনি যত্বপূর্র্বক লঙ্কার 
সমুদায় স্থান অনুসন্ধান করিয়া অর্ধরাজি- 
সময়ে প্রাকারে উপবেশন পূর্বক নিরাশ 
হইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার 
সমুদাঁয় সহ্ল্প বৃথা হইল! আমি বিক্রম- 
প্রকাশ পূর্বক সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি বটে, 
কিন্ত অপার চিন্তা-সাঁগরে য় হইলাম ! 
মহাকপি হনৃষাদ, এইক্প অনুসন্ধান 
দ্বারা জানকীকে দেখিতে না পাইয়া ছুঃখিত 
ও অসস্তষ্$ হৃদয়ে বিলাপ করিতে. আস্ত 








সুন্দরকাণ্ড। 
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করিলেন ও কহিলেন, ধাঁহার অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত বানরগণ সর্ববদিকে প্রেরিত হইয়াছে, 
ধাঁছার অনুসন্ধানের নিমিত্ত আমি এই মকরা- 
লয় অসীষ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছি, সেই 
কমললোচনা ধর্মাজ্ঞ। ধর্্দর্শিনী রাঁমযহিষী 
সীতাঁকে ত দেখিতে পাইতেছি না! যে 
স্থানে যত্বপূর্ববক আর্য! জানকীর অনুসন্ধান 
কর! হয় নাই, ভূমগ্ুল-মধ্যে এমত পর্বত, 
কানন, নদী বা দেশই দৃষ্ট হয় না। গৃগ্ররাঁজ 
সম্পাতি বলিয়াছিল, এই লঙ্কামধ্যে রাবণ- 
গৃহে সীতা বাঁস করিতেছেন, আমি ত সীতাকে 
দেখিতে পাইলাম না। আমি বোঁধ করি, 
রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ যখন সীতাকে লইয়া 
আকাশপথে অগমন করে,তখন তাহার অন্থ- 
দেশ হইতে আর্ধ্যা সীত€ সাঁগরজলে নিপ- 
ভিত] হইয়া থাঁকিবেন। অথবা রাবণ যখন 
তাহাকে হরণ করিয়! শুন্যপথে আগমন করে, 
তখন রাঁবণকে দেখিয়া! দেবীর হৃদয় বিদীর্ণ 
হইয়1 থাকিবে, অথবা রবণের ভূজগীড়ন ও 
মহঁবেগ দ্বারা দেবী জীবন পরিত্যাগ করিয়! 
থাকিবেন, অথবা রাবণ যখন দেবীকে লইয়া 
শৃন্যপথে আগমন করে, সেই সময় দেবী পুনঃ- 
পুন বিচেষউমাঁন! হইতেছিলেন, স্থতরাঁৎ সমুদ্র- 
জলে নিপতিত হইয়া! থাঁকিবেন, অথব1 তপ- 
শ্িনী সীতা একাকিনী হইয়াও আপনার 
দতীদ্ব-রক্ষাঁয় যত্ববতী হইয়াছিলেন বলিয়া 
ক্ষুদ্রোশয় রাঁবণ তাহাকে ভঙ্রণ করিয়! থাকিষে, 
অথব! রাক্ষসরাজের দুষ্ট ভার্য্যারা অহ্ুষট- 
হৃদয় কোমলাঙ্গী সীতাঁকে ভক্ষণ করিয়! 


থাঁকিবে, অথবা রামচক্ত্রের উজ্ছল-কুগুলধারী : 


মুখচন্দ্র দর্শন না! করিয়া! সীতা কাতর হৃদয়ে 
প্রাণত্যাঁগ করিয়া থাঁকিধেন। আমার বোধ 
হয়, হারাম ! হালক্ষমণ ! হা অযোধ্যা! 1 ই 
বলিয় সীতা পুনঃপুন বিলাপ পূর্বক জীবন |. 
বিসর্জন করিয়াছেন, অথবা তিনি এই রাবণ- 
ভবনে কোন গৃঢ় স্থানে স্থাপিত হইয়া পিঞ্জর- 
বদ্ধ! শীরিকার ন্যায় বিলাপ করিতেছেন । 
হায়! জনককুল-সম্ভৃতা৷ পদ্মপলাশলোচনা 
রা'মপত্ী যশস্থিনী সীতা, রাবণের বশতাপক্ন 
হইলেন ! যদি জাঁনকী নষ্ট, নিরুদ্দেশ অথবা 
রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহ! 
হইলে সীতাঁগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নিকট তাহা! 
কিরূপে নিবেদন করিব! আমি এই ছূর্ঘটনা 
যদি রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করি, তি! 
হইলে মহাঁদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা; নিবেদন 
না করাও বিশেষ দোষ; এস্থলে আমিকি 
করি ! মহাবিপদ উপস্থিত! যদ্দি সীতাঁকে না 
দেখিয়া আমি কিক্ষিদ্ধ্যায় গমন করি, তাহ! 
হইলে আমার পৌরুষ কি! আমি কিছ্ছি- 


সধ্যায় গমন করিলে স্থৃপ্রীব, রামচজ্, লক্ষ্মণ | 


ও সমাগত বাঁনরগণ আমাকে কি বলিবেন ! 
আমি যদি রাঁমচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া 
এইরূপ অপ্রিয় কথা বলি যে, সীতাকে 
দেখিতে পাইলাম না, তাহ! হইলেই তিনি 
জীবন ত্যাগ করিবেন ! রামচন্দ্র, সীতাবিষয়ক 
এই নিতান্ত কঠোর, দারুণ জর, ইন্দ্রিয় |. 
তাপন, অপ্রিয় বাক্য শ্রাবগ করিয় না | 
জীবন রাখিবেন না! রা 
ভ্রাতৃবৎসল মেধাবী লক্ষাণ, রাঁমচন্াকে |; 
তাদুশ কষ্টে পতিত ও পঞ্চতব-প্রাপ্ত ফেখিয়া |: 
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প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই । রাঁম 
ও লক্ষ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে ভরত, 
শক্রুপ্প ও রাম-মাতৃগণ কেহই জীবন রাখি- 
(বেন না। বদি আমি জনকনন্দিনী সীতাকে 
ন] দেখিয়! গমন করি, তাহা হইলে সমুদায় 
ইন্ষাকু-বংশ ধ্বংম হইবে, সন্দেহ নাই। 
কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ বাঁনররাজ স্ুগ্রীব, রামচক্দ্রকে 
বিপন্ন দেখিলে জীবন পরিত্যাগ করিবেন 
আমি কি্ধিদ্ধ্যায় গমন করিলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড 
উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। পতিত্রতা 
রুমা, পতিশোকে গীড়িতা', ছুর্ববলা, দীন। ও 
ব্যথিতহৃদয়৷ হুইয়| কলেবর পরিত্যাগ করি- 
বেন। বানররাজ সত গ্রীবের পঞ্ত্ব প্রাপ্তি হইলে 
তীরাও পতিশোকে গীড়িতা, শোকাকুলা ও 
ছুঃখিতা হইয়া ম্বত্যুমুখে পতিতা! হইবেন । 
কুমার অঙ্গদও মাতা-পিতা ও স্ুগ্রীবের 
বিয়োগে কি নিমিত্তই জীবন ধারণ করিবেন! 
মহাঁযশ] বানররাঁজ কর্তৃক সাম, দান ও সম্মান- 
বর্ধন দ্বার পালিত বানরগণ দেহত্যাগ করি- 
বেন। অতঃপর আর বাঁনরগণ পার্বতীয় বন- 
মধ্যে অথবা নদীতীরে একত্র হইয়া ক্রীড়া 
করিবে না; সমুদায় বানরগণ রামচক্দ্রের 
শোকে কাতর হইয়া স্ত্রী-পুত্র ও অমাত্য- 


করিব না) এবং আমি এত লোকের বিনাশ ও 
দেখিতে পারিব না! বনছুফলমূল-ম্থশোভিত 
সাগরানৃপ প্রদেশে আমি চিত! প্রস্তুত করিয়৷ 
প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইব। আমি দেহ- 
পরিত্যাগের নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করিলে 
শ্বাপদগণ ও পক্ষিগণ আমার এই দেহ তক্ষণ 
করিবে। ঈদৃশ অবশ্যস্তাবী মনোছুঃখ জানিতে 
পারিয়া আমি এইরূপে প্রাণত্যাগ করিব! 
অথবা আমি জলপ্রবেশ করিব! কিংবা! তপস্থী 
হইয়া একস্থানে বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ করিয়! 
কালযাপন করিব! তথাপি সেই গুভানন! 
জাঁনকীকে না দেখিয়৷ রাঁমচক্দের সম্মুখে 
গমন করিব না! 

বানরপ্রবীর হনুমান, সীতার অদর্শনে 
এইরূপ চিন্তাকুলিত, শোক-পরায়ণ ও 
ছর্মনায়মান হইয়া অবস্থান করিতে লাগি- 
লেন। 


9 সেচ? 


যোড়শ সর্গ। 
অশোকবনিকা-প্রবেশ। 
প্রাকারশ্থিত বানরৰীর হনুমান, শোকা- 


গণের সহিত শৈলশিখর হইতে নিপতিত | কুলিত হৃদয়ে একস্থাঁনে কুম্থম-স্থুশোভিত শাল, 


হইবে । 


হায়! আমি' যখন কিক্ছি্ষ্যায় গমন 


অশোক, চম্পক, অতিযুক্ত, নাগপুষ্প, কপিখ 
প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ দর্শন করিলেন। মহাত্বা 


করিব, তখন ইক্ষাকু-কুল ধ্বংস ও সমুদ্ায় | মহাবাহু মেধাঁধী মারুতি অশোৌক-বনিকা দর্শন 
বানরকুলও ধ্বংস হইবে! সে সময় একটা ; করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, বহুবিধ-বৃক্ষ- 
প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই ! অত | বিভূষিত এ অশোক'বনিকা দৃষ্ট হইতেছে, 
[এব আমি স্গত্রীবের পুরী কিছ্িদ্ধ্যায় 'গমন ; এ ন্ছান অনুসন্ধান করি। আমি নকল স্থান 











্রন্দরকাও | 


ত্বনুসন্ধান করিয়াছি, এ অশোক-বনিক1 ত 
অনুসন্ধান কর! হয় নাই। 

বেগবান মারুতনন্দন বলবাঁন হনুমান, 
অশ্রমার্জন পূর্বক ধৈর্য অবলম্বন করিয়! 
জ্যা-মুক্ত সাঁয়কের ন্যাঁয় মহাঁবেগে একটি 
ল্ফ প্রদান করিলেন; পরে তিনি লতাজা'ল- 
বেষ্টিত বিবিধ-বৃক্ষ-সমাকুল স্থবিস্তীর্ণ অশোক- 
বনিকায় প্রবেশ করিয়! সীতার অন্বেষণের 
নিমিত্ত চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন ; দেখিলেন, কতকগুলি বৃক্ষ রজতবর্ণ, 
কতকগুলি বুক্ষ স্ত্বর্ণবর্ণ ; চতুর্দিকে বিহঙ্গ- 
গণ ও ম্বগগণ বিচরণ করিতেছে । কোন 
কোন স্থান বাল সূর্যের ন্যায় লোহিতবর্ণ; 
মন্ত কোকিলগণ ও ভূঙ্গরাজগণ মধুর রব করি- 
তেছে। ফলপুষ্প-সমন্থিত নানাবিধ বক্ষ শোভা 
বিস্তার করিতেছে। প্রহৃউ-প্রমুদ্দিত-কুরঙগ- 
বিহঙ্গগণ-নিষেবিত মন্ত-ময়ুর-চক্রাঙ্গ-শোভিত 
কামদীপন বসম্তকাঁল সেখানে নিত্য বিরাঁজ- 
মান রহিয়াছে । বানরবীর লক্ষ প্রদান দ্বারা 
স্থখপ্রন্থপ্ত বিহঙ্গমগণকে জাগরিত করিলেন। 

পক্ষিগণ উডটীন হওয়াতে তাহাদের পক্ষ- 
পবনে বিকম্পিত বৃক্ষগণ পুষ্পবৃদ্তি করিতে 
লাগিল। পবননন্দন হনুমান, সেই সমুদায় 
পুষ্পসথুহে বিকীর্ণ হইয়া! অশোক-বন-মধ্যস্থিত 
পুঙ্পময় পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। তিনি কখন বৃক্ষশাখায় উপ- 
বেশন করিতেছেন, কখন চতুর্দিকে ধাবমান 
হইতেছেন দেখিয়া, তত্রত্য প্রাণিগণ তীীহাঁকে 


বসস্তকাঁল বলিয়া! মনে করিল) তত্রত্য ভূমি, 


বৃক্ষ হইতে নিপতিত-বহুবিধ-পুষ্প-পরিব্যা্ 








৪৫ 


হইয়া! ভূষিত! রমণীর ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল; বেগবান বানর কর্তৃক মহাঁবেগে 
বিকম্পিত বৃক্ষগণ বহুবিধ পুষ্পৰৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিল; বিকম্পিতপত্র, বিশীর্ফল- 
পুষ্প বৃক্ষগণ, বিক্ষিপ্ত-বস্ত্রাতরণ দ্যুত-পরাঁজিত 
ধূর্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; ফল- 
শালী বৃক্ষগণ, বেগবান হনুমান কর্তৃক কম্পিত 
হইয়৷ পত্রপুষ্প ও ফল পরিত্যাগ করিতে 
আঁরস্ত করিল); বিহঙ্গ-সঙ্গ-বিবর্ডিজিত ফলপুষ্প- 
বিহীন বৃক্ষগণ, নির্ধন ব্যক্তির ন্যায় নিরাশ 
ও শোভাহীন হইল। 

রতিক্রীড়ার পর রমণী যেরূপ মুদদিত- 
তিলক, বিধুতবেশ ও নখদন্ত-বিক্ষত হয়, সেই 
রূপ অশোকবনিকা হনুমানের লাঙ্গুল, চরণ ও 
হস্ত দ্বারা মর্দিত হইয়। অরস্তকুন্তুম, বিপর্ধ্স্ত- 
পর্ণ ও ভগ্নপাদপ-সস্কুল হইল। 

অনস্তর মহাঁকপি হনুমান, সমাহিত হৃদয়ে 
সেই অশোকবনিকা-মধ্যে মণিময় ভূমি, 
কাঞ্চনময় ভূমি ও রজতময় ভূমিতে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন, কোন 
স্থানে প্রফুল্নকমল-স্রশোঁভিত প্রসন্ন-সলিল- 
পূর্ণ বিবিধাকারবাগী শোভ! পাইতেছে ; এই 
সমুদায় বাপা মহামূল্য মণিময় সোপানে বিম- 
গত ; পিকতাঁপসমুদায় মণিময় ও প্রবালময় ; 
তাহাদের নিন্স্থ কুটটিম স্ফটিকময় ; তীরে যে 
সমুদায় নানাবিধ বৃক্ষ রহিয়াছে, তৎসমুদায় 
কাঞ্চনময় ; পদ্ম ও উৎপল সমুদায়ের মধ্যে 
চক্রবাঁক পক্ষী বিচরণ করিতেছে; মত্ত কার- 
গুবগ্গণ, হংসগণ-ও সারমগণ চতুর্দিকে মধুর 


রব করিতেছে ; স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ-দ্রুম- 














সমুদায়ে পরিবেষ্টিত সরোবর শোভা পাই- 
তেছে; কোথাও বা শতশত লতা, কোথাও 
বাঁ শতশত কল্পরক্ষ, কোথাও বা বিচিত্র লতা: 
, গৃহ, কোথাও বা করবীরবন, কোথাও বা 
অন্যান্য বন শোভা বিস্তার করিতেছে; 
কোথাও বা বনমধ্যগাঁমিনী নদী, শিলাগৃহ ও 
ও অন্যান্য নানাগৃহ ধৌত করিয়া শব্দ পূর্বক 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে; এ নদীর তীরে 
মেঘ-সদৃশ-বিস্তীর্ণ-সমুন্গত-শিখর-সম্পন্ন ৰিচিত্র- 
গুহাঁ-বিরাঁজিত ক্রীড়াঁপর্বত শোভা পাই- 
তেছে। প্রিয়তমের ক্রোড় হইতে কুপিতা 
প্রিয়তম] যেরূপ উঠিয়া যায়, সেইরূপ এ 
পর্বত হইতে বেগে নদী প্রবাহিত হুই- 
তেছে ; অ্রোতের বেগে বৃক্ষের নব পল্লব ও 
শাখাগ্র বিকম্পিত হইতেছে; নদীর জল 
একবার বেগে ধাবমান হইয়া! পুনর্ববার প্রত্যাঁ- 
বৃত্ত হইতেছে ; বোধ হইতেছে, কোন স্বন্দরী 
রমণী দোলায় ক্রীড়া করিতেছে; আবার 
বোধ হইতেছে, কুপিতা কাস্তা কাঁন্তের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়। পুনর্বার আগমন করিতেছে। 
অনস্ভর হনুমান, "শব্দায়মান-ন্বরম্য-বিহগ- 
নিষেবিত পন্মরাজি-বিরাঁজিত অন্যন্য নদী- 
সমুদায় দর্শন করিলেন । ইহার মধ্যে তিনি 
একটি কৃত্রিম নদী দেখিতে পাইলেন ; এই 
নদী শীতল জলে পরিপূর্ণ; ইহার সোপাঁন 
মণিময় ও প্রবালময়; বালুক] সমুদদায় মুক্তা 
মিশ্রিত ; ইহার তীরে বিশ্বকর্মা কর্তৃক সুনি- 
দিত স্বরম্য প্রাসাদ শোভা পাইতেছে ; 
ক্ছানে শ্থানে কৃত্রিম কীঞ্চনময় পর্বত নয়ন 
হরণ করিতেছে। 


পপর 
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রামায়ণ। 


এই অশোক-বনিকামধ্যে যে সযুদায় 
বিবিধাকাঁর বৃক্ষ আঁছে, তৎসমুদ্দায়ই ফলপুষ্প- 
সমগ্গিত, ম্বন্দর-পত্র-হ্ছশোভিত ও হ্ববর্ণময়- 
বেদী-বিরাজিত ; বহুপুষ্প-স্বশোভিত দিব্য 
লতা উত্থিত হইয়! এ বৃক্ষ সমুদায় বেষউটন 
করিয়া আছে। পবননন্দন হনুমান, সীতা 
স্বেষণের নিমিত্ত এ সমুদাঁয় স্থান দর্শন করিতে 
লাগিলেন; মধ্যে মধ্যে দেখিলেন, স্থপরিষ্কৃত 
প্রদেশে হুরম্য মণিতোঁরণ, নানাপ্রকার মণি- 
ময় বেদী, কাঞ্চনময় বেদী শোভা বিস্তার 
করিতেছে । পবনতনয়, এই কুম্থমিত বনে 
বিচরণ পূর্ববক বৈদেহীর অনুসন্ধান করিতে- 
ছেন, এমত সময় রজনী প্রভাতপ্রায়! হইল । 
তিনি শুনিতে পাইলেন, ষড়ঙ্গবেদে পারদর্শা 
প্রধান যজ্ঞ সমুদায়ের যাজক বেদপাঠ করি- 
তেছেন ও ভূর্য্যধ্বনি হইতেছে, পক্ষিগণ চ্থান 
পরিত্যাগ পূর্বক কমল-হ্থুশোভিত সরোঁবরে 
গ্রমন করিতেছে; বোধ হইতেছে, কামুক 
ব্যক্তি মধুর বচনে কামিনীর নিকট বিদ্বায় 
লইয়া বহির্গত হইতেছে। 

অনস্তর মহাঁতেজ। শ্রীমান হনুমান, রম- 
পীয় ভূমিভাগ, প্রঅবণ, হ্থবর্ণময়-ফলপুষ্প- 
স্থশেখভিত স্বন্দরদর্শন স্বর্ণ বৃক্ষ দর্শন করি- 
লেন; সেই বৃক্ষ সমুদায়ের প্রভায় তাহার 
শরীর স্থমেরুর সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল; 
তখন তিনি যনে করিলেন, আমি কাঞ্চনময় 
হইয়াছি ; তিনি পবনবেগে পরিচালিত শত- 
শত-কিস্কিণীধ্বনি-বিরাজিত কাঞ্চনরৃক্ষ দর্শন 
করিয়া পরিশেষে কাঁঞ্মময় একটি প্রকাণ্ড 
শিংশপা-রক্ষ দেখিতে পাইলেন। এই 
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শিংশপা-ব্ক্ষের পত্র সমুদায় প্রধালময় ; 
তিনি লক্ষ প্রদান পূর্বক কাঞ্চনরৃক্ষ-মধ্য- 
গত অতীব বৃহ এ শিংশপা-বৃক্ষে আরো- 
হণ করিলেন ; দেখিলেন, তাহার মূলে হবর্ণ- 
ময় বেদী শোভা! পাইতেছে; চতুর্দিকে হুরম্য- 
কোঁমল-তরুণ অনুর শোঁভ1 বিস্তার করি- 
তেছে। 

মহাঁতেজা হনুমান, শিংশপা-রৃক্ষে আরো 
হণ পূর্ববক চিস্ত! করিতে লাগিলেন যে, আমি 
এই স্থানে বসিয়া রামদর্শন-লালনা, দুঃখাভি- 
ভূতা, ইতস্ততোগাযিনী বৈদেহীকে দেখিতে 
পাঁইব। তিনি নিংহবশবর্তিনী মৃগবিরহিতা 
সগবধূর ন্যায়, নিরুদ্ধা ও একান্ত উদ্দিগ্না 
হইয়া নিরস্তর রোদন করিতেছেন! ইহা 
ছুরখত্মা রাবণের স্বরম্য অশোকবনিক1) এখানে 
বহুবিধ স্থমনোবিড়ুষিত স্থমনোহর কাঞ্চন- 
ময় বৃক্ষ, চম্পক, সরল ও চন্দন বৃক্ষ, স্বপু- 
স্পিতলতা সমুদায় এবং পদ্মসমুদায় শোভা 
পাঁইতেছে; এই সম্মুখে পক্ষিগণ-নিষেবিতা' 
পঙ্কজরাজি-বিরাঁজিতা সরসী রহিয়াছে। আমার 
বোধ হয়, রামমহিষী জানকী এই স্থানে আগ- 
মন করিতে পারেন । 

মহাত! হনুমান, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়! 
রাশপত্বী সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বহ্ুপত্র- 
সমাচ্ছাদিত কুস্থমরাজিহুশৌভিত একটি 
শাখায় নিলীন হইয়া থাকিলেন। 
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অনস্তর হনুমান জাঁনকীর অনুসন্ধানের 
নিমিত্ত সেই স্হান নিরীক্ষণ করিতে করিতে 
একটি স্থুপরিষ্কত ভূমিভাগ দেখিতে পাই- 
লেন। এ ভূমিভাগের মধ্যে সৃসংমৃষ্ট প্রদেশে 
মণিময়-বেদিকা-বিভূষিত, জীমৃতের ন্যায় 
পুষ্পবর্ষী, সন্তানক-লতা'-পরিবেষ্টিত, মণিময়, 
কাঞ্চনময় ও রজতময় বৃক্ষ সমুদায় দর্শন করি- 
লেন। এ বৃক্ষ সমুদায়ের চতুর্দিকে প্রস্বলিত- 
হুতাশন-সদৃশ, উদ্যদাদিত্য-সদৃশ-বিকসিত- 
কুহ্থম-সহ্বশৌভিত কিংশুক, অশোক, শালাল্রে 
ও কেশর বৃক্ষ সমুদায় শোভ1 বিস্তার করি- 
তেছে; এ সমুদায় বৃক্ষের মধ্যে কোন কোন 
ক্ষ স্ববর্ণসদৃশ, কোন কোন বৃক্ষ অগ্নিশিখা- 
সদৃশ ও কোন কোন বৃক্ষ নীলাজনসদূশ। এই 
অশোকবন নন্দনবন, চৈত্ররথবন ও অনান্য 
বহুবিধ বন অতিক্রম করিয়া অচিস্ত্য রমণীয় 
দিব্য শোভা! ধারণ করিতেছে। ইহার পুষ্প 
সমুদায় নক্ষতব্রমগুলের ন্যায় শোত1 বিস্তার 
করাতে ইহ! দ্বিতীয় আঁকাশের ন্যায় লক্ষিত 
হইতেছে; ইহাতে পুষ্পরূপ শত শত বিচিত্র 
রতু থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, ইহ। পঞ্চম 
সাগর। 

নন্দনকানন-সদৃশ, মৃগপক্ষি-নিষেবিত, 
হ্ম্য-প্রাসাদ-সমাকুল। কোরিল-ধ্বমি-নিনা 
দিত, প্রফুল্প-কমলোৎপল-বিরাজিত বাপী 


| সমূহ-পরিশোভিত, অনারত-ভূমিখণ্পরিত্ত, 


বছুল-আসন-ম্ডত-গৃহসমূহ-সমুজ্বল, বিবিধ- 
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লতা-বিতান-বিমণ্ডিত, পুষ্পভাঁরাবনত-বৃক্ষ- | সমপ্রভ প্রিয়দর্শন এই বন অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভ] 


সমলঙ্কৃত, গুল্সসহত-পরিরৃত, সর্ববর্ভকুন্থম- 
শালি-ফলভারাঁবনত দিব্য-গন্ধ-রসস্পর্শ-সমা- 


1 যুক্ত-বিকমিত-বৃক্ষ-সমূহ-ম্থশোৌোভিত বন দর্শন 


তী- 


করিয়া সেইস্থানে অবস্থান পূর্বক পবননন্দন 
হনুমান সুর্য্যোদয়-সময়ের ন্যায় কুহুমিত 
অশোকসমূহের সমুজ্ল প্রভা অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । 
এই অশোঁকবনিকার মধ্যে কোন কোঁন 
বৃক্ষের পত্র বিগলিত ও পুষ্পরূপ অবতংস 
ছিন্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, তাহা- 
দের শাখা, পত্রপরিশূন্য কর! হইয়াছে ; 
ফোন কোন শোকনাশন অশোকবৃক্ষ মুল 
অবধি শাখাগ্র পর্য্যন্ত কুম্থমনমূহে পরিব্যাপ্ত 
থাকাতে বোধ হইতেছে যেন, তাহারা পুষ্প- 
ভরে অবনত হইয়া ভূতল স্পর্শ করিতেছে ; 
ভ্রমরসমূহ-নিষেবিত সেই স্থানে প্রফুল্ল পুষ্প- 
পুপ্তে অলঙ্কৃত সরল, কর্ণিকাঁর ও কিংশুক 
বৃক্ষসমুদায় প্রদীপ্তের ন্যায় লক্ষিত হই- 
তেছে। বিবৃদ্ধমূল শতশত স্থপুষ্পিত পুন্নাগ, 
সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষসমূহ শোভ। 
বিস্তার করিতেছে । সর্ববর্তৃ কুহ্থম সম্পন্ন, 
বিবিধ-বিহঙ্গম-নিষেবিত মধু-গন্ধ-পাদপ-সমুহে 
পরিবৃত যুগগণ-সমাকুল দিব্য এই অশোক 
বন অদৃষ্টপূর্ব শোভা ধারণ করিতেছে । 
পুণ্য-গন্ধ-মনোহর এই অশোকবনে বহুবিধ 
স্থগন্ধ প্রবাহিত হওয়াতে তাহা সৌরভের 
আকর গন্ধমাদন পর্বতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে। মত্ত কোকিলগণ, ভূক্গরাজগণ, 
ংসগণ ও সারসগণে হ্থশোভিত, তরুপাদিত্য- 


ধারণ করিয়াছে । 

বাঁনরবীর হনুমান, এই অশোঁকবন-মধ্যে 
উপবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, অনতি- 
দূরেই চৈত্যপ্রাসাঁদ শোঁভমান হইতেছে; 
শতশত স্তত্তে পরিশোঁভিত এই রমণীয় 
প্রাধাদ, কৈলাস পর্ধতের ন্যায় রূপ ধারণ 
করিয়াছে; ইহার সোপান সমুদায় প্রবাল- 
ময়, বেদিকা সমুদায় তগকাঞ্চনময় ; ইহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন, চক্ষু 
অপহরণ করিয়া লয়। এই প্রাসাদ নিজ 
তেজে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; এই বিপুল 
প্রাসাদ, উচ্চতা-নিবন্ধন যেন আঁকাঁশতল 
অবলেহন করিতেছে । 

অনন্তর মহাঁবাহু মহাত্সা হনুমান, অশোক- 
বনিকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকগুলি 
বিকৃতাকার রাক্ষসী দেখিতে পাঁইলেন। ইহা- 
দিগের মধ্যে কোন কোঁন রাক্ষসীর তিনটি 
কর্ণ, কোন কোন রাঁক্ষসী শঙ্কুকর্ণ কোন 
কোন রাক্ষপীর কর্ণ লশ্মমান হইয়াছে, কোন 
কোন রাক্ষসীর কর্ণ নাই, কোঁন কোন রাক্ষ- 
সীর একটি কর্ণণ কোঁন কোন রাঁক্ষসীর কর্ণ 
এতদূর বিস্তৃত যে, তাহা শরীরের আবরণ 
হইয়াছে, কোন কোন রাক্ষপীর এক চক্ষু, 
কোঁন কোন রাক্ষসীর মস্তক অতীব প্রকাণ্ড, 
কোন কোন রাক্ষসীর গলদেশ অতিশয় দীর্ঘ 
ও সুক্ষ, কোন কোন রাঁক্ষসীর মন্তকে উত্তম 
কেশ রহিয়াছে, কোন কোন রাক্ষসীর মন্তকে 
কেশ নাই, কোন কোন রাক্ষমী কেশজাত 
কম্বল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কোঁন কোন 








রাক্ষপীর কর্ণ ও ললাট অতীব বিস্তীর্ণ; কোন 
কোন রাক্ষসীর উদর ও স্তনঝুলিতেছে; কোন 
কোন রাক্ষলী করালদর্শন।, ভগ্নবক্তী, বিকৃত- 
মুখী ও বিরূপা; কোন কোন রাক্ষসী ছুর্দুখী; 
কোন কোন রাক্ষপী কপিল; কোঁন কোন 
রাক্ষসী কৃষ্ণবর্ণ1; কোন কোন রাক্ষসী ক্রোধ- 
পরতন্ত্রা; কোন কোন রাক্ষসী কাঁলায়স-সদৃশ 
মহাশূল ও কুটমুদগর ধাঁরণ করিয়া রহি- 
য়াছে; কাহারও মুখ বরাহের ন্যায়; কাহারও 
মুখ কুস্তীরের ন্যায়; কেহ কেহ শিবদর্শন। 
হইয়া ও অশিবস্বরূপা; কেহ কেহখর্ব; কেহ 
কেহদীর্ঘ; কেহ কেহ কুজ; কেহ কেহ বামন; 
কেহ কেহ বিকটাকার; কোন কোন রাঁক্ষমীর 
চরণ মাতঙ্গের ন্যায়, উদ্ট্রের ন্যায় বা গর্দভের 
ন্যায়) কাহারও মুখ শার্দুলের ন্যায়; কাহারও 
মুখ মহিষের ন্যায়; কাহারও মুখ হস্তীর ন্যায়) 
কাহারও মুখ গর্দভের ন্যায়; কাহারও মুখ 
সর্পের ন্যায় ;) কাহারও মস্তকোপরি হ্ুদীর্ঘ 
নাসিক! শোভ1 পাইতেছে ; কাহারও চারি 
প1; কাহারও দুই পা; কাহারও তিন পা) 
কাহারও চরণ নিতান্ত স্কুল; কাহারও মস্তক 
ও গ্রীবা! অতিমাত্র বৃহৎ; কাহারও স্তনযুগল 
অতিমাত্র প্রকাঁও; কাহারও মুখ ও নয়নযুগল 
আকর্ণ-বিস্তীর্ণ; কাহারও রসন! স্থদীর্ঘ; কাহা- 
রও. নথ অতীব বৃহৎ; কাহারও মুখ ছাগের 
ন্যায়? কাহারও মুখ অশ্বতরের ন্যায়; কাহারও 
মুখ বৃষভের ন্যায়; কাহার মুখ শুকরের 
ন্যায়) কাহারও মুখ তরক্ষুর ন্যায়; কাহারও 


মুখ খরের ন্যায়; কাহারও নাসিকা নিষ্ম 


ও হ্ুস্ব;) কাহারও নাসিক। সুদীর্ঘ ও হস্ব) 





স্ুন্দরকাও। 





৪৯ 


কাহারও নাসিক! বক্র; কাহারও নামিক! 
নাই। পু 

এই সকল রাঁক্ষলীর মুখ ও হস্ত, বস' দ্বার! 
দিপ্ধ; ইহাদের সব্বাঙ্গ, মাংদ ও শোণিতে৷ 
অনুলিণ্ড ; ইহার! সর্বদাই মাংস ভোঁজন 
করিয়! থাকে । ইহার] সর্বদাই মাংসলোলুপ 
ও বসাপ্রিয় ; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পান 
করিতেছে, কেহ কেহ ভক্ষণ করিতেছে; 
ইহারা সমুদায় দ্রব্যই ভক্ষণ করিয়া থাকে, 
অনাহারেও ইহাদের শরীর ক্ষীণ হয় না। 

বাঁনরবীর হনুমান এই রাক্ষপীপ্িগকে 
দেখিয়া প্রহৃষ্ট ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হুই- 
লেন এবং তিনি প্রকাগু-কাগ্ড বৃক্ষে উপবেশন্” 
পূর্বক আত্মগোপন করিয়া গ্রহগণ-পরিবৃত 
রোহিণীর ন্যায়, কুস্থমিত লতার ন্যায় এ 
রাক্ষপীগণ-পরিবৃত এক হুন্দরী রমণী দেখিতে 
পাইলেন। 


অফীাদশ সর্গ। 


সীতা-দর্শন । 

মহাঁবীর হনুমান, বদ্ধা গজবধূর ন্যায় 
পুনঃগুন দীর্ঘনিশ্বাস-পরিত্যাগ-পরায়ণা, উপ-. 
বাঁস-কৃশা, দীনা, রাক্ষপীগণ-পরিরৃত1, মলিন: 
বনন-পরিধাঁনা, ভর্তৃ-ব্যসন-কর্ষিতা, চিন্তা" 
শোক-নিমগ্রা, নিরানম্দা, বৃক্ষমূল-স্থিত1 
সীতাঁকে দেখিতে পাইলেন । এই সীতা | 
প্রতিপচ্চক্দ্র-লেখার ন্যায় নির্দালা ও ক্ষীগর- 


তমা; ধৃমজালে পরিবৃত হুতাশন-প্রভার 
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ন্যায় তাহার অলোক-লামান্য রূপ অল্পমাত্র 
প্রকাশমান হইতেছে; তিনি একখানি গীত- 
বসন পরিধান পূর্ববক কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন; তিনি স্থগঠিত ভূজযুগল 
দ্বারা স্তন ও উদর সমাচ্ছাদিত করিতেছেন ; 
তিনি অলঙ্কার-শুন্যা হইয়াও সপদ্ম। পদ্মিনীর 
ন্যায় শোভা! পাইতেছেন; লজ্জাবনতা,, 
ছুঃখসন্তপ্তা, পরিপ্লানা, তপন্থিনী জনকনন্দিনী, 
মঙ্গলগ্রহ কর্তৃক পরিগীড়িতা৷ রোহিণীর ন্যায় 
পরিলক্ষিত হইতেছেন। 
অনস্তর হনুমান, সন্দেহাঁকুলিতা স্মৃতির 
ন্যায়, নিপতিত। ষৌভাগ্য-সম্পত্তির ন্যায়, 
এুছঙ্গপ্রীয়া আশালতার ন্যায়, শার্দুলানুস্থত! 
 যুখত্রষ্টা স্বগীর ন্যায়, উপসর্গসহিত সিদ্ধির 
ন্যায়, প্রতিহত বুদ্ধির ন্যায়, গ্রহগ্রস্ত চিত্রার 
ন্যায়, অশ্রপূর্ণমুখী অনশন-কৃশা দীন! ভুর্ববলা 
ছঃখসন্তপ্তা স্বকুমারী তপস্থিনী মীতাঁকে দর্শন 
করিলেন । এই জনকনন্দিনী, পন্নগেন্দ্র-ঘধুর 
ন্যায় ভীত। হুইয়! ঘনঘন নিশ্বাম পরিত্যাগ 
করিতেছেন; তিনি বিস্তীর্ণ শৌঁকজালে পরি- 
রৃতা থাকাতে ধূমজালে সমাচ্ছন্ন হুতাশন- 
শিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছেন। তাহার 
নীলনাগ-সদূশ এক বেণী জঘনদেশে লম্বমান 
রহিয়াছে; তিনি নিয়ম-পরতন্ত্রা তাপসীর 
ন্যায়, ভূমিতে উপবিষ্টা আছেন; তিনি প্রিয় 
জনকে না৷ দেখিয়! এবং রাক্ষসগণকে দেখিয়া 
চিন্তাকুলিত হৃদয়ে কুররীর ন্যায় রোদন 
করিতেছেন; তিনি রাক্ষল কর্তৃক হরণ নিব" 
ন্ধন এধং রাঁমচন্দ্রের ব্যসন নিবন্ধন অতীব 
-|.ব্যখিত-হৃদগ়। হইয়া আছেন; রাঁক্ষসীরা 


পিপিপি শা কব 








তাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে; তিনি 
বাষ্পপূর্ণ স্বগশাঁবক-সদৃশ চঞ্চল লোঁচনে ইত- 
স্তত দৃষ্টিপাত করিতেছেন) ভীহার বদনকমল 
শ্নান হইয়া পড়িয়াছে; ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
নিপতিত হইতেছে; তিনি বহুমুল্য-অলঙ্কার- 
যোগ্যা হইয়াও অলঙ্কাঁর-শুন্যা ও একান্ত- 
কাতরা রহিয়াছেন ; তাহাকে দেখিলে বোধ 
হয়, নক্ষত্ররাজের প্রভা কৃষ্ণচমেঘে সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছে। 
মতিমান হনুমান, ঈদৃশ-ভাঁবাপন্ন নীতাকে 
দেখিয়া সন্দেহাকুলিত-হৃদয় হইলেন এবং 
তিনিই সীতা কি না, তাহা নির্ণয় করিতে 
লাপিলেন। যোগহীন ব্যক্তির অধীত ও 
প্রতিগত বিদ্যার ন্যায় সীতাকে দেখিয়! 
পবননন্দন হনুমান বন্ুকষ্টে মনে করিলেন 
যে, ইনিই সেই রামমহ্ষী সীতা হইবেন । 
ক্কারহীন বাক্য যেমন ভিন্নার্থ-প্রতি- 
পাদক হয়, সেইরূপ দেবী সীতার আঁকার 
দেখিয়া! হনুমান মনে মনে নানাতর্ক করিতে 
লাগিলেন; তৎকালে সীতার শরীরে কোন 
অলঙ্কার ছিল না; তিনি কেবল নিজ তেজো 
দ্বারাই দীপ্যমাঁনা ছিলেন। তখন হুনুমাঁন, 
ছুঃখসন্তপ্ডা, পরবশা, নিরানন্দা, তপস্থিনী, 
অশ্রলপূর্ণমুখী, অনশন-কৃশা, শ্রাস্তা, একবেণী- 
ধরা, দীনা, তাপসীবেশধারিণী, স্থখার্থা, ভুঃখ- 
পরিতপ্ত-হৃদয়া, ব্যসনানভিজ্ঞা, স্মধিক- 
মলিনা, কৃশাঙ্গী, বিশালাক্ষী সীতাকে নিরীক্ষণ 
করিয়! বিবিধ প্রমাণ দ্বারা সীতা বলিয়া নির- 
পণ করিলেন । তিনি মনে মনে চিন্তা করি- |. 
লেন, কাঁনরগীঁ রাক্ষন রাবগ যে সময় হরণ 


সস 


' ] 
চি 


2552৮ রতি 








৫১ 





করিয়া! আনিতেছিল,সেই সময় আমি সীতাকে 
যেরূপ দেখিয়াছি, ইনিও সেইরূপ পর্ণচন্দ্রা- 
ননা, শ্যামা, চারুবৃত-পয়োধরা, নীলকেশী, 
বিদ্বোষ্টী, সমধ্যমা, হ্ৃপ্রতিঠিতা ; চারু- 
নিতম্ববতী, বরোরু, সংহতস্তনী, পদ্মপলাঁশ- 
বিশাললোচনা', মন্মথভার্ধ্যা-রতি-সদৃশী, লক্ষ্মীর 
ন্যায় ভ্রিলোক-লোচনানন্দ-দায়িনী, অলোক- 
সামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী ও তণ্তহেমবর্ণী; ইনি 
নিজ লাবণ্য-প্রভা দ্বার! দশদিক অন্ধকারশূন্য 
করিতেছেন । 

পবননন্দন হনুমান, এইরূপ সীতাকে 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মনে মনে রাঁমচন্দ্রের নিকট 
গমন করিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগি- 
লেন যে, এই বিশাললোচন। সীতার নিমিত্তই 
রাবণ-সদৃশ মহাবীর্ষ্য মহাঁবল বালি নিহত 
হইয়াছে, কবন্ধও রাঁমচন্দ্রের হস্তে জীবন 
বিসর্জন করিয়াছে । দেবরাজ যেমন বিক্রম 
প্রকাশ পুর্ববক সম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ ইহার নিমিততই রামচন্দ্র, ভীষণ- 
পরাক্রতম রাক্ষম বিরাধকে পরাক্রম দ্বারা 
ঘুদ্ধে নিহত করিয়াছেন। ইহার নিমিতই 
রামচন্দ্র অগ্নি-শিখা-সদৃশ শরসমূহ দ্বারা জন- 
স্থান-প্হিত ভীষণ-পরা ক্রম চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস 
নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং ইহার নিষি- 
তই সংগ্রামন্থলে মহাঁবল মহাতেজ। খর, 
দূষণ ও তভ্রিশিরা, মহাত্মা রামচক্দ্রের হস্তে 
নিহত হইয়াছে; ইহীর নিমিতই ঘোর 
রাক্ষপী শুর্পণিখার কর্ণ ও নাঁমিক ছিন্ন হুই- 
মাছে; ইহার নিমিত্তই স্থগ্রীব, বালিপালিত 


বানররাজ্য, তারা, রুম! ও অপূর্বব মাল! প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ; ইহার নিমিতভই আমি নদনদী- 
পতি শ্রীমান সমুদ্রকে লঙ্ঘন করিয়াছি; 
ইহার নিষিত্ই আমি তন্ন তন্ন করিয়া লঙ্কা, 
পুরী নিরীক্ষণ করিলাম। 


যদি মহাত্বা রামচন্দ্র এই সীতাঁর নিমিত্ত 


সমুদ্র পর্যন্ত মেদিনী পরিবর্তিত করেন, তাহা 
হইলেও সকলে তাহাতে অনুমোদন করিতে 


পারে। যদি এক দিকে ত্রিলোকের একাঁধি- 
পত্য ওএক দিকে জনকনন্দিনী সীতা! থাকেন, 
তাহা হইলে বোধ হয়, ভ্রিলোৌকও সীতার 
এক অংশের সমান হইতে পারিবে না| এই 
নিরুপয-রূপবতী-মহাভাগ।-সীত! "বিরহের রাম- 


চন্দ্র যে মুহূর্তকালও জীবন ধারণ করেন, 


তাহাও তাহার পক্ষে ছু্ষর বলিয়া বোধ হুই- 


তেছে। 





পবন-নন্দন হনুমান, এইরূপে সীতার 
দর্শন পাইয়৷ তাহার অলোক-সামান্য রূপ- 
লাবণ্যের ভূরি ভূরি প্রশখসা করিতে লাগি- 
লেন এবং প্রিয় সংবাদ নিবেদন করিবার 
নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ মনে মনে রামচন্ট্রের 
নিকট গমন করিলেন । 


উনবিৎশ সর্গ ৷ 


হনুমন্বিলাপ । 
মহাত্মা! বানরপ্রবীর হনুমান, এইরপে 
গ্রশংসনীয়া সীতাকে এবং গুণাভিরাষ রাঁষ- 


দুর্লভ বানরাধিপত্য লোক-সতকৃত চিরস্তন | চন্দ্রকে যখোচিভ প্রশংসা করিয়! পুনববার 











জগ 


৫. 


সচিন 


চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি মুহুূর্তকাল 
চিন্তা করিয়া ছুঃখাকুলিত হৃদয়ে বা্পপুর্ণ 
লোচনে সীতার উদ্দেশে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন ও মনে মনে কহিলেন, ইনিই 
সেই মিথিলাধিপতি ধন্মশীল মহাত্ম। জনক- 
রাজার প্রিয়তম] ছ্ুহিতা1 পতিপরায়ণ! সীত। ; 
ইনিই হলমুখ দ্বারা ধরণী ভেদ করিয়। ক্ষেত্র 
হইতে উ্থিতা হইয়াছেন; ইনিই পদ্মরেণু 
সদৃশ-গৌরবর্ণ ক্ষেত্রপাংশু দ্বার! স্যষ্ট হুইয়া- 
ছিলেন; ইনিই সেই মহাবিক্রমশালী সংগ্রামে 
অপরাজুখ মহারাজ দশরথের পুত্রধধূ; ইনিই 
ভ্রিলোক-বিখ্যাত ধন্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ মহাত্বা রাম- 
চন্দ্রের প্রিয়তম] ভার্ষ্যা ; এই যশম্থিনী স্্চ- 
রিত। জনক নন্দিনী, এক্ষণে রাক্ষমীদিগের বশ- 
বর্তিনী হইয়াছেন; ইনিই পূর্বেবে পতিপ্রেমের 
বশবর্তিনী হইয়৷ সমুদায় স্থখ-সৌভাগ্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বক বনবাস-জনিত ছুঃনহ ছুঃখ তৃণ 
জ্ঞান করিয় ভর্তার সহিত নির্জন বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন) অরণ্য-মধ্যে ইনিই পতিসেবায় 
নিরত1 থাকিয়া ফলমুলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। 
রাজগৃহে রাজভোগে ইনি যেরূপ পরিতুষ্ট 
হুইতেন, অরণ্যমধ্যে আসিয়া পতির সহিত 
বন্য-ফলমূল-ভক্ষণে ইঙ্থার সেইরূপ প্রীতির 
কিছুমাত্র ন্যুনত! হয় নাই; স্বর্ণবর্ণা সম্মিত- 
ভাঁষিণী মন্দভাগিনী সেই সীতা এক্ষণে নিয়ত 
ঘোর যাতনা ভোগ করিতেছেন । 
পুর্ব্বে আমি চারি জন বানরের সহিত 
পর্ববতশিখরে উপবিষ্ট ছিলাম; এই লীতা! যে 
স্বর্ণবর্ণ গীত উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করিয়া" 
' ছিলেন, তাছা পর্বতের উপর নিপতিত 
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রামায়ণ । 





হইয়াছিল, আমর1 তাহা! দেখিয়াছিলাম ; 
ইনি যে সমুদায় শব্দায়মান মহামূল্য ভূষণ 
ধরণীতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমর! 
তাহ দর্শন পুর্ববক গ্রহণ করিয়াছিলাম; ইনি 
যে স্থগঠিত কর্ণডুূষণ, পরিক্কত কুণুল ও মণি- 
বিদ্রুমযুক্ত হস্তভূষণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
মেই সমুদায় ভূষণের যেরূপ আকার ও পরি- 
মাঁণ, ইহার অবয়বের গঠনও তদনুরূপ দেখি- 
তেছি; বিশেষত রামচন্দ্র যেরূপ বলিয়। দিয়া- 
ছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহারই সেই 
সমুদায় অলঙ্কার; ইহ্থার অঙ্গ হইতেই সেই 
সমুদাঁয় অলঙ্কার বিচ্যুত হইয়াছে, সন্দেহ 
নাই; এক্ষণে আমার ইচ্ছা, এই স্শীল। 
মৈথিলীর পরিচয় জিজ্ঞানা করি। এক্ষণে 
ইনি, পিপান্ত রাবণ কর্তৃক প্রমিত প্রপার 
ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন ; রাবণ ইহাকে 
ইক্াকুবংশরূপ নরোবর হইতে পক্কলিপ্ত। | 
স্বণালিনীর ন্যায় বলপূর্ববক উদ্ধৃত করিল্না 
আনিয়াছে; হৃতরাং এই তপস্ষিনীর আর 
পূর্ববৎ শোভ। নাই। 
মহান্ুতব রামচন্দ্র, যাহার নিমিত্ত কার্পণ্য, 
আনৃশংস্য, শোক ও মদন, এই চতুষ্টয়ে পরি- 
তপ্তহ্ৃদয় হইতেছেন, ইনিই সেই সীতা, 
সন্দেহ নাই। পদ্বী নিরুদ্দেশ হইল বলিয়া, 
রামচন্দ্র কার্পণ্য আশ্রয় করিয়াছেন ; আশ্রি- 
তার এতদুর কষ্ট হুইল বলিয়া তিনি অনৃ- 
ংসতার বশবর্তী হইয়াছেন; পতিব্রতার 
এরূপ ছুরবস্থ|! হইল বলিয়া তাহার শরীরে 
শোক প্রবেশ করিয়াছে; সীতা প্রিয়তমা 
বলিয়া তিনি মদন-পরতন্ত্র হইয়াছেন ; এই 











চিজ তিতির ীিরিটা টিয়া রিট িিতিতিনি জারির ররউরিনিট ভিন 


স্ুন্দরকাণ্ড। 


৫৩ 





দেবী সীতার অন্তঃকরণ রামচক্দ্রে এবং 


রাঁমচন্দ্রের অন্তঃকরণ একমাত্র এই দীতা- 
তেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই কারণে 
এই দেবী ীত। এবং সেই ধর্ন্াত্সা রাম- 
চন্দ্র এ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে জীবন ধারণ 
করিতেছেন। 

এই রামচক্দ্রের প্রিয়তম মহিষী ইন্দী- 
বর-শ্যামা জনকনন্দিনী বহুদিন নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন বটে, কিন্ত রামচন্দ্রের হদয় হইতে 
ক্ষণকাঁলের নিমিত্তও অস্তহিত হয়েন নাই । 
পতিশোক-পরাঁয়ণা তপঃকৃশ! এই বৈদেহী 
প্রতিপচ্চন্্-লেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন, 
শোভা পাইতেছেন না। ইমি স্বভাবতই 
কৃশাঙ্গী, বিশেষত পতিবিয়োগে কূশতরা 
হইয়৷ পড়িয়াছেন; অনভ্যাসশীল ব্যক্তির ন্যায় 
এক্ষণে ইনি ক্রমশই ক্ষীণা হইয়। পড়িতে- 
ছেন। রাজ্যত্রষ্ট ব্যক্তি পুনর্ববার রাঁজ্যলাভ 
করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়,রামচন্দ্র ইহাকে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইলে সেইরূপ আনন্দিত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। কাঁম্যভোগ-বিহীন! বন্ধুজন- 
বিরহিতা এই জানকী রামচক্দ্রের সমাগম- 
প্রত্যাশাতেই এ পর্যস্ত নিজ দেহ ধারণ 
করিতেছেন; ইনি রাক্ষসীদিগের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত. করিতেছেন নাঃ কুহমিত বৃক্ষসমূদায় ও 
দেখিতেছেন না; ইহার একনিষ্ঠ হৃদয় এক 
মাত্র রামচক্দ্রকেই দর্শন করিতেছে । নারী, 
জাতির. শরীয়ে অলঙ্কার ন৷ থাকিলেও ভর্ভতাই 
পরম অলঙ্কার ; সুতরাং এই সীতা অলঙ্কৃতা 


ন1 হইয়াও রামচক্দ্রের প্রতি অনুরাগ নিব-. 


ন্ধন শোভ। ধাঁরশ করিতেছেন। 


রামচন্দ্র, এই লীতার বিরহে যে জীবন 
ধারণ করিতেছেন ও শোকভরে দেহত্যাগ 
করেন নাই, ইহ! অতীব ছুর্ঘট; এই স্থুকেশী 
পদ্মমুখী স্থখোচিতা সীতাঁকে দুঃখিত দেখিয়া 
আমারও মন যাঁর পর নাই ব্যথিত হই- 
তেছে। হাঁয়! কবে এমন দিন হইবে যে, 
এই সীতা অপার ছুঃখসাগরের পরপারে 
উত্তীর্ণ হইবেন ! অগ্রমেয়-বলসম্পন্ন রামচন্ত্ 
ও মহাবীর লক্ষমণ জীবিত থাকিতে যদি 
সীতাই এরূপ ছুঃখে নিপতিত হইলেন,তাহা! 
হইলে কালের অসাধ্য কিছুই নাই! বর্ধা- 
কালে যেরূপ গঙ্গা নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়েন না, 
সেইরূপ এই সীতা রাঁমচক্দরের ব্যবসায় ১৪ 
লক্ষমণের বল জানিয়া একান্ত ক্ষ হুইতে- 
ছেন না| এই দেবীর যেরূপ যথাঁধথ অঙ্গ- 
সৌষ্ঠব, রামচন্দ্রেরও সেইরূপ; হতরাঁং এই 
স্থলোঁচনাই রামচক্দ্রের যোগ্য । রামচজ্দ্রের 
যেরূপ রূপ, যেরূপ বয়ঃক্রম, যেরূপ আভি- 
জাত্য ও যেরূপ লক্ষণ, এই দেবীরও সমুদায় 
সেইরূপ; সুতরাং রামচক্ুই এই দেবীর 
উপযুক্ত পতি, এবং এই দেবীই রামচক্দ্রের 
অনুরূপ পত্বী। 

এই পদ্মপলাশ-লোচনা সীতা, পূর্ধ্ে 
রাঁষলক্ষাণ-পরিরক্ষিতা হইয়া এক্ষণে বিকৃত- 
মুখী রা্ষসী কর্তৃক বৃক্ষমূলে রক্ষিতা হইতে- 
ছেন! 


মহাবল মহাবেগ বানরপ্রবীর হনুমান, 


এইরূপে নিরীক্ষণ পূর্বক বহুবিধ যুক্তি দ্বারা 


সীতাকে সীতা। বলিয়াই নির্ধারিত করিলেন, 
এবং সেই স্থানে বৃক্ষশাখায় নিলীন' হইয়] 








ঙ্‌ 








৫৪ 


সি ৬৮ টি রারারালারটিি ররর জারা রযা ররর রর রানা রাবারের হরির হচা রা মেহের কাটা: চর ই 


রামায়ণ। 





ভাঁবিতে লাগিলেন, এক্ষণে এই পুষ্পভারাঁব- 
নত-হদৃশ্য-শাখাসম্পন্ন অশোকরুক্ষ সমুদায় 
তামার শোক বৃদ্ধি করিতেছে ! হনুমান এই- 
রূপ চিন্ত। করিতেছেন), এমত সময় নিশা 
অবসান হইল; নিশানাথ মন্দরশ্মি ও শোঁভা- 
হীন হইয়া! পড়িলেন। 





বিৎশ সর্থ। 


৭১১ 


রাবণ-দর্শন। 

অনন্তর নিম্মলপ্রভ চন্দ্র, সাহাধ্য করি- 
বর নিমিতই যেন শীতল কিরণজাঁল দ্বার 
হনুমানকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন) 
তখন হনুমান সলিলমধ্যে ভারাক্রান্ত! নৌকার 
ন্যায় শোকভার-সমাক্রান্তা পুর্ণচন্দ্র-মুখী 
সীতাকে স্পষ্টরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তিনি রাক্ষসীগণ-মধ্যে সমুদিত শুক্ল- 
পক্ষীয় প্রতিপচ্চন্দ্র-লেখার ন্যায় নিম্মল। 
সীতাঁকে উত্তমরূপে দর্শন করিলেন । 

অনস্তভর লঙ্কেশ্বর রাঁবণের প্রবোধনের 
নিমিত অদ্ভুত শ্রোত্রমনোহর মঙ্গল বাদ্য- 
ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল । মহাবল রাক্ষস- 
রাজ রাবণ যথাসময়ে জাগরিত হইলেন । 
মত্ততা-নিবন্ধন তাহার মাল্য ও বস্ত্র অস্ত 
হইতে লাগিল; এই সময়ে তিনি সকাম হইয়! 
বৈদেেহীকে চিন্তা করিলেন । মদোদ্ধত রাবণ, 
মঙ্দন কর্তৃক প্রেরিত হুইয়া আপনার উপ- 


| ১ ছিত কামতাঁৰ গোপন করিতে সমর্থ হইলেন 
চ্‌ পা নব) সর্ববাভরণ-ভূঘিত, অনুপম-শোভা-সম্পন্থ 








রাক্ষনপতি,ততকালে শীতাকে দর্শন করিবারু 
নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অশোকবনে 
প্রবিষ্ট হইলেন। 

এই অশোকবন দিব্য-ফলপুষ্প-হশো- 
তিত বহুবিধ পাদপসমূহে পরিব্যাপ্ত ; মধ্যে 
মধ্যে রমণীয় পুক্ষরিণী ও বিবিধ বিচিত্র গৃহ 
শোভ] পাইতেছে। সদামত্ত মধুররব বিচিত্র 
বিহঙ্গমগণ চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছে; 
ইহার বীথী সমভূমিতলা, রমণীয়া, মনোহর 
ও স্থবিন্যস্ত-বৃক্ষরাঁজি-বিরাজিত ;) ইহার 
তোরণ মণিকাঞ্চনে বিসভূষিত; দশানন এই 
বীথী দর্শন করিতে করিতে অশোক-বন"মধ্যে 
দেখিলেন, চতুর্দিকে নানাবিধ ম্বগগণ, সদা- 
মত্ত বিহঙ্গমগণ, বহুবিধ শ্বদৃশ্য চিত্রমুগগণ ও 
বিবিধাকার ক্রীড়াম্বগগণ ইতস্তত গমনা- 
গমন করিতেছে। 

মদনোন্মত মহাবল দশানন, অশোক- 
বনের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে ক্রমশ 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেবকন্যাগণ ও 
গঙ্ার্বকন্যাগণ যেরূপ কুবেরের অনুসরণ 
করেন, সেইরূপ একশত মাত্র রমণী তাহার 
অন্ুগমন করিতে লাগিল। কোন' কোন, 
কামিনী বিচিত্র কাঞ্চনদীপ গ্রহণ করিয়াছিল, 


কোন কোন রমণী বালব্যজন, কোন কোন 


রমণী তালরস্ত, কোন কোন রমণী স্বরাপুর্ণ 
রত্বময় পানপাত্র দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া 
দাক্ষিণ্য বশত ' তাহার সহিত গমন কর্সিতে 
লাগিল। | ০ 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান, নিরুপম-রূপ- 


_বতী যুবতীদিগের কাঞ্ধীনিনাদ ও নুগুরধ্বনি 














সুদ্দরকাণ্ড। 


ওনিতে পাইলেন । পরে তিনি, অসাধারণ, 
কর্ম-পরায়ণ, অচিন্ত্য-বল-পৌরুষ রাক্ষসাধি- 
পতি দশাননকে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে 
দেখিলেন। রমণীগণ কর্তৃক ধৃত গন্ধতৈল- 
পূর্ণ বহুসংখ্য দীপ সমুদায়ে চতুর্ধিক সমুদ্‌- 
ভামিত হইল। হনুমান বৃক্ষশাখায় পুষ্পপত্র- 
লতা-সমুদাঁয়ে পরিরৃত হইয়া! সমাগত লঙ্ষে- 
শ্বরকে দর্শন করিতে লাগিলেন । এই লঙ্ষে- 
শ্বর, শরাসন-বিরছিত সাঁমর্ষ কন্দর্পের ন্যায় 
রূপসম্পন্ন, কাঁমার্ভ ও গর্ববান্বিত। মদ- 
মর্ততা নিবন্ধন তাঁহার নয়নসমুদায় রক্তবর্ণ 
ও কুটিল; তিনি মথিত-অস্বৃত-ফেন-সদৃশ 
পুঙ্পসহ অস্ত নির্মল বসন আকর্ষণ করিতে 
ছেন। অনস্তর হনুমান রাক্ষসরাজের সহিত 
বিবিধ ভূষণে ভূষিতা রূপ-যৌবন-সম্পন্ন! 
রমণীদিগকে দেখিতে পাইলেন। মহাঁষশ। 
মহাঁরাঁজ রাবণ এইরূপে যুবতীগণে পরিবুতা 
হইয়। মৃগ-পক্ষি-নিষেবিত প্রমদাঁধনে প্রবিষ্ট 
হইলেন । বিচিত্রাভরণভূষিত শঙ্কুকর্ণ মহাবল 
 দ্রশানন মত্ততা নিবন্ধন, ভূষিত হইয়াও শ্মশান- 
চৈত্য-বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়াঁছেন। 

মহাঁতেজ1 পবননন্দন হনুমান, তাঁরাগণ- 
পরিবৃত তারাপতির. ন্যায়, রূপবতী-যুবতী- 
পরিরৃত রাক্ষসেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন । 
তিনি অনস্ত তেজের আঁকর রাক্ষপপতিকে 
দেখিয়া লঙ্কাধিপতি রলিয়াই. স্থির করি- 
লেন। 

অনস্তর মহাঁতেজ। মহাবাহু সহারীকয 
মহা'বুদ্ধি ছনৃষ্গান, রাধপ কি করেন, দেখিবার 
নিষিত লক্ষপ্রদান পুর্ববক পত্রগুলো পরিৰৃত 


৫৫ 





অন্য শাখায় গমন করিয়! অবস্থান করি- 
লেন। 


একাবংশ সর্গ। 





সীতা-সংস্থান-বর্ণন । 

অনস্তর মহাঁভাগ! বরারোহা বরবর্ণিনী 
বৈদেহী, রাক্ষরাজ রাবণকে আদিতে দেখি- 
যাই বাত্যাহত কদলীর ন্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিলেন্ব। তিনি উরুযুগল দ্বারা উদর ও 
বাহুযুগল দ্বারা পয়োধর আচ্ছাদন পূর্বক 
উপবিষ্ট হইয়া! রোদন করিতে প্রবৃত্ত। হই- 
লেন। 

লঙ্কাধিপতি দশাঁনন, রাক্ষমীগণ-রক্ষিতা 
বৈদেহীকে সাঁগর-মগ্না নৌকার ন্যায় দুঃখা- 


ব-নিমগ্রা, দীনা, অসংবৃত ভূমিতলে সমা* | 


সীনা! ও. বনস্পতি হইতে ছিন্ন ভূমি-নিপ- 
তিতা লতার ন্যায় শোচনীয় দেখিলেন। 
সীতার শরীর, মগ্ুনার্ হইয়াঁও মগুন- 
বিরহিত, মার্জনবিহীন হুইয়াও সমুজ্্বল ; 
তিনি কাঞ্চনী প্রতিমার ন্যায় ধূলি-ধুসরিত 
হইয়াও স্ববিশুদ্ধ; তাহাকে দেখিলে বোধ 
হয়, তিনি সন্কল্পরূপ-্তুরঙ্গযুক্ত মনোরথে 
আঁরোঁহণ করিয়া! ভূবনবিখ্যাত রাজসিংহ 


রামচন্দ্রের নিকট গমন করিতেছেন ; তিনি 


ছুঃখার্ণবের পর পার দেখিতে পাইতেছেন না ) 
তিনি শোকে একান্ত নিমগ্ন হুইয়া রহিয়া- 
ছেন; তিনি একমাত্র দয়িত রামচক্জরে 


| জনুরক্ত থাকিয়! একমাত্র উাহাকেই নিয়ত 








া গা শিউর সস পপ 


ঞজ 
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সি পউপও 


স্মরণ করিতেছেন ; তাহার দেষস্পর্শপরি- 
শূন্য পৌন্দর্যয-সম্পন্ন শরীর, দিব্য অঙ্গরাঁগে 
দ্যোতমান হইতেছে; তিনি পন্নগেক্দ-ৰধূর 
ন্যায় ধর্ষিতা হইয়। উদ্ধার প্রত্যাশ! করিতে- 
ছেন; তিনি ধূমকেতু কর্তৃক অভিভূতা রোহি- 
ণীর ন্যায় পরিভূতা। ও বিবর্ণা হইয়? পড়িয়া- 
ছেন ; তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, তিনি 
পুর্ব্বে সদাচার ধাশ্মিক-কুলে জন্ম পরিগ্রহ 
পূর্ধ্বক ম্বত্যুমুখে নিপতিত হুইয়! পুনর্ববাঁর 
ছু্ধুলে জন্বিয়া সংস্কার-প্রাণ্তা হইয়াছেন । 
এই জনকনন্দিনী প্রমাদ-দৃষিতা কীর্তির 
ন্যায়, বিমানিত। শ্রদ্ধার ন্যায়, পরিক্ষীণ। 
প্রজার ন্যায়, প্রতিহতা আশার ন্যায়, বিজ্রস্ত। 


+ দেঁষিতার ন্যাঁয়,বিনিহতা আজ্ঞার ন্যাঁয়,বিধ্বস্ত 


পড়ীর ন্যায়, হতবীর1 সেনার ন্যায়, অন্ধকাঁর- 


ধ্বস্ত! প্রভার ন্যায়, পরিক্ষীণা নদীর ন্যায়, 
নীচ-সংসর্গদূষিতা বেদীর ন্যায়, প্রশাস্তা অগ্নি- 
শিখার ন্যায়, নভত্তল-নিপতিতা চক্দ্ররেখার 
ন্যায় নিম্রভা হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি 
রানুগ্রস্ত-নিশীকরা পৌর্ণমানী নিশার ন্যায়, 
শুক্ষআোত) নদীর ন্যায়, জ্যোত্স্া-বিহীন! 
কুষ্ণপক্ষীয়! রজনীর ন্যায় এবং হুন্তিহস্ত-পরি- 
ক্রিষ$। বিধ্বস্ত-পত্রা বিমর্দিত-কমল! বিভ্রা- 
দিত-বিহঙ্গমা আকুল! পদ্মিনীর ন্যায় প্রভা- 
হীন, দীন! ও পতিশোক-কাতর! হইয়] রহিয়া- 
ছেন। অচিরোদ্ধৃত। পদ্মিনী যেরূপ গ্রীষ্মে 
সন্তপ্তা হয়, সেইরূপ এই ম্থকুমারী স্ুজাত- 
শরীর-সম্পন্ন রত্বগৃহ-বাসযোগ্যা জনকনন্দিনী 
নিত তপ্যমানা হইতেছেন। যৃথভ্রষ্টা গজ- 


 স্লাজন্বধূকে ধরিয়া স্তন্ে রন্ধন পূর্বক পালন 





পিজি 


করিলে সে যেরূপ ছুঃখার্ত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিতে থাকে, ইনি'ও সেইরূপ 
নিয়ত দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতেছেন । 
ইনি ভ্রাম নিবন্ধন আপনার গাত্র দ্বারাই 
আপনার গাত্র আচ্ছাদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন। নাভিমগুলগামী সুন্ধন দীর্ঘ নীল 
রোমরাজি দ্বারা ইহীর পয়োধরযুগ্ল সম- 
লঙ্কত হইয়াছে; ইনি লজ্জা-নিবারণের 
নিমিত্ত গীত বসনের প্রাস্তভাগ দ্বারা, পরস্পর- 
হত স্তবকসদূশ স্ৃজাত স্তনযুগল আচ্ছা- 
দন করিতেছেন। 
এই জনকনন্দিনী উপবাস, শোক, চিন্তা 
ও ভয় নিবন্ধন পরিক্ষীণা, কশা, দীনা ও 
আহার-পরিশুন্য! হইয়া! আঁছেন ; তিনি দেব. 
রূপিণী তাঁপসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ছুঃখার্ত 
হৃদয়ে রামচন্দ্রের অভ্যুদয় ও রাঁবণের সমু- 
চ্ছেদ কামনা করিতেছেন। 


রি উরস 


দ্বাবিংশ সর্গ। 


সীতা-প্রলোভন। 

অনভ্তর রাবণ কামার্ত হইয়া! পতিব্রতা 
দীন! নিরানন্দা তপন্থিনী সীতাকে কহিলেন, 
স্ন্দরি! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে দেখিয়া 
অঙ্গসঙ্কোচ ও অঙগগোপন করিতেছ ? তুমি 
ভয়াতুরা হইয়! এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছ 
যেন, আমি তোমাকে দেখিতে না পাই! 
ভাবিনি! এখানে কোন মনুষ্য বা;রাক্ষম 
কেহই নাঁই; ভুমি ভয় পরিত্যাগ কর। 





পারা» 
সপ পীপপী তি পা পিসী পিপাসা / 


সুন্দরকাণ্ড। 
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আঁমাকে দেখিয়! তোমার ভয়ের কারণ কিছুই 
মাই ! ভীরু ! আমর] রাক্ষস জাতি ; আঁমা- 
দের সনাতন নিজ ধণ্ম এই যে, বলপুর্বক 
স্ত্রীপরিগ্রহ করি, অথব। সংগ্রামে জয় পূর্বক 
হরণ করিয়া আনিয়া থাকি । বিশাললোচনে ! 
আমি তোমাকে কামন1! করিতেছি ; প্রিয়ে ! 
তুমি আমাকে সমাদর পূর্বক গ্রহণ কর। 
সর্ববাঙস্্ন্দরি ! তুমি অসামান্য ূপলাবণ্য 
দ্বারা সকলেরই মনোহরণ করিয়! থাক । রূপ- 
বতি.! আমি তাঁর তোমাকে অকাম] দেখিতে 
ইচ্ছা করি ন| ; এক্ষণে মদন আমার শরীরে 
যথারুচি ব্যবহার করুন । 

দেবি! ভয় করিও না; প্রিয়ে! আমার 
প্রতি বিশ্বা কর; বৈদেছি! আমার প্রতি 
প্রণয়িনী হও) চিরদিন এরূপ শোকাতুর! 
হইয়া থাকিও না। একবেণী ধারণ, নিরস্তর 
চিন্তা, মলিন বমন পরিধান, অন্নান ও উপ- 
বাস, এ সমুদায় এই কোমল শরীরের উপ- 
যোগী নহে; এক্ষণে তোমার কর্তব্য এই যে, 
আমার প্রতি অনুরক্তা হইয়৷ বিবিধ বিচিত্র 


বসন, দিব্য আভরণ, অগুরু-চন্দন ও বহুবিধ 


মহামুল্য মাল্য ধারণ পূর্বক অপূর্ব শয্যায় 
শয়ন ব1 অপুর্ব আসনে উপবেশন করিয়া 
নৃত্য গীত বাদ্যে ও আমোদ-প্রমোদে কাঁল- 
যাপন কর । কল্যাণি! তুমিস্ত্রীজাতির মধ্যে 
রত্বস্বরূপা; এক্ষণে তুমিগাত্রে অলঙ্কার পরি- 


| ধান কর। বরবর্ণিনি ! তুমি আমাকে প্রাপ্ত 





হইয়াও কিনিমিত্ত এরূপ হীন অবস্থায় 
কালাতিপাঁত করিতেছ ! তোমার এই: নব- 
প্ররূচ় হৃচারু যৌবন অতীত হইতেছে; 


১৫ 


নদীআত যেমন একবার গত হইলে আর 
প্রত্যাঁরৃভ হয় না, সেইরূপ যৌবন গ্ত হইলে 
তাহা কখনই ফিরিয়া আসিতে পারে না? 

মৈথিলি ! আমি বোধ করি, রূপ-নির্দাণ- 
কর্তা বিশ্বকন্্া একমাত্র তোমাকে নির্ীণ 
করিয়াই উপরত হইয়াছেন; যদি তাহা না 
হইত, তাহা! হইলে এই জগতে তোমার 
রূপের উপমাস্থলে অন্য কোন নারী দগ্ডায়- 
মানা হইতে সমর্থা হইত। বৈদেহি ! তুমি 
যেরূপ অপরূপ-রূপ-যৌবন-শালিনী তাহাতে 
তোমাকে দেখিলে অন্য পুরুষের কথ। দূরে 
থাকুক, সাক্ষাৎ পিতামহও ধৈধ্য অবলম্বন 
করিয়া থাকিতে পারেন না। চন্দ্রমুখি! 
তোমার যে যে অঙ্গে আমিদৃষ্টিনিক্ষেপ করি- 
তেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই নিমগ্ন 
ও বদ্ধ হইয়া থাকিতেছে ! 

লাবগ্যবতি ! আমার ভার্য্যা হও; ঈদৃশ 
মোহ পরিত্যাগ কর; আমার যে সমুদাঁয় 
প্রধান প্রধান ভাধ্য1 রহিয়াছে, তুমি তাহা 
দের সকলের মধ্যেই প্রধান! মহিষী হও। 
ভীরু ! আমি সমুদায় লোক জয় করিয়! যে 
সমুদায় উত্তম উত্তম রত্বু আহরণ করিয়াছি, 
তৎসমুদায়, রাজ্য, এবং এই শরীর তোমার 
হস্তেই সমর্পণ করিতেছি । বিলামিনি ! আমি 
তোমার সন্মান রক্ষার নিমিত্ত নান। নগর ও 
জনপদ সমেত পৃথিবী জয় করিয়া! তোমার 


পিতা জনককে প্রদ্দান করিব। এই পৃথিবী |] 


মধ্যে আমার সহিত সমকক্ষ হুইয়৷ সংগ্রাম 1. 
করিতে পারে, এমত কাহাকেও দেখিতে পাই. 


না। স্থলোচনে। খ্মামার কভদূর প্রতিহত | | 











| 


নিতে 
১5৪ ২৮ি*তশ জি শপ ওত জ্ত 


রামায়ণ । 
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নহাবীর্ধ্, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
আমি অনেকবার দেবগণ ও অশ্রগণকে 
পরাজয় করিয়াছি; তাহাদের ধ্বজপতাক! 
ভগ্ন করিয়া দিয়াছি; তাহারা! অনেকবার রণে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন ; রণভূমিতে 
আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয়েন 
নাই। 

প্রিযতমে ! এক্ষণে আমার প্রতি অভি- 
লাধিণী হও; উত্তমরূপে শরীর সংস্কার পূর্ববক 
সমুজ্ঘবল অলঙ্কার সমুদায় ধারণ কর; বিশ্ব- 
কথ্ম! তোমার যেরূপ অপরূপ রূপ নিশ্মীণ 
করিয়াছেন, আমি অদ্য তাহার রূপ সন্দর্শন 
করিব। বিলামিনি! অদ্য অনুকূল! হইয়া 
তুমি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কৃত কর; অদ্য হইতে 
তুমি যথারুচি ভোঁগ্য বস্ত ভোগ করিতে 
প্রবৃত্তা হও; যাহাকে তোমার ইচ্ছা! হয়, 
তাহাকেই তৃমি যথাভিলফিত ভূমি ও ধনরত্ব 
প্রদান করিতে থাক। তুমি আমার প্রতি 
বিশ্বস্ত-হৃদয়া! হইয়া পরিপালিতা হও; বাহার 
প্রতি যাঁহ। ইচ্ছ।, গ্রন্থ হৃদয়ে আজ্ঞা কর। 
আমার প্রসাদে তুমি পরিপালিত' হইলে 
তোমার বন্ধু-বান্ধবগণও তোম। কর্তৃক পরি- 
পালিত হইবে । প্রিয়ে ! আমি কতদূর সমৃদ্ধি- 
শালী, আমার কতদূর সৌভাগ্য-সম্পৎআমার 
কিরূপ অচল! লঙক্ষমী, আমার যশ কতদূর 
বিস্তীর্ণ, তাহা পর্যযালোচন। করিয়া দেখ। 
স্থভগে! সেই ছিন্ন-বসনধারী রামচন্দ্রকে লইয়া 
তুমি কি করিবে ! রামচন্দ্র বিষয়চ্যুত, ্ীহীন, 
বনচারী, ব্রভপরায়ণ ও স্থঙিলশায়ী; সে এত 


দিন বাচিয়। আছে. কি না, তাহাঁও সন্দেহ স্থল। 
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বৈদেছি! ঘোরতর মেথমগুলে আকাশ- 
মণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইলে যেরূপ চন্দ্ররেখা 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ রাষও 
কদাপি আর তোঁমাকে পুনর্বার দেখিতে 
পাইবেন ন1। হিরণ্যকশিপুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের হস্ত- 
গত হইলে যেমন তাহার পুনরুদ্ধার হয় নাই, 
সেইরূপ রামও কখনই আমার হস্ত হইতে 
তোমাকে উদ্ধীর করিয়! লইতে সমর্থ হইবে 
না। মধুরহাপিনি ! চারুবদনে ! স্বলোচনে ! 
বিলাসিনি ! স্পর্ণ যেমন সর্পকে হরণ করে, 
সেইরূপ তুমি আমার মনোহরণ করিতেছ 
প্রিয়তমে ! তুমি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ 
পূর্বক কৃষ্ণ কৌশেয় ধারণ করিয়! রহিয়াছ; 
তোমার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়। আমি নিজ- 
পতী ভোগে প্রীতিলাভ করিতে পাঁরিতেছি 
না। ভাবিনি ! আমার অন্তঃপুর মধ্যে আমার 
যে সমুদায় সর্ববগুণ-সম্পন্না রমণী আছে, তুমি 
তাহাদের সকলেরই অধীশ্বরী হও, সকলের 
উপর কর্তৃত্ব কর। ম্থকেশি! অগ্নরোগণ 
যেরূপ লক্ষ্মীর পরিচর্যা করে, সেইরূপ ; | 
ব্রেলোক্য মধ্যে প্রধান! রমণীর। তোমারই 
সেবা-শুআষ। করিবে । স্থশ্রোণি ! কুবেরকে | 
পরাজয় পূর্বক যে সমুদায় ধনরত্ব সংগ্রহ 
করিয়াছি, তুমি তৎসমুদায়, লঙ্কাপুরী এবং 
আমাকে যথাহৃখে ভোগ কর। সীতে! 
তপস্যা-বিষয়ে, বলবিক্রম-বিষয়ে, তেজো- 
বিষয়ে, ধন-বিষয়ে অথবা ঘর্শো-বিষয়ে রামচন্দ্র 
কোনক্রমেই আমার সদৃশ হইতে পারে না। 

সর্বাঙ্গহ্শ্দরি! তুমি অমল স্বর্ণহার 
ধারণ পূর্বক শোঁভিত-শরীর! হইয়া! আমার 








আসক 0 পট লও শিপ পিসী অপি পিপি আপ পাস 


তি 1 
শি চু 


১ ৭ 
॥ 


সুন্বরকাণ্ড। 


সহিত, কুন্থমিত-তরুরাজি-বিরাজিত প্রশস্ত- 
ভূমি-সমলঙ্কৃত কানন সমুদায়ে পরম হ্থখে 
বিহার কর। 


ত্রয়োবিধশ সর্গ । 


সীতা-বাক্য | 

হনন্তর সীতা, দুর্দান্ত নিশাচরের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরভাবে দীনস্বরে 
দীনবচনে ধীরে ধীরে কহিলেন, লঙ্ষেশ্বর | 
আমি স্কুলে জম্ম পরিগ্রহ পুর্ববক সৎকুলেই 
পরিণীত। হুইয়াছি; আমি সাধুপত্বী হুইয়া 
সাধু-বিগহিত অকাধ্যে কখনই প্রবৃত্ত। হইব 
না। 

তপন্থিনী শুভানন। সীত রাক্ষমরাজকে 
এই কথ! বলিয়া তাহার দিকে পৃষ্ঠ করিয়া 
পুনর্ববার কহিলেন, আমি পরভাধ্য1 হইয়। 
ধন্মানুলারে তোমার ভাধ্যা হইতে পারি 
না। তুমি ধন্মের মুখাপেক্ষা কর ; সাধুজন- 
পরিগুহীত পথ পরিত্যাগ করিও না; তোমার 
আপনার পত্ী যেরূপ, অন্যের পতীও সেই- 
রূপ রক্ষণীয়। তৃমি আপনাকে উপমাক্থলে 
দখায়মান করিয়। নিজ পত্বীতেই নিরত হও) 
যিনি নিজ পত্ধীতে অসন্তষ্$, চপল, অজিতে- 
ক্দরিয় ও প্রজ্ঞা-বিছীন, তিনি পরনারী হুই- 
তেই পরাভব প্রাপ্ত হয়েন; এদেশে কি 
সাধু নাই ! অথব তুমি কি সাধুজনের অন্ু- 
বর্তী হও. না! বিচক্ষণ জনগণ যে সমুদায় 
পথ্য ও ছিতবাক্য বলেন, তুমি কি তাহ 
গ্রহণ কর না ১... ০1. ২.7) 
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1 জীবন রক্ষা করিতে. ইচ্ছা কর, যদি; :রামচন্দ্র 





৫৯. | 





লঙ্কেশ্বর ! তুমি যেরূপ অজিতেক্জিয় ও 
অধাম্মিক,তাহাতে এই রত্বপূর্ণা লঙ্কা তোমাকে 
পতিরূপে পাইয়া তোমারই অপরাধে অল্ল- 
কাল মধ্যে বিন হইবে, সন্দেহ নাই । তুমি 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ছুনাতির বশবর্তী; তোমাকে | 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এই সমৃদ্ধ দেশ ও 
নগর শীত্রই ধ্বস্ত হইবে। রাবণ! যেব্যক্তি 
অদুরদর্শী ও পাপাত্মা, সে নিজ দোঁষেই 
শিহত হয়; তাহার বিনাঁশে সকল প্রাণীই 
আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে ; তুমি যেরূপ 
পাপাত্সা ও পাপকাধ্য-পরায়ণ, তাহাতে তুমি 
বিনষ্ট হইলে সকলেই প্রন্থক্ট হৃদয়ে বলিবে 
যে, আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই এই ক্তুরকর্্ম 
দুরাত্মা উৎসন্গ হইল । 

রাক্ষসরাজ ! তুমি এশবর্ধ্য দেখাইয়৷ বা 
ধন দেখাইয়। আমাকে প্রলোভিত করিতে 
পারিবে না; দিবাঁকরের প্রভার ন্যায় আমি 
রাঁমচন্দরের অনন্যা ভার্যা। আমি পুর্বে 
লোককান্ত লোকনাথ, সর্ববপ্র বিখ্যাত রাম- 
চন্দ্রের স্থনৎকৃত বামহস্ত উপধান করিয়! 
কিরূপে এক্ষণে অপর ব্যক্তির বাহু উপধান 
করিব! বিজিতেক্রিয় স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রিয়: 
তম! বিদ্যার ন্যায় আমি সেই মহাত্মা রা- 
চন্দ্রেরই ধর্মপত্ী ও প্রিয়তম] ভার্্যা | রাবণ! 
আমি যার পর নাই ছুঃখ ভোগ করিতেছি; 
বনবাঁপিনী করেণুর সহিত যুথপতির ন্যায় 
তুমি আমাকে রাঁমচন্দ্রের সহিত সংমিলিত | 
করিয়া দাও; তাহা হইলেই তোমার দল 
হইবে। তুমি যদি এই লক্কাপুরী ও আত্ম- 


কটি 
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হইতে তোমার ঘোররূপ বধের ইচ্ছা ন' 
থাঁকে, তাহ। হইলে রামচক্দ্রের সহিত ধন্মানু- 
সারে মিত্রতা স্থাপন কর। লোক-সংহারক 
যম, মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিতে পারে; 
অনিলও অনলকে পরিত্যাগ করিতে পায়ে, 
কিন্ত রাবণ! লোকনাথ রামচন্র্র জুদ্ধ হইলে 
তোমাকে জীবন সত্ব ছাড়িয়া দিবেন না। 
রাক্ষসরাজ! আমি দেখিতেছি, তুমি ইন্দ্র- 
হস্ত বিমুক্ত অশনির বিস্ফূর্জদিতের ন্যায় ঘোর- 
তর রামচন্দ্র-শরাসন-শব্দ শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছ; দেখিতেছি, অবিলহ্ছেই রামলক্ষমণ- 
পরিত্যক্ত স্ুপর্বব-সম্পন্ন স্থতীক্ষ শরসমূহ প্রজ্্ব- 
লিত-মুখ উরগসমুহের ন্যায় এই স্থানে 
তিত হইবে ; আমি দেখিতেছি, রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ, শীঘঘই এই স্থানে আসিয়! যখন রাক্ষস- 
বধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তীহাঁদের শরবুষ্টি 
দ্বার সমুদায় পথ সঙ্কুল হুইয়া যাইবে । 
রাক্ষসরাজ ! তুমি মহাসর্প-দদৃশ ; রামচন্দ্র 
মাতা গরুড়-সদৃশ) বিনতানন্দন গ্ররুড় 
যেমন সর্প বিনাশ করেন, সেইরূপ শক্র- 
সংহারক রামচন্দ্র বেগে আসিয়া তোমাকে 
নিপাতিত করিবেন। তিনি অবিলম্বেই 
তোমাকে অপকারী জানিয়া তোমার প্রাণ 
ংহার পুর্ববক ভ্রিবিক্রম বিষ যেমন অস্থর- 
গণের নিকট হইতে লক্ষী উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন, সেইরূপ আমাকে উদ্ধার করিয়া 
লইয়া যাইবেন। . 
রাক্ষনরাজ দশ্রীব, জানকীর মুখে ঈদৃশ 
বাক্য আবণ করিয়! ক্রোধ-প্ররতন্ত্র ও অমর্ষ- 
বশবর্তী হইয়। পড়িলেন.; পরে. তিনি ক্রোধ 


ভরে কহিলেন, তুমি স্ত্রীজাতি বলিয়া আপ- 
নাকে অবধ্য মনে করিতেছ, সন্দেহ নাই.) 
তোমার ম্ৃত্যুভয় থাকিলে তুমি নিভাঁকচিতে 
কখনই আমাকে এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে 
পারিতে না । আমি অধীশ্বর; বিশেষত আমি 
প্রভাবশালী ; আমি মনে করিলে যাহা ইচ্ছ। 
করিতে পারি; আমাকে এরূপ পরুষ বাক্য 
বল! বিশেষত সমুদার লোকের সবক্ষে 
এতদূর অপ্রিয় বাক্য বলা যুক্তিসঙ্গত হয় 
নাই। ভদ্রে! দাঁক্ষিণ্যই নারীজাতির প্রধান 
অলঙ্কার; তোমাতে সেই দাক্ষিণ্য কিছুমাত্র 
দেখিতেছি না। তোমার ভর্তা কোন্‌ গুণে 
তোমাতে অনুরক্ত হইবে? অদ্য আমার 
যতদুর প্রেগধ হইয়াছে, আমি যেরূপে তোমার 
নিকট উপস্থিত হইয়া অবমানিত হইলাম, 
তাহাতে তোমাকে এই দ্বণ্ডেই বধের নিমিত্ত 
ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিতাম, কিন্তু স্ত্রীজাতি 
বলিয়া অদ্য ততোমার জীবন রক্ষা! হইল! 

পুণ্যকীত্তি ব্যক্তি যেমন অকীন্তি সন্থ 
করিতে পারে না, সেইরূপ শীত রাক্ষস- 
রাঁজের তাদৃশ বাক্য সহা করিতে সমর্থ হই- 
লেন না; তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, রাবণ! 
পূর্ব্বে খর-ঢূষণের বধবৃতান্ত ও জনস্থানবাসী 
রাক্ষসদিগের বধরৃভাস্ত শ্রবণ করিয়! ভুমি 
পুর্ব বৈর স্মরণ পূর্বক আঙাকে এন্ছানে 
আনয়ন করিয়াছ | সিংহের. ন্যায় নরসিংহ 
রামচন্দ্র ও লক্ষণ ম্বগয়ার্থ গমন করিয়াছিলেন; 
তৎকালে .ভীহাদ্ধের. আশ্রম শুন্য ছিল; 
আমি একাকিনী ছিলাম; কুক্ধুর যেমন সিংহ্‌- 
দ্বয়ের সম্মুখে.অবস্থান করিতে পারেনা, গন্ধ 








আ'ত্রাণ পূর্বক পলায়ন করে, সেইরূপ তুমিও 
তাহাদের দর্শনপথে অবস্থান করিতে সমর্থ 
হও নাই। রাম ও লঙ্ষমণের সহিত তোমার 
বিগ্রহ তুল্য-প্রতিঘন্্বী নহে। ইন্দ্র-বাহুঘয়ের 
সহিত যেমন বৃত্রের, অথবা রাঁছর সংগ্রাম 
অযোগ্য, রাম-লক্ষমণের সহিত তোমারও 
সংগ্রাম সেই রূপ বিসদৃশ | 

আদিত্য যেরূপ অল্প জল শোষণ পূর্বক 
গ্রহণ করেন, সেইরূপ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ 
তোমার ও তোমার সৈন্যগণের প্রাণ লইয়া 
গমন করিবেন। 





চতুর্ধিঘশ সর্থ | 





.. স্নাবণ-গর্জন | 

রাক্ষমরাজ রাবণ, প্রিয়দর্শন। সীতার 
মুখে তাদৃশ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়। অপ্রিয় 
বচনে পুনর্ধবার কহিলেন, আমি যে যে 
প্রকারে যত সাস্ত্বনা করিতেছি, তুমি ততই 
অবাধ্য হইতেছ) আমি যত প্রিয়বাক্য বলি- 
তেছি, ততই তোমার নিকট পরিভূত হুই- 
| তেছি! অশ্বগণ যখন হ্থপখে ধাবমান হয়, 
তখন হবসায়থি যেমন তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত 
নাকরিয়! ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ তোমা 


হইতে সমুখিত আমার কাখ,আমার ক্রোথকে : 


নিয়ন্িত না রাখিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। 
অনুষ্যগশের কাম যাহাতে নিবন্ধ হয়, তাঁই- 


তেই দয়া ও-ক্সেছ জপ্মিয়। থাকে ; বরাননে 
ভূমি মিথ্যা-প্রজজিত রাষচন্দঞ্রে অনুরক্তণ, : 








হ্তরাং তুমি অপমান-যোগ্যা ও বধযোঁশা! 
হইলেও আমি সেই কারণে তোমাকে ঘাতক- 
হস্তে সমর্পণ করিতেছি না ; মৈথিলি ! তুমি 
আমাকে যে সমুদায় পরুষ বাক্য বলিতেছ, 
তাহার প্রত্যেক বাক্যেই তোমার দারুণ বধ- 
দণ্ড যুক্তিসঙ্গত ও উপযুক্ত ; আমি তোমার 
সহিত যে নিয়ম-বদ্ধ করিয়াছিলাম,তাহাঁর আর 
ছুই মাস অবশিষ্ট আছে; আমি আর ছুই 
মাস তোমাকে ক্ষমা! করিব; হ্ুলোচনে ! ছুই 
মাল পরে তোমাকে আমার শয্যায় শয়ন 
করিতে হইবে; ছুই মাস পরে যদি তুমি 
আমাকে পতিত্বে বরণ না কর, তাহা! হইলে 
আমার পাঁচকগণ আমার প্রাতরাশের নিমিত্ত 
তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়। ছেদন করিবে 1" 
মৈথিলি ! লক্ষ্মী ইন্দ্রের হস্তগত হইলে 
যেমন হিরণ্যকশিপু পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন নাঁই, 
সেইরূপ রাম কখনই তোমাকে পুনরুদ্ধার, 
করিতে পারিবে না। এই সময় স্থলোচনা 
দেব-গন্ধর্ব-কন্যাঁরা জানকীকে রাবণ-কর্তৃক 
তর্জ্জিত। দেখিয়!। বিষগ্রা হইলেন; তাঁহারা 
কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ ওষবিকার দ্বারা, 
কেহ বা মুখবিকাঁর দ্বারা তজ্জ্রতা সীতাকে 
আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । 
শীলৌদাধ্যশগর্ব্বিতা দেবী সীতা, দেব- 
গন্ধবর্ব-কন্যাগণ কর্তৃক সমাশ্বামিতা হুইয়! : 
লোকরাবণ রাবণকে হিতবাক্যে কহিলেন, 
তোমার মঙ্গল কামনা করে, এমন লোক 


| বোধ হয় তোমার নিকটে নাই ; যন্ষি খাকিত, 


তাহা হইলে এই গর্হিত কর্ হইতে তোমাকে ৃ 
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নিবারিত করিত, সন্দেহ ১৫1 জি লাঁকের 
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মধ্যে তুমি ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই 
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণীর ন্যায় ধর্শশীল ব্যক্তির ধর্ম 
পঞ্জীকে মনোদ্বারাও কামনা করিতে পারে 
না। রাক্ষসাধম ! আমি অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন 
| রামচন্দ্রের পত্থী; তুমি যে আমাকে ঈদৃশ 
বাক্য কহিলে, তাহার ফল শীঘ্রই দেখিতে 
পাইবে। গর্বিত মাতঙ্গ ও শশক কখনই 
যুদ্ধে সমকক্ষ হইতে পারে না! রামচন্দ্র 
মাঁতঙগ-সদৃশ উচ্চ, তুমি শশক-সদৃশ নীচ; 
তোমার চৈতন্য হইতেছে না; তুমি ইচ্ষাকু- 
বংশীয় রাঁমচন্দ্রের অবমাননা! করিতেছ; তুমি 
এখনও তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই, 
তাহাতেই জীবিত রহিয়াছ; তুমি আমার 
গ্রাতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছ, অতএব 
এখনই কিনিমিত্ত তোমার ক্রুর বিষম কৃষ্ণ- 
পিঙ্গল লোচননিপতিত হইতেছে না? পাপা- 
শয়! তৃমি ধর্ম্মাত্বা রাঁমচন্দ্রের ধর্মপত্ঠী ও 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূকে এরূপ পাঁপ 
বাক্য বলিতেছ, তোমার জিহবা কিনিমিত 
পতিত ও গলিত হইল না! পাপাত্বন ! 
মহানুভব রামচন্দ্র আদেশ করেন নাই এবং 
তপস্য। রক্ষা করাও কর্তব্য বলিয়া! তোমাকে 
আমি নিজ তেজোত্বার1 ভক্মসাু করিতেছি না। 
নীচাশয় ! রামচন্দ্র জীবিত থাকিতে তুমি 
কোন ক্রমেই আমাকে হরণ করিতে সমর্থ 
হইবে না; এক্ষণে তোমার জীবন-নাশের 
নিমিত্তই এরূপ ঘটনা হইতেছে ও তোমার 
এরূপ ছুর্মতি হইতেছে, সন্দেহ নাই । 
রাক্ষলাধিপতি রাবণ, শীতার মুখে তাদুশ 
£লহ বাক্য শ্রবণ করিয়া জুর নয়ন ফিরাইয়া 









রামায়ণ। 





তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। নীল- 
জীমৃত-সদৃশ-দেহ-সম্পন্ন, মহাভূজ, মহাক্ষ্ধ, 
সিংহ-বিজ্রান্ত-গতি, নীগুবদন, দীগুলোচন, 
চঞ্চল-মুকুট, বিচিত্র-মাল্যানুলেপন, রক্ত-বসন- 
ধারী,. তগ্কাঞ্চন-ভূষণ, বালার্ক-সদৃশ-বর্ণ 
কুগুল-যুগল-বিরাজিত, রক্তপুষ্প-পল্লব-শো- 
ভিত-অশোকযুগল-ম্ডিত-অচল-সদৃশ, শ্রোণী- 
সুত্রমহামেখল-মুসংবৃত, অস্বতোৎ্পাদনার্থ- 
ভূজঙ্গ বদ্ধ-মন্দর-সদৃশ, সুদীর্ঘ, জ্রোঁধ-সংরক্ত- 
লোঁচন, শ্রীমান রাবণ, ভূজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ 
নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে করিতে সীতার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! কহিলেন, তুমি ছুর্নীতি- 
পরায়ণ!, অনর্থকারিণী ও রামচক্ছে আসক্ত।; 
সূর্য্য উদ্দিত হুইয়! যেরূপ সন্ধ্যাকে নাশ 
করেন, মেইরূপ অদ্য আমি' তোমাকে বিনষ্ট 
করিব । 

লোকরাবণ রাবণ, সীতাকে এই কথ। 
বলিয়! বহুবিধ অন্ত্রশস্ত্র-ধারিণী, ঘোররূপা।, 
ঘোরদর্শনা, নানারূপ-ধরা, মাংস-শোশিত- 
লিগু-শরীরা, মেদোলিগু-করাননা, মাংস- 
বসাপ্রিয়া, উপবাস-সহা, অসন্তষ্টা, নানারূপা, 
নানাবেশধারিণী, বিচিত্র-মাল্যাভরণ-যুক্তা। 
রক্তমাল্যান্ুলেপনা, মুদ্গর-নিস্ত্রংশ-শক্তি- 
প্রাস-পরশ্বধ-প্রভৃতি-অস্ত্রশস্ত্রধারিণী রাক্ষমী- 
দিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, রাক্ষসী- 
গণ! যাহাতে সীত! ত্বরায় আমার বশবর্তিনী 
হয়, তোমরা খামার আজ্ঞানুসার়ে তা! 
কর; কোন শঙ্কা? করিও না। তোমরা সা 
দান ও ভেদ ছারা, অনুলোম .ও প্রতিলোধষ 
রূপে পুরঃপুন উপদেশ. প্রদান ছারা ও 


বহুবিধ দণ্ড উদ্যম দ্বার! বৈদেহীকে আমার 
ধশবপ্ডিনী করিয়! দাও । 

রাক্ষপরাজ রাবণ, রাক্ষপীদিগের প্রতি 
এইরূপ আদেশ পূর্ব্বর কাম-ক্রোধ-বশবত্তাঁ 
হইয়! জানকীর সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ অপ- 
সত হইলেন) এই সময় প্রিয়তম! মন্দোদরী, 
ত্বরা পূর্বক তীহার সমীপবর্তিনী হইয়! আলি- 
গন পুর্ববক কহিলেন, মহারাজ ! তুমি আমার 
সহিতই বিহার কর, সীতায় কি প্রয়োজন ! 
অকাম। রমণীকে কামন। করিলে শরীরে মহা- 
কষ্ট হয়; সকাম!। রমণীকে কাঁমন। করিলে 
স্বন্দর প্রীতি ও পরিতোষ হুইয়! থাকে; 
পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, শ্রীতিই কামের 
প্রধান ফল। 

অনুরূপ। প্রণয়িনী মন্দোদরী এইরূপ 
সাস্তবনা বাক্য কহিলে দশানন তগ্তকাঞ্চন- 
সদৃশ ভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 


নর েসরেতে 


পঞ্চবিৎশ সর্গ। 


রাক্ষসী-তর্জন । 

অনস্তর দেবকন্য1, গন্ধরবকন্য। ও নাগ- 
কন্য। সকল রাক্ষসরাজ রাবণকে পরিবারিত 
করিয়া উত্তম গৃহমধ্যে প্রবিষউ হইল। লঙ্ষে- 
| স্বর নির্গত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে 
ভীমরূপণ.রিকৃতানন। রাক্ষমীর1 সীতার নিকট 
গ্রমন ক্ষরিল। তাহার! হাস্য করিয়া পরুষ 
বাক্যের অযোগ্য লীতাকে পরুষ ও অপ্রিয় 









সুন্দরকাণ্ড । 





বাক্যে কহিল; 'সীচ্ছে! সর্বববিধ ভোগ্যবস্ত- 
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সমন্বিত মহাহ-শষ্যা-সমলঙ্কৃত অন্তঃপুরে হুখে 
বাঁদ করিতে কি তোমার অভিরুচি হইতেছে 
না! তুমি মনে মনে সেই ভর্ত। মানুষ ক্লাম- 
কেই বহুমত জ্ঞান করিতেছ ; এক্ষণে তুমি 
রাম হইতে মন বিনিবর্তিত কর; তুমি কোন- 
ক্রমেই রামের নিকট গমন করিতে পারিবে 
না। মেথিলি ! তুমি কিনিমিত্ত এক্ষণে নাঁনা- 
রত্ব-বিভভূষিত রমণীয় স্থানে রাক্ষনরাঁজের সহিত 
বিহার করিতেছ ন!! যিনি ত্রয়স্ত্িংশৎ প্রধান 
দেবত। ও দেবরাজকে পরাজয় করিয়াছেন, 
তুমি কিনিমিভ্ত সেই মহাপ্রভাব রাক্ষনরাজের 
ভার্যা! হইতেছ না! শোভনে ! তুমি মনুষ্য- 
কন্য। সন্দেহ নাই, কিন্ত এক্ষণে কিনিমিত্ত 
রাজ্যভ্রব্ট, অপূর্ণ-মনো রথ, বিব্লুব, বন্ধুবা হ্বখ- 
বিহীন, মানুষ রামকে কামন। করিতেছ ! 

' পদ্ধনিতানন! জানকী, রাক্ষপীদিগের মুখে 
তাদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্রপুর্ণ লোচনে 
কহিলেন, তোমরা যে লোক-বিদ্বিষ্ট এরূপ 
দারুণ কথা কহিতেছ, তাহ মনে করিলেও 
আমার পাপ হইতে পারে । মহাঁবীর্ধ্য ভৃগু 
যেমন নিজ পত্বীরই বহুমত ছিলেন, সেইরূপ 
রামচন্দ্র দীনহীনই হউন অথব! রাজ্যচ্যুতই 
হউন, তিনিই আমার পতি, তিনিই আমার |. 
গুরু; সেই রামচন্দ্র আমার পতি ও দেবত1) |. 
আমি কোনক্রমেই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে : 
পারি না। মারার ৮৮ 
রাঁক্ষলীরা, সীতার ..তাঁদুশ বাক্য জাবণ |. 
করিয়! ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়া উঠিল এবং 
তৎক্ষণাৎ কঠোরবাক্যে তাহাকে ভলেন! 
করিতে আরম্ত .করিল। মতিযার “হনুমান 
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শিহশপা-রক্ষে অবলীন হইয়া! সেই সমুদায় 
বাক্য ও রাক্ষপীদিগের তঙ্জন-গর্জন শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন। কোন কোন রাক্ষসী 
ক্রোধভরে জিহ্ব! দ্বার] প্রলম্বিত ওষ্ঠ ও 
অধর চাটিতে চাটিতে খড়গ ও পরশ্বধ উদ্যত 
করিয়া কম্পিত-কলেবর! সীতাকে কহিল, যদি 
রাবণকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছ! না কর, 
তাহা হইলে এখনই তোমাকে বধ করিব, 
সন্দেহ নাই। ঘোররূপ! রাক্ষসীরা! এইরূপে 
ভঙসনা ও তর্জ্জন-গর্জন করিলে বরাঙ্গন! 
সীত। বাম্পাকুলিত লোচনে অপস্থতা হইয়! 
শিংশপা-বৃক্ষের নিকট গমন করিলেন । 
বিশাল-লোচন। সীতা, রাঁক্ষনীগণ কর্তৃক 
তর্জিত1 হইয়া শোকাকুলিত হৃদয়ে শিংশপা- 
বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন; রাক্ষী- 
গণও কৃশ! দীনবদনা,মলিন-বসন-ধারিণী বৈদে- 
হীকে চতুর্দিক হইতে ধিভ্রাসিত করিতে 
লাগিল। এই সময় নির্নতোদরী, ঘোরদর্শন' 
বিনতানান্গী করাল। রাক্ষসী ক্রোধ প্রদর্শন 
পূর্বক কহিল, সীতে! যথেষ্ট হইয়াছে; 
পতিপ্রেম যতদুর দেখাইতে হয়, তাহ। 
দেখাইয়াছ; পরস্ত সকল বিষয়ই অতিরিক্ত 
হইলে কষদায়ক হইয়া উঠে; ভদ্রে! আমি 
তোমার উপর পরিতুষ্টা হইয়াছি; মনুষ্য- 
জাতির যাহা কর্তব্য, তাহা তুমি করিয়াঁছ ; 
কিন্তু মৈথিলি ! আমি এক্ষণে যাহা হিতবাক্য 
বলিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। দেখ, রাবণ 
বিজ্রমশালী, রূপবান, মহাবীর, সংগ্রামে ইন্দ্র- 
সদৃশ, আর্ধ্যশীল, সর্ববদ! প্রিয়বাদী, সর্ব রাক্ষ- 


সের অধীশ্বর ও তোমার প্রতি একাস্ত 








রামায়ণ। 


নাই। আঁমি-যাঁহ! কহিলাম, যনি তুমি তাহ! 


অনুকূল; ভূমি এক্ষণে তাহাকে পতিত্বে বরণ 
কর। বৈদেহি ! তুমি মানুষ দীনহীন রামকে 
পরিত্যাগ পূর্বক রাবণকে আশ্রয় কর। তুমি 
অদ্য হইতে দিব্য অঙ্গরাগে সমুজ্ল! ও দিব্য 
আভরণে ভূষিত হইয়া সকল লোকের অধী- 
শ্বরী হও। বরাননে ! স্বাহ। যেমন অগ্নির 
ভাঁর্ধ্য1, শচী যেমন ইন্দ্রের ভার্্যা, উম! যেমন 
রুদ্রুদেবের ভার্য্া, স্থ বঙ্চল! যেমন সূর্য্যদেবের 
ভাব্যা) দীক্ষা যেমন সোমের ভাধ্যা, যশস্থিনী 
লক্ষী যেমন বিঞ্ু্ুর ভার্য্যা, ক্রিয়া যেমন 
ব্রহ্মার ভাঁধ্যা, সন্ধ্যা! যেমন পুষার ভার্যা) 
সেইরূপ তুমিও রাক্ষনরাজ রাবণের ভার্ধ্য! 
হও। স্ভগে! দরীনহীন ক্ষীণায়ু রামকে 
লইয়া তোমার কি হইবে ৫ রাঁবণের চিত্ত 
তোমাতেই রহিয়াছে; তিনি মনে মনে 
সর্ববদ! তোমাকেই ভাবনা! করিতেছেন; ভুমি 
তাহাকেই পতিরূপে ভজন কর। যদি অদ্য 
তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্ধ্য না কর, 
তাহ! হইলে এই মুহূর্তেই আমর! সকলে 
তোমাকে ভক্ষণ করিয়। ফেলিব। 

অন্তর বিকট! নামে কোন ঘোরদর্শন! 
রাক্ষলী ক্রোধভরে যুপ্তি উদ্যত করিয়! গর্জন 
পূর্বক কহিল, জানকি ! তোমার প্রতি দয়। 
ও ন্নেহ নিবন্ধন স্বৃুতা অবলম্মন করিয়! | 
আমরা নানাবিধ বিসদৃশ বাক্য সহ করি- 
তেছি; তোমারই নিমিত্ত আমর যার পয় 
নাই ক্লেশ পাইতেছি) এক্ষণে তুমি হয় রাঁব- 
পের প্রতি ছঅভিলাহিণী হও, ন1 হয় এই 
দ্ণ্ডেই বিনষ্ট হও, আর বিলে প্রয়োজন 














জুন্দরকাণ্ড। 
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না কর, তাহ! হইলে আমরা সকলে এই মুষ্থ- 
তৈঁই তোঁমাঁকে ভক্ষণ করিব, সন্দেহ নাই। 
অনন্তর দীপ্ডাস্যা, দীগুলোচনা, লব্ঘিত- 
বদনা, ঘোঁরতরাঁকার1, হয়মুখী-নান্দী নিশা- 
চরী কুপিতা হইয়া কহিল, মৈথিলি ! আমরা 
অশেষ পাস্তবনা বাক্যে অনুনয় বিনয়ের সহিত 
তোঁমাকে অনেক বুঝা'ইলাঁম, তুমি এই কালো- 
চিত হিতবাক্য গ্রহণ করিতেছ না; জনক- 
নন্দিনি! অন্যের অগম্য এই সমুদ্রপারে 
তুমি আনীত হইয়াছ ; ঘোর রাঁবণাস্তঃপুরে 
তোমাকে প্রবেশিত করা হইয়াছে ; এক্ষণে 
আর নয়নজল পরিত্যাগের আবশ্াক নাই; 
শোক পরিত্যাগ কর; নিরর৫থক ছুঃখ করিও 
না; তুমি রাবণের অস্তঃপুরে নিরুদ্ধা হইয়াছ; 
আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি; এক্ষণে 
দেবরাজ পুরন্দরও তোমাকে উদ্ধার করিতে 
সমর্থ হইবেন না। জনকনন্দিনি ! আমি হিত 
বাক্যই বলিতেছি; তুমি আমার কথা গ্রহণ 
কর; তুমি এক্ষণে নিয়ত-দীনভাব পরিত্যাগ 
পুর্ব্বক প্রীতি ও হর্ষ অনুভব কর; রাঁক্ষস- 
রাজের সহিত যথাস্থখে বিহার করিতে প্রবৃত্ত 
হও। ভীরু ! তুমি কি জাননা যে, কামিনীর 
যৌবন অচিরস্থায়ী) এক্ষণে যেপর্য্যস্ত তোমার 
যৌবনকাল অতীত না হয়, তাহার মধ্যেই 
তুমি হুাখ সম্ভোগ করিয়া লও; তুমি শুরা- 


পানে মন্তপ্রায়া হইয়া রাক্ষসরাজের সহিত: 


রমণীয় উদ্যান, পর্বত ও উপবন সমুদায়ে 
বিহার ফর। মৈথিলি! 
তোমার বীভূত1 থাকিবে ; তুমি এক্ষণে লমু- 
দায় রাক্ষসের- অধীন্্র়-'রাধণকে পতিরূপে 


লণ্ডসহআ রমণী. 


ভজন] কর ; আমি ষে উপদেশ প্রর্ণান করি- 
লাম, যদি তাহা না কর, তাহ। হইলে আমরা 
সকলে তোমার হৃদয় উত্পাটিত করিয়া 
ভক্ষণ করিব। 
অনস্তর বজোদরী নামে ঘোরদর্শনা 
রাক্ষসী মহাশুল ঘুরাঁইতে ঘুরাইতে কহিল, 
ভয়-কম্পিত-পয়োধর1 হরিণ-লোল-নয়না এই 
জাঁনকী যে সময় রাবণ কর্তৃক হুতা ও 
আনীত হইয়াছিল, সেই অবধি আমার 
অত্যন্ত প্রয়ান হইয়াছে যে, ইহার যকৎপিগু, 
ক্রোড়, হৃদয়, রসবন্ধন, অন্তর ও মস্তকের 
আস্বাদ গ্রহণ করিব; এতদ্বতীত আমার 
আ'র কোঁন অভিলাষ নাই। এ 
অনস্তর বিকট] নামে রাঁক্ষসী পুনর্ববার 
কহিল, আইস, আমর! ইহার গলা টিপিয়া 
মারিয়া রাক্ষলরাজের নিকট নিবেদন করি 
যে, সীতা মরিয়! গিয়াছে ; যখন রাক্ষসরাঁজ 
দেখিবেন যে, সীতা যমরাঁজের বশবর্তিনী 
হইয়াছে, ইহার আর নিশ্বাস-প্রশ্বাস নাই, 
তখন নিশ্চয়ই তিনি আমাদের প্রতি আজ্ঞা 
করিবেন যে, তোঁমরা ইহাকে ভক্ষণ কর। 
অনস্তর অজমুখী নামে রাক্ষসী উত্তর 
করিল, এরূপ বিবাদ-বিসংবাদ আমার ভাল | 
লাগিতেছে না; আইস আমর! সকলে লমান 
ভাগ করিয়া ইহাকে ভক্ষণ করি। 
অনস্তর শূর্পণখা নামে রাঁক্ষসী কহিল, |: 


অজমুখী যাহা বলিতেছে,আমার মতে তাহাই. |. 


করা বর্তব্য ; এক্ষণে লীঘ্র হ্ুরা ও নানা" | 
প্রকার মাল্য আনয়ন কর; আমরা 'অদ্য 


মানুষ-মাংস ভক্ষণ করিয়া! নিকুস্তিলায় নৃত্য 
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ৃ ্‌ করিব; আমরা যে কথ! বলিতেছি, সীতা | 


যদ্দি তাহা গ্রহণ ন! করে, তাহা হইলে আমরা 
| সকলে ইহাকে মারিয়া একজ হইয়। ভক্ষণ 
“করিব | 
ঘোর রাক্ষসীরা এইরূপ ভৎসনা করিলে 
| দ্বেবকন্য-সদৃশী লীতা ধৈর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক 
রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন । ছুর্দীস্ত 
 রখক্ষমীরা যতই এইরূপ দারুণ পরুষ বাক্য 
| বলে, জনকনশ্দিনীমীতা ততই রোগন করেন, 


। | কোন উত্তরই করেন না; তশুকালে ভার 


(| লেত্রজলে বিপুল স্তনমুগ্গল প্লাবিত হইতে 
 ॥ লাগিল; তিনি অশেষ চিন্ত! করিয়া কোন 
৷ মৃতেই শোক-সাগরের পরপার দেখিতে পাই" 
৷ | লেন না। 
ৃ রাবণ-কিস্করী রাক্ষসীরা, এইরূপে পরম 
| বত্বপূর্বব নানা উপায়ে প্রভৃ-আজ্ঞা পাঁলন 
| করিয়া পরিশেষে তৃষ্ীস্তাব অবলম্বন 
|. করিল । | 


যড়বিৎশ সর্গ।, 
সীতা-নির্ধেদ। 
জনরনব্দিনী সীতা, রাক্ষমীদিগের তাদৃশ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়া! বিবর্ণ-বধনা হইলেন এবং 
ভয় €হৃতু বায়ু-ঘিকদ্পিত: কদলী-বৃক্ষে র ন্যায় 
কম্পিত হইতে লাগিলেন।, তিনি যখন 


কম্পিত-কলেবক্না হয়েন; দেই সঙ্গ তীহার 


কম্পিত বিপুল-মু দীর্ঘ বেনী, পযরর্তনী ব্যালীয় 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল।. ০ % 4 





মনম্িনী বৈদেহী, রাক্ষলীদিগের তাদৃশ । | 
বাক্য শ্রবণে যার পর নাই ভীত হইয়া | | 
বাম্প-গদ্‌গদ বচনে কহিলেন, মনুষ্য-কন্যা | | 


কখনই রাক্ষসের ভার্জ্যা হইতে পারে না। 


যদি ইচ্ছা হয়, তোমরা সকলে আমাকে 
ভক্ষণ কর। তোমরা যাহা বলিতেছ, আমি 
কোন ক্রমেই তাদৃশ কার্ধয করিতে পাঁরিব 
না। মৈথিলী এই বাক্য বলিয়া ছুঃখার্ডা 


দুঃখোপহত-চেতন ও একাস্তকাঁতর! হইয়। | | 
নয়নজল পরিত্যাগ পূর্ধবক বিলাপ করিতে | 


লাগিলেন ও কহিলেন, হাঁয়! অকালে কোন | | 


স্ত্রী বা পুরুষের মৃত্যু হইতে পারে না, এই 
লোক-প্রবাদ সত্য ও পণ্ডিতগণ কর্তৃক অন্ু- 
মোদিত। তাহা না হইলে আমি, এই ক্কুর 
রাক্ষসীগণ কর্তৃক এরূপ তজ্ভর্তি হইতেছি, 
তথাপি পতিহীনা ও দুঃখ-সাগরে নিমগ্রা হই- 
য়াও কিরূপে মুহুর্তমাত্র জীবন ধারণ করিতে 
পারি! | 
রাক্ষসীগণ-মধ্যগতা রামচজ্জ-বির হি 
হরহ্বতোপমা, সীতা, এইরূপে ক্ষণমাত্রও 


স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না। বৃকগণ | | 


কর্তৃক পরিগীড়িতা অরণ্য-মধ্যগতা যৃথ-ভ্রঙ্টা 
সৃগীর ন্যায় জনক-তনয়া এরূপ কম্পিত-কলে- 
বর হুইতে লাগিলেন যেন তিন্দিনিজ গাত্রেই 
প্রতিষ্টা হইতেছেন । তিনি একটি অশোক 
বৃক্ষের কুক্থমিত বিস্তীর্ণ শাখব অবলম্বন পূর্বক" 
শোঁককাঁতরা হইয়া তদ্গত চিতে ভর্তা রাম- 


'চক্রকে চিতা করিতে লাগিলেন ও কহি- 


লেন, ছা রামচজ্ঞ! হ! দেবর লঙ্মপ !: হ! 


স্বশ্রদ কৌশল্যে! হা হুমিত্রে! এই দীনা 


সুঙ্গরকাণ্ড। 


হতভাঁগিনী সার্গর-নধ্যে কাতযা পরিচালিত 
ভারাক্রান্ত নৌকার ন্যা, অসহায় হইয়। 
বিলাপ করিতেছে ; আমি প্রিয়তর্য পিকে 
দেখিতে পাইতেছি না; সর্ধবদ। ঘোর রাক্ষসী- 
দিগকেই দেখিতেছি, এবং জল-প্রবাহ-তাঁড়িত 
নদীকৃলের ন্যায়, আয়ি শোকে অবলক্ষ৷ হইয়া 
পড়িতেছি ! 

1 হায়! যাহারা পদ্মপলাশ-লোহিতশলোচন 
1 নিংহ-সদৃশ-বিজ্রমশালী কৃতজ্ঞ প্রিয়বাদী রাম. 
চন্দ্রকে দেখিতেছে, তাহারাই ধন্য ! তীক্ষু 
| বিষ পান করিলে যেরূপ জীবনের আশা 
থাকে না, সেইরূপ মহাত্মা রামচক্দ্রবিহীন 
হইয়া আমার কোনক্রমেই জীবন ধারণের 
. | সম্ভাবনা নাই! আমি ঈদৃশ শোকসাগরে 
| নিমগ্রা হইয়া ঘোর, যাতনা ভোগ করিতেছি, 
তাহাতে বোধ হয়, পূর্্বজন্মে যে কীদৃশ ঘো'র- 
তর পাঁপ করিয়াছিলাম, তাহার ইয়ভানাই। 
আমি মহাশোকে অভিভূতা হইয়া! জীবন পরি- 
ত্যাগ করিতে অভিলাধিণী হইতেছি,, কিস্ত 
' | আমার কাধন। পূর্ণ হইতেছে না; রাঙ্ষনীগণ' 
আমাকে সর্বর্ধাই সর্বতোভাবে রক্ষণ করি- 


| তেছে মনুষ্য।জগ্মে ধিক ! পরা ধীনতাতেও 


৷ |. ধিক! কারণ আমি নিজ ইচ্ছানুসারে জীবন 
| পরিত্াবগ করিতেও সমর্থ হইতৈস্থি না. 
| আমি অপার ছুখ-লাগরে নিমগ্ন হাই 'রহি- 
| য়াছি; যম আমাক্ষে নিজ ভবনে: লইয়া 
যাইতেছেন না। 

 ছুইখকাতিরা'জনকনন্দিনী সীতী: গ্লু, 


মুখে এইরূপ বলিয়া উন্মতার ন্যায়, প্রমভা' 


ন্যায়, ভ্রাস্তচিতার শাবক -কাতরভাবে অধো- 


৬৭ 


 মুধে বিলাপ করিতে আরম্ভ ফরিলেম । | | 
পরে তিনি পরারত হইয়া কিশোরীর ন্যায় | | 
ভূমিতলে বিলুষ্ঠিতা হইতে লাগিলেন ; এবং ; | 
কহিলেন, আমি একমাত্র রামচন্দ্রেই সা" 
'সক্ভ-হাদয়া ; 


কামরপী রাক্ষস রাবণ আমাকে | 
বলপুর্বক হরগ করিয়া! আমিয়াছে ) এক্ষণে 


আমি রাক্ষমীদিগের বশবর্তিনী হইয়া অহ 


রাত্র রোদন করিতেছি ! রাক্ষসীরা আমাকে 
নিয়ত দারুণ ভত্সনা করিতেছে; দারুণ [ 


ছুংখ ও চিন্তায় আমার রাত্রিদিন.অত্িবাহিত | 


হইতেছে; আমি আর জীবন. ধারণ কাঁরতে | 
পারিতেছি না; আমি যখন মহাঁবল রামচন্দ্র; 
বিরহিত] হইয়! রাক্ষম'মগ্ডলী, মধ্যে বাস 


করিতেছি, তখন আমার জীবনে প্রয়োজন | | 


পাই; অর্থে গ্রয়োজন, নাই? অলঙ্কারেও 
প্রয়োজন নাই! 


হায়! আমি অনা্ধ্যা ও অসতী; আমাকে | . 


ধিক! আমি রামচন্দ্র-বিরহিতা হুইয়। পাঁপ” | ] 


জীবিক! অবলম্বন পুর্ববক মুহূর্তকাঁলও যে | 
জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাতে আমাকে ! 


সর্বতোভাঁবে ধিক! সসাগরা ধরার ছধীম্বর | | 
প্রিয়ংবন্ঘ প্রিয়তম রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার | || 


স্থখেই, বা প্রয়োজন কি! রাক্ষলীগণ ! 
তোমরা আমাকে কাটিয়া ফেলব ভক্ষণ 
কর; আমি, এই শরীর পরিত্যাশ্শ করিতেছি! | | 
আমি প্রিয়তম-রিরহিত! হইয়া কোনরূপেই: | | 
এরূপ. মহাছুঃখ সঙ্গ করিতে সমর্থ হইব! | | 
না । নীচাঁশয় স্বিত..রাঁবশকে' কাঁমনা,করা" | | 
দুরে থাকুক, আঁকি বাম পাঁাস্বাকাও, তাহাকে. | 
স্পর্শ করিব না আমি মের উপাদেস্প 
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দিলাম, তথাপি সে পাঁমর আপনার মর্ধ্যাদ! 
ও আপনার কুলমর্ধ্যাদা জানিতে পারিল 
না। সেই নৃশংস নীচাঁশয়তা-নিবন্ধন আমার 
সতীত্ব নাশে অভিলাধী হইতেছে ! রাক্ষসী- 
গণ! তোমর।, আমাকে ছেদ করিয়। ও ভেদ 
করিয়া ভক্ষণ কর; 'মথবা আমাকে প্রদীপ্ত 
অনলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দাও; আমি কোন 
ক্রমেই ছুরাত্মা রাবণের উপাসন। করিব 
না। 

হায়! বোধ হয় আমার দুর্ভাগ্য ক্রমেই 
ত্রিলোক-বিখ্যাত বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন কুলীন 
সচ্চরিত সদ্য়-্থভাব রামচন্দ্র, আমার প্রতি 
। নির্দয় হইয়াছেন | তিনি একাঁকী জনস্থানে 
চতুর্দশ সহত্র রাক্ষন সংহার করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে কি নিমিত্ত তিনি আমাকে উদ্ধার 
করিতেছেন না! হায়! আমার বোধ হয়, 
আমি যেহৃত হইয়। এখানে আনীত হুই- 
য়াছি, তাহ। তিনি জানিতে পারেন নাই! 
যদি তিনি জানিতে পারিতেন যে, আমি 
এখানে আছি, তাহ। হইলে তিনি তেজন্থিতা- 
নিবন্ধন কখনই ঈদৃশ অবমানন! সহ করিতেন 
না! তিনি দগুকারণ্যে একমাত্র বাণ দ্বার! 
রাক্ষসপ্রবর বিরাধকে নিপাতিত করিয়া- 
ছিলেন; এক্ষণে আমাকে উদ্ধার করিতেছেন 
না কেন! রাবণ আমাকে হরণ করিয়া আনি- 
য়াছে, এই সংবাদ যিনি' রামচন্দ্রের নিকট 
নিবেদন করিতেন, সেই গৃধরাজ জটায়ুও 
সংগ্রাযে রাবণ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন! 
তিনি বৃদ্ধ হইয়াও আমার রক্ষার নিমিত্ত 
কলবপের লহিত ছন্থযুদ্ধ করিয়াছিলেন ; তিনি 











রামায়ণ। 





যে আমার নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম করিয়া- 
ছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 0 
যদি মহাবীর রামচন্দ্র জানিতে পারেন 
যে, আমি এই লঙ্কাপুরীতে রাঁবণালয়ে অব- 
স্থিতি করিতেছি, তাহা হইলে তিনি অদ্যই 
ত্রুদ্ধ হইয়া এই লঙ্ক! রাঁক্ষসশুন্য করেন, পুরী 
ংস করেন ও সমুদ্রে শুক করিয়া ফেলেন। 
রামচন্দ্র আসিয়া কি এই নীচাশয় রাবণের 
বংশ নির্মল করিবেন না! অবশ্যই করিবেন। 
এক্ষণে আমি যেরূপ রোদন করিতেছি, 
লঙ্কায় গৃহে গৃহে হতনাথ! রাক্ষসীরা সেই- 
রূপ রোদন করিবে; চতুর্দিকে সঙ্গীতের 
ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিবে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ 
অনুসন্ধান করিয়! এই লঙ্কাঁপুরী রাক্ষসশুন্য 
করিবেন, সন্দেহ নাই। রাঁমচন্দ্রের শরম্পর্শে 
কোন ব্যক্তি মুহুর্তকাঁলও জীবন ধারণ করিতে 
পারে না। এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রেমধ্যন্থিত ও 
দুদ্ধর্ধ, সন্দেহ নাই; কিন্তু রামচন্দ্র শর- 
সমূহ যেস্থানে গমন করিতে না! পারে; ভূতল- 
মধ্যে এমত স্থানই দেখিতে পাওয়া যায় না। 
অনতিদীর্ধঘকাঁল মধ্যেই এই লঙ্ক। শ্বশান- 
সদৃশী হইবে; চিতাধূুমে সমুদাঁয় পথ আকুল 
হইয়! উঠিবে) গৃথ্ুগণ সন্কুলভাবে বিচরণ 
করিবে; আমি অল্নকাল মধ্যেই শুনিতে 
পাইব যে, রাক্ষসকন্যাগণ ছুঃখার্ড হদয়ে 
রোদন ও বিলাঁপ করিতেছে । . 
অল্পকাল মধ্যেই ছষ্টমতি রাবণ নিহত 
হইবে, এবং আমি ুমনোরখ হয সন্দেহ 
নাই।. 
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রর সপগ্তবিৎশ সর্গ। 





ব্রিজটা-শ্বপ্ন-কথন । 

রাক্ষমীগণ সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্ধবক ক্রোধে অধীর হইয়া! উঠিল; কোন 
কোন রাক্ষপী সেই বিষয় নিবেদন করিবার 
নিমিত্ত ছরাত্ম! রাঁবণের নিকট গমন করিল ; 
কোন কোন বিকটাকার রাক্ষপী সীতার 
সমীপবর্ভিণী হইয়া অনর্থ-সূচক নিষ্ঠুর বাক্যে 
পুনর্ধবার বলিতে লাগিল, অনাধ্্যে ! পাপ- 
নিশ্চয়ে! সীতে ! এক্ষণে রাক্ষপীর। ভোমার 
সমস্ত মাংস খুলিয়া! ভক্ষণ করিবে ! ভ্রিজটা 
নামে বদ্ধ! রাক্ষপী সেই স্থানে শয়ন করিয়া- 
ছিল; অনার্ধ্য রাক্ষমীর৷ সীতাঁকে তিরস্কার 
করিতেছে দেখিয়া সে কহিল, নীচাশয় 
রাক্ষসীগণ ! তোমর! নিজ নিজ মাংস ভক্ষণ 
কর, সীতাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না) 
ইনি রাজর্ষি জনকের প্রিয়তম! ভুহিতা ও 
মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ । আমি অন্যযে 
দারুণ লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে 
রাক্ষলগ্রণের সর্বনাশ ও রামচক্দরের অভ্যুদয় 
হুইবে, সন্দেহ নাই। 

ভ্রিজট] এইরূপ কহিলে রাক্ষপীর৷ ভীত 
হুইয়! সীতার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক ভ্রিজ- 
উাকে ধেউন করিয়া! ঠীড়াইল ও সকলেই 
কছিল, ভ্রিজটে ! আমরা সকলে তোঁমার 
ছুঃস্গ্র-বিবরপ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, 
তুমি কিন্ধপ স্বপ্ন দেখিয়ান্, বল ; শরণ করি, 
বার জন্য আমাদের একান্ত কৌতুহল জন্মি- 
মাছে। ০৮ 













৬৯ 


বদ্ধ রাঁক্ষসী ভ্রিজট।, রাক্ষমীদিগের ঈদৃশ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে ছুঃস্ব-বিষ- 
রণ ব্যক্ত করিতে আ'রস্ত করিল ও কিল, 
আমি অদ্য স্বপ্ে দেখিয়াছি যে, রা'মচক্জৰ, ' 
পর্ধবত বন প্রভৃতি সমেত সমুদায় ভূমগ্ুল 
গ্রাস করিতে প্রবৃত হইয়াছেন, এবং ভূয়ো- 
ভূয় ভুরি পরিমাণে রুধির পান করিতে- 
ছেন! তিনি আকাশ-গামিনী সহত্র-গজযুক্তা 
গজদন্তময়ী দিব্যশিবিকায় আরোহণ করিয়া 
আগমন পূর্বক সমুদ্র কর্তৃক গপরিক্ষিণ্ড শ্বেত 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন, এবং প্রভা! 
যেমন সূর্য্যের সহিত সঙ্গত হয়, সেইরূপ সীত। 
রাঁমচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন! শ্রীম্ঠন 
রামচন্দ্র, মহাবীর লম্মণের সহিত ও ভার্ধ্যা 
সীতার সহিত পুষ্পক বিমানে জাঁরোহণ 
পূর্বক এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন ! পুন- 
বর্ধার দেখিলাম, শুরুমাল্য ও শুর্ুবস্ত্রধারী 
রামচন্দ্র, পাগুরবর্ণ-খষভযুক্ত ও অশ্বযুক্ত রথে 
আরোহণ পূর্বক লক্ষমণের সহিত মিলিত হুই- 
লেন ! পুনর্ধবার দেখিলাম, রাবণ মুণ্ডিতসুওড 
হইয়া রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্ববক হাস্য করিতে- 
ছেন! কোঁন রমণী তাহাকে পুষ্পক বিমান 
হইতে অধঃপাতিত করিয়া আকর্ষণ পূর্বক 


লইয়া যাইতেছে! লঙ্কগেশ্বর রক্তমাল্য ও. 

রক্ত অন্ুলেপন ধারণ পূর্বক গর্দভযুক্ত রথে 
আরোহণ করিয়া! দঙ্গিণ দিকে গমন করিতে 
করিতে কর্দমহ্দে প্রবিষ হইলেন! রক্ত 
বসন! কমল-নক্না কৃষ্ণবর্ণা কোন রমণী, র্লাব- 
গে গলদেশে বন্ধন পূর্বক আকর্ষণ করিয়।পুন- 
| 3র্ধার ভাহাক্ষে দক্ষিণ দিকে লই যাইতেছে! 








রামায়ণ। 
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পুনর্ব্বার দেখিলাম, কুস্তকর্ণ, বানর শিশুমার 
ও উট বাঁহনে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে- 
ছেন। পুনর্ব্বার দেখিলাম, বন্ুসংখ্য রাক্ষন 
' সমবেত হইয়! গীত বাদ্য ও নৃত্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, এবং তাহার মুণ্ডিত-মন্তক হইয়! 
রক্তবন্ত্র পরিধান পুর্ববক হ্ুরাপান করিতেছে! 
পুনর্ববার দেখিলাম, তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথপ্রভৃতি 
সমেত এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রে নিপতিত হইল! 
তোরণ ও গোপুর সযুদাঁয় ভগ্ন হইয়া! গেল! 
পুনর্ববার দেখিলাম, লঙ্কা! ভন্ম হইয়া! গিয়াছে! 
রাক্ষল-রমণীরা সকলেই তৈলপাঁন পূর্ববক 
মহাঁশবে হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে! 
*.পুষ্সর্ধধার দেখিলাম, কুম্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস- 
গণ গীতবন্ত্র পরিধান পুর্বক গোময় হুদে 
| জীড়া করিতেছেন ! পরস্ত বিভীষণ একাকী 
অনিল্প প্রভৃতি চারি জন মন্ত্রীর সহিত শ্বেত 
পর্বতে আরোহণ করিয়াছেন ! 
রাঁক্ষমীগণ ! অস্তরে যাঁও, নতুবা নষ্ট 
হইবে; অসহন-শীল রামচন্দ্র,এই সমুদায় শ্রবণ 
করিয়া সমুদায় রাক্ষলকেই সংহাঁর করিবেন ! 
1 জনকনন্দিনী রামচন্দ্রের বছুমত] প্রণধিনী 
ভার্ধ্যা; ইনি তাহার বনবাসের সহচরী; 
ইহার প্রতি তর্ন-গজ্জন ও ভর্সন করিলে 
তিনি কখনই ক্ষম! করিবেন না। 
রাক্ষসীগণ ! এ দেখ, এই মহতপ্রিয় শুভ 
নিমিত্ত শ্রবণ করিয়। দক্ষিণ সীতার হন্দর 
বামলেচিন ঈষৎ বিকসিত হইয়াছে; এ 
দেখ, তোমাদের সকলের সমক্ষে ই পন্মপত্র- 
সদৃশ ম্দীর্ঘ এ বাঁমলোচিন স্পন্দিত হই 


তেছে) এ দেখ, খ্বকপ্রাৎ বৈদেহীয়, বা : | 


বা ও করি-কর-সদৃশ বাঁম. উরু. কম্পিত 
হইল! 

রাক্ষপীগণ! সীতা নিরস্তর হুঃখভোগ 
করিতেছেন বটে; কিন্তু আমি যাদৃশ স্বপ্ন 
দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে যেন 
রামচন্দ্র সম্মুখেই উপস্থিত ! অতঃপর সীতা 
সমুদায় দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়। প্রিয়তম 
পতিকে দর্শন করিবেন। রাঁক্ষমীগণ ! আর 
কোঁন কথা কহিও না; আইস, আমর! 
সীতার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থন' 
করি; এই বিশাললোচন] সীতার কিছুমাত্র 
বিরুদ্ধ লক্ষণ ভয় বা! অনিষ্ট দেখিতেছি না ; 
পরস্ত এক্ষণে রামচন্দ্র হইতে রাক্ষপগণেরই 
ঘোরতর ভয় উপস্থিত ! সীতার সমস্ত শুভ 
লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি, দেবী 
সীতা ভাগ্য-বৈগুণ্য-বশতই বহৃতর ছুঃখভোগ 
করিয়াছেন; পরস্ত ইনি ছুঃখভোগের যোগ্য! 
নহেন;) অতএব ইহাকে ক্লেশ দেওয়া তোমা- 
দের উচিত হইতেছে না। ছুর্দৈব-নিবন্ধন 
রাক্ষনকুল সংহাঁরের নিমিত্তই ইনি এস্থানে 
আগমন করিয়াছেন! আমি দেখিতেছি, 
বৈদেহীর অভীষট-সিদ্ধি নিকটবর্তিনী হই- 
মাছে, এবং অবিলহ্গেই রাবণের বিনাশ ও 
রামচক্দ্রের জয় হইবে। 

এই সময় শাখাশ্ছিত কাক, শুভসুচক অনু- 
কুল শব্দ পূর্ববক সন্নিহিত শুভ লক্ষণ প্রকাশ 
করিতে লাগিল; বোঁধ হইল যেন, সে 
উপস্থিত প্রিয়পতি রামচন্দ্রকে দেখাইয়া 
দিতেছে। 7 
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সীতা-নিমিত্ত-সুচন । 

এদিকে সীত। রাঁক্ষসরাজ রাঁবণের তাঁদৃশ 
পরুষোক্তি এবং রাক্ষীদিগের মর্দভেদী 
স্ুতীক্ষ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া অরণ্য মধ্যে 
সিংহাক্রান্ত। গজবধুর ন্যায় ভীত ও কম্পিত 
হইতে লাগিলেন। রাঁক্ষপী-মধ্যগত1 ভীরু 
সীতা,রাবণের তাঁদৃশ গর্জন বাক্য শ্রবগ করিয়। 
বিজন কান্তার মধ্যে পরিত্যক্ত বালা ললনার 
ন্যায়, বিলাপ করিতে আরস্তু করিলেন, 
এবৎ কহিলেন, হায়! ব্রাঙ্গণের। যে বলিয়। 
(থাকেন, এই জগতে কাল উপস্থিত না 
হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না, ইহ! সত্য! 
কারণ, আমি এতদুর পাপীয়সী যে, পতি- 
বিহীন হইয়া কাতর হৃদয়ে এরপ ভাবে 
( জীবন ধারণ করিতেছি ! আমার এই হৃদয়, 
হুখ-বিহীন.ও বহুদুঃখ-পূর্ণ হইয়া'ও স্থদৃঢ়রূপ 
রহিয়াছে! ইহা যে বজ্াহত শৈলশৃঙ্গের 
ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া! যাইতেছে না তাহাই 
আশ্চর্ষয ! বোধ হইতেছে, এখনও আমার 
পাপভোগের শেষ আছে; সেই অপ্রিয়-দর্শন 
পাপাত্ার হস্তে আমি নিহত হইব; কারণ, 
ব্রাহ্মণ যেমন বেদ পরিত্যাগ করেন না, সেই- 
রূপ আমিও কখনই সতীত্ব-রত্ে 'জলাঞলি 


দিয়া-সেই ছুরাত্সার মতানুবর্তিনী হইব ন|। 

যেন়্ন-শল্যহর্তা অস্ত্র-চিকিৎদক- গর্ভস্থ স্বৃতত 

বালককে খণ্ড খণ্ডকরিমা-ছেদন করে, সেই-. 
রূপ লোকনাথ রাঁসচন্দ্র'আঞ্কমন না করিলে), 


'| নিশ্চয়ই থণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিবে |. 


| সিদ্ধগণের পরিজ্ঞেয় শুভ নিমিত্ত কল প্রকাশ 







সেই অনাধ্য রাক্ষম, দিশিত খড়গ দ্বারা আমায়: 


হায়! রাজাপরাধে কারাবরুদ্ধ বধ্য তস্থা-, 
রের যেমন প্রাণদণগ্ডের নিদ্ধারিত সময় অব- 
শিষ্ট থাকে, সেইরূপ এক্ষণে আমার ছুই 
মাস মাত্র সময় অবশিষ্ট রহিয়াছে ! তাহার, 
পর তীক্ষরোষ ছুরাক্মা রাবণ আমার প্রতি |. 
দগুবিধান করিবে ! 

হা রামচক্্র ! হাঁ লক্ষ্মণ! হাম্মিত্রে ! 
হা কৌশল্যে! হা জননি ! মহার্ণবে বাত্যা- 
হত নৌকার ন্যাঁয় এই আমি দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন 
বিনষ্ট হইতেছি! মহাবেগ বিদ্যুদগ্রি দ্বার! 
যেমন পিংহযুগল বিনষ্ট হয়, সেইরূপ আমর 
নিমিভই রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষমণ, বেগ-' 
বাঁন স্বগরূপধারী কালের হস্তে নিশ্চয়ই নিহত 
হইয়াছেন | আমার ছুর্ভাগ্য নিবন্ধন তৎকালে 
কালই ম্বগরূপ ধারণ করিয়া আমাকে প্রলো- 
ভিত করিয়াছিল,সন্দেহ নাই; আমিও কালের 
বশবর্তিনী ও বিমুঢ়-হৃদয়া হইয়1 রাঁমচন্দ্রকে, 
ও লক্ষমণকে ম্বগের অনুমরণে নিযুক্ত করিয়!-. 
ছিলাম! | 
শুভাী সীতা এইরূপে পতির বিধর, 
পতিকুলের বিষয় ও নিজ কুলের বিষয় চিন্তা! 
করিতেছেন, এমত সময় স্বরগণ খধিগণ ও. 


হইতে লাগিল । অনুযাঁয়িবর্গ ঘেমন সৌভাগ্য-. 
শালী ব্যক্তির অনুগামী হয় সেইরূপ সেই.]. 
সময় শুভ নিমিত্ত সমুদাঁয়ও তাদৃশাবন্থাপঙ্গ] 
হর্ষ-রহিত1 কাদ্ধর-ছদয়! ব্যথিত! অমিন্বিতা | 
সীতার শরীরে, আবিভূত হইতে, [লাগিল ] 








চ? 





অরাল-পক্ষারাজি-হথশোভিত কৃষ্ঃগর্ভ-শুক্লবর্ণ 
তদীয় সুবিশাল নুন্দর বাঁমনয়ন, মীনাহত রক্ত 
পদ্মের ন্যায়স্পন্দিত হইল; অমূল্য কালাগুরু 
ও চন্দনের যোগ্য,প্রিয়তম বীর রামচন্দ্র কর্তৃক 
সেবিত, আঁয়ত, গীন, বৃত্ত ও সুগঠিত তাহার 
বাম, বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল; স্বর্ণের 
[ন্যায় সুন্দর, করিকর-প্রতিম, গীন, স্তগঠন, 
স্প্রী, তাহার বাম উরু স্পন্দিত হইয়া বলিয়া 
দিতে লাগিল, যেন রামচন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত 
ুইয়াছেন। 
পূর্ব্বেই সাধ্যগণ কর্তৃক প্রবোধিত স্থরূপা 
সীত। এই লমুদায় নিমিত্ত ও অন্যান্য নিমিত 
ছার! শুভ লক্ষণ জানিতে পারিয়া, বৃষ্টি 
"জারস্ত হইলে বাতাতপ-ব্লীস্ত অধৃষ্য বীজের 
ন্যায় সপ্ীবিত হইয়া উঠিলেন। বিম্বফলাঁধ- 
রৌচী সীতার সুকেশ ও অরাল-পক্ষম সম্পন্ন, 
স্বচারু-ঘন্ত-বিভূষিত মুখমণ্ডল, রাহুমুখ হইতে 
অর্ধমুক্ত চক্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 
ই ন্বিশাকর সমুদ্িত হুইলে রাত্রি যেরূপ 
নির্মল হয়, সেইরূপ অপগত-শোক1 অপ- 
নীত-তন্দ্রা প্রশান্ত-জ্বরা হ্র্ধাতিশয়-নিবন্ধন 
বিশুদ্ধ-সত্ব! সীতাঁও যার পর নাই শোভা ধারণ 
করিলেন। 


একোনব্রিংশ সর্গ। 

... জুধিচারণ। 
| এদিকে প্রথ্ল-পরাক্রাস্ত হর. সাল 
[ক্ষিত রূপে উপবিষ্ট হইয়। সীতা, ব্রিজ ও 








ঃ রামায়ণ ] 
॥ * 
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রাক্ষনীদিগের সযুদাঁয় করোপকথন শ্রবণ 


' করিলেন। তিনি নন্দন-বনস্থিতা দেবতার ন্যায় 


দেবী সীতাঁকে নিরীক্ষণ করিয়া! বহুবিধ চিন্তা 
করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, সহস্র সহজ 
বাঁনরগণ নানাদিকে গমন করিয়। যে শীতার 
অনুসন্ধান করিতেছে, আমি অদ্য এই ভীহাকে 
প্রাপ্ত হইলাম! আমি শত্রর অনুসন্ধান ও 
বলাবল পণীক্ষার নিমিত গু চর হইয়া 
অন্বেষণ করিতেছি, পরল্ত্র এই স্থান অগ্রে 
উপেক্ষা করিয়াছিলাঁম। যাহা হউক. .আমি 
রাক্ষপগণের কার্ধ্য, এই লক্কাপুনী এবং য়াক্ষ 
সাধিপতি রাবণের প্রভাব সমুদায়ই অবগত 
হইয়াছি। অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন মহাসত্ব রাম- 
চন্দ্রের ভাধ্যা, পতি দর্শনের নিমিত লালসা 
হইয়! আছেন; এক্ষণেইইাকে আশ্বাস প্রদ্ধান 
পূর্বক গমন কর! আমার অবশ্য-কর্তব্য । 

এই রাঁজনন্দিনী, পুর্ব্বে কখন হুঃখের 
মুখ দেখেন নাই; এক্ষণে শোকোপহুত*্ছেতন! 
হইয়! ছুখ-সাগরের পরপার দেখিতে পাঁইতে- 
ছেন ন1! ইনি একাকিনী যার.পর..নাই 
রেশ-পরম্পর। ভোগ করিতেছেন! মদি আমি 
ইস্থীকে আশ্বান প্রদান না করিয়া গমন করি, 
তাহা হইলে তাহ! মহাদোষের বিষয্ হুয়। 
পুর্ণচক্দ্র-বদন মহাঁবাছু রামচন্দ্রুও সীতা "দর্শনের 
নিমিত্ব বঃলস হইয়া আছেন; ত্মামি সীতার 
মহত সম্ভাষণ করিয়া। গমন করিলে তাহাকে 
আশ্বাস প্রন করিতে, পারিব; পরজ্ত.4ই 
রাক্ষমীছিগের দুমক্ষে সীতার সহিত কখোপ- 
কথন কর) অনুচিত ; আতঞ্ব আমি কিরূণে |. 
অতীলির ঝি? - 

















. বুদ্ধিমান হনুঘাম পুর্বার চিন্তা করি-। 
॥ লেন, যদি অদ্য অপরাহ্ছের মধ্যে দেবী, 


1 সীতাকে আশ্বাস প্রশ্ান নখ করি, তাহ! হইলে 
[ইনি এই বজনীতেই ভ্বীবন বিলর্ভ্রন 'করি-। 

[ঘেল, সন্দেহ মাই; বিশেষত রামচল্জ যি: 
| | জিজ্জান! কয়েন যে, আধার ' প্রিয়তমা সীত!: 
| | কি বলিয়াছেন, তাহা হইলেই বাশ্মীমি ফি. 


উত্তর দির ! শামি এই সুমধ্যম! দ্বেবী সীতাকে 
| ফোন কথা জিজ্ঞীন! না করিয়া যদ্দি মহা! 
|] পামচন্দ্রকে সন্দিছান ও উদ্থিগন কথ, ভাঙা 


হইলে সসৈন্য বামচন্দ্রের এখামে আগম্ম 
নিঘ্র্ঘকও হুইন্তে পারে। আমি সীতার 


| গমন করি, তাঁছা হইলে তিনি ত্তুদ্ধ হইয়া 
মামাকে তীক্ষ দৃষ্ভিতে দ্ধ করিতেও পারেন! 
| যদি সম্তাপ-বছল' সীভাঁকে আখীস প্রদান 
ম! করিয়াই প্রতিগয়ন করি, তাছ! হইলে 
মছাদোয় ঘটিতে পারে; ছ্বেবী সীতা প্রা 
পরিত্যাগও করিতে পারেন; কিন্তু দেখিতেছি, 
যদি সীতার সহিত সন্তাঘণ করি, তাহ! হই- 
লেও জনেক দোষ ঘটিবার সন্ভাবন! 1 
আক্ষণে আষাঁকে কফেছ দেখিতে পাইল 
ন্তেছে সা; বিশেষতঃ মি বানগ-জাছি; 
ক্বাষি' ছক্ধি এইরূপেই হাই ক্ষুদ্র খাকারেই 
জপরিক্োোভ গাকিয়া শোকোশহত-চাতদ! 
লীতাঁকে প্লাশ্বাপ- প্রধান করিবার সিন্গিত 
ন্রস্কাতপর স্যার লংস্কৃত বাকা কি, তাক 
হইলে য্নেনী জানবটী আমায় বাদ্য "নিয়া 
| ধং আধার আকার হেখিয়! রাঁবগ 'বোগে 


[ পুজার কতা হইবেন; ভাছা হইলে -ব- | 





তি ৬৯ 


স্থিী দেবী সীতা তত! হুইয়! শষ করিতেন | 


পারেন। দেবী লীতা জা ম্অ্ছেন যে 
রাক্ষসরাজ রাবণ কামরূগী; হুতরাং বক্ষে 
(বারণ বোধ করিয়া আর্তবর্দ রুদ্দিষের 1. 
সীতা আর্তনাদ করিলে বিক্কাতাননা! স্যাক্ষসীরা 
তৎক্ষণাৎ নানাবিধ অস্ত্রশস্্র লইয়ণ দ্জাগধর 
প্রতি ধাবমান হইবে ;তাহার! অস্ত্শন্্র প্রম্নোগ | 
পূর্ববক আমার বধ বা গ্রহণ বিষম়ে যথাশতি র 
যত্ব করিতে থাকিবে; আমি বৃক্ষ'সমুদায়ের | 
স্কদ্ধ ও শাখা-প্রশাখায় লীষ্ঘ শীপ্র ধাবমান হইর, | 
তাহাতে তাহার। কিছু করিতে পারিবে 


1 বঙজে, কিন্তু রাক্ষসয়াজের ভৰনে গমন করিয়খ | 
| সন্দেশ না লইয়! ঘদি হঠাৎ রামচন্দ্র নিকট 


রাক্ষসেন্দ্রনিযুক্ত ভীমণ রাক্ষস'বীয়দিশকে +*. 
আহ্বান করিয়! আনিবে; রাক্ষদবীর়গণ শক্তি ৃ 
শর নিস্ত্রিংশ প্রভৃতি উদ্যত করিয়া বেগে 
এখানে আগমন করিবে ; তাহাতে আমার 
কার্যের ব্যাঘাত হইবে,সঙ্গেহ নাই) তাহার! 
হয় ত মীতাকে স্থানাস্তরে লইয়া বাইষে, 
কিংব। আমাকেই ধরিয়! আবদ্ধ করিবে, জগ্গাৰণ 
হিংসারুচি রাক্ষসগ্ণ জামরীক্ষে বিনস্ট কিরি- 
তেও পারে; এক্ধপ হইলে নহাল্পা! রাষচন্জর 
€$ বানররাজ হৃগ্রীবের সমুদায় সাদার 
কার্ধ্য বিফল হইবে । ূ 
যদি রাক্ষসের! তুদ্ধ হইয়। "অনা | 
বিনস্ট করে, থবা আবদ্ধ কল্লিয্| রাখে,তাছ। | 
হইলে মহাত্ব! রায়চজ্জের জগ্য এমত:চর 
নাই য়ে, এখাছে আয়া বৈদেহীকে লর্শন | 
করিতে পারে । আমি নিহত হইলে এই. 
শতযোজন সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, মত 
অন্য কোঁন কানযকে মেখিতে পাইতেছি না; 


রামায়ণ? 








1 এই দেশ স্থছু্গম, সুদুর ও সাগর-পারিবেন্তিত ; 
[ এখানে রাক্ষসরাঁজ রাঁবখ, দেবী সীতাকে 
1 | অতি গোপনে রক্ষা করিন্েছে ; আমি যদি 
| যঙ্গবান হই, তাহ! হইলে মহাবেগে রাঁক্ষস- 
| গণকে বিনষ্ট করিতে পারি বটে, কিন্তু সমব- 
দ্রের পরপারে যাইতে পারি কি না সন্দেহ; 
আমি এককালে সহজ সহ রাক্ষম সংহার 
করিতে পানি, কিন্ত তাহাতে রামচন্দের 
কার্ধ্যহানি হইবে, সন্দেহ নাই। সংগ্রামে 
জয় অনিত্য; যাহাতে লন্দেহ আছে,লে কার্ধ্য 
কর! জামার অভিগ্রেত নছে; যে স্ছলে নিশ্চত্ব 
কার্য লিদ্ধ হইবার উপায় আছে, সে স্ছলে 
॥ ৫কান্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনাকে সংশয়ে 
নিক্ষি করেন ! 
লীতার সহিত সম্ভাষণ করিলে এই সযু- 
দায় মছাঁদোঁধ ঘটিযে, সন্দেহ নাই; পরম্ত 
কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে দেবী সীতা 
আষার বাক্য শ্রাবণ করিবেন, 'উদ্ধিগ্ন হইবেন 
ন।; মতিমান হনুমান এইরূপ চিস্তান্বিত হইয়া 
পরিশেষে শ্ছিপ্ন করিলেন যে, আমি মনুষ্যের 
ন্যায়, সংস্কত বাক্যে মহাধীর রামচক্দ্রের গুণ 
কীর্তন করি; দেবী সীতা তদ্গত-মানসা 
হইয়া! শ্রবণ করিবেন, উদ্বিগ্। বা ভীতা৷ হই: 
1 বেন ন।। 
সাধ্বী দেবী লীনা, নি কামচন্দরের 
গুণানুবাদ প্রাণ করিয়া সম্মুখে আমাকে 
দেখিয়া : উির্ানিনির রনির হই 
বেন না। 





এ ৮ রিীজ্য জী 





ত্রিংশ নর্থ ্ 
সীতা-সন্মোহ। 

বানয়বর হনুমান, এইরূপ ব্বছৃবিধ: চি 
পূর্বক, সীতা শুনিতে পান এইরূপ কিয় 
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ দশ- 
রথ প্রন্ভৃত-বল-বাহন-সম্পন্ন, পুণ্যশীল 'ও 
কীর্তিমান ছিলেন । তিনি দেবলোফে গমনা- 
গমন করিতেন ; তাহার যশোষগুলে সর্ধব- |. 
দিক সমুষ্তাসিত রহিয়াছে ; তিমি কখম 
কাহারও হিংস। করিতে প্রত্বত্ত হয়েন নাই : 
তিনি ক্ষুদ্রাশয় ছিলেন না; তিনি প্রজা-বসল 
ও অবিতথ-পরাক্রম ছিলেন ; তিনি 'পবিন্ত্ 
ইক্ষাকু-বংশের কীত্তি বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন ; 
তিনি প্রকৃত রাজলক্ষণাক্রান্ত ও পার্থিবশ্রেষ্ঠ 
ছিলেন) তিনি সমুদায় প্রজাকে হখে রাখিয়া 
স্বয়ং স্থখে কালযাপন করিয়াছেন; তভীছান্ 
নাম সমুদ্র পর্য্যস্ত ও বিখ্যাত রহিয়াছে ;' তিনি 
অতুল-এশ্বর্যাশালী ছিলেন । 

'মহারাজ দশরথের, শ্রিয় জ্োষ্টপুজ্জ 'চজ্া- 
নন গুণাভিরাম রামচন্দ্র, সমুদয় ধনুর্ধারী 
বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তিনি জীবলোকের 
প্রতিপালক ও ধর্দের রঙ্ষাকর্তা । তিনি সঙ্গ 
দায় বিশেষ ততত্বজ্ঞ; তিনি স্বঘংশ ও ুজন- 
পিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; সত্যশ্রতিজ 
বৃদ্ধ পিতার আদেশাজুসানে তিনি ভ্রাতা 
লক্ষণ ও ভার্্যা সীভায় সহিভ বনে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন; তিনি মহারশ্য যথ্যে সৃগয়ার্থ 
ধাবমান হইলে, দুরাক্া য়াক্ষল; ভাছায় ভাঙা 
জনকনক্গিনী দেবী সীন্তাকে ন্হরণ করিয়া 














আমিয়াছে; জনন্ছানে খর, দুষণ এবং অন্যান্য 
রাক্ষগণ নিহত হইতাছে গুনিয় ছুরাত্া 
রাবণ অমর্ধাস্থিত হায় দেধী সীতাকে হরণ: 
পূর্বক এখানে আনয়ন করিয়াছে। দেবি! 
বৈদেছি! ্পাপনকার পতি রামচন্দ্র, আপন-, 


কার নিকট স্বীয় কুশল সংবাদ বলিতেছেন; 
আশপনকার দেবর মহাবীর লক্ষমণও 'আপ- 
নাকে কুশল জানাইয়াছেন। 
শপবননন্দন হনুমান, এই পর্য্যস্ত বলিয়াই 
বিরত হইলেন । জনকনন্দিনী সীতা, এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রীতা ও আনন্দিত হই- 
লেন । সেই চারকেশ। ভীরু জানকী, যদিও 
ক্লেশভোগে সমাচ্ছম-হৃদয়! ছিলেন, তথাপি 
| মুখ উন্নত করিয়া শিংশপাবৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত কর্পিলেন। তিনি জ্রস্ত ও চঞ্চল হৃদয়ে 
দেখিলেন,প্রিয়বাদী বানর, এফটি শাখায় লীন 
হইয়া রহিয়াছে । 
| দেবী সীতা, ববিনীতভাবে উপস্থিত বান- 
রফে 'দেখিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
ইছা কিন্তপ্ন! অর্থব। ইছা কি আমার ভ্রেম ! 
'বিশালনয়ন। সীতা, বাঁনরকে দেখিয়াই 
বিষুড-হৃদয়া ও সংজ্ঞাহীন! হুইয়া পড়িলেন; 
| কিছুক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়। 


| স্যান্বিন্তে লাগিলেন, ইহা কি স্বপ্ন! 'অথব! 
|| আমি স্ত শয়ন করি নাই; আমি ভয় ও. 
| শোকে দহামান! হইয়। কালযাপন করি- 
তেছিঠআমি-চজ্্রানন রামচন্দ্র-বিরহ্িত 'হইয় : 
নিজ্ঞাহীন হইয়াছি। আমি জর্দা রামচন্দ্রফে 
চিন্তা কর্দিয়া খাকি; আপার, অন্তঃকরণ-ৃি : 


সর্ধ্বতোভাঁধে যামচঞ্জেই নিহিত্ধ সহিক্কাছেন) 





৩ ণ ঘি ৰং রি ) থ 

পতি গেরিলা উর ! 
চা 
নন 





এজন্য 'আঁমি মানলিক ভাবে 'মোহিতা হনয়: 
সর্ববদ। ধ্যান দ্বারা রাতকে দেখিয়াখাকি 
হতরাং তীহারই কথ শ্রবণ করিয়া খাকি” | 


আমি. মনোরথ দ্বারা সর্ধ্বদাই "রামচন্দ্র 


বিষয় চিন্ত। করি এবং জ্ঞানপূর্থবক মনে'মমে, 


তাহারই বিষয় আন্দোলন করিয়া! থাকি, কিন্ত 
তাহাতে ত প্রত্যক্ষ রূপ দৃষ্ট হয় না! এই 
বানর আমার নয়নপথে প্রত্যক্ষ থাকিয়া 
আমাকে স্পম্টরপ বলিছ্েছে ! 

দেবী সীতা এইরূপ চিন্ত' করিয়া ধন্টি- 
লেন, দেবদেব রুদ্রুকে নমক্কার ; দেবরাজ 
ইন্দ্রকে নমস্কার) ম্বয়স্তু ব্রহ্মাকষে নমস্কীয ; 
সর্বসাক্ষী হুতীশনকে নমক্কষার ; এই বন» 
বাসী বানর যদি সত্য কথা বলিয়া! থাকে, 
তাহ! হইলে তাহা যেন বিতথ ন! হয় । 





একত্রিংশ সর্গ | 





হনুমত্ পম যণ। 


অনস্তর বানরধর হনুমান, মন্তক্ষে জলি 
বন্ধন পূর্বক প্রণাম করিয়া পুনর্ববার দেী 


মীতাকে কহিলেন, গল্সপলাশ-লোচনে! পীত- 


পরা 


কৌঁশেয়-ঘাসিনি ! আপনি কে, বৃক্ষশাখা |] 


অবলম্বন করিয়! রহিয়াছেন? ক্মমরবর্ণিনি! |. 
কি নিমিত্ত আপনকার পঙ্গাপলাশ-সদৃশ নয়ম- 1]: 
যুগল হইতে হ্বপ্রসন্গ সজিলের ন্যায় শোকজ 1. 
অশ্রট নিপতিত হইতেছে ? বরাননে 1): 


গণ, বন্থাগণ অথবা -অযদ্গপ আপনকার টি |. 





মামার বোধ হয, বাগনি বেরা বা ৰা. 





1" ক্ষতি ? জাপণি কি কম বা লোভ নিবন্ধন 


| | দেখিতেছি,তাহাতে আমার বোধ হয়,আঁপনি 
|| কোন মহীপাঁলের মহিষী ও রাজকন্যা । 
| দেখি! রাবণ জনন্ছান হইতে দেবী সীতাকে 

ৃ ৃ 'পহরণ করিয়। আনিয়াছে; আপনি যদি 
] | মেই বিদেহনন্দিনী সীতা হয়েন, তাঁহ! হইলে 
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আপনি কি নক্ষজগণ-প্রধান] রোহিশী, চু 
বিরহিত! হইয়া! নভোমগুল হইতে এখানে 
'অধসিক্নাছেন ? ত্ুলোচনে ! আপনি ফি অক্- 


| মছর্ধি বশিষ্ঠকে কুপিত করিয়! এখানে আলিয়া 


| রহিয়াছেন ? 
দেবি! আপনকার যে সমুদায় লক্ষণ 


1 আমাকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বলুন । 


| | দেবী বৈদেহী এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক: 
| রামনাম-কীর্তনে আনন্দিত! হইয়] বৃক্ষশাখা-: 


|| স্থিত বানরকে কহিলেন, সৌম্য! আমি 


| | বিদ্হরাজ মহাত্বা জনকেব্র ছুহিতা ও ধীমান; 
[| রামচন্দ্রের ভার্য্যাআমার নাম সীতা। মানবগণ 
| | যতদুর ভোগ করিতে পারে, আমি সেই সমু. 
1 ফায় ভোগ হুথে থাকিয়া রামচজ্দ্রের ভবনে এক 


| | বতুসর কালবাস করিয়াছিলীম ; এক বুসরের 

|| পল আমার শ্বশুর মহারাজ দশরথ, অমাত্য 

| | ও পুরোহিতগণে লমবেত হুইয়া ইক্ষাকুনাখ 

[1 বষ্চন্দ্রকে জাজ্যে অভিযিক্ত করিবার নিমিত্ত 
[1 ্মাঘস্ত্রণ করিলেন £ 

| রামচন্দ্র রাজ্যাতিষেক-দর্তা যে সময় 

[ চতুর্দিকে ঘোিত হইতে লাগিল, সেই সময় 

|| কৈকেছী আমার শশুয়ফে কহিলেন, যদি 

| | কামকে ম্লাজ্যে অভিষিক্ত কপ! হয়, তাহা 

1 হইলে আগ ভোজন করিব না, পীনও করিব 





নি 1 








না) আবার ভোজব-পান এই পর্যন্তই হইল; : 
এই আমার জীবনের শেষ। মহারাজ! পনি 
পূর্ধ্বে প্রণয়-নিবন্ধন আমার নিকট যে অঙ্জী-. ৰ 
কার করিয়াছিলেন, তাহ! অধিতথ করুন 3' 
অদ্যই রামকে বমে পাঠাইয়। দিউন | তথন |: 
মহারাজ, কৈকেয়ীর মুখে ভ্তাফুশ দারুণ 
অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়! মিজকৃাত হয়দাম 
স্মরণ পূর্বক মোহাভিভূত হইয়া পড়িলেন। |. 
অনন্তর সত্যধর্্ম-পরায়ণ মহারাজ দশরথ, 
জ্যেষ্ঠ পুন্র ষশস্বী রামচন্দ্র নিকট রোদন, 
করিতে করিতে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন । 
রামচন্দ্র রাজ্য হইতেও গুরুতর পিতৃরাক্য ৃ 
শ্রবণ করিয়া, মনঃসন্কল্পিত র্বাজ্য পরিত্যাগ |. 
করিলেন। সত্য-পরাকজ্রম রামচন্দ্র, দাঁন কয়েন) 
কখন প্রতিগ্রহ করেন না; সত্য কথা কহেন, 
প্রাণসত্বেও কখন মিথ্যা কথা কছেন মা? 
অনভ্তর মহাযশ! রামচজ্জর, মহামূল্য বসন 
ভূষণ ও উত্তরীয় পরিত্যাগ পূর্ধধক মমে মনে |. 
কনিষ্ঠ মাত! কৈকেয়ীকে রাজ্য দান করিয়া! 
বনে আগমন.করিয়াছিলেন। তিনি ঘখন চীর- |. 
চীবর ধারণ পূর্বক বনপ্রস্থান করিলেন, তখন : : 
আমিও তাছার লহচারিখী হইলাম 1 রাযচকজ- |. 
বিরহিত! হইয়া স্বর্গে রাস করিতেও আসায় |: 
অভিরুচি হয় না। ভ্রাতৃবংঘসল অহণবুদ্ধি 





| হুনিঘানশন লক্ষমণ, ইত্তিপূর্ণেরই রামচন্ট্রের |. 


অরপ্য-সহচর হইবার নিমিত্ত চীর পরিধণন | 
করিয়াছিলেন ; সাঙ্গ এই তিন জনই অহ্া- 
রাজের আদেশ মস্তক ধারণ করিয়! দৃঙ্োত |. 
হইয়! রাক্ছখানী পরিত্যাগ পূর্কা্ নিক্কীক |. 
হুরয়ে-ক্দপ্য প্রাযেশ করিয়াছিলাষ 1-মছাঁধল || 


শির শের 





রামচন্দ্র যখন দগ্ডুকারণ্যে বাঁস.করেন, তখন 
'ুরাত! রাক্ষন রাবণ. আমাকে সেই স্থান 
হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে।, 

_ বানরপুঙ্গব হনুমান, দেবী সীতার. ঈদৃশ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়া ছুঃখাঁতিভূত হইয়! কাঁতর 
বাঁক্যে কহিলেন, দেবি ! আমি মহাতব। রাম 
চন্দ্রের দূত; আমি তাহার আদেশানুসারে 
তপনকাঁর নিকট আগমন করিয়াছি; মহাবীর 
রামচন্দ্র এক্ষণে কুশলে আছেন) তিনি আপ- 
নাকে কুশল সংবাঁদ প্রদান. করিতেছেন। 
হুমিত্রানন্দন মহাঁবান লক্ষ্মণ, শোঁক-সন্তপ্ত 
হৃদয়ে আপনাঁকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতে- 
ছেন ; আনন্দবর্দন লক্ষ্মণ, নিয়ত আপনাকে 
মাঁতাঁর ন্যায় স্মরণ করেন) তিনি বলিয়া- 
ছেন, দেবি! পূর্বে যে রাক্ষম ছল পূর্ববক 
কাঞ্চনময় মনোহর মুগরূপ ধারণ করিয়া 
আঁপনাঁকে প্রলোভিত করিয়াছিল, আমার 
পিতৃসম জেষ্ঠ ভ্রাত। ধর্মমতত্বজ্ঞ রাজীবলোঁচন 
রামচন্দ্র, শরাঁসনমুক্ত আয়তপর্ধব শর ছারা 
তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই রাক্ষসের 
নাম মারীচ ; মায়াবী মারীচই, হা! লক্ষণ! হা 
সীতে ! বলয়! ঘোর নিনাদ পূর্বক নিপতিত 
হইয়াছিল। মহাত্মা রামচন্দ্র: আপনকার 
[| প্রীতির নিমিত্ত এবং আপনকার বাঁক্যরক্ষার 

| নিমিত্বই সেই মাঁয়ামগের, পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ 
| | ধাবমান হুইয়াছিলেন। এই সময়. আপনি 


যে নকল পরুষ বাক্য বলিয়াছিলেন, আঁপন- 


কার দেবর লক্ষ্মণ, তাহা স্মরণ করেন. ন।; 


১৭ ০ 
থে রন ০ 
ছে ] র 

॥ টা রঃ 


শশি-নিভানন নীতা, বানর চুনুষ্লানকে 
প্রণাম.করিতে দ্বেখিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বায 


| পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, তুমি যদি রাবণ 


হও, তুমি যদ্দি মাঁয়াবল আশ্রয় করিয়া! আমার 
সন্তাপের উপর পুনর্ধবার সম্তাপ প্রদান ফরিতে 
থাঁক, তাহা হইলে তাহ! তোমার মিতাস্ত 
গর্ভিত কার্য্য হইতেছে ;. অথব! যদি তুমি 
যথার্থই রামচন্দ্রের দূত হও এবং তুমি যথা- 
ই রাঁমচন্দ্রের নিকট হইতে আগমন করিয়া 
থাঁক, তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, আমার প্রিয়তম রামচন্দ্রের গুণ 
কীর্তন কর; বানর! তুমি আমার প্রিয় রাম- 
চন্দ্রের বিবরণ সমুদাঁয় বল। সৌম্য ! তর 
সকল যেমন নদীকুল হরণ করে,. সেইরূপ 
তুমিও আমার অস্তঃকরণ হরণ করিতেছ; 
আঁমাঁর বোধ হইতেছে, ইহ! স্বপ্ন, আমার 
স্বপাবস্থাতেই এই বানর দর্শন করিতেছি) 
গুনিয়ছিংম্বপ্নাবস্থাতেও এরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত 
হওয়াযায়; আমিও সেই মহান অভ্যুদয় প্রাপ্ত 
হইয়াছি ! আহা! স্বপ্র কি হুখদায়ী ; আমি 
রাম-বিরহিতা হইয়া স্বগ্রাবস্থায় রামচন্দ্র কর্তৃক 
প্রেরিত বানরের সহিত কথোঁপরখন কর্ি- 
তেছি! আমি স্বপ্রাবস্থাতে যদি রামচন্দ্র ও. 
লক্ষমণকে.দেখিতে পাই,তাহা। হইলেও তাহ! 


দেখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি; কিন্ত | | 


নিদ্রা আমার শত্রু আমার নিকট আগমন |: 
করে না। হায়1 ইহ! কি আমার চিত্তমোছি.| |. 


| অথবা 'আষার কি-বাছু বিকৃত হইয়াছে |: 
তিনি নিত খাপনাকে, প্রণাম কমি ৃ 


আঁমার কি উদ্ধাদক্জব্স্থা উপস্থিত হইল) |. 


- আমার কি বিকার. হারে! অথয/ইহাকি 
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রাষায়? | 





| সবগতৃফণা ! অথবা ইহা উন্মাদ নহে) উন্মাদ 
হইলে মোহ উপস্থিত হইয়া! থাকে; আমান ভ 
মোছ উপস্থিত হয় নাই; আমি আপনাকে 
' এবং এই বানরকে স্প্রূপ দেখিতে পাই- 
তেছি! ৃ 
জনকনন্দিনী সীতা, এইরূপ বহুবিধ 
পর্যযালোচন! করিয়া সেই বাঁনরকে কামূপী 
মহাবল রাক্ষস রাবণই মনে করিলেন। পরে 
তিনি পুনর্বার ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ পূর্বক 
পরীক্ষার জন্য হনুমানকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
কপিশ্রেষ্ঠ ! আমার সন্দেহ-ভঞজনেয় নিমিত 
পুনর্ধবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি উত্তর 
'ঝায়। তুমি কিদ্ধপে রাষচন্দ্রের দূত হইয়াছ ? 
ধানরগণের সহিত ক্ামচন্দ্রের কি সম্বন্ধ ? 
বায়ুনন্দন প্রতাপবান হমুমান, দেবী 
সীতার মুখে এই ষাক্য শ্রবণ করিয়া শ্োব্রানু- 
কুল বচনে কছিলেন, মহাত্মা! রামচন্দ্র, বিগ্রহ- 
থান ধর্সস্বরূপ; তিনি সাধু, ধত্য-পরাক্রধ, 
দানশীল, সকলের পরিন্রাতা, সর্বস্ভৃত-হিত- 
মাধনে নিরত, বায়ুর ন্যায় বলবান, মহেন্দ্র 
ম্যায় ভুঙ্জর়্। দিধাকরের ন্যায় তেজন্ী, 
স্থধাংওর ন্যায় লোক'লোচনানন্দ, কুৰেক়ের 
ন্যায় সর্ববলোকেক প্রিয় ও রাজ, বিষ 
ন্যায় মহাবল ও বিত্রমশানী, ব₹হস্পতির ন্যায় 
সত্যবাদী ও মধুর-ভাষী, মূর্তিমান কন্দর্পের 
ন্যায় রূপবান, গভগ ও শ্রীমান; তিনি 
জ্োধকে পরাজয় করিয়াছেন ; তিনি সর্রব- 
লোক-শ্রেষ্ঠ ও মহারখ; ভিনি শক্রুসম্ৃহ 


| সংহার করিয়। খাকেন। সমুদায় লোফ যে মহা 
1 | আবার বাহ ছায়ায় হখে আবন্থান করিতেছে, . 





সেই .মহাবীধ্য রামচন্দ্র অনতি-দীর্ঘকাল- 
মধ্যেই মহাবিষ সর্পগণের ম্যায় রোধপ্রনীত্ 


সায়ক-সমূহ দ্বারা রাবণকে সংহার করিবেন? 


যেপাপাত্স। সবগরূপ ম্বারা বিমোহিত করিয়। 
মহাবীর পামচন্দ্রকে দূরে অপসারণ পূর্ববক 
আপনাকে শুন্য আশ্রম হইতে হরণ করিয়া 
আনিয়াছে, সে অল্পকাল মধ্যেই তাহার 
ফলপ্রাণ্ত হইষে, দেখিতে পাইবেন । 

দেবি! মহাবীর রাঁমচজ্ঞর আপনকার 
নিকট আমাকে দৃতস্বপ্ধূপ প্রেরণ করিয়া: 
ছেন। তিনি আপনকাদ্প বিয়োগে শোকার্ত 
হইয়। আপনকার কুশল-বার্তী জিজ্ঞাসা করি- 
তৈছেন; শ্্রমিন্রানন্দন মহাতেজ! সহথাবাছ : 
লক্গষমণও আপনাকে প্রণাম করিয়া কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । রাঁমচন্দ্রের সখ! বীর্ষ্য- 
বান বানররাজ স্ুগ্রীবও আপনকার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। রামচন্দ্র স্থগ্রীব ও 
লক্ষমণ আপনাকে সধ্বদাই স্মরণ করিয়! 
থাকেন। দেবি! আপনি রাঙ্ষমীদিগের বশতা- | | 
পন্না হইয়াঁও যে জীবিতা আছেন, ইহাই | 
আমাদের সৌভাগ্য! দেবি ! আপনি অল্পফিন- 
মধ্যেই মরুদ্গণের মধ্যস্থিত দেবয়াজের ন্যায় 
কোটি কোটি বাঁনরগণে পরিরৃত রামচন্দ্র, 
হৃগ্রীব ও লক্ষষণকে দেখিতে পাইবেন আমি 
বানররাজ হত্রীবের অমাত্য ; আমার নাম 
হনুমান; আমি বানর; আমি রাঁজসিংহ মহা- | 
বীর রামচন্দ্রের দূত) আমি রামচন্দ্রের বাক্যাু- 
সারে শতযোজন সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ধবক লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া আঁপনকাঁর মিকট 
আমিয়াছি) আমি দুরাত্বা রাঁবণের: মন্তকে 
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০৬৬০ এপ 


প্ বিন্যাস পুর্ধবক নিজ পরাক্রম 'আশ্রয় 
'ফর্ধিয়া সমুদায় লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন কিয়! 
অন্গসন্ধান করিয়াছি । দেবি! আপনি যেক্ধপ 
শঙ্কা করিতেছেন, আমি তাহা নছি১ আমি 
যাহা বলিতেছি, বিশ্বাস করুন, শঙ্কা করি* 
বেন না। 

দেবি! জনকনন্দিনি! আমি একাকী 
মলয়পর্ববত-তটে অবস্থান পুর্ববক.শতযোজন 
বিস্তীর্ণ লবণ-সাগর, গোম্পদের ন্যায় জ্ঞান 
করিয়াছি । আমি কখনও মিথ্যা কথা.কহি 
নাই; আমি যাহা! বলিতেছি, বিশ্বাস করুন। 


ইশক 


দ্বাত্রিংশ সর্গ। 


পাপা াসিগিপীসপিস্পপাস্পশ 


অন্ুরীক্নক-প্রদ্দান । 
জনকনন্দিনী সীতা, রামচক্দ্রের বার্ড! 
শ্রবণ করিম! মধুয্প বাক্যে বানরবীর হনৃমানকে 
কহিলেন,রামচঞ্জের সহিত্ত কোথায় তোমার 
সমাগম হইয়াছে ? ভূমি লক্মশকে কিরূপে 
জাবাত হইয়াছ ? ধানরগণের সহিত মনুষ্যের 
কিন্ুপে মিলন হইল ? রামচক্জের ও লক্গমণের 


'কি প্রকার রূপ? কিরূপ আকার ই কিরূপ! 


উদ্লঘয় ₹ কিরূপ বাহছদ্বয়? আমার নিকট সমু- 
দায় বিশেষ করিয়া! বল। 


 পবননন্দন হমূষীন, বৈদেহীর এই বাক্য; 


শ্রবণ, করিয়া রাঁষচন্দরের বিষয় ঘথাষধ রূপে 


যলিতে খআত্বস্ত করিলেন) তিমি কহিলেম, : 


পঞ্ঝপলা- লৈচনৈ ! ক্মাঁপনি বাছা জাঁমাকে 











অবগত আছি এবং জাপনকার পতি রামচন্র 
ও লক্ষণের যাদৃশ. অবয়ধ তাহাও স্বচক্ষে 


প্রত্যক্ষ করিয়ান্ছি। 
মহাত্মা রামচন্দ্র জীবলো কের টির , 


ধন্ম-নংস্থাপক,বিদ্যা-বিনীত জনগণের আশ্রম, 
ব্রাঙ্ষণের' উপাসক, বিদ্যা-বিনয়-মম্প্ন, 

গ্রামে শক্র-বিজেতা, পৃজ্য জনগণের ুজক, 
ব্রহ্মচারী,দৃঢ ব্রত, সাধুগণের উপচারজ্ঞ,কর্পের 


প্রচারজ্ঞ,ছুন্দুভি-নির্ধঘোষ-সদৃশ-ম্বরসম্পন্ন,নিপ্ধ- ! 
বর্ণ, প্রভাপশালী, ধনুর্ধ্বেদ বেদ .ও বেদ্গাঙ্গে 


পারদশাঁ, যজুর্ব্বেদে কৃতশ্রম, কৃতবিদ্য জন- 
গণ কর্তৃক পূজিত, বিপুলাংস, মহাবাহু, কন্ধু 


শ্রীব, হৃন্দরমুখ, দৃঢ়জক্র, তাআলোচন ও সত 


পরাক্তম। 

. শুচিন্রিতে ! মহাত্বা সার বৈমা- 
ত্রেয় ভ্রাতা স্থুমিত্রানন্দন লক্ষণ, শক্রগশের 
অজেয়; অগ্রজের প্রতি তাহার যেরূপ অঙ্ু- 
রাঁগ, তাহার বীর্য এবং রপও তদনুরূপ। আমি 
যেরূপে রামচন্দ্রের দূত হইয়াছি এবং স্থত্রী- 


বের সহিত রামচন্দ্রের যেরূপে মিলন হই: 


যাছে, ভাহ। বলিতেছি, শ্রবণ করুন । আপনি 


রাক্ষস কর্তৃক হৃতা হইলে এবং জটাযু মিহত 
হইলে শ্রীমান রামচন্দ্র আপনাকে রাবণকর্তৃক 
হত জানিতে পারিয়৷ অতীব কাতর -হইয়! 
জনস্থানের সকল স্থান অন্বেষণ করিতে লাগি! 
লেন। ভিনি পৃথিবীর, লমুদাঁয় স্থানে আগ- 
নাঁকে অন্বেষণ করিতে করিতে জ্যেষ্ঠ ভাত। : 
কর্তৃক দিরাক্কৃত স্ত্রীকে দেখিতে পাই-: 
লেন। দেবি! আমি রামচন্দ্র ও লক্মাণূরে 


| জিজ্ঞাসা করিডেছেস)- কতত্সমুধায় আসি শৈলশিখনে বিজ নিকট আনয়নগচরি) 








| 





রাসায়ণ।. 





ছিলাম; রামচক্দর আপনকাঁর অশুসন্ধানের 
নিমিত্ত হ্বগ্রীবের সহিত মিত্রতা' স্থাপন করি- 
লেন; এবং নিজ ভূজ-বীর্ধ্য-বলে মহাঁবল বাঁনর- 


' রাজ বালীকে নিহত করিয়! স্ুগ্রীবকে সেই 


রাঁজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতাপশালী 
বানররাজ স্থপ্রীব, নিজ রাঁজ্য প্রাপ্ত হইয়া 
আপনকাঁর অনুসন্ধানের নিমিত্ত দশ দিকে 
বানর সমুদয় প্রেরণ করিয়াছেন । 

দেবি! আমরা সেই বানররাজ স্বগ্রীব 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রামচজ্ঞের কার্ধ্য সাঁধ- 
নের নিমিত্ত সর্ববদেশে ভ্রমণ পূর্বক আপ- 
নাকে অনুসন্ধান করিতেছি । আমাদের 


(যেরূপ সময় নির্ঘারিত ছিল, চন্দ্র-সূর্য্য-বির- 


হিত কোন গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তাহা অতি- 
ক্রম করিয়াছি ; অনন্তর জামর] পর্ববত-মস্তকে 
প্রায়োপবেশন করিয়াছিলাম | পরে অসীম- 
পরাক্রম যুবরাঁজ অঙ্গদ বিহ্ধ্য পর্ধবতে আঁমা- 
দিগকে শোকার্ণবে নিমগ্ন ও নিরাশ দেখিয়া 
আপনকাঁর নিরুদ্দেশ, বালীর বধ, জটায়ুর 
বিনাশ ও আমাদের প্রায়ৌপবেশন বর্ণন পুর্ববক 
ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এই সময় 
রাজ জটায়ুর'ভ্রাতা সম্পাতি কহিলেন, 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁকে কোন্‌ ব্যক্তি কি 
নিমিত্ত বিনাশ করিয়াছে? তখন জনম্থানে 
মহাকায় রাঁক্ষস রাবণ কর্তৃক জটায়ুর বধ 
ও আপনকার হরণ রৃভাত্ত অঙ্গদ বর্ণন করি- 
লেন। সম্পাতি জটায়ুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া যার পর নাই ছুঃখিত হইলেন এবং 
তিনি বলিয়া দ্রিলেন,আপনি লঙ্কামধ্যে রাবপ- 
গৃহে অবস্থান করিতেছেন । | 


দেবি! অনস্তর আমি ছঃখাভিভূত জ্ঞাতি- 
গণের উপস্থিত মহাঁভয় অবগত হইয়া এবং 
আত্মবীর্ধ্য পর্য্যালোচনা করিয় সাগর লঙ্ঘন 
করিলাম | দেবি ! মহাবল গুণবান বানরবীর- 
গণ এবং আমি রামচজ্দ্রের নিমিত্ত আপন- 
কাঁর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। জনক- 
নন্দিনি! অপহরণ-কালে আপনি যে মহার্ঘ 
ভূষণ সমুদায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তাহা আমরা দেখিতে পাইয়! তুলিয়! রাখিয়া- 
ছিলাম । দেবি! এ সমুদাঁয় পরিত্যক্ত সমু- 
জ্বল ভূষণ আমি রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া- 
ছিলাম; দেবপ্রতিম রামচন্দ্র সেই সমুদাঁয় 
হরম্য অলঙ্কার ক্রোড়ে করিয়। যুহুমু বিলাপ 
করিয়াছিলেন; মহাত্মা রামচন্দ্র ছুঃখার্ত হৃদয়ে 
বহুক্ষণ ভূমিতে পতিত ছিলেন; আমি বহুবিধ 
বাক্যে বুকষ্টে তাহাকে উত্থাপিত নানিযা 
ছিলাম । | 

দেবি! প্রদীপ্ত অগ্রি দ্বারা যেরূপ আগ্নেক় 
গিরি পরিতণ্ত হয়, সেইরূপ আপনকার দর্শ- 
নাভিলাধী রামচন্দ্র,সস্তণ্ু-হদয় হইয়া আঁছেন। 
অগ্নি যেমন অগনিশালাকে দগ্ধ করে, সেইরূপ 
আঁপনকার নিমিত শোক, চিন্তা ও মদন, 
মহাত্বা রাঁমচন্দ্রকে দগ্ধ করিতেছে। প্রবল, 
ভূমিকম্প হইলে যেরূপ শিলা-ধাড-মণ্ডিত 
গিরি বিচলিত হয়, সেইরূপ আপনকাঁর অদ- 
শন-জনিত শোকে রামচন্ত্রও বিচলিত হইতে- 
ছেন। রাঁজনম্দিনি! রামচন্দ্র আঁপনকার 
অদর্শনে রমণীয় নদী বা কানন দর্শন করিয়া 
পরিতুষ্ট হয়েন লা) জানকি! ঈদৃশ অবস্থা- 
পঙ্গ পুরন্ম-শার্দুল রামচন্দ্র শীপ্রেই মিত্র ও বদ্ধ- 
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বাহ্ধবগণের সহিত রাঁবণকে নিহত করিয়া | 


আপনাঁকে দর্শন করিবেন | 

দেবি! যে গন্ধমাঁদন পর্বত হইতে 
গোঁকর্ণ নামক পর্বত দুষ্ট হয়, আমার পিতা 
কেশরী নামে বানর, সেই গদ্ধমাদন হইতে 
সেই গোকর্ণ পর্বতে এক লম্ফে গমন করিয়া- 
থাকেন। আমার পিতা মহাকপি কেশরী, 
দেবর্ধি-নিষেবিত গোকর্ণতীর্থ ও তত্রত্য সমু- 
দ্রজ শঙ্খ মুক্ত! প্রভৃতি, অধীশ্বরের ন্যায় 
ভোগ করেন। 

দেবি! আমি কেশরীর ক্ষেত্রে পবনের 
ওরসে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছি; আমার নাম 
হনুমান ; আমি নিজ কার্ধ্য দ্বারাই এই নামে 
বিখ্যাত হুইয়াছি ; দেবি ! আপনকার বিশ্বা- 
সের নিমিত্তই পিতার অসাধারণ গুণ প্রকাশ 
করিলাম; আপনি আমাকে সামান্য বানর 
মনে না করেন, তাহাই আমার উদ্দেশ্ট | 
জনকনন্দিনি! আপনকাঁর অভিজ্ঞানের 
নিমিত্ত মহাত্ব। রামচন্দ্র স্বনামাঙ্কিত এই অঙ্থু- 
রীয়ক প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন। 
বৈদেছি! রামচন্দ্র, উত্তম-বর্ণবিশিষ্ট সুজা- 
তীয় সমুজ্বল এই হ্ৃবর্ণ-অঙ্ুরীয়ক আপনাকে 
প্রদান করিয়াছেন । 

অনস্তর দেবী সীতা, হর্ষপূর্ণ ও বাম্পাব- 
রুদ্ধ-নয়ন! হইয়া সেই অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ববক 
মন্তকে ম্থাপন করিলেন; তিনি রামচন্দ্রের 

বাদ পাইয়া এবং অঙ্ুরীয়ক দর্শন পূর্ব্বক 


হ্র্ষে সড়ীতৃত! হইয়া, কৃষ্ণলোচন দ্বারা 


আনন্দ জনিত অপ বির্ন করিতে লাগি- 
লেন। | 





এই সময় সীতার উত্তম-শোঁভা-সম্পন্ন 


হচারু-দস্তরাজি-বিরাজিত বদনমণ্ডল, রাছু- 
বিনির্ুক্ত চন্দ্রমগুলের ন্যায় নির্ল ও বিক- 
সিত হইয়! উঠিল। 


তস্থা উরি 


্রয়স্ত্িংশ সর্গ। 


ভন 


সীতা-বাক্য । 

অনস্তর বানরপ্রবীর হনুমান, কিন্গর- 
বিযুক্ত1 কিন্নরীর ন্যায়,শোকার্তা ধূলি-ধুসরিত- 
শরীর! বিশাঁল-নয়না! জনকনন্দিনী সীতাকে 
শোক-রহিত1 দেখিয়া বাম্প-গদ্গাদ বচনে, 
পুনর্ধবার কহিলেন, দেবি! আমি দূত; 
রাঁজাজ্ঞানুসারে আমি এখানে আসিয়াছি। 
মহাঁবল রামচন্দ্র আমাকে আপনকার নিকট 
প্রেরণ করিয়াছেন । 

জনকনন্দিনী সীতা, বানরকে মনুয্যের 
ন্যায় কথা কহিতে দেখিয়া সত্ত্গুণ অবলম্বন 
পূর্বক বিস্ময় ও বিষাদের বশবর্তিনী হইলেন 
না; রাঁবণ-ভবনে বানর এইরূপ বলিতেছে 
দেখিয়। তিনি শোক ও হর্ষে জড়ীসৃতা হইলেন, 
কোঁন কথাই কহিতে পারিলেন নাঁ। অন- 
স্তর অর্থকোবিদ বানরবর হনুমান মুহুর্তকাল 
পরে চরণে নিপতিত হুইয়। রামচন্দ্রের গুণীন্ু- 
বাঁদ কীর্তন করিতে লাগিলেন ; এবং কছি- 


লেন, যিনি তেজন্বী ধৈর্য্যশালী ও পরমযোঁদী, |. 
সেই রামচন্দ্র আপনকাঁর নিকট কুশলবার্ত 
প্রেরণ করিয়াছেন ; যিনি সমুজের. আটার 


| আক্ষোভ্য, যিনি, হিমাচলের ন্যায় নিপ্চল, |. 


যিনি সত্য-ধর্মের ন্যায় অবিচলিত, সেই রাঁম- 
চন্দ্র আপনাকে কুশলবার্তা বলিয়াছেন; 
পৌঁমিত্রি ধাহার প্রিয়, যিনি সৌখিত্রির প্রিয়, 
যিনি বানররাজ হ্থও্রীবের বাথ, সেই রামচন্দ্র 
আপনাকে কুশলবূূর্তা বলিয়াছেন। রাম- 
চন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থমিত্রানন্দন লক্ষণ, 
মস্তক অবনমন পূর্বক আপনকার চরণে 
প্রণাম করিয়। কুশলবার্তা বলিয়াছেন ; যিনি 
নিয়ত রামচন্দ্রকে পিতার ন্যায় ও আপনাকে 
মাতার নায় দেখেন, সেই লক্ষ্মণ কুশলবার্ত 
বলিয়াছেন। 

অনন্তর সীতা, মহত! বানরবরের এই 
“| শ্বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে শোকোঁ 
ম্নয়নজল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নয়ন- 
নীর পতিত হইবার সময়, প্রফুল্ল কমলযুগল 
হইতে পতিত জলরিন্দুর ন্যায় শোভমান 
হইতে লাগিল। অনন্তর করুণাবতী সীতা, 
করকমল ঘার! নয়নদ্বয় মাজ্জন করিয়া উপ. 
স্থিত. অভিজ্ঞান দ্বারা হনুমানকে দূত ধলি' 
যাই স্থির করিলেন । তিনি সেই সকল ছেতু- 
মুক্ত বাক্যে নিশ্বসিত হইয়া অতুল হর্ষ ও 
নীতি. অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি 
বাচ্প-দংরুদ্ধ নয়লে পুবর্রবার শিংশপা বৃক্ষে 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, হনুমান কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বিশীতভাবে অবস্থান করিতেছেন) তখন 
তিনি শোক ও. হর্ষে মিশ্রিত-বাম্প-সঙ্কুল 
রচনে. কহিলেন, বানরবর ! ঘৌন্াগ্যক্ঞমে 
আমার ভর্তা ও লক্ষ্মণ জীবিত আছেন.) এই 
| কারণে আমি সময় পাইলে.দেবতার পৃজ! 
1 জিব 














'জনকনন্দিনী লীতা-এইরূপৈ বন্ৃক্ষণ মহা- 
বীর রামচন্দ্র ও লক্গমণের কুশলবার্ভা শ্রবণ 
পূর্বক পরিতুষ্টা হইয়া! হুনুমানকে প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, বানরবর় ! 
আমি তোমার প্রতি যাঁর পর নাই পরিতুষ্ট 
হইয়াছি; তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষমণের যে 
কুশল-বার্ত৷ নিবেদন করিয়াছ, তাহাতে আমি 
তোমার প্রতি প্রীত হইলাম; আশীব্বাদ 
করি, তুমি চিরজীবী হও, শ্থুখী হও । বানর- 
বর! তোমার বলবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি ও জ্ঞান- 
বৃদ্ধি হউক; তুমি অসাধা'রণ-বিক্রমশাঁলী, 
সর্ব কাধ্য-মাধন-সমর্থ ও অসাধারণ-বুদ্ধিমাঁন; 
কারণ তুমি একাকী শতযোজন-বিভ্তীর্ণ সাগর 
লঙ্ঘন পূর্ববক এই রাক্ষসপুরী প্রধর্ষিত করি- 
য়াছ; ভুমি অনন্য-সাধারণ বিক্রম দারা লঙ্ঘন 
পুরর্বক এই সাগরকে গোম্পদের ন্যায় ফরি- 
যাছ ! বানরবীর! আমি তোমাকে প্রাকৃত 
বানর বলিয়া বোধ করি না; রাবণ হইতে 
তোমার কিছুমাত্রভয় ব৷ সন্ত্রম নাই। এখানে 
তুমি ব্যতিরেকে আর কোন্‌ ব্যক্তি আমার 
সহিত কথোপকথন করিতে পারে ! মহাত্মা 
রামচন্দ্র, বিবেচনা করিয়া তোমাহকই: প্রেরণ 
করিয়াছেন। রামচন্দ্র মেধাবী; তিনিন্কখন 
অপরীক্ষিত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন না) বিশে- 
ঘত তিনি পরাক্রম নাজানিয়! তোমাকে আমার]. 
নিকট কখনই পাঠান নাঁই। যাহা হউক, 
ভাগ্যক্রমে ধর্্মাত্বা ধর্্মবৎসল রামচন্দ্র এবং 
মহাতেজা হুষিক্রানন্দন লঙ্মণ কুশলে আছেন। 

বানরবীর ! রামচন্দ্র ত ব্যথিতহষয় হয়েন 
নাই ? তিনি ত সর্বদা পরিতাপ করেন না ? 


০ 








সুন্দরকাণ্ড। 


জীপ জী 





যাহা কর্তব্য কর্ধ, তিমি ত তাহার আয়োজন 
করিতেছেন? তিনি ত কাতর ও সম্ত্ৰাস্তহৃদয় 
হইয়া পড়েন নাই ? তিনি ত কাধ্যকাঁলে 
মোহাভিভূত, হইয়া পড়েন না? তিনি ত 
পুরুষার্থ-সাধনে তৎপর আছেন? তিনি ত 
সাম, দাঁন ও ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় অব- 
লক্ঘন করিয়াছেন? 

 পবননচ্দন ! ঘে ব্যক্তি বৈরাগ্য পরিত্যাগ 
পূর্বক ধুট, অধ্যবসায়-শীল ও নিয়ত উত্সাহ- 
শালী হুইয় কার্য আরম্ভ না করিয়া দৈবেয 
প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, তাহাকে সর্রবন্ব" 
হীন ও পলায়ন-পরায়ণ হইতে হয় । রামচন্দ্র 
ত মিত্রগণের সহিত সাঁধু ব্যবহার করিতে- 
ছেন ? মিত্রগণ ত রামচন্দ্রকে আতীয়-ভাঁবে 
গ্রহণ করিতেছেন ? তিনি ত মাঙ্গলিক করে 
প্রবৃভ আছেন ? মিদ্রগণ ত তাহার সৎকার 
করিয়া থাকেন ? তিনি ত দেবগণের প্রসাদ 
প্রার্ঘন! করেন? তাহার ত পুরুষকার ও দৈব 
প্রতিহত হয় মাই? আমি বহু দুরে আছি 
ধলিয়া! রামচন্দ্র ত.'মামার প্রতি স্সেহশুন্য 
ইয়েন নাই 2 তিমি ত আমাকে এই ঘোর 
বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন ? রাজকুমার 
রামচজজ নিয়ত.হুখভোগণের ' যোগ্য; তিনি 
কথনই - ছুঃখভেণগের পাত্র নছেন ; তিনি ত 
আমার নিমিত্ত এক্ষণে এই বিষম শোঁক-ছুঃখে 
অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই ? রামচন্দ্র বিদেশে 


থকিন্া এক্ষণে ত টিনিনিটার পরি করিতে- 


চেন না? 
রানীর কাচ ছি বীচিয়া 
নিন তত হইলে কি নিমিত কাধে 


(একমত 














৮৩ 
প্রলঙ্নাগ্নির ন্যায় উদ্খিত হুইয়] রাবণপুরী দগ্ধ 
করিতেছেন না? তিনি অমর্ষণ হইয়া! আমাকে 
শত্র-হস্তগত দেখিয়া কিনিমিত্ত উপেক্ষা 
করিতেছেন ? তিনি কিজন্য রাবণবধের 
নিমিত্ত যত্ববান হইতেছেন না? হনুমন ! এই 
ঘোর বিপদ হইতে তিনি ত আমাকে উদ্ধার | 
করিবেন ? তুমি ফিরিয়! গেলে তিনি সায়ক- 
সমূহ দ্বারা এই লঙ্কাপুরী ত দগ্ধ করিবেন ? 
মহাবীর পতির নিকট হইতে, প্রবল শক্রু 
আমাকে অনাথার ন্যায় হরণ করিয়াছে দেখি- 
যাও সর্ব-লোকনাথ ধন্মনাথ আগার নাথ 
রাজকুমার রামচন্দ্র কি ওদাসীন্য অবলম্বন 
করিবেন ? রামচক্দ্রের চন্দ্রসদৃশ কমনীয়, 
পদ্মসদৃশ সুগন্ধি, রমণীয় মুখ ত আমার 
বিয়োগে আতপস্থিত জলবিহীন পদ্মের ন্যাঁয় 
শুক্ধ হইতেছে না? যখন রামচন্দ্র পিতার 
আদেশক্রমে ধন্মানুরোঁধে স্বরাঁজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া আমাকে পাদচারে অরণ্যে আনয়ন 
করেন, তৎকাঁলে তাহার যেরূপ ভয় ও শোক 
ছিল না, এখনও ত' সেইক্ধপ সা ধারণ 
ফরিতেছেন ? ৃ 
মারুতে ! 'আঁমাঁর &ই বিষম ছুরবস্থাঁর 

হবাদ শ্রবণ করিয়া লোকনাথ রামচক্জ্র ত 
বিক্রম প্রকাশে উদ্যত হইবেন £'যাহা' হউক, 
যে পধ্যন্ত আমার প্রিয়তম রামচন্দ্র আঁমার 

হবাদ শ্রবণ না করেন, সেই গরযান্ত মামি 
জীবন ধারণ করিব । 

আঁমি ঘোহাভিস্তা হইয়া ধাহার « প্রতি 

নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ধবক রামচতৈর 'আঅসু- 
সন্ধানে পাঠাইয়া ছিলাধ, 'টেই লক্ষণ ত 











৮৪ 


রাষায়ণ। 








জীবিত আছেন? যশদ্িনী হমিত্রা ও কৌশল্য। 
ত জীবিতা আছেন ? মহাত্মা ভরতের ভীষণ 
অক্ষেটহিণী সেনা, মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত 
হইয়া আমার উদ্ধারের নিমিত্ত এখানে ত 
শীঘ্র আগমন করিবে ? ভীষণ-বিজ্রম বানর- 
গণত এখানে আগমন করিবে £ অস্ত্রশস্ত্র 
কুশল সুমিত্রানন্দন শ্রীমান লম্মণঃ শরজাঁল 
দ্বার! ত রাক্ষসগণকে প্রমথিত করিবে £ 

কপিবীর ! আমার ইচ্ছা যে, রামচন্দ্র 
আসিয়া রৌদ্র মহাস্ত্র ঘারা রাঁবগ্নকে পুত্র, 
জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সংহার 
করিতেছেন, দেখি । 





২ রা 


চতুস্ত্িংশ সর্গ। 


হনুমদ্বাক্য | 

পবননন্দন হনুমান, সীতার মুখে ঈদৃশ 
শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়! কৃতাঁঞলিপুটে মধুর 
চনে কহিলেন, 'দেবি! আপনি যে এখানে 
আছেন, তাহা রামচন্দ্র জানিতে পারেন নাই? 
আমি প্রতিগমন কৃরিলেই তিনি শরসমূহ 
দ্বারা এই পুরী ধ্বংস করিবেন । তিনি শর- 
নিকর দ্বার! অগাধ জলরাশি বন্ধন পূর্বক এই 
লঙ্কাপুরী রাক্ষসশূন্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
তিনি আমার নিকট সংবাদ প্রা্ড হইলেই 
মহাত্মা! বানরগণের প্রভূত সৈন্য লইয়া স্বরায় 
এখানে আগমন করিবেন। যদ্দি ইন প্রভৃতি 
দেবগণ অথর! সাক্ষাৎ যম আলিয়! প্রতি- 
. বন্ধকতাচিরণ করেন, তাছা! উঠ রামচত্দ্র 


তাহাদ্দিগকেও নিপাতিত করিতে ক্রটি করি- 
বেন না। 

দেবি! আপনকাঁর অদর্শনে রামচজ্ছ 
মহাঁশোকে অভিভূত হইয়া আছেন; তিনি 
পিংহ-প্রপীড়িত বৃষভের ন্যায় শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতেছেন ন1। দেবি! আমি সত্য 
দ্বারা, নিজ পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা, ফলমূল দ্বারা, 
বরুণ দ্বারা, দর্দুর, বিদ্ধ, মেরু ও মন্দর 
পর্ববত দ্বারা দিব্য করিয়। বলিতেছি॥ আপনি 
অবিলম্ঘেই পূর্ণচন্দ্রবদন চারুদর্শন বিদ্বোষ্ঠ 
রাঁমচন্দ্রের যুখমগ্ডল দেখিতে পাইবেন । বিশা- 
লাক্ষি ! রামচন্দ্র সর্বদাই আপনাকে ধ্যান 
করেন ! তিনি শয়ন করিলেও তাহার নিদ্র। 
হয় না! তিনি মাংস ভক্ষণ বা মধুপান 
করেন না! তিনি কেবল বন্য ফলমূল ভক্ষণ 
করিয়াই কাল যাপন করিতেছেন! তিনি 
যথাসময়ে অথব! দিবসের অষ্টম ভাঁগেও 
ইচ্ছা পূর্বক সংর্ত-কাধ্য বা শরীর-পোষণের 
নিমিত্ত আহার আহরণ করেন না! তিনি 
সবিশেষ বুদ্ধিমান ও ধীর; পরস্ এক্ষণে 
তিনি আপনকার বিয়োগ-জনিত ছুঃখে অত্যন্ত 
কাতর হুইয়। পড়িয়াছেন। 

বৈদেহি ! এক্ষণে রামচন্দ্র, শৌধ্য বিষয়ে, 
অস্ত্র-সধালন বিষয়ে, আমোদ-প্রমোদ বিষয়ে 
অথবা ভোজন বিষয়ে, কিছুতেই সখী ও 
পরিতৃপ্ত হয়েন না; তিনি কেবল আপন- 
কার প্রতি অস্তঃকরণ নিছিত করিয়া নিরত্র 
শোক ও বিলাপ করিতেছেন? তিনি নিয়ত 
আপনার জীবন, 'জন্ম ও কুল-ঈীলের, নিন্দা 
করেন; তিনি বলেন যে, আমার দির্য অস্ত 








সুন্দরকাণ্ড। ৮৫ 





ধিক! আমার বীর্য্যে ধিক! আমার পরাক্রমে 
ধিকৃ ! মহাবীর মহাঁয়া ইক্ষাকুদিগের বংশে 
যে আমার জন্ম হইয়াছে, সেই জম্মেও ধিক্‌ ! 
রাক্ষম আমার প্রতি তৃণের ন্যায় অবজ্ঞ। 
করিয়া, আমার বংশের অবজ্ঞ! করিয়া আমার 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। ভাষ্য হরণ 
করিল! 
বরবর্ণিনি! দংশ, মশক বা অন্য কোন 
সরীস্যপ গাত্রে দংশন করিলে রামচন্দ্র আপন- 
কার নিমিত্ত তাহার প্রতিবিধান করেন না! 
তিনি তদগত-হৃদয় হইয়া শোকাঁকুলিত চিত্তে 
নিয়ত আপনকারই ধ্যান করিয়া থাকেন, 
আর কোন বিষয় চিস্তা করেন না। তিনি 
রাত্রিতে শয়ান হইয়া আপনাকে চিন্তা 
করিতে কুঁরিতে, সীতে ! নীতে ! এই মধুর 
সম্বোধন করেন। তিনি যদি উত্তম ফল, 
পুষ্প অথব অন্য কোন স্ত্রীজন-মনোহর ড্রেব্য 
দেখিতে পান, তাহ! হইলে তাহা গ্রহণ 
করিয়া, হ! প্রিয়ে! হা! সীতে! এই বলিয়া 
দ্রীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন এবং তৎক্ষণাৎ 
তিনি, হা জানকি ! হা অদ্ভুতদর্শনে ! হা স্ত্রী 
রতুভৃতে ! হা বৈদেহি! কোথায় রহিয়াঁছ। 
| কোথায় রহিয়াছ ! এই বলিয়া! রোদন করিয়। 
| খাকেন! প্রদোষ সময়ে যখন তিনি দেখেন 
(যে, সুখ-শীতল-কিরণ-জাল-বিমর্তিত প্রকৃতি- 
্বদ্দর নিশাকর উদিত হইয়াছেন, তখন 
তিনি মদন-পরতন্ত্র হইয়া রোদন করিতে 
করিতেই এ চজ্্রকে অস্তাচলে প্রেরণ করেন। 


- দেবি! রামচজজ,. হাতিয়ে | হা জনক- | য 





| নন্দিনি.!. এই কথা ঠ লিক পরি 


পূর্বক নিয়ত আপনাকেই চিন্তা করিতে" |. 
ছেন; সেই দৃচত্রত মহাত্মা রাজকুমার, 
আপনাকে পুনর্লাভ করিবার নিমিতই সর্বদা 
যত্ববান আছেন। 


পঞ্চ ত্রৎশ সর্গ। 


হনুম্প্রত্যয়-দর্শন | 

পূর্ণচন্দ্রমুখী সীতা, ধর্ার্থযুত্ত এই বাঁক 
শ্রবণ করিয়! হনুমানকে কহিলেন, মারুতে ! 
তোমার বাক্য বিষ-বিমিশ্রিত অস্বৃতের ন্যায় ; 
কারণ তুমি বলিতেছ যে, রামচন্দ্র আমা, 
ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন 
না এবং মদনশরে একান্ত কাতর হইতে- 
ছেন। কৃতাস্ত, রজ্জু বারা বন্ধ করিয়াই যেন 
পুরুষকে ন্থবিস্তীর্ণ এশ্বর্য অথব! দারুণ ব্যসনে 
নিক্ষেপ করেন; কোন প্রাণীই বিধিনির্ধ্বদ্ধ 
অতিক্রম করিতে পারে ন; দেখ, রামচন্দ্র, 
লক্ষণ ও আমার কতদূর বিপদ উপস্থিত | | 
হইল! কোন পুরুষ জলরাশিতে পতিত 
হইয়া] পশ্চা যেমন পার প্রাণ্ড হয়, সেইরূপ 
রাঁমচক্্র কবে এই অপার শোঁক-পারাঁবারের 
পার প্রাপ্ত হইবেন! কবে রামচন্দ্র রাক্ষস- 
কুল সংহা'র পূর্বক লঙ্কা! উদ্মুলিত করিয়া | | 
রাঁবণ-বিনাশের পর নি দর্শন করি- |. 
বেন! শু] 

হনুমন ! ভুমি রামচরকে খলিবে যে, ূ 





র পরঃ পারে আগমন করুন? ॥ এই এ এক || 





৮৬ 


বতসর পর্ধ্স্তই আমার জীবনের নির্দিষ্ট 
সময়। পবননন্দন ! এক বৎসরের মধ্যে দশম 
মাস চলিতেছে; ছুই মাস অবশিষ্ট আছে। 
নৃশংস রাবণ আমায় এই এক বৎলর সময় 
নির্দি করিয়া দিয়াছে । রাবণের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা! ধন্মীত্সা বিভীষণ রাবণকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, আমাকে রামচন্দ্রের হস্তে প্রত্য- 
পর্ণ কর! হয়, তিনি পুঁনঃপুন অনেক অনুনয় 
বিনয় করিয়াছিলেন; পরে তিনি ভ্রাতার 
নিকট নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন ! 

বানরবর ! রাবণের ইচ্ছা নাই যে, 
আমাকে প্রত্যর্পণ করে। আমার বোধ হয়, 
। বলাবণ কালের বশবর্তী হুইয়। রামচক্দ্রের হস্তে 





স্ৃত্যু প্রীর্ঘনা করিতেছে! মহাকপে ! বিভী- 


যণের জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম নন্দ; বিভীষণের 
পত্বী,নন্দাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন; 
নন্দ আমার মিফট এই সমুদায় কথা বলি- 
য়াছে। রাবণের এক বৃদ্ধ মন্ত্রী আছে; এই 
মন্ত্রীর নাম অবিন্ধ্য; অবিহ্ধ্য তেজন্বী, বিদ্বান, 
ধৈর্য্যশালী, স্থশীল, রাক্ষসশ্রেঠ ও সর্বত্র 
সম্মানিত । তিনি রাবণকে বলিয়াছিলেন যে, 
সীতাহরণে রাক্ষসগণের অতীব ছুর্ীতি উপ- 
স্থিত হইল! অতএব মীতাকে প্রত্যর্পণ কর! 
কর্তব্য; কিন্তু ছুষউমতি রাবণ তাহারও সেই 
হিতবাক্য শ্রবণ করে নাই! বানরবীর ! 
আমার মনে হইতেছে, রামচন্দ্র শীপ্রই আগ- 
মন করিবেন; আমার অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ হই- 
তেছে; রামচক্দ্রেও অসীম গুণ আঁছে। 
পবননন্দন! উৎসাহ, পৌঁরুষ, সত্ব, 
| অগ্রমাদ, কৃতজ্ঞতা, বিক্রম ও প্রভাব, এই 





সমুদায় অসাধারণ গুণ রামচন্দ্রে জাস্বল্যমান 
রহিয়াছে । তিনি জনস্থানে লক্ষণের সাহায্য 
ব্যতিরেকেও একাকী চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস 
বিনাশ করিয়াছিলেন; সেই রামচজ্ঞের নামে 
কোন্‌ ব্যক্তি না ভীত হয়! সেই পুরুষ- 
সিংহকে .কোন ব্যক্তিই ধৈর্য্য হইতে বিচ- 
লিত করিতে পারে না। শচী যেমন দেব- 
রাজের প্রভাব অবগত আছেন, আমিও 
সেইরূপ রা'মচন্দ্রের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত 
আছি। শরজাঁল-রূপ-কিরণ-মালী মহাঁবীর- 
রামচন্দ্-রূপ-দিবাকর,কবে ক্রুদ্ধ হইয়। রাঁবপ- 
রূপ অন্ধকার ধ্বংস করিবেন ! 

শোক-কৃশ। সীতা, অশ্রঃপূর্ণ বনে এই* 
রূপে রামচক্দ্রের কথ বলিলে বানরবীর হনু- 
মান কহিলেন, দেবি! অনল ভ্েমন হব্য 
বহন করিয়! দেবগণের নিকট প্রদ্দান করেন, 
সেইরূপ আমি অদ্যই আপনাকে বহন করিয়! 
রামচন্ডের নিকট লইয়া যাঁইতেছি। দেবি! 
অদ্যই আপনি দৈবকর্ম-নিঠ অধ্যবসায়শীল, 
রামচন্দ্র ও লম্মমণকে দেখিতে পাইবেন। 
দেবি! আহন, আমার পৃতে আরোহণ 
করুন ; আমার লোম ধরিয়া থাকুন ; আমি 
অদ্যই আপনাকে রাম দর্শন করাইব। সেই 
মহাধল রামচন্দ্র পর্ধত-শিখরস্থ আশ্রমে 
দেবরাজেরঞ্ন্যায় উপবিষ্ট আছেন; তিনি 
আপনাকে দেখিলেই উতসাহ-সম্পন্ন হই- 
বেন। দেবি! আর বিচার করিবেন না; 
আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন। শশাঙ্কের 
সহিত রোহিশীর ন্যায় আপনি রাষটক্দ্রের 
সহিত মিলিত হইতে হত্রবতী হউন । দেবি! 














বৃধারূঢ়! দেবী পার্ববতীর ন্যায় আপনি আমার 

পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আকাশপথে সাগর 
উত্তীর্ণ হউন। বৈদেহি! আমি খন আপ- 
নাকে লইয়। লক্ষ গ্রদান করিব, তখন লঙ্কা- 
নিবাপী কোন ব্যক্তিই আমার অন্ুগ্মনে 
সমর্থ হইবে না; আমি যেরূপে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক এখানে আপিয়াছি, আপনাকে লইয়] 
সেইরূপেই আকাশপথেগমন করিতে পারিব, 
সন্দেহ নাই। র 

দেবি! আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে 
যদি আপনকার ভয় হয়,তাহ। হইলে পৃথিবী 
স্থিত বিহঙ্গ-কুরঙ্গ প্রভৃতি কোন্‌ জীবের রূপ 
ধারণ করিব, বলুন । 

তখন সীতা, ভীম-পরা ক্রম প্রিয়বাদী 
হনুমানের যুখে ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া কহিলেন, বানরবর ! তোমার এই 
ক্ষুদ্রে শরীর ; তুমি কিরূপে আমাকে বহন 
করিয়! এস্থান হইতে আমার ভর্তার নিকট 
লইয়! যাইতে পারিবে ! 

মহাবীর হনুমান, মলীতাঁর এই বাক্য 
শ্রাবণ করিয়! উত্তর করিলেন, দেবি ! আমার 
যাহা প্রকৃত রূপ, তাহ ধারণ করিতেছি, 
দেখুন। অনস্তর মহাতেজ! কামরূপী বানরবীর, 
তৎক্ষণাৎ রৃক্ষশাখ। হইতে লক্ফ প্রদান পুর্রবক 
অবতীর্ণ হইয়া শরীর বৃদ্ধি করিলেন ; সজল 
ললধরের ন্যায় নীলবর্ণ ভাহ'র প্রকাণ্ড শরীর 
হুইল। তখন তিনি সীতার সন্বুখে দণ্ডায়মান 
হইয়া কহিলেন্চ দেবি! পর্বত, বন, আস্টা- 
লিকা, প্রাকার, তোরণ, নাগ, অশ্ব, গ্রস্ভৃতি 

সঙ্গত এই লক্কাপুন্ীও- আমি তুলিয়া! লইয়। 





' যাইতে পারি, আমার এরূপ শক্তি আছে; 
অতএব দেবি! আমাকে সেরূপ মনে করি- | 
বেন না; এক্ষণে অধিক বাক্যে প্রয়োজন 
নাই; রামচন্দ্র ও লক্ষমাণকে শোক-রহিত 
করুন । 


ভনস্তর পদ্মপলাশ-বিশাল-লোচন। জানকী, 


পবনতনয় হুনুমানকে মহীধর-সদৃশ বৃহদা- 


কার দেখিয়। কহিলেন, বানরবীর ! তোমার 


যেরূপ সত্ব ও যেরূপ বল, তাহ! আমি অব- । | 
গত হইয়াছি ; তোমার গতিবেগ বায়ুর ম্যায়, | | 
এবং তোমার তেজ অগ্নির ন্যায়; কপিবর ! | 


তুমি ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি তর্ক করিয়' 
মনোছ্ারাও, এই সাগর পারে আগমন করিতে 
পারে! 

মারুতনন্দন ! তূমি যে আমাকে লইয়া 
সমুদ্রে লঙ্ঘন করিতে পার, তাহ] আম্মি অবগত 
হইয়াছি; পরস্ত যাহাতে নির্ব্বিগ্বে কার্যযসিদ্ধি 
হয়, তাহাই করা কর্তব্য । আমি তোমার 
সহিত আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ হইব 
না; তোমার বায়ুবেগ-সদৃশ মহাবেগ আমাকে 
বিনষ্ট করিবে । আমি তিমি-নক্র-সমাকুল 
সাগর-সলিলে নিপতিত হুইয়৷ বিবশা ও জল- 





জন্তুগণের ভক্ষ্যা হইব ! বিশেষত আঁমি পরম- 


ধার্টিক রামচন্দ্রের ধর্্মপত্বী; আমি যে পুরুষ 
জীবের পৃষ্ঠে আরোহণ করি, তাহা! উচিত 
নহে। আমি নিয়ত ভর্তা রামচন্দ্র প্রতি 
ভক্তি করিয়া! থাকি, পরপুরুষের গাত্রস্পর্শ 
করা আমার উচিত নহে। রাবণ যখন বল 
পূর্বক আমার গাত্রম্পর্শ করিয়াছিল, তর্খন 


আমি অনাখা, অবশ] ও প্রতীকারে অপমর্থা র ৃ 








| ০] 
শ্ঘ ও 





























৮৮ 


ছিলাম; হুতরাং সে স্থলে কি করিব, উপায় 
নাই। তুমিই একাকী এই কাধ্য সাধন 
করিতে পাঁর বটে, কিন্তু আমার তাহ। উচিত 
নছ্থে বলিয়া তোর্মীকে বুঝাইয়া দিতেছি। 
1 মহাত্মা রামচন্দ্র যদি সৈন্য-সাঁমন্তের সহিত 
সমাগত হইয়া! সংগ্রামে রাবণকে সংহার 
পূর্বক আমাকে নিজ পুরীতে লইয়া যাঁন, 
তাহা! হইলেই তাহার যশস্কর কার্য্য কর! 
হয়। 

পবননন্দন! ভুমি, আমার পতি রাম- 
চন্দ্রকে লক্ষ্ষণকে এবং বানর-যুথগণের সহিত 
যুখপতিগ্ণকে এখানে আনয়ন কর। বানর- 
প্রবীর ! তুমি বহুকালের পর আমাকে রাম- 
1 চন্দ্রের সহিত সঙ্গত করিয়! শোক-সন্তাপ 
বিদুরিত কর। 


ধনের 


যট্ত্রিংশ সর্গ। 


চুড়ামণি-প্রদান। 

অনন্তর গুণশ্লাঘী মারুতি, ধন্মাথ-সঙ্গত 
তাদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া সীতাকে কহি- 
লেন, দেবি! আপনি যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
যুক্তিসঙ্গত ও স্ত্রীন্ভাবের অনুরূপ; বিশেষত 
ইহা সাধ্বী রমণীদিগের নিয়মের অনুগত | 
আপনি স্ত্রীজাতি; আপনি আমার উপর 
আরোহণ করিয়া শত-যোজন -বিস্তীর্ণ সাগর 
অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেন না। আপনি 
যে দ্বিতীয় কারণ বলিতেছেন, তাহাঁও মুক্তি- 
1 সঙ্গত ; আপনি ইচ্ছাপূর্ববক অন্য পুরুষ স্পর্শ 








পপি পলিশ দিলীপ 


রামায়ণ। 


করিবেন না, ইহা আঁপনকার অনুপ, বিশে- 
ষত ধীমান রামচন্দ্রের মহিষীর অনুরূপ বাঁক) 
আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ 
অপূর্ধব বাঁক্য বলিতে পারেন! দেবি ! আপনি 
আমার সমক্ষে যাহাযাহা করিয়াছেন ও যাহা 
যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় রামচন্দ্র আমার 
মুখে আনুপুর্ধ্বিক শ্রবণ করিবেনণ দেবি! 
আমি রামচন্দ্রের প্রিয়কার্ধ্য সাধনের অভি- 
লাঁষে শ্সেহ-বিক্লবতা-নিবন্ধন নানা কারণে 
আঁপনাঁকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াছি; আমি 
গুরুন্পেহ-নিবন্ধন ও ভক্তি-নিবন্ধান ইচ্ছ! করি- 
তেছি যে, অদ্যই আপনারে আমি রামচক্দ্রের 
নিকটে লইয়া যাই; আমি অন্য কোন 
কারণে তাঁদৃশ বাক্য বলি নাই। দেবি! 
আপনি যদি আমার সহিত আকাশ-পথে 
গমন করিতে সাহস না! করেন, তাহা হইলে 
রামচন্দ্র যাহা! চিনিতে পারেন, এমন কোন 
অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। 

দেবকন্য! সদৃশী বালা সীতা, হনুমানের 
মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া! বাম্প-গদগদ 
বচনে কহিলেন, মারুভে ! তুমি রামচন্দ্রের 
নিকট গিয়। বলিবে, আপনকার অনুগ্রহার্থিনী 
জানকী শোকার্ত হৃদয়ে অশোকমূলে ভূমিতে 
শয়ন করিতেছে । বসন্তকালের পুর্ধেব মৃত- 
পল্ম! বাঁপী যেরূপ শোভা1-বিহীন হয়, সেইরূপ 
সীতাঁও শোকাশ্রু-কলিতানন। ও মল-মলিনাঙ্গী 
হইয়া কালাতিপাত করিভেছে ; আপনকার 
সীতা, আপনকার দর্শন-লালমায় শোকোপ- 
হত-চেতনা ও শোঁকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রছি- 
যাছে; আপনি তাহাকে উদ্ধার করুন। 








সুন্দরকাণ্ড। 





৮৯ 





আপনকার সেই বীধ্যবান শর ও বীর্য্যবান 
অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে, তথাপি আপনি কি বিবে- 
চন! করিতেছেন না যে, বধার্হ রাবণ অদ্যাপি 
জীবিত রহিয়াছে ! আধ্যপুত্র ! আপনকার 
সেই বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র কোথায়! আপনকার 
পাঁবক-সদৃশ সেই শরনিকর কোথায় ! আপন- 
কার সেই অনীম তেজ কোথায়! কিনিমিত 
আপনি আমাকে উপেক্ষা করিতেছেন ! আমি 
বোধ করি, আমার ভাগ্য-বিপর্ষ্যয়-নিবন্ধন 
আপনকার সেই পৌরুষও নষ্ট হইয়াছে! 
কারণ, আপনি জীবিত থাকিতে এ পর্য্যন্ত 
পাপাত্ৰা রাবণ জীবন ধারণ করিতেছে! 
যাহার! আপনাকে বীরপুরুষ বলে, তাহাদের 
বাক্য মিথ্যা; কারণ, বীর-পুরুষের ভার্য্যাকে 
হরণ করিয়! কোন ব্যক্তিই জীবিত থাকিতে 
পারে নাণ 

আর্ধ্য ! সকল বীরপুরুষই আপন আপন 
ভার্ধ্যাকে রক্ষা! করিয়া থাকেন। সৎকুল-সম্ভৃত 
রমণীও বীরপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে। মহা- 
বীর ! আপনি যে আমাকে রক্ষ। করিতেছেন 
না, ইহা কি বীরত্বের লক্ষণ ! আর্ধ্যপুত্র ! বাল্য- 
কাঁলেই নারীকে পিত৷ রক্ষা করিয়। থাকেন ; 
এক্ষণে আপনি আশ্রমে ন। থাকাতে দুরাত্ম। 
রাবণ আমাঁকে হরণ করিয়। আনিয়াছে! হায়! 
আমি জনক-কুলের কন্য৷ ও রঘুবংশের বধূ হই- 
যাও দীনা ও অনাথ! রমণীর ন্যায় রাক্ষসগৃহে 
বাস করিতেছি! সমুদ্রের শোষণ, চন্দ্র ও 
সুর্ধ্যের পতন, শৈলরাজের স্থানাম্তরে গমন, 
এই সমুদায় য়েমষন, কখনও বিশ্বাস কর! যায় 
না, সেইরূপ আপনি যে রাবণকে উপেক্ষ! 


করিবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিতে 
পারে না। পবননন্দন ! তুমি এই সযুদায় কথা 
এবং অন্যান্য কথা এরূপ ভাবে বলিবে, যেন 
রামচন্্র আমার প্রতি ক্কপা করেন। দেখ) 


বায়ুর সাহায্য পাইলে পাবক সমুদ্ায় বন" 


দগ্ধ করিতে পারে। ভর্তার কর্তব্য এই যে, 
পতীর সর্বদ! রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোঁষণ 
করিবেন; আপনি ধর্মমজ্ঞ ও সাধু হইয়াঁও কি 
নিমিত্ত তাহা বিস্মৃত হইলেন! 

অনন্তর পবননন্দন হনুমান, বৈদেহীর 
মুখে ঈদৃশ শৌক-সুচক বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শোক-ছুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া! রোদন 
করিতে লাগিলেন। শশি-নিভানন। হিরগুয়ী 
তপন্থিনী কল্যাণী মীতা, এই সমুদয় বাঁক; 
যথাযথ রূপে বলিয়।, পুনর্ববার শিংশপ! বৃক্ষের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং দেখিলেন, 
অর্ধহস্ত-পরিমাণ প্রিয়বাঁদী বানর, কৃতাঞ্জলি- 
পুটে শাখায় উপবিষ্ট রহিয়াছে । তিনি হনু- 
মানকে তাদৃশ ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া দুঃখিত 
হৃদয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্ববার 
কহিলেন, বাঁনরবর ! আমি পুর্ণিমা তিথিতে 
পুর্ণ-মগ্ডল স্থনির্্মল চন্দ্রমগুলের ন্যায় পদ্বা- 
পলাশ-লোচন রাঁমচন্দ্রের বদন-মগুল সর্বব- 
দাই দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। বানরবীর ! 
অর্ধ-নঞ্জাীত-শস্যা বন্ুন্ধরা, জল প্রাণ্ত হইয়া 
যেরূপ প্রফুল্প হয়, আমিও সেইরূপ রামচক্দ্রের 
মুখ সন্দর্শন করিয়। আনন্দিত! হইয়া থাঁকি। 

কপিবর ! তুমি রামচন্দ্রের নিকট অভি- 
জ্ঞান-স্বরূপ এই বাক্য বলিবে যে, একদা! 
আমি তরুলতা-সমাকুল চিত্রকূট-শৈল-শিখরে 





পে 





(ভা 





৪৩ 


তি 


কোন তাপসা শ্রম-বাসিনীর নিকট রন্য ফল- 
মূল প্রাণ্ত হইয়! মন্দাকিনীর অনতিদুরে সিদ্ধ- 
সম্মত প্রদেশে নানাপুষ্প-স্থগন্ধি উপবন-সমু- 
দায়ে বিহ্বার করিয়িজলক্রিন্ন শরীরে আপন- 
| কার ক্লোড়ে উপবিষ্ট হইয়াছিলাম। আপনি 
বিহার করিতে করিতে 'সেই স্থান হইতে 
মনঃশিল। লইয়া! আমার ললাটে তিলক 
করিয়! দিয়াছিলেন ; সেই তিলক আপনকার 
বক্ষঃস্থলে সংক্রান্ত হইয়াছিল । তাহার পর 
আশ্রমে আপিয়া আমি রোহিত-যুগ-মাৎস 
রক্ষা করিতেছি, এমত সময় একট। কাক 
আলিয়। মাংস হয়ণ করিয়া? লইয়া যাঁইতে- 
ছিল; আমি লোস্্র নিক্ষেপ দ্বার তাহাকে 
নিবারণ করিলাম। কাক কুপিত করিবার 
নিমিত্তই যেন আমাকে পরিগীড়ন করিতে 
আরস্ভ করিল এবং. সেই মাংস৪ তৎক্ষণাৎ 
হরণ করিয়া লইয়া! গেল। আমি কাকের 
উপরি জ্জুদ্ধা হইয়া অঙ্গে উত্তমরূপে বস্ত্ 
প্রদান করিতে লাগিপাঁম; কাক আমার বস্ত্র 
আস্ত করিয়া দিল; পরস্ত আপনি তাহাতে 
উপেক্ষা করিলেন; ভক্ষ্যলুব্ধ কাঁক কর্তৃক 
আবি সম্পূর্ণ পরাজিত হুইয়৷ ইতস্তত ধাব- 
মাঁনা হইতেছি দেখিয়া আপনি উপহাস 
করিলেন ; অনস্ভর আমি প্রান্ত। হইয়া! আপ- 
নাকে উপবিষ্ট দেখিয়া আপনকার ক্রোড় 
আশ্রয় করিলাম ও ক্রোধভাষ প্রকাশ করিতে 
লাগিলাম। তখন আপনি প্রন্থষ্ট হৃদয়ে 
আমাকে পরিভুষ্ট করিতে লাগিলেন । এই 
সময় কাক বেগে আসিয়া আমার শ্তনদ্য়ে 
1 নখাঘাত করিল; আমি বাষ্পপূর্ণ বদনে কাতর 














রামায়ণ । 





ভাবে নয়নছয় মার্জন করিতেছি, এমত সময় 
আপনি লক্ষ্য করিলেন যে, আমি কাক কর্তৃর 
ব্যাকুলিতা ও প্রকোপিত। হইয়াছি ; তখন 
আপনি একটি ইষীকান্ত্র গ্রহণ পূর্বক ব্রঙ্গান্- 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া! হস্তঘারা কাকের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; ইষীকান্ত্র তৎক্ষণাৎ 
আকাঁশ-মগুলে প্রস্থলিত হইয়া উঠিল; কাঁক 
বাণভয়ে নাঁন! স্থানে গমন করিল; ইষীকাস্ত্রও 
পশ্চাৎ পশ্চা ধাবমান হইতে লাগিল। সেই 
কাক ইন্দ্রের পুত্র; লে কখন কখন মেঘমগ্ডলে 
অবস্থান পূর্বক জল বর্ষণ করে; যে সংগ্রাম- 
স্থলে বাণবর্ষণ হইতেছে, তাহার মধ্যেও সে 
ক্রীড়া করিয়। থাকে । ঈদৃশ কাকের প্রতি 
আপনি ইযীকান্ত্র নিক্ষেপ করিলে সেই অস্ত্র 
ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিল। এ 

অনস্তর কাক, কোন লোকে কোন স্থানে 
শাস্তি লাভ করিতে না পারিয়া আপনকারই 
শরণাপন্ন হইল। আপনি তাহাকে বিষ্গ ও 
ছুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, আমি তোমার 
প্রতি যেবাণ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহ! অব্যর্থ; 
অতএব এ বাণ দ্বার তোমার কোন্‌ অঙ্গ 
নষ্ট করিব, বল। কাক একটি চক্ষু পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হইল; হইধীকাস্ত্র, কাকের 
একটি চক্ষু লইয়া ক্ষান্ত হইল । 

নরনাথ ! আপনি আমার নিমিত একটা! 


কাকের প্রতি ব্রঙ্গান্ত্র পরিত্যাগ করিয়া | ৃ 


ছিলেন) এক্ষণে যে ভুরাত্মা আমাকে আপন- 
কার মিকট হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে, 
আপনি কি নিমিত তাহাকে ক্ষমা করিতেছেন! 





/হ 





 সুঙ্গরকাণ্ড। 
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হু 


রঘুবংশাঁবতংস ! আপনি এতদুর অন্ত্র-শক্স- 


গ্রয়োগ-বিশীরদ, মহাসত্্ব ও মহাঁবল 'হুই- 
প্লাও কিনিষিত্ত এই রাক্ষসের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র 
প্রয্নোগ করিতেছেন না! নরনাথ! আপনি 
ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি আমার 
প্রতি কৃপা করুন; আমি আপনকার নিকট 
গুনিয়াছি, দয়াই পরম-ধন্ম; আপনি আঁমার 
প্রতি দয়া করুন ; নাগগণ, গন্ধর্্বগণ, অন্ত র- 


গণ ও রাক্ষলগণ, কেহই সংগ্রামস্থলে আপন- 


কার শরবেগ সহা করিতে পারে না; আপনি 
বীর্্যবান ; যদি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করিতে 
আঁপনকার ইচ্ছ। থাকে, তাহা হইলে কি 
নিমিত্ত তীক্ষ শরনিকর দ্বারা! রাক্ষসকূল সংহার 
করিতেছেন না! যিনি ভ্রাতার আদেশ পালন 
রূপ ধর্ন্টে নিয়ত দীক্ষিত; সেই অস্ত্রশস্ত্রকুশল 
মহাবীর্য্য লক্ষণ, কি নিমিত্ত আমাকে এ স্থান 
হইতে উদ্ধার করিতেছেন না! বায়ু ও অগ্নির 
ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন, দেবগণেরও দুদ্ধর্ষ, নর- 
শার্দূল রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কিনিমিত্ত আমাকে 
উপেক্ষ। করিতেছেন ! 

বানরপ্রবীর! আমি পূর্ব জন্মে অনেক পাপ 
করিয়াছি, সন্দেহ নাই; কারণ আমি এরূপ 
ছুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, তথাপি তাহার 
সমর্থ হইয়াও প্রতীকার করিতেছেন না ! 
বাঁনরবর ! তুমি পূর্ণচন্দ্র-নিভানন রামচন্ট্রের 
চরণে প্রণাম পুর্ধবক, সৌহার্দনিবন্ধন সন্সেহ 
বচনে বলিবে ষে, মহাবীর! আপনি কি 
নিমিত আমার প্রতি কৃপা করিতেছেন না 
আমি ভ্যাত আছি যে, খাঁপনি মছোৎসাহ, 











সহালত্ব, মহাবল, মহাপ্রাহ্র। মহাশরালন, 


শত্র-সংহারকারী, মহাবেগ, অপরাজেয়, 
অক্ষোভ্য ও সাগর-সদৃশ-গাসভীর্যশালী) বানর- 
বীর! যশস্থিনী-কৌশল্যা'নন্দন সর্ধবলে?ক- 
প্রতিপালক সেই রামচ্জ্রকে তুমি অবনত | 
মন্তকে প্রণাম করিয়। স্থিয়তাবে জিজ্ঞাসা 
করিবে যে, আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রতি 
কৃপা করিতেছেন না ! এক্ষণে কৃপা করুন| 
আধ্যপুত্র! আপনিযাহা যাহা করিয়াছেন | 
ও যাহা যাহ! বলিয়াছেন, তাহ! কিআপনকার 
ক্মরণ নাই! আপনি আমার নিমিততই পৃথিবী- | 
মধ্যে সমুদায় রত্ব, লমুদায় হ্ৃন্দরী রমণী ও 
সমুদায় এখ্বধ্য, সকলই পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। | 
বানরবীর!। যিনি পিতা-মাতাকে প্রস 
করিয়া! অনুমতি গ্রহণ পূর্বক রামচন্দ্রের সহিত 
অরণ্যে প্রবিষ হইয়াছিলেন, যিনি হমিদ্রার 
মুখ উদ্ত্রল করিয়াছেন, যিনি সমুদায় সখ 
পরিত্যাগ পূর্বক দাক্ষিণ্য বশত একমাত্র ধর্ম- 
পথে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনুগত 
থাকিয়া ভ্রাতা রামচন্দ্রকে রক্ষা করিয়া আসিতে. 
ছেনঃ সেই সিংহক্কন্ধ মহাবাহু প্রিয়দর্শন 
মনস্বী বৃদ্ধসেবী ভ্রীমান মহাবীর মিতন্ভাষী 
লক্ষমণ, আমার শ্বশুরের প্রিয়তম ও অনুরূপ- 
পুত্র; তিনি আমা অপেক্ষাও রামচক্রের 
প্রিয়তর $ তিনি রামচন্দজরের প্রতি পিতৃব ও 
আমার প্রতি মাতৃব ব্যবহার করিয়া থাকেনা 
ছুরাত্ব! রাক্ষল যখন আমাকে হরণ করিয়। 
আনিয়াছিল, তখন বেই মহাবীর কিছুই 
জানিতে পারেন নাই) কারণ, যাহার প্রতি থে 







ভার অর্পপ করা যায়, সে সেই ভারই বন 
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করে। মহাত্না লক্ষমণ আর্ধ্যচরিতের অনু- 
বন্তাঁ হইয়া রাঁমচক্জ্রের প্রতি শ্রেহ-নিবন্ধন 
তাছাঁর নিকট বাঁস করিতেছেন। তিনি কোমল" 
স্বভাব জিতেন্ড্রিয় বিশুদ্ধাচাঁর মহাবল কাধ্য- 
দক্ষ ও রামচজ্দের অতীব প্রিয়; তুমি আমার 
বাক্যান্ুসাঁরে তঁহাকে কুশল জিজ্ঞাস! করিবে 
এবং বলিবে যে, তিনি যেন রামচন্দ্রের প্রতি 
অতি সাবধান হইয়া থাঁকেন। তুমি আমার 
বাক্যানুসাঁরে লক্ষমণকে পুনঃপুন কুশল-বার্তা 
জিজ্ঞাসা করিবে, এবং মহাবীর স্থুশ্রীবকেও 
কুশল-বার্তা জিজ্ঞাস! করিবে । মহাবীর রাম- 
চক্দ্রকে পুনঃপুন আমার এই বাঁক্য বলিবে 
যে, আমি আর এক মাস পর্ধ্যস্ত জীবন ধারণ 
ক্করিব; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এক 


মাসের উদ্ধ আর জীবন ধারণ করিতে পাঁরিব 


না। ছুরাত। রাবণ প্রাকৃত রমণীর ন্যায় 
আমাকে অবমানন! পূর্বক অবরুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে; ইন্দ্র যেমন নষ্টপ্রায় পৃথিবা রক্ষা 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ জাপনিও আমাকে 
রক্ষ। করুন। 

বুদ্ধিমান হনুমান, সীতার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, দেবি ! আপনি যাহা যাহ। 
বলিতেছেন, রামচন্দ্র ততসমুদায়ই করিবেন । 
জনকনন্দিনি ! এক্ষণে রামচন্দ্র যাহ! চিনিতে 
পারেন, রামচন্দ্রের যাহাতে প্রীতি ও প্রতীতি 
হয়, আপনি এমত কোন অভিজ্ঞান প্রদান 
করুন। 

অনস্তর দেবী সীতা নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ 
পূর্বক বেণীতে 'গ্রখিত মণিরত্ব উদ্মোঁচল 
করিয়! হনৃমানের হস্তে প্রদান করিলেন; 





হনুমাঁনও মণিরত্ব গ্রহণ পূর্বক সীতাঁকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, দেবি! 
এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করিতেছি, আপনি 
উত্কঠ্িত হইবেন না । পরে হনুমান মীতা- 
দর্শনজনিত হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শরীর দ্বার! 
সেই স্থানে থাকিয়াও হৃদয় দ্বারা রামচন্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। 

অনস্তর পবনননান হনুমান, জনকতনয়া- 
ধৃত সেই মহার্থ চুড়ামণি গ্রহণ পুর্ববক প্রবল- 
বায়ুবেগ-বিষুক্ত বৃক্ষের ন্যায় হস্থ-হৃদয় হইয়! 
লঙ্কার দুর্গ-প্রাকারে গমন করিতে যত্ববান 
হুইলেন। 


কাটাতে 


সপ্তত্রিংশ সর্থ। , 


শপ জে 


অশোকবনিকা-ভঙ্গ | 


জনক-নন্দিনী সীতা, হনুমানকে এইরূপ 
মনোহর প্রিয়বাক্য বলিয়া তাহার গমনের 
সময় পুনর্ববার আত্মহিতের নিমিত্ত কহিলেন, 
বানরবীর ! অর্দ-সঞ্জীত-শস্যা বসুন্ধরা, বর্ষা- 
জল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ প্রযুদিত হয়, সেই- 
রূপ তোমাকে দেখিয়া এবং তোমার প্রিয়- 
বচনাম্বৃত শ্রবণ করিয়। আমিও প্রহ্মষ্ট-হৃদয় হই- 
তেছি। মতিমল! আমার জম্মাবধি এই বর 
প্রার্থিত আছে যে, আমি স্বেচ্ছাপুর্ববক রায়চন্দ্র 
ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের গাত্র স্পর্শ করিব 
না) অতএব বানরবর! তুমি রামচক্দ্রের নিকট 
এই অভিজ্ঞান প্রদান করিবে যে, আপনি এক 
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সময় কুপিত হইয়া ইষীক অস্ত্র প্রয়োগ পূর্বক 
কাকের এক অঙ্গ নষ্ট করিয়াছিলেন ; আপনি 
এক দিবস আমার গগুপার্খে মনঃশিলার 
তিলক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহ! আপনকার 
শরীরে সংক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা যেন আপনি 
স্মরণ করেন। 
পবননন্দন! ভূমি গিয়া রাঁমচন্দ্রকে বলিবে, 
শত্রসংহারিন্! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র ও 
বরুণের সদৃশ অসীম-বল-বীর্ধ্য-সম্পন্ন হুই- 
যাও আমাকে ঘোর-রাক্ষমগুহে বাস করিতে 
দেখিয়! কি নিমিত্ত উপেক্ষা! করিতেছেন ! 
বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার প্রিয়তম রামচক্দ্রকে 
বলিবে, আমি এই বারি-সম্ভব শ্রীমনি দিব্য 
চুড়ামণি ঘত্তবপূর্ববক রক্ষা করিয়াছিলাম; এক্ষণে 
আপনকার নিকট প্রেরণ করিলাম । আর্ধ্য- 
পুত্র! আমি আপনকার আগমন-প্রতীক্ষায় 
আর এক মাস জীবন ধারণ করিব ;&আমি 
শোকে এতদূর কাতর হইয়াছি যে, এক 
মাসের অধিক আর কোনক্রমেই জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না; আঁধ্য ! আমি আপন- 
কার নিমিত্ত ঘোরদর্শনা রাক্ষলীদিগের মর্শ্- 
ভেদী হুর্বাক্য ও অসহ্া ছুঃখ সহ করিয়] রহি- 
যাছি। এই রাক্ষস-রাঁজ রাবণ ভীষণ-প্রকৃতি 
ও ঘোর-দর্শন; সংগ্রামে জয়-পরাজয়েরও 
স্থিরতা নাই; আমি আপনাকে বিষণ্ন দেখিলে 
ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 
. বানরপ্রবীর 1 তুমি রামচন্দ্র ও লক্ষণ 
উভয় ভ্রাতাঁকে, মহাসত্ব স্্গ্রীবকে এবং সমু- 
দায় বানরপ্রবীরকে আঁমাঁর কুশল সংবাদ 


আমার জীবন থাকিতে. আমাকে উদ্ধার করেন, 
তুমি সেইরূপ বাক্য বলিয়া, সেইরূপ উপ- 
দেশ দিয়! ধর্োপার্ছদন করিবে।. সৌস্য ! 
তুমি নিয়ত উৎসাহ-সম্পন্ন ; তোমার মুখে 
উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিলে আমার উদ্ধা-" 
রের নিমিত্ত রামচন্দ্রের পৌরুষ ও অধ্যবসায় ও 
অবশ্ঠাই বৃদ্ধি হইবে। ূ 
অনস্তর মহাবীর হনুমান, রামচন্দ্রের 
প্রিয়কার্য্য সাধনের নিমিত্ত মীতাঁকে আশশ্বাস 
প্রদান করিতে লাগিলেন এবং পুনর্ববার কহি- 
লেন! দেবি! দশরথ-তনয় রামচন্দ্র বানর- 
বীরগণে ও ঝক্ষ-বীরগণে পরিবৃত হইয়! অবি- 
লম্বেই এখানে আগমন করিবেন। তিনি যখন 


বাণ বর্ষণ করিবেন, তখন কাহার সাধ্য ফ্ে্ | 


তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়! দেবি! 
আপনকার উদ্ধারের নিমিভ রামচন্দ্র যখন 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন দিবাকর পর্জন্য 
অথব। বৈবস্বত যম, কেহই তীহার সম্মুখ- 
সংগ্রামে সমর্থ হইবেন না। জনকনন্দিনি ! 
রামচন্দ্র একাকী সাগর পর্য্যন্তও পৃথিবী শাসন 
করিতে পারেন; তিনি আপনকার নিমিত্ত 
গ্রামে প্রবুত হইয়া যে বিজয়ী হইবেন, 
তদ্বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। 
দেবি ! রামচন্দ্র কুন্নমশর-শরনিকর দ্বার] 
সমুদায় মর্মস্থলে আহত হইয়া সিংহ-প্রগীড়িত 
মাতন্গের ন্যায় স্বাস্থ্য লাঁভ করিতে পারিতে" | 
ছেন না । দেবি! আপনি শোক করিবেন ন।) 
অনিন্দিতে ! আপনি শোক-সম্তাপ পরিত্যাগ 
করুন; লক্ষ্মী যেমন বিষুর দ্বারা নাখবত্তী 
হইয়াছেন, মানরেজ রামচন্ বারা আপনিও 





বলিবে। হনুমন | কীর্ভিমান রামচজ্ছ যাহাতে 
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সেইরূপ সনাথ! হইয়! কি নিমিত শোক, 


করিতেছেন ! আপনি আর্ধ্চরিত1) রাক্ষস- 
কুল-সংহারক প্রভাবশালী রামচন্দ্র আপন- 
কার নাথ; তিনি অল্পকাল মধ্যে ই ধল প্রকাশ 
'পূর্ববক এস্থান হইতে আপনাকে লইয়া যাঁই- 
বেন, সঙ্গেহ নাই। 
মহাবল বানরবীর হনুমান, এইরূপ মধুর 
বাক্য বলিয়! উৎ্লাহ প্রদান পুর্ববক গমনো- 
মুখ ও বর্ধমান হইলে জনকনন্দিনী সীতা! 
পবনতনয়ের গমনজনিত শোকে উদ্‌ভ্রাস্ত- 
হদয়া, অশ্রপূর্ণ-মুখী ও কাতর! হইয়! বাষ্প- 
গদ্গাদ বচনে কহিলেন, হুনূমন ! বানরপ্রবীর ! 
আমাকে যাছাতে এই দুঃসহ ছুঃখ হইতে মুক্ত 
"করিতে পার, তাছা! কর; তোমার মঙ্গল 
' | হউক; তুমি রাঁমচক্দ্রের নিকট গমন পূর্বক 
আমার এই অসহ্থ শোকাবেগ ও রাক্ষসী- 
গণের ভ্সন! সমুঙ্গায় নিবেদন করিবে; পথে 
তোমার মঙ্গল হউক। 
বানরবর পবনতনয় হনুমান, বিদেহ" 
নন্দিনী সীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
বিনীতভাঁবে তাহার চরণ বন্দন করিলেন। 
তিনি রাজনন্দিনী সীতার আদেশ-বাক্য ও 
তাহার তাৎ্পর্য্য হৃদয়ঙ্গদ করিয়! প্রহ্ৃষট- 
হৃদয় হইলেন এবং অভিপ্রেত কার্য্যের 
অধিকাংশ সম্পন্ন হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া 
মনে মনে উত্তর দিকে রামছজ্দ্রের নিকট গম- 
নোম্মুখ হইলেন। পবনতনয়, গমনকালে সীতা 
কর্তৃক প্রণস্ন বচনে সতকৃত হইয়া! পুনর্ধবার 
তাহার চরণ বন্দন, পূর্ব্বক্ষ যাত্রা! করিয়! চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, অভীষ্ট কার্ধ্য প্রায় সমু- 


দায় সম্পন্ন করিয়াছি; লোচনা সীতাকেও 
দর্শন করিলাম; সম্প্রতি উপায়-চতুষটয়ের 
মধ্যে সাম, দান, ভেদ, এই তিন উপায় 
প্রয়োগের আর কাল নাই; এক্ষণে চতুর্থ 


উপায় দগ্ডবিধানেরই সময় উপস্থিত | ছুরাত্ম' 


রাবণ স্রশীলতা ও সদৃগুণ সমুদায়ে বিবর্জিত, 
হুতরাং ইহার প্রতি সামরূপ প্রথম উপায় 
অথব1 দানরূপ দ্বিতীয় উপায় প্রযুক্ত হইতে 
পারে না) ছুরাত্রা যেরূপ বলদর্পিত, তাহাতে 
ভেদরূপ তৃতীয় উপায়ও সাধন করা ছুঃনাধ্য; 
হতরাং আমার বিবেচনায় এক্ষণে পরাক্রম 
প্রকাশই শ্রেয়; আমি দেখিতেছি, অধুনা! পরাঁ- 
ক্রম প্রকাশ ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের ছিতকার্য্য 
সম্পাদন হইবে না। এক্ষণে আমি যদি 
গ্রামে প্রবৃত্ত হই, এবং রাক্ষসদিগের প্রধান 
প্রধান কতকগুলি বীর নিপাতিত হঙ্গ, তাহা 
হইলেছ্রাবণ কথঞ্চিত সবঢুতা অধলম্বন করি- 
লেও করিতে পারে। 
যে দূত এক কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া! সেই 
কার্য্য হুচারুরূগে লষাধানের পর অন্যান্য 
বনু কার্য ও বাধন করে, তাহ! দ্বারাই যহৎ 
কার্য সম্পন্ন হয়; যে ব্যক্তি এক কাধ্যে 
নিযুক্ত হুইয়! সেই কার্ধ্য সম্পাদন পূর্ববক 
নিশ্চিন্ত হয়, লে ব্যক্তি বু কার্য্যের বা মহৎ 
কাধ্যের সাধক হইতে পারে না; যে ব্যক্তি 
নানা কাধ্য্যের নান! উপায় পরিজ্ঞাত আছে, 
সেই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অর্থলাধনে সমর্থ; আমি 
এই হ্ছানে ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ পূর্বক 
গ্রাম প্রবর্তিত করিয়া! পশ্চাৎ রাজভব্নে 
গমন পূর্বক আত্মবল ও পরবলের বিশেষ 








নে 








তত্বজ্ঞ হইর,যদ্ধি আমি এইরূপ করিতে পারি, 
তাহা .হুইলেই. প্ররুত-প্রস্তাবে বানররাজ 
স্থগরীবের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হইবে। 
অদ্য যাহাতে অনায়াসে রাক্ষলগণের সহিত 
হঠাৎ যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আমি এরূপ উপায় 
অবলম্বন কি নিমিত না করিতেছি! কি 
নিমিত্তই ঘা! লঙ্কাধিপতি রাবণ আমার সহিত 
নিজ বলের তারতম্য করিয়া! না দেখে! 
যাহ। হউক, আমি সেই নৃশংস রাঁক্ষস- 
রাজের নন্দন-বন-সদৃশ নয়ন-মনোরঞ্জন নানা- 
ভ্রুম-লতা-সমাকীর্ণ এই বন গুক্ষ-বন-দাহক 
অনলের ন্যায় ধ্বংম করিতে প্রবৃত্ত হই। 
এই বন ভগ্র করিলেই রাক্ষদরাজ আমার 
উপরি কুদ্ধ হইবে, এবং ত্রিশুল-কালায়স- 
পটিশ-ধাঁরী তুরঙ্গ-মাতঙ-রথ-সমাকুল মহৎ 
সৈন্য প্রে্নণ করিবে, সন্দেহ নাই ; এইরূপ 
হইলেই মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা । আমি সেই 
সমুদয় নির্ভয়চারী ভীষণ-পরাক্রম রাবণ 
প্রেরিত রাক্ষসগণের সহিত সংগ্রামে মিলিত 
 হুইয়! তাহাদিগকে সংহার পুর্ববক পশ্চাৎ 
বানররাজ মুগ্রীবের নিকট গমন করিব। 
অনস্তর মছাবীর হনুমান, মতত-বিহঙ্গগণ- 
সমাঁকুল বিবিধ-বিচিন্র-মুগগণ-নিষেবিত সেই 
প্রমদাৰন ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মথিত ও ভগ্ন বৃক্ষ ও জলাশয় সমুদায়ে এবং 
চূর্ণারুত পর্ববতশিখর-সমুায়ে সেই বন ভীষণ- 
দর্শন হইয়া উচিল.;. লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ 
সযুদায় বিধ্বস্ত হইল; মনোরম বালম্বগ 
মমুদায় পলায়ন করিতে লাগিল; . শিলাগুহ 
ও রূক্ষ সমৃদায় নির্দঘিত হইল; স্তরাং 





ৃ তৎকালে সেষ্ট ধন জা পরব শোচনীয় লিপ 
ধারণ করিল। 


মহাকপি মহাবীর হনুমান, নহা্র্ায 
মনস্বী মহারাঁজ রাঁবপের তাদশ অনিষ্ট ও 
অপ্রিয় কার্য করিয়া একাকী মহাবল মহাবীর |, 
রাক্ষপগণের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে 
অসামান্য-শোভা-সম্পন্ন সমুজ্কল তোরণের 
উপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন । 


অফত্রিংশ সর্গ। 





চৈত্য-বিধ্বংসন । 
অনন্তর কপিবীর হনুমানের মহানিনাদে,. 
ও বনভঙ্গ-শব্দে লঙ্কানিবাসী সমুদায় রাক্ষস, 
ভীত ও উদ্বিগ্র-হৃদয় হইয়] চতুর্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল; স্বগগণ ও পক্ষিগণ ঘোর 
শব্দ করিয়! উড্ডীন হইতে আরম্ভ করিল; 
রাক্ষলগণের ঘোর ছুর্নিমিতত সমুদায় লক্ষিত 


হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে বিকৃতানন! রাক্ষ- 


সীরা নিদ্রোভিভূতা ছিল; তাহারা তাদৃশ 
ভীষণ শব্দে জাগরিত হইয়া! দেখিল, গ্রমদ- 
বন ভগ্ন হইয়াছে; মহাবীর মহাকাঁয় একটা 
বানর তোরণের উপরি উপবিষ্ট আছে। 
অনস্তর মহাসত্ব মহাঁবাছ মহাকপি হনু- 
মান, রাক্ষসীদিগকে দেখিয়া! তাহাদিগের 
ভয়জনক বৃহদাকাঁর ধারণ করিলেন। রাক্ষ- 
সীরা মেঘ-সদৃশ বৃহতকায় মহাবল বানরবীরকে 
দেখিয়া জানকীর নিকট গমন র্ববক জিজ্ঞাসা 
করিল, এই কামরূপ বানর কে? কোধা 


। 
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রায়ায়ণ.। 





হইতে কি নিমিতই বা আমিয়াছে! রাজ, 
নন্দিনি ! এঁ বানর কি নিমিত তোমার সহিত 
কথোপকথন করিতেছিল ! বিশাললোচনে! 
তুমি সমুদায় বল; তোমার কোন ভয় নাই) 
| অনিতাপাঙ্গি! এ বানরবীর তোমাকে কি 
বলিতেছিল ! | 

অনস্তর সর্বাঙ্গ হন্দরী জনকনন্দিনী সীত। 
কহিলেন, রাক্ষসগণ কামরূপী ; তাহার! কখন্‌ 
কিরূপে কোন্‌ ছলে আইসে, তাহা আমার 
বুঝিবার ক্ষমতা নাই; এ বানররূগী রাক্ষন 
কে ও কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কি 
জন্যই বা কি করিতেছে, তাহা! তোমরাই 
জান। সর্পের চরণ সর্প ই বুঝিতে পারে, আর 
কেহ বুঝিতে পারে না; আমিও এ বানরকে 
দেখিয়া! ভীত] হুইয়াছি; আমি কামরপী 
রাক্ষসগণ কর্তৃক অনেকবার বঞ্চিতা হইয়াছি 
বলিয় এস্থান হইতে পলায়ন করিতে সাহস 
করিতেছি না। 

জনকনন্দিনী সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়! রাক্ষমীর! বিশ্মপ়-নাগরে নিমগ্ন হইল; 
তাহাদের মধ্যে কোন কোন রাক্ষণী রাক্ষস- 
রাজ রাঁবণের নিকট নিবেদন করিবার নিমিত্ত 
ধাবমান হইল; কোন কোন রাক্ষমী সীতার 
রক্ষার্থ সেই স্থানেই থাকিল। 

ভয়-সংবিগ্র-হৃদয়া, উদ্‌ভ্রান্ত-লোচন। রাক্ষ- 
সীরা রাধণের নিকট গমন পূর্বক অবনত 
মন্তকে প্রণাম করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, 
মহারাজ! অসীম-পরাক্রম ভীষণ-শরীর একটা 
মহাবানর, সীতার সহিত কথোপকথন পূর্বক 
অশোকবন ভঙ্গ করিয়! সেই স্থানেই অবস্থান 





করিতেছে; আমরা হবিণ-লোচনা সীতকে 
অনেকবার জিজ্ঞান! করিয়াছি, কিন্ত এ 
বানর যে কে, সীত। তাহ ব্যক্ত করিতেছে 
না। আমাদের বোধ হয়, সেই বানর দেব- 
রাজ ইন্দ্রের দূত অথব1 যক্ষরাঁজ কুবেরের 
দূত হইবে, কিন্বা রাম, সীতার অন্বেষণ করি- 
বার নিমিত্ত তাহাকে পাঠাইয়। থাকিবে। 
মহারাজ ! সেই বানর মহাবেগে সমুদয় বন 
ভগ্ন করিয়াছে; পরস্ত যে স্থানে জানকী আছে, 
সেই স্থান বিনষ্ট করে নাই। হয় জানকীর 
রক্ষার নিমিভ, ন1 হয় পরিশ্রম নিবন্ধন সেই 
স্থান বিধ্বংসনে ক্ষান্ত হইয়াছে; অথবা 
সেই প্রবল-পরাক্রম বানরের পরিশ্রমই বা 
কি! সে সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্বই 
সেই স্থান ভগ্ন করে নাই। 

সীতা, যে শ্মনোহর-শাখা-পঞ্পব-সম্পন্ন 
প্রবৃদ্ধ শিংশপা-বৃক্ষের তলে অবস্যান করি- 
তেছে, বানরবীর সেই বৃক্ষের একটি পত্রও.ছিন্ন 
করে নাই; মহারাজ ! যেবানর সীতার সহিত 
কথোপকথন করিতে সাহসী হইয়াছে ও 
সেই অপুর্বব বন ধ্বংস করিয়াছে, সেই উগ্র- 
কম্ম। বানরের প্রতি দণ্ড প্রদান করিতে আজ্ঞা 
হউক । রাক্ষসরাজ ! আপনকার প্রভাবে 
আমরা সকলে যে সীতাকে রক্ষা করিতেছি, 
জীবন থাকিতে সেই সীতার সহিত কথোপ- 
কথন করিতে পারে, এমত কে আছে! 

মহাতেজ। রাক্ষনরাঁজ রাবণ, রাক্ষসী- 
দিগের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
হুত-ছুতাশনের ন্যায় প্রস্বলিত হুইয়া উঠি 
লেন। ক্রোধভরে তাহার 'লোচন-যুগল 


হু 





সুদ্দরকাওড। 





লোহিতবর্ণ হইল) অনভ্তর তিনি মানস-সম্ভৃত 
কিহ্বর-নাঁষক রাক্ষপগণের প্রতি াদেশ করি- 
লেন যে, তোমরা এখনই গিয়! দেই বানরকে 
ধরিয়া আন। 

অনন্তর শুল-মুদপরধারী অশীতি-সহত্ 
রাক্ষস, রাবণ-ভবন হইতে বহির্গত হুইল । 


প্রভুর হিতকাধ্যে নিযুক্ত ঘোররূপ মহাবল 
গর্বিবিত রাক্ষসগণ, যুদ্ধ করিবার অভিলাষে 


হনুযানের প্রতি ধাবমান হইল; বিক্রমশালী 
হনুমানও নিজ পৌরুষ অবলম্বন পূর্ববক 
সহজ পাঁদ উচ্চ চৈত্য-প্রাসাদে আরোহণ 
করিলেন । মহাবেগ বানরবীর হনুমান, যখন 


মহাঁবেগে মহোচ্চ চৈত্য-প্রাপাদে আরোহণ, 


করেন, তখন গৃহের ভিভিই ভীহাঁর সৌপান- 
স্বরূপ হইল। 

মহাবীর ছুর্দর্ষ শ্রীমান হনুমান, চৈত্য- 
প্রালাদে আরোহণ পূর্বক পারিপাত্র-পর্ববত- 
সদৃশ বৃহদাঁকার হইয়া! শোভমাঁন ও সমুজ্বল 


হইলেন। তিনি নিজ প্রভাঁব অনুসারে মহা: 
কায় হইয়! প্রগল্ভতা-সহকারে আঁস্ফোটন : 


পুর্বক মহাশব্দে লঙ্কীপুরী পরিপৃরিত করি- 
লেন। শ্রবণঘাতী হ্থদীর্ঘ আস্ফোটন-শব্দে 
বিহঙ্গমগণ নিপতিত হইল, চৈত্যপালগণ 
মৌহানিভূত হইয়া পড়িল। 

মহাবীর হনুষান, আসপ্ফোটন পুর্ধবক ঘোর 
নিনাদে রহিলেন, অতিবল রামচক্দ্রের জয় ; 


মহাবল লক্্মণের জয়; রামচন্জ্রের গাশ্রিত 
] 1 মহারাজ হৃ্রীবের জয়; আমি কোশলাধি-। 


পতি রামচক্দজ্রের দূত ) আমার নাম হদৃমান ; 


[ গামি পরনের পুন ; আমি গদ্য শক্রুসৈন্য । 
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সংহার করিব; এরূপ সহআ সহজ রাবণ 


সংগ্রামে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন) 


আমি শিলা দ্বারা ও সহজ্্র ল্হ্ত্র বৃক্ষ-সমুদণয় 
দ্বারা লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিয়া] দেবী মীতাকে 
প্রণাম পূর্বক দকল রাক্ষসের সসক্ষেই কৃত- 
কাধ্য হইয়! গমন করিব। 


বাঁনরবীর হনুমান, এই কথ! বলিয়াই, 


শব্দে লঙ্কাপুরী পরিপুরিত করিয়া! চৈত্য- 
প্রাসাদের উপরিতন গৃহে ঘোর নিনাদে 
তজ্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন! বানন্বীর 
কর্তৃক আক্রান্ত সেই চৈত্য-প্রাসাদ, দেররাজ 
কর্তৃক বজ্জ বার বিদারিত গিরিশৃঙ্গের ন্যাস্স 
বিদীণ হইয়! পড়িল । পতঙ্গগ্রণ য়েমন প্রত্থ- 


লিত পাবকেব প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ” 


মহাঁবেগ রাক্ষনবীরগণ, চৈতাপ্রাসাদ-শিখর- 
স্ছিত বাঁনরবীরের প্রতি ধাবমান হইল । 
মহাবীর শ্রীমান হনৃমান, রাক্ষসগণে 
পরিবৃত হইয়! লাঙ্কুল উভোলন পুর্ববক মহা" 
শব্দে গর্জন করিলেন) তাহার সেই মহাশব্জে 
রাঁক্ষসগণ ভয়-বিহ্বল ও মোহাভিভূত হুইয়ণ 
পড়িল; তাহার হনুমানকে দেখিয়া মনে 
রুরিল)যেন বর্ধাকালে মহাঁমেঘ উত্খিত হইয্ব! 
গভ্ভন করিতেছে । প্রভুর আজ্ঞাপালনার্ধ 


নিঃশহক-হৃদয় রাক্ষলগণ, বানরবীরের প্রাতি | 


নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাখিল। 


ভীষগ রাক্ষনগণে ন্মাক্রাস্ত ও পরিবত |: 


বা্রবীর শ্রীমান হনুমান, ক্রোধভরে প%গগ 


বৃহদাকার হইলেন,এবং তিনি স্ববর্ণবিস্ুঘিত | 
প্রাসাদ-সতস্ত উৎপাটন পুর্ব্বর শতগুণ বেগে |: 


ঘুরাইয়। এবং স্আপনার দাদ শুনাইয়া হা 
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বাস জপই 


হ্বারা এককালে শতশত ঘোর রাক্ষম নিপা 
তিত করিলেন। 

. ভীম-পরাক্রম পবননন্দন হনুমান, এই- 

রূপে কিস্কর নামক ঘোর রাক্ষয়গণের অধি- 
1 কাংশ বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু তাহার 

গ্রাম বিষয়ে মহোৎসাহ বিনিবৃত্ত হইল 
ন1; তিনি পুনর্ববার যুদ্ধ-কামনাঁয় সেই স্থানে 
নিপতিত এক পরিঘ উদ্যত করিয়া ক্রোধ- 
ভরে ভীষণরাক্ষস-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে 
লাগিলেন; তিনি আকাশ-পথে উত্থিত 
হইয়। ভীষণ নিনার্দে কহিলেন, অতিবল 
রামচন্দ্রের জয়; মহাঁবল লম্ষমণের জয়; 
রামচন্দ্রের আশ্রিত মহারাজ স্থগ্রীবের জয় ; 
আমি কোশলাধিপতি মহাবীর রামচক্দ্রের 
দূত; আমার নাম হনুমান; আমি সমুদায় 
শত্রসৈন্য সংহার করিব; আমি এরূপ সহস্র 
সহজ রাক্ষপ এবং ইহা! অপেক্ষাও বলবাঁন 
সহত্র সহত্র রাক্ষম সংহাঁর না করিয়! নিবৃত্ত 
হইব ন1। 

মহারাজ স্ুগ্রীব, তাঁহার বশবভী সহত্র 
সহআ্ কোটি মহাবল বানরবীরে পরিবুত 
হইয়া! তোমাদিগের সকলের সংহারের নিমিত্ত 
শীত্রই আগমন করিবেন; এই রাবণ যখন 
লোঁকৰবীর মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত শক্রত। 
করিয়াছে, তখন তোমারা নিশ্চয়ই জানিবে 
যে, এই লঙ্কাপুরী নাই; তোমরাও নাই; 
রাবণও নাই; সকলই ধ্বংস ও উৎসন্ন হই- 
য়াছে! 
অনন্তর কতকগুলি রাঁক্ষম, হনুমানের 

হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইল; তাহাদিগের 





প্রায় সমগ্র সৈন্য নিহত হইয়াছে দেখিয়া 
তাহার! বিষণ ও উদত্রাস্ত-হৃদয় হইয়া পড়িল। 

হতাবশিষ্ট রাক্ষলগণ, রাজভবনে গমন 
পুর্ববক রাঁক্ষসরাজের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল যে, মহারাজ! আপনি যে 
সমুদায় কিস্করকে পাঠাইয়! ছিলেন, তাহারা 
সকলেই নিহত হইয়া সংগ্রামভূমিতে শয়ন 
করিয়াছে! রাক্ষসরাজ, তাদৃশ মহাঘোর 
অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধাভি- 
ভূত হইয়া পড়িলেন। 


উনচত্বারিংশ সর্গ ৷ 


মা 


জন্মুমালি-বধ । 

মহাবীর হনুমান, বহুসংখ্য ীকঙ্কর বধ 
করিয়! পুনর্ববার ভ্রুমলতা-সমাকীর্ণ উদ্যান 
ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি জ্রোধ- 
ভরে চম্পক, নাগপুষ্প, তিলক, বগল, নারি- 
কেল, অশোক ও বিবিধ বৃক্ষ ভঙ্গ করিতে 
করিতে বৃক্ষপালদিগকেও বিনাশ করিতে 
লাগিলেন । বৃক্ষপালগণ, হনুষানকে বন ভঙ্গ 
করিতে দেখিয়া ভয়বিহবল হৃদয়ে মহাবেগে 
পলায়ন পূর্বক দ্শাননের নিকট উপশ্িত 
হুইল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্বক কৃতা- 
জলিপুটে শোক-বিপ্লুত'লোচনে ক্রোধাভিভূত 
রাক্ষসরাঁজকে কহিল, মহারাজ! সেই গতায়ু 
বানর, চেত্য-প্রাপাদ ধ্বংস করিয়াছে; যে 
সমুদায় রাঁক্ষস সে শ্ছলে গিয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে কাহারও জীবন রক্ষা হয় নাই. লমুদায় 
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সুন্দরকাণ্ড। 





বনই ভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে ! মহারাজ ! 
যাহাতে সেই ছুষ্ট বানর শীত্রেই নিহত হয়, 
তদ্বিষয়ে যত্ববান হউন। 

মহাবল রাক্ষলরাজ রাবণ, বৃক্ষপাঁল- 
দিগের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং হনু- 
মানকে বন্ধন করিয়! আনয়নের নিমিত্ত কতক- 
গুলি বলদর্পিত ঘোর রাক্ষলবীরকে আদেশ 
করিলেন। রাক্ষনবীরগণ, ভীষণ নিংহনাঁদ 
করিতে করিতে মহাবীর মহাবল হনুমানের 
নিকট উপস্থিত হইল। তাহার! নিশ্মল শুল, 
পরিঘ, পরশ্বধ, শর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 
হনুমানকে আক্রমণ করিল; মহাবল হনুমান" 
ও ক্রোধভরে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া 
সমাগত ঘোর রাক্ষনদিগকে সংহার করিতে 
আরজ্ত করিলেন। আয়ুঃক্ষয় হইলে শলভগণ 
যেরূপ পাধকের উপরি পতিত হয়, সেইরূপ 
কিস্করগণ ও এই সমুদায় রাক্ষলগণ সকলেই 
হুনুমানকে আক্রমণ করিয়! বিনষ্ট হইল । 

অনস্তর লোক-রাবণ রাবণ, যখন শ্রবণ 
করিলেন যে, কিস্করগণ ও অপর রাক্ষসগণ 
সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন তিনি প্রহস্তের 
পুত্র মহাবীর জন্বুমালীর প্রতি আদেশ করি- 
লেন যে, ভুমি এখনই গিয়! সেই বীর বানরকে 
নিপাতিত কর; তুমি তাহাকে সংহার ন! 
| করিয়। ফিরিয়া আসিও না। প্রহস্ত-তনয় 
মহাবল মহাদংগ্র জন্ুমালী, রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য 
ও সশর শরাসন ধারণ পূর্বক যাত্রা করিল। 
তাহার কর্ণে মনোহর কুগুলদ্বয় শোভা 
পাঁইতে লাগিল; সুদীর্ঘ নয়নযুগল বিস্ফারিত 








ক একক + আশিক ০৯ 


৯৯ 
হইয়া! উঠিল; সমর-ছুর্জয় প্রচণ্ড-পরাক্রম 
জন্বুমালী, মনোহর বাঁণ ও শক্র-শরানন-সদৃশ 
শরাসন বিস্ফারিত করিয়! বেগে গমন করিতে 
লাগিল। তাহার শরাঁলনের বিশ্ফারশব্দে |. 
দিগ্বিদিকৃ ও গগনতল পরিপৃরিত হইল । 

বেগসম্পন্ন হনুমান, জন্ুমালীকে খর- 
সংযুক্ত রথে আগমন করিতে দেখিয়া আন- 
ন্দিত হইলেন এবং ঘোরতর তর্জন-গর্জন 
করিতে লাগিলেন। মহাবাছু জন্ুমালী, 
তোরণ-বিটঙ্ক-স্থিত মহাকপি হনুমানকে 
দেখিয়! নিশিত শরনিকর দ্বার! তাঁহাকে বিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিল ; এই রাক্ষমবীর অর্দ-' 
চন্দ্র-বাণ ছার মারুতির বদন এবং এককর্পি- 
বাণ দ্বারা তাহার মস্তক এবং দশ বাণ দ্বার; 
তাহার বানুদ্ধয় ও বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়! সিংহ- 
নাদ কারয়া উচিল। শরবিদ্ধ বাঁনরবাঁরের 
তাত্রমুখ শরৎকালে ভাক্ষর-রশ্মি-বিদ্ধ প্রফুল্ল 
কমলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। 

মহাকপি হনুমান, বাঁণে আহত হইয়। 
রাক্ষসবীর জন্বুমালীর প্রতি, কুপিত হইলেন 
এবং পার্খদেশে একট বৃহদাকার শিংশপা- 
বৃক্ষ দেখিয়! বল পুর্ধবক তাহ! উৎ্পাঁটন 
করিয়া! মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন । রাক্ষস- 
বীর ক্রোধভরে দশ বাণ দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিল। প্রচণ্ড-পরাত্রম হনুমান, 
নিক্ষিণ বৃক্ষ বিকল হইল দেখিয়া একট! 
বৃহৎ শাল বৃক্ষ উৎ্পাটন পৃর্ববক মহাবেগে 
ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। মহা'বল জন্বুম্ালী 
মহাবীর হুনুমানকে শালবৃক্ষ ঘৃর্ণিত করিতে, 
দেখিয়া! বনু বাণ নিক্ষেপ করিতে আর্ত 








বাণ ও বক্ষম্ছলে দশ বাণ বিদ্ধ করিল; তখন 
মহাবীর হনুমান শরপুর্ণ-শরীর হইয়া অতীব 
ক্রোধতরে মহাবেগে সেই পরিঘ ঘুরাইতে 
আরভ্ত করিলেন। মহাবেগ উৎকট-পরাক্রম 
হনুমান, অতিবেগে পরিঘ ভ্রামিত করিয়া 
জন্ুমালীর হুর্দয়ে নিক্ষেপ করিলেন। পরিঘ 
নিপতিত হইবামাত্র রাঁক্ষসবীরের মন্তক,জানু, 
ভূজঘয়, শরাসন, রথ, অশ্ব, সারথি, কিছুই আর 
দৃষ্ট হইল না; সমুদায়ই এককালে চূর্ণ হুইয়! 
গেল ! অতিবেগ পরিঘ দ্বারা'মহাবেগে আহত 
হইয়া জন্ুমালীর মাংস, অস্থি, শিরা প্রদ্ভ- 
শির সহিত সমুদাঁয় শরীরই চুণীকৃত হইল! 





প্রহস্তপুপ্্ে মহাবল জন্মুমালীর তাদুশ বধ-বৃত্তাস্ত 
শুনিয়া রোষভরে রাবণের লোচন-সমুদায় 
পরিবর্তিত হুইতে লাগিল; তখন তিনি অনি- 
বাধ্য বিক্রম, মহাঁরথ অমাত্য-পুত্রগণকে 
আহ্বান করিলেন । 

এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ, বহুসংখ্য 
রাক্ষমকে নিহত হইতে দেখিয়! এবং প্রিয়- 
তম শ্রমদাঁবন ভগ্ন করিয়াছে শুনিয়া হনৃ- 


করিলেন । 


করিল। সে,বাণ-চতুষ্টয় দ্বারা শাল বৃক্ষ চ্ছেদন | 
করিয়া হনুমানের হস্তে পঞ্চবাণ, চরণে এক | 


| বিস্ফারিত করিতে লাগিল । তাহারা যখন 
কিছ্কারথণ, রাক্ষলবীরগণ ও জঙ্ুমালী 


নিহত হইয়াছে, শুনিয়া! মহাঁবল ক্বাবণ, হনৃ- 
মানের উপরি যার পর নাই কুপিত হইলেন। 





মানের অসাধারণ বলবীর্ধ্য পর্যযালোচন। পৃর্ধবক 


অমাত্য-পুত্রগণকে যুদ্ধে গমন করিতে আজ্ঞা ন্যায় শরবৃষ্টি দ্বারা পরিব্যাণ্ড হইয়! আদৃষ্থা 


| হইয়া পড়িলেন। 





তলে মহাবেখে বিচরণ পূর্বক তাহার 





ত॥ 1 
র্‌ ? 





চত্বারিংশ নর্গ | 


পাপী 















মন্ত্রিপৃত্র-বধ 1 | 

অনন্তর রাক্ষনরাজ রাবণের আজ্ঞানুপানে 
সপ্তসপ্ডি-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন সপ্ত মন্্িপুতর, গৃহ 
হইতে নির্গত হইল; বহুসংখ্য মহাবল সৈন্য- 
সমূহ তাহাদের অনুগমন করিল) তাহারা 
লকলেই কৃতান্ত্র মহাধনুর্ধারী ও মহাবল-পরা- 
ক্রান্ত; তাহার প্রত্যেকেই কৃতোদ্যম হইয়া 
মহাঁরজত-বিচিত্রিত, ধ্বজ-পতাকা1-সমলক্কুত, 
অশ্ববুক্ত মেঘ-গম্ভীর-নিধোষ মহারথে আঁরো- 
হণ পূর্বক সৌদামিনী-স্থশোভিত মেঘের 
ন্যায় গ্রহ হৃদয়ে কাঞ্চ-চিত্রিত শরাঁসন 


দ্বেখিল যে, কিস্করগণ জঘন্য ভাঁবে নিহত 
হইয়াছে, তথন তাহাদের ও তাহরিদর বন্ধু- 
বাক্ষবগণের শোক -সম্তাপের পরিসীম! থাকিল 
না। : 
অশস্তর তণ্ড-কাঞ্চন-কুগুলধারী অস্রিপুত্র- 
গণ উৎলাহাতিশয় সহকারে, তোরধোপরি 
অব্যাকুলিত হৃদয়ে অবস্থিত হনুযানের প্রাতি 
ধাবমান হইল। তাহাদের রথ-নির্ধোষে ও 
অশ্বশব্দে চতুর্দিক অনুনাদিত হইতে লাঞ্গিল; 
তাছারা জলবষাঁ মেয়ের ন্যায় বাণবর্ষণ ছারা 
রাশ মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিয়া! ফেলিল। 
মহাবীর হুমৃমান, বৃিধার! বাকা! শৈলরাকেক্র 


অনন্তর রানরবীর হনৃমান, নিল আকাশ: 


শপ সাপ পক পাস পপ 








জুন্দরকাওড। 





৯১৩৯ 





বাঁধ ও রথবেগ বঞ্চিত করিতে লাখিলেন। 
শক্র-শরাসন-সমলঙ্কৃত মেঘগণের সহিত 
মারুত যেরূপ ত্রীড়া করেন, সেইরূপ সশর- 
শরাসনধারী মন্ত্রিপুত্রগণের সহিত ক্রীড়া 
পরায়ণ নভোমগুলচারী মহাঁবল হনুমান, 
অভূতপূর্ব শোভা ধারণ করিলেন। পরে 
তিনি ঘোরতর গর্জন সহকারে বিপক্ষপক্ষ 
বিত্রাসিত করিয়। বিস্ময়োৎ্পাদন পূর্বক শক্রু- 
গণের উপরি নিপতিত হইলেন ; এবং কাহা- 
কেও করতল[ঘাত,কাহাঁকেও পদাঘাত,কাহা- 
কেও মুষ্ট্যাঘাত, কাহাকেও নখাঁঘাত, কাহা- 
কেও বক্ষমস্থলের আঘাত, এবং কাহাকেও বা! 
উরুদেশের আঘাত দ্বারা ছিন্নভিন্ন ও চুর্ণীকৃত 
করিলেন। | 

এইরূপে সৈন্য-সমেত মন্ত্রিপুত্রগণ নিহত 
ও ভূতলে নিপতিত হইলে অবশিষ্ট সৈন্যগণ 
ভীত ও উদ্দিগ্ন হুইয়! চতুর্দিকে পলায়ন 
করিল। ভগ্ন রথচক্ত, চুর্ণ রথ, বিনিহত তুরঙ্গ 
ও ভগ্ন ধ্বজ-পতাঁক'চ্ছত্রাদি ঘার। ভূমিতল 
অপূর্ধব রূপ ধারণ করিল। 

অনন্তর প্রচণ্ড-পরাক্রম মহাবীর হুনৃমান, 
প্রধান প্রধান মহাবল রাক্ষসগণকে বিনি- 
গাতিত করিয়া! পুনর্বার অন্য রাক্ষনগণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তোরণের 
উপরি গমন করিলেন। 


একচত্বারিংশ সর্থ | 


০১১১১ 


রব 


পঞ্চ-সেনাপতি+বধ। 

মহাবল মহাবীর বানর, মন্ত্রিপুত্রগণকে 
বিনষ্ট করিয়াছে, শুনিয়। মতিমান রাবণ, 
বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে ইতিকর্তব্যতা নিরূপণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি ক্রোধপুর্ণ হৃদয়ে রাজনীতি- 
বিশারদ মহাবীর বিরূপাক্ষ, যুপাখ্য, ছু, 
প্রন ও ভাসকর্ণ,.এই পঞ্চ মহাবল সেনা- 
পতির প্রতি আদেশ করিলেন যেঃ তোমরা 
এ বানরকে ধরিয়া আন। তিনি পুনর্ধবার 
কহিলেন, সেনাঁপতিগণ ! তোমর। সকলেই 


মহাবল-পরাক্রান্ত ; তোমরা. অশ্ব, রথ ৩] 


মাতঙ্গের সহিত গমন পুর্ববক সেই বানরের 
দৌরাতনয নিবারণ কর ; তোমর] সেই মহা- 


বল বানরের নিকট গিয়৷ প্রযত্ব সহকারে যুদ্ধ | 


করিবে এবং দেশ কাল ও নীতির অবিরোধে 
যাহাতে কর্ম সমাধা হয়, তদ্িষয়ে যত্ববান 
হইবে; আমি তাঁহার কার্ধ্য দেখিয়। পর্য্যা- 
লোচন। পুর্ববক বিবেচন1 করিতেছি যে, সে 
প্রকৃত বানর নহে; সে মহাবল-পরাত্রাস্ত 
কোন অদৃষটপূর্র্ব জীব হইবে; সে বানর 
বলিয়। আমার মনঃপ্রত্যয় হইতেছে ন1) 
যেরূপ কথা শুনিতেছি, তাহাতে আমি 
তাঁহাকে বাঁনর বলিয়া বোধ করি না। আম)- 


দিগের শত্রু দেবরাজ ইন্দ্রই ইহার স্যস্তি, 


করিয়। থাকিবে; দেবগণ) যক্ষগণ, গন্ধর্্বগণ 


ও মহর্ষিগণ, সকলেই. সমুদয় সৈন্তের-সছিত | 
আঁমার নিকট পরাজিত হইয়! পলায়্গ করি 


. | যাছে;. আমি.বহাসংগ্রামে দেবগণফে ভুয়ো- 





২৬ 








ণি 





লা? 
ঝট 
শাদা 
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ভূয় পরাজয় করিয়াছি; তাহার যে আমার 

সম্পুর্ণ অনিষ্টাচরণ করিবে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ 

নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই 
| বানর, চর; তোমরা, উহাকে প্রাণে নামারিয়! 
বলপূর্ববক উহার নিগ্রহ করিয়া বাঁধিয়া আঁন। 
এই ভীম-পরাক্রম বানরকে বানর বলিয়া 
তোগর। ওঁদাস্য করিও না। আমি মহাপরা- 
ক্রম ভীমবেগ অনেক বানর দেখিয়াছি। বালী, 
ন্বগ্রীব, মহাঁকপি হনুমান, সেনাপতি নীল ও 
অন্যান্য প্রবল-পরাক্রাস্ত বানর আমার দৃষ্টি- 
পথে পতিত হুইয়াছে; কিন্ত তাহাদের এরূপ 














1হ ও আকার-পরিবর্তন দেখি নাই। 
তোমরা অপ্রমত্ত হৃদয়ে, বানর রূপে 
অবস্থিত, মেই অদৃষ্টপূর্র্ব জীবকে নিবারণ 
কর। তোমরা তাচ্ছার নিকট উদ্বায়ুধ, অপ্র- 
মত্ত ও মহোৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া কাধ্য সমাধা 
করিবে; তোমরা যে সকলেই মহাবীর ও 
কাধ্য-দক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; দেবরাজ 
ইন্দ্র, দেবগণ, অস্রগণ, দানবগণ বাত্তিলোক- 
শ্থিত সমুদয় লোক, সংগ্রামে তোমাদের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হুইতে সমর্থ হয় না; 
তথাপি তোমর। নীতিশান্ত্রবিশারদ; যাহাতে 
যুদ্ধে জয় হয় ও যাহাতে কাধ্যসিদ্ধি হয়, তদৃ- 
বিষয়ে সবিশেষ বত্ববান হইবে ; কারণ, যুদ্ধে 
জয়-পরাজয়ের শ্থিরতা নাই। 
হুত-হুতাশন-সদৃশ-তেজ;-সম্পন্ন মহাবল 
মহাবেখ মেনাপতিগণ, প্রভুর আদেশ মস্তকে 
| | ধারণ করিয়া উত্থিত ছইল। তাহায়া রথে 
]. ফ্ত-মাতঙ্গে ও মহাবল তুরঙ্গে আরোহণ 


ভয়ঙ্কর গতি, তেজ, পরাক্রম, বুদ্ধি, বল, উৎ- 


পূর্বক বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া গমন 
করিতে লাগিল। পরে তাহার! দেখিল, 
প্রভাজাল-সমুজ্জল প্রভাকরের ন্যায় নিজ 
তেজোদার! বিরাজমান, মহাবেগ, মহাসত্ব, | 
মহাবল, মহামতি, মহোৎসাহ, মহাকায়, 
মহাঁপরাক্রম, মহা?ভীষণ, মহাকপি, তোরণের 
উপরি উপবিষ্ট আছেন। 

সেনাঁপতিগণ, হুনুমানকে এইরূপ দর্শন 
করিবামাত্র তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া 
তীক্ষ ভীষণ সহস্র সহত্র অস্ত্রশস্ত্র বার! তাহাকে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল । প্রথমত ছুদ্ধর্য, 
উৎপলপত্র-সদৃশ তীক্ষ-লৌহ-বিনির্িত পঞ্চ- 
মুখ বাগ, হনুমানের মস্তকে বিদ্ধ করিল; 
পরে মে শতশত স্থৃতীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে 
করিতে জ্যাযুক্ত শরাসন বিস্ফারণ পূর্বক মহা- 
কপির সমীপবস্তা হইতে লাগিল এবং গ্রীপ্মাব- 
সানে মেঘ যেরূপ পর্ধধতের উপরি জলবর্ষণ 
করে, সেইরূপ শরসমূহ ছার হনুমাঁনকে 
সমাচ্ছাদিত করিল। পবননন্দন হনুমান, 
দুর্ধর্ষ কর্তৃক তাড্যমান হইয়! ঘোরতর শব্দ- 
পুর্ববক শরীর বৃদ্ধি করিলেন; এবং পর্বতে 
যেমন বিছ্যুৎ পতিত হয়, সেইরূপ সহসা! 
লক্ষপ্রদান পূর্বক মহাবেগে ছুদ্ধর্ষের রখো- 
পরিনিপতিত হইলেন । অশ্ব ও রথ প্রমথিত 
হইল? অক্ষ ও কৃবর ভগ্ন হইয়া গেল; দ্য 
গত-জীবন হইয়া রথ পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে 
নিপতিত হইল। 

বিরূপাক্ষ ও যৃপাখ্য, দুদ্দর্যকে নিপাতিত 
দেখিয়া! ক্রোধভরে উভয়েই কুট-মুদগর ধারণ 
পূর্বক উৎ্পতিত হইল; তাহারা লক্ষপ্রদান 











এ 
সুন্দরকাণ্ড। 





পূর্ঘরক স্ব স্ব মুদগর দ্বারা মহাতেজ। মহাকপি 
হনুমানের বক্ষস্থলে এককালে আঘাত করিল। 
ম্ুপণ-পরাক্রম মহাকপি হনুমান, বেগবান 
বিরূপাক্ষ ও যৃপাখ্যের বেগ পরিহার পুর্ববক 
পুনর্ধবার ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি 
অমর্যভরে একটি তাল বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া! 
সেই ঘোর রাক্ষমদ্বয়ের উপরি নিক্ষেপ করি- 
লেন; রাক্ষসযুগলও তৎক্ষণাৎ পঞ্থত্ব প্রাপ্ত 
হইল। মহাতেজ! প্রঘম, মহাঁবল বানর 
কর্তৃক রাক্ষসবীরদয়কে নিপাতিত দেখিয়। 
বিজ্রম প্রকাশ পূর্বক অগ্রসর হইল; ভা- 
কর্ণও ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ শুল লইয়] ধাব- 
মান হইতে লাগিল; এইরূপে ছুই রাক্ষম- 
বীর এককালে হনুমানকে আক্রমণ করিল। 
প্রঘন, স্থত্তীক্ষ পটিশ দ্বারা, এবং ভাঁঘকর্ণ, 
স্থৃতীক্ষ শুল ছার] বানরবরকে বিদ্ধ করিল। 
হনুমানের ছিন্নভিম্ন গাত্রে, শোশিত নির্গত 
হওয়াতে লোম সমুদায় আর্দ্র হইয়া! গেল; 
তখন তিনি উদ্দিত বাল-সুর্যের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিলেন । 
অনস্তর মহাবীর কপিকুঞ্জর হনুমান, 
পাদপ-পরিশোভিত মৃগ-ব্যাল-সমাকুল পর্ববত- 
শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক রাক্ষঘয়ের উপরি 
নিক্ষিণ্ড করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করি- 
লেন। এইরূপে পঞ্চ সেনাপতি পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইলে বানরপ্রবীর হনুমান অবশিষ্ট 
| রাক্ষম-সৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দেবরাজ যেমন অহরগ্রণকে বিনাশ করেন, 
তিনিও সেইরূপ অশ্বদ্বার! অশ্ব,গজদ্বার! গজ, 
রখত্বারা, রথ, যোধপুক্ুষ ছার! যোধপুরুষ 
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ন্পাতিত করিতে  লাগিলেন। এইভাবে 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রাক্ষমগণ নিপাতিত হইলে 
ও মহারথ সমুদায় ভগ্ন হইলে তত্রত্য ভূমি 
হূর্গম হইয়! পড়িল। ও 
এইরূপে মহাবল মহাবীর হনুমান, সেনা- 
পতিগণকে ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগকে সবাঁ- 
হ্ধবে নিপাঁতিত করিয়া গ্রলয়কীলীন কালের ; 
ন্যায় পুনর্ববার যুদ্ধ-প্রতীক্ষায় সেই তোরণের 
উপরি উপবিষ্ট হইয়া থাকিলেন। 


জি নর 


ঘিচত্বারৎশ সর্গ। 


অক্ষকুমারবধ | 

অনন্তর রাক্ষনরাঁজ দশানন, যখন শুনি- 
লেন যে, বানরবীর হনুমান, পঞ্চ-সেনাপতিকে 
অনুচর-বর্গের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত 
সমরে সংহাঁর করিয়াছেন; তখন তিনি সম- 
রোৎসাহ-সম্পন্ন কুমার অক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন। কাঁঞ্চন-চিত্রিত-কান্ম্ুক*ধারী মহা- 
প্রতাপ কুমার অক্ষ, সভামধ্যে রাক্ষসরজের 
দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা আদি হইয়া! ্রাক্ষণগণ 
ফর্তৃক আহুত হুতাঁশনের ন্যায় তৎক্ষণাৎ 
উত্থিত হইলেন। 

দেবতুল্য-পরাক্রম- শালী অক্ষ-কুমার, পৃষ্ঠে 
তুণীর বন্ধন পূর্বক তপঃসমূহ-সমুপার্জিজিত, | 
তণ্ত-কাঞ্চন-জাল-বিভূষিত, অপূর্ধ্ব-পতাকা!: 
বিরাঁজিত, রত্ব-চিত্রিত-ধ্বজ-বিমণ্ডিত, মহা- 
বেগ- 'তুরঙ্গাউক-যোজিত, দেব-দানব- দ্য, 
প্রভাকর, সদৃশ প্রভা সাগর 'মসঙ্চারী,ঘকাশ 
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তল-গাঁমী, হুদৃশ্ট, তৃণীর-খড়গ-প্রভৃতি-যুদ্ধ- 
সামগ্রী-পরিপূর্ণণ যথাস্থান-স্থাপিত-শক্তি- 
তোমর-বিভূষিত, পরিপুর্ণচন্্রক, হেমজাল- 
সমলঙ্কৃত, চন্দ্র-ূর্য্য-সম-দর্শন, বিরাজমান 
নিজ রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ যাত্রা 
করিলেন। 
অনস্তর দর্পপূর্ণ-হৃদয় রাক্ষসরাজ-তনয় 
বীর কুমার অক্ষ, শত্র-পরাজয়-প্রবৃত্ত গর্ব্বিত- 
হৃদয় বানরবীর হনুমানকে বিশ্রাম করিতে 
দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়। বিচিত্র 
শর ও শরানন গ্রহণ করিলেন; পরে তিনি 
সমাহিত হৃদয়ে, কপিপ্রবীর হনুমানের মস্তকে 
 মহাবিষ সর্পের ন্যায় স্বর্ণপুঙ্ঘ শরসমূহ বিদ্ধ 
করিলেন। মহাঁকপি হনুমানের লোঁচনযুগল 
শোণিতে প্লাবিত হইল; তিনি রাক্ষসরাঁজ- 
কুমার কর্তৃক মন্তকে বিদ্ধ ও শরসমূহে পরি- 
পীড়িত হইয়! মেঘ-গজ্জিতের ন্যায় শব্দ করিয়া 
উঠিলেন; এবং ততক্ষণাৎ লক্ষ প্রদান পূর্বক 
নবোদিত দিবাকরের ন্যায় আকাশে উত্থিত 
হইয়। ভুজযুগল ও উরুযুগল বিক্ষেপ পুর্ব্বক 
ঘোরদর্শন হইয়া! উঠিলেন; বোধ হইতে 
লাগিল, তিনি ভুজ দ্বারা ও উরুদ্বারাঁই যেন 
তর্জন করিতেছেন। পয়োধর যেরূপ শৈল- 
রাজের উপরি বারিধার। বর্ষণ করে, প্রতাপ 
শালী মহারথ মহাবল রাঁক্ষসরাজ-তনয়ও 
সেইরূপ হনুমানকে উৎ্পতিত দ্রেখিয়া৷ শর- 
ধার! বর্ষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ধাবমান হইলেন । 
বায়ুর ন্যায় ও মনের ন্যায়, বেগশালী 
' মহাবীর চগুবিক্রম হনুমান, কখনও সংগ্রাম 


কা রানার ও জগকনবারানত ৭ ৭... ৮ 
॥ 


ভূমিতে স্থির থাকেন, কখনও ব1 বেগে অন্যত্র 
গমন করেন; এইরূপে বায়ুপথে বিচরণ পূরব্বক 
তিনি রাক্ষমরাঁজ-কুমারের শরসমূহ বিফল 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সংগ্রাম- 
প্রয় কুমার অক্ষকে নিশিত শরসমূহ ও 
শরাসন গ্রহণ পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়া 
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন.যে, বাঁল- 
দিবাকর-মদূশ সংগ্রাম-শোভমান মৃহাবল 
এই বালক, অবাঁলকের ন্যায় মহৎ ক্ার্ধ্য করি- 
তেছে; ইহাকে শীঘ্র নিপাতিত করিতে 
আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। মহাপরাক্রম 
উৎ্সাঁহ-সম্পন্ন এই বালক, আমাঁকে সমরাখর- 
বর্তী দেখিয়া সগর্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছে; 
এই বাঁলক যাদৃশ মহৎ কর্ম করিতেছে, তাহা 
নাঁগগণ ও যক্ষগণেরও ছুঃসাধা, সন্দেহ নাই; 
পরস্ত মামি যদ্দি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে 
ক্রমশই ইহার পরাক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। 
বর্ধমান অগ্নির ন্যায় ইহাকে উপেক্ষা করা 
উচিত হইতেছে না) এই রাক্ষসকুমাঁর যাহাতে 
শীঘ্র নিপাঁতিত হয়, তাহাই করা আমার 
সম্প্রতি কর্তব্য । 

অনন্তর স্বগ্রীবংসচিব হনৃয়াঁন, (কুমার 
অক্ষের রথে একটি চপেটাঘাত করিলেন । 
রথের যুগ, কুবর ও নীড়ক্* ভগ্ন হইয়া গেল ) 
অশ্ব ও সারথি নিহত হইল; রাক্ষসরাজ"কুমা- 
রও ভূমিতে নিপতিত হইলেন । যম-নিয়ম- 
সম্পন্ন যোগী, তপঃপ্রভাবে ও যোথরলে 
যেরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ: পূর্র্বক 
দেবলোকে গমন করেন, সেইরূপ মহা'রথ 





+ যে স্থানে রখী উপবেশন পূর্বক যুদ্ধ করেন, তাহাকে নীড় বলে। 














সুন্দরকা্ড | 


রাক্ষমরাজ-কুমার অক্ষঃ খড়গী ও শরাসন 
ধারণ পূর্বক রথ পরিত্যাগ করিয়া উৎ্পতিত 
হইলেন। বাঁনরপ্রবীর হনুমান, রাঁক্ষস-তনয়কে 
গরুড় ও বায়ু সেবিত আকাঁশতলে বিচরণ 
করিতে দেখিয়! লক্ষপ্রদান পুর্রবক করযুগলে 
তাহার চরণদ্বয় দুঢরূপে ধারণ করিলেন। 
ক্রৌধপূর্ণ গরুড় যেরূপ মহাসর্পকে গ্রহণ 
করে, হনুমানও সেইরূপ মহাঁবল মহাবেগ 
মহাবীর কুমাঁর' অক্ষকে ধরিয়া সহস্রবার 
ঘুর্শিত করিয়া সবলে ভূতলে নিক্ষেপ পূর্বক 
চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; তখন রাঁক্ষসরাজ- 


তনয়ের অলঙ্কার সমুদায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ 


হুইয়। পড়িল। পবননন্দন কর্তৃক নিহত 
রাঁক্ষসরাজ কুমারের বক্ষস্থল উরু কটিদেশ 
ও গলদেশ খগ্ডখণ্ড হইয়। গেল ; অস্থিবন্ধন 
নির্দমঘিত হইল; বাহুদ্ধয় অস্ত ও পরিধেয় 
বন উন্মুক্ত হইয়! পড়িল; সর্ববাঙ্গ রক্তে 
প্লাবিত হইয়া! গেল। 

এইবূপে কুমার অক্ষ নিহত হইলে, দেব- 
রাজ-প্রভৃতি দেবগণ, যক্ষগণ, পন্নগগণ, মহা- 
ব্রত মহর্ষিগণ ও বিদ্যাধরগণ সমাগত হইয়া 
হনুমানের প্রশংন। করিতে লাগিলেন । 

“ মহাবীর হনৃমান, অমরবীর-পরিমর্দন 
শোঁণিত-লোচন কুমার অক্ষকে এইরূপে 
বিনিপাঁতিত করিয়া প্রলয়কলীন কালের 
ন্যায় পুনর্ধধার রাক্ষপ-সংহার-প্রত্যাশায় সেই 
রি উপরি গমন নি টি করি 


লেন): 


৬০৫ 


ব্রিত্বারিৎশ সর্গ 









ইন্রজিৎ-নির্যাণ | 


এইরূপে হনুমানের হস্তে কুমার অক্ষ 
নিহত হইলে মহাঁবল রাক্ষলরাজ রাবণ, মনঃ- 
যম পূর্ববক শোক নিবৃত্ত করিয়া ইন্দ্রজিতের 
প্রতি যুদ্ধযাত্রার আদেশ করিলেন; ও কহি- 
লেন, বস ! পৃথিবীতে যত অস্ত্রধারী আছে, 
তৎসমুদায়ের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ; তোমার 
বুদ্ধি নিম্মল) তুমি অস্ত্র ধারণ পূর্বক সমরে 
দণ্ডায়মান হইলে, কেহই তোমার সহি 
যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; দেবগণ ও দৈত্য- 
গণের সহিত সংগ্রামে তোমার অসামান্য 
বিক্রম পরীক্ষা করা হইয়াছে; তুমি পিতা- 
মহের আরাধনা করিয়া অপ্রতিহত অস্ত্রশস্ত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছ; তোমার আন্ত্রবলে দেবগণ 
ও মরুদ্গণ, অথবা ব্রিলোকস্থ সমস্ত লোক, 
গ্রামভুমিতে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইতে সমর্থ হয় না। তুমি নিজ-ভুজ-বীর্ষ্যে 
রাক্ষস-সমূহ রক্ষা করিতেছু ; তৃষি বুদ্ধিমান, | 
দেশ-কাঁলজ্ঞ ও নীতিশান্ত্রবিশারদ ; সংগ্রাম- 


স্থলে তোমার অসাধ্য কোন করাই নাই। নীতি | | 


ও বুদ্ধি বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষহইতে 
পারে না; যখন তুমি শক্রসংহারে প্রবৃত্ত হও, 
তখন কোন ব্যক্তিই তোমার অন্ত্রবাল, ও ভুজ- 
বল অতিক্রম করিতে পারে না। মহানুতার 1 
আমার যেরপ অলোক-সামান্য বল. ও. 9 

ক্রম, তোমারও ,সেইরপ; তুমি আঁমার ন্যায় 





রা | অর্থ সাধন বিয়ে সম্পূর্ণ পট ; কামার র্‌ রা 








১০৬ 



















সমুদায় কার্ধ্যসাঁধনেই সমর্থ; তুমি ঘোরতর 
| সংগ্রাম করিয়াও পরিশ্রান্ত হও ন|। 

দেখ, একটা বানরের হস্তে সমুদায় 
কি্করগণ, রাক্ষদবীর জন্বুমালী, মহাবীর 
অমাত্য-পুত্রগণ, পঞ্চ সেনাপতি ও চুদ 
মহাবল কুমার অক্ষ, সকলেই নিহত হই- 
মাছে! শক্র-সংহারিন! এক্ষণে সংগ্রামে 
তোমার তুল্য পরাক্রমশালী আমার আর 
কেহই নাই। মহাহ্যতে ! আমি তোমাকে 
যেরূপ মহাসার জ্ঞান করি, ফেরূপ অন্য 
কাহাকেও করি না) অতএব পুত্র! তুমি 
শ্টুদ্ব বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা কর। 

ঘৎ্জ ! বানরের এরূপ অনাধারণ প্রভাব 
ও অসামান্য পরাক্রম কোথাও দেখি নাই! 
তুমি আমার পুত্র ও অলোক-সামান্য-পরা- 
ক্রম-শালী; তুমি নিজ গুণের অনুরূপ ক্ষমত। 
প্রদর্শন কর । আমার সৈন্য সমুদায় বিমর্দিত 
হওয়াতেই তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। 
মহাসত্ব জনগণ যাহাতে তোমার নিন্দা না 
করে, তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া নিজবল 
ও পরবল পর্যালোচন! পূর্বক সংগ্রামভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়! সংগ্রাম আরম্ভ কর। 

বস! আমার এমত ইচ্ছা নাই যে, 
তোমাকে সংগ্রামে প্রেরণ করি; পরস্ত ইহ! 
রাজধন্ম ও ক্ষজিয়ধম্্ বলিয়! রাজনীতি অনু- 
সারে আপাতত তোমাকেই প্রেরণ করিতে 
হইতেছে । শক্রসংহারিন.!' তুমি ষংগ্রামে 
বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধ করিবে) 


ছ (বিষয়ে বিশেষ যত্ববাঁন. হইবে | দক্চতনয়ের 





ঘা 


রাময়ণ। 








ন্যায় প্রভাবশালী মহাসত্ব মহাবুদ্ধি মহাবীর ' 
ইন্দ্রজিৎ, পিতার মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রাবণ 
পূর্বক সংগ্রামগমনের নিমিত্ত তাহাকে প্রদ- 
ক্ষিণ করিলেন। 

অনস্তর ছুর্দর্য ইন্দ্রজিৎ,গরুড়-সদৃশ-ভীষণ- 
বেগ্বশালি-শিত-তীক্ষ-দং গ্রা-সম্পন্ন-সিংহ-চতু- 
উয়-যুক্ত মহাবেগ মহারথে আরোহণ করি- 
লেন। 


৩০ 


চতৃশ্চত্বারিংশ সর্গ। 


হনুমদ্গ্রহগ। 

অনন্তর মহাধনুদ্ধর মহারথ ন্হাবীর 
অন্্র-শস্্-বিশারদ ইন্দ্রজিৎ, সূর্্যসন্সিভ রথে 
আরোহণ পূর্বক বানরবীর হনুমানের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। কপিশার্দুল হনূমান, ইন্্- 
জিতের রথনির্ধোষ ও কার্দুকের জ্যানিস্বন 
শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়! উঠিলেন ; তিনি 
রথারূঢ় মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে সমাগত দেখিয়া 
ঘোরতর নিনাদ পুর্ববক দেহ পরিবর্ধিত করি- 
লেন। দিব্যরথারূঢ় বিচিত্র-শরামন-ধারী ইন্দর- 
জিৎও, বিছ্যৎ-নিরধ৫ধোষের ন্যায় মহাশক সহ- 
কারে শরানন বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর পরস্পর বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন শ্ুর- 
পতি ও অস্থরপতিয় ন্যায় রণ-কর্ষশ তীব্র- 
বেগ মহাবল বানরপ্রবীর ও রাক্ষসপ্রবীর,, 


| উভয়ে পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 
রঃ যাহাতে সংগ্রাষে বিজরী হইতে পার, তদ্‌-. 


অপ্রমেয়- -বলবী্য্য-সম্পন্ন মহাবেগ হনুমান, 


মহাবীর, মহারথ শন্্রধারিতরেষ্ঠ ধনুষ্পাণি 











সুন্দরকাণ্ড। 





পপি জপ পপি 


১০৭ 





ইন্দরর্জীতের শরবেগ তৃণজ্ঞান করিয়া বায়ুপথে 
বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বায়ুর 
ন্যায় বেগশালী ও পরাক্রমশালী ছিলেন; 
হৃতরাং হাস্য করিয়া মহাবীর ইক্দ্রজিতের 
শরপাতের অগ্রভাগেই অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 

এইরূপে রণ-কর্ম-বিশারদ মহাঁবেগ- 
সম্পন্ন বানরবর ও রাক্ষসবর, সর্ববভূত-মনো- 
গ্রাহ্হী মহাযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
রাক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, হনুমানের কিছু 
মাত্রও ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না) হুনুমাঁনও 
তাঁহার কিছুমাত্র ছিদ্রে দেখিতে পাইলেন না; 
তাহার! পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করি- 
বার অবকাশ না পাইয়া বিষদন্ত-বিহীন বিষ- 
ধরের ন্যায় হতদর্প হইয়! পড়িলেন। 

অনন্তর রাক্ষসরাঁজ-তনয় দিব্যান্ত্রবিশা- 
রদ ইন্দ্রজিৎ, দূত বানরকে বধ করা উচিত 
নহে, বিবেচন! করিয়া তাহার নিগ্রহু বিষয়ে 
যত্ুবান হইলেন। পরে তিনি ব্রচ্গাস্্র ঘ্বার। 
হনুমানকে বন্ধন করিলেন; হনুমানও তৎ- 
[ ক্ষণাৎ নিষ্পন্দ হইয়া মহীতলে নিপতিত হুই- 
লেন । রাক্ষপগণ যখন দেখিল যে, হনুমান 
্রহ্ান্ত্র দ্বার! বদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহারা 
শগ পট ভ্রুম-বন্ধল প্রভৃতি আনয়ন পূর্বক 
দুঢর্ূপে বন্ধন করিতে আরস্ত করিল। 


অনভ্তর ইন্দ্রজিৎ যখন দেখিলেন, মহাঁ- 


বীর বাঁনরবর, ক্রম বক্কল প্রভৃতি দ্বার! সদ 
রূপে বন্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি দূত অবধ্য 


বায়! দারুণ অস্ত্বন্ধান মোচন করিয়া দিলেন) 
পরস্ত হনুমান জানিতে পাঁরিলেন না যে, | 1 





তাহার বন্ধনমুক্তি হইয়াছে । অহো ! ইন 
জিৎ নিরর্থক মহৎ কণ্মা করিয়াছেন; রাক্ষ-, 
সের! অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে কিছুই করিতে পারে 
নাই; যদি পিতামহ-দত-বর-প্রভাষে ব্রক্মা- 
স্ত্রও বিফল হইত, তাহা হইলে হনুমানকে 


গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অন্য কোন অন্ত্রই |]. 


ছিল না; স্থতরাঁং তাহারা সংশয়াপন্ন হইয়া || 
পড়িত। 
যাঁহ। হউক মহাবল হনুমীন, অস্ত্রবন্ধন ও 
অস্ত্রমোক্ষ, কিছুই জানিতে পারেন নাঁই; | 
তিনি রাক্ষসগণ কর্তৃক শয্পজালে নিগীড়িত | 
ও ক্লিশ্যযান হইতে লাগিলেন; তিনি পিস্তা- 
মহ-দত্ত বর ও পৈতামহ মন্ত্র অনুসারে আপ- 
নাকে অস্ত্রবন্ধন হইতে যুক্ত করিতে পারি- 
তেন, কিন্তু তাহা করেন নাই; তিনি ব্রহ্ধা- 
স্তরের বীর্য্য, আপনার প্রতি পিতামহের অনু- 
গ্রহ ও অন্ত্রমোচন করিবার শক্তি চিন্তা করি- 
যাও পিতাঁমহের আজ্ঞার অনুবত্তী হইলেন । | 
তিনি ইচ্ছাপূর্ববক শত্রু কর্তৃক বন্ধন ও রাক্ষস- | 
গণের নিগীড়ম এই নিমিত্ত সহা করিলেন যে, 
রাক্ষমরাজ রাবণ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! 
তাহাকে দর্শন করিতে পারেন । 
অনন্তর ক্রুর রাক্ষসগণ, কাষ্ঠ যষ্টি ও টি | 
প্রহার দ্বারা হনুমানকে প্রহার করিতে করিতে 
রাক্ষদরাজের সমীপে উপস্থিত করিল । হুদু- 


মান দেখিলেন, হখোপবিষ্ট রাক্ষররাজ দশী- 
নন» কুলশীল-বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রিগণের প্রীতি | 


নানাপ্রকার আজ্ঞা দিতেছেন ও এক : এর 


বার রোষভরে' তার নয়ন পরিবর্তিত করিব ] 
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াপপাপপািপা পপ প 


অনন্তর বানরবীর বায়ুনন্দন মহাত্মা হনৃ- 


মান, মহাবলরাক্ষনরাঁজের সমীপে নীত হইয়া 


এ 


নিবেদন করিলেন যে, আমি দূত, আমি 


বানররাজ হ্বত্রীবের নিকট হইতে আপি- 
য়াছি। 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
রাবণ-দর্শন | 
অনন্তর হনুমান, ভীমপরাক্রম রাক্ষস- 
বীরের তত্তৎকর্থ্দে বিশ্ময়াভিভূত হইয়া! রোষ- 
লোহিত লোচনে রাঁক্ষপরাঁজের প্রতি দৃষ্টি- 
পণত করিলেন ১ দেখিলেন, মহাছ্যুতি রাবণ, 


মুক্তাজাল-খচিত মহা মূল্য হিরগ্নয় মুকুটে শোঁভ- 


মান হইতেছেন; তাহার শরীরে হীরকখচিত 
মহামূল্য মণিময় ও স্থবর্ণময় আভরণ শোভা 
বিস্তার করিতেছে; তিনি মহামুল্য প্টবন্ত্ 
পরিধান করিয়! রহিয়াছেন ) তাহার সর্ববাঙ্গ 
স্থগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্ত; তাঁহার শরীরে বিবিধ 
বিচিন্র মৌক্তিক শুক্তি সমুদায় শোঁভমান 
হইতেছে। তিনি প্রকাগু,অপূর্বব-দর্শন,লোহিত- 
লোচন-বিভূষিত, ভীষণাঁকার-প্রদীপ্ত-তীক্ষ 
দ্রশনরাজি-বিরাজিত, সমুজ্যল-দশনচ্ছদ-সম- 
লঙ্ত, করালদর্শন দশমুণ্ডে শোভা পাই- 
তেছেন) দেখিলে বোধ হয়, নানীব্যাল-মবগ- 
মমাকীর্ণ শিখর-সমুদায়ে মন্দর পর্ধধত শোভ- 
মান হইতেছে । তিনি অপূর্বব-চন্ন চর্চিত, 
কেয়ুর-ৰিভূমিত এবং পঞ্চশীর্ষ ভূজঙ্গের ন্যায় 
ভীষণ গীন বিংশতি বাছ দ্বারা অপুর্ব শোভা 


ধারণ করিতেছেন । ৬ 


€ 





এই মহৌজ! রাক্ষনরাজ দশানন; পূর্ব 
আঁস্তরণে সমাচ্ছাদিত, রৌপ্য-সংযোগ-সংস্কৃত, 
বিচিত্র-্ফটিকময়, পরমরমণীয় মহাঁসনে উপ- 
বিষ্ট রহিয়াছেন। নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত 
যৌবন-গর্ব্বিত প্রমদ্ণাগণ, বালব্যজন হস্তে 
লইয়] বায়ু ব্যজন করিতেছে। রণবীর মহো- 
দর, প্রহন্ত, মহাপার্খ ও মহাত্ম। নিকুস্ত, এই 
চারিজন বলগর্ধ্বিত রাক্ষনবীর, সমীপে উপ- 
বিষ রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন, চতুঃ- 
সাগরে পরিরৃত মহীমগ্ডল শোভা পাইতেছে। 
দেবগণ যেনধপ দেবরাজের উপাঁসন1 করেন, 
সেইরূপ মন্ত্রতত্বজ্ঞ শুভদর্শন মন্ভ্রিগণ অমাত্য- 
গ্রণ ও সচিবগণ, তাঁহার উপামন। করিতেছে । 
মহাবীর হনুমান, এইরূপে মেরু-শিখর-সমূহ' 
পরিবেষ্টিত সজল জলদের ন্যায়, রাক্ষসগণ- 
পরিবৃত অমীম-তেজঃশসম্পন্ম রাক্ষনরাজকে 
অবলোকন করিলেন । তিনি ভীষণ-পরাক্রম 
রাক্ষসগণ কর্তৃক বন্ধন দ্বার1 প্রগীড়িত হুই- 
যাও যার পর নাইবিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে রাক্ষস- 
রাজকে দেখিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বানরবর হমৃমান, তেজোরাঁজি- 
বিরাজিত রাক্ষসরাজকে দর্শন করিয়া তীহার 
তেজোরাঁশি দ্বারা মোহিত হুইয় মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহে! ! রাক্ষস 
রাজের কিরূপ! কিবীর্য! কি সত্ব! কি 
অলীম ভ্যুতি! কি সর্বসূলক্ষণ-সম্পন্নতা | 
যদি এই রাক্ষসরাঁজ অধর্ধাপরবশ না হইত, 
তাহা হইলে সমুদায় লোকের, এমন কি 
দেবলোৌকেরও অধিপতি হইতে পারিত। 


| দেখ দানব প্রভৃতি সকলেই ইহাহইতে ভীত | 





ভি... 


৩ 


সুন্দরকাও। 
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হইয়! থাকে; এই রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইলে 
সমুদায় জগৎ একার্ণৰ করিতে পারে । 

বানরবীর হনুমান, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন 
রাক্ষলরাজের প্রভাব ও সৌভাগ্য-সম্পত্তি 
দেখিয়া এইরূপ বহুবিধ চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। 


ষট্চত্বারিৎশ সর্গ। 





প্রহস্ত-বাক্য | 


বিপুল-বিক্রম শক্র-তাঁপন রাবণ, লোহিত- 
লোচন মহাবাহু হনুমানকে সম্মুখবত্তা দেখিয়! 
যার পর নাই জ্রোধাভিভূত হইয়া রোষ- 
কষায়িত-লোচনে রাক্ষসপ্রবর প্রহস্তকে তৎ- 
কালোচি'ত বাক্যে কহিলেন, এই ছুরাত্মাকে 
জিজ্ঞাসা কর, ও কে ? উহার লঙ্কায় আসি- 
বার প্রয়োজন কি? এবং এ ছুরাত্মা কি 
জন্যই বা বন ভঙ্গ ও রাক্ষপগণের প্রতি অত্যা- 
চার করিল ? 

প্রহস্ত, রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়। কহি, 
লেন, বানর ! আশ্বস্ত হও; তোমার ভাল 
হউক; তুমি ভয় করিও না; যদি দেবরাজ 
ইন্দ্র তোমাকে এইরাক্ষসালয়ে প্রেরণ করিয়। 
থাকেন, তাহাও প্রকতত্প্রস্তাবে বল। বানর! 
তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে বন্ধনমুক্ত 
করিয়া দিব। অথব! যদি তুমি কুবের, যম 
অথব। বরুণের দূত হও,এবং তাহাদ্দের আঁদে- 


শানুসারে- এরূপ ঘোররূপ ধারণ প্ুর্বক 
এখানে প্রবিষউ হইয়া থাক, তাহাও বল। 


৮ 


অথব বিষুঃ যদি-লঙ্কা-বিজয়াভিলাঁষী হইয়া 
তোমাকে পাঠাইয়! থাকেন, তাহণঙ বলিতে 
কুঠ্ঠিত হইও না|, ভোমার বানরের ন্যায় 
আকারংপ্রকার ও রূপ বটে, কিন্ত তোমার 
তেজ বানরের ন্যায় নহে। বানর! তুমি এক্ষণে. 
সত্য কথা বল; সত্য কথ! কহিলে তোমাকে 
মুক্ত করিয়া! দিব; পরস্ত যদ্দি তুমি মিথ্যা 
কথা কহ, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিষে, 
তোমার জীবন দুরলভ | অথবা যদি তুমি স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়াই এই রাক্ষমালয়ে প্রবেশ করিয়। 
থাক, তাহ! হইলে তাহ1ও শীত্র বল; অধিক 
কথায় প্রয়োজন কি, সত্য কথা কহিলে 
তোমাকে এই দণ্ডেই মুক্ত করিয়। দ্িব। 
ধৃতিমান বাক্য-বিশারদ মহাবেগ পবন 
নন্দন হনুমান, রাক্ষসপ্রবর প্রহস্তের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত পূর্বক কহিলেন, রাক্ষলরাজ ! আমি 
ইন্দ্র, যম বা! বরুণের দুত নহি; কুবেরের সহি- 
তও আমার সখ্য-ভাব নাই) বিষুঃও আমাঁকে 
প্রেরণ করেন নাই; আমি বানর, ইহাই 
আমার জাতি; আমি মহারাজের, নিকটেই 
আসিয়াছি। পরস্ত এখানে আসিয়া আমি | 
যখন দেখিলাম যে,রাক্ষনরাজের দর্শন ছুর্লভ, 
তখন আমি রাক্ষসরাজের দর্শশ অভিপ্রায়ে 
সেই বন ভঙ্গ করিয়াছি। বনভঙ্গের সময় 
যে সমুদ্বায় মহাবল রাক্ষস যুদ্ধাভিলাষী হইয় 


আমার নিকট গিয়াছিল, আমি শরীর-রক্ষার | 


নিমিতই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি; যে 
কোন অস্ত্র হউকী ন! কেন, কিছুতেই জমার 
বন্ধন হইতে পারে ন1) টি রথথার। দিকট 
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রামারণ7। 





আমি এই বর লাভ করিয়াছিলাষ ; পরস্ত 
মহারাঁজকে দেখিবার অভিলাষেই আমি 
তাদুশ অন্ত্র-বদ্ধন স্বীকার করিয়াছিলাম/কিস্ত 
অন্ত্রবন্ধন আপনিই মুক্ত হুইয়! গেল, তাহ! 
আমি জানিতেও পারিয়াছি । রাক্ষসের৷ ষে 
আশাকে প্রান্ত বন্ধনে বন্ধ করিয়াছে,তাহাও 
আমি নিজ কার্ধ্য সাধনের নিমিত্তই স্বীকার 
করিয়াছি; আমি যে ছুর্বলতা-নিবন্ধন বদ্ধ 
হইয়াছি, তাহা মনে করিবেন ন|। 

রাক্ষমরাঁজ! আমি অসীম-তেজঃ-সম্পঙ্ন 
রাঁমচন্জের দৌত্য-কার্্ে নিযুক্ত হইয়া! এখানে 
আমিয়াছি। আমি যে হিতবাক্য বলিতেছি, 
তাহা শ্রবণ করুন। 


৮. পা চি 


সপ্তচত্বারিংশ সর্গ। 





দুত-বাক্য। 

যহাসত্ব পবননন্দন বানরপ্রবীর. হনুমান, 
যহাবল রাঁবথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবি- 
চলিত ভাঁবে অর্থঘুক্ত বচনে কহিলেন,রাক্ষস- 
রাজ ! আমি বানররাঁজ সৃগ্রীবের আদেশানু- 
সারে আঁপনকার আঁলয়ে আগমন করিয়াছি। 
রাক্ষসরাজ ! আপরৰকার ভ্রাত। বানররাজ 
হগ্রীব, আপনাকে কুশলবার্তা জানাইয়া- 
ছেন; আঁপনকার ভ্রাতা মহাক্ব। হপ্রীব,আঁপন- 
কার প্রশ্তি যেরূপ আজ্ঞ! করিয়াছেন, তাহা 
ধন্মার্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত ও আঅণনকার শ্রেয়স্কর; 


তাছা আমি রিনি ধলিতেছি, শ্রবণ 
1 করুন... 


দশরথ নামে বিখ্যাত অসংখ্য-নর-কু্জ়- 
বাজি-সম্পন্ন এক মহারাজ ছিলেন) তিনি 
পিতার ন্যায় সর্বলোকের পরিপাঁলক, এধং 
দেবরাঁজের ন্যায় অনুপম-কাস্তি-সম্পন্ন ৷ 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ধবজন-সম্ভোষকর গুত- 
লক্ষণ মহা বাহু রামচন্দ্র, পিতধর নিয়োগ অন্ু- 
সারে নগরী হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়। দণ্ডকাঁরণ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। দগুকারণ্য প্রধেশকালে 
তাহার ভ্রাত। লক্ষ্মণ ও ভার্ষ্য! নীতা সমভি- 
ব্যাহারে ছিলেন; তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও 
মহর্ষি-সেবিত ধর্মপথ অতিক্রম করেন নাই; 
তাহার ভাধ্য। মহাত্মা জনকরাজের দুহিত। 
তপন্থিনী সতী সীতা অরণ্যমধ্যে নিরুদ্দেশ 
হইয়াছেন। রাজকুমার রামচন্দ্র, অনুজ লক্ষ 
ণের সহিত দেবী সীতার অন্বেষণ করিতে 
করিতে খধ্যমুক পর্বতে আসিয়াঁছেন ও 
স্থপ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন! রামচন্দ্র, 
স্বগ্রীবের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ঘে, 
তাহাকে বানররাজ্য প্রদান করিবেন, গ্রীবও 
রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন য়ে, 
সীভাঁর অনুসন্ধান করিয়] দিষেন। পরে রাম- 
চন্দ্র আপনকার বর়স্য বাঁলীকে নিপাতিত 
করিয়! খক্ষ-বাঁনরগণের অধীশ্বর হু গ্রীবকে রাজ- 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছেন । সত্য-প্রতিজ্ঞ 
সথগ্রীবও সীতার অনুসন্ধানের নিমিত ব্যগ্র 
হইয়। সর্ধদিকে বানর প্রেরণ, করিয়াছেন। 
সহত্র সহত্র ও লক্ষ লক্ষ বানর পৃথিবীতে ও 
আকাঁশতলে সর্ধ্বত্রই লীতার অনুসন্ধান ফরি- | 
তেছে; এই বানব্লগণের মধ্যে কেহ তেহু- 
গরুড়ের এবং কেহ কেহুবা বায়ুর সমান যেগ- 
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সুন্দরকাণ্ড। 


সম্পন্ন: ও আচিস্তাগতি ; ইহার! মকলেই মহা- 
বন্ধ, শীত্রগাী ও মহাবীর | আমার নাম হনু- 
মান; আমি বামুর ওরস পুত্র; আমি সীতার 
অনুসন্ধানের নিষিভ শতযোজন সাগর পার 
হইয়া এখানে আসিয়াছি। 
মহারাজ! আমি যে রাজাজ্ঞা বলিতেছি, 
তাহ! শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ ও পালন 
করিলে আঁপনকার ইহলোকে মঙ্গল হইবে 
এবং পরলোকেও আপনি স্খী হইতে পারি- 
বেন। মহা প্রাজ্ঞ! আপনি ধন্মার্থ অবগত 
আছেন; আপনকার যথেষ্ট তপঃসাঁধন করাও 
হইয়াছে; জ্ঞানী হইয়া পরস্ত্রী রুদ্ধ কর! 
আপনকার উচিত হইতেছে না; আপনকার 
ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বু-পাঁপ- 
সন্কুল যুলঘাঁতক পাপ কর্দে কখনই আসক্ত 
হয়েন না 
মহারাজ! রামচন্দ্রের ক্রোধানুবরী 
হইয়া লঙ্গমণ যখন বাণ বর্ষণ করিবেন, তখন 
দেব বাঅন্থর, কোন ব্যক্তিই সম্মুখে দণ্ডায়- 
মান হইতে সমর্থ হইবে না । রাজন ! রাঁম- 
চন্দ্রের অনিষ্টাচরণ করিয়। স্থখী হইতে পারে, 
ভ্রিলোকমধ্যে এমত ব্যক্তি কেহই নাঁই। 
রাজন! যদি আপপার ও বন্ধুরান্ধবগণের 
মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাহইলে রামচন্দ্রকে 
| নীত। প্রদান করুন । আমি যে হিতোপদেশ 
1 প্রদ্ধান করিতেছি, তাহা ধর্ম-সঙ্গত অর্থ-সঙ্গত 
ও সর্ধকালেই শ্রেয়স্কর ; আপনি এই উপ" 


| দেশ-বাক্যের অসুবস্তী হইয়া রামচন্দ্রের নিকট: 


| জানকীকে-লমর্পণ করুন। আঁমি দেবী জান- 


কীক্ষে বর্শন, করিয়াছি, যাহ! ছুর্মভ, তাহা: 
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আমার লাভ করা হইয়াছে; ইহার পরিশেষে 
যাহা কর্তধ্য, তাহা রামচন্দ্রই করিষেন। 
আমি দেখিলাম, বিশাঁল-লোচনা সীতা) 
শোক-সাগরে নিমগ্রা হইয়া রহিয়াছেন। আপনি 
জানিতে পারিতেছেন না যে, ফণাঁরাজি- | 
বিরাজিতা পঞ্চমুখী সপ লইয়! আপনি নিদ্রা 
যাঁইতেছেন! বিষ-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে 
যেমন কখনই পরিপাক হয় না, মেইরূপ 
আপনি অথব! দেব দানব, কোন ব্যক্তিই 
জানকীকে লইয়! পরিপাঁক করিতে পারিবেন 
না। মহারাজ! আপনকার ন্যায় ব্যক্তি ত 
সামান্য ! সাক্ষাৎ দেবরাজও যদি রামচজ্রের 
অপকার করেন, তাহা হইলে তিনিও কখন 
স্বখী হইতে পারেন না। আপনি ধাঁহাকে' 
সীত বলিয়া মনে করিতেছেন, তিনি লঙ্কা- 
নিবাসী সমুদাঁয় রাক্ষসের যুর্ভিমতী কালরাত্রি' 
স্বরূপ! জানিবেন। আপনি যে তপন্যা দ্বারা 
অতুল এই্বরয্য ও প্রভূত বলবাহন লাভ করিয়া- 
ছেন, রামচন্দ্র স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া তৎসমু- 
দায়ই ধ্বংস করিতে সমর্থ। আপনি যে 
তপোবধলে আপনাকে দেব ও অন্থরের অবধ্য 
মনে করেন, তদ্বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ; 
স্থগ্রীব দেবত! নহেন, অন্তর নহেন, রাক্ষসও 
নহেন; তিনি মহাবল বানররাজ; তাহার 
নিকট আপনকার অভয় কোথায় ! রাজন ! 
আপনি স্থও্রীবের নিকট কিরূপে প্রাণ রক্ষা 
করিবেন ! মাপনি ধর্মের সহিত অধর্মা যোগ 
করিয়া ধর্্মলোপ 'করিধেন না) ধর্শের ফল 
অধর্মে কলুষিত করিলে অধর্মেরই ফলভোগ 
হইয়া থাকে; আপনি এক্ষণে বরের চলভোগা 
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করিতেছেন, সন্দেহ নাই; পরন্ত আপনি যে 
অধর্দে প্রত হইয়াছেন, তাহার ফল নিশ্চ- 
য়ই অবিলম্বে ভোগ করিবেন । জনম্ছান- 
বধ-বৃত্বাস্ত, বালিবধ-বৃত্তাস্ত ও রামস্থ গ্রীব- 
'| সখ্য স্মরণ করিয়। যাহাতে আপনার হিত ও 
শ্রেয় হয়, বিবেচনা করুন । 

মহারাজ! অন্য কথ! দূরে থাকুক, আমি 
একাকী ই তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সন্কুল এই লঙ্কা. 
পুরী ধ্যংন করিয়। যাইতে পারি,কিস্ত আমার 
তাদৃশ সঙ্কল্প নাই; কারণ রামচন্দ্র সঘুদায় 
বানরের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, 
যেব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছে, তিনিই 
তাহাকে সবংশে নিপাতিত করিবেন । মহা 
“রাজ ! সীতা-রূপধারী কালপাশ আর কণ্ঠে 
ধারণ করিবেন না; যাহাতে আপনকার হিত 
হয়, তদ্দিষয়ে চিন্তা করুন । 

বানরবীর হনুমান, এই কথা কহিলে 
রাক্ষসপতি পৌলস্ত্য রাবণ ক্রোধ-মুচ্ছিত 
হইয়া তাহার বধ-দগ্ডের আজ্ঞা প্রদান করি- 
লেন। 





অফটচত্বারিংশ সর্গ। 


৪০০পশ্প অপর ০৯্্প্্হ 


বিভীষণ-বাক্া। 
অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণহনুমানের প্রাগ- 
দণ্ডের আজ্ঞ প্রদান করিলে বাক্য-বিশারদ 
ধর্মাত্বা! বিদ্ভীষণ নিবারণ করিলেন:। তিনি 
রাক্ষলরাজকে নিতান্ত জুদ্ধ দেখিয়! ও উপ- 
স্থিত কার্ধ্য পধ্যালোচন। করিয়? ইতিকর্ত্য- 


সস সমপাররটরাম্া াপাসপ্প্ পপ 


ব্যত/-নিরূপণ-বিষঙ়্েচিস্তা করিতে লাখিলেন। 
পরে দুত-বধে কৃতনিশ্চয় রাবণরে সাস্বন। 
বাক্যে সম্মানিত করিয়া! হিতকর বাক্যে কহি- 
লেন,মহারাজ ! এই বানরের প্রাণ দু, ইহু-. 
লোক ও পরলোকে গর্ত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ; 
বিশেষত আপনকার ন্যায় বীরপুরুষের ঈদৃশ 
কার্ধয করা উপযুক্ত হইতেছে না। এই বানর 
যে,মহাশক্র ও অসীম অপ্রিয় কার্য করিয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; পরস্ত সাধুগণ বলিয়! 
থাকেন যে, দূত যেরূপ কা্যই করুক ন! 
কেন, তাহার প্রাণদণ্ড কোনক্রমেই হইতে 
পারে ন1। দূতের নানাপ্রকার দণ্ড বিছিত 
আছে; অঙ্গহীন করিয়। দেওয়া, কশাঘাত, 
মস্তকমুণগ্ডনঃবিশেষ-লক্ষণ-অপনয়ন প্রভৃতি দণ্ড, 
রুগ্মমবাদী দূতের উপযুক্ত হইতেছে; পরক্ত 
দূতের যত প্রকার দগ্ু নির্দিষ্ট আছে, তম্মধ্যে 
বধদণ্ড কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন৷। আপনকার বুদ্ধি 
ধর্্মানুসারিণী; আপনি ভাল মন্দ সমুদায়ই 
পরিজ্ঞাত আছেন; আপনকার ন্যায় ব্যক্তি 
কি নিমিত ক্রোধের বশবতাঁ হইবেন ! মহা" 
বল-পরাক্রাস্ত মহাত্মা, ব্যক্তির কখনই ক্রোধ- 
পরতন্ত্র হয়েন না) দেব অস্থর প্রসূতি যত 
জীব আছে,মাপনি তাহাদের সকলের মধ্যেই 
শ্রেষ্ঠ) ধর্শবাদ-বিষয়ে, লোকতত্ব-পরিজ্ঞান- 
বিষয়ে, শান্ত্রজ্ঞতা-বিষয়ে, সিদ্ধান্ত-বিষয়ে ও 
বল-বিষয়ে' আপনকার তুল্য পর কেহই 
নাই। | সির 
মহারাজ।. এই বানর বধ করিয়। কোন 
লাভই দেখিতেছি ন1; যাহার ঞই.রানগ্ধকে 
পাঠাইয়াছে, আপনি তাহাদের প্রতিই 








সুন্দরকাণ্ড। 
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দগুবিধান করুন। ধর্পাজ্ঞ | যাহারা পরের 
নিমিত সাধু বা অসাধু বাক্য লইয়! পরের নিকট 
ব্যক্ত করিয়া বলে, তাহারা কখনই বধের 
যোগ্য নহে । মহারাজ ! এই বানরকে বিনাশ 
করিলে অন্য কোন বাঁনর যে এই সমুদ্রের 
পরপারে আগমন করিতে পারিবে, এমত 
বোধ হয় না; অতএব, শক্রতাপন ! এই 
বানর-বধে যত্ববান হওয়। আপনকাঁর কর্তব্য 
নহে; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বিনাশ করিতে 
আপনি যত্ববান হইতে পারেন । 

মহারাজ ! এই বানর যদ্দি বিনষ্ট হয়, 
তাহা হইলে এমত কোন দুত নাই যে, 
আপনকাঁর শক্র ভূর্ব্বিনীত রাজপুত্র 'রাম- 
লক্ষমণকে যুদ্ধের নিমি উদ্যোগী করিয়া! দেয়। 
রাক্ষস-মনোনন্দন ! আঁপনি পরাক্রমশালী, 
উৎ্সাহ-সম্পন্ন, মনস্বী এবং দেব-দানব-প্রভৃ- 
তির ছুর্জয়; সংগ্রামস্থলে রাম কখনই আপন. 
কার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। 
বিশেষত আপনকার এই যে সমুদ্দায় বহুসংখা 


যোধপুরুষ রহিয়াছেন, ইহারা সকলেই সং- 


কুল-সম্ভৃত, শস্ত্রধারি-শ্রোষ্ঠ, সর্ধ্বদা-সমাহিত- 
হৃদয়, হিত-সাধন-পরায়ণ, মহাবীর, অসামান্য" 
গুণ-সম্পন্ন ও মনন্ী। 

মহারাজ ! আপনি এই 'সমুদায় যোধ- 
পুরুষে সমবেত হইয়া রাজকুমার রাম ও 
লক্ষণের সহিত যুদ্ধ করিবেন; অতএব এই 
বানরকে ছাড়িয়া দিউন; এই বানর গমন 
করিয়া! ম্বতকল্প রাজকুমারঘ্বয়কে ৪৮০০৪ 
টি আময়দ করুক । 


রতি 





টিটি চি । 

মহাঁবল রাক্ষমরাজ রাবণ, ভ্রাতার মুখে 
দেশ-কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়! উত্তর 
করিলেন, ভ্রাত ! ভূমি যথার্থই 'বলিয়াছ; 
দূত বধ করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম; অতএব 
ইহার প্রাণ বধ না করিয়া কোনরূপ নিগ্রহ 
কর! যাউক। বানরজাতির লাঙ্গল শরীরের 
ভূষণ ও অতীব প্রিয়তম; ইহার লাস্কুল দগ্ধ 
করিয়া দাও; এই ছুরাত্মা বানর দগ্ধ-লাঙ্ুল 
হইয়া! গমন করুক! ইহার বন্ধুবান্ধব মিত্র 
জ্ঞাতি ও স্ুহদগণ এবং বানররাজ জীব 
এই অঙ্গ-বৈকল্য দেখিতে পাইবে । কি 

ক্রোধ-কক্কশ রাক্ষসগণ, রাঁক্ষসরাজের মুখে 
তাদৃশ আজ্ঞ। শ্রবণ করিবামাত্র জীর্ণ কার্পাস- 
বন্ত্র-সমূহ আনয়ন পুর্ববক হনুমানের লাঙ্কুলে 
বেউন করিয়া! দিতে আরম্ভ করিল। তাহারা 
লাঙ্কুলে যত বস্ত্র বেন করিয়। দেয়, হনুমান 
ততই প্রবৃদ্ধ-শরীর হইতে লাগিলেন। বনমধ্যে 
হুতাশন যেমন গুক্ষ কাষ্ঠ পাইয়া ক্রমশই 
বর্ধমান হইতে থাকে, হনুমানও সেইরূপ 
লাঙ্কুল দ্বারা বস্ত্র পাইয়। ক্রমশই বদ্ধিপ্রাপ্ড 
হইতে আরভ্তভ করিলেন ।, 

তগকালে মতিমান হনুমান, দেশ-কালো- 
চিত নানাপ্রকার চিন্তা কগ্গিতে লাগিলেন; 
তিনি ভাবিলেন, রাঁক্ষসের। আমাকে, বন্ধন | | 
করিয়াছে বটে, কিন্ত আমি যখন পাশচেছুক্ষ | | 
করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক গমন করিব) তম 


| ইহারা কেহই আঙার গ্তিরোধ,. ্া্িতে 
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পারিবে না। এই লঙ্কার পৰ অত্যন্ত ছুর্গম) 
রাত্রিকালে এই লঙ্কাপুরী ভাল করিয়া দেখা 
হয় নাই; দিবসে একবার ভাঁল করিয়া দেখা 
জামার অবশ্থ কর্তব্য । এক্ষণে বদ্ধন ঘাঁরা 
এবং লাঙ্ুল-প্রস্বালন দ্বারা ইহারা আমাকে 
পরিপীড়িত করুক; তাহাতে আমার মনে 
কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। 

রামচন্দ্র-হিত-পরায়ণ বানরবর হনুমান, 
এইরূপে ইতিকর্তব্যত। নিরূপণ করিয়া সমর্থ 
হুইয়াও রাক্ষসগণের ত€সমুদায় দৌরাতা সহ 
করিলেন। . অনন্তর ক্রোধ-মৃচ্ছিত ছুরাত্মা 
ঝাক্ষদগণ,ঘৃত তৈল দ্বার! বস্ত্রবেষ্িত লাঙ্গুল 
সিক্ত করিয়া তৎক্যণাঁ অগ্নি দ্বার! প্রত্বা- 
লিত করিল। পরে. তাহার! প্রদীপ্ত-লাঙ্গুল 
রজ্জুবন্ধ মহাকপি হুনুমাঁনকে লইয়| শঙ্খ-ভেরী- 
প্রভৃতির শব্দ পূর্বক ঘোষণা করিতে করিতে 
রঁজগৃহ হইতে বহির্গত হইল। এইরূপে 
ক্রুরকর্মা। রাঁক্ষগণ হনুমানকে লঙ্কার চতু- 
দিকে ভ্রমণ করাইতে আরম্ভ করিল; হনু- 
মানও সেই সময়, লকঙ্কার দ্বর্গবিধান, রক্ষার্থ 
প্রহরি*সংস্থাপন, মহাঁবল রাক্ষপদিগের সম্ৃদ্ধি- 
সম্পঙ্গ গৃহ সমুদদায়, স্থবিন্যন্ত রাঁজমার্গ, চত্বর, 
রথ্যা, গৃহ-সংবাধা বাগী, দেবগৃহ প্রভৃতি নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

: এইরূপে হনৃমানের লাঙল প্রস্লিত 
হইলে, রাক্ষীয় সীতার নিকট গমন পুর্ববর 
রহিল, সীতে ! যে তাত্্মুখ,বানর .তোমার 
মহিত কথা কহিতেছিল, রাক্ষমের! তাঁহাকে 
বন্ধন পুর্ববক লাঙ্গুল প্রত্বালিত করিয়া নগর 
| | প্রদক্ষিণ করাইভেছে । জনক-নন্দিনী সৃতাতুল্য 








তাদৃশ ভ্ুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক-সস্তপ্ত 
হৃদয়ে ছতাশনের নিকট শাস্তি প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। সেই বিশাল-লোচনা পধন-তন- 
য়ের মঙ্গলাভিলাধিদী হইয়া! নিয়ম পুর্ববক অগ্নির 
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, 
যর্দি আমি গুরু-শুশ্রীধা করিয়। থাকি, যদি 
আমার কিছুমাত্রও তপস্য1 থাকে, যদ্দি আমি 
পতিব্রতা হই, তাহ! হইলে হনুমানের মঙ্গল 
হউক। হুতাশন ! যদি একমাত্র রামচন্দ্র 
আমার মতি থাকে, যদি আমাতে . ধীমান 
রামচক্দ্রের কিছুমাত্রও দয়! থাফে,যদি আমার 
ভাগ্যে কিছুমাত্রও শুভ থাকে, তাহ! হইলে 
হনুমানের মঙ্গল কর। যদি ধর্মাতা ব্লামচজ্জ 
আমাকে তদ্গীত-হৃদয়। ও সুঙগীল। বলিয়া অব- 
গত থাকেন, তাহা! হইলে হনুমানের মঙ্গল 
কর। 

' এদিকে হনৃমাঁমের লাগুলস্িত বহি ধূম- 
রহিত স্িগ্ধশিখা-বিশিষ্ট ও দক্ষিণাবর্ হুইয়। 
প্রস্বলিত হইতে লাগিল; বোধ হুইল যেন, 
সীতার নিকট হনুমানের .কুশলবার্তী ঝলি- 
তেছে। লাক্ুল উত্তমরূপে প্রস্বলিত হইলে 


বাঁনরবর হনৃমান চিন্তা করিতে লাগিলেন, ! 


এই অগ্নি প্রদীপ্ড হইয়া উঠিয়াছে, অথচ 
আমার লাঙ্গুল দগ্ধ হইতেছে না; ইহার 
কারণ কি! অতীব বৃহৎ অগ্নিশিথ। দৃষউ হই- 
তেছে, অথচ গ্ামায় লাঙুলে কোন ব্যথা 
হইতেছে না, বোধ হইতেছে যেন, লাঙ্গুলে 


হিম-মঙ্ঘাত. (বরফ) স্থাপিত করা হইয়াছে; 


ইহারই বা কারণ কি ! অথবা আমি মযুদ্র- 


লঙ্ঘনের সময় রামচজ্রের প্রপাদে পর্বত-, 


৬ 
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সমুদ্র-সমাগমে যে অত্যাশ্ভরধ্য ব্যাপার দেখি- 
ফ্লাছি, ইহাও তাহাই হইযে। যদি সমুদ্র ও 
টৈনাঁক পর্বত ক্লামচক্দ্রের উপকারের নিমিভ 
তাদশ চেষ্টা করিয়া থাকেন, অগ্নিও কি 


নিমিত্ত সেরূপ না করিবেন !*আমার বোধ, 


হয়, সীতার সথচরিত্রে, রামচক্দের তেজে এবং 
আমার পিতার সহিত সখ্য নিবন্ধন অগ্নি 
আমাকে দদ্ধ করিতেছেন না। 

অনন্তর মহাঁকপি মহাবীর হনুমান, শৈল- 
রাজের ন্যায় সমুন্নত, নিপতিত-রশ্মি-সমূহ- 
সমুজ্্বল পুরদ্বারে উপনীত হুইলেন। তিনি 
সেইন্থলে ক্ষণকালের মধ্যেই পর্ধবতের ন্যায় 
বৃহদাকাঁর হইয়া! তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্ষুদ্রেকায় 
হইয়। পড়িলেন; এবং তত্ক্গণাৎ তাহ! দ্বারা 
বন্ধন মোচন করিয়া পুনর্ববার পর্ধতাঁকার 
হইয়া উঠিলেন। তিনি চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূ্ববক 
দেখিলেন, তোঁরণের উপরি একটি পরিঘ 
রহিয়াছে ; তিনি দৃঢ় লৌহময় সেই পরিঘ 
গ্রহণ পূর্ববক সমুদয় রক্ষকগণকে চূর্ণ করিয়। 
ফেলিলেন। 

হতশেষ রক্ষসগণ, ব্যাত্র ভয়ে ভীত স্বগ- 
গ্রণের ন্যায় পলায়নের নিমিত্ত ধাবমান হইতে 
লাগিল; ভয়-নিবন্ধন কেহই আর পুষ্ঠদিকে 
চাহিল না। 

 পঞ্চাশত্ম নর্থ । 

লঙক্কাদাহ। রা 


| পুর্বখনোরধ বানরবীর হনুঙ্গান, এই সময়. 


লঙ্কার চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; 





তাহার মহা-উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইল) তিনি 
তৎকালে কি করিবেন, চিন্তা করিতে লাঁশি- 
লেন; তিনি ভাবিলেন, অতঃপর আর আমার 
এক্ষণে কি কাধ্য অবশিষ্ট আছে ? কি কার্য 
করিলে রাক্ষসদিগের সমধিক পরিতাপ হয়? 
রাক্ষস-সৈন্য বিমর্দিত করিয়াছি; প্রধাম প্রধান 
অনেক রাক্ষম নিহত হইয়াছে ; বনের কি 
ংশও ভঙ্গ করিয়াছি; এক্ষণে দুর্গনাশ বরাই 
অবশিষ্ট রহিয়াছে । আমি যদি অধুন] ভুর্গ- 
নাশ করিতে পারি, তাহ! হইলে পরিণামে 
কার্ধ্যের অনেক লাঘব হইবে) আমি সামান্য 
চেষ্টা করিলেই আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে, 
সন্দেহ নাই। আমার লাঙ্গুলে যে অগ্নি প্রজ্- 
লিত হইতেছে, ইহাকে এই সমুদদায় উভভম 
উত্তম গৃহ দ্বার পরিতর্পিত করি । 
অনন্তর সৌদামিনী-বিভূষিত জলদের গ্যাঁয় 
প্রদীপ্ত-লাঙ্কল মহাবীর হনৃমাঁন, লঙ্কার পমু- 
দাঁয় ভবনাগ্রে বিচরণ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন; বিচরণ কালে তিনি প্রত্যেক গৃঁহেই 
অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন; চতুর্দিকেই 
হুতাশন প্রস্বলিত হইয়। উঠিল; সেই সময় 
স্থত-বগনল পবন, পুত্রের সাহায্য করিধার, 
অভিপ্রায়ে গৃহ সমুদায়ের প্রশ্থলিত অগ্নি সমু- 
দাঁয় সমুদ্দীপিত করিতে লাগিলেন । &অনস্তর 
বায়ুসংযোগে হুতাঁশন অতীব প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিল; তৎকালে গৃহ সমুগগায়ে সেই আয়ি 
প্রলয়কালীন গ্রদীপ্ত অগ্রির ন্যায় লক্ষিত হইতে 


| লাগিল। কাঁঞ্চনময় জাল, যুক্তামণিময় 'ছল্সী- 


তল ও ররবপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ গৃহ সকল: খিষীর্প 
হইয়! পড়িল 1 গধাক্ষ সমুদায় ভগ্ন হয়ত 
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গৃহ সমুদায় ধরাঁতলে নিপতিত হইতে লাগিল; 
তৎকালে বোধ হইল, যেন পুণ্যক্ষয়-নিবন্ধন 
সিদ্ধগণের বিমান সমুদায় আকাশতল হইতে 
নিপতিত হইতেছে। 

বাঁনরবীর দেখিলেন, বজ্জ-বিদ্রুম-বৈদূর্ধ্য- 
মুক্তা-রজত-বিভূষিত বিচিত্র ভবন সমুদায় 
চতুর্দিকে দহমান হইতেছে । এই সময় অগ্নি 
কাষ্ঠে তৃপ্থি হইলেন ন!; হনুমানও অগ্নি 
দিতে আলম্য করিলেন না; বন্থন্ধরাঁও হনু- 
মান কর্তৃক নিহত রাক্ষসগণকে গ্রহণ করিতে 
অমনোযোগ করিলেন না। এইরূপে অগ্নি 
পরিবর্ধিত হইয়া করাঁল-ভ্বালা-মালা পরি- 
ক্ষেপ দ্বার! ঘোরতর ভীষণরূপ ধারণ করিয়। 
রাক্ষস-সন্ুলা লক্কাপুরী দগ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। 

এই সময় মহাঁবল ঘোর রাক্ষসবীরগণ, 
সেই ঘোর শবে ত্রস্ত ও অগ্নি দ্বারা! ধর্ষিত 
হইয়া বানরবীর হনুমানের প্রতি ধাবমান 
হুইল। তাহার নানাবিধ আস্ত্র শস্ত্র ও সূর্ধ্- 
[ সঙ্গিভ শরস্মূহ লইয়া হনুমানের চতুর্মিক 
বেষ্টন পুর্ববক গঙ্গার আতের মহাবর্ডের 
ন্যায় শোভ1 পাইতে লাগিল; এবং হুনু- 
মানকে লক্ষ্য করিয়! প্রদীপ্ত শূল, প্রাস,পরশ্বধ 
প্রস্ৃত্ঞ্ানা প্রকার অস্ত্র শন্ত্রনিক্ষেপ করিতে 
আরম করিল। 

অনস্তর পবননন্দন হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়। 
ভীষণ রূপ ধারণ করিলেন। তিনি রত্ব-বিভূ- 
ধিত প্রকাণ্ড প্রাসাদ-স্তস্ত উৎপাটন পুর্ববক 
শতগুণ ভ্রামিত কনিয়া আপনার নাম গুনা- 
ইয়া, ইন্দ্র যেমন অহরগণকে শিপাতিত 


রামায়ণ 1 


করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঘোর রাক্ষসগ্ণকে 
নিপাতিত করিলেন। * 

এই সময় রিকি িকান 
বেষ্টিতা হতবীরা আহত-যোঁধ-পুরুষ-সন্কুলা 
হনৃমত্ক্রোধাতিভূত। বিধ্বস্তা লঙ্কা, শাপোপ- 
হতার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল! 

এইরূপে মহাত্মা হনুমান, চৈতায সহ 
অশোকবন বিধ্বংসন পুর্ববক বহু রাক্ষস নিপাঁ- 
তিত করিয়া রাক্ষস গৃহ সমুদায়ে অগ্নি দিয়া পুন. 
বর্বার লীতার নিকট গমনে অভিলাধী হইলেন। 


একপঞ্চাশ নর্গ ৷ 
লঙ্কাদাহে সীতা-সংশয় ৷ 


অনস্তর হনুমান যখন দেখিলেন যে, 
লঙ্কা দগ্ধ হইয়! ধ্বস্তপ্রায় হইয়াছে) রাক্ষস- 
গণ ত্রস্ত ও ভীত হুইয়৷ ইতস্তত ধাবমান হই" 
তেছে; তখন তিনি বিহ্বল হৃদয়ে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন,হায়! আমি কি করিলাম ! যাহার 
নিমিত আমি এতদুর করিতেছি, সেই কার্ধ্যই 
নির্দুল কারয়া ফেলিলাম ! আমি যখন লঙ্কা- 
দাহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন কি নিমিত্ত 
সাতাকে রক্ষ। করি নাই! আমার কর্তব্য 
কণ্ম প্রায় সযুদায়ই হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত আমি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়। মূল নষ্ট 
করিয়! ফেলিলাম ! জল দ্বারা ষেরূপ প্রদীপ্ত 
অগ্নি নির্বাপিত করেঃ মেইরূপ যে সকল 
পুরুষ আপনাদের বুদ্ধি দ্বারা, উত্থিত প্রদ্াণ্ড 
ক্রোধানল নির্ধবাপিত করিতে সমর্থ হয়, 
তাহাঁরাই ধন্য 1__-তাহারাই সৎপুরুষ1 : 








সুন্দরকাও। 





১১৭. 





. ছাঁয়! নিশ্চয়ই জানকী দগ্ধ ও বিন 
| হইয়াছেন ! লঙ্কাঁর যে স্থান দগ্ধ হয় নাই,এমত 
স্থানই দেখিতেছি না! আমি সমুদয় পুরীই 
ভম্মসাঁ করিয়া ফেলিয়াছি! হায়! বুদ্ধি- 
বিপর্যয় নিবন্ধন আমি সমুদায় কার্ধ্য ধ্বংস 
করিয়া! ফেলিলাঁম ! আমার সমুদায় উদ্দেশ্য 
বিফল হইল! আমার ইচ্ছা! হইতেছে, আমি 
এই স্থানেই প্রাণ পরিত্যাগ করি ! অথবা 
আমি অগ্নিতে, বড়বামুখে কিন্ব! সমুদ্রেবাসী 
জন্তগণের মুখে এই দেহ বিসর্জন করিব! 
আমি সমুদায় কার্ধ্য ধ্বংস পূর্ববক জীবন ধারণ 
করিয়া! কিরূপে বানররাজ হ্বত্রীবের নিকট 
অথবা পুরুষ-শার্দুল নাম-্লক্ষমণের নিকট গমন 
করিব | আমি নিজ ক্রোধ দোষে ভ্রিলোকে 
অনবস্থিতণচিত্তত স্পব্টরূপেই প্রকাশ করি- 
লাম ! রাজকার্য্যে নিয়োগ, প্রভুত্ব ও অনব- 
স্থিত-চিত্ততাম্ম ধিক! আমি স্বাধীনতা-নিব- 
হ্ধন কার্ধ্যাস্তরে মনোযোগী হইয়! অবশ্ঠ-রক্ষ- 
ণীয়৷ সীতাকে রক্ষা! করিলাম ন! ! 

সীতা সৃবত্যুমুখে পতিত। হইয়াছেন শুনিয়া 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়েই জীবন বিসর্জন 
করিবেন ! রাম-লক্ষমণ বিনষ্ট হইলে স্তও্ীবও 
বন্ধুবান্ধবগণের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করি- 
বেন ! এই সমুদায় ব্যাপার শুনিয়া ভ্রাতৃ- 
বসল ভরত ও ধণ্মাত্ব! শত্রত্বও কখনই জীবন 
রাঁখিবেন না! যদি ইক্ষাকু-বংশধ্বৎস হয়,তাহা 
| হইলে কে ধর্ম রক্ষা! করিষে! প্রজাগণ সকলেই 

শোক-সম্তাপে লীড়িত হইবে, সন্দেহ নাই! 
হায়! মি অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য! আমাহইতে 
| ধর্শ ঘর্থ সমুদায়ই লোপ হইল! আমি জ্োধ 


অম্িপ্রদান পূর্বক . অউ্ালিকা। .: আকার; 
তোরণ ্রস্থতি সমেত সমুযায় ঙ্াপুমী বং দগ্ধ]. 


ও মোঁহের বশবতীঁ হইয়া! সমুদায় লোক 
বিনষ্ট করিলাম ! . 
হনুমান শোক-সম্্রাস্ত হৃদয়ে এইরূপ চিস্তা 
করিতেছেন, এমত সময় পুর্বেবের ন্যায় তীঁহার * 
দক্ষিণ-নয়ন-স্পন্দ প্রভৃতি শুভ নিমিত্ত সকল 
উদ্দিত হইল। তখন তিনি চিস্তা করিলেন) 
চাঁরু-সর্ধাঙ্গী কল্যাণী সীতা বিনষ্ট হয়েন নাই; 
তিনি নিজ তেজোত্বারাই রক্ষিতা হইয়াছেন ; 
অগ্নি কখনই অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারেন না । 
অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন ধন্মীতা! রামচন্দ্র ভার্য্যা 
নিজ চরিত্রে স্থরক্ষিতা সীতাকে পাৰকও 
স্পর্শ করিতে পারেন ন|। রাঁমচন্দ্রের প্রভাবে, 
বৈদেহীর পুণ্যবলে, দাহকতাশক্ভি-সম্পন্ন হই-. 
যাও অগ্নি যখন আমাকে দদ্ধ করেন নাই) 
তখন তিনি কিরপে তাহাকে দপ্ধ করি- 
বেন! ভরত লক্ষণ ও শক্রত্বের দেবতা সৃশী 
এবং রামচন্দ্রের মনঃকাস্তা সীতা কি নিমিত্ত 
বিনষ্ট হইবেন ! সর্ববদ] ব্রতোপবাঁস-নিরতা, 
নিয়ত রামচন্দ্র-পরাঁয়ণ,অতি বীর্ষ্যবরতী, তপ' 
স্বিনী ীতাকে অগ্নি কি নিমিত্ত দগ্ধ করিবেন! 
সত্য-পরায়ণ। অনন্য-হৃদয়া পতি-প্রাণ! সীতা 
অন্নিকেও দ্ধ করিতে পারেন; অগ্নি তাহাকে 
দগ্ধ করিতে পারেন না”। 
হনুমান দীনভাঁবে এইরূপ চিন্তা রী 
ছেন, এমত সময় দেবলোকশ্থিত চারণগণের 


মুখে এইরূপ ধর্্মানুগত বাক্য শ্রবণ করি- | | 


লেন যে, অহে!! হনুমান .কি দুফর রর্াই | 
করিল! সে ভীষণ রাক্ষস-মন্দিরে অধ 











ঠ৬% 





করিয়া ফেলিয়াছে ; পরঝ্ঠ রত দ্ধ হয়েন 
নাই! 
পবননন্দন হনুমান? বিস্ময়োদ্ভ্রাস্ত চিত 

| চারপণগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে এবং শুভ 
নিমিত্ত ও হিতকর হেতু দর্শনে নিরতিশয় 
প্রীত হুইয়। উঠিলেন। 

অনস্কর পূর্ণ-মনোরথ হনৃষান,য়াজনন্দিনী 
সীতাকে অক্ষত-শরীর! জানিয়া শেষ-কার্ধ্য- 
লাধনে মনোনিবেশ পুর্ধ্বক প্রতিগমনে অভি- 
লাষী হইলেন। 


০০১১ 


দিপধ্াশ সর্গ। 


টিটি 
সরমা-বাক্য। 

: এদিকে সরমা, প্রলম্মকালীন সন্ধ্যার ন্যায় 
(তেজোরাশি-সযুজ্বল! লীতার নিকট গমন 
করিয়া কহিল, বয়স্যে বৈদেহি! তোমার 
প্রিয়তমের দূত হনুমানের বিষয়ে আর কোন 
চিন্তা করিও না; লে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বল- 
পূর্বক বন্ধন মোচন করিয়া গমন করিয়াছে । 
সেই বানরবীর, মহত মহঅ রাক্ষলকে পরা" 
স্কৃত ওবিদ্রোবিত করিয়। প্রধান প্রধান রাক্ষম 
বিনাশ পূর্বক আকাশপথে আরোহণ করি- 
(ম্লাছে। 

বাস্ধপুত্র প্রতাপবান হনুখান,সহল। বিজ্র- 
প্রকাশ ছার! গৃহ হইতে গৃহাজ্তরে-লক্ষপ্রদান 
পূর্বক সমুদায় লঙ্কা। দগ্ধ করিয়া! ফেলিয়াছে। 
নেই বানরবীর মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হইয় 


. লাঙ্কুলে প্রদত্ত অগ্নি ধারগ পূর্ধবক আকাশ"! 
| টি গ্রহের ন্যায় লঙ্ষাপুরীনস সমুদয় অংশে 





পরিভ্রমণ করিয়াছে ! রাক্ষসগণ দেখিয়াছিল, | 
সেই বানরবীর কখন তোরণে, কখন গবাক্ষে, 
কখন প্রাসাদ-শিখরে অবন্থান পূর্বক অকল 
গৃহেই অগ্নি প্রদন্থালিত করিতেছে ! জ্বালা- 
মালা-সমাকুল স্বলন, আকাশে ধাবযান হইলে 
যেরূপ দেখায়, প্রদীপ্-লাঙ্কুল হনৃমাঁনও 
একাকী সর্বত্র ধাবমান হুইয়। ৫সইরূপ 
শোভা পাইয়াছিল। আমর! দেখিলাম, দেই 
অগ্রি সহিত বানরবীর, মুর্তিমান পাবকের 
ন্যায় রাবণের অন্তঃপুরস্থিত বিমানের উপরি 
নিপতিত হইল! পাবকসদৃশ সেই মহাবীর 
ক্রোধে দাবাগ্নির ন্যায় ও কালাস্তকের ন্যায় 
হুইয়। সমুদায় লঙ্কাপুরী দপ্ধ করিয়া ফেলি- 
গাছে! শিশিরপাতে পন্সিনী যেরূপ বিধ্বস্ত 
হয়,সেইরূপ কপি-কোপ-পরিষুক্ত প্রদীপ্ত বহি 
বার! সমুদায় লঙ্কা পুরী বিধ্বস্ত হইয়াছে! ভ্বলন- | 
সমারৃত প্রাসাদসমূহ, পাগুরবর্ণ ধারণ করিয়! 
কাঞ্চনাদি-বিভূষিত পর্ধবতের ন্যায় দৃশ্যমান 


হইতেছে! অগ্নিশিখা দ্বারা প্রদীপ্ত-শরীর কুঞ্জর- 
মমৃহ, আলান ভঙ্গ করিয়া পলায়িত সহত্র ; 


সহস্র তুরঙ্গমের সহিত রাঁজমার্গে ধাবমান হই- 
তেছে! ময়ূরগণের কলাপাগ্র প্রস্বলিত হও- 


ফ্লাতে তাহারা ইতস্তত পলায়ন কক্পিতেছে ; 
বোধ হইতেছে,যেন কুন্থমিত কষলাঁকর কল | 


স্থানান্তরে যাইতেছে! পাবক-শিখার মধ্যে 


কতকগুলি কুহ্থমিত কিংওুক বৃক্ষের ম্যায়, 
কতকগুলি কুহুমিত্ত শালালি বঙ্গের ন্যায়, 
কতকগুলি রক্তোৎপলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে! 


ভগবান প্রস্থলিত হুতাশন, স্বালাদ্ধপ 
অঙ্গুলি বমুজায় ঘারা ধারণ ফরিয়! প্রাসাধ- 








রূপ স্থেত অঙ্ে জারোহণ করিতেছেন! পতি- 
ভরতে! রাষণের গস্তঃপুয়ের সমুদায় অংশই 
দগ্ধ হইয়। গিয়াছে; বিস্তূতুমি যে স্থানে আছ, 
ফেবল এই স্থাম দগ্ধ হয় নাই! বায়ুবচল 
বিভ্রাস্ত-হুতাশন:শিখা-লমলঙ্কৃত দাবাগ্নি-সদৃশ 
ধীমান হনুমান, ছতাঁশনকে সমুদায় লঙ্কাপুরী 
বলিস্বরূপ উপহার দিয়াছেন ! বাঁনরপ্রবীর 
হনুমানের বিক্রম দেখিয়া! আমি বলিতেছি, 
শীত্রই তোমার অভিপ্রেত-সিদ্ধি হইবে; পণ্ডিত 
ব্যক্তিরা বলিতেছেন, লঙ্কাস্থিত রাক্ষনগণ 
বিনষ্ট হইবে; সকলেই বলিতেছে, রাবণ 
নির্ববদ্ধির কাধ্য করিয়াছেন । 
1 অনন্তর মৈথিলী, রাবগ-বাছুবল-পালিতা 
লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া এবং 
সরমার “মুখে তাঁদৃশ মধুর আশ্বাস-বাক্য 
শুনিয়। প্রন্ব্! ও আনন্দিত হইলেন। 


ত্রিপধশশ সর্থ ॥ 


০ 


ূ সীতাশ্বাসন। 

এদিকে বাঁনরৰীর হনুমান, আঁপনার নাম 
| গুনাইয়া প্রধান প্রধান রাক্ষসদ্দিগকে বিনাশ 
| পৃর্ক লঙ্কা দগ্ধ করিয়! পুনর্ধবার সীতাকে 
| €দখিবাঁর নিমিত্ত গমন করিলেন; এবং ষমুদ্রে- 
থাকে. প্রতিগঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে বিদায় 
 চাহিলেন। 
. . সীতা, হনুমানকে প্রস্থানোশ্মুখ দেখিয়। 
| পুনঃপুন ৃত্রিপ$ত পূর্বক ভর্তৃন্নেহ. ও সৌহার্দ 
| নিরন্ধনকহছিলেব,শতর-মংহ্থারিন[ যদি তোমার 
নিন ন! হয়, টার নর ট খানেই | 


১১৪ 


কোন নিভৃত স্থানে এক দিন বাস বর) ক 
দিন বিশ্রামের পর তুমি কল্য গমন করিছে। 


বানরবীর ! আমি নিত্তাস্ত, হতভাগিনী! | | 


তুমি নিকটে থাকিলে মুহূর্তকালের জন্যও , 
আমার এই অগ্রমেয় শোর নিধারিত হইবে | 
হরিপ্রবীর! তুমি মুহূর্তকাল আকাশপথে 
গমন করিলে আমার জীবনের উপরই বিশ্বাস 
থাকিবে না! তোমার অদর্শন আমাকে যার 
পর নাই পরিতাপিত করিবে! আমি দুঃখ- 
শোঁকে একান্ত কাতর! হুইয়। রহিয়াছি.! 


এক্ষণে তোমার অদর্শনে আমাকে এক ছুঃখ 


হইতে অন্য ছুঃখ ভোগ রুরিতে হইবে ! মহা- 
বল মহাবীর পবনবন্দন ! আমার একটি মহা- 
সন্দেহ হইতেছে যে, তোমার সহায় খক্ষ ও 
বানরগণ.কিরূপে এই .হুষ্পার সাগর পার 
হইয়া আসিবে ! রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ 


এবং সমুদায় খক্ষ-বানর-সৈন্যগণ কি্ধপে 


সাগর পার হইবেন ! এই সাগর-লঙ্যন-বিযয়ে 
বিনতানন্দন গরুড়, তুমি ও পবন, কেবব- 
মাত্র এই তিন জনেরই দামধ্য আছে; অত 
এব বল দেখি, এই উপস্থিত হদারুণ কার্য 
কিক্পপে সমাধা হইবে ? পরবীরত্্ব 1! আমি 
দেখিতেছি, তুমি একাই কার্ধ্য-বিশারদ; তুমি 
একাকীই এই কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ) | 
আর কোন ব্যক্তি যে এই কার্য্য সাধন করিতে |. 


পারিবে, আমার বোধ হয় না। যাহ! হর) |. 
 বানরবর! রামচন্দ্র মি. সমুদায় সৈন্যের সন্ছিত ।. 
প্রানে আগমন পুর্ববক.নিশাচরগণকে দিধা, 
তি করিয়া ক্মামাকে নিজ পুরীতে জান, 

(হাহ ০১৪৪২ ভার বডি রা আমি 
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যেমন সেই মহাবীর রামচজ্জের বিরহে বিহ্বল 


হৃদয়ে নিয়ত রোদন. করিতেছি, পাপাস্বা 


আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া রাম- 
চন্দ্র যেন সেরূপ না করেন। পরপুরঞ্জয় রঘু- 
নন্দন, সৈন্যসমুহে লঙ্কাপুরী সমাকুল করিয়া 
যদি আমাকে এস্থান হইতে লইয়! যান, তাহা 
হইলেই তাহার অনুরূপ কার্ধ্য হয়। 
বানরবীর ! যাহাঁতে সেই সংগ্রাম-কুশল 
মহাবীর মহাত্মা বিক্রমশালী রামচজ্র নিজ 
গুণের অনুরূপ কাঁধ্য করেন, তুমি তদনুরূপ 
পরামর্শ দিবে। 
মহাৰীর হনুমান, জানকীর মুখে তাপ 
যুক্তি-সঙ্গত অর্থবছুল উদার বাক্য শ্রবণ 
করিয়। উত্তর করিলেন, দেবি! বানর-সৈন্যের 
| অধীঙ্বর শক্রতাঁপন মহাসত্ব স্থগ্রীবং আপন- 
কার উদ্ধারের নিমিত কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন; 
তিনি সহত্র কোটি বানরে পরিষৃত হইয়! 
ত্বরায় এখানে আগমন করিবেন। তাহার 
নিকট বিক্রম-সম্পন্ন, মহাসত্ব্, মহাবল, সঙ্কল্প 
মাত্রে কাধ্যসাধক, অনেক বানর আজ্াাবাহক 
হইয়া আছে। তাহারা মনে করিলে উর্ধে 
গমন করিতে পারে, অধোদিকে গমন করিতে 
পারে, তীর্য্যগ্ভাবেও গমন্দ করিতে পারে; 
কোন দ্বিকেই তাহাদের গতিরোধ হয় ন!। 
তাহারা অসীম-পরাক্রম-সম্পম্ম; গুরুতর 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলেও তাহাদিগকে অব. 


সঙ্গ বা পরা্থুখ হইতে দেখা যায় না) সেই, 


মহাভাগ ক্ষ রানরপ্রণ বায়ুপথ  অব্লহ্বন 
পূর্বক অনেকবার পসাগর' ধর! প্রদক্ষিণ 


1 ঠা সেখানে, আমার ডল ও সা রর 


হুইতেও শ্রেষ্ঠতর অনেক বানয়ৰীর আছে; ।. 
আমা হইতে নিকৃষ্ট ও হীনধল বানয়, হজের 
নিকটে একটিও নাই। আমি সর্বাপেক্ষা | 
নিকৃষ্ট হইয়াও যখন এই সাগর পার হুইয়! 
আসিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষ। উত্কৃষ$ট ও | 
মহাবল বাঁনরগণ যে এখানে আসিতে সমর্থ 
হইবে না, এমত কখনই সম্ভাবিত. নহে । 
প্রভু কখনও প্রধান ভূত্যকে অগ্রে কোন স্থানে 
পাঠান ন1; প্রথমত হীনবলকেই পাঠাইক়্া 
থাকেন। দেবি! ইহার নিমিত্ত পরিতাপ 
করিবেন না; মনোছুঃখ দুর করুন। সেই 
সমুদায় বানরবীর এক এক লক্ফেই, লঙ্কায় 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। নরসিংহু মহাঁভাগ 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, সমুদিত চন্দরসূর্ধ্যের ন্যায় | | 
আমার পৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ববক আঁপনকার 
নিকট আগমন করিবেন । | রা 
বরবর্ণিনি! রামচন্দ্র 'রাবণকে সবংশে 
ংস করিয়া আপনারে গ্রহণ ,পুর্বক নিজ 
পুরীতে প্রতিগমন করিবেন। বরারোহে। | 
আশ্বস্ত হউন) আপনকার মঙ্গল হউক; 
আপনি কিছু দিন প্রতীক্ষা করুন; শীত্রই 
দেখিতে পাইবেন,রামচজ্্ রাৰণকে সংগ্রামে 
নিপাতিত করিয়াছেন । সপুত্র মাফাত্য সবাঁ | | 
হ্ধব রাঁক্ষলরাজ রাবণ নিহত হইলে শপাঙ্ষের | | 
সহিত রোহিদীর ন্যায় আপনি, কলামচজের র 
সহিত মিলিত হইবেন । নি ৃ 
পবননন্দন. হনুমান, বৈদেহীকে এইয়গে | 
আখাস প্রদান পুর্ধক গমন করিবার আনি- 
প্রায়ে ভাহার চন্ধণে প্রণাম করিলেস।: 


তত 





 চত্ুঃপঞ্চাশ সর্গ। 


অরিষ্টারোহণ। 

শক্র-সংহারক মহাবীর হনুমান, নিজ অসীম 
বল প্রদর্শন পূর্বক লঙ্কানগরী আকুলিত ও 
রাঁবণকে ব্যথিত করিয়! মৈথিলীকে প্রণাম 
করিলেন । পরে তিনি স্বামি-সন্দর্শনার্থ সমুৎ- 
লুক হইয়া অরিষ্টনাঁমক প্রধান পর্ববতে আঁরঢ 
হইলেন। নানাবিধ ধাতু-বুন্দে সমলঙ্কৃত ও 
তুঙ্গপন্মক (পান্নকাষ্ঠ) পরিপূর্ণ এই পর্বত, 
হ্বনীল বনরাজি দ্বারা ও শাল তাল অশ্বকর্ণ 
পরস্ৃত্তি বহুবিধ বিশাল বৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত। 
ইহার মধ্যে কুম্থমিত বহুবিধ লতা-জাল শোভা 
বিস্তার করিতেছে; নানাবিধ স্বগগণ চতুর্দিকে 
1 বেড়াইতেছে; স্থানে শ্থানে প্রত্রবণও শিলা- 
সঞ্চ& শোভা দিস্তার করিতেছে; এবং 
মহর্ষিগণ, গন্ধারর্বগণ, 'কিন্নরগণ ও উরগগণ, 
ইহার স্থানে স্থানে বাঁস করিয়া আছেন। 
. দ্বানরগ্রথর হনুমান, রামদর্শনার্থ ত্বরমাণ 
হর্ষে পরিচালিত হইয়া! সেই বৃহৎ পর্বতে 
আরোহণ, করিলেন ; এই পর্বতের রমনীয়- 
শিখর-স্থিত শিলা সমুদায় তাঁহার পদা- 


| ঘাতে মহাশব্দ র্ববক বিশী্গ যি ইীন্কত 


1 হইল। 
. মহাবীর যহাকপি হনুমান, পলা 


শিখরে আরোহণ পূর্বক লবণ-সাগরেয দক্ষিণ 
ভীর নাঃ ইতে উতর পারে গমন করিবার 'অভি- 
বৰ রি হইতে লাগিলেন 1 বীর পবন" ] 
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ও উরগগণ কর্তৃক নিযোধত ঘোরদর্শন সাগর 
অবলোকন করিলেন | 

_ অনস্তর মারুতের উর বাঁনর- শাল 
ইনৃমান, মারুতের ন্যায় মার্তপথে গমন | 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন পর্ধতরাজ, কপি" |. 
রাজের চরণ-ভরে নিপীড়িত. হইয়া মহাশব্দ |. 
পূর্বক জীবগণের সহিত ধরণীতলে প্রবিষ- | 
প্রায় হইল; কোন কোন শিখর কম্পমাঁন | 
হইতে লাগিল; কোন কোন শিখন ভগ্ন 
ও বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইল। তণুকাঁলে 
এই বিক্ষোভিত পর্বরতকে দেখিয়া বোধ হুইল, 
যেন সে নৃত্য করিতেছে! কুহ্থম-সমৃহ-হ্থুশো- 
ভিত পাদপ সমুদ্দায়, বাঁনরবীরের বেগে উদ্ম- 
খিত ও ভগ্ন হইয়া বস্ঞাহতের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-স্থিত | 
মহাঁপত্ব মহাবল সিংহগণ, .প্রগীড়িত হইয়া 
ঘোর শব্দ করাতে যেঘগঞ্জনের ন্যায় শ্রচ্ত |. 


+ছেইল। ব্যাকুলীকৃত-ভৃষণ অগ্দরোগণ অত্ত- | 
বসন আকর্ষণ করিতে করিতে তরক্ষণাৎ, ধরণী, 


তল হইতে তাকাশপথে উখিত হইতে | 

লাখিল। কিম্নরগণ, উরগগণ, গন্ধবর্বগণ, যক্ষগণ | 
ও বিদ্যাধরগণ পরিগীড়িত হইয়! সেই, পর্বত 
পরিত্যাগ পূর্বক আাঁকাশমার্গে উদ্িত হই" 
লেন। দীগ্উজিহ্ব অভিপ্রমাণ মহাঁকায় বা, 
বিষ ভূজঙগগণ নিগীড়িত-মন্তক হইয়া তলে 


1 বিলুষ্িত হইতে লাগিল।" প্লবগপ্রধান দূ 


মান কর্তৃক নিগীড়িত পর্বতের কোন কোন 
স্থান হইতে, জল, কোন কোন স্থান 


| রজ-বও কোন কোন স্থান টা অন্যান 
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বলবান বাঁনরবীর কর্তৃক প্রপীড়িত শ্রীমান 
মহ্ীধর, এইরূপে বৃক্ষ শিখর প্রভৃতি সমেত 
রসাতলে প্রবিষ্ট হইল। 


পঞ্চপধ্চাশ গর্গ 1 
ছনুমত-প্রত্যালবন। 

অনস্তর পরিশ্রাস্ত মহাবীর হনুমান, মেন- 
গর্জনের ন্যায় ভীষণ নিনাদ করিতে করিতে 
গগনরূপ অপার সরোবরে অবগাহন করি- 
লেন । এই রমণীয় আফাশ-সয়োবর, চন্দ্ররূপ 
কুমুদ,অর্কদ্ধূপ কারগুব,পুষ্য-শ্রবণ-রূপ কাদন্, 
ম্বেঘরূপ শৈবাল, পুনর্বন্থ-নক্ষত্র-রূপ মহামীন, 
মঙ্গল-গ্রহ-রূপ মহাগ্রাহ, এরারতরূপ মহা- 
ত্বীপ, ন্বাতি-নক্ষত্র-রূপ মহাহংস, বায়ুসমূহূ- 
রূপ ঘোঁর তরঙ্গ, চম্দ্রকিরণ- রূপ শীতল সলিল 
ও ভূজঙ্গ-যক্ষ-গন্ধর্্বশরূপ প্রবদ্ধ কমলোতৎ্পল 
প্রভৃতি দ্বার! হবশোভিত। 

হুহুদদর্শনাকাঙী সমুদ্রতীরস্থ বাঁনরগণ, 
হনুমানের তাদৃশ ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়! 
প্রন্থষ্ট-হৃদয় হইল । এই সময় খাঞ্ষরাজ জাম্ব- 
বান প্রীতি-প্রফুলল হৃদয়ে অঙ্গদ প্রভৃতি বানর- 
বীরগণকে সন্মোধন করিয়! কহিলেন, হুনৃণন 
সর্বতো ভাবে কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই; কার্ধ্য সফল না হইলে ইঞ্ার কখনই 
ঈদৃশ বেগ হইত না। অনস্তরবানরগণ যহাত্স। 
হনুমামের বাহু ও উল্লুর বেগ এবং ঘোরতর 
নিনাদ শরণ করিয়া প্রহট হদয়ে চতুর্দিকে 
লল্ষ প্রদান করিতে লাগিল। তাহার! 
ূ আনন্দিত হইয়া হুনুঙ্গানকে দেখিবার নিমিত্ত 


৩ 











রানায়ণ। 





এক পর্বতাগ্র হইতে অন্য পর্ধবতাগ্র, "এক 
শিখর হইতে অন্য শিখর, এক এক লক্ছে 
গমন করিতে আরম্ভ করিল; এবং প্রীতি- 
প্রফুল্ল হৃদয়ে, বৃক্ষাগ্র সমুদায় ও বস্ত্রের ন্যায় 
প্রকাশষান কুহ্মিত ভ্রুম-শাখ! সমুদায় ভগ্ন 
করিয়া! ফেলিতে লাগিল। 

এদিকে মহাতেজা হনুমান, হ্্ধ-নিবদ্ধন 
দ্বিগুণ বিক্রম ও বেগ অবলম্বন করিয়। পুম- 
ব্বার সাগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
হস্ত দ্বারা স্থনাভ পর্বত স্পর্শ পূর্বক জ্যা- 
বিনির্ুক্ত বাণের ন্যায় মহাবেগ অবলম্বন 
করিলেন; বোধ ছইতে লাগিল যেন 
ব্যোমচারী বানরবীর শ্রীমান হনুমান, মারু- 
তালয় আকাশমণ্ডলকে দশদিক হইতে আক. 
ধরণ করিয়া গমন করিতেছেন । তিনি কখন 
মহাবেগে মেঘরন্দ আকর্ষণ করেন ; কখন 
বা সন্মুখোপস্থিত গাত্র-সংলগ্ন পাগুরবর্ণ মেখ- 
মালা আকর্ষণ করিয়া লইয়! ঘান; এই- 
রূপে পাঁগুরবর্ণ, অরুণরর্ণ, নীলবর্ণ, লোহিত- 
বর্গ মেঘ সমু্ধায়, বানরবীর কর্তৃক আকৃষ্য- 
মাণ হইয়। অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল । 
তিনি কখন মেঘবৃন্দ পরিচালিত করেব) কখন 
লঙ্ষন করেন, কখন মেঘেরপ্স্তরালে প্রচ্ছন্ন 
হয়েন, কখন বা প্রকাশমান হয়েন; এইূপে 
তিনি চন্দ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । |] 

অনন্তর হুনুষান, কিছদ্দ,র অতিক্রম করিয়া 
উত্তরতীরবন্তা মহাগিরি সন্দর্শন পূর্ববক মেঘ 
নিনাদের ন্যায় গন্তীর নিনাদে খর্দন করি- 
লেন। এদিকে নানরগণ, অগ্লিচন-নমৃশ মহা" 


বীর যহাকলি ছনুমানকে দেখিয়া সকলেই 








ঘর 
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কৃড়াঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল । তিনি মছা- 
বেগে পাদপ-সক্কুল মহেন্দ্র পর্বতের শুজে 
নিপতিত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন । অন্যান্য 
বানরবীরগণও প্রীতহ্ৃদয়ে মহাত্ম। হনূমানকে 
বেষ্টন পূর্বক উপাসন! করিতে লাগিলেন । 
কোন কোন বানর মধু, কোন কোন বানর 
ফল আনয়ন পুর্ববক মহাঁত্সা হনুমানকে উপা- 
য়ন প্রধান করিয়! পৃজ1 করিতে আরম্ভ করিল। 
কোন কোন বানর প্রহষ্$ হৃদয়ে চীৎকার 
করিল; কোন কোন বানর কিলকিলাধ্বনি 
করিতে লাগিল; কোন কোন বানর বা আনন্দ- 
ভরে বৃক্ষশাখায় লম্মমান হইল। 

অনস্তর মহাবল হনৃমান, খক্ষরাজ জান্ব- 
বানকে এবং কুমার অঙ্গদকে নমস্কার করি- 
লেন; কুমার অঙ্গ ও জান্ববানও যথাবিহিতি 
সকার ও নমস্কার করিতে ক্রটি করিলেন 
না। পরে হনুমান, সমুদয় বাঁনর কর্তৃক 
সতরুত হইয়া! সংক্ষেপে কহিলেন, আমি 
দেবী নীতাকে দেখিয়াছি এবং অনেক বিক্রম 
প্রকাশ করিয়াও আমিয়াছি। “দেবী সীতাঁকে 
দ্বেখিয়াছি।--এই অস্থতময় যহার্থয়ুক্ত বাঁক্য 
আবগ করিয়াই রানরগণের আনন্দের পরি- 
লীগ থাকিল না। এই সময় কোন কোন 
বানর ক্রীড়া, কোঁন কোন বানর নিংহুনাদ, 
কোণ কোন বানর গর্জন করিতে আরস্ত 


ূ কলিল ১ কোন কোন বামর কোন কোন 
| বানরক্ষে ধরিয়া! ফেলিয়া দিতে লাগিল; 


ফোন কোন ঘাঘর কিলকিলাধ্বনি ও কোন 
কোন যানর.মহানাঁগ করিক। উঠিল; ফোন 
কোন বানর লাঙগুল -উপ্নভ করিয়। আনদদ্দ 


মিনি 


প্রকাশ করিতে লাগিল ; কোন কোন বানর 
ঈষৎ আকুষ্চিত হুদীর্ঘ লাঙ্গুল ঘুরাইতে আরস্ত 
করিল) কতকগুলি বানর গরিরিশুঙ্গ হইতে 
লন্ষপ্রদান করিয়া! আনন্দভরে হুনুমানকে 1. 
স্পর্শ করিল; কোন কোন বানর গুহষ্ট- 
হৃদয় হনুমানকে উপস্থিত দেখিয়। স্তব ও 
নমস্কার করিল; কেহ কেহ আলিঙ্গন করিতে 
লাগিল। এই সময় বালিপুত্রে অঙ্গদ হনু- 
মানকে গাড় আলিঙ্গন করিয়া হস্ত ধারণ 
পূর্বক নিকটে বসাঁইলেন। | 

মহেন্দ্র পর্বতের সেই রমণীয় বনমধ্যে 
বানরবীর হুনুমান, অঙ্গদ ও জাম্ববান উপ- 
বেশন করিলে াহাদিগের চতুর্দিকে অন্যান্য 
বানরগণও প্রহ্ৃষ হৃদয়ে এক এক প্রকাণ্ড 
শিলার উপরি বসিল। এইরূপে সমুদায় 
বানর বৃহৎ বৃহৎ শ্িলাতলে উপবিষ$ট হইয়া 
হনুমানের সমুদ্র'লঙ্ঘন, লঙ্কা-দর্শন, সীতা- 
দর্শন ও রাবণ-দর্শন প্রভৃতি শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে বেন করিয়া! থাকিল। 
আনন্দভরে বানরগরণের চক্ষু বিস্ফারিত হইল) |. 
তাঁহারা গিঃশব্দ, তৎপর ও একা এ্রহৃদয় 
হইয়! হনুমানের বাক্যের প্রতীক্ষা, করিতে 
লাগিল। পু | 

এইস্থখনে গ্রীমান অঙ্গদ, বহু বানরে পরি- 
বৃত হইয়া সমুদয় দেবগণ কর্তৃক উপাঁস্য- | 
মান দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি 
লেন' 





























বট্পঞ্চাশ নর্গ। 


হনুমদ্বাক্য। 

অনস্তর খক্ষরাজ জান্ববান, পবননন্দন 
হনুমানের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! 
করিলেন ও কহিলেন, রামচক্দ্রের প্রিয়তম! 
মহিষী সীতাকে তুমি কিরপে দেখিয়াছ ? 
ক্রুরকর্্মা দশানন শীতার প্রতি কিরূপ ব্যব- 
হার করিয়া! থাকে £ বানরবীর ! এই সমুদায় 
তুমি আমাদের নিকট বল। আমরা সমুদায় 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়। ইতিকর্তব্যত। নিরূপণ 
করিব। তোমার হস্তে সুনিম্নীল মণি দৃষ্ট 
হইতেছে? তুমি কিরূপে সীতাকে দেখিয়াছ, 
আমর। জিজ্ঞানা করিতেছি, বল। আমর! 
স্গ্রীবের নিকট গমন করিয়। যেরূপ বলিব, 
তাহাও তুমি বিশেষ করিয়া বলিয়৷ দাও । 
- জান্ববান এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সমু- 
দায় বানর তাহাতে অনুমোদন করিল। 
বানরৰীর হনুমামও যথাযথ রূপে সমুদায় 
বৃত্তাস্ত বণন করিতে আরস্ত করিলেন । 

হনুমান কহিলেন, আমি মহোদধির পর- 
পারে গমন করিবার নিমিত্ত মহেক্দ্র পর্বৰত 
হইতে যেরূপে লক্ষগ্রদ্দান করিয়াছিলাম, 
তাহা আপনার। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। সেই 
সময় দেবগণ, গন্ধর্ববগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণ- 
গণ আকাশমগ্ডলে রিমানারোহণ পূর্ববক 
আমার স্তব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 
নীচের দিকে অতি প্রকাণ"শরীর বিরূপাকৃতি 
একট। রাক্ষমী, বিকটাকার মুখ বিস্তার করিয়! 
|. আমার প্রতি ধাবমানা হইল । সেই রাক্ষদী 





স্বামায়ণ। 


শরীর দ্বারা আকাশ মণ্ডল আবরণ পূর্বক 





আমাকে কহিল, আইস, তোমাকে ভক্ষণ 
করি! আমি সেই মেঘ-সদৃশী রাক্ষমীকে 
সম্মুখবর্তিনী দেখিয়া কিঞিৎ ভীত হইয়1 কহি- 
লাম, অযোধ্যার অধিপতি প্রভাবশালী মহা- 
রাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র পিতৃ-মাঁজ্ঞা- 
পালনের নিমিত্ত লক্ষণ ও শীতার সহিত 
দণ্ডকাঁরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; ছুরাত্সা 
রাবণ মুনিবেশ ধারণ পূর্বক জনস্থান হইতে 
তাহার ভাধ্যাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে 
লইয় গিয়াছে; রাক্ষঘি ! আমি সেই রাম- 
চন্দ্রের দূত। ভীষণে ! আমি যখন সীতাকে 
দেখিয়! কৃতকাধ্য হইয়া! আগমন করিব১আমি 
তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি 
সেই সময় আমাকে ভক্ষণ করিও । 

আমি এইরূপ বলিলে, 'রাক্ষপী তাহাতে 
বিশ্বাস করিল না; সে কহিল, আমি তোমাকে 
যাইতে বা আমিতে দিব না) আমার ক্ষুধা 
হইয়াছে; আমি কালাতিপাত মহা করিতে 
পারিতেছি না; আমি তোমাকে এখনই 
গ্রাস করিব, ভক্ষণ করিব; আইস, তুমি 
আমার উদরে প্রবেশ. কর। আমি ক্রোধ 
পূর্বক কহিলায়, তুমি কোন্‌ মুখে আমাকে 
ভক্ষণ করিবে, তাহাবিস্তার কর, আমি প্রবেশ 
করিতেছি । অনস্তর রাক্ষপী আমার শরী- 
রের বিস্তার দেখিয়। দশ-যোজন মুখ-বিস্তার 
করিয়া সম্মুখে ঈাড়াইল। আমি. বিংশতি- 
যোজন-বিস্তার হুইলাম। রাক্ষসী ত্রিংশৎ- | 
যোজন মুখ-র্যাদাদ করিল ; জানি'ত্রিংশহ- 





| যোঁজন-পরিমিত হইলাম । রক্ষিপী আমাক্কে 
] | চদ্বারিংশৎ-যোজন বিস্তীর্ণ দেখিয়া পঞ্চাশৎ- 
].| যোজন মুখ-বিস্তার করিল; আমি তাঁহার 
] 1 পঞ্চাশৎ-যোজন মুখ-ব্যাদীন দেখিয়! যষ্টি- 
| | যোজন হইলাঁম। রাক্ষপী আমাকে যন্ঠি- 
যোজন হিস্তীর্ণ দেখিয়! সপ্তত্ি-যোজন যুখ- 
ব্যাদান করিল; আমি সপ্ততি-যোজন মুখ- 
ব্যাদান দেখিয়! অনীতি-যোজন হইলাম । 
রাক্ষলী আমার অশীতি-যোৌজন শরীর দেখিয়। 
| নবতি-যোজন মুখ-ব্যাদান করিল; "আমি রাক্ষ- 


পরিমাণ হইলাম । রাঁক্ষসী আমাকে শত- 
যোজন বিস্তীর্ণ দেখিয়! শতযোজন মুখ-ব্যাদাঁন 
করিল। 

রাক্ষলী যখন দেখিল যে, তাহা অপেক্ষা 
আমার বিক্রম ও সাঁমর্ধ্য অধিক, তখন সে 
শতযোজন মুখেই আমাকে কহিল, বানর ! 
আর কেন কষ্ট পাইতেছ ? কেন পরিশ্রম 
করিতেছ £ আমার উদরে প্রবেশ কর। 
আঁমি রাক্ষসীর শতযোজন-বিস্তৃত মুখ দেখিয়া 
সমাহিত হৃদয়ে তওক্ষণা্ অস্গুষ্ঠ-পরিমাণ 
হইয়া! পতঙ্গের ন্যায় বেগে তাহার প্রকাণ্ড 
উদরে প্রবেশ করিলাম । রাক্ষপী আগাকে 
মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দন্ত ও ওঠ্ঠ- 
পুট সংবদ্ধ করিল । আঁমি রাক্ষসীকে সংরৃত- 
মুখী দেখিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ দিয়! বহির্গত 
হইলাম । পরে আমি আকাশ-পথে থাকিয়া 
হাস্যপূর্ববক কহিলাম, দাক্ষায়ণি ! আপনাকে 
মঙগ্কার; আমি আপনকার আজ্ঞাক্রমে 
আপনর 





জুন্দরকাও | 





1 সীর নবতি-যোজন মুখ দেখিয়। শত-যোজন- 


র উদয়ে প্রবিষ্ট হইঘ্াছিলাম ; | নিকট বৈদেহীয সংবাদ. আনয়ন কর  প্াডু- 





সহিহ 






ভাগ্যক্রমে আপনকণর বাক্য রক্ষা কয়িয়াছি 
এক্ষণে আমি বৈদেহীক মিকট গমন করিৰ ; 
আজ্ঞ। করুন । 
আমি এই কথা বলিলে, সেই দেবী পরি- 
তুষ্টা হইয়! কহিলেন, হনৃমম ! জমার গাম, 
হবযমসাঁ; মহাবীর! তোয়ার পল্লাজম ও. 
সামর্্য জানিবার নিমিত্ত দেবগণের নিয়োগ 
অনুসারে আমি এখানে আগমন করিয়াছি । 
বায়ুপুত্র ! তুমি বানরজরেষ্ঠ 'ও মহাবল-পরাঁ-, 
ক্রান্ত ; আমি তোমার প্রতি পদ্দিতুষ্ট হুই-. 
মাছি; এক্ষণে কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত গমন 
কর; জয়ী হুইয়! প্রত্যাগমন করিবে । মহ্থা- 
বীর! তুমি মহাবীধ্য শক্র রাবণকে পর়ধ- 
জয় কর; তোমাকে কেহ ভেদ বা পরাজয় 
করিতে পারিবে না । তোমার কতদূর সাঁসর্ধ্য 
তুলন! করিয়! জানিবার নিমিতই আমি এখানে 
আগমন করিয়াছিলাম। ধানয়বীর ! তোমার, 
পরাক্রম অসীম) তুমি অনন্য-সাঁধারণ-তেজঃ- 
সম্পম্ম; তোমার মঙ্গল হউক ; আমি দেব- 
লোকে গমন করি। ্ 
দেবী হৃরস! এই কথা বলিয়া নিজ ভযানে 
গমন করিলেন।'তখন দেবগণ, গন্ধরর্বগণ, সিদ্ধ- 
গণ ও মহর্ষিগ্ণ, সাধুবাদ প্রদান পূর্বক পুগ্প- 
বৃষ্টি করিতে লাঁগিলেন। কাহার! ফহিলেম, 
বানরবীর ! মহেজ্দ্রের ন্যায় তোমার অন্ুত 
বিজ্রম দেখিয়া! এবং হুরসাঁর লহিত যেক়প 
করিক্নাছ, সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া |. 
আমরা অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোম্র |. 
মঙ্গল হউক; ভূমি বিজয়ী হও ;. রামচঞজজের 
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রামাযণ। 





কার্ধ্য সাধনে তৎপর হও) দেবগণ এই কথা 
বলিয়া স্ব স্বআলয়ে গমন করিলেন । 
এইরূপে দেবগণ্‌ গমন করিলে, আমি 


[ প্রহ্নষ্ট অস্তঃকরণে মহাসাগর সন্দর্শন করিতে 
" করিতে দ্ু্ধর্ধ- বিক্রম অবলম্বন পূর্বক পবনে 


আরোহণ করিয়াই যেন শরেরন্যায় মহাবেগে 
সাগর-সলিল-সদৃশ আকাশ-পথ অতিক্রম 
করিতে লাগিলাম। আমি গমন করিতেছি) 
এমত সময় পুনর্ববার মহাঘোর বিস্ম উপস্থিত 


হইল; আমি দেখিলাম, স্ববর্ণ-শৃক্গ-ঘিভূষিত 


একটি মহাঁপর্ববত সমুদ্র-মধ্যে অবস্থান করি- 
তেছে; আমি উহা বিশ্ব মনে করিয়া মনে 
মনে শ্ছির করিলাম যে, এই দিব্য কাঞ্চন- 
গিরি ভেদ করিয়া যাইতে হইবে; পরে 
আমি যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, 
এবং আমার লাঙ্গল দ্বার] এ মহাগিরি আহত 
হুইল, তখন সূর্ধ্-সদৃশ-তেজঃ-সম্পঙ্গ পর্ববত- 
শিখর লহঅধা চু হইয়া গেল। 

অনস্তর মহাশিরি, আমার তাদৃশ কার্য 
দেখিয়া আমাকে পুত্র বলিয়! মধুর সম্ভাষণ ও 
সাস্তৃনা পূর্ববক কছিল,পবননন্দন! তুমি আমাকে 
আত্মতুল্য জ্ঞান করিবে; আমি তোমার পর 
নহি; আমি তোমার পিতা পবনের হৃহৃৎ) 


|,আমি হনাভ নামে বিখ্যাত; আমি এই 
মছোদধিতেই বাস করিয়! থাকি । মারতে! 


পূর্ববকালে সমুদায় পর্বতেরই পক্ষ ছিল; 
পর্ববতগণ উডডীন হইয়। পৃথিবীর যে স্থানে ইচ্ছা! 
গপমনাগমন করিতে পারিত ; ইহাতে তাপস- 
দিগের তপস্যার বিস্ম হইতে লাগিল । অন- 
স্তর পাকশাসন ভগবান মহেক্দ্র, পর্বতগণের 





তাদৃশ কার্য দেখিয়া! ঘোরতর বজ্ঞ দ্বারা তাহা- 
দের পক্ষচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 


রা 


বৎস! তৎকালে তোমার পিতাঁই আমাকে | 


রক্ষ! করিয়াছিলেন ; তিনি আমাকে বেগে 
আনিয়! এই সাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেন। 
অরিন্দম! সাগরের অনুরোধে সগরবংশীয় 
রামচন্দ্রের সহায়ত করাও আমার অবশ্য- 
কর্তব্য ; অতএব পবনপন্দন ! আমার উপরি 
বিশ্রাম পুর্বক ফলমূল ভক্ষণ করিয় পশ্চাঁৎ 
গমন কর। | 

আমি, মহাত্বা স্থনাভ পর্বতের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সংক্ষেপে সমুদায় কারধ্য- 
গৌরব বর্ণন করিলাম । পরে তাহার অনু- 
মতি লইয়া আমি সমধিক বেগ অবলম্বন 
পূর্বক, অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম | আমি মহাবেগে গমন করিতেছি, 
এমত সময় আমার বোধ হুইল, আমি দু- 
রূপে নিগৃহীত হইতেছি; তখন আমার আর 
গমন করিবার সামর্থ্য থাকিল না; অনুমান 
হইল যেন কে আমাকে পশ্চাৎ দিকে আৰ- 
বণ করিতেছে! আমি হতবেগ হইয়া দশ 
দিক অবলোকন করিলাম, কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না) কে আমার গতিরোধ' করি- 
তেছে, নিরূপণ করিতে ও সমর্থ হইলাম না ! 
আমি যনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আমার 
গ্রমনে কি নিমিত্ত ঈদৃশ বিশ্ব উপস্থিত হইল! 
যেব্যক্তি বিত্ম করিতেছে, তাহার ত রূপ 
দৃষ্ট হইতেছে না! পরে নিন দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিয়! দেখি, সমুদ্র মধ্যে একটা ভয়- 
স্করী রাক্ষমী রহিয়াছে । এ রাক্ষপী ঘোরতর 





জে 


হা] 








| নিনাদ করিয়। হাস্য করিতে লাগিল ; পরে 
দে আমাকে অবস্থিত ও নিভাঁক হৃদয় দেখিয়া 
দারুণ বাক্যে কহিল, মহাকায়! আমি 
ক্ষুধার্ত 'হইয়াছি, তুমি আমার নিকট হইতে 
কোথায় গমন করিবে! বিধাতা সৌভাগ্য- 
ক্রমেই বু দিনের পর অদ্য আমার অভি- 
লধিত ভক্ষ্যবস্ত প্রদান করিয়াছেন । 

অনন্তর আমি তথাস্ত বলিয়া, তাহার 
বাক্যে সম্মত হইলাম এবং তাহার দেহ 
অপেক্ষা স্বীয় শরীর বিস্তীর্ণ করিলাম ; রাঁক্ষ- 
সীও শত-যোজন-বিস্তীণ ভয়ঞ্চর মুখ-ব্যাদান 
করিল । বিকটাকার। ভয়শুন্য রাক্ষপী তৎ" 
কালে বুঝিতে পারিল না যে, আমার শরীর 
অপেক্ষা তাহার শরীর ক্ষুদ্র হইয়াছে; আমি 
রাক্ষপীকে শতযোজন মুখ-ব্যাদান করিতে 
দেখিয়া নিমেষ মধ্যে নিজ দেহ ক্ষুদ্রতম 
করিয় তাহার মুখমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক মর্মম- 
্ছল বিদারণ করিয়৷ দিলাম; রাক্ষসা ঘোর- 
তর নিনাদ পূর্বক লবণপাগরে নিপতিত 
হইয়! প্রাণ পরিত্যাগ করিল; আমিও আকাশ- 
ঞপিথে উখিত হইয়। গমন করিতে লাগিলাম। 
: যগ্কালে আমি মহাপর্ববত-সদৃশী রাক্ষ- 
সীর হৃদয় ও মুখ বিদারণ করি, সেই সময় 
আকাশ-পথস্থিত মহাত্মা নিদ্ধচাঁরণ প্রভৃতির 
মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলাম যে, “হনু- 


মান সিংহিকানান্গী ক্ষুদ্রাশয়া রাক্ষসীকে ক্ষণ-: 


কাল.মধ্যেই নিপাতিত করিল! অনস্তর 
আমি বাঝুর ন্যায় মহাবেগ অবলম্বন পূর্বক 
নির্মল আকাশপথে গমন করিতে লাগি- 
লাম; কিয়ন্দূর. অতিক্রম করিয়া পর্ববত- 


পরিশোভিত সাগর-দক্ষিণ-তীর প্রাপ্ত হইলাম; 
এই স্থানে লঙ্কানান্সী মহাপুরী রহিয়াছে ।. 
দিবাকর যখন অন্তাচলে গমন করেন, 
সেই সময় আমি, ভীম-পরাক্রম রাক্ষমগণ এ 
কর্তৃক অপরিজ্ঞাত হইয়! রাক্ষসাবাস লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইলাম | আমি সমুদয় রাত্রি 
এই লঙ্কামধ্যে রাক্ষদদিগের অন্তঃপুরে অন্ু- 
সন্ধান করিয়! বেড়াইলাম; পরস্ত সহথমধ্যম। 
জানকীকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। 
অন্তর রাবণের আবাসে পীতাকে দেখিতে 
ন] পাইয়া অপার শোক-সাগরে নিমগ্ন হই- 
লাম । কিয়ৎ্ক্ষণ পরে আমি কাঁঞ্নময়-হ রম্য- 
প্রাকার-পরিরৃত স্থশোভন একটি উপধন 
দেখিতে পাইলাম; তখন আমি সেই প্রাকা- 
রের উপরি গমন করিয়া দ্বেখিলাম,দেবরাঁজের 
নন্দনবনের ন্যায় বন্ুপাদপ-সমাকুল দিব্য 
একটি অশোকবন রহিয়াছে; সেই অশোক- 
বন মধ্যে একটি স্দীর্ঘ শিংশপা-বৃক্ষ শোভা 
বিস্তার করিতেছে; আমি সেই শিংশপা বৃক্ষে 
আরূঢ হইয়া অনতিদূরে কাঞ্চমময় কদলাধন 
দেখিতে পাইলাম; পরে দেখিলাম, এ 
শিংশপা-রৃক্ষের নিকটে ই পম্মপলাশ-লোচন। 
গৌরবর্ণা উপবাস-কৃশা নিরুপম-রূপবতী 
একটি যুবতী রমণী উপবিষ্টা;.এই রমণী, 
ব্যাত্রীগণ পরিরৃতা ধেনুর ন্যায় মাংল.শোণিক্ত- | 
লিগু-শরীরা ভ্রুরকর্মা-নিরতা বিরূপা..বন্থু 
রাক্ষলী কর্তৃক পরিবৃতা রহিয়াছেন। ... | 
আমি সেই শোক-সম্তাপ-পীড়িতা তাদুশী-. | 
বস্থাপন্না রমণীকে দেখিয়! সেই শিংশপা। | 
বৃক্ষের শাখাতেই পক্ষীর ন্যায় নিজীন হইয়া | 
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থাকিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই কাঞ্ী-ভূষণ- 
নিনাদ-মি শ্রিত হলহলা শব্দ শ্রুত হইল; বোঁধ 
হইল, এ শব্দ রাবণের অন্তঃপুর-দিক হইতে 
সেই দিকে আগমন করিতেছে; ভখন আমি 
যার পর নাই উদ্ধিগ্ন হইয়া! তাহা কি, জানি- 
বার নিমিত্ত নিজ শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক- 
তর ক্ষুদ্র করিয়া! সেই শিংশপা-বৃক্ষের শাখা- 
তেই আবত-দেহ হইয়া অবস্থান করিতে 
লাগিলাম। 

কিয়ংক্ষণ পরে দেখিলাম, মহাবল রাবণ 
ও রাঁবণের অন্তঃপুরচারিনী রমণীরা, রাঁক্ষপী- 
গণ-স্বরক্ষিত সেই স্থানে সমুপশ্থিত হইল। 
বরারোহ। সীত1, মহাৰল রাক্ষলকে আসিতে 
দেখিয়! বন্ত্র বারা অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক শরীর 
সঙ্কুচিত করিয়। বাহুদ্বয় ও উরুছয় দ্বারা হৃদয় 
আচ্ছাদন করিয়া থাকিলেন। পরে রাবণ, 
অবনত মন্তকে পতিত হইয়া পরম ছুঃখিত। 
সীতাকে কহিল, হন্দরি! আমার প্রতি 
অনুরক্ত। হও; আমাকে বনহুমত জ্ঞান কর। 
অপগ্ডিতে ! তুমি অহঙ্কারের বশবর্তিনী হইয়! 


ঘি আমাকে সমাদর পূর্বক গ্রহণ না কর, 


তাহা হইলে আর ছুই মাস মাত্র অপেক্ষা] 
করিয়া আমি তোমার শোণিত পান করিষ। 

অনন্তর সীতা, দুরাত্মা রাবণের তাদৃশ 
লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়। অতীব ক্রোধ" 
ভরে আত্মামুরূপ বচনে কহিলেন, হুরাত্মন ! 
তুমি ইক্ষাকু-কুলনাঁথ মহাত্মা! রামচন্দ্র ধর্ম 
পত্ধীকে ঘবর্তব্য বাক্য বলিতেছ, তোমার 
জিহ্বা কিনিমিত গলিত হইতেছে না! পাপা" 
জন! অনার্ধ্য! তুমি আমার ভর্তার অনুপস্থানে 


সেই মহাত্ম! কর্তৃক অলক্ষিত হুইয়! আমাকে 
এখানে অপহরণ করিয়। আনিয়াছ ; তোনার 
আর বলবীর্য্ের গৌরব কি ! ভুমি পাপ-রর্খ- 
নিরত ; ঈদৃশ গর্হিত কর্ম করিয়া রি তোমার 
লজ্জাহইতেছে না! মহাত্মা! রামচন্দ্র যাগশীল, 
সত্যসন্ধ ও সংগ্রামে শ্লাধ্যতম; অধিক কথ! 
কি, তুমি মহাত্মা! রামচন্দ্রের দাস হইবারও 
যোগ্য নহ! যদ্দি তুমি রামচক্দের সমক্ষে 
আমাঁকে হরণ করিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে, 
তাহ! হইলে ছুরাত্ম! বিরাধের ন্যায় তোমা 
রও অবস্থা হইত, সন্দেহ নাই। 

রাক্ষলরাজ দশানন, জানকীর মুখে ঈদৃশ 
পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়! পৃর্ণানুতি-উদ্দী- 
পিত হুতাঁশনের ন্যায় ততক্ষণাৎ ক্রোধে 
্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে সে ক্রুরনয়ন 
বিঘুর্ণিত ও দক্ষিণ মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেবী 
সীতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল) রমণী- 
গণ সকলেই নিবারণ করিতে লাগিল। এ 
ছরাত্মার ভাষ্য পরমন্থন্দরী ষন্দোদ্রী, স্ত্রী- 
গণের মধ্য হইতে সমীপবর্তিনী হুইয়। নিবা- 
রণ পূর্বক মধুর বাক্যে কহিল, মহারাজ |. 
আপনি ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ; সীতাঁতে 
আপনকার কি প্রয়োজন ! আপনকার সহজ 
সহজ্স নিরূপম-রূপবতী গন্ধরর্ধ-কন্যা, খঙ্ষ- 
কন্যা ও রাক্ষস-কন্যা রহিয়াছে; আপনি 
তাহাদের সহিত বিহার করুন; এই'সীতাকে 
লইয়া! আপনকার কি লাভ হইবে! 

অনন্তর এ কামিনীগণ সমবেত হুয়া 
মহাবল রাবণকে উত্বাপন পূর্বক তৎক্ষণাৎ 


| সেই চ্ছান হইতে অস্তঃপুর-মধ্যে লইয়! গেল। 














সুন্দরকাণ্ড। 





এইডরূপে দশানন গমন করিলে বিকটাকার' 
বিকুতমুখী রাক্ষসীরা দারুণ ক্রুর বাক্যে 
শীতাঁকে ভগুপনা করিতে আরম্ভ করিল; 
পরস্ দেবী সীতা তাহাদের তাদৃশ ভর্সনা- 
বাক্য তৃণব আগ্রা করিলেন। রাক্ষসীর! 
বৃথা তর্জজন-গজ্জন করিতে লাগিল; দেবী সীতা! 
তাহা শুনিয়! কিছুমীত্রও বিচলিত হইলেন না। 
বিকৃতাকারা রাক্ষসীরা এইরূপে রথ! তজ্জন- 
গঙ্জন করিয়! পরিশেষে নিশ্চেষ্ট ও ক্ষান্ত 
হইল। তাহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ব1 রাঁব- 
ণের নিকট গমন পূর্বক সীতার ব্যবসায় সমু- 
দায় নিবেদন করিল । 

অনস্তর হতাশ! হতবেগা রাক্ষসীর! 
ছঃথিত হৃদয়ে সীতাঁকে বেষ্টন করিয়। নিদ্রোর 
বশবত্তিনী হইল। ভর্ত-হিত-পরাঁয়ণ সীত।, 
রাক্ষসীদিগকে নিদ্রিতা দেখিয়! দুঃখিত হৃদয়ে 
করুণ স্বরে দীন বচনে বিলাপ পূর্বক শোক 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি দেবী 


সীতার তাদৃশ দারুণ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া 


কিরূপে তাহার সহিত সম্ভাষণ করিব, চিন্তা 
ক্টিরিতে লাগিলাম ; পরে তাহার সহিত 
সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত একটি উপায় শ্থির 
করিয়া ইঙ্ছাকুবংশের ও রামচক্দ্রের স্তব 
করিতে আরম করিলাম । 

অনন্তর দেবী সীতা, আমার মুখে মনো 
হর রাজর্বি-চরিত-বিষয়ক বাক্য জাবণ করিয়া 
বাম্পপৃর্ণ লোচনে কহিলেন, বাঁনরবর ! তুমি 
কে? কি নিমিত্ত কোথা হইতে* এখানে 
আলিয়া? কামচজ্দরের সহিত তোষার 





টা | 


কিনূণে প্রণয় হইল.? দেবী সীত! এই কথা 
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কহিলে, আঁমি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে 
রাম-মুগ্রীব-সমাগম-বৃতাস্ত বিস্তারিত ধাপে 
নিবেদন করিলাম এবং কছিলাম, মহাঁবল 
বানররাজ স্বপ্রীব সর্বত্র বিখ্যাত; আমি 


& 


তাহার মন্ত্রী, আমার নাম হনুমান ; আপন- |" 


কার পতি অদ্ভুত-কার্ধ্যকারী, রামচন্দ্র কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া! আমি আপনকার অনুসন্ধানের 
নিমিতই এখানে আসিয়াছি। দেবি! ইক্ষাকু- 
কুল-নন্দন পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, অভিজ্ঞান- 
স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছেন। 
দেবি! এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে 
আজ্ঞা করুন; আপনি যদ্দি ইচ্ছা করেন, 
আমি এই দণ্ডেই আপনাকে রামচক্জরের চরণ- 
সম্নিধানে লইয়া যাইতেছি। 

জনকনন্দিনী দেবী সীতা, এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহি- 
লেন, রামচন্দ্র রাবণকে মবংশে ধ্বংস করিয়া 
আমায় লইয়া যান, ইহাই আমার ইচ্ছা । 
তখন আমি যশম্থিনী আর্ধ্যা দেবী সীতার 
চরণে প্রণিপাত পূর্বক প্রার্থনা করিলাম, 


যাহাঁতে রামচন্দ্র প্রীত হয়েন, আপনি এমত. | 


কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন। বরারেধহ। 
সীতা, এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার হস্তে 


এই উত্তম মণিরত্ব প্রদান করিলেন এবং যাঁর |. 
পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া সন্দেশ-বাক্য বলিয়া": 


পাঠাইলেন। 
অনস্তর আমি সমাহিত হইয়। মস্তক দ্বার] 


দেবী বৈদেহীকে . প্রণাম পূর্বক প্রদক্ষিপ... 


করিয়া এখানে প্রত্যাগয়ন করিতে. উদ্যত 


? ৰ । ৃঁ ১ 8 ্ । ১14 ৬ 
হইলাম) ভখন দেবী দীত!1 শ্বাম্প-গ্রগর 
৮ এও রর * ৭ ক, | ॥ 8 ক রি রি না রর 5 ঢু * 






[১৩০ 





পা পপ পাপা পা আপা পা সাপ অন 


বচনে আমাকে কহিলেন, হনুযন ! আঁমাঁর 
এই বৃত্তান্ত রামচন্দ্রের নিকট বিশেষ করিয়া 
বর্ণন করিবে ; যাহাতে মহাবধার রামচন্দ্র 
লক্ষ্মণ ও হ্গ্রীব তোমার বাক্য শ্রবণে অনতি- 
"| দীর্ঘকাল মধ্যেই এখানে আগমন করেন, 
তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্ববান হইবে; যদ্দি অন্যথা 
হয়, ভীহাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে) ছুই 
মাসের অধিক জীবন ধারণ করিবার আমার 
উপায় নাই; দুই মাস পরে রামচন্দ্র আর 
আমাঁকে দেখিতে পাইবেন না) ছুই মাস পরে 
আমাকে শোক করিতে করিতে জীবন বিস- 
জর্জন করিতে হইবে ! 

দেবী সীতার মুখে তাদৃশ করুণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া আমিও শোকে অভিভূত হুই- 
লাম; অনন্তর শেঁধ কার্ধ্য কি অবশিষ্ট আছে, 
তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম ; তখন 
মহাপর্ববতের ন্যায় আমার শরীর বর্ধমান 
হইল) আমি সংগ্রামাভিলাষী হইয়া সেই 
বন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলাম; বন সমুদায় 
ভগ্ন হওয়াতে বিহঙ্গগণ ও কুরঙ্গগণ উদ্ভ্রান্ত 
হৃদয়ে পলায়ন করিতে মারস্ত করিল। বিকটা- 
কার! বিকৃতমুখী রাক্ষসীরা জাগরিত হুইয়। 
দেখিল, আমি পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক বন 
ভঙ্গ করিতেছি; তখন তাহারা ইতস্তত ধাব- 
মান হইতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি রাক্ষসী ততক্ষণাৎ রাবণের নিকট গমন 
করিয়া নিধেদন করিল, মহারাজ! কোন 
ছুপ্ধাত্স! বানর আঁপনকার দিব্য অশোক- 
বন ভঙ্গ করিয়াছে, এবং চৈত্য প্রাসাদও 
1 ধ্স্তণরায় করিয়! ফেলিয়াছে! মহারাজ ! সেই 























রামায়ন । 





অনিষ্টকারা ছুর্বুদ্ধি বানর যাহাতে ত্বরায় 
বিনষ্ট হয়, তদ্িষয়ে মনোনিবেশ করুন ; 
তাহার প্রতি বধ-দগ্ডের আজ্ঞা দিউন। 

রাক্ষসরাজ রাবণ, রাক্ষসীদিগের মুখে 
তাঁদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, অতী ব-ছুর্য় 
তাতীব-তেজ:-সম্পন্ন শূল-পট্টিশ-ধারী অশীতি- 
সহত্র কিন্করনামক রাক্ষস-সৈন্য প্রেরণ 
করিল। আমি সেই বনমধ্যে তাহাদিগের ' 
প্রায় সকলকেই পরিঘ দ্বার! নিপাতিত করি- 
লাঁম। হতাঁবশিষ্ট রাক্ষসগণ রাঁবণের মিকট 
উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! 
আপনি যে সমুদায় সৈন্য প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার! সকলেই সংগ্রামে নিপা- 
তিত হইয়াছে। রাক্ষমরাঁজ, এই বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র পদাতি-সৈন্য-সমেত মহারথ 
মন্ত্রিপুত্রগণকে ; 'আঁমার ১ নিকট পাঠাইল; 
আমি সেই লৌহময় মহাঁঘোর পারিঘ পুন- 
বর্বার গ্রহণ পূর্বক সেই রাক্ষপগণকে ও সমু- 
দায় অনুচরবর্গকে বিনষ্ট করিলাম । প্রতাপ- 
শালী দশানন, মন্ত্রিপুত্রগণ লণগ্রাম ভূমিতে 
শয়ন করিয়াছে শুনিয়।, মহাবল-পরিবৃত মহ 
বল মহাবীর সংগ্রাম-নিপুণ প্রহস্ত-পুত্রে জঙ্বু- 
মাঁলীকে পাঠাইল 7; আমিও সেই প্রকাণ্ড 
পরিঘ লইয়। সৈন্য সমেত জদ্বুমালীকে নিহত 
করিলাম। ই, পু 

অনস্তর রাবণ যখন শুনিল যে, অসা- 


মান্য-বিক্রমশালী প্রহস্ত-পুত্র রণশায়ী হাই- 


য়াছে, তখন সে পাঁচ'জন মহাবীর মহারথ 
সেনাপতিকে ৫েনা সমেত পাঠাইয়া দিল) 
ভাঁমি তাহীদের. সকলকেই নিহত করিলাঁষ | 








সুন্দরকাণ্ড। 
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; পরে রাবণ, বছুসংখ্য রাক্ষসসৈন্য-সমেত অক্ষ-. 


নামক মহারথ পুত্রকে প্রেরণ করিল ; আমি 
সেই রাক্ষসপ্রবীর কুমার অক্ষকে ও তাহার 
সমুদয় সৈন্যকেও নিপাতিত করিয়] প্রহ্নউ 
হৃদয়ে পুনর্ববার যুদ্ধ প্রত্যাশায় সেই স্থানে 
অবস্থান করিতে লাগিলাম। 

অনস্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর মহা- 
বল ইন্দ্রজিৎ-নামক পুত্রকে বহুসংখ্য রাক্ষস- 
সৈন্য সমভিব্যাহারে আমার নিকট পাঠাইল; 
সেই মহাবীরকে সংগ্রাম-ভূমিতে আমিতে 
দেখিয়া আমার আনন্দের পরিসীমা থাকিল 
না। মহাবাহু রাবণের সম্পূর্ণ বিশ্বাম ছিল 


যে, বহুনংখ্য মহাবীর বলগর্বিত রাক্ষস- 


সৈন্যের সহিত এই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ গমন 
করিলে নিশ্চয়ই সংগ্রামে বিজয়ী হইতে 
পারিবে। যাহা হউক, আমি ক্রোধাবিষ$ হুইয়া 


'ইন্দ্রজিতের সেই সমুদায় সৈন্য নির্দুল করি- 


লাম। দুর্নীতি ইন্দ্রজিৎ ব্রঙ্গাস্ত্র ঘারা আমাঁকে 
বন্ধন করিল, এবং আমাকে অবধ্য বিবেচনা 
করিয়া পুনর্ধবার রজ্জু দ্বারা বন্ধন পূর্বক 
“ব্রহ্ষান্ত্রণবহ্ধন মোচন করিয়া দিল; পরে 
রাক্ষমগণ বলপুর্ধবক আমাকে, লইয়৷ রাবণের 
নিকট* উপস্থিত করিল। ছুরাতক্মা রাবণ 
আমাকে দেখিয়। জিজ্ঞানা! করিলে আমি 
কহিলাম, আমি রামচন্দ্রের দূত; হুরাত্ম। 
রাবণ আজ্ঞ। করিল, এই বানরের প্রাণদণ্ড 
কর। | 0. 

. "অনস্তর.রাঁবণের ভ্রাতা মহামতি বিশ্তী- 
1 ণ, যখন দেখিল যে, পাপাত্বা রাক্ষনরাজ 


10. 


খ্াামাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; 








তখন আমার প্রাণ-রক্ষার নিমিত সে রাক্ষস- 
রাজের নিকট প্রার্থনা করিল, এষং কহিল, 


রাক্ষপরাজ! দূত কখনই বধ্য নহে; কোথাও 
দূত-বধ দৃষ্ট হয় না) অতএব ইহাকে প্রাশে 
না মারিয়! প্রহার করুন, বিরূপ করিয়া ' 


দিউন) তখন রাবণ ক্রুন্ধ হইয়া মহাবল 
রাক্ষমগণকে কহিল, এই বানরের লাঙ্কুল 
দগ্ধ করিয়া দাও। 

ছষ্টমতি রাক্ষসগণ রাঁজাজ্ঞ! প্রাপ্ডিমান্ 
চতুর্দিক হইতে শণ বন্কল পট ও কার্পাসের 
বন্ত্র আনিয়! আমার লাস্ুলে বেষউটন করিয়া 
দিতে আর্ত করিল। পরে তাহাতে খত 
তৈলাদি প্রদান পূর্বক অগ্নি ছার! প্রজ্ববলিত 
করিয়! দিল। অনন্তর তাহার! রাজাজ্ঞা ক্রমে, 
ঘোষণ| করিতে করিতে আমাকে নগর দ্বারে 
আনয়ন করিল; এই সময় আমি প্রকাণ্ড নিজ 
মু্তি সংক্ষিপ্ত করিয়। ক্ষুদ্রতম হইলাম, এবং 
সমুদায় বন্ধন উম্মোচন পূর্বক প্রকৃতিস্থ হুইয়া 
ও পুনর্ধবার প্রকাণ্ড নিজমূর্তি ধরিয়া তোরণের 
উপরিশ্থিত পরিঘ গ্রহণ করিলাম; অনম্তর 
নগর-দ্বারে অবস্থান পূর্বক লক্ষ প্রদান করিয়। 
সেই পরিঘদ্বারা উপস্থিত সমুদায়-রাঁক্ষদকেই 
চূর্ণ করিয়া ফেলিলাম। পরে প্রলয়কা'লীন 
বহি যেমন সমুদাঁয় দগ্ধ করে,'আমি৪ সেই- 
রূপ অসম্তান্ত হৃদয়ে প্রস্বলিত লাঙ্গুল-ছার। 


আট্টলিকা তোরণ প্রভৃতি সমেত 'সমুদায় 


লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়। ফেলিলাম। 





এইরূপে লঙ্কা দগ্ধ করিলে পর, ন্মধজ্ার 


মনে শঙ্কা হইল যে,এই প্রচণ্ড অগ্নিতে সীতা ও 


দগ্ধ হইয়াছেন, "সন্দেহ নাই !হায় |, মামি 


নি 
5 
৪৭ ॥ 
হা 
এ & 


৪ 


| | ১৩২, 


ভনয়া। দেবা সীতা, রোষ-কলুধিতা হইয়া 





যাঁর পর নাই ছুক্দর্ম করিলাম ! পরে আঁকাঁশ- 
চাঁরী চারণগণের মুখে শুনিলাম, সমুদায় লঙ্কা 
পুরী দগ্ধ হইয়াছে, পরন্ত সীতার কোন 
অত্যাহিত হয়নাই। হরিপ্রবীরগণ! রামচন্দ্রের 
প্রভাবে ও বৈদেহীর তপোবলে আমি স্বগ্রী- 
বের প্রিয় কার্য নাধনের নিমিত্ত এই সমুদায় 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি । 

বাঁনরবীরগণ ! আমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত 
মাযথ রূপে বর্ণন করিলাম, অতঃপর যাহ! 
কর্তব্য, তাহ! আপনার] নিরূপণ করুন। 


মক তাজতিরাতাটে লিয়ে 


সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। 


ই 


সীতা-প্রশংসা । 

পবননন্দন হনুমান, এই সমুদায় বর্ণন 
পূর্বক পুনর্বার কহিলেন, হরিবীরগণ! দেবী 
সীতাঁকে যেরূপ স্থবশীলা ও পতি ব্রত দেখিলাম, 
তাহাতে রামচনক্দ্রের উদ্যোগ, স্থগ্রীবের অধ্যব- 
সায় ও আমার সাগর-লঙ্ঘন, সমুদায়ই সফল 
বোধ হইতেছে। বানরবীরগণ! আর্য! সীতার 
যেরূপ কর্ম দেখিলাম, তাহাতে বোধ হুয়, 
তিনি তপোবলে সমুদায় লোক ধারণ করিতে 
পারেন; ক্রোধানল দ্বার সমুদায় দগ্ধ করি- 
তেও সমর্থা হয়েন। আমার. বোধ হইতেছে, 
রাক্ষলরাজ রাবণের সদৃশ অতীব-প্রভাব- 
সম্পন্ন আর কেহই নাই; কারণ সাধবী দেবী 
সীতার শরার স্পর্শ করিয়াও কি নিমিত্ত 
তাহার শরীর শতধা বিদীর্ঘহইল না। জনক- 











 রামারণ্‌। 





যেরূপ দগ্ধ করিতে পারেন, হস্তস্পৃষ্ট অগ্রি- 
শিখাঁও সেরূপ করিতে পারে না। .. 
রাম-প্রণয়িনী দেবী সীতা, ছুরাতা রাঁব- 
ণের অশোকবন-মধ্যে শিংশপা-বৃক্ষতলে 
অতীব দুঃখে অবস্থান করিতেছেন। এই 
রাজনন্দিনী পতিতব্রতা-রমণীদিগের অগ্রণী; 
ঘোর রাক্ষপীরা তাহাকে পরিরুৃত করিয়া 
রহিয়াছে; তিনি সর্ববদা শোক-সন্তাঁপে প্রগী- 
ডিত হইতেছেন। ইন্দ্রাণী যেরূপ ইন্দ্রেই 
অনুরক্তা, সেইরূপ দেবী বৈদেহী, একমাত্র 
রাঁমচন্দ্রেই অনুরাঁগবতী রহিয়াছেন। তিনি 
কাঁয়মনোবাক্যে একমাত্র রামচক্দ্রকেই 
আশ্রয় করিয়। আছেন; ব্ামচক্দ্র ভিন্ন আর 
কোন চিন্তাই তাহার মনে স্থানপ্রাণ্ত হয় না। 
আমি দেখিলাম, ছুরাঁত্বা রাবণ দেবী 
সীতাকে প্রমদা-বনে অতি সংগোপনে রাখি- 
য়াছে। বিকটাকাঁর! রাক্ষসীর] চতুর্দিকে 
থাকিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে । তিনি 
একবেণী ধারণ ও এক বস্ত্র পরিধান পূর্বক 
শোক-সস্তাপকাতরা ও রজোধ্বস্তা হইয়! 
একমাত্র পতিচিস্তাঁতেই নিমগ্ন! রহিয়াছেন। 
তর্ভৃ-হিত-পরায়ণ। দেবী সীতা, শিশির সময়ে 
পদ্মিনীর ন্যায় বিবর্ণা হইয়! ভূমি-শধ্যয় অব- 
স্থান করিতেছেন। তিনি রাবণের প্রতি 
পরাঙ্ুখী থাকিয়া জীবন পরিত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয়। হইয়াছেন। আমি কথঞ্চিৎ সেই 
মগশাব-লোচনা জনকনন্দিনীকে বিশ্বাস- 
বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিলাম। আমি 
তাহার সহিত সম্ভাধণ করিয়াছি ;.আমাদের 
যেন্ধপ উদ্দ্যোগ হইতেছে এবং অবিলম্বেই 
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যাহ! হইবে,তোহাও সানাকে বুলাইয়াদিয়াছি। 
সথগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের সখ্যভাব শুনিয়! 
তিনি প্রীত৷ হইয়াছেন।, যাহা হউক, যিনি 
ঈদৃশ শোকের অবস্থাতে ও. তাঁদৃশ. নিয়ম, 
তাদৃশ সমুদাঁচার ও তাদৃশ অসাধারণ পতি- 
ভক্তি রক্ষা করিতেছেন তিনি সামান্য! রমণী 
নহেন ! 
মহাভাগ! দেবা” সীতা, টিনা (লোক 
পরায়ণা হইয়া! অতীব ছুঃখে কালাতিপাত 
করিতেছেন; এসম্থলে য!হু। কর্তব্য, আপনার! 
তাহার বিধান করুন । 


অফ্টপঞ্চাশ সর্গ। 
অঙ্গদ-বাক্য ৷ 

ধালিপুত্র অঙ্গদ, মহাবীর হনুমানের মুখে 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! তাহাকে এবং 
জান্ববান প্রসৃৃতি সমুদায় বীরগণকে কহিলেন, 
যেরূপ কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়াছে, ত€সমু- 
দায় হনুমান, আপনাদের নিকট মিরেদন 
করিলেন 7; আমাঁদের মধ্যে এমত সাধ্য আর 
কাহার নাই যে, রাজতনয়! বৈদেহীকে 
দর্শন, পুর্ববরু পুনঃপ্রত্যাগত হইতে পারেন ? 
যাঁছ! হউক, রানরবীরগণ ! আমি একাকীই 
রাক্ষমগণের সহিত লঙ্কাপুরী ধ্বংস.করিয়া 
।নিশাচির 'রারণকে বিনাশ করিতে পাঁরি। 
আপনার সকলেই 'সমুদ্র-লঙ্ঘনে সমর্থ, 
জন্তরশস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ, 'মহাবল,-অহৰীর, 
ক্কারধ্যদক্ষও-বিজয়াভিলাঁধী ; আপনার1-যখন 
সকলে একত্র. সমক্েত.. হইয়াছেন, খর 


তেছে? 


রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় কর]. ত.'অতি 
সামান্য কথা। ূ 

বানরবীরগণ ! আমি একাকীই সংগ্রামে 
রাঁধণকে ও তাহার সৈন্য, সাঁমস্ত, পুত্র ও 
বন্ধু-বা্ধবগণকে সংহাঁর করিব । ইন্দ্রজিতের |. 
যে সমুদায় ছুশিবার অমোঘ ক্রঙ্গান্ত্র, দিব্যাক্ত, 
বায়ব্যান্ত্র ও বারুণান্তর আছে, আমি তৎসমু- 
দাঁয় বিধ্বংসন পুর্ববক রাঁবণকে সবংশে বিন1শ 
করিব। আপনারা যে অনুমতি দিতেছেন, 
না, তাহাতেই আঁমাঁর বিক্রম নিরুদ্ধ হই- 
আমার বাহুবল-বলাহক-সমুপন্ন 
নিরস্তর অস্তরৃষ্টি দারা, রাক্ষপগপের কথা দূরে 
থাকুক, আমি দেবগণকেও সং গ্রামশায়ী 
করিতে পারি, সন্দেহ নাই। 

মহাসাগর বেল! অতিক্রম করিতে পারে, 
মন্দর পর্ববতও চলিত হইতে পারে, পরন্তব 
শক্রসৈন্য, কোনক্রমেই সংগ্রামে জান্ববাঁনকে 
বিকম্পিত করিতে পারে না) এই কপি- 
প্রবীর জান্ববান, পৃথিবীর 'সমুদায় রাক্ষসকে, 
মথবা স্থৃস্তি অবধি যত রাক্ষস জগ্গিয়াছে, 
তাঁহাদের সকলকেই একাকী. বিনাশ করিতে 
পারেন। মহাবীর পনসের এবং মহাত্মা 
নলের মহাবেগে ও পরাঁক্রমে . পর্ধবত সমু- 
দায়ও বিদীর্ণ হইয়া যাঁয়; সংগ্রামস্ছলে 
রাক্ষসগণের কথা ত অতি সাম্নান্য । দেবগণ 
অন্থরগণ, যক্ষগণ, 'পক্নগগণ ও উরগগণের 
মধ্যে যিনি মৈন্দ ও.দ্বিরিদ্বের সছিত সমকক্ষ, | | 
হইয়! সংগ্রাম করিতে, পারেন, এমতব্যক্তিকে ৃ 
দেখিতে .পাইদন1), এই মহাভাগ.. রান 
প্রবীর মৈন্দ ও 'ছিবিঘ, স্িনী না 





॥ 
্ী। ৷'কীর়ি :+.1 +ট ॥ 
? ৭ 7 4 & 
ক 3947848 
1775 ন্‌ ৭ 
। ।.:7% ঘি 
ঠ 
56... 
॥ 








১৩৪ 


রামায়ণ । 





ইহারা পিতামহের নিকট বর লাভ করিয়! 
বীরদর্পে অহ্্ীত হইয়াছেন। 
পিতামহ ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারের সম্মানের 
নিমিতই এই দুই কপিপ্রবীরকে এরূপ বর 
| দিয়াছেন যে, তোমর! কাহারও বধ্য হইবে 
না। বানরধীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ, সেই বরলাভে 
গর্বিত হুইস্বা দেবণণের মহাসৈন্য পরাজয় 
পূর্বক অস্বতপান করিয়াছিলেন । এই বানর. 
বীরদ্য্ন, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলে রথ-বাজি-কুঞ্জর- 
সমলঙ্কত রাক্ষসপূণ ছুর্ধর্ধ লঙ্কাপুরী নিশ্মুল 
করিতে পারেন । অতএব আমাদের, কর্তব্য 
এই যে, আমর লক্ক-জয় করিয়া অসিত- 
লেোচন। দেবী জানকীকে লইয়! মহত্ব! রাম" 
চন্দ্রের নিকট উপশ্থিত হই। 
বামরবীরগণ ! “আমরা সীতাকে দেখিয়। 
আপিয়াছি, আনয়ন করি নাই )” এই কথা 
রামচক্দরের নিকট নিবেন করিলে আমাদের 
বিক্রম বীর্য্য ও শৌর্ব্যের উপরি কলঙ্ক ঘোষিত 
হইধে 1 বানরবীরগণ! বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 
অভভুত কর্মের অনুষ্ঠান কর! আমাদের অবশ্থা- 
কর্তব্য । আমাদের ন্যায় অপর কেহই সাগর- 
লঙ্ঘন করিতে পারিবে না; দেবগণ ও 
দৈত্যগণের মধ্যেও আমাদে ন্যায় পরাক্রম' 
শালী কেহ নাই। 
বানরবীরগণ 1 এক্ষণে আমর] রাক্ষমগণ 


সমেত লঙ্কাজয় পূর্বক রাবশকে সংগ্রাষে, 


বিমিপাতিত করিয়। প্র ভ্বদয়ে রুতকার্যয 
হইয়া জমকমন্দিনী সীভাকে লইয়া রাম- 
লক্গমশের মধ্যে সমর্পণ করিব? বসুদায় 


সর্বলোক- | 


একোনষধ্টিতম সর্গ। 


মধুবনাগনন । 

খক্ষরাঁজ জান্ছবান, অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কহিলেন, মহাঁবাহে।!. আপনি যাহা 
বলিতেছেন, এরূপ বুদ্ধি কদাপি করিবেন না; 
মহামতে ! দক্ষিণ দিক অনুসন্ধান করিতে 
আমাদিপের প্রতি আদেশ আছে; ধীমান 
রামচন্দ্র বা কপিরাজ, শত্রু পরাজয় করিতে 
আমাদিগকে আদেশ করেন নাই 1 মহাবঃশ- 


সন্তু নৃপশার্দুল রামচন্দ্র, আমাদিগের কর্তৃক: 


নির্জিতা সীতাকে গ্রহণ করিতে কখনই সম্মত | 
হইবেন না । বানররাজ স্ত্গ্রীব, সমুদায় বানর- | 
বীরগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন যে, । 
শক্র-পরাজয়পুর্ববক নীতাকে আনয়ন করিবেন; 
এক্ষণে তিনিই বা কি নিমিত্ত নিজ প্রতিজ্ঞ 
অন্যথা করিবেন | বানরবীরগ্রণ 1 আঅধুন1 যদি 
আমর] বানররাজের আজ্ঞা অতিক্রম পূর্ববক 
অধিক কার্য করি, তাহাতে তাহার পরিতোষ 
হইবে না রৃথাই বীর্ধ্য প্রদর্শিত হইবে | 
অতএব অধুনা, যে চ্ছণনে মহাবাছ, রামচন্দ্র, 
লক্ষণ ও. গরীব অবস্থান করিতেছেন, চনে, 


সেই ্থানে গমন করিয়া যাঁছা যাহ ঘটিয়াছে, | | 


তৎদযুদায় নিবেদন কয়! যাউক,ইহাই আমার 
অভিপ্রেত । | 

কাত্ঘবানের হইদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া 
মহাকায় মহাঁবল বানরবীরগণ। “তথাস্ত* 
বলিয়া প্রন্থানে .দ্ষুতপন্ষল্ল হলেন ). এরং 
ভাহার! হনুমানকে অগ্রসর করিয়া লক্ষ 





ানদ্ফে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি. 


. .-. | দান পূর্বক 'সকাশতল আচ্ছাঙষন করিতে 














আুদ্দর়কাণ্ড। 


করিতে মহেন্দ্র পর্বত হইতে গমন করিতে 
লাগিলেন। নকল প্রাণীই, মহাবল মহাভাগ 
বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের প্রশংসা করিতে লাগিল। 
বানরবীরগণ, হনুমানকে এরূপে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন, যেন সাহারা দৃষ্টি দ্বার 
তাহাকে পান করিতেছেন ! তাহার! রাম- 
চন্দ্রের কার্য্য-সিদ্ধি ও নিজ প্রভূ হ্থগ্রীবের পরম 
যশোবিস্তার পূর্বক পূর্ণ মনোরথ হইয়া কার্ধ্য- 
লিদ্ধি-নিবন্ধন স্ফীত হইয়া উঠিলেন। মনন্ী 
বানরপ্রবরগণ, দকলেই প্রিয় সংবাদ নিবে- 
দনের নিমিত্ত সমুত্মক,মকলেই যুদ্ধ উপস্থিত 
দেখিয়া আনন্দিত এবং সকলেই রামচন্দ্রের 
প্রীতিকর কাধ্য সম্পাদনে কৃতনিশ্চয়। 
বানরগণ এইরূপে লক্ষপ্রদান পূর্ব্বক 
আকাশ ব্যপিয়। গমম করিতে করিতে দ্রুম- 
লতা'সমাকীর্ণ নন্দনবন-সদৃশ যধুবন-নামক 
বনে উপনীত হইলেন । এই মধুবনে কেহই 
প্রবেশ করিতে পারে না; ইহাতে হ্থগ্রীবের 
ভূরি পরিমাণে মধু সঞ্চিত আছে; এই বন 
অতীব মমোহর ) মহা হুত্রীবের মাতুল 
দধিমুখ নাগক মহাধাছ কপি, এই বন রক্ষা 
করিতেছেন । বানরবীরগণ, বাঁনরাধিপত্তির 
মনঃ-প্রহলাদন পরম-রমণীয় মখুবনে উপন্থিত 
হইঞ্সা পরিদর্শন পূর্বক যার পর নাই শ্রী 
হইলেন | 
: আনস্তর মধুবন-দন্দর্শনে প্রন্ৃষ্ট জান্ববান 
প্রভৃতি হরিগ্রবীরগণ,হনূমানের নিকট প্রার্থন। 
করিলে, হনুমান অঙ্গদের -সমীপবর্তী হয়! 
কহিলেন, খুবরাজ | আমরা এক্ষণে পূর্ণ 


মনোরখ হইয়াছি; আম্মুদের কাধ্য-সিদ্ধি 1» 


১৩৫ 


হইয়াছে; আপনি প্রসঙ্গ হইয়1 এক্ষণে কিঞ্চিৎ 
পারিতোধিক প্রদান করুন। যুবরাজ টির 
মধুর বাক্যে হনুমানকে প্রশংসা করিয়া 
প্রীতহ্ছদয়ে কহিলেন, বীরবর ! আপনি রি 
প্রার্থনা করেন, বলুন। 

পবননন্দন হনৃমান, অঙগগদের তাদুশ বাক্য | 
শ্রবণ পূর্বক জ্ঞাতিগ্রণের সহিত আনন্দিত 
হইয়া! কহিলেন, হরিরাজপুত্র! আপনকার 
পিতার এই যেছুদ্দর্য হবরক্ষিত অপ্রতিম মধুবন 
রহিয়াছে, আঁমাদের স্ুহুর্লভ তাহার মধু এই 
সমুদয় বানরবীরগণকে পারিতোধিক স্বরূপ 
প্রধান করুন; ইহাই আমার প্রার্থন! | 





ষফ্চিতম সর্গ। 


মধ্বন"বিধ্বংসন | 

বানরপ্রবীর অঙ্গদ, হনুমানের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! উত্তর করিলেন, বানয়গণ ! আপনার! 
নকলে যখেচ্ছ মধু পান করুন। হনূষান কার্য 
সিদ্ধি করিয়া আদিয়াছেন, ইনি এক্ষণে বে 
কথ! ঘলিবেশ, তাহ! মদি অকর্তব্যও ছয়, 
তাহা আমাদের করা কর্তর্য; মধু পান 
কর! ত সামান্য কথা। ধানরগণ, পঙগদের 
মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! সাধু সাধু 
বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সমুগ্গায় বাঁনর-্ৃখপতি, আগুন | | 
বর্গের সহিত মিলিত হইয়া হৃখপতির্থ্ঠ | 


অঙ্গদের পৃ করি! তাহার. অনুজ্ঞা নু- | | 


মানে, প্র হৃদয়ে অধুপামের নিমিত্ত 





১৩৩৬ 


মধুবনে প্রবেশ করিলেন। বালিপুত্র ধীমান 
] কুমার অঙ্গদ কর্তৃক অনুমত হরিযৃখপতিগণ, 
জনক-তনয়ার দর্শন ও. সংবাদ শ্রবণ নিবন্ধন 
লাতিশয় হর্ধান্বিত হইয়। বৃদ্ধত্রমে লক্ষ প্রদান 
পুর্ববক মধূরস-সমাকুল বৃক্ষ সমুদায়ে উপশ্ফিত 
হইলেন । তাহার! পরষানন্দে সমুদ্দায় মধুবন 
গুনঃপুন বিলোড়িত করিয়! বাছুযুগল বারা 
দ্রোণ-পরিমিত মধু গ্রহণ পূর্বক পান ভক্ষণ 
ও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন । 

 অনস্তর বাঁনরবীরগণ, স্গন্ি শ্বরস মধু 
পান পূর্বক পরম আনন্দিত ও মদমত্ত হইয়া 
পড়িলেন। কোন কোন, বানরবীর, মঁধুপান 
পূর্বক মধুপালকে প্রহার করিতে লাগিলেন ; 
কোন কোন বানর, মদমত্ত হইয়া মধুশিষ্ট 
দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন; কোন কোন বাঁনর, অতিপাঁনে 
ক্লাম্ত হইমা বৃক্ষমূলে পর্ণ আস্তীর্ণ করিয়া 
বিলুষ্টিত হইতে লাগিলেন; কোঁন কোঁন 
বানরবীর, মধুপাঁনে আনন্দিত ও উন্নত ইয়া 
হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন; কোন কোপ 
বানরবীর, নিতান্ত মত্ত হইয়া কলহ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন; কেছ কেহ আনন্দভরে 
] নৃত্য করিতে আর্ত গ্ররিলেন ; কেহ কেহ 
তাঁল দিতে লাগিলেন; কোন কোন বানর, 
মধুপাপে মত্ত হইয়া! মহীতলে শয়ন করি- 
লেন; কোন কোন মধু-পিঙ্গল হুরিযৃথপতি, 
বৃক্ষ উৎ্পাঁটিত করিয়া অপনিতাণ্ডের ন্যায় 
মধুপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
|| এইদূপে কেছ গান করিতেছেন; কেহ 
|] বিতঙায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন); কেহ নৃত্য 











রামায়ণ?) 





করিতেছেন ; কেহুহাসিতেছেন, ১ কেহ পান 


করিতেছেন) কেহ সিংহনাদ ছাড়িতেছেন ; 
কেহ শয়ন করিতেছেন; কেহ কেহ পরস্পর 
পরস্পরকে ধরিতেছেন ; কেহ কেহ মত্ত 
হইয়! বৃক্ষশাখ। হইতে নিপতিত হইতেছেনএ 
কেহ কেহ মহীতল হইতে মহাবেগে. বৃক্ষ 
শাখায় উ্থিত হইতেছেন ; ফেহ অন্যদিকে 
যাইতেছেন ; অপর বানর হাসিতে হাসিতে 
তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেছেন ; কেহ 
শয়ন করিয়! আছেন) অপর বানর তাহার 
উপরিপতিত হইতেছেন) কেহ গমন করিতে- 
ছেন; অপর বানর সহস তাঁহার সম্মুখীন 
হইতেছেন; কেহ রোদন করিতেছেন ; 
অপর বানর রোদন করিতে করিতে কাহার 
নিকট আসিতেছেন; এইরূপে সমুদায় 
বানর-সৈন্য, মধুপানে মত্ত ও আকুল হইয়! 
উঠিলেন। ইস্থাদের মধ্যে মত্ত হয়েন নাই, ব1 
মধুপাঁনে পরিভূণ্ড হয়েন নাই, এমন বানর 
ছিলেন না । 

অনন্তর দধিমুখ-নামক বানর, বুক্ষের 
পুঙ্পপত্র ভঙ্গ ও মধুপান করিতে দেখিয়! 
বানরগণকে নিবারণ করিলেন ; প্রমত্ত বানয়- 
ৰীরগণ, বনরক্ষক 'বানরবৃদ্ধ দধিযুখকে ভঙ 
সনা করিতে লাগিলেন । তখন উগ্রতেজা 
দধিযুখ, বাঁনরগণ হইতে বন-রক্ষান় নিমিত্ব 
বিশেষরূপে ঘত্ববান হইলেন । 
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ুন্দরকাণ্ড। 


১৩? 





একষফিতম বর্গ । 


দধিমুখ-নিবারণ | 


| বানরবীরগণ এইরূপে মধুপান করিয়! 
ঘোরতর শব করিতে শারস্তকরিলেন ; কে 
কেহ উপবিষ্ট হইয়া] থাকিলেন ; কেহ কেহ 
মদোদ্ধত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন.) 
কোন কোন বানর, বৃক্ষ-শাখায় লম্ববান 
হইতে প্রবৃত্ত হইলেন; কোন কোঁন বানর, 
পরস্পর পরস্পরকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগি- 
লেন; কোন কোন বানর, অপরাপর 
বানরের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
দধিমুখের আজ্ঞাক্রমে যে সমুদায় মধুপাল, 
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার! 
পুনঃপুন নিধারণ করিতে লাগিল; বানর- 
বীরগণ তাহ! গ্রাহ্থা করিলেন না। তাছার৷ 
মধুপাঁলদিগকে বাহু দ্বার দুরে নিক্ষেপ করি- 
| লেন, দেবমার্গও দেখাইলেন।১ এইরূপে 
মধুপাঁল বাঁনরগণ তাড্যমান ও ভীত হইয়! 
| চতুর্দিকে পলায়ন করিল। 
অনন্তর মধুপালগণ, ত্রস্ত হৃদয়ে দধি- 
মুখের নিকট উপস্থিত হুইয়। কহিল, বানর- 
প্রধীর! হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি বাঁনরগণ 
মধুধন ধ্বংস করিতেছে ; এস্থল্যোহ! কর্তব্য, 
তাহা আগনি করুন; আমাদিগকে. জানু 


১ দেবমার্গ দেখাইলেন অর্থাৎ অঙ্গুলি ছারা! কর্ণন্বয় ধরিয়া উত্দে 


তুলিলেদ। এক্ষণে অনেকে এইরপে বাঠফকে পরিহাস করিয়া 
সার বাড়ী দেখাইয়া খাকেন। , ফেহ কেহ বলেদ, চরপূদ্ধর বিগ 
উদ্দে উৎক্ষেপের মাম দেবমার্গ-প্রদর্পন। পাশ্চাত্য রামায়পের অনা- 
তম টাকাকার তীর্ঘ বলেন, দেবমার্ জীরথাৎ অপানমার্গ। 


৫ 


নিশ্পেষিত করিলেন কপিকুঙীর অহাবীর্ধয 





দ্বারা দুরে নিক্ষেপ করিয়াছে, দেরমার্গও 
দেখাইয়াছে। এ 

অনন্তর বনপাঁলাধিপতি দধিমুখ, মধুবন- 
ধ্বংস শ্রবণ করিয়! ক্রোধাতিভূত হইলেন.) 
এবং তিনি অনুচররর্গকে আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, আইস আরা 
গমন করিয়া উত্তম-মধুপান-প্রবৃত্ত অতিগর্বর্বিত 
বাঁনরগণকে বল-পুর্বক নিবারণ করি। 

অনন্তর বনপাঁল বানরবীরগণ, দধিযুখের 
মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক সকলে সঙ্গ 
বেত হুইয়া পুনর্ধধার মধুবনে গমন করিল। 
তাহাদের মধ্যে দধিমুখ, একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
গ্রহণ করিয়। বাঁনরবীরগণের মধ্যবর্তী হইয়। 
বেগে ধাবমান হইলেন। অপর সকলে, 
কেহ লতা, কেহ বৃক্ষ, কেহ প্রস্তর গ্রহণ 
পূর্বক ক্রোধভরে মধুপান-প্রবৃত্ত বাঁনরবীর- 
গণের নিকট গমন করিতে লাগিল।. তাহার! 
প্রভুর আদেশ হৃদয়ে ধারণ পূর্বক শাল তাল 
ও শিলা! প্রভৃতি লইয় বানরবাঁরগণের নিকট 
উপস্থিত হইল । হনুমান প্রভৃতি বানরবীর- 
গণ, দধিমুখকে কফুপিত দেখিয়! ক্রোধভঙ্লে 
তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। 

এই সময় মহাবল অঙ্গদ, মহাঁধেগ 
মহাবাহু দধিমুখকে বৃক্ষ লইয়। আগমন করিতে 
দেখিয়া ক্োধভরে -ভুজরুগল দ্লারা নিগৃহীত, 
করিলেন; যদিও তিনি মদমত্ত ছিলেন, 
তথাপি রাজ-মাতৃল বলিয়া শ্বারণ পূর্বক কৃপা | 
কিয়া তাহাকে প্রাণে মারিলেন না) অনস্তর 
তিনি মহাঁধেগে দবিমুখকে ভূতলে ফেলিয়া 


শরির স্ব রা 
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দধিমুখ ক্ষণকাল বিহ্বল ও মোহাভিভূত হই. 
লেন; তাহার বাহু উরু ও মুখ ভগ্ন হইয়া 
গেল; তাহার শরীরে শোণিত-ধারা বিগ- 
লিত হইতে লাগিল। 

বলবান রাজ-মাতুল, ক্ষণকাল পরে আশ্বস্ত 
হইয়া পুনর্ববার ক্রোধভরে কোন বানরকে 
বলপুর্ববক, কোন বানরকে মধুর বাক্যে নিবা- 
রগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দধিমুখ 
কাহাকেও মধুর বাক্য বলিলেন, কাঁহাকেও 
করতলাঘাত করিলেন, কাহারও নিকট গিয়। 
বাগ্যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও 
নিকট আর গমনই করিলেন না। পরন্ত মদ- 
মতততা-নিবন্ধন অনিবার্ধ্য-বেগ, প্রহ্নষ্ট, নির্ভয়, 
উপরোধ-পরিশুন্য বানরগণ বলপূর্ববক নিবা- 
রিত হইয়াও সকলে সমবেত হইয়! দধিমুখকে 
ধরিয়। আকর্ষণ করিয়া লইয়! যাইতে লাগি. 
লেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 
নখাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন) কেহ কেহ 
দত্ত ঘর! দংশন করিতে প্রবৃন্ত হইলেন; 
এবং কেহ কেহ পদাঘাত ও কেহ কেহ 
করতলাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে 


বানরবীরগণ একত্র হইয়া সেই মহাবল মহা" 


কপি দধিমুখকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিলেন। 


নিচের 


ঘিষফিতম সর্গ। 
দধিমুখ-বাক্য। 
বানর-প্রধান দধিমুখ, অধুপাঁন-মণ্ত বানর- 
গণের হস্ত হইতে অতিকফ্টে পরিস্ত্রীণ পাইয়! 
নিদ্ত স্থানে গমন পূর্বক উপস্থিত ভৃত্য- 





গ্রীব হ্থৃপ্রীব, 











রামায়ণ। 


গণকে কহিলেন, আইস, আমর সকলে 
মিলিয়া যেস্থানে আমাদের অধিপতি বিপুল- 
ধীমান রামচন্দ্রের সহিত অব. 
স্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করি) 


অঙ্গদের এই সমুদায় দোষ তাহার নিকট 
নিবেদন করিব। ধর্ষণাসহিষ্ণ সেই রাজ! 
ইহা শ্রবণ করিলে কখনই এই অত্যাচার 
ক্ষমা করিবেন না। এই মধুবন মহাত্মা হুপ্রী: 
বের অতীব প্রিয়তম, পিতৃ-পৈতামহ ও দিব্য; 


দেবগণও কখন ইহা ধর্ষিত করিতে পারেন 


নাই। মহারাজ স্থগ্রীব, মধু-লুবন্ধ-গতায়ু এই 


সমুদায় বাঁনরকে, স্থহৃদ্গণের সহিত প্রাণ- | 
দণ্ড বিধান দ্বার বিনষ্ট রুরিবেন ; এই ছুরা- 
আরা রাঁজাজ্ঞার বিপরীতাচরণ করিয়াছে ; 
রাঁজা হ্ুত্রীব এরূপ ধর্ষণ দ্বারা অমর্ষান্বিত 
হইয়! ইহাদের সকলেরই প্রাণ-দণ্ করিবেন, 
সন্দেহ নাই। 

হরিযুখপতি মহাবল বনপাল দধিমুখ, 
এই কথা বলিয়! অনুচর বানরগণের সহিত 
গমন করিলেন; অনস্তর ক্ষণকাল পরেই 
যেখানে বানররাজ স্ত্রীর, রামচন্দ্র ও লক্ষম- 
পের দহিত উপবিষ$ আছেন, সেই স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। বানরগণ, রামচন্দ্র লক্ষ্মণ 
ও স্বগ্রীবকে দেখিয়া! 'আাকাশতল হইতে 
সর্ববংসহা-ধ্রুশীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 

বনপালাধিপতি মহাবাহু দধিযুখ, অনুচর 
বাঁনরগণে পরিবৃত হইয়া! স্ৃপৃষ্ঠে অবতরণ 
পূর্বক দীন বচনে মন্তকে অগ্জলি করিয়া মস্তক | 
ঘার! হগরাবের চরণতলে নিপতিত হইলেদ। 


পাই 

















ত্রিষর্টিতম সর্গ। 
ঘধিমুখ-নিবেদন | 
অনন্তর বানররাঁজ মুগ্রীব, দধিমুখকে 
চরণতলে নিপতিত ও উদ্দিগ্ন-হৃদয় দেখিয়। 
কহিলেন, বানরবীর ! উত্থিত হও) উত্থিত 
হও; তুমি কিনিমিত্ত আমার চরণে নিপ- 
তিত হইয়াছ ? আমি তোমাকে অভয় প্রদান 
করিতেছি, কি ঘটন।-হইয়াছে, প্রক ত-প্রস্তাবে 
বল। তুমি সম্ত্রান্ত-হ্ৃদয়ে কি বলিতে ইচ্ছা 
করিয়া ? তোমার মনে যাহা আছে, বল। 
মধুবনের ত কুশল ? তুমি নির্ভয় হুইয়! বল, 
আমি শ্রৰণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 
মহাপ্রাজ্ঞ দধিমুখ, মহাঁত্ব। স্থগ্রীব কর্তৃক 
আশ্বাসিত হইয়া উত্থান পূর্বক কহিলেন, 
বানররাজ ! খক্ষপতি বালী অথব। আপনিও 
যে মধুবন বিমর্দিত করেন নাই, অঙ্গদ, হুনূ- 
মান প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমবেত হইয়া 
অদ্য সেই মধুবন ধ্বংস করিয়াছে । তাহারা 
আমাদের সকলকে দেখিয্না অপমান পুর্ববক 
নেই স্থান হইতে নিরাকৃত করিয়া! মধু ভক্ষণ 
করিয়াছে । পরে আমি এই বানরগণের 
সহিত মিলিত হুইয়৷ প্রতিষেধ করিলাম, 
কিন্ত তাহার! মামার বাক্যে কর্ণপাতও করিল 
না, মধূপান করিতে লাগিল। তাহার মধু- 
বন ধ্বংস করিতেছে দেখিয়া আমার ক্রোধের 
উদয় হইল; তখন আমি বাহুবলে নিবারণ 
করিতে প্রব্তত হইলাম ; তাহাতে বনুংখ্য 
ভীষখাকারবাঁনর এবং অঙদ, লোহিত-লোচন 
হইয়া ক্রোধভরে লক্ষপ্রদান পূর্বক আপিয়া 





সুন্দরকাণ্ড। 


শ্রবণ করিয়া বাকা-বিশারদ সুগ্রাব কহিলেন, 


গণে পরিরৃত অঙ্গদ, এখানে আগমন, করিয্লাই 
মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়াছে? -তাহায!-বন ভঙ্গ. | 








৯৩৯ 

























আমাকেই প্রহার করিতে আরম্তু' করিল ; 
কেহ কেহনদন্ত দ্বারা দংশন করিতে লাগিল, 
কেহ কেহ তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, 
কেহ কেহ ক্রোধভরে গর্জন করিল, কেহ 
কেহন্র-বিক্ষেপদ্বারা তর্জন করিতে লাগিল; 
আমার অনুচর বানরগণের মধ্যে, কফেছ কেহ 
জানু দ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ মুষ্টি দ্বার! 
আহত হইল, এবং কেহ কেহ বা আকৃষ্ট 
হইয়া পশ্চাৎ দেবমার্গ প্রদর্শিত হইল। 
এইরূপে অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ আমার 
প্রতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া! প্রহার করিয়াছে ; 
আমার অধীন বনপাঁলগণ, তাড়িত হইয়! 
ক্রোধাঁভিভূত হইয়া উঠিয়াছে। 

বাঁনররাঁজ। আপনি প্রভূ থাকিতে এই 
বনপালগণকে প্রহার সম্হ করিতে হইল! 
আজ্ঞা ব্যতিরেকে যথেচ্ছাক্রমে সযুদায় মধু 
ভক্ষণ করিল ! 

এইরূপে দধিযুখ, বানরপতি হ্ত্রীবের 
নিকট নিবেদন করিতেছেন, এমত সময় পর- 
বীর-সংহারক মহাপ্রাজ্ঞক লক্ষণ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, বানররাজ! এই বনপাল বানর 
কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে ? কি নিমিত্তই 
বা এই বানর দ্রঃখিত ও কাতর হুইয়া কথ! 
কহিতেছে ? মহাত্ব। লক্ষমণের এই বাক্য 


অঙ্গদ প্রভৃতি বানরবীরগণ, দক্ষিণ দিক অনু" | | 
সন্ধান পুর্বক আগমন করিয়া আমার মধুবন 
ভঙ্গ ক্রিয়াছে.। হনুমান-প্রভৃতি বানরবীর- |. 


১৪৪ 








রামায়প। 





করিয়াছে ; যথেচ্ছাক্রমে মধুপান করিতেছে; 
বনপাঁলগণ নিবারণ করিয়াছিল বলিয়! ইহা- 
দিগকে কর্ষিত ও নিষ্পেষিত করিয়া জা 
ছার! প্রহার করিয়াছে । ইনি মধুবনের প্রভু, 
ইস্টার নাম দধিমুর্খ ; ইহার বিক্রম সর্বত্র 
বিখ্যাত; পুর্ব্বোক্ত অত্যাচার বলিবার 
নিমিন্তই ইনি এখানে আসিয়াছেন। 
স্রমিত্রানন্দন ! যুবরাজ অঙ্গদ, হনুমান 
প্রভৃতি বানরগণের সহিত সমাগত হুইয়াই 
রাজাজ্ঞাঁয় অনাদর পূর্বক যখন আমার মধু- 
বনে প্রবিষ্ট হইয়াছে; তখন বোঁধ হয়, 
ইহার! দেবী সীতাঁকে দেখিয়া আসিয়াছে, 
সন্দেহ নাঁই। এইবাঁনরবীরগণ, যখন এখানে 
আসিয়াই মধুপান পূর্বক আনন্দ করিতেছে, 


তখন নিশ্চয়ই দেবী সীতার অনুসন্ধান হই- 


যাছে। পুরুষসিংহ! এই বাঁনরবীরগণ যদি 
সীতার অনুসন্ধান না পাইত, তাহা হইলে 
কখনই মধুবন ভঙ্গ করিতে পারিত না) 

অতএব নিশ্চয়ই সীতার অনুসন্ধান ইরা 
থাকিবে, সন্দেহ নাই। 


অনস্তর ধণ্মাত্মা রাঁমচজ্দ্র ও লক্ষ্মণ, স্বপ্রী- 


বের বদন-বিনির্গত এই ত্মধুর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। 
বানররাঁজ হ্থগ্রীব, ধীমান রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
প্রহৃস্ট দেখিয়া প্রীত-হৃদয়ে দধিযুখকে কহ্ছি- 
লেন, বাঁনরবীর ! আমি প্রীত হইয়াছি, তৃষি 
মনে কিছু ক্ষোভ করিও না। যুবরাজ অঙ্গদ 
কৃতকন্মী ; সেযাহা! করে, তাহ! আমাকে 


] ক্ষমা করিতে হইবে ; তুমি শীত্র গমন কর ; 
| | যখোচিতরূপে মধুবন রক্ষা করিতে প্ররৃত 


হও। হনুমান প্রস্ভৃতি খানরগণকে ত্বরায় 
আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। | 
আমি ম্বগরাজ-দর্প হনুষান প্রভৃতি শাখা- 
সুগগণকে শীঘ্রই দর্শন করিতে ইচ্ছা! করি ; 
তাঁহার! লীতার অনুসন্ধান পাঁইয়াছেন কি 
না, এবং কৃতকাধ্য হইয়া আসিয়াছেন কি 
না ? তৎসমুদায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত রাঁম- 
চন্দ্র, লক্ষমণ ও আমি প্রতীক্ষা! করিতেছি। 


চতুঃষ্টিতম সর্গ। 


নি বাঁনরগণের প্রস্থান । 

বানরবর দধিমুখ, স্থগ্রীবের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া প্রন্ৃষ্ট-হৃদয়ে "আমি ধন্য হই- 
লাঁম !” এই কথ] বলিয়া চরণযুগলে প্রণাম 
করিলেন | এইরূপে তিনি হৃত্রীব, রাঁমচন্্র 
ও লন্ষমণকে প্রণাম করিয়া বানরগণের সহিত 
লম্ষ প্রদান পূর্ধবক আকাশপথে উত্থিত 
হইয়া যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, 
সেই স্থানে ত্বরায় গমন করিলেন। পয়ে 
আকাশপথ হইতে ভূতলে নিপতিত্ত হইয়া 
মধুবনে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, বানরবীর- 
গণের মদমত্ততা অপনীত হইয়াছে ; শ্বীভা- 
বিক. অবস্থায় তাহারা ভয়-বিকম্ষিত কলে- 
বরে অবস্থান করিতেছেন |. | 

অনভ্তর দধিমুখ, বানরবীরগণের সন্মান 
ও অভ্যর্থনা! করিয়া কূতাঞজলিপুটে প্রহষ্: 
হৃদয়ে, ছুমধুর বাক্যে অঙলদকে কহিলেন ১: 
যুবরাজ ! অজ্ঞান নিবন্ধন হউক বা.আ্রাম 
নিবদ্ধনই হউক, আমার এই অঙুষরগণ ষে 

















সুন্দরকাওড। 
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তোমাকে মধুপান করিতে নিবারণ করিয়াছে, 
তাহাতে ক্রোধ করিও না, অপরাধও লইও 
না। মহাঁবল ! তুমি যুবরাজ; তুমি এই মধু- 
বনের ঈশ্বর; এই যুর্খগণ তোঙাকে যে সকল 
কথ! বলিয়াছে, তাহার নিমিত্ত আমি কৃতা- 
প্লিপুটে ক্ষম! প্রার্থনা করিতেছি; তুমি এক্ষণে 
দুর দেশ হইতে শ্রীন্ত হইয়া আসিয়া; আঁপ- 
নার মধু আপনিই পান করিয়াছ; এবিষয়ে 
মুর্খতা-নিবন্ধন যে ব্যক্তি তোমার বিরুদ্ধাচ- 
রণ করিয়াছে, তাহার নিমিত আমি তোমার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । বানরবর ! 
তোমার পিত। যেরূপ বানরগণের অধীশ্বর 
ছিলেন, এক্ষণে স্ুুত্রীবও সেইরূপ, তৃমিও 
সেইরূপ । 

প্রভো। ! আমি তোমার পিভৃব্যের নিকট 
গমন করিয়া তোমাদের সকলের এখামে 
আগমন-বার্ভা নিবেদন করিয়াছি । এই সমু- 
দায় বানরবীরগণের সহিত তুমি এখানে 
আিয়াছ শুনিয়। তিনি প্রহ্ৃষ্ট হইলেন, বন- 
ভঙ্গ-বৃত্তান্ত শুনিয়া জুুদ্ধ ৰা অসম্তষ্ট হই- 
লেন না| তোমার পিতৃব্য বানররাজ শ্ু্ীব, 
আমাকে কহিলেন, তুমি সমুদায় বানরবীরকে 
শীঘ্র আমার নিকট আসিতে বল; এক্ষণে যদ্দি 
ইচ্ছ। করেন, বানররাঁজের নিকট গমন 
করিয়! সাক্ষাৎ করঃন । 

অনন্তর অঙ্গদ, দধিমুখের মুখে তাদৃশ 
বিনয়-বাঁক্য শ্রবণ করিয়া! বানরবীরগণের হর্ষ 
বর্ধন পূর্ধবক কহিলেন, বাঁনরবীরগ্ণণ! আমার 


[ বোধহইতেছে, বানররাজ হ্বগ্রীব, সমুদায় 
| অপ্ডে কোন কথা কহে। 


| বৃতাস্ত শ্রবণ করিয্লাছেন। এই দধিমুখ ঘে, 


শ্রমন করিতে ত্বরান্বিত হুইয়াছি। 





হর্ষ পূর্বক বলিতেছেন, তাহাতেই সমুদায় 
বুবিতে পারিন্তেছি; আমরা সকলে যণেচ্ছ- | 
ক্রমে মধুপান করিয়া মত হইয়াছিলাম 

এক্ষণে বানররাজ স্ৃগ্রীবের নিকট গমন কর! | 
আমাদের অবশ্য কর্তব্য; পরস্ত আপনার! 
সকলে যেরূপ আমাকে রক্ষা! করিয়া আঁপি- 


তেছেন। এখানেও সেইরূপ প্রতিবিধান করি- 


বেন। আমি আপনাদের অনুগত ; আমি 
যদিও যুবরাঁজ ; যদিও আমার আজ্ঞা করি- 
বার অধিকার আছে; তথাপি আপনারা" কৃত- 
কর্্মা; আপনারা আমার অনুবত্তী হইবেন। 

মহাঁবল বানরবীরগণ, অঙ্গদের মুখে 
তাঁদৃশ বিনয়-বাক্য শ্রাবণ করিয়া প্রহ্ৃউ-হৃদয়ে 
কহিলেন, বাঁনরবর! প্রড়ু হইয়া! আঁপনকার 
ন্যায় কোন্‌ ব্যক্তি এরূপ বাক্য বলিতে 
পারে ! সকল ব্যক্তিই এশরর্ধ্যমদে মত্ত হইয়া, 
আমিই প্রভু, এইরূপ মনে করে। আপনি 
যাহা কহিলেন, তাহ! আপনকারই অনুরূপ 
বাক্য হইয়াছে; পৃথিবীস্থ অন্য কোন 
ব্যক্তিতেই এরূপ রিনয়-রাক্য সম্ভাবিত নহে । 
অঙগদ ! আপনকাঁর যতদূর নত্রতা, তাহাতে 
প্রতীয়মান হইতেছে যে, আপনকার ভবি- 
ধ্যতে মঙ্গল হইবে। প্রাজ্ঞ! বানরধীর- 
গণের অধিপতি দুদ্ধার্ষ স্থপ্রীব, ষে স্থানে অব- 
স্থান করিতেছেন, আমরাও সেই গ্ছানে |. 


শার্দুল ! আমর প্রকৃত কথা বলিতেছি, 
প্রবণ করুন। আপনি প্রথমত না বলিলে, |: 
আমের মধ্যে কাহারও উচিত নঙ্থে যে ৃ 





হরি] 
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রামায়ণ । 





বানরবীরগণ এইরূপ বলিলে, অঙ্গদ 
নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাই 
হউক বলিয়। আকাশপথে লক্ষ প্রদান করি- 
লেন); অন্যান্য হরিযুখপতিগণও তাহার 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ উতৎ্পতিত হইয়। আকাশতল 
নিরাকাশ করিয়। ফেলিলেন। 

মহাবেগশালী মহাবীর বানরগণ, অন্বর- 
তলে উদ্খিত হইয়া বায়ু-পরিচালিত বারি- 
ধরের ন্যায়, ঘোরতর নিনাদ করিলেন। 


পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। 








সুগ্রীব-বাক্য। 

বানররাজ স্্ীব, বানরবীরগণের আগ- 
মন-বার্তা শ্রবণ করিয়! শোক্ষাভিভূত কমল- 
লোচন রামচক্ফ্রকে কহিলেন, বয়স্য ! আস্ত 
হউন; আপনকার মঙ্গল হউক; সীতার 
অনুসন্ধান হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যদি অনু- 
সন্ধান না! হইত, তাহ! হইলে বানরগণ কখনই 
সময় অতিক্রম করিয়। আমার নিকট আগমন 
করিতে পারিত না । মহাবাহু বানরপ্রবীর 
যুবরাজ অগ্ঈদ, যদি কৃতকার্য না হইয়া! আমার 
নিকট আসিত, তাহ! হইলে দীনবদন শ্রাস্ত 
ছুঃখিত-হদয় ও উত্সাহ-শুন্য হইয়। পড়িত। 
যদি দেবী লীতাকে দেখিতে না! পাইত, তাহা! 
হইলে বানরবীর অঙ্গদ, পূর্বব-পুরুষগণ কর্তৃক 
স্বরক্ষিত পিতৃ-পৈতামহ মধুবন, কখনই ভঙ্গ 
করিতে পারিত না। 

রামচন্দ্র! আশ্বস্ত হউন; কৌশল্য। 


ইহাদের মধ্যে হনুমানই দেবী সীতাকে 
দেখিয়া আসিয়াছে, সন্দেহ নাই। হনুমানের 
ন্যায় আর কোন ব্যক্তিই ঈদৃশ কাধ্য সাধনে 
সমর্থ নহে । এ দেখ, অঙ্গদ প্রভৃতি বনচারী 
বানরগণ দর্প-নিবন্ধন উগ্রবেগে আগমন করি- 
তেছে; ইহার! যদি কৃতকার্য হইতে না 
পারিত, তাহা হইলে কখনই ইহাদের ঈদৃশ 
পরাক্রম দৃষ্ট হইত না। ইহারা যখন বন 
ভঙ্গ করিয়া মধুভক্ষণ করিয়াছে, তখন জান- 
কীকে দেখিয়া! আনিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
রঘুনন্দন ! দ্িবাকরে যে রূপ তেজ অব্যভি- 
চরিত রূপে অবস্থান করে, হনুমানেও সেই 
রূপ ব্যবসায়, শৌর্ধ্য, বুদ্ধি ও পিদ্ধি, অবিচ- 
1লতরূপে অবস্থান করিতেছে । 

রামচক্্র ! যেখানে জাম্ববান নেতা, অঙ্গদ 
সেনাপতি, হনুমান অধিষ্ঠাতা, সেখানে কার্যয- 
ফল কখনই অন্যথা হইতে পারে না; উহার! 
কাধ্য-নিদ্ধি করিয়া! আপিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
বিক্রমশালিন ! এক্ষণে আর চিন্তা করিবেন 
ন।); নিশ্চয়ই দেবী সীতার অনুসন্ধান হই- 
য়াছে! 

এই সময় আকাশতলে কিলকিলা-শব্দ 
হইতে লাগিল ; বোধ হইল যেন, হনুমানের 
অনাধারণ কর্মে প্রহৃষ, কিক্ষিদ্ধ্যায় উপাগত, 
শব্দায়মান বানরগণ, কার্য্পিদ্ধি, নিবেদন 
করিতেছে । বানররাজ হ্থুগ্রীব, বানরগণের 
কিলকিলা-শব্দ শ্রবণ করিয়। আনন্দিত হৃদয়ে 
লাঙ্গল সুদীর্ঘ ও আকুঞ্চিত করিয়! বপিলেন। 


এই সময় রামচন্দ্র-দর্শনাভিলাধী বানরগণ, ] 
| শুভক্ষণেই হ্থসম্তান প্রসব করিয়াছেন! । বানরবীর হনুমানকে ও অঙ্গদকে পুরোবস্তা 


॥ 








তব 








ৰ কিরন উপস্থিত হইলেন । অঙ্গদ রস্ৃতি 


| বানগ্র্বীরগণ, প্রফুল্পব্দনে বান্ররাজ সী 
| বের ও রাঁমচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হুই- 
| লেন। মছাবাহু হনুমান, বিনীতভাবে স্থথরী 
বকে প্রণাম কতিয়! কমললোচন রাঁমচন্দ্রের 
| চরণ বন্দন করিলেন। পবননন্দন হনৃমাঁনই 
নিশ্চয় কাধ্য-সিদ্ধ করিয়াছেন, অনুমান 
করিয়া সুত্রীব ও লক্ষ্মণ, আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে 
তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

শক্র-সংহাঁরক মহানুভব রামচন্দ্র, পরম- 
প্রীত.হইয়া বহুমানের সহিত হনুমানের প্রতি 
িশথ দৃষ্টিপাত করিলেন। 


ষট্ষফ্টিতম সর্গ। 


অভিজ্ঞান-মণি-সমর্পণ | 





বানরবীরগণ, প্রত্রবণ-পর্বতে উপস্থিত 
হইয়। মহাঁবল রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও স্ৃগ্রীবের 
চরণে প্রণিপাঁত, পূর্বক যুবরাজ অঙ্গদকে 
পুরোবন্তী, করিয়া, সীতার অনুসন্ধান-বৃত্াস্ত 
, | বলিতে .আরস্ত করিলেন । রাবণের অন্ত ঃপুরে 
'] | দেবী,নীতার অবরোধ, রাক্ষসদিগের তর্জন, 
| রাকসচন্দ্রের প্রতি দেবী সীতার অসাধারণ অনু- 

' | স্কাগ, সীতার সহিত রাবপের সময় নির্ধারণ, 


| | এই রমুদায় বৃতাত্ত,বানরগণ রামচক্জ্রের নিবি 


নিরেছন:করিজেন | . 
' আ্লাযিচআ যখন শুবিজেন যে, সীতা অক্ষত! 


রহিমাছেন, চ্খন$তিনি কহিলেন, বানররীক 
ধরণ). মী ..সীতা। কোথায়. রছিয়াছেদ। 


দা 
& 


আমার প্রতি তীহান্ কিরূপ অনুরাগ, গাহছ। ||. 
এই সমুঘায় আমাকে বিস্তারিতন্ধপে বল.।..|]. 

বানরযৃথপতিগণ, রায়চন্দ্রের.এই বাক্কত্, | |.. 
বণ করিয়া! তাঁহার সমক্ষেই. লীতা-বৃত্তা'.] 
স্তজ্ঞ হনুমানকে সীতা বৃতবান্ত-কখনে নিমুক্ত 


করিলেন। বাক্য-বিন্যাস-কুশল পবনননান 
হনুমান, বানরবীরগণের তাদুশ বাক্য আবণ 
করিয়া সীতার অনুসন্ধান-বিষয়ক বৃত্বাস্ত সমু 
দাঁয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কহিলেন, 
রামচন্দ্র! আমি সীতার অনুসন্ধানের নিমিত্ত 
সমুদ্রে লঙ্ঘন পূর্বক আকাঁশপথ অবলম্বন 
করিয়। দুরাত্বা! রাবণ কর্তৃক পরিপালিত লঙ্কা- 
পুরীতে গমন করিলাম। এই লঙ্কাপুরী সমুদ্রের 
দক্ষিণ তীরে রহিয়াছে; সেই স্থানে রাবণের 
অস্তঃপুর-মধ্যে সাধবী দেবী সীতা, আপনা- 
তেই প্রাণ-মন সমর্পণ পূর্বক বাল করিতে- 
ছেন। আমি দেখিয়াছি, বিকৃতাকার] রাক্ষ- 


সীর! প্রমদাবনের চতুর্দিকে থাকিয়] তাহাকে | 


রক্ষা! করিতেছে ; তাহার] দেবীকে পুনঃপুন 





৬, টির ঃ চা 
॥ ঠা খা ॥ া দা 
ঃ ॥ পি 1 রন 
উপ্রী ২ 
নন ) 


তজ্জন করিতেছে ; স্থখোচিতা৷ দেবী সীতা, : 


রাক্ষমীগণ-মধ্যে যার পর নাই ছঃখে কালা |: 
রাবণ ভাহাকে |] 


তিপাত করিতেছেন ! 


অস্তঃপুরে রুদ্ধা করিয়া! রাক্ষসীদিগকে. রক্ষা; || 


কার্ধ্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। দেবী সীতা, এক 


বেণী ধারণ পূর্বক কাতর হুদয়ে আপনাত্রেই | 
চিত্ত সমর্পণ করিয়া দর্বদ্! আপনাকেই ধ্যার | 1 
করিতেছেন। হিমাগমে পক্ষিনীর ম্যাক্স (| 
তাহার স্থকোমল।শরীর, ভূমিশয্যায়,বিবর্থ 


হইয়! শিয়াছে! তিনি, ছরাত্মা! বার? ১১ 









/ 


| লীতায় বিশাস জন্মিল ; পরে আমি তাহার 





হইয়াছেন। রখুনশ্দন! আমি অনেক কৌশলে 


তাঁহার সহিত 'আপাপ করিয়াছি; প্রথমত 
সামি দধবীরে ধীরে রদুধংশের যশোবর্ণন 
করিতে আস্ত করিলাঙ ; তাহাতেই দেবী 


সহিত কথোপকথন করিলাম এবং যাহা 
মাহা ঘটন। হইয়াছে, ততসমুদায়ই . জাঁনা- 
ইলাম। আঁপনকার সহিত শ্থগ্রীবের সখ্য- 
ভাঁব আ্বণ করিয়া তিনি যার পর নাই আঁন- 
ন্দিতা হইলেন। 

পুরুষপিংহ ! দেবী সীন্তাঁর যেরূপ বিনয়, 
যেরূপ সদাচার, যেরূপ মাহাত্ম্য ও আপন- 
কার প্রতি ঘতদুর ভক্তি; তাহাতে তিনি 
নিজ তেজে রাবণকে ও মমুদায় রাক্ষলকুলকে 
ফেধ্বংস করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য ! 
পুরুষলিংহ 1 অতি-উগ্রতপঃ-সম্পন্না, পতি- 
ভক্তি-পরায়ণ। মহাঁভাগ! জনকনন্দিনীকে 


| আমি এইরূপ দেখিয়াছি। 


অনন্তর মহাবীর হনুমান, রামচন্দ্রকে 
তেজো নগুল-সমুক্ডাসিত দিব্য চুড়ামণি প্রদান 
করিম্না ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রঘুনাথ ! 
শোক-বাষ্প-পরিপুতা রমণীরদ্বভৃতা সীতা, 
'নাক্ষসীদিগকে' কিঞিৎ দূরবর্তিনী দেখিয়া 
আমাকে কছিলেন, হঘূমন! ভুমি এখানে যাহা 
'যাছা দেখিয়াছ, রাক্ষসদিগের যেয়প তর্িন 
এবং রাক্ষমরাজের যেরূপ ভীষণ গর্জন শুনি- 
ঈাছ, তৎসমুঙ্ধায় সত্য-পরাঁক্রম মরসিংহ রাম- 
চঞ্ররের দিকট নিবেধন. করিকে ১" এবং ইহা 


| হলিষে যে, দুরাকী 'রাষণ আর ছুই মাস- 
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রক্ষা! করিয়াছিলাঁম ; 
নিকট পাঠাইয়! দিলাম; এতদিন আমি 





এ 





(হস্তে প্রদান 'করিষে প্রেখং আমার বাধটাক্ছু- । | 


সারে ত্রীবের সমক্ষেই তাহাকে -বলিধে, |. 
এই দিব্য চূড়ামণি আমি : বত্বসহকাঁরে |. 
এক্ষণে আপনকার 


এই চূড়ামণি দর্শনে জীবন ধারণ করিয়া, 
ছিলাঁম। | 

দেবী সীতা! পুনর্ধ্ধার কহিলেন, বায়ু- 
নন্দন! তুমি নরসিংহ রামচজ্কে ধলিবে, 
আপনি যে আমার ললাটে মনঃ শিলার 
তিলক দ্রিয়াছিলেন, তাহ1 ন্মরণ করিয়া 
দেখুন ।/জর্ীবননন্দন! তুমি এখানে যাহা 
যাহা।তি, ধলে, তৎসমুদায় যত্বপূর্র্বক রাষ- 
চটকেখনঈকট নিবেদন করিবে । আমি যে 
এই সমুজ্বল বারি-সম্ভৃত চূড়ামণি প্রেরণ 
করিতেছি, ইহা দর্শন করিয়া আমি ব্যসন- 
কালেও প্র হইয়৷ খাকি। আর্য! আমি | 
আর এক মাপ মাত্র জীবন ধারণ করিব ; 
জামিয়াক্ষসদিগের বশবর্তিনী হইয়া যেরূপ 
ক্লেশরাশি ভোগ করিতেছি, তাহাতে এক 
মাসের অধিক 'আঁর জীবন ধারণ করিতে | 
কখনই লমর্থ হইব না। 

রঘুনাথ ! চিত্রকৃট পর্বতের উত্তরাংশে 
মনোহর শিখরে যে ঘটন। ইইমাছিল, দেহী 
সীতা সেই অভিজ্ঞানটিও শ্রেরণ করিক্লাছেন, 
বণ করুন। একটা বায়স মাঁংপ' লইয়া 


[যাইতেছিয-এবং বৈদেহীর প্রতিও সাটা- 
চাকর কা্িনাছিল; আপনি দেই চকে 
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সম্দরকাও্ড। 


'দ্বমনের নিমিত্ত ইধীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া- 


ছিলেন; আপনি দেবী সীতার নিমিত্ত 
একট! কাকের প্রতিও ইষীকাস্ত্র প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন; এক্ষণে দারাপহারী ত্তুর 
পাপাত্মা এই রাক্ষলকে কি জন্য সেইরূপ 
নিপাতিত করিতেছেন না! ম্ৃগীর ন্যায় 
উৎফুল্ল'লোচনা রাঁবণের অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ। 
ধর্মজ্ঞ! ধর্মচারিণী সীতা, আমাকে এই সমু 
দায় বলিয়! দিয়াছেন.। 

রঘুনন্দন ! এই আমি আপনকার নিকট 
সমুদায় বিবরণ যথাযথ নিবেদন করিলাম ; 
এক্ষণে কিরূপে সমুদ্র পার হওয়। যাঁয়, াহাঁর 
উপায় চিন্ত। করুন। রঘুনাথ ! সমুপায় সৈন্য 
যাহাতে ঘোর ছুষ্পার সাগর উতীর্ণ হইতে 
পারে, অবিলম্বেই তাহার কোন উপায় 
দেখুন। 


০০ 


সপ্তষঞ্টিতম সর্গ। 


রাম-পরিদেবন। 

পবনতনয় হঘৃমান, এইরূপ বাক্য কহিলে 
রামচন্দ্র সেই চূড়ামণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া 
রোদন.করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচ্ঞ 
শোঁকাকুলিত হৃদয়ে বাষ্পপূর্ণ-লোচনে সেই 
চূড়ামণি নিরীক্ষণ করিয়া! কহিলেন, ধেছ্ু 
যেষন বৎসের প্রতি বসল! হইয়! ছুগ্ধ ক্ষরণ 
করে, সেইরূপ এই মণিরত্বও আমাকে বৈদে- 
হর দর্শন প্রদান করিতেছে ।. আমার যখন 


বিবাহ হয়, সেই লময় আমার শ্বশুর আমার 
ব্রর হুন্ত' হইতে লইয়া বৈদেহীকে যৌতুক" 


৩৭ 
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স্বরূপ দিবার নিমিত এই মণিরত্ব আমার 
পিতার হস্তে প্রদ্দান করিয়াছিলেন; এই 
মণিরত্ব দেবী সীতার মস্তকে নিবদ্ধ হুইস্গ! 
যার পর নাই শোভা-সম্পাদন করিয়াছিল; |. 
এই মণি বারি-সম্ভূত ও মহামুল্য ; পুর্ব্বে 
ধীমান দেবরাজ পরিতুষ্ট হইয়৷ রাঁজর্ধি 
জনককে ইহা প্রদান করিয়াছিলেম ; এই 
মণিরত্ু দেখিয়। বৈদেহী-দর্শনের ন্যায় অদ্য 
জনকেরও দর্শন হইতেছে। প্রিয়তম। জানকী, 
বহু দ্রিন অবধি এই মণিরত্ব ধারণ করিয়া 
আসিতেছেন; এতদ্দর্শনে বোধ হইতেছে যে, 
আমি যেন প্রিয়তমাঁকেই দেখিতেছি। 
রামচন্দ্র পুনর্ববার কহিলেন, সৌম্য! সীতা 
কি বলিয়াছেন, পুনর্ববার বল। আমি শোকা- 
নলে দগ্ধ হইতেছি, বাক্যরূপ সলিলে 
আঁমাকে অভিষিক্ত কর। হনুমন ! ইহা 
অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, 
বৈদেহী আগমন করেন নাই, কেবল এই 
বারি-সম্ভব মণিরত্ব আসিয়! উপস্থিত হইল! 
দেবী সীতা যদি এক মান কাঁল জীবন ধারণ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চির- 
জীবিনী হইবেন বটে, কিন্তু আমার বোধ 
হইতেছে, সীতা ব্যতিরেকে আমি আঁর ক্ষণ- 
মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। 
পবননন্দন ! যেখানে আমার প্রিয়তষা সীতা 
রহিয়াছেন, আমাকেও সেই হ্ছানে লইয়! | | 
চল; আমি দেবীর সংবাদ পহিয়াছি, আল | 
মুহূর্তকালও স্থির থাকিতে পারিতেছি ন|1 
পবননন্দন ! আমার সেই হশ্খোণী ভীরু. 
নীতা, একাকিনী কিরূপে ঘোর গয়ামক 


















১৪৬ 


রামায়ণ। 





রাক্ষধীগণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন! 
শরৎ্বালীন শুর্ুপক্ষীয় চন্দ্র, মেঘে আবৃত 
হইয়! যেরূপ শোভাহীন হয়, জানকীর বদন- 
| চন্দ্রও সেইরূপ ঘোর রাক্ষলগণে পরিবৃত 
হইয়া শোভা-বিহীন হইয়া! পড়িয়াছে, সন্দেহ 
নাই। 

মারুতে ! সীতা কি বলিয়াছেন, আমাকে 
বল। আতুর ব্যক্তি যেরূপ ওষধ দ্বারা জীবন 
ধারণ করে, মেইরূপ আমিও তোমার মুখে 
দেবীর সংবাদ শুনিয়াই জীবন ধারণ করিব। 
হমুমন ! মদ্বিরহছিত। বরারোহ। প্রিয়তম 
সীতা, সেই মধুর বাক্যে আমাকে কি বলিয়া- 
ছেন, বল। 


নিধন 


অধ্টষষ্টিতম সর্গ। 


চিনি 
হুনুমন্বাক্য। 

শ্রীমান রামচন্দ্র, এই রূপ জিজ্ঞাসা 
করিলে হনুমান অভিজ্ঞান রূপ পূর্বশ্রভাস্ত 
পুনর্ববার বর্ণন করিতে আরভ্ত করিলেন এবং 
কহিলেন, পুর্ব্ধে এক সময় জানকী আঁপন- 
কার সহিত শয়ন করিয়াছিলেন; পরে উত্থিত 
হইলে একটি বায়ন আদিয়! তাহার স্তিন- 
মধ্য বিদারিত করিয়া দিল; আপনি তখন 
দেবীর ক্রোড়ে শয়ন পূর্বক নিদ্রিত ছিজেন) 
কাক: পুনর্ববার আমিয়! দেবীকে ব্যথিত 
করিল; এইরূপে ফাক, এক এক বার 
উভটীন হইয়া যায়? পুনর্ধবায় আলিয়া দেবীর 
|. | স্তন-মগডল বিধীরণ করে! আপনকার শরীয়ে 





রক্তবিন্দু নিপতিত হইল; আপনিও জাগ- 
রিত হইলেন) বাঁয়স বর্ভৃক পুনঃপুন প্রগী- 
ডিতা সীতাও আপনাকে জাগাইলেন ও 
সমুদায় কহিলেন; তখন আপনি দেখিলেন 
যে, তাহার সুনমগ্ডল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে; 
তখন আপনি মহাবিষ সর্পের ন্যায় ক্রোধ- 
ভরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
কহিলেন, ভীরু! কোন্‌ ব্যক্তি নখাগ্র দ্বার! 
তোমার স্তনমগুল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে ? 
কাহার এতদুর সাধ্য যে, জ্রু্ধ পঞ্চবক্তু 
সর্পের সহিত ক্রীড়। করে! পরে আপনি 
নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিলেন, সীতার . সম্মুখে 
বায়স সম্মুধীন হইয়। রহিয়াছে তাহার তীক্ষ 
নখ রুধিরে লিণ্ত। এই আ্রীমান পক্ষিরাজ 
বায়স, দেবরাঁজের পুত্র; এ সর্ববদ। বর্যাকালীন 
জলধারার মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে? 
এই বায়মের গতিবেগ পবনের সদৃশ । 
মহাবাহো ! অনস্তর আপনি ক্রোধতরে 
নয়ন পরিবর্তিত করিয়া! সেই দুষ্ট কাকের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তখন আপনকার 
মতি হইল যে, এ ছুষটকে বিনাশ করেন। 
অনস্তর় আপনি দর্ভাসন হইতে একটি দর্ড 
গ্রহণ করিয়া তা! ইযীকান্্র-মন্ত্রে সংস্কার 
করিলেন) দর্ভ প্রদীপ্ত হইয়! উঠিল; আপনি 
কাকের প্রতি সেই দর্ভ পরিত্যাগ করিলেন। 
অনন্তর সেই প্রদীপ্ত ইষীকান্ত্, কালাগ্রির 
ন্যায় গ্রৃলিত হইয়া বায়ষের অভিমুখে ধাব- 
সান হইল; বায়ম পলায়ন করিতে আর্ত .. 


করিল? ইবীকান্ত্রও গশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। 


এঁ ৰায়প, পিতার নিকট, ছেবসীপের বিকট 














সুন্দরকাণ্ড। 


১৩৭৪ 





ও. মহর্ষিগণের নিকট গমন করিল, পরস্ত 
জ্রিলাকের মধ্যে কেহই তাহাকে রক্ষা 
করিতে পারিল না। পরিশেষে কাক, আপ- 
নাকে শরণাগত-বৎসল জানিয়া আপনকারই 
পদতলে নিপতিত হইয়া! শরণাপন্ন হইল; 
এই কাক যদ্দিও বধাহ, তথাপি আপনি দয়! 
প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, আমি যে ন্ত্ 
প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বিফল করিবার 
ক্ষমত! আমারও নাই; অতএব বায়স! 
তোমার যে অঙ্গ নষ্ট "হইলে কোন হানি 
না হয়, এমত একটি অঙ্গ পরিত্যাগ কর। 
বায় কাতর হইয়া একটি চক্ষু পরিত্যাগ 
করিতে সম্মত হইল; তখন .আপনি সেই 
ইষীকাস্ত্রে তাহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করি- 
লেন। 

রামচন্দ্র ! অনন্তর কাক, আপনাকে ও 
মহারাজ দশরখের উদ্দেশে প্রণাম করিয়। 
কাঁপনকার নিকট রিদায় লইয়! নিজ নিকে- 
তনে গমন ক্রিল। মহাবীর রামচন্দ্র! আপনি 
এতদুর অস্ত্র-শত্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ-পত্ববান ও বল- 
বান হুইয়াও কি নিমিত্ত রাক্ষ নগণের প্রতি 
অস্ত্রশস্ত্র গ্রয়োগ করিতেছেন ন1 ! রঘুনন্দন ! 
নাগগণ, গন্ধবর্বগণ, অস্তরগগবা মরুদগণ, ইই1- 
দের মধ্যে কোন ব্যক্তিই সংগ্রাষ*ডুমিতে 
অধৃপনকান় শরুষেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহেন; 
যদি আমার সন্ত্রম রক্ষা! করা অদ্বিপ্রেত হয়, 
তাহা! হইলে ..কি নিমিত্ত আপনি বীর্ধ্যবান 
হইয়াও তাক শর-নিকর দ্বার! রাক্ষসকুল ক্ষয় 


করিতেছেন না! জাক্রনংহারী মহাবীর মহা- | 
আতি লক্ষণ. কি: নিছিভ -জ্রাতার আজেশ' 


লইয়া আমাকে উদ্ধার করিতেছেন ন1 ! দেব- 
গণেরও ছুদ্ধর্ষ, অনিল ও অনল সদৃশ তেজঃ- 
সম্পন্ন পুরুষপসিতহ রাম-লক্ষমণ, অমীম-শক্তি- 
সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে উপেক্ষা 
করিতেছেন! আমার বোঁধ হয়, পুর্ব" 
জন্মে আমি অনেক পাপ করিয়াছি, সঙ্গেহ 
নাউ ) নতুবা শত্র-সংহারী রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
্ষমতাপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত আমার মুখা- 
পেক্ষা করিতেছেন ন। ! 

আমি আর্ধ্যা বৈদেহীর মুখে তাদুশ করুণ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। পুনর্ববার কহিলাম,দেবি ! 
আমি শপথ পুর্ববক সত্য করিয়া বলিতেছি, 
আপনকার নিমিত্ত রামচন্দ্র নিরস্তর শোকে 
অভিভূত হুইয়া আছেন! রাঁমচজ্দ্রের ছুঃখে 
অভিভূত হুইয়া লক্ষাণও সর্বদা পরিতাপ 
করিতেছেন ! আমি বহুকষ্টে আঁপনকাঁর দর্শন 
লাভ করিলাম ; কাল অপরিহরণীয় ! দেবি ! 
অল্পকাল-মধ্যেই আপনি এই ছ্ুঃখসাগরের 
পর পাঁরে উত্তীর্ণ হইবেন | আপনকাঁর দর্শ- 
নের নিমিত নিয়ত সমুৎহ্ছক অনিন্দিত নর- 
শার্দুল রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষণ, ত্বরায় | | 
আধিয়া এই লঙ্কাপুরী ভন্মসাৎ করিবেন | | 
বরারোছে! তিনি সংগ্রামস্থলে ক্ররকন্্নী | | 


রাঁবণকে সবাঁদ্ধবে বিনাশ করিয়া আপনাকে | | 
নিজ পুরীতে লইয়া যাইবেন। অনিন্দিতে ! | | 


রামচন্দ্র যাহা চিনিতে পারেন, যাহা দেখিলে | | 


র্লাধচন্দ্রের- অন্তঃকরণে প্রীতি হয়, শয়ত ৃ ৷ 
৷ কোঁন অতিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন। | 


. অনন্তর দেবী সীতা, চতুর্তিক নিরীক্ষপ | | 


নিবে বেক্টতে গ্রথিত এই গুগল (| 
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উদ্মোচন করিয়া আমার হস্তে প্রদান করি- 
লেন। রঘুনন্দন ! আমি আপনকার নিমিত্ত 
দেবীর নিকট চুড়ামণি লইয়া! অবনত মন্তকে 
প্রণাম পূর্ধবক ত্বরান্বিত হইয়া! এখানে আগ- 
'মন করিতেছি । বরবর্ণিনী সীতা, আমাকে 
আগমন করিতে উদ্যত ও বর্দমান-কলেবর 
দেখিয়! কাতর হুইয়। অশ্রপপূর্ণ মুখে বাম্প- 
গদগদ বচনে কহিলেন, তুমিই ধন্য,তুমিই অনু- 
গৃহীত, তুমিই ভাগ্যবান ; তুমিই অদ্য কমল- 
লোচন মহাবাহু রামচন্দ্রকে এবং মহাকীপ্তি 
যশন্বী দেবর লন্ষমণকে দেখিতে পাইবে । 
হুমধ্যম। জনকনন্দিনী সীতা, এই কথা 
কহিলে আমি উত্তর করিলাম, দেবি! আমার 
পৃষ্ঠে আরোহণ করুন, আর বিলম্ব করিবেন 
না; আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অদ্যই আপ- 
নাকে পৃথিবীপতি রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও ন্ৃগ্রী- 
বের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া! দ্িব। দেবী 
কহিলেন, বানরবর ! আমি যে ইচ্ছা পুর্ববক 
তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিব, তাহা ধর্মা- 


সঙ্গত নহে। রাবণ যখন আধার গাত্র স্পর্শ 


করিয়াছিল, তখন কি করিব, আমি অবশ; 
কাল আমাকে পরিগীড়িত করিয়াছিল ! সে 
স্থলে আমি কি করিতে পারি! বানরপ্রবীর। 
এক্ষণে ভূমি রাম-লক্ষষণের নিকট গমন কর। 
অনস্তর আমি লক্ষপ্রদানের উদ্যোগ করিলে 
সীত1 পুনর্ববার কহিলেন, হুনৃমন ! পিংহ- 
বিজ্রাস্ত রামচন্দ্র ও লক্ষাণের নিকট এবং 
অমাত্যগণ-পরিবৃত স্থৃগ্রীবের লিফট আমার 
কু্গলবার্ডা বলিবে। মহাবাছ রামচন্দ্র, 


যাহাতে আমাকে এই মহাচুংখার্ণঘ হইতে 








উদ্ধার করেন, তাহা করিবে । হরিপ্রবীর | 
তুমি পুরুষমিংহ রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া! 


লিং 


আমার এই তীব্র শোক ও রাক্ষসীদিগের 1 


ভগ্ুসন-বৃভ্তাস্ত সমুদায় নিবেদন করিবে ; 
তোমার পথে মঙ্গল হউক । 

রাজনন্দিনী আর্য দেবী জাঁনকী, অভি- 
জ্ঞানের নিমিত্ত আমাকে এই সমুদায় বলিয়া- 
ছেন; আপনি এই কথিত বিষয় সমুদায় 
শ্রবণ পূর্বক বিবেচন! করিয়] যাহাতে শীত্রই 
সীতা লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যতুবান 
হউন। 


অয সেসভেই বট 


একোনসগ্ততিতম সর্গ। 





হনুমদ্বাক্য। 

রঘুনন্দন ! আমি যখন লক্ষ প্রদান করি, 
তখন দেবী সীতা, আঁপনকার সৌহার্দ ও 
শেহ স্মরণ পুর্ববক পুনর্ধবার আমাকে কহিলেন, 
মহাবীর ! যদ্দি তুমি আমাকে পৃজ্য বলিয়! 
মনে করিয়৷ থাক, তাহ! হইলে এই স্থানে 
কোন নিভৃত প্রদেশে এক দিন অবস্থান 
কর; অদা বিশ্রাম করিয়া কল্য গষন 
করিবে । আমি নিতাস্ত-হতভাগিনী! তোমাকে 
দর্শন করিলেও আমার অসীম শোক, ক্ষণ- 
কালের নিমিত্ত অপনীত ছুইবে। হরি 
শাদদুল! তুমি গমন রুরিলে যত দিন ন 
পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, তত দিন আমি জীবন- 
ংশয়ে খাঁকিব, লন্দেহ নাই। মহাবীর! 


তোমার অদর্শনে আমার পুনর্ববার সম্তাঁপ' | 


বৃদ্ধি হইবে! এই মন্দভাগিনী নিয়ন ছুঃখ | 








সুন্দরকা। 





ভেষগ্গ করিতেছে! কিন্ত তোমার অদর্শনে: 
| এই আর একটি নূতন দুঃখ উপস্থিত 
হইবে! 

মহাবীর! আমার আর একটি সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে যে, তোমার ন্যায় মহা" 
বীর. খক্ষ-বাঁনরগণ, রামচন্দ্রের সহাঁয় হইয়া- 
ছেন বটে,কিন্ত রাম-লক্ষমণ এবং সমুদায় বানর- 
সৈনা, কিরূপে ছুষ্পার মহাসাগর পার হুই- 
বেন ? আমার বোধ হয়, সাগর-লঙ্ঘন বিষয়ে 
তুমি, গরুড় ও পবন, কেবল এই তিন জনের 
মাত্র সামর্থ্য আছে। বানরবর ! তুমি সকল 
কার্য্েই স্থনিপুণ ;) এক্ষণে এই দুর কার্ধ্যে 
সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; এবিষয়ে তুমি 
কি মীমাংসা কর? শক্রসংহারিন! তুমিই 
একাকী সমুদায় কাধ্য সাধন করিতে পার; 
তুমি একাকীই সমুদায় রাক্ষন সংহার পুর্ববক 
আমাঁকে লইয়। যাইতে সমর্থ; কিন্তু আমার 
এইক্ূপ অভিপ্রায় যে, রামচন্দ্র যদি সসৈন্যে 
আগমন পুর্বক সংগ্রামে রাবণ বধ করিয়া 
আমাকে নিজপুরীতে লইয়া! যান, তাহা 
হইলেই তাহার যশস্কর কাধ্য করা হয়। 


| | এই পামর রাক্ষসরাজ, মহাবীর রামচন্দ্রের 


অনমক্ষে যেমন আমাকে গোপনে বল পূর্বক 
। হরণ করিয়া আনিয়াছে, রাক্ষপগণ জীবিত 
1 খাকিতে সেরূপ করিয়া লইয়! যাওয়! মহা- 
| বীর রামচক্দ্রের উপযুক্ত নহে । শক্রনৈন্য- 


]. ইহারী রামচন্দর,.. সৈন্যসমূহ হবার! লঙ্কাপুরী | 
| পরিযর্দিত করিয়া যদি আমাকে লইয়া যান, : 


] তাহ! হইলেই তাহার অনুরূপ কাধ্য হয়। 


হনৃষন,! সংগ্রামে মহ্ারীর মহাত্মা রামচক্ঞর 
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যাহাতে তাহার. অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ 
করেন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ববান হও । ূ 
অনন্তর দেবী স্বীতাঁর মুখে মহোদ্দেশ্য- 
সম্পন্ন, যুক্তিসঙ্গত তাদৃশ উদার-বাক্য.শ্রুবণ '. 
পূর্ববক প্রশংস। করিয়া আমি উত্তর করিলাম, 
দেবি! বানরসৈন্যগণের. অধীশ্বর,. মহাপত্ব |. 
বাঁনররাজ স্বগ্রীব, সৈন্যসমূছের সহিত আগয়ন | 
করিয়া! আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন । বানররাজ ম্বগ্রীবের 
নিকট বিক্রম-সম্পন্ন মহাসত্ব মহাবল সহল্পে- 
মাত্র কাধ্য-সাধন-পরায়ণ অনেক বানরবীর 
আজ্ঞানুবর্তী হইয়! রহিয়াছে; এই সকল 
বানর অসীম-পরাক্রম-সম্পন্ন ; তাহার কোন 
ৰর্দ্েই অবসন্ন হয় না, সকল কার্য্যই অনা- 
য়াসে সাধন করিতে পারে । তাহার উপরি 
দিকে, নিম্মদিকে অথব! তীর্ধ্যগ্ভাবে সর্বত্রই 
গমনাঁগমন করিতে সমর্থ; সেই সমুদায় মহা- 
ভাগ বানর, অনেকবার বায়ুপথ অবলম্বন 
পুর্বক সসাগর! বহ্ন্ধর! প্রদক্ষিণ করিয়াছে। 
সেখানে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ ও আমার তুল্য 
অনেক বানর আছে; আম! হইতে নিকৃষ্ট 
বানর, স্বপ্রীবের নিকট এক. জনও নাঁই। 
আমি সকলের নিরু্ট হইয়াও.যখন এখানে | 
আসিয়াছি, তখন সেই সমুদায় মহাধল | | 
পরাক্রান্ত বানরগণ যে নিশ্চয়ই আসিতে 
পারিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি। আর একটি | 
বিবেচনা করুন, ঃজগণ প্রধান ভূত্যদিগকে 1 
কোথাও হঠাৎ 'অগ্রে পাঠান না) যাহারা 
নিকৃট, তাহাদিগকেই অগ্রে প্রেরণ করিক়। 
থাকেন। . 












১৫৩ 








রামায়ণ? 





দেবি ! এবিষয়ে পরিতাপ করিবেন না ॥ 
মনোছুঃখ বিদুরিত করুন ) বানরগণ সকলেই 
এক এক লক্ষে এই লঙ্কাতে আমিবে। সমুদিত 


ণ চক্দ্র-দুর্যের ন্যায় মহাভাগ নরসিংহ রামচন্দ্র 


তা 


ও লক্ষণ, আধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! 
আপনকার নিকট আমিতে পারিষেন। 
আপনি অল্প দিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবেন, 
ধনুষ্পাণি মহাবীর মহাবল রামচজ্্, লঙ্গমণ 
ও স্থ্রীব, লঙ্কান্বারে উপস্থিত হইয়শছেন ; 
আপনি শীত্রই দেখিতে পাইবেন, পিংহ- 
শার্দুল-সদৃশ-বিক্রম-সম্পন্ন নখায়ুধ, দংঘ্রায়ুধ 
বানররাজ-নগ্রীব-সদৃশ মহাবীর বাঁনরগণ, 
লঙ্কায় উপচ্ছিত হুইয়াছে, নীল-মেঘ-সদৃশ 
বানরসৈন্যগণ, লঙ্কাতে ও মলয় পর্বতের 
গুছাতে শীক্মই গর্জন করিবে, আপনি 
শুনিতে পাইবেন । আপনি শীপ্রই দেখিতে 
পাইবেন, শক্র-সংহারী রামচন্দ্র বনবাস 
হইতে বিনিবৃত হুইয়া অযোধ্যাপুরীতে 
আপনকার সহিত অভিিক্ত হইতেছেন। 
আমি এইরূপে অনিষ্দিত। অদ্দীন-ভাষিণী 
দেবী জাঁনকীকে, তীহার মনোমত শ্রেয়স্কর 
বাক্যে প্রমন্ন করিতে লাগিলাম। তিনি 
আমার শাস্তি-্বস্ত্যয়ন করিলেন বটে, পরস্ত 
শোক পরিত্যাগ করিত পারিলেন না । 


সওতিতম সর্গ। 


 অহানুভব রামচজ্ু, হনুমানের মুখে বখা” 


হৃদয়ে কহিলেন, মহাবীর হুনৃমান-মে এরূপ 
মহ কার্য করিয়াছে, তাহা চিরকাল ভূম- 
গুলে বিখ্যাত থাকিবে । পৃথিবী মধ্যে এমত 
কেহ নাই যে, মনোদ্বারাঁও এই কার্য সম্পা- 
দন করিতে পারে ! ৪ বায়ু বা হনুমান 
ব্যতিরেকে মহাসাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, 
এমত কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাইন]! 
রাবণ-পালিত লক্কাপুরী, দেঘ, দানব, যক্ষ, 
পততগ, উরগ ও রাক্ষস, সকলেরই ছুদ্ধর্ঘ ; 
পর্বত-শিখর-শ্হিত এই লঙ্কাপুরী, উত্তমরূপে 
স্বরক্ষিত রহিয়াছে। মহাবীর হুনুমানঃ একা 
কীই এই পুরী প্রধর্ষিত করিয়াছে! বীর্ধ্য- 
বিষয়ে বা বল বিষয়ে কোন ব্যক্তিই হুনু- 
মানের সমকক্ষ হইতে পারিবে ন1 ! মহাবীর 
হনুমান, নিজ বল. ও বিক্রম প্রকাশ পূর্ববক 
ছু্ষর প্রভূকার্যয সাধন করিয়াছে ! 

'যে ভূত্য, প্রভু কর্তৃক দুর কার্ষ্যে নিযুক্ত 
হইয়া! যথাযথ অনুরূপ কর্ম করে, তাহাকেই 
পুরুষোত্তম বলা যায় । আর যে ভৃত্য সর্ববতো- 
ভাবে উদ্যুক্ত ও সমর্থ হইয়াও কার্ধ্য-সাধন 
দ্বার! প্রডৃকে প্রাত করিতে না পারে, তাহা- 
কেই পুরুষাধম বলা হইয়! থাকে । 'মহাত্স। 
হনুমান, হুতরীব-নিয়োগে নিযুক্ত হুইন্সা যথা- 
বথ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, লম্ভৃতা হ্বীকার 
করে নাই, হুগ্রীবকেও পরিতুষ্ট করিয়াছে ! | 
বানরপুঙ্গব হনুমান বৈদেহী্র মুসন্ধান করিয়া 
আমাকে, রসুবংশকে ও মহাবল  লক্ষমণকে, 
ধর্মত রক্ষা! করিয়াছে। ফলত একটি নিষয় | 
আমার মনকে: নিতান্ত "আকৃষ্ট ও আঁকুলিত | 


] | যখ বৃত্তান্ত সমৃদায় শ্রবণ করিয়া! শ্রীতিপূর্ণ | করিতেছে, এবং তাহাতে কমি, একান্ত- | 


আতা রা 














সুন্দরকাণ্ড। 
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কাতর হইতেছি যে, হুমুমান আমার নিকট 
ঘেপ্রিয় সংবাদ নিবেদন করিল, আমি 
তাহার কিছুঞান্র প্রভ্যুপকার করিতে পারি- 
লাম না! 
মহানুভব রাষচক্্। এইরূপ যছৃবিধ 
চিন্ত! করিয়। প্রীত হাদয়ে হনৃমানকে বহুক্ষণ 
নিরীক্ষণ করিলেন ; পরিশেষে প্রীতি পৃর্ববক 
কহিলেন, পবননন্দন ! এক্ষণে আমার এই 
সর্বন্বভৃত আলিঙ্গন প্রদান করিতেছি ) 
আমার এক্ষণে যেমন অবস্থা, যেমন সময়, 
তাহার অনুরূপ পারিতোষিক এই আলি- 
ঙঈগন গ্রহণ কর। 
শক্রু-নংহারক রামচন্দ্র, বাষ্পপূর্ণ-লোচনে 
এই কথা 'বলিয়। হনৃমানকে আলিঙ্গন পূর্বক 
পুনর্বার, চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; তিনি বন্থু- 
ক্ষণ ধ্যান করিয়া বানররাজ শ্গ্রীধের সমক্ষে 
পুনর্ধার কহিলেন, হনুমান ত সম্পূর্ণরূপে 
লীতার অনুসগ্ধান করিয়া আসিয়াছে, পরস্তু 
অপণর সমুদ্র চিন্তা করিয়া আমি হতঙ্খান 
হইয়া! পড়িতেছি ! মহাসমুদ্র ছুষ্পার ; বানর. 
গণ সমযেত হইয়া কিরূগে দক্ষিণ সাগরের 
দক্ষিণ-কুলে উপনীত হইবে! অদ্য সীতার 
সৃত্বাস্ত যখ্াঘথ অবগত হইলাম; কি্ত ধানর- 
গণ কিরূপে সমুও্ পার হইবে, তাহার টনি 
কি! 
|: শত্র-সংহারক রামচন্দ্র মহাত্কা হনু- 
মানবে, এই কথা বলিয়া শোক-সজ্জস্ত হাদয়ে 
| পুনর্বহার চিন্তায় দিমঞ্জ হইলেন। - : 


একসগ্ডতিতম সর্গ। 
সুত্রীব-বাক্য। 
অনস্তর শ্ীমান হুপ্রীব, দশরখভনয় রাম. 
চন্দরকে শোকাভিভূত দেখিয়া! সাহস গ্রদাপ 
পূর্বক কহিলেন, মহাবীর ! আপনি লামান্য 
জনের ন্যায় কি নিমিত.সম্তগু-হৃদয় হইতে- 
ছেন! এরূপ হইবেন না। কৃতন্ন ব্যক্তি 
যেমন সৌহার্দ পরিত্যাগ করে, আপনিও 
সেইরূপ মানসিক সন্তাঁপ পরিত্যাগ করুন । 
পুরুষসিংহ ! উত্থিত হউন। শোক করা 
আপনকার উচিত নহে। রখুনন্দন.! আঁপন- 
কার সস্তাপের কারণ,ত আমি কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি না! এক্ষণে দেবী লীতাঁর সংবাদ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; শত্রুর আবামও 
জানিতে পারিয়াছি; আপনি ধৃতিমান, 
পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ ও শান্ত্রজ্ঞ; আপনি কাতর 
হইবেন না; বুদ্ধি-বিক্রুব করিবেন না.) বুদ্ধি 
বিক্লুব হইলে সমুদায় পুরুষার্থই নষ্ট হুইয়। | 
থাকে ; শোক, সকল পুরুষেরই ধের্ঘ্য লোপ 
করে। পুরুষমিংহ ! ধৈর্ধ্যশালী পুরুয় যেরূপ 
কার্ধ্য করিতে পারে, এ সময় সতেজ জরলম্বন 
পূর্বক সেইরূপ কার্ধ্য করাই আপ্নকার 
বিধেয়। ঘে মকল মনু, আপনকার ন্যায় 
মহাত্মা ও মহাবীর, তীহার1 কখনই বিনষ্ট বা. 
প্রন বস্তর মিদিত কনুশোচন। কয়েন না। . 
মহাবীর ! আপনি মহাসত্ব ব্যক্ি্বপের 

মধ শ্রোষ্ঠ ও বিজ্ামশ।লী ) আপনি অন্মঙ্গিধ 

ভূত্যগণের, সঙিত সমবেত হইয়া শক্র য়া 








ৃ চারার গা ভিলোকের | 




































১৫ রামায়গ। 


মধ্যে এমত- কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে 
পাই না যে, আপনি শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
দণ্ডায়মান হইলে, সংগ্রামে আপনকার সম্মু 
খীন হইতে পাযর়ে। আপনি বানরগণের 
প্রতি আদেশ করিলে কোন কার্ধ্যই অসম্পন্ন 
বাবিফল হইবে না; আপনি অল্পকাল 
মধ্যেই সমুদ্র পার হইয়া! সীতাকে দেখিতে 
পাইবেন। 
























হইয়াছে। এই মহাবীর কামরূগী বাঁনরগ্ণণ, 
সংগ্রামস্থলে শিল1ও পাপ দ্বার! যুদ্ধ'করিয়। 
লঙ্কাপুরী প্রধর্ষিত করিবে, সন্দেহ নাই। 

রঘুনাথ! আর অধিক কথা কি বলিব, 
যদি কোনরূপে রাবণ-ভবন দেখিতে পাই, 
তাহ! হইলেই জানিবেন যে, আমাদিগের 
সর্বতোভাবে জয় হইয়াছে । 


গুলির রাইড 





রঘুপ্রবীর! এক্ষণে শোকের বশবর্তী ঘিসগুতিতম সর্। 
হইবেন না, ক্রোধ আশ্রয় করুন; এই 
সমুদায় বাঁনর-যুথপতিগণ, মহাবীর ও সদ্যং- নধা-তর্াধ্যান। 


কাধ্য-সাঁধন-সমর্থ;) ইহারা আপনকার প্রিয়" 
কাধ্য-সাধনের নিমিত্ত অন্নিতে প্রবেশ করিতেও 
উৎসাহযুক্ত আছে। এই বানরবীরগণের 
যেরূপ হর্য ও. যেরূপ অধ্যবসায়, তদ্দারা 
জানিতে পারিতেছি, এবং বহুবিধ তর্ক 
ঘবারাঁও দৃঢ়রূপে নিশ্চয় করিয়াছি যে, আমরা 
ংগ্রাস্থলে বিক্রম-প্রকাশ দ্বারা শক্রেসংহার 
পূর্বক সীতাকে নিশ্চয়ই প্রত্যানয়ন করিব । 
রঘুপ্রবীর ! এক্ষণে যাহাতে সমুদ্রে সেতু": 
বন্ধন হয় ও যাহাতে বানর-সৈন্যগণ রাঁক্ষস- 
রাজ রাবণের পুরী লঙ্কাতে গমন করিতে 
পারে, তাহার উপায় করুন। রঘুনন্দন ! যখন 
সীতার দর্শন লাভ হইয়াছে, তখন মনে মনে 
নির্ধারিত করুন যে, ব্রিকুট-শিখর-স্থিতা 
লঙ্কাপুরী, দৃষ হইয়াছে, সমরে শত্রুও নিপা- 
তিত হুইয়াছে। এক্ষণে মনে করুন, সমুদ্রে 


ৃ সৈন্য সমুদ্রপারে গিয়াছে, আমাদিগের জয়, হত 


সে | পুরুষসিংহ! লঙ্কার দুর্গবিবরণ, পুরীরক্ষার-] 
[| হইয়াছে, ও লা আমাবিগের বশর্তিনী | প্রণালী ও সৈনযগণ যেরণে পুরী রক্ষা 
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বানররাজ হ্গ্রীব, এইরূপ সাস্তবনা বাক্য 
কছিলে, মহাবীর রামচন্দ্র, সেই বাঁকোর 
তাৎপধ্য গ্রহণ করিয়া আয়াস ও খেদ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক হনুমানকে কহিলেন, পবন- 
নন্দন! আমি বল পুর্র্বক সেতু-বস্ধান করিতে 
পারি, সাগর শুষ্ক করিতে পাঁরি ও সাগর 
লঙ্ঘন করিতেও পারি; আমি সমুদায় 
বিষয়েই সর্ববতোভাঁবে সমর্থ । এক্ষণে রাব- 
ণের সৈন্য কিরূপ ? সৈন্য-পরিমাঁণ কত ? 
লঙ্কাঘার কিরূপ? ছুর্গ কিরূপ? রাক্ষসগণ 
কি নিয়মে লঙ্কা রক্ষা করিতেছে ? রাক্ষম- 
গণের অন্ত্রশত্্র কি রূপ? এই সমুদায় 
আমাকে আনুপুর্ব্বিক বল। তুমি সমুদয় 
কার্যেই কুশল; তুমি লঙ্কাতে যেরূপ দেখিয়া 
আসিয়াছ, তাহ! বাবিধানে বর্ণন কর। 

বাক্য-বিশারদ পবননন্দন হনুমান, রা, |. 
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(করিতেছে, তৎসমুদায় ষথাযখ বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ করুন। 

এই লক্কাপুরী, প্রহষ$ ও প্রমুদিত রাঁক্ষস- 
গ্ণে পরিপূর্ণ এবং মত্ত-মাতঙগ-সমুহে সমা- 
| কুলিত ; ইহার দ্বারে কবাট সমুদয় দৃঢ়রূপে 
নিবদ্ধ; প্রাকাঁরের বহির্ভাগে চতুর্দিকেই 
স্থগভীর পরিখা রহিয়াছে; এই লঙ্কাপুরীর 
চারিটি প্রধানদ্বার আছে ; এই দ্বার-চতুষয়ে 
দৃঢ় যন্ত্রসমুদাঁয় উপধ্যপরি বিন্যস্ত রহিয়াছে; 
রাক্ষসগণ প্রত্যেক দ্বারেই কৃষ্ণ-লৌহ-বিনি- 
শ্িত স্থগঠিত ভীষণ শতশত শতঘ্বী ও শিলা- 
খণ্ড স্থসজ্জিত করিয়া রাঁখিয়াছে। এই 
সুবিস্তীর্ণ লঙ্কাপুরী বহু রথে পরিপূর্ণ; যদি 
শকত্রসৈন্য গমন করে, মহাবল রাক্ষমগণ, 
রথারোহণ পূর্বক সংগ্রাম করিয়! তাহা- 
দিগকে পরাস্ত করিয়া থাকে । 

রঘুনন্দন! এই লঙ্কাঁর চতুর্দিকে মণি- 

বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তা-স্ববর্ণ-বিভূষিত, লৌহ্‌- 
বিনির্শিত অতীব উচ্চ দুর্ধর্ধ একটি প্রাকার 


শীতল-সলিল!, অগাধ, কুম্তীরাদি-জলজন্ত- 
পূর্ণ, বহু-মীন-সন্কুল! একটি ভয়ঙ্করী পরিখা 
রহিয়াছে ; :এই পরিখার উপরি চতুর্থারে 
চারিটি লৌহ-নির্শিত সংক্রম (পোল) শোভা 
পাইতেছে; এই সংক্রম-চতুষ্টয় বহুসংখ্য 
বৃহ্দাকার যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত ; এই স্থানে 


.| নিযুক্ত আছে। 
1 এই সংক্রম-চতুউয়ের মধ্যে তিনিটি 
(বংকরম এরূপ যে, 'য্ধি শক্রলৈন্য আগমন 


সুন্দরকাণড। 


(করে, তাহা হইলে যন্ত্র দ্বারা তাহা পরিখা" | 


(যে কোন পথে সমুদ্রুলঙ্ঘন করিয়া যাইতে 
পারিলেই বানরগণ, লঙ্কাপুরী ধ্বংস করি- 
কাছে, বিবেচনা করিবেন [ অঙ্গদ, ছিবিদ, 
 মৈন্দ, জান্ববান, পনস, সেনাপতি নীল, এই 


 পুরীতে উত্তীর্ণ হইতে পাঁরেন। 
আছে; ইহার বহিঃপ্রদ্দেশে ভীষণাকারা, | 
(করুন; উত্তম মুহুর্ত দেখিয়! যুদ্ধযাত্রায় গরু 
হুউন। 


' তনয়ের মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! ছুষ্পাঁর- 
সমুদ্র পার হুইবার উপায় চিন্ত। করিতে ] 
শরাষনধারী বহুসংখ্য রাক্ষল, রক্ষা কাধ্যে ূ ৃ 





১৫৩ 


মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। আর একটি সংক্রম 
অতীব.দৃঢ়; তাহা কোনক্রমেই কম্পিত করিতে 
পার! যায় নাত এ সংক্রমের নিচ্ছে অনেক- 


গুলি কাঞ্চনময় স্তস্ত ও উভয় পার্থে, হদৃশ্ 
বেদ্িকা রহিয়াছে; পরজ্ত আমি এই সমু- 
(দায় সংক্রমই তগ্ন করিয়া দিয়াছি, বং 


যে সমুদায় প্রাকার ছিল, তদ্বারা পরিথাঁও | 
পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া আসিয়াছি। লঙ্কাঁপুরী | 
সমুদায় দগ্ধ কর! হইয়াছে, এক্ষণে আমর] | 


কয়েক জন হইলেই যথেষ্ট হইবে ; অধিক 
সৈন্যের প্রয়োজন কি! 


হইয়াও প্রাকাঁর ভবন-প্রভৃতি-সমলক্কত লঙ্কা 


রঘুবীর ! শীত্র সৈন্য-সংগ্রহের আজ্ঞা 


রিপু-বিনাশের নিমিত্ত কর্তব্য কর্মে কত 
নিশ্চয় ধীমান রাজকুমার রামচন্দ্র, পবন- 


লাগিলেন। 


অঙ্গদ ও ছ্িবিদ | 
 গ্রভৃতি বানরগণ, সম্ভরণ পূর্বক সমুদ্রে পার 


০... 


5৫৪. 





রামায়ণ । 





ত্রিসগুতিতম বর্গ । 


বানরানীক-প্রয়াণ। 

_.. অনস্তর রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র, বুদ্ধিমান 
হনুমানের নিকট পুনর্ধবার লঙ্কার ছুর্গ-বিব- 
রণ জিজ্ঞান! করিলেন ; ও কহিলেন, বানর- 
বর! লঙ্কায় কিপ্রকার কতগুলি ছুর্গ আছে, 
আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর; আমি সমুদায় সম্পূর্ণ 
রূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি । দেব- 
রাজের প্রশ্ন অনুসারে বৃহস্পতি যেরূপ বলিয়া" 
ছিলেন, অব্রিষট কর্ম রাজকুমার রামচন্ট্রের 
প্রশ্ন অনুরারে হুনুমানও সেইরূপ লঙ্কার 
পরম সমৃদ্ধি, সাগরের ভীষণতা, সৈন্য-সমূহের 
বৈভব ও বাহন সমুদায়ের সন্নিবেশ, সমস্তই 
বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, 
| রামচন্দ্র! রাক্ষসরাজ রাবণ, সৈন্য-পরিদর্শন 
বিষয়ে সব্বদা অপ্রমত্ত, নিয়তোৎসাহী, যুযুৎস্থ 
ও প্রকৃতি-সম্পন্ন । লঙ্কাপুরী অকুত্রিম ছুর্গ; 
উহ। পর্ববতোপরি অবস্থিত, ছুর্ঘর্ষ ও অতীব 
ভীষণ; পরস্ত উহাতে আরোহণ করিবার 
সোপান আছে। দেব-ছুর্গের যে চারিপ্রকার 
লক্ষণ আছে, তৎসমুদায়ই সেখানে লক্ষিত 
হইতেছে । ূ 

এই রমণীয় লঙ্কাপুরী দুরপার ছূর্গম 
সমুদ্রের মধ্যশ্ছিত; ইহা! অভেদ্য প্রাকারে 
পরিবেহিত। পর্ধবতোপরি-স্থিত অতীব 
মনোহর, দিব্য লঙ্কাপুরী, অমরাবতীর ন্যায় 
শোভা ধারণ করিতেছে। এই ছুর্য় পুরী 
মদমত্ত মাতঙ্গ-নমুছে পরিপূণ। শতশত 





| | শতত্বী, বিবিধ মন্ত্র ও অসংখ্য পরিঘ, ছুর়াত্মা 


রাবণের লঙ্কাপুরী পরিশোভিত করিতেছে । 
সব্বাস্র-যুদ্ধ-কুশল খড়গ-চর্ধাধারী মহাবীর দশ- 
সহত্র রাক্ষন, ইহার পশ্চিম দ্বারে অবন্থান 
পূর্বক রক্ষাকার্ষোয নিযুক্ত আছে। মহা- 
ংশ-সম্ভূত সৃমৎকৃত রথারোহী অশ্বারোহী, 
অর্বৃদ-সংখ্য রাক্ষন-নৈন্য, ইহার উত্তর দ্বার 
রক্ষা করিতেছে। শতলক্ষ ছুর্দর্ষ রাক্ষম-সৈন্য, 
ইহার মধ্যম গুল্ম (ক্কন্ধাবার) আশ্রয় পুর্ববক, 
রাবণের উপাসনা করিতেছে । 
শত্রু-সংহারক রামচন্দ্র; হনৃমাঁনের মুখে 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়। বিপুলগ্রীব স্থগ্রী- 
বকে কহিলেন, স্ৃগ্রীব ! আমার বিবেচনায় 
এই মুহূর্তেই যাত্রা করা যুক্তিসঙ্গত হই- 
তেছে; এক্ষণে মধ্যাহ্ুকাল উপস্থিত; এই 
মুহূর্তেই যাত্রা করিলে সংগ্রামে জয়লাভ 
করিতে পার! যাঁয়; অন্য উত্তরফল্তুনী-নক্ষত্রে; 
কল্য হস্তানক্ষত্র হইবে। স্থগ্রীব! অদ্য সমু- 
দায় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যাত্রা কর; অদ্য 
সমুদায় হৃনিমিত্ত ও শুভ লক্ষণ দর্শন করি- 


তেছি; আমার বোধ হইতেছে; আমরা | | 


নিশ্চয়ই ছুরাত্মা রাবণকে সংহার পূর্বক জাঁন- 
কীকে প্রত্যানয়ন করিতে পারিব । মহামতে ! 
আমার নয়নের উপরিভাগ স্পদ্দিত হুই- 
তেছে; ইহ! যেন বলিয়। দিতেছে, সংগ্রামে 
বিজয় লাভ হইবে। | 

এক্ষণে অহাবীর নীল, মহাবল নহাবেগ | | 
শতসহত্র বাঁনরে পরিবৃত হইয়া পথ পরীক্ষা 


করিবার নিমিত্ত সৈন্য-সমূহের অগ্রে আগ্রে | | 


গমন. করুন। সেনাঁপতে নীল! যেখানে 1 
উত্তম ফল মূল শীতল জল ও উত্তম কানন | | 











আছে, তুমি আমার বাঁক্যানুসারে সেই পথই 
অবলম্বন পুর্ববক সৈন্য সমুদায় লইয়। চল। 
ছুরাত্মা শক্রগণ, যুদ্ধযাত্রার সময় পথের ফল- 
মূল ও জল দুষিত করিয়! থাকে ; রাক্ষসের৷ 
যাহাতে বিষপ্রদানাদি বারা ফলমূল ও জল 
দুষিত করিতে ন! পারে, তুমি তদ্বিষয়ে সবি- 
শেষ সতর্ক ও যত্ববান হইবে ; এবং নিয়ত 
উদ্যোগী হইয়। রাক্ষদগণ হইতে এই সমুদায় 
রক্ষা করিবে। শক্রগণ কোথায় কিরূপে 
সেন! সন্সিবেশ করে ; তাহ নিরীক্ষণ করি- 
বার নিমিত্ত কতকগুলি বানর নিন্ম -বন-ছুর্গে 
ও পর্বত সমুদায়ের অগ্নে গমন করুক ; 
অরশিষট কিয়দংশ সৈন্য এই স্থানেই অবস্থান 
করিবে। পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় 
বীরগণের ইহাই কর্তব্য কর্মী ও ইহাই সম্পূর্ণ 
উপযোগী। 

মহাবল বাঁনরমিংহগণ, সাগর-প্রবাহ- 
সদৃশ ঘোরতর শতসহত্র প্রধান সৈন্য লইয়] 
মাত্র! করুন। গর্ধ্বিত বৃুষভগণ যেমন গে. 
গণের অগ্রে অগ্রে গমন করে; পর্বত-সদৃশ 
মহাবল গয় গবাক্ষ ও গবয়ও সেইরূপ 
সৈন্য সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে গমন করুন । 
বানরপ্রবীর বাঁনরপতি খষত, বানর-সৈন্য 
1 লইয়! সৈন্য-সমূহের দক্ষিণ পার্থ রক্ষা করিতে 
করিতে যাত্র! করুন। দেবরাজ যেমন এরা- 
বতে আরোহণ পূর্বক গমন করেন ): লেই- 
রূপ আমি হনৃমানে আরোহণ করিয়া সৈনাং 
সমুহ মধ্যে অবন্থান পুর্ববক সৈন্য রক্ষা! করিতে 
করিতে গমন করিব ।- ভূতনাথ কুবের যেমন 











ুন্দরকাণড। 





হুইয়। তৎক্ষণাৎ পর্বতের গুহা! ও শিখর 


(করেন; কখন গর্ববান্থিত হইয়া পরস্পর পর- 


সার্বরভৌম-নামকদিগ্গজে আরোহণ পুর্ব | কেহ পতিত হইবার পরেই উৎপতিত হুইয়] 





১৫৫ 






গমন করেন, লক্ষমণও সেইরূপ আমার নিক- 
টেই অঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাঁই- 
বেন। খক্ষরাজ মহাত। জান্ববান, বানরপ্রবীর 
স্ুষেণ ও বেগদর্শা, ইহারা আমাদের পৃষ্ঠ 
রক্ষা করিবেন। | 

বানররা'জ মহাবীর বাহিনীপতি হ্থগ্রীব, 
রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানরগণের 
প্রতি যথাযথ যাত্রা! করিতে আজ্ঞা করি. 
লেন। বানরবরগণ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র যুদ্ধার্থী | | 












হইতে, লক্ষপ্রদান পূর্বক যাত্রা করিতে 
লাগিলেন ! | 
অনন্তর পরম-ধান্মিক রামচন্দ্র, বানর- 
রাঁজ স্তগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক পৃজিত হইয়। 
সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি শত, শত- 
সহত্র-কোটি ও অযুত অসঙ্খ্য বারণ-সদৃশ 
বানরগণে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে লাগি- 
লেন। বানররাজ হ্থগ্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত 
প্রন প্রমুদ্িত মহাবল বানরবীরগণ, তাহার 
অনুগমন করিতে লাগিলেন। তাহার কখন 
লক্ষ প্রদান, কখন জলে সন্ভরণ, কখন গঙ্জন, 
কখন ক্রীড়া, কখন বা সিংহনাদ করিতে 
করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার কখন গন্ধ ফল মুল 
তক্ষণ করেন; কখন-প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষ বহন 
করিয়া লইয়! যান); কখন শৈলখণ্ড বহুন 


















স্পরকে আক্রমণ করেন ব1 ফেলিয়া দেন 
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পামায়ণ। 





ঘান্কে পাতিত করেন; কখন ব! তাহার! 
রাঁধচন্দ্রের সমক্ষে প্রত্যেকে ই গর্জন পূর্ববক 
বলেন যে, আমিই দ্ররাত্মা রাবণকে বিনাশ 
করিব; বানরবীরগণ এইরূপ করিতে করিতে 
গমন করিতে লাগিলেন । 
নীল ও কুমুদ, বহু রাঁনরে পরিৰৃত হইয়া 
সৈন্য-সমুহের আশ্ত্রে অগ্রেপথ শোধন করিতে 
লাগিলেন। বানররাঁজ স্থগ্রীব, রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, শক্র-সংহারক মহাবীর বনু বানরে 
পরিত্বত হইয়া সৈন্যগণের মধ্যবত্তী হইলেন। 
বানরবীর শতবলি, দশকোটি বানরে পরিবৃত 
হইয়া বানরসৈন্যের দক্ষিণ পার্খ্ব রক্ষা! করিতে 
| লাগিলেন । বানরবর কেশরী ও মহাবল খন্ষ, 
শতকোটি বাঁনরে পরিরৃত হইয়া সৈন্যের বাম 
পার্খ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । স্বান্ববাঁন, সৃষেগ 
ও বেগন্ঘশাঁ, ইহারা স্গ্রীবের পশ্চাতে 
থাকিয়। সৈন্যের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। দধিমুখ, প্রজঙ্ঘ, রম্ত ও শরভ, 
ইহার! রাজাজ্ঞানুসারে রক্ষার নিমিত্ত সৈন্যের 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত ছইলেন। 
অনস্তর বল-গর্বিবিত বাঁনরবীরগণ, এই 
বূপে গমন করিতে করিতে দ্রুম-লতান্বত 
বিদ্ধ্য-পর্বত দেখিতে পাইলেন ; সাগর- 
প্রবাহ-সদৃশ ঘোরতর শ্রবিভ্তীর্ণ বানর-সৈন্য, 


মহাবেগ মহাসমুদ্রের ন্যায় মহাঁশব্ধ করিতে 


করিতে সেই স্থান অতিক্রম করিল। মহা- 
বীর বানরগণ, রায়চন্দ্রের কার্যয-সাঁধনের 


নিমিত্ত সারথিপ্পরিচালিত সদশ্বের ন্যায় 
অন্ষপ্রদ্ান করিতে করিতে ত্বরায় গমন 
করিতে জাগিলেন। হনুমান ও জঙ্গদ কর্তৃক 


বাহিত নরসিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, মহাগ্রহ- 
সংশ্লিষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোা পাইতৈ 
লাগিলেন । 

অনন্তর অঙ্গদপুষ্ঠে আদ প্রতিতা- 


সম্পন্ন লক্ষ্মণ, সদর্থ-পুণ শুভ বচনে রাঁষচন্দ্রকে | | 


কহিলেন, আধ্য ! আমরা রাবণবধ পূর্বক 
অবিলহ্গেই রাবণহৃতা বৈদেহীকে উদ্ধার 
করিয়। পূর্ণমনোরথ হইয়! গুসমৃদ্ধ অযোধ্য! 
পুরীতে প্রতিগমন করিব, সন্দেহ নাই; 
কারণ, আমি আকাশে ও ভূমিতে যে সমুদায় 
শুভ নিমিদ্ত নিরীক্ষণ করিতেছি; তৎসমুদায়ই 
কাধ্য-সিদ্ধির লক্ষণ। দেখুন, অনুকূল সুখকর 
শুভ বায়ু, সেনাগণের অন্ুগমন করিতেছে ; 
সগগণ ও পক্ষিগণ আঁকার ইঙ্গিত ও রব দ্বার 
আমাদের ভাবী কুশল বলিয়া! দিতেছে। 
এী দেখুন, সমুদায় দিক প্রসন্ন ও দিবাকর 
নিশ্মল হইয়াছেন ; এক্ষণে শুক্র ক্ষীণতর 
ও নির্মীল-কিরণ। সপগ্ুর্ষিগণ, কিরণমালী 
হইয়া! প্রব-নক্ষত্রে প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রকাশ | 
পাইতেছেন; আমাদিগের ইন্ষাকুবংশের | 
পূর্ব্ব-পিতামহ রাজর্ধি ত্রিশস্কু, পুরোহিতের | 
সহিত নির্মল হইয়া শোভা পাইতেছেন; | 
মহাত্া ইক্ষাকুদিগের কুলনক্ষত্র বিশাখা 
নির্মল ও নিরুপদ্রেব হুইয়া প্রকাশ পাঁই- | 
তেছে; নৈর্ধতিগণের কুলনক্ষত্র মুল প্রপী: | 
ডিত হইতেছে; এবং উহ্থা, দণ্ডাকার ধূষকেতু 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে । এক্ষণে নক্ষত্র, 
গ্রহ'পীড়া-নিবন্ধন অনুভব হইতেছে যে, | 
কাল-গৃহীত রাক্ষসগণের রিনাশকাল - দি 
শ্ছিত, সন্দেহ নাই ৃ | 





হুম্দরকা | 
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আর্য ! এ দেখুন, বন সমুদায় ফলযুক 
ও 'জল সমুদায় প্রপন্ন ও সরস হইয়াছে। 
বসস্তকাঁলে বৃক্ষসমূহ কুন্থমিত হইলে যেরূপ 
সব্গন্ধ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উত্তম সৌরত 
চতুর্দিকে প্রবাছিত হইতেছে। পুর্ধেবে তারক1- 
ময়-সুংগ্রাম-সময়ে দেবসেনাগণের যেরূপ 
উজ্জ্বলতা প্রকাশ হইয়াছিল, বানর-সৈন্য- 
গণের সেইরূপ্‌ উজ্জ্বলতা লঙক্ষিত হই- 
তেছে। আঁধ্য ! আপনি এই সমুদ্দায় অব- 
লোকন করিয়া প্রীত ও প্রসন্ন-হৃদয় হউন। 
হমিত্রানন্দন লক্ষণ, প্রহ্ৃক্ট-হৃদয়ে ভ্রাতা 
রাঁমচন্দ্রকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিলেন । 
এদিকে নখাঁয়ুধ-দং গ্রীয়ুধ-খক্ষ-বাঁনর- 
শার্দুল-পরিপূর্ণা মহতী সেনা, সমুদয় মহী- 
মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক গমন করিতে লাগিল। 
বানরণের কর-চরণোথাপিত ধুলিপটল, 
প্রভাঁকরের প্রভ। রোধ পুর্বক ভীষণ ভাবে 
সমুদায় স্থান আরুত করিল । শ্রীমান রাম- 
চন্দ্র, এইরূপে শতশত সহত্র-সহত্র লক্ষলঙ্গ 
ঘোর-দর্শন বানরে পরিরৃত হইয় অবিশ্রান্ত 
গ্রমন করিতে লাগিলেন। স্বত্রীব-কর্তৃক 
পর্রিপালিতা গ্রহ্ছষ্ট! প্রযুদিত। মহুতী বানর- 
দেনা, ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করিয়। ক্রমাগত 
 দিঁধারাত্র গমন করিতে লাগিল । 
., জীতার, উদ্ধারের নিমিস্ত যুদ্ধাভিলাষিণী 
বানক-সেনা,রাক্ষন-বিজ্য়াভিলাষে ত্বর। পূর্বক 
বেগে বানাক্ছান অতিক্রম করিতে লাগিল; 
এক মুহুর্ত কুজপি বিশ্রাম করিল না ।: 


জানার 
টিটি 





হন 
৫ এ 
৪8৪ 


1 কলন ও কেদায় ধান্য-সমূহে মেজশিমহন্ধারা 


চতুঃসগ্ততিতম সর্গ | 


উনি? 


সাগর-দর্শন। 


অনভ্ভর বানরগণ) নানা-নগ-সমাত পাঁদপ- 
সমূহ-সমাঁকীর্ণ বিদ্ধ্য-পর্রবতে উপস্থিত হুইয়। | 
তাহাতে আরোহণ করিল। রামচক্জু বিচ্ধ্য- 
পর্বত ও মলয় পর্ধবতের বিচিত্র কানন, মদী ও 
প্রশ্রবণ সমুদায় দর্শন করিতে করিতে ক্রমশ 
গমন করিতে লাগিলেন। বানরগণ চন্দন, 
তিলক, চুত, অশোক, লিম্কুবার, করবীর, 
তিমীর, কর্ণিকার, কুরুবক, চম্পক, অতিমুক্ত, 
কদন্ব, নীপ, কেশর, উদ্দালক, নট, সাল, 
তাল, তমাল, লবঙ্গ প্রভৃতি বুক্ষ সমুদায় 
আশ্রয় করিতে লাগিল । তাহার! দেখিল, 
চতুর্দিকে মধুরভাষী বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও 
বিবিধ আরণ্য জীবগণ বিচরণ করিতেছে । 
বলোদ্ধত বানরগণ, বৃক্ষ ও লতা ভগ্ন, 
ছিন্ন ও উন্মুলিত করিয়া অস্থৃতকল্প ফল ও মূল 
ভক্ষণ করিতে আরন্ত করিল। তাহারা দ্রোণ- 
পরিমিত লম্মমান হুন্দর-দর্শন ক্ষৌড্র সমুদায় 
দর্শন করিয়া লতা আকধণ ও বৃক্ষ ভঙ্জন 
পূর্ববক ন্ুস্বাদু মধু পান করিতে করিতে ক্রমশ 
অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন কোন বলোৎ" 
কট বানরবীর, মধুপানে গর্বিবিত হইয়। পর্বত 
ও বৃক্ষ পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ) 
কোন কোন বানর গর্জন করিতে লাগিল $ 
কোন কোন বাণস নিপতিত হইল ;'কেহু 
কেহ বা উৎপতিত হইতে লাগিল ।.পরিপ 
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রামায়ণ 





সমাচ্ছাদিত হয়, মধু-পিঙ্গল বানরগণেও সেই- 
রূপ সমুদায় স্থান পরিপুরিত হইয়া উঠিল । 

- অনস্তর মহাবাছ রাজীব-লোচন রামচন্দ্র, 
মহেন্দ্র পর্ববতে উপস্থিত হইয়] কুন্থম-স্থশো- 


ভিত শিখরে আরোহণ করিলেন । তিনি 
1 মহেন্দ্র-শিখরে আরোহণ করিয়! কুর্্ম-মীন- 


সমাকীর্ণ বরুণালয় সমুদ্র দেখিতে পাইলেন । 
এইরূপে বাঁনর-সৈন্যগণ, মহাগিরি বিদ্ধ্য 
ও মলয় পর্বত অতিক্রম করিয়া ক্রমশ গমন 
পূর্বক ভীষণনিনাঁদ সমুদ্রলমীপে উপনীত 
হইল । পরে গুণাভিরাম রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ 
ও ন্ুগ্রীব, পর্ন্বত-পরিসর হইতে অবতীর্ণ 
হুইয়া। পরমরমণীয় বেলা-বনে প্রবেশ করি- 
লেন। তখন রামচন্দ্র, সমুদ্র-সলিল-প্রবাহে 
পরিপ্ুত ধৌত-নির্মল-শিলা-বিভূষিত বিস্তীর্ণ 
কচ্ছভূমিতে উপস্থিত হইয়' কহিলেন, 
গরীব! এই ত আমরা লবণ-সমুদ্দরে উপনীত 
হইয়াছি ; এক্ষণে কিরূপে সমুদ্রে পারে উত্তীণ 
হওয়া যায়, তাহার উপায় চিন্তা কর; আমি 
পূর্ব্বেই এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলাম । 
এই সরিৎপতি সাগর অগ্রাধ ও বহছুযোজন- 
বিস্তীর্ণ; বিশেষ উপায় বিধান ব্যতিরেকে 
ইহার পরপারে গমন কর! যাইতে পারিবে 
না। এই স্থানে সেনা-সক্সিবেশ করিয়! যাহাতে 
আমাদের মঙ্গল হয়, তথ্বিষয়ে মন্ত্রণ। কর। 
কিরূপে এই বানর-সৈন্য পরপারে উপনীত 
হইতে পারিবে, বিশেষ বিবেচন! পূর্বক 
তাহার উপায় নিরূপণ কর। 
সীতাহরণ-দুঃখিত রামচন্দ্র, সাগরতীরে 


] | গমন পূর্বক এই কথ! বলিয়া সেনা-সঙ্নিবেশ 


করিতে আজ্ঞা! দিলেন, এবং কহিলেন, বানর- 
বীরগণ ! এক্ষণে সাগর-লঙ্ঘন বিষয়ে মন্ত্রণ' 
করিবার সময় উপস্থিত; অতএব তোমর! 
সকলে এই বেলা-ভূমিতেই সেনাগণকে 
সন্নিবেশিত কর; কিন্তু সাবধান ! কোন সেনা- 
পতিই যেন নিজ নিজ সেনা পরিত্যাগ 
পূর্বক হ্থানাস্তরে গমন না করেন; কারণ 
এখানে অরণ্যমধ্যে গ্রচ্ছন্নরপ ভয়ের সস্ভা- 
বনা আছে। 

অনস্তর ম্গ্রীব ও লক্ষণ, রাঁমচন্দ্রের 
তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়। বৃক্ষ'্লতা- 
সমাঁকীর্ণ সেই সাগরতীরেই সেনা-সন্গিবেশ 
করিলেন। গিরিরাজ-সমীপস্থিত সেই হুবি- 
তীর্ণ বানরটৈন্য, মধু-সদৃশ-পাণুবর্ণজলপুর্ণ 
অতীব শোভ।-সম্পন্ন দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিল। 

এইরূপে বানর-যুখপতিগণ সাঁগরতীর- 
বর্তা বনে উপস্থিত হইয়া! পরপাঁরে উত্তীর্ণ 
হইবার প্রত্যাশায় সন্মিবিষ্ট হইলেন । রাম- | 
চন্দ্রের কার্য্যসাধনে তৎপর, হ্বপ্রীব-পরি- 
পালিত, সেই স্ৃবিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য, ভ্রিধ! 
বিভক্ত হইয়! অবস্থিতি করিতে লাগিল । এই 
বানরবাছিনী বায়ুবেগ-সমুদ্ধৃত মহা-লাগর 
দর্শন করিয়] অত্যন্ত প্রহ্ৃউ হইল । তাহার! 
দেখিল, সাগরের পরপাঁর লক্ষিত হয় না; 
মধ্যে কোন দ্বীপ পর্বত বা বৃক্ষার্দি কিছুই 
নাই; জলমধ্যে জলজস্তগণ বিচরণ করিতেছে) 
প্রচণ্ড নক্র ও গ্রাহগণও ক্রীড়া করিয়। বেড়া- 
ইতেছ্ছে ; দিবাঁবসান-সময়ে জল-শ্োত ঘ্বোক্প- 
তররূপে প্রবাহিত হইতেছে 5 তৎকালে 





টা 








জুন্দরকাণ্ড। 


১৫০ 





চজ্জরোদয় হওয়াতে সমুদায় জল উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক চক্দ্রোদয় কালেই 
এই সাগর-জল পরিবদ্ধিত ও সমাকুলিত হুইয়। 
গ্রচণ্ড বেগে ভীষণ আবর্তের সহিত প্রবাহিত 
হইয়! থাকে । জল-মধ্য-বিহারী প্রদীপ্ত-শরীর 
মহাঁসত্ব ভূজঙ্গমগণ, ইহার সলিলাভ্যন্তরে 
সঙ্কীর্ণ-ভাঁবে বিচরণ করিতেছে ; এই সমুদ্র, 
বহুবিধ গ্রাহগণে পরিপূর্ণ ছুর্গম ও অগাধ; 
অস্থরগণ মকরগণ ও ভোগবান নাগগণ, 
ইহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে ; প্রবৃদ্ধ 
জল-সমুহ বায়ুবেগে পরিচালিত হুইয়া উৎ- 
পতিত ও নিপতিত হইতেছে ; মহোঁরগগণে 
সলিল ষমুদায় সমুজ্ঘল হওয়াতে এই সমুদ্র, 
সমুজ্বল-অগ্রিপূর্ণের ন্যায় পরিলক্ষিত হুই- 
তেছে; ইহার অভ্যন্তরস্থিত পাতালতলে 
ঘোর অস্থরগণের আবাস । 'এই স্থানে সাগর 
আকাশের ন্যায় ও আকাশ সাগরের ন্যায় 
শোভ1 পাইতেছে ; বস্তত আকাশ ও সাগর 
উভয়ের কিছুমাত্রও বিশেষ লক্ষিত হইতেছে 
না; সমুদ্র-জল আকাশের সহিত এবং আকাশ 
সমুদ্রের মহিত সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; সমু- 
দ্রের রত্বসমূহ ও আকাশের তারাসমূহ পর- 
স্পর অভিন্ন শোভা বিস্তার করিতেছে; 


আকাশে মেঘগণ ও সমুদ্রে তরঙ্গগণ সমভাবে 


প্রচলিত হইতেছে; সুতরাং সাগরতল ও 
অন্বরতলের কিছুমাত্রও প্রভেদ দৃষ্ট হই- 
তেছেনা। চা 

17 মহাসাগরের তরঙ্গ সমূহ পরস্পর আহত 
| হইয়া মহাভছেরীর ন্যায় ভীষণ শব্ধ করিতেছে; 
বায়ুবেগ-বিযুক্ত-জল-কাল্লোল-শন্দে পরিপূর্ণ, 





রত্বসমূহ-সমলঙ্কৃত, যাদোগণ-সমাকুল : এই 
সাগর, ক্রোধভরেই যেন উশ্খিত হইতেছে । 
বানরগণ দেখিল, মহাসাগরের জলসমুহ, 
বায়ুবেগে আহত ও আকাশে উশ্িত হুইয়াই, 
যেন, ভর্পি বারা গজ্জন করিতেছে ; এবং, 
উর্মি-জলসমুহ সশব্দে উদ্ভ্রান্ত হওয়াতে 
সাগর যেন উদ্ধত ভাবে নৃত্য করিতেছে। 





পঞ্চমগ্তুতিতম সর্গ। 


রাম-বিলাপ। 


অনস্তর অধ্ব-সংস্কারে নিযুক্ত বাঁনর- 
সেনাপতি নীল, স্থসমাহিত হৃদয়ে সৈন্য 
লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন পূর্বক সাগরের উত্তর 
তীরেই যথাবিধাঁনে সেনা-সম্নিবেশ করি. 
লেন। বাঁনর-যুথপতি মৈন্দ ও দ্বিবিদ রক্ষা 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয় সেনাঁগণের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সমুদ্রতীরে সমুদাঁয় সেন! সন্গি- 
বিষ হইলে র।মচন্দ্র পার্খস্থিত লক্ষাণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, সৌমিজ্জে। 
জন-প্রবাদ আছে যে, দিন যত গত হয়, ততই 
শোঁকের লাঘব হইয়া আইসে ; পরন্ত প্রিয়- 
তমা সীতার অদর্শনে আমার শোক দিন দিন 
বদ্ধিই হইতেছে! প্রিয়তম! লীত। দুরে 
আছেন, অথবা অপহৃত। হইয়াছেন বলিয়া 
আমি ছুঃখিত হুইতেছি না; কিন্ত সময় 
অতীত হইতেছে বলিয়াই আমি. শোক-হুঃখে 
আকুলিত হইয়া পড়িতেছি। 'সীতা-বিয়োগ- |. 
রূপ ইন্ধনে আমার মদনানল প্রন্বলিত হুইয়। || 
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লীতা-চিস্তারূপ বিশাল শ্রিখা দ্বারা আমার 
শরীর দিবারাত্র-দপ্ধ করিতেছে; সৌমিত্রে! 
আমি সীতা-বিরহে সমুদ্রজলে অবগাহন 
পৃর্ধবক শয়ন করিব। 'আমি জলে শয়ন করিলে 
মদনানল আমাকে ফোন রূপেই দগ্ধ করিতে 
পারিবে না। | 

পবন ! আমার প্রিয়তম! সীত1 যেখানে 
আছেন, তুমি সেই স্থানে প্রবাহিত হও; 
তুমি ত্মাঁমার কাস্তাঁকে স্পর্শ করিয়া! পশ্চাঁৎ 
আমাকেও স্পর্শ কর; আমি তোমার এই 
কার্ধ্য বুমত জ্ঞান করিতেছি ; ইহ! দ্বারাই 
আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব | মহা- 
সন্ব। আমার প্রিয়তমা যে করুণ স্বরে বিলাপ 
করিগ্লাছেন, তাহ প্রস্বলিত হুতাশনের ন্যায় 
আমার সমুদয় গাত্র দ্ধ করিতেছে । পবন ! 
আঁমি তোমার কার্য বহুমত জ্ঞান করিতেছি, 
সামান্য বোধ, করিতেছি না; দেখ, স্ত্- 
আোণী সীতা ও আমি, আমরা উভয়েই 
এক্ষণে ভূমিশধ্যা আশ্রয় করিয়াছি; যেমন 
এক সজল ক্ষেত্রের সন্গিহিত অন্য নির্জল 
ক্ষেত্র কথঞ্চিৎ সরম থাকে, সেইরূপ সীতা 
জীবিত আছেন শুনিয়া আমিও উপন্সেহ 
নিবন্ধন কথঞ্চি জীবন ধারণ করিতেছি । 

হায়! কবে আমি উত্তম রদায়ন-শ্বরূপ 
ন্ুচারু-দস্তেইষ্ঠ'বিভূষিত সেই সীতা-মুখ-কমল 
সমুমত করিয়। দর্শন করিব ! হায় ! রাক্ষসী- 
গণ-মধ্যবর্তিণী অসিত-লোচন! প্রিয়তম] সীত। 
মন্নাথ! হই্য়াও অনাথার ন্যায় পরিজ্রাতা 
দেখিতেছেন না! হায়! তড়িল্লেখা যেমন 
|| নীল-নীরদদ ভেদ করিয়া উখিত হয়? সেই 

















রামায়ণ। 





রূপ কবে সেই প্রিয়তম] সীতা, রাক্ষশীগণকে 
পরাভব করিয়! উ্খিত! হইবেন ! হায়! কর্বে 
আমি শত্রু পরাজয় পূর্ববক স্কীতা লক্ষদীর 
ন্যায়, পল্ম-পলাশ-লোচন হুশ্রোণী সীতাকে 
দেখিতে পাইব ! হাঁয়! কবে আমি মৈথিলী- 
বিয়োগ-জনিত এই ঘোরতর শোক, মলিন 
বসনের ন্যায় সহসা! পরিত্যাগ করিব! হায়! 
অবস্থা-বিপধ্যয় ও ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়-নিবন্ধন 
স্বভাবত ক্ষীণাঙ্গী সীতা] এক্ষণে শোকে ও 
অনশনে নিশ্চয়ই ক্ষীণতরা হইয়! পড়িয়াছেন! 
হায়! কৰে আমি রাক্ষলরাজ রাঁবণের হৃদয়ে 
নিশিত সায়ক বিদ্ধ করিয়! শোক.বেগ-পরি" 
গ্লুতা সীতাঁকে প্রত্যানয়ন করিব! 

ধীমান রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ করিতে- 
ছেন, এমত সময় দিবাঁবসাঁন হইল ; দিবা- 
কর মন্দরশ্মি হইয়। অস্তগমন করিলেন । 


8টি 


ষট্ুসগুতিতম সর্গ। 





নিকষা-বাক্য। 
এদিকে, মহামতি হনুমান লঙ্কা দগ্ধ 
করিয়।গমন করিলে, রাক্ষমরাজ-মাতানি কষা, 
মহাবল-পরাক্রাস্ত ঘোররূপ প্বাক্ষমগণকে 


নিহত দেখিয়। যার পর নাই ছুঃখে কাতর 


হইলেন ; এবং ভাবী অশুভ ঘটনা অনুধ্যান 
পূর্বক বিপৎপাত নিবারণের উদ্দেশে পুক্ত 
বিভীষণকে কহিলেন, কিভীষণ! নীতিজ্ঞ 


রামচন্দ্র, প্রিয়পত্বীর অনুসন্ধানের নিমিভ 


হনমানকে এই লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলেন ) নু 
নানও এখানে সীতাকে দেখিয়া! গিয়াছে । 


চ। 


সুন্দ্রকাও্ড। 


রইস! এক্ষণে রাক্ষসরাজের হৃমহান উপগ্লীব 
উপস্থিত; মহাপ্রাজ্ঞ ! ইহাতে ভবিষ্যতে 
যেরূপ ঘটনা! হুইবে, তাহা! তোমার অবি- 
দিত নাই ; তুমি সকলই বুঝিতে পারিতেছ। 

ধর্মভ্ঞ ! অধরা অনুসারে স্বষহতৎ আখ 
সন্তোগ করিলে বিপক্ষপক্ষের গ্রীতি-বর্ধক 
ঘোর বিপদ্‌ উপস্থিত হইয়া! খাকে। আনঘ! 
তোমার ভ্রাতা, যে গঠিত পাপ কর্ম করি- 
মাছে, তাহা ভুক্ত অপথোর ন্যায় আমাকে 
ক্লেশ-ভাগিনী করিতেছে । মীতা হৃত! হু্‌- 
যাছে জানিতে পারিয়। সর্বাস্্-প্রয়োগ-নি পুণ 
ধন্মাত্ম। রামচন্দ্র, এক্ষণে আপনার অনুরূপ 
বীরোচিত কার্ধ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
সত্যত্রত দিব্যান্ত্প্রয়োগ নিপুণ শ্রীমান রাম- 
চন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়া লশর শরাসন ধারণ পুর্ববক 
সমুদ্রেও শোষণ করিতে পারেন। 

পূর্বেবে রাঁমচন্দ্রের'সহিত সংগ্রামে হত- 
শেষ যে সমুদায় নিশাচর হত-পৌরুষ, হত- 
বীর্য ও অতীব ভীত হুইয়! জনস্থান হইতে 
পলায়ন পূর্বক এখানে আগমন করিয়াছিল, 
তাহার। বর্ণন করিয়। থাকে যে, ক্রুদ্ধ মহা- 
বীর রামচন্দ্রের শর-ছুর্দিন দুরবগাহ, ছুদ্ধর্ষ 
ও ছুস্তর। রামচন্দ্র বাতিয়েকে কোন্‌ মনুষা 
একাকী সংগ্রামস্থলে ভ্রুরকর্্মা চতুর্দশ- 
দহ রাক্ষস বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ! বোধ 
হয়, স্বয়ং কালই মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্বক 
ভূতলে রিচরণ করিতেছেন। -রামচন্দ্রেত 
যেরূপ অলাধারণ বীর্য, সেরূপ বীর্য দেব- 


গণের মধ্যে ব! শহরগণের মধ্যেও কাহারও | 


ৃ নাই. 
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নিশাচরপতে ! যারীচরধ ও খরবধ নিবন্ধন 
আমার অনুভব হইতেছে যেত্রিলোকের মধ্যে 
রামচন্দ্র-সদৃশ-বলবীর্যয-সম্পন্ন আর কেহই, 
নাই। দশরথ-তনয় রাম্চন্দ্রযে অসাধারগ” 
গুণ-সম্পন্ন ও লোকাতীত-শোৌর্ঘ্যশালী জানিয়া 
আমি ক্ণকালের নিমিত্তও হ্ুপ্ছির হইতে বা 
শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না; ভয় ক্রমে 
আমার ইন্দ্রিয় সমুগ্ধায় ব্যথিত হুইতেছে। 
বীরবর! যাহাতে উপস্থিত কার্ধযকাল 
অতীত না হয়, তুমি সুক্গমবুদ্ধি বলে বিবেচন! | 
পূর্ববক তদনুরূপ আচরণ কর। বাক্য-বিশা 
রদ! যদি তুমি সমর্থ হও, তাহা হইলে 
যাহাতে উদ্ভরকালে হিত-সাধন হইতে পারে, 
যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়, রাবণের নিকট 
তাদৃশ পরামর্শ দাও । বৎস! রাবণের হৃদয় 
ধর্ম হইতে প্রচলিত ও উদ্বেলিত হইয়াছে ; 
সে অজিতেক্ড্রিয়; স্তরাৎ আমি তাহাকে 
শানন করিতে পারিতেছি না| বম! তুমি 
বাক্য-বিন্যাস-স্থনিপুণ, তুমি কৌশল ক্রমে 
রাবণকে পরামর্শ দাও যে, সে যেন ক্ষণ- 
বিলম্ব না করিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করে ; 
তাহ! না করিলে কাহারও নিস্তার নাই। 
বস! দারুণ কম্ম সমুদায়ে আন্ত,অজ্ঞান- 
নিদ্রায় অভিভূত বুদ্ধিহীন রাঁবপকে তৃমি ধর্ম্য- 
বাক্য-রূপ শীতল বায়ু দ্বার গ্রতিবোধিত 
কর। লোমহ্র্ষণ দারুণ রাক্ষনগণে সষাকীর্গ | 
এই লঙ্কাপুরী মধ্যে একাকী তুমিই মেখমুক্ত 
শশধরের ন্যাক্স পুপ্য কীতি দ্বারা শোক্ষয়ান | 


হুইতেছ। €সভু যেমন মহামাগরচুক বক্ষ! 
1 করে, সেইরূপ স্কুমি একাকীই সাধূণ্চরিতে |. 
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নিয়ত-নিরত থাকিয়া অধর্্স-প্রবৃত এই সমু- 
দায় রাক্ষন-লোক রক্ষা করিতেছ। বগুস! 
যাহাতে তুমি পাঁপ-পক্ষে কলুধিত'না! হও, 
যাহাতে তোমার সৎকীন্তি চিরস্থায়িনী থাকে, 
যাঁছাতে তোমরা সকলে মৃত্যুর বশবর্তা ন। 
হও, তাঁদুশ হিত-কার্ধ্যানুষ্ঠানে যত্বধান হও । 

মদ-স্থরভি মত'মাতঙ্গ যেমন অতীব তীক্ষ 
অন্কুশ দ্বারা নিবারিত হয়, তুমিও সেইরূপ 
হিতবাক্যরূপ অস্কুশ দ্বারা বলপূর্ববক রাক্ষ- 
রাঁজকে কুপথ হইতে নিবারিত করিয়া! সত- 
পথে আনয়ন কর। 

জননী নিকষ! এইরূপ বাক্য কছিলে, 
মাঁৎসর্ধ্য-পরিশূন্য বিভীষণ, তাহার চরণদ্বয়ে 
প্রণাম পূর্বক কৃতাঁঞ্জলিপুটে অনুজ্ঞা লইয়া 
রাক্ষপরাজ রাবণকে দর্শন করিবার নিমিত 
গমন করিলেন । 


সপ্তসণ্ততিতম সর্গ ৷ 


রবিণ-বাক্য। 


মহাত্মা হনুমান,লঙ্কা পুরী মধ্যে দেবরাঁজের 
ম্যায় তাদৃশ ঘোরতর ভয়ঙ্কর কার্য করিয়া- 
ছেন দেখিয় রাক্ষমরাজ রাবণ রোঁষ-সংরক্ঞ 
নয়নে কিঞ্চিৎ অধোমুখে বিভীষণ প্রভৃতি 
অমাত্য রাক্ষদগণকে কহিলেন, 'অমাত্যগণ | 
হনুমান ক্সাগমন পূর্বক এই. লক্কাপুরীতে 

: প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই ছুরাত্মা শামার অন্তঃ 
পুরে প্রবেশ করিয়া. মীতাকেও দেখিয় 
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করিয়াছে; তাহার হস্তে প্রধান প্রধান অনেক 
রাক্ষলও নিহত হইয়াছে ; এইরূপে হনুমান 
একাকীই সমুদায় লঙ্কাপুরী আকুলিত করিয়! 
তুলিয়াছিল। অমাত্যগণ.! এক্ষণে আমরা কি 
করিব ? অতংগ্কার আমাদের কি করা কর্তব্য ? 
অধুনা আমর কি করিলে ভাল হয়? এ 
বিষয়ে যাহা সৎপরামর্শ হয়, তাহা আপনারা 
বিবেচন] পূর্বক বলুন। 

মহাবল অমাত্যগণ ! মনস্বী আর্্যগণ 
বলিয়া থাঁকেম যে, মন্ত্রই বিজয়ের মুল ; 
অতএব, এক্ষণে রামের প্রতি কিরূপ করা 
কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আপনার! মন্ত্রণা করুন। 
এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম, তিন প্রকার 
পুরুষ আছে। এই তিন প্রকার পুরুষেরই 
গুণ দোষ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যে 
ব্যক্তি, মন্ত্র-নিশ্চয়ে সমর্থ হিতসাধন-তত্পর 
মন্ত্িগণের সহিত, সম-ছুঃখস্থখ মিত্রগণের 
সহিত, অথব। হিত-সাঁধন-নিরত বাঁন্ধবগণের 
সহিত, মন্ত্রণা করিয়! কার্য আরম্ভ করেন, 
এবং দৈব-কাধ্য সম্পাদনেও যত্ববান হয়েন, 
তাহাকেই উত্তম পুরুষ বলা যায়। যে ব্যক্তি 
একাকী কার্ধ্য বিনি্ণয় পূর্বক একাকীই কার্ধ্য 
সাধন করেন, দেবকার্ধ্য-সাঁধনেও পরাজ্ুখ 
হয়েন না, তীহাকে মধ্যম পুরুষ বল] যায়) 
আর যেব্যক্তি দেবকাধ্যে পরাজ্মখ হুইয়! |. 
ভাবী দোষ গুণ বিচাঁর ন। করিয়াই, আমি 
করিব বলিয়! কাঁধ্য আরম্ভ করে, সে ্যতিকে | 
অধম পুরুষ বল। যায়। 

যেমন পুরুষ, উত্তম মধ্যম ও. অধম, 


খ্‌ এই তিন প্রকার বলির ১ 3 |] 

































রূখ মন্ত্রও উত্তম মধ্যম ও অধম, এই তিন 
প্রকার হুইয়। থাঁকে। যেস্থলে মন্ত্িগণ 
শাস্ত্রীয় বিধান অন্ুলারে একমত্য অবলদ্বন 
পূর্বক কার্ধ্য বিনিরণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে 
উত্তম মন্ত্র বলা! হইয়া থাকে । যেস্ছলে মন্ত্ি 
গণ, ভিম্ন-ভিন্ন-মতাঁবলম্বী হইয়া বাদানুবাঁদ 
পূর্বক পরিশেষে একমতাবলম্বী হয়েন, তাহা! 
মধ্যম মন্ত্র বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়া! থাঁকে। যে 
ছলে মস্ত্রিগণ, পৃথক পৃথক গহিত মত অব- 
লম্বন পূর্বক স্থপক্ষ সমর্থন করেন, পরস্পর 
একমতাঁবলম্বী হয়েন না, তাঁহাকে অধম মন্ত্র 
বল। যাঁয়। 

সম্মন্্রিগণ ! এক্ষণে আমার যাহ কর্তব্য, 
তাহা! আপনার! উত্তমরূপে সন্ত্রণ! করিয়া 
কাধ্য বিনির্ণয় করুন। আমার বোধ হই- 
তেছে, দশরথ-তনয় রাম, সহত্র-সহ্ বানর- 
বীরে পরিরৃত হইয়া, অনায়াসে সাগর পাঁর 
হইবে, সন্দেহ নাঁই। রাম, সৈন্য-লামস্তের 
নহিত ও অনুচরবর্গের সহিত মহাবেগে 
আঁসিয়। এই লঙ্কাঁপুরী যে আকুলিত করিবে, 
তছ্িষয়ে সংশয়মাত্র নাই। 

রাক্ষবীরগণ ! সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে 
ঈদৃশ ব্যাপার উপস্থিত ; এক্ষণে কি উপায়ে 
লঙ্কাপুরীর ও সৈন্যগণের মঙ্গল হয়, আপ. 
নাঁরা তাঁদুশ ছিতকর মন্ত্র করুন। 


ুম্বরকাণ্ড। 





বল রাক্ষলগণ গাত্রোথান পূর্বক কৃতাঞ্লি- 


( আপনকার সহিত সখ্যভাব স্থাপনে ঝ্মভি- 





| মধুকে, খল পূর্বক বশীক্কৃত করিস্বাছেন। |. 


অইসগ্ুতিতম দর্গ। 


রাবণ-ব্যবস্থাপন। 


রাক্ষলরাঁজ রাবণ এইরূপ কহিলে, মহা- 


পুটে কহিল) মহারাজ! সামান্য নরবানর 
হইতে যে এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন ন। ; 
ইহ! প্রকৃত বিপদূ বলিয়। আপনি মনেও স্থান 
দিবেন না; আমরাই রাঁমকে ও বানরদিগরকে 

হার করিব। মহারাজ ! আপনকার পরিঘ, 
শুল, খড়গ, পন্টিশ প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রধারী অসংখ্য 
সৈন্য রহিয়াছে ; আপনি কি নিমিত্ত বিষ 
হয়েন! আপনি এই সমুদায় পৈন্য লইয়। 
অসংখ্য-যক্ষগণ-পরিরৃত কৈলাস শিখরে গমন 
পূর্বক, বিপক্ষ-সৈন্য সমুদায় বিমর্দিত করিয়। 
কুবেরকে বশীভূত করিয়াছেন। ৃ 

মহারাজ ! মহেশ্বরের সহিত নখ্য-নিবন্ধন 

আত্মশ্লাঘা-পরায়ণ গর্বান্বিত মহাবল লোক- 
পাল যক্ষরাজ কুবেরকে পরাজয় পুর্ব্বক যক্ষ- 
সমূহকে বিক্ষোঁভিত নিগৃহীত ও নিপাতিত 
করিয়! আপনি, কৈলাসশিখর হইতে এই 
পুষ্পক-বিমান আনয়ন করিয়াছেন। রাক্ষদ" |. 
রাজ !ময়নমক দানবরাঁজ, আপনকার ভয়েই |. 





লাধী হইয়! বিবাহের নিমিত্ত আপনাকে |. 
কন্যাদণন করিয়াছেন । মহ্থাবাছে। | আপনি |. 
কুস্তীনসীর 'নিষিত্ত বলশার্বিবত, দাসবেজ্্ : 





১৬৪ 


বট পিউ -০০। 


মহাবাহো ! আপনি রসাতলে গ্রমন পূর্বক 


বাকি, তক্ষক, পদ্ম, শঙ্খ, কর্কটক প্রভৃতি 
নাগগণকেও পরাজয় করিয়া আনিয়াছেন। 
| লন্ধবর মহাবল মহাবীর অক্ষয় নিবাতক বচ- 
গণের সহিত আপনি এক বগুসর যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন; পরে আপনি নিজ সৈন্যগণকে 
বিনিবারিত করিয়। তাহাদের মহিত সখ্য- 
স্থাপন পূর্ববক বহুবিধ মায়! প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
মহারাজ ! তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-পদাতি-পরি পূর্ণ 
মহাবীর মহাবল ব্রুণতনয়গণকফে আপনি 
সংগ্রামে পরাজয় করিয়াছেন! রাজন! 
আপনি ঘোর-ৃত্যু-দ্গুরূপ-মহা গ্রাহ-সমাঁকুল, 
শাল্মলীবৃক্ষ-কণ্টক-সমাকীর্ণ যমসৈন্য-সাগরে 
অবগাহন করিয়! মৃত্যু প্রতিষেধ পূর্বক 
স্বিপুল যশ উপার্জন করিয়াছেন; আপনি 
উত্তম যুদ্ধ দ্বার] সেখানে সকলকেই পরিতুষ্ট 
করিয়াছিলেন। 
পূর্বে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রম মহাঁবীর বনু- 
খ্য ক্ষজ্িয়, মহারৃক্ষের ন্যায় বসজুমতীকে 
সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল । তাঁহার! যেরূপ বীর্ঘ্য- 
বান, যেরূপ গুণবান ও যেরূপ উৎসাহ্‌- 
সম্পন্ন, এইরাম সংগ্রামস্থলে কোন অংশেই, 
কোন ক্রমেই তাহাদের সমান হইতে পারে 
না। রাজন! আপনি বলপুর্ববক সেই সম 
দয় পরম-ছুর্জয় রাজাকে বিনিভ্ঞজিত ও 
বিনিপাতিত করিয়াছেন। 
মহাবাহে!। আপনি থাকুস ; আপনকার 


কোন পরিশ্রম করিবার আবশ্যক নাই; এই 
মহাবাছু ইন্দ্রজিৎ একাকীই সমুদায় শত্রু. 
 খ্রমখিত ও বিধ্বস্ত করিবেন । মহারাজ 1 এই 


1 





আমর! বিশ্বস্ত ও প্রমত ছিলাম) আই নিমিতই 


রামায়ণ? 





ইন্দ্রজিৎ মহেশ্বরের আরাধন। করিয়। যক্ধঃপ্মুলে 
পরম-ছুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। এই মহা- 
বীর ইন্দ্রজিৎ দেবলোকে গমন পূর্বক, শক্তি- 
তোমর-মহামীন-সমাঁকুল, বিকীর্ণ-অন্্রজল- 
শৈবাল'ব্যাপ্ড, গজরূপ-কচ্ছপ-সংকীর্ণ, অশ্ব- 
মণ্ডুক-সন্কুল, আদিত্য-রুদ্রবমহা গ্রাহ শোভিত, 
মরুদগণ-মহোরগর-ভীষণ, রথ-মাতঙ্গ-ছুরঙ্গ- 
পূর্ণ, পদাতি-পুলিন-পরিশোভিত, দেব-সৈন্য- 
সাগরে অবগাহন পূর্বক, দেবরাজকে বন্দী 
করিয়! লঙ্কায় আনিয়। রাখিয়াছিলেন। পরে 
পিতামহের অনুরোধে শন্বর-বুত্রঘাতী সর্ব- 
দেব-সমস্কত দেবরাজ ইন্দ্র, মুক্ত হইয়া নিজ- 
ভবনে গমন করিলেন। মহারাজ! এই ব্রিলো- 
কের মধ্যে আপনকার নিকট পরাজিত ন। 
হইয়াছে, এমত্র বীরই নাই। আপনকার 
বীর্য্য অলীম ও অপ্রতিহত। 

মহারাজ! আপনি এই ইন্দ্রজিৎকেই 
নিযুক্ত করুন; ইনিই সেই সধুদ্ধায় বানর- 
সেন! নিমু'ল করিয়া! আমিবেন। 





একোনাশীতিতম সর্গ। 


পক স্প্পমপার 

মন্ত্রিবাকা। 
অনন্তর নীল-নীরদ-্সনৃশ সেনাপতি 
রাঁক্ষমবীর প্রহস্ত, কৃতাঞ্জলিপুটে কছিল, মা" ! 
রাজ! বানরের কথ দূরে থাকুক, দেবগণঃ 
দ্রানবগণ, গন্ধর্বগণ, পিশাঁচগণ, পড়গগণ ও 
উরগগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে 
গ্রামে প্রধর্ষিত করিতে সমর্থ হয় নাঁ। 





সুন্দয়কাও। 


ক্মারা হনুমান কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছি ; 
তাহা না হইলে আমাদের জীবন থাকিতে 
সেই শাখাম্গ কখনই জীবন লইয়! যাঁইতে 
সমর্থ হইত না। আপনি আজ্ঞ। করুন, শৈল 
বন কানন প্রভৃতি সমেত সাগর পর্য্যন্ত সমু- 
দায় পৃথিবীমগ্ডল ধাঁনর-শূন্য করিতেছি। 
বিজয়িন ! অমর এক্ষণে লঙ্কা-রক্ষাঁর উপায় 
বিধান করি; বিশ্বস্ত চর সমুদায়ও নিযুক্ত 
হউক ; 
কখনই আত্মাপরাধ-জনিত দুঃখ স্পর্শ করিতে 
পারিবে না। | 

অনস্তর বজদংষ্র-নামক রাক্ষস, মাংস 
শোণিতলিপ্ত ঘোর-দর্শন পরিঘ হস্তে লইয়। 
রাক্ষসরাজকে কহিল, মহারাজ! দুর্ধর্ষ রাম, 
লক্ষমণ ও স্থঞ্রীব থাকিতে, তুচ্ছ বানর হনু- 
মানে কি গ্রয়োজন ! অদ্য আমি এই পরিঘ 
দ্বার শক্র-সৈন্য বিমর্দন পূর্বক রম লক্ষ্মণ 
ও স্থগ্রীবকে বিনাশ করিয়া! পশ্চাৎ অন্যান্য 
বানর সকলকে নিপাতিত করিব। 

অনন্তর ভ্রিশির! নামে রাক্ষস, ক্রোধভরে 
কিল, আমাদের সকলের ঈদৃশ প্রধর্ষণ ও 
অপমান আমি কখনই সহা করিতে পারিব 
না। বিশেষত একট! বানর কর্তৃক, শ্রীমান 
রলাক্ষনরাজের পুরীর ও অস্তঃপুরের এতাদৃশ 
ঘোর পরাভব কখনই সম্াকর! যাইতে পারে 
না। আমি এই মুহুর্তেই. সযুদায় বানর 
নিপাত.করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব । আমাদের 
ঈহারাজের লক্মহানি ও ঘোর অবমাননা 
হইয়াছে). ক্সামি, কোন ক্রমেই রি ক্ষমা 
| করিতে পারি না ২1. 


তাহ! হইলে আমাদিগকে আর 


১৩৫ 


অনস্তর .পর্ববত-সদৃশ প্রকাণ্ড যজ্ঞহন- 
নাঁমক রাক্ষস, ভ্রুদ্ধ হইয়া! জিহ্বা দ্বার. মুখ 
অবলেহন করিতে করিতে, কহিল, রাক্ষর- 
গণ! তোঁমর! সকলে প্রণয়িনীর সহিত সঙ্গত, 
হইয়া! আমোদ-প্রমোদে কাঁলযাঁপন কর; 
আমি একাঁকীই সমুদাঁয় বানর-যৃথ-পতি- 
দ্িগকে ভক্ষণ করিব। রাক্ষরাজ! আপনি যে 
রমণীকে ইচ্ছা. করেন, অবাধে ভোগ করুন) 
আমি একাঁকীই সংগ্রামভূুমিতে রাঁমকে ও 
তাঁহার অনুচরবর্গকে নিপাঁতিত করিতেছি । 

অনস্তর কুস্তকর্ণের পুত্র, কোপন-স্বভাঁব 
কুম্ভ, যার পর নাই জুদ্ধ হইয়া লোক-রাঁবণ 
রাবণকে কহিল) মহারাজ! আপনকার 
সচিবগণ সকলেই থাকুন; ইহারা নিশ্চিন্ত 
হইয়] হ্থস্থ হৃদয়ে, উৎকৃষ্ট মদ্য পান পুর্ব্ক 
ক্রীড়া ও আমোঁদ-প্রমোদ করুন; আমি 
একাকীই শক্রনিবর্থণ রাম, লক্ষ্মণ, স্বপ্রীব, 
হনুমান ও অঙ্গদ প্রভৃতি সকলকেই সংহাঁর 
করিয়া আমসিতেছি। 


০০ 


অশীতিতম সর্গ। 


বিভীষণ-বাক্য। 

অনন্তর নিকুস্ত, রভস, মহাবল উপ 
স্ৃপ্ুত্ব, যজ্ঞকোপ, মহাপান্ব, মহছোদর, মহ]- 
বাছ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, মায়াবী মহাবন্গ 
রাবণনন্দন ইন্দ্রজিত, প্রথস, বিরূপাক্ষ, মহা- 
বল বজ্জদংপ্র, ধুআক্ষ, প্রহস্ত, ছুর্্মথ, এই 
সমস্ত রাক্ষস পরিঘ, পটটিশ, প্রান, শক্তি, 


| বস নি, ই গর, 82 ৬৪৪ শরাপন, | 





| ১৬৩ 


কনকাঙ্গদ-ভূষিত গণদা, প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্যত করিয়। যার পর নাই ক্রোধভরে 
উত্থান পূর্ববক তেজোরাশি দ্বার প্রস্বলিত 
“হইয়াই যেন রাঁবশকে কহিল, লঙ্কেশ্বর ! 
অদ্য আমর! এখনই রাম লক্ষমণ ও হ্থগ্রীবকে 
এবং যাহা! হইতে লঙ্ক। প্রধর্ষিত হইয়াছে, 
সেই সামান্য বানরকেও বিনাশ করিব। 
অনস্তর বিভীষণ, রাক্ষমগণকে অস্ত্রশস্ত্র 
উদ্যত করিয়। উচিতে দেখিয়া, সাস্তবন। পৃর্ব্বক 
তাহাদিগকে বসাইয়৷ কৃতীঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, রাক্ষলরাজ ! প্রথমত সাম, দান, ভেদ, 
এই ভ্রিবিধ উপায় দ্বার! ঘদ্দি অভিপ্রেত অর্থ 


| | সিদ্ধ করিতে ন। পারা যায়, তাহ! হইলেই 
[| পরাক্রম প্রকাশ করিতে হইবে; পরস্ত 
পগ্িিতগণ বলিয়া! থাকেনযে, পরাজ্রম প্রকা-, 


| শের তিনটি স্থান আছে? প্রমত্ত, অভিযুক্ত 
ও দৈবোপহুত; এই তিন স্থানে যথাবিধি 
পরীক্ষা করিয়! পরাক্রম প্রকাশ করিলেই 
পিদ্ধিলাভ কর যাইতে পারে। কিন্তু রামকে 
প্রমত্ত বলা যায় না) কারণ তিনি বিজিগীষু 
হইয়। সংগ্রামে উপস্থিত হইতেছেন ; রাম- 
| চন্দ্র কৃপিত ও দ্বদ্ধর্য; তাহাকে আপনি 
কিরূপে ধর্ষিত করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন। 
হনুমান নদনদ)-পতি ঘোর সমুদ্রে লঙ্ঘন 
পূর্বক লঙ্কায় আগমন করিবে, পুর্বে এ কথ! 
কে চিন্তা করিয়াছিল.! সচিবগণ,! পূর্ধবা" 


পর পর্য্যালোচন1 ন! করিয়াই শত্রুপক্ষের 


অপরিমেয় বলবীধ্যে সহসা! আবজ্ঞ! কর 


| কৌন ক্রমেই কর্তব্য নহে; -রাষচক্্র পুর্বে 
| স্লাক্ষযরাজের কি. অপকার করিয্লান্িলেন | 


রাক্ষসরাজ কি নিমিত্ত সেই মহা স্বার ধর্ম 
পত্রী অপহরণ করিয়া! আনিলেন! রামচন্দ্র, 
ংগ্রামস্থলে দুর্দাস্ত খর ও তাহার অনুচর- 
বর্গকে নিপাতিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে 
বিষয়ে রামচন্দ্রের অপরাধ কি! যথাশজি, 
নিজ জীবন রক্ষা করাত সকলেরই বর্তব্য। 
যাহা হউক, রাজনন্দিনী সীতার নিমিত্ত 
এক্ষণে র!ক্ষনকুলের মহাভয় উপস্থিত | 
অতএব সম্প্রতি রাক্ষলকুলের রক্ষার নিমিত্ত 
সীতাকে . পরিত্যাগ . করাই প্রেয়ঃকল্প; 
এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। রাক্ষমকুল, 
রাক্ষদরাঁজ্য, এই সমৃদ্বিশীলিনী লঙ্কাপুরীও 
সমুদায় রাক্ষসের উপরি আধিপত্য, ছুর্লত 
বিবেচন! করিয়] এতৎ-সমুদায় রক্ষ! করিবার 
নিমিত্ত সীতাকে প্রদান করাই বর্তব্য। 
মহারাজ ! রামচন্দ্র ধশ্মশীল ও মহাবীর্য্য) 
তাঁহার সহিত নিরর্থক শক্রতা৷ করা আপন- 
কার শ্রেয়ক্কর নহে; অতএব আর কাল- 
বিলম্ব ন৷ করিয়! সীতাকে রামচন্ট্রের নিকট 
প্রেরণ কর! কর্তব্য | যে পর্য্যস্ত রামচন্দ্র, 
তুরঙ্গ-মাতঙ্গসমাকুল বনু-রত্ব-ন্ছুশোতিত এই 
লঙ্কাপুরী ধ্বংল না. করেন, তাছার মধ্যেই 
তাহাকে মীত। প্রদান কর! বিধেয়॥ যে 
পধ্যস্ত লম্মণ আসিয়! শরনিকর ছার! লঙ্কা . 
প্রাকার ও তোরণ ভঙ্গ না করেব, এবং লঙ্কা |. 
ভম্মলাৎ করিঞ্। মা ফেলেন, তাহার মধ্যেই |. 
সীত। প্রদান কর। উচিত । যে পর্য্যস্ত ক্াতীবর : 
ঘোর 'মহাবিক্তীণ ছুর্ধ্য বানর-সৈন্য 'আমিয়! |. 
লস্কাপুন্ী, আক্রমণ না করে, .তাহার'মধ্যেই ;. 
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»* রাক্ষবরাজ! যদি আপনি ম্বতঃপ্রবৃত্ত 
হুইয়! রামচন্দ্রকে তাহার ধর্পত্থী প্রধান 
ন! করেন, তাহা হইলে সমুদায় বীরগণ, 
রাক্ষপগণ ও এই লঙ্কাপুরী বিনষ্ট হুইখে, 
সন্দেহ নাই। মহারাজ! আমি বন্ধুতা-নিবন্ধন 
আপনকার নিকট প্রার্ধন করিতেছি, আপনি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার বাক্য 
রক্ষা করুন; আমি পথ্য ও হিতকর বাক্য 
বলিতেছি ; আপনি রামচন্দ্রের জানকী রাম- 
চন্দ্রকেই প্রদান করুন| রামচন্দ্র মহাবীর্ধ্য- 
শালী, মহাঁতেজঃ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধন্মপরায়ণ, 
ধীমান ও শক্রনংহারক; তাহার সহিত 
নিরর্থক শক্রতা কর! আপনকার বিধেয় নহে ) 
আপনি ভাহার লীত। তাহাকে প্রদান করুন। 

মহারাজ ! তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ রাক্ষ ন- 
বীর-পরিৰৃত এই হ্থবিশাল লঙ্কাপুরী, বানর- 
গণ কর্তৃক পরিমর্দিত হইয়া যেন বিনষ্ট ন। 
হয়; এই নিমিত্তই আমি গ্রার্থনা করিতেছি, 
আপনি দশরথ-তনয় রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান 
করুন ; নচেৎ অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই রাজ- 
কুমার রামচন্দ্র, সূর্য্যমরীচি-সদৃশ স্থপর্ধব- 


সম্পক্ত নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্বক, আপন- 


কারবধের নিমিগ্ত অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করি- 
যেন). অতএব আপনি অতিশীত্র তাহার 


( নিকট মৈথিলীকে প্রেরণ করুন; যদি নঃ 


ৰ লংগ্রামে পরিপীড়িত হইবে; এবং তাহারা | 
গ্রাম-ভুমিতে রামচন্দ্রের বাণে প্রপীড়িত 
| পলায়ন করিতে খাকিবে ;. অতএব কাল- 


করেন, অতঃপর নিশাচরগণ বানরগণ কর্তৃক 


বিলম্ব না করিয়াই রামচন্দ্রকে সীতা! প্রদান 
করুন; বিলম্ব করিলে অতঃপর রামচন্দ্র- 
বাহু-বল-পরিপালিত শ্ুদ্ধর্ধ ঘোর বান্র-. 
সৈন্য, বলপুর্ববক লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়। 
সমুদায় ধবংস করিবে; অতএব আপনি শীঘ্রই 
রামচন্দ্রকে সীতা প্রদান করুন। | 
মহারাজ! এই দুর্লভ নিজ জীবন, এই 
সম্ৃদ্ধি-সম্পন্ন লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষনগণ 
যাহাতে বিনষ্ট ন1 হয়, তদ্ঘিষয়ে মনোযোগী 
হউন; হিতকর স্ৃহুদাক্য সফল করুন; 
রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে প্রেরণ করিতে 
আর বিলম্ব করিবেন না| মহারাজ ! স্থুসযুদ্ধ 
লঙ্কাপুরী, অতুল-এখরর্্য-সম্পঙ্ম অস্তঃপুর, 
আপনকার আশ্রিত ভূত্যগণ ও সমুদায় রাক্ষ স- 
গণকে রক্ষা করুন; রামচন্দ্রকে সীতা 
প্রদান করিতে অমনোযোগী হইবেন না। 
মহারাজ ! কুল-কীন্ডি-নাশন এই অযথোচিত 
কোপ পরিত্যাগ পুর্বক গুভ-কীত্তি-বদ্ধন 
ধর্মের অনুবস্তাঁ হউন; আমরা পুত্রগণের 
সহিত ও বন্ধুবান্ধব-বর্গের সহিত যাহাতে 
জীবিত থাকিতে পারি, তাহ। করুন? প্রসন্ন 
হউন); রামচন্দ্রকে ভাহার ভার্ষ্যা সীতা 
প্রদান করুন| দেবরাজ যেমন, বর্ষাকালে | 
প্রবল জলধারা দ্বার শস্য শালিনী বন্ন্ধরাকে 
সমাচ্ছন্ন করেন, সেইরূপ লন্ষমণ, যে পর্য্যস্ত 
সৃবর্-বিভূষিত নিশিত শরমিকর দ্বার! লঙ্কা - 
পুরী সমাচ্ছন্গ না করেন, তাহার মধ্যেই ৪ 
লীত। প্রধান করুন । রর 
মহারাজ ! যে পর্য্যস্ত নি 


অমোঘ সান্মকসমূহ, বৃক্ষদসূহে, পাতে | 
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তুরঙ্গসমূছে, মাতঙ্গ সমূহে, স্ববিস্তীর্ণ ক্বট ও 
বশ্দীসমূহে নিমগ্ন না হয়, তাহার মধ্যেই 
লীতাঁকে প্রদান কর! আমার মতে অবশ্ঠা- 
কর্তব্য । 





একাশীতিতম সর্। 


গ্রহস্ত-বাক্য। 
মেধাবী রাক্ষপরাজ রাবণ, বিভীষণের 
মুখে ধর্মার্থ-সঙ্গত হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মন্দ্রিগণের সহিত মন্ত্ুরণা করিতে আরস্ত 
করিলেন। 





সমুদ্দীপিত বচনে কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! যে 
রাঁজা! নিজশক্তি, পরশক্তি ও দেশকাঁল সমু- 
দায় যথাঁষথ অবগত হইয়! কার্য আরম্ত 
করেন, তাহাকেই বুদ্ধিমান বল! যায়। 
যিনি সমুদায় কার্ধ্যে নর্থ ও অনর্থের মূল, 
এবং অর্থ ও অর্থের মূল, পধ্যালোচনা 
পূর্বক পরিজ্ঞাত হুয়েন, তিনিই পণ্ডিত। 
রাঁজার কর্তব্য এই যে, উত্তম মন্ত্রণ! পূর্বক 
পরমর্দীভিঘাতী হয়েন ; কাম-পরতন্ত্র হওয়া, 
এরশ্বর্যযমদ-মত্ত হওয়া, অথব! সর্ববলোকাবমানী 
হওয়া কখনই রাজার কর্তব্য নহে। 

পরন্য দৈবের গতি চিরকালই শ্বতন্ত্র; 
ইহ! অতর্কণীয় ও অচিস্তনীয়। এই দৈব, 
সর্বব প্রানীতেই আধিপত্য করিতেছে; ইহা 


[1 কখন ইউ ফল প্রদাঁন করে, কখন আর্থ 


] ঘটাইয়া দেয়? তন্মধ্যে. যাহা! মনুযা-লাধা। 


প্রথমত দৃপ্ত-সহায়-সম্পন্ন বাঁক্য-বিন্যাস- 
বিশারদ বাঁক্যজ্ঞ, রাঁক্ষসা'ধপতি রাবণ, 





রামায়ণ 


তাহার প্রতিবিধান কর! যাইতে পারে) 
যাঁহ] দৈব, যাঁহা মনুষ্য-সাধ্য নহে; তাহার 
প্রতিবিধান কোন ক্রমেই হইতে পারে 
না। যে সমুদায় ব্যক্তি মন্ত্রণা-কুশল হইয়াও 
কার্ধ্যাকার্ধ্য বিবেচন। না করিয়া কেবল 
অভিপ্রেত বিষয়েরই অনুবর্তা হয়েন, ভীহা- 
দের উপর কৃতাস্ত প্রভাবশালী হুইয়! 
যথেচ্ছাঁচার করেন। দেখ, দৈব ব্যতিরেকে 
একটি সামান্য বানর কিরূপে এপ্রকারে 
লঙ্কায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল! অতএব 
দৈবের কার্য মহৎ ও অত্যনভূত। পরক্তু কার্ধ্য 
নষ্ট হইলেও নীতি দ্বারা তাহার বলাধল 
পরীক্ষা করিয়া, তাহা পুনর্ববধর আয়ত্ত করা 
যাইতে পারে; মন্ত্রই নীতি-প্রয়োগের মুল । 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণের পক্ষে যেমন প্রণব সকলের 
মূল, যেইরূপ রাঁজাদিগের পক্ষে মন্ত্রণাই 
সর্বকার্ষ্ের মূলীভূত ; প্রণব যেমন বেদপথ 
প্রদর্শন করে, সেইরূপ মন্ত্র হইতেই রাজ- 
গণের সমুদায় কার্ধ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। 
নীতি-শান্সানুলারী রাজা যাদৃশ মন্ত্িগণের 
সহিত মন্দ্রণা করিবেন, মন্ত্িগণকে যে রূপে 
মন্ত্র রক্ষা করিতে হইবে, . তৎসমুদ্ায়'নীতি-:. 
শান্্রে বিশেষরূপে নিপাত আছে।. 
রাজার কর্তব্য এই যে, অফাঙ্গ-বুদ্ধি- 
সম্পন্ন সৌহার্দ-গুণভূষণ  সশুকুল-সমৃতপক্ন 
ব্যক্তিকে ই মন্ত্রিপঙগে নিযুক্ত করেন! শ্রতৎ- | 
সমুদায়-গুণ- “বিহীন মন্ত্রীকে পরিত্যাগ করা 
রাজার কর্তব্য | - | ৃ 
| মন্ত্িগণে যে সমুদাঁয় গু থাকা শাক, | 


আপনারা ততসযুদায় শে: বি? এই . |] 









তেছি। এক্ষণে আমার যাহা সন্কলপ, ভাহ। 


করিব। শক্রুপক্ষ ও আমার, উভয়েরই এক 
বস্ত গ্রহণে অভিলাষ ; উভয় পক্ষে রই প্রয়ো- 
জন সমান ; ইহা! পরিজ্ঞাত হইয়! আপনারা 
মন্ত্রণা করিয়া! ইতিকর্তব্যত1 মিরূপণ করুন; 
রাঁজ্য চিরকাল নিরুপদ্রব রাখিতে কেহ কখ- 
নই পারেন না। 
যে রাজা মন্ত্রণ! দ্বারা অগ্রে কধ্য বিনি- 
য় করিয়া পশ্চাঁৎ অভিপ্রেত বিষয় প্রাপ্ত 
হইতে অভিলাষ করেন, তিনিই রাজ্য শাঁস- 
নের ফল প্রাপ্ত হয়েন; রাঁজার কর্তব্য এই যে, 
কোন্টি সম্পদের মূল, কোনটি বিপদের মূল, 
তাহ! সবিশেষ পর্্যালোচন পুর্ব্বক কর্তব্য- 
নিরপণে যত্ববাঁন হয়েন ; বিশেষত নিয়ত 
উদার-চরিত হওয়! রাজগণের অবশ্য-কর্তৃব্য | 
আঁকাশ-মগুলে চন্দ্রসুর্ধ্য ও গ্রহ-নক্ষত্রগণের 
গতি যেমন অলক্ষ্য, মহাত্মা ঘাজগণের চরি- 
তও অবিকল সেইরূপ | 'নরনাথ যে পথ অব- 
| লম্বন পূর্বক গমন করেন, মহাঁজনগণও সেই 
ক্ষুণ্ন পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিয়া! থাকেন। 
চতুরঙ্গ সৈন্য, ঘেনানীর অনুগমন করিলে 
যেমন তাঁঙ্ছাফে নীতি ধলা যায়, সেইরূপ 
সাধারণ জনগণ রাঁজ-চরিতভের অন্মুগমন 
করিলে, ভাহাও নীতিশব্দে অভিহিত হুইয়। 
থাকে। আমার স্বাধীনতার প্রতি এই একটি 
শান্ত অভিজ্ঞান পর্যাপ্ত ইইতেছে ধে, বমি 





সুন্দরকা ও । 


নিষিত আমি আপনাদের সহিত মন্ত্রণা করি- 


বলিতেছি, শ্রাবণ করুন; আপনারা কার্য 
বিনির্ণয় পূর্ধবক এঁকমত্য অবলম্বন করিয়া 
যেরূপ উপরোঁধ করিবেন, আমি তাহাই 





প্রাণীর প্রতি প্রযুক্ত ঠা পারে চতৎসমুদা় 


১৬৯ 









বৈদেহীকে লাভ করিয়াছি বটে,কিস্ত তাহাতে 
মত্ততা আমাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই? | | 
এ বিষয়ে কোন কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি | 
আমাকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে, আমি- 
তপস্থিজনের ধর্ষণা ও অবমাননা করিয়াছি 1 |: 
কিন্ত আমি বুদ্ধিবলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করি- 
যাছি যে, যিনি তাঁপস-বেশ ধারণ পূর্বক 
বনবাসী হইয়াছেন, তিনি ধনুর্র্বাণ ও খড়গ 
ধারণ করিয়! কিরূপে বনচারীদিগের উপরি 
অত্যাচার করিতে পারেন ! ফলত ধাঁহাঁর। | 
অরণ্যমধ্যে আশ্রম নিশ্মাণ পূর্বক অবস্থান |. 
করেন, তাহাদের কর্তব্য এই যে; তাঁহারা |: 
নিরন্তর প্রশাস্ত-হৃদয়, সর্ধভূতে দয়াশীল ও 
ফলমুল-আহারী হয়েন। সীতার ন্যায় আর 
অন্য কোন্‌ রমণী সুক্ষম রক্ত-বসন পরিধান 
করিয়! তপ্ত-কনফ-কুণ্ডল ধারণ পূর্বক আশ্রমে 
বাস করিয়াছে! যে সকল মনুষ্য ধম্ম-স্চ- ' 
য়ে নিমিত্ত অরণ্যে বাস করে, তাহাদের 
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে কাঁঞ্চী-নিনাঁদ- 
মিশ্রিত ভূষণ-ধ্বনি ও নৃপুর-শিঞ্িত শ্রবণ 
করিয়াছে ! রাম যখন ঘোরতর রূপে রাক্ষস 
বধ করিয়াছে, তখন সে এক্ষণে স্বধন্ম হইতে 
বিচ্যুত, সন্দেহ নাই। রাক্ষস-বধ-নিধদ্ধন 
রাম, দেবগণেরও নিন্দনীয় হইয়! পড়িয়াছে। 
লক্ষেশ্বর রাবণ এইরূপ ফহিলে, স্মঘি, 
সংগ্রাম ও পরাক্রমে সথদক্ষ প্রহস্ত, সর্থব- 
প্রথমে রাঁবণের বাক্যে অনুমোদন পূর্ধব্চ 
কহিল, মহারাজ! মহাত্বার অনুরূপ 'বিখিধ- 
গুধ- -বিস্ুষিত; যে সমুদায় লাধুব্যবহীর, ০ 




























লও 


আপনাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে । মহ!- 
রাজ! আপনকার ন্যায় কোন্‌ মহাবল- 
পরাক্রান্ত গুণবান ব্যক্তি, সমুদায় কম্মই 
মন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত করিয়া আঁপনাতে 
আরোপিত করিতে পারেন; বিশেষত এই 
জগতে রাঁজগণ প্রায় সকলেই মদমত্ত মাতঙ্গ- 
গণের ন্যায় উম্মত্তচারী | 
নীতিমার্গানুসারী রাজগণ কখনই অক- 
ভঁধ্য কর্ম করেন না, করিবেনও ন1; তাহারা 
ঈদৃশ-লক্ষণাক্রাস্ত ধর্ম হইতে কোন কালেই 
বিচলিত হয়েন না; সমুদয় বিষয়েই কাধ্য- 
সিদ্ধির নিমিত্ত যে চারি প্রকার উপায় নির্দিষ্ট 
আছে, তাহা বলিতেছি, যদি অনভিমত না হুয়, 
শ্রবণ করুন। সেই চারি প্রকার উপায়--সাঁম, 
দান, ভেদ ও দণ্ড| রাজা দেশকাল পাত্র 
বিশেষে সর্বতোভাবে এই উপায়-চতুষ্টয় 
প্রয়োগ করিবেন । যাঁহারা গুণবান ও আর্ধ্য- 
লীল, তাহাদিগের প্রতি সাম প্রয়োগ করাই 
কর্তব্য; ধাঁহার! লুব্ধ, তাহাদের প্রতি দান, 
ধান্ার! শঙ্কিত, তাহাদের প্রতি ভেদ এবং 
ধাহার। হীনবল, দুরাআ্া ও অপকারী, তাহা. 
দের প্রতি নিষ্নত পণ্ড প্রয়োগ করাই বিধেয় ; 
নীতিশাস্ত্রে এইরূপই নির্দিষ্ট আছে। 
রাম যখন প্রথমসুত্রেই আমাদিগের নিকট 
বিজ্ম প্রকাশ করিতেছে, তখন আমরা বল- 
বাঁন হইয়াঁও কিরূপে হীন-বলের আশ্রয় গ্রহণ 
(করিব! ঈদৃশ স্থলে ঈদৃশ অবস্থায় এক্ষণে 
সামাদি প্রয়োগ করা আমাদিগের কোন 
ক্রমেই কর্তব্য নহে; কারধ, আমর! বলবান, 
'| রাম ছূর্ববল। তাহার উচিত্ত ছিল, সর্দঘপ্রযদ্ধে 





টি. 











রামায়ণ। 





বিনয় সহকারে আমাদিগের নিকট যাঁচ্ঞা 
করে । যাহা হউক, সম্প্রতি ইহার তত্ব চিন্তা! 
করিতে হইলে, এন্মলে দণ্ডই সর্বতোভাঁবে 
উপযোগী হইতেছে। এক্ষণে রামের প্রতি 
সাম দান বা ভেদ, এই ত্রিবিধ উপায় কোন 
মতেই প্রযুক্ত হইতে পাঁরে না; অতএব সে 
দণ্ডেরই যোগ্য, সন্দেহ নাই। মহারাজ! 
ঈদৃশ স্থলে রাজনীতি অনুসারে রামের প্রতি 
দণ্ড-বিধান করাই কর্তব্য; তাহা হইলে 
আমাদের ম্বখ-সম্পত্তি, পুরুষার্থ-সাধন ও 
অনুরূপ-কাধ্য কর! হুইবে। 

এস্থলে যদি কোন ভীরু ব্যক্তি পরগুণ 
বর্ণন পূর্বক আমাদিগের বুদ্ধি বিপরীত- 
গামিনী করিয়া আমাদিগকেই সামাদি- 
প্রয়োগ করিতে প্রবর্তিত করেন; তাহ হইলে 
আমার বিবেচনায় তাহাতে সর্বতোভাবে 
মহাদোষ পরিলক্ষিত হইতেছে; কারণ 
বিবেচনা করুন, শত্্রপক্ষ দূত দ্বারা অগ্রেই 
হঠাৎ বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছে । যে ব্যক্তি 
শান্ত্রজ্, বাক্য-বিন্যাস-কুশল,সন্দয়,সপ্রতিভ, 
বিশুদ্ধাচার ও মহাঁবংশ-সমুতপন্ন, ভাঁহাকেই 
দৌত্য-কর্দে নিযুক্ত করা কর্তব্য; তাদৃশ 
দুতই সাধুগণের নিকট সম্মানিত হইয়া 
থাকে । রাম, আত্মকার্য্য বিনাশের নিমিত্তই 
ছুনাঁতি প্রদর্শন পুর্ববক, বিপরীত-গুণ-সম্প্ 
ব্যক্তিকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছে। বুদ্ধি 
ব্যামোহ-নিবন্ধন রাঁমের সহায় যখন যুদ্ধাভি- 
লাঁধী হইয়া! আিয়াছে এবং রাম ঘখন ঈদৃশ | | 
অন্যায় কর্ম করিয়াছে, তখন তাহার 'শাসম | | 
করাই কর্তব্য) অতএব আঙগি ক্মলেক | | 












পর্যালোচনা করিয়া, অনেক বিবেচন! পূর্বক 
প্রার্থন৷ করিতেছি, এক্ষণে যুদ্ধকাঁল উপশ্থিত; 
এস্থলে সামাদি প্রয়োগ সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। 
বনু দিন অবধি আমাদ্িগের যোধ-পুরুষ- 
' গণ নিয়ত যুদ্ধ কামনা করিতেছে; বিক্রম- 
ভূষণ যোদ্ধারা সংগ্রামস্থলে গদা, চাপ, 
শক্তি,পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিতে ইচ্ছা! 
করিতেছে; পৃথিবীও তৃষিত। হুইয়া সংগ্রাম- 
নিহত বাঁনরগণের শোণিত পান করিতে 
ইচ্ছ। করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ছুঃস্বপ্ন- 
প্রতিবোধন রাম ও লক্ষণ, এখানে যথাসময়ে 
আগমন করিয়া নিশ্চয়ই রণ-ভূমিতে শয়ন 
করিবে । কবন্ধ-নিকর-বিভৃষিত শোণিতার্ড- 
বিলেপন-সমলঙ্কৃত রণভূমি, অধুনা নিহত 
যোধ-পুরুষদিগের দম্তরাজি দ্বার! হাস্য 
করিতে ইচ্ছা করিতেছে। 
মহারাজ! সংগ্রামস্থলে কোন্‌ রাক্ষস- 
বীর কোন্‌ শক্রকে বিনাশ করিবে, তাহার 
ব্যবস্থা! করিবার নিমিত্ত অধ্যই সমুদায় যোধ- 
পুরুষের প্রতি আদেশ করুন; অতঃপর 
বিপুলবান্থ রাক্ষল-সৈন্য সমুদায়, গদ। উদ্যত 
করিয়! দণ্ডায়মান হইয়। তালবন-সদৃশ অদ্ভুত- 
দর্শন হউক। 


ঘ্যশীতিতম সর্গ। 


রঃ মহোঁদর-বাক্য | 
'্সনস্তর বুদ্ধিবিষয়ে ও যুদ্ধবিষয়ে অনা: 

ধারশক্ষমতাশীলী রাক্ষলবীর, মছোদর, বুদ্ধি 

| 1 সম্ধঙ্গ সচিবর্থগের মধ্যে বুদ্ধি পূর্বক কহিল, 





সুদরকাণড। 
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মহারাজরূপ নিশাকর যে বুদ্ধিরশ্মিময় মহা- 
বাক্য বলিয়াছেন) তাহ! সন্দিপ্ধের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইয়াছিল; পরস্তু রাক্ষমবর প্রহস্ত 
যে যুক্তি-প্রদর্শন পূর্বক সংক্কার-সম্পন্ন অর্থ-* 
গৌরব-যুক্ত বাক্য বলিয়াছেন, তাহার সহিত 
আমাদিগের মতের কিছুমাত্র অনৈক্য হুই- 
তেছে না। মহারাজ! প্রহস্ত যদিও সমু- 
দায় বলিয়াছেন, তথাপি আমিও কিঞ্চিু 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন; আমি পূর্ব্বেই 
বুদ্ধিবল্লে অনেক বিচার করিয়া এই বিষয় 
নির্ধারিত করিয়াছিলাম। আমাদিগের মধ্যে 
সকলেই সম্পূর্ণরপ জ্ঞাত আছেন যে, ষে 
সকল মন্ত্রী পরস্পর-বিরোধী হইয়। ভিন্ন ভিন্ন 
মত প্রকাশ করেন, অথব! যে সকল মন্ত্রী 
পরস্পর প্রীতি-নিবন্ধন পরস্পরের মতানু- 
বস্তা হয়েন, তাদৃশ উভয়বিধ মন্ত্রীই কার্ধ্য- 
নাশক, সন্দেহ নাই। ধাহার! পরস্পর ভিন্ন- 
মতাবলম্বী, তাহাদের দ্বার কখনই একার্থ 
প্রতিপাদিত হয় না। আর ধাঁহারা পরস্পর 
সৌহার্দ-নিবন্ধন পরস্পরের চিত্তানুবর্তী 
হইয়া মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মত 
একার্থ-গ্রতিপাদন বিষয়ে অভিম্ন হইলেও 
বিশেষ-ফলোপধাঁয়ক হইতে পারে না। মন্ত্র 
প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধিত হইলেই সৌভাগ্য. 
সম্পত্তি ও মঙ্গল লাভ হইয়াখাকে। পরস্ত 
পূর্ববোক্ত-প্রকার মতভেদ ও মতের এঁক্য, 
উভয়ই মঙ্গলদায়ক নহে; উভয়বিধ মন্ত্রী- | 
তেই মহাদোষ রহিয়াছে; এই উভয়বিধ- 
মন্ত্রী ছারাই রাজার মন্ত্র নউ হইয়!'খাকে। 
হেতু দ্বার! ও বিশেষ লক্ষণ ছারা পরীক্ষিত 
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রাষায়ণ। 





বিশুদ্ধার্থ মন্ত্র নির্ধারিত হইলেই শ্রেয়হ্কর 


হয়, | 

রাক্ষসাধিপতে ! এক্ষণে সংগ্রাম বিষয়ে 
'আপনাদিগের ও বিপক্ষপঙ্ষের বলাবল পরীক্ষা 
করিতে হইবে । সংগ্রামে আমরা কিরূপ, 
বিপক্ষগণই বা! কিরূপ; আমাদের কোন্‌ 
কোন্‌ অস্ত্র আছে, ধিপক্ষদিগেরই ঘ! কোন্‌ 
কোন্‌ অন্তর রহিয়াছে; দেশবল বা কালবল 
কোম্‌ পক্ষে অনুকূল ; এই সমুদয় বিশেষ- 
রূপে পর্যালোচনা করিতে হইষে। গুণ- 
নিধান ! আক্রমণকারী. বিপক্ষদিগের দুর্গ 
নাই, আশ্রয়ও নাই; আঁমাদিগের অভেদ্য 
চুর্গ প্রভৃতি রহিয়াছে ; এই ত আমাদিগের 
অধিক বল ও অধিক গুণ দেখিতেছি; 
এবিষয়ে বিপক্ষগণ আমাদিগের অপেক্ষা 
সর্ধবাংশেই হীনবল, সন্দেহ নাই। 

মহায়াজ! যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাক্ষল- 
গণের পক্ষে রাত্রিকালই প্রশস্ত ; রাত্রিযুদ্ধে 
যে আমাদের জয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ- 
মাজ নাই। জড়ারাজ ! অস্ত্র-শস্ত্রপরিচালন- 
নিপুণ যুযুৎস্থ রাক্ষসগণ, যাহাতে রাভ্রিযুদ্ধে 
প্রব্বনত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ববান হউন | 
অমুকূল দেশ কাল প্রস্থৃতি কারণ সমুদায়ই 
প্রেয়স্কর হইয়! খাঁকে এ 'মহাত্বাদিগের চরি- 
তের ম্যায় মন্ত্রও র্বপ্রধান ফলদায়ক ছয়। 

মহারাজ! আমাদের দ্েশ-কাল অনু- 
কূল; বিপক্ষ অপেক্ষা আমাদিগের বহুগুণ 
শক্তিও রহিয়াছে ; অত যুদ্ধের আয়োজন 
| কম্নাই আমাদিগের কর্তব্য; আম! শন্রশঙ্ত 
|. কৰচ ও যাহ প্রস্থৃতি দংশ্রাহ পূর্বক, শাক্র 


অপেক্ষ! বছগুণ-সম্পন্ন হইয়া! বংগ্রায-্ভূমিতে : 
অবতীর্ণ হইব। মহারাজ ! তৃষ্ণাতুর রাক্ষসগণ, |. 
সংগ্রাম-নিহত বানরদিগের হ্শ্বাছ শোণিত | 
পান করিতে প্রবৃত্ত হউক । রণশ্োগু অধি- |: 
রথ বীরপুরুষের! সংগ্রাম-সভূষিতে রামের. 
মুখ, রুধির-প্লাবিত করিয়া দিউক আম! (| 
কর্তৃক কিঞ্ৎ প্রমথিত, শব্দায়মান, ক্ষত- 
বিক্ষত, অভয়প্রার্থী বানরগণে রণভভূমি পরি-. 
পুর্ণ হউক । | 
যদি ব্যুহ রচন| পুর্ববক যুদ্ধ করিতে হয়, 
অথবা যদি ব্যুহ রচনা ব্যতিরেকেও যুদ্ধ 
করিতে হয়, তাহ! অদ্য এই হ্ছানেই যথাযথ 
নিদ্ধবরিত হউক। 


১০ 


ত্র্যশীতিতম সর্গ। 


পপি শিস 


বিরূপাক্ষ-বাক্য। 

অনস্তর বুদ্ধি ও গ্রতিভ৷ বিষয়ে. বৃহস্পত্তি- 
সদৃশ, সংগ্রামে হদুর্দর্ষ জ্রমাপেক্ষী বিরূপাক্ষ 
কহিল, রথী অশ্বায়োহী'গজারোহী ও. পদ্দাতি, 
এই চারিপ্রকার সৈন্য আছে। আমার বোধ 
হইতেছে, মহাবল রাক্ষসগণ যথাবিধানে ব্যুহ 
রচনা! করিলে, বানরগণের সাধ্য নাই যে, 
তাহারা ব্যুহ রচন] করিয়া: ক্লাক্ষসদিগকে 
নিরস্ত করিতে সমর্থ হয়; ব্যুহরচনা দ্ছির- 
তার কর্ম; চঞ্চল-চিত বাঁনর সমূদায়ে নিশ্চল- 
চিত্ততা বা স্থিরতা কখনই সম্ভাবিত নছে। 
আপনি দেখিতে পাইবেন, গর্জন আস্ফো- 
টন 'শ উপর্ধ্যপরি কয়তল-্ধ্বামি ফাকিলেই) 








ভুনদরকাগু। 
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অনবস্থিত-চিত্ত বানরসৈন্য, পলায়ন করিতে 
থাকিবে, সন্দেহ নাই। 
রাঁক্ষলগণ কর্তৃক নিহত হ্ছানে, স্থানে 


নিপতিত বানরবীরদিগের শরীর, ইতন্তত 


বিকীর্ণ মণ্ডুক সমুদায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইবে; 
ংগ্রাম-ভূমিতে রাক্ষদগণ-মধ্যগত বানরগণ, 
মেঘান্তরগত সূধ্যরশ্মির ন্যায় অদৃশ্য হইয়! 
যাইবে । তাঁড়িত-বিশীর্ণ বাঁনরগণের নির্মল 
দস্তপংক্তি, তুষারসমূছের ন্যায় পরিলক্ষিত 
হইবে । মহারাজ ! স্থানে স্থানে বানরসমূহে 
পরিব্যাণ্ত ভূমি, সমধিক-শোভা-সম্পন্না ও 
ব্সীক-শবলাঁর ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। 
আহারার্থী রাক্ষসগণ, এক্ষণে সংগ্রাম-ভূমিতে 
উত্তম যুদ্ধ করিয়া সকলে এককালে বানর 
ভোজন করিবে । সংগ্রীম-ভূমিতে রণ-বিমর্দদ- 
সমুখিত ধুঝ্ন-সদৃশ ধুলিপটল, প্রথমত উদ্ধত 
হইয়া পশ্চাৎ, নিহত শক্রগণের শোঁণিত- 
সলিল দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হইবে । 
বানরগণ, রাক্ষপগণের অস্ত্রে ক্ষত- 
বিক্ষত*্শরীরে প্রস্তরের ন্যায় ভূতলে নিপ- 
তিত থাকিবে ; তাহাদের রক্তআব দ্বার! 
বোঁধ হইবে যেন তাহারা গৈরিকের আকর। 
আঁমাদিগের শিবিরশ্থিত শল্রপাণি যোধ- 
পুরুষগণ, পর্বতপ্রতিম রণ-ভূমিতে শক্রু- 
| গণের জীবনরূপ পুষ্প চয়ন করিবে । সংগ্রাম- 


শ্ছলে অন্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত শতশভ 
বানিরগগণ। শোণিত-পরিরিল্গ, হইয়া! সর্দি 
স্ | সতীর্দ বছুগুণে সানি বিশ্বাস লাভ রুরিয়াছি? 
নিহত গনতন্ শতশত শক্র-শরীরে ভারার্ড | 
ছি এক্ষণে, 'কিংগুক্ের টিসি যাগ 


ধা ইসমূহের ন্যায় পরিলক্ষিত হইবে $ 








পরিলক্ষিত হটতে ঘাকিবে। সংগ্রাম-্লে 
শন্্-সন্ুল শাখাম্বগ-শরীর, বায়ু দ্বার! উন্ম- 
থিত কর্ণিকার-বনের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিবে। 

মহাবীর্যয ! এক্ষণে রিনা: জানের 
করুন; কিন্তু মহারাজ! যে ব্যক্তি শান্র- 
গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান নবীর হইবে, 
আমিই তাহাকে বিনাশ করিব। 

আমি অগ্রে প্রধান শত্রুকে বিনিপাতিত 
করিয়া পশ্চাৎ যে সকল শক্র তাহার নিকটে 
থাকিবে ও যাহার! তাহার অনুচয়, তাহা- 
দিগকেও নিপাতিত করিৰ। 


চতুরশীতিতম সর্গ। 


পুনর্বি ভীষণ-বাক্য। 

অনস্তর ধর্ম বিষয়ে ও অর্থ বিষয়ে কুশল 
ধৈর্য্যশালী বিভীষণ, পুনর্ধবার মধুর বাক্যে 
কহিলেন, মহারাজ! আপনকার মন্জ্রিগণ 
যে সমুদায় হিতবাক্য বলিলেন, তাহ! আপন" 
কার প্রিয়, বহু-ফলোৎপাদক ও বিস্তীর্ঘ? 
পরস্ত যে মন্ত্রী স্বহৎ ও হিতাঁকাজ্দী, তাহার 
অবশ্য-কর্তব্য এই যে, গুরুতর ব্যাপার উপ 
শ্িত হইলে প্রিয়-বাক্য দূরে নিক্ষেপ করিয়! 
অপ্রিয়. হইলেও মর্বদ! কেবল র ৰ 
বাক্যই বলেন। 1] 

মহারাজ ! আঁপনকান্ন উদারতা ৪ হকি 


এই নিমি্ধই আজি নির্তাক হয আসক |] 
চিত. ভাবে াগনকার হিত-মাগনের, নিমিত্ত |. 
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. ামায়ণ। 


১ 


মবিশেষ পরীক্ষিত বিষয় বলিতেছি। এই 
জগতে অভীষ্ট ধর্ম, অর্থ ও কাম গ্রাপ্তি 
মন্ত্রেরই ফল; তন্মধ্যে ধর্ম-নেত্রে অর্থ ও 
রাম দর্শন করিতে হইবে; যে ব্যক্তি ধর্্- 
পরিত্যাগ পূর্বক অর্থ লাভের নিমিত্ত কেবল 
অর্থ, ও কাম লাভের নিমিত্ত কেবল কাম 
অবলম্বন করেন, তাহাকে কখনই প্রক্কৃত 
বুদ্ধিমান বলা যাইতে পারে ন!। 

আপনকার সাঁরদর্শী মন্ত্রিগণ, যে বন্ু- 
বিধ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহা মন্ত্রিপদের 
বিগর্থিত ও নিঃসার। ধাহার। রাজার মন্জ্রণা- 
কার্ধ্েয যথাবিধানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন, 
উাহাঁদের মধ্যে কোন্‌ জ্ঞানবান ব্যক্তি পর- 
স্ত্রীর সতীত্ব-হুরণ ধর্ম বলিয়া! বর্ণন করিতে 
পারেন! ইহীর! বলিয়াছেন যে, রাম প্রথ- 
মতই যুদ্ধোদ্যম করিয়াছেন; কিন্তু তিনি 
যদি সাম, দান প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্বক, 
অগ্চেই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া থাকেন; 
তাহাতেই ব। তাহার ধণ্ম-চ্যুতি কিরূপে সম্তা- 
বিতহইল ! রামচন্দ্র যখন ক্ষত্রিয়-ধণ্ম আশ্রয় 
পূর্বক ধনুর্ববাণ ধারণ করিয়া গুহ হইতে 
বহির্গত হইয়াছেন, ভখন তিনি কিরূপে ধর্ম 
হইতে বিচলিত হইলেন ! ধীমান রামচক্ 
বনবাসপী বলিয়া, যদি কার্য দ্বারা তাহার 
কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহ! 


হইলেও তাহাতে তাহার দোষ হইতে পারে, 


না.) যেমন কোন, বলবান ব্যক্তি দ্বিগুণ 
আহার করিয়াও জীর্ণ করিতে পারে, সেই- 


কূপ রামচন্দ্রও স্বয়ং নিজ-পাপ-বিমোচনে . 


|] ৪ নিজসতাহিভ-নিবারথে সমর্থ । ....... 


আপনি মহাবল-পরাক্রাস্ত, রামচন্দ্রও 
বহুগুণ-সম্পন্ন; ঈদৃশ অবন্থায় আমার মন্ড 
এই যে, আপনকার নিকট রামচন্দ্র প্রণয়িনী 
নিজ ভার্ধ্য। প্রতিপ্রাণ্ত হয়েন। মহারাজ ! 
আপনি অশেষ গুণের আধার ; এ অবস্থায় 
আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ ব্যক্তি না 
আপনকার নিকট শ্রীতিকর বিষয় লাভ 
করিয়া থাকে ; এমন কি, যে ব্যক্তি গুণহীন 
ও অসজ্জন, সে ব্যক্তিও আপনকাঁর নিকট 
প্রীতিপ্রদ বস্ত পাইতে বঞ্চিত হয় না। 

মহারাজ! যদি আপনি আপনার অনু- 
রূপ কার্য করেন, যদি ধর্মরক্ষা] কর! আপন- 
কার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপন- 
কার প্রসাদে দেবী সীতা) মুক্তিলাভ করিয়া 
পতির নিকট গমন করুন । 


পর্চাশীতিতম সর্গ। 


রাবণ-বাক্য । 

মহাবল রাঁক্ষনরাজ. রাবণ, বিভীষণের 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়! ক্রোধভরে সন্ধ্যাকালীন 
দিবাকরের ন্যায়, লোহছিত-লোচন হুইয়। 
উঠিলেন ; তাহার নেত্র স্বভাবতই. তাতঅরপ ; 
এক্ষণে ক্রোধভরে দ্বিগুণতর তাজঅবর্ণ হইয়!, 
শনৈশ্চর ও বুধগ্রহের ন্যায় ভীষণতর লক্ষিত 
হইতে লাগিল। ক্রোধন-ন্ঘভাব রাবণের 





শলীলঙ্জ সচিবগণ, তাহার তীত্র ক্রোধের 
লক্ষণ ঘেখিয়!, যার পর সাই ভীত হুইল ।- 
 “অনস্তর রাবণ, নিজ করতল দ্বারা,ক্রদ্ধল 

| ন্লিষ্পেষিত,. করিয়া ক্োধভরে,. বিভ্বীষ্ষণকে | 











সন্দরকাণ্ড। 





কহিলেন, বিভীষণ! তুমি যে শত্রুর গুণ- 
শ্লাঘ। পূর্বক আমার বুদ্ধি অনর্থকরী বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতেছ; তাহ! আমি প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ করিতেছি ন1। ধাঁছার! মন্ত্র- 
1 কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাহাদের কর্তব্য এই 
যে, প্রথমত পরস্পর অন্ুনয়-বিনয় না করিয়া, 
যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক কোন বিধান বা কোন 
কার্্য-প্রয়োগ না| করেন। বহার সমুদায় 
কাধ্যে অভিজ্ঞ, তাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্বক 


কার্ধয করিলে, আপন অপেক্ষ। প্রবল মহাবল 


শত্রকেও যত্ব সহকারে পরাস্ত করিতে পারেন) 
পরন্ত ফাহারা মোহাভিভুত ও মুমূর্তু, তাহারা 
কিছুই করিতে সমথ হয়েন না| সর্বব বিষয়ে 
পরাভূত শিষ্যগণ যেমন গুরুকে উপেক্ষা 
করে, সেইরূপ আমাদিগকেও মতিমান 
বিভীষণকেে উপেক্ষ। করিয়া কার্য করিতে 
হইবে। | 

কি আশ্চর্য্য 1 রামের যে মূর্খতা, কার্পণ্য, 
স্তব্ধত1, অমনন্থিতা ও অধন্ম আছে, তৎসমু- 
দায়ই গুণ ও ধন্মের মধ্যে পরিগণিত হইল! 
[ যেমন পতঙ্গ মোহ-নিবন্ধন প্রমুদিত হইয়। 
| | আত্ম-বিনাশের নিমিত্তই প্রত্বলিত পাবকে 
প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ উদ্যোগই কি বীরের 
লক্ষণ হইল! মহাবিপদ উপস্থিত হইলে 
শান্ত্রবাদ অতিক্রম পুর্ববক হঠাৎ কার্য বিনি- 
পঁয়ই কি নীতির লক্ষণ! যদি কেহ পক্ষবান 
জীবের ন্যায়, আকাশ-গমনাদির চে! করে, 


1 চিন্তা করিলে তাহার কি কোন সিদ্ধি বা ফল 


দেখিতে পাওয়া যা 1 ম্লাহাই হউক, অতী- 


ন্িয়জ্ঞান-সপ্পা্ অশেষ গুণের আকর, এই 


১৫ 


বিভীষণের নিকট, এই. সমুধায় বৃদ্ধসেবী 
চিরস্তন মন্ত্রী বিশেষজ্ঞ হইলেন না! | 

ভাল, যদি শক্রগণ মহাবীর, এবং 'আম- 
রাই সমর-তভীরু হই, তাহা ইইলে কি নিমিজ 
কাতরত! প্রকাশ পূর্বক তোমার শত্রুর 
আশ্রয় গ্রহণ কর! হইতেছে না! যাহারা 
তোমার ন্যায় দুরাত্মা লঘুচেত। ও ভীরু, 
তাহাদিগের চিরকালই প্রকৃতি এই যে, যুদ্ধ 
কাল উপস্থিত হইলে এই রূপই করিয়া 
থাকে ! কি আশ্চর্য ! বিভীষণ ব্যতিরেকে 
আর কোন্‌ মহীসত্ ব্যক্তি পূর্ব্বে শত্রু কর্তৃক 
আক্রান্ত ও প্রধর্ষিত হইয়। কাতর বাক্য 
প্রয়োগ করিতে পারে ! 

এস্থলে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই ; 
ভয়কাতর এই বিভীষণ, আমাদিগ্ের মন্ত্র 
বিষয়ে অথবা মন্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে সর্ধবতো- | 
ভাবে অযোগ্য ;) যাহারা সংগ্রাম-বিষয়ে 
একান্ত ভীরু, গ্রস্থিষ্বরূপ, মহাদোষের আকর 
ও শুরদিগের শৌধ্য-নাশক ; তাহাদিগকে 
নির্বাচন পূর্বক পনিত্যাগ করাই অবস্থা ঃ 
কর্তব্য। 

কি আশ্চর্য্য! যুদ্ধ উপস্থিত না হী ও 
যাহার মন ব্যথিত হয়, সেই ব্যক্তি কিরগে |: 


ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিক্রম |. 


প্রকাশ দ্বারা প্রশংসিত হইতে পারে! |: 
তোমার বুদ্ধি যেরূপ কাতর, যাহারা নিরবীর্ঘয, : 


নিরুৎনাহ ও শক্রতেদে একাস্ত .অসমর্ধ, |. 
তাহাদিগের বুদ্ধিও এইরূপ! যদি রাম এখনও র্‌. 
| অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ পূর্বক আমার 
০৪৪ হর, তাহা উর যাহা হর এক. 
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প্রকার বিবেচনা করা যাইতে পারে ! শরণা- 
1 গত হৃইয়া কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে সাধু: 
গণ ন! করিতে পারেন, এমন কর্্মই নাই! 
ফি কোন ব্যক্তি” বিশেষত যদি শক্রুপক্ষ 
শরণাগত হয়, তাহ! হইলে তাঁহার প্রতি 
কোন অসব্ব্যবহারই করিবে নাঃ সর্ববতো।- 
ভাধে দয়াই করিতে হইবে । এরূপ করিলে, 
বিষ-রুধিরের সংযোগরূপ সন্গিপাত উপ- 
স্থিত হয় না। রর 
অগ্নি উিত হইয়া! যেরূপ কক্ষ দহন 
করে, আমিও সেইরূপ একাকীই সংগ্রাম-স্থলে 
তেজোদার! রাম ও লক্ষমাণকে দগ্ধ করিতে 
সমর্থ । এই নীচাশয় কাতর-ম্বভাৰ কাপুরুষ 
ব্যতিরেকে আপনারা সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ; 
অত্তএব আপনার যুদ্ধেই কৃত-নিশ্চয় হউন। 


হড়শীতিতম সর্থ। 


বিভীষণ-বাক্য। 
অনস্তর সাগর-গন্তীর বিজিতেন্্রিয় সত্ব 
বান ধীমান বিভীষণ, পুনর্ববার রাবণকে কহি" 
লেন, রাক্ষসরাজ ! পণ্ডিতের! বলিয়া! থাকেন, 
ধর্দীনুগত উপদেশ বাক্য পরিত্যাগ পূর্বক 
যে কুপথে গমন, তাহাই বিনাশের লক্ষণ। 





অধর্মীপথ আশ্রয় করিতেছেন বটে, কিন্ত্ত 
| ধাহার বুদ্ধি অধর্মে কলুষিত, তিনি কখনই 


আপনারা মহাঁমোহের বশবর্তাঁ হইয়া, : 


জয়লাভ করিতে পারেন না। যেন বিদ্্যুদ্- 
বিস্তার ব্যতিরেকে মেঘের গঙ্জন হইতে 
পারে না, মেইবপ ধর্মী ব্যতিরেকে অধর্্মী 





দ্বার! কাহারও জয়লাভ হয় না; সাধু্ণ ইহ" 
কাল ও পরকালে দৃষ্টি রাখিয়া যে ংশ্মরপ 
সাগর নিরূপণ করিয়াছেন, :তাহা.হীনবুদ্ধি 
ব্যক্তির] ধাহু দ্বারা কখনই পার হইতে 
পারে না; ইচ্ছা ছ্েষ প্রভৃতি ভাব. সমু- 
দায় যেমন নিয়ত আত্মারই গুণ, সেইনপ 
নুখী ব্যক্তিদিগের সমুদয় হখই ধর্দের গুণ 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মরচ্ষ1, বিষয়ে 
একটি পর্যাপ্ত অভিজ্ঞান দেখাইতেছি 
যে, এই জগতে প্রাণিগণের ছুঃখের ভাগ 
অধিক, সুখের ভাগ অল্ল। ইহা অপেক্ষ। 
ধর্ম্মের সুলভ ফল আর কি আছেষে, প্রাণি- 
গণের মধ্যে যিনি বুদ্ধি পুর্ববক ধর্মানুসারে 
কাধ্য করেন, তিনিই স্থখী হয়েন। যিনি 
তপস্যা করেন, তাহার মন কখনই পরিতাপ 
প্রাণ্ড হয় না। ও 

যেরূপ নদী বা সমুদ্রের উপরি নৌক! 
ব্যতিরেকে স্থখ-গমলের উপায় অর কিছুই 
নাই, সেইরূপ হ্থচারুরূপে অনুতিত ধর্ম 
র্যতিরেকে হ্থথে. কালযাপন করিবার উপায় 
আর কিছুই দেখিতে পাওয়ায় ন1। আপনি 
যেমন এই সমুদায় প্রকতি-মগুলের নেতা 
ও প্রধান, সেইরূপ উত্তম অনুষ্ঠিত ধর্মই, 
ধর্ম, অর্থ, কাম এই ভ্রিবর্গের নেতা ও. প্রধান। 
অর্থ পরিত্যাগ করিলে, যেক্ধূপ অর্থ হইতে 
ভ্ুথলাভ করিতে পার! ঘাঁয়; সেইরূপ ধর্ম 
মত আয়ত্ত ও.উপার্ছিত করিতে পারা যায়) 
ততই তাছা। হুখকর হইয়া, থাঁকে। ক্রিনি 
মোহ-নিবন্ধন ক্সনিষ্ট কলকেই হত ফা মনে 
করেন, যিনি: অঙাজ্জিত-বুদ্ধি ও অভুরাদরশী, 








সুন্দরকাও। 
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তিনি কখনই নির্শল ধর্মের খনুষ্ঠান করিতে 


পারেন না) যেমন অর্থ ও ফাঁম, মনের 
প্রীতিবর্ধন, সেক্টরূপ ক্ষমা ও ধর্ম সদ্যই 
স্থথকর হইয়া থাকে । 

ধর্ম সুভুশ্চর, এই নিমিত্ত ধর্মম-পরায়ণ 
ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প, কাম-পরতন্ত্র ও 
অর্থ-লুব্ধ ব্যক্তির সংখ্যা অনস্ত। যেখানে 
নেতা গুণবান ও সহায়গণ গুণাশ্থিত, সেই 
স্থানেই ধর্ম অর্থ ও কাঁমের পরীক্ষা! ও পরি- 
রক্ষণ হইয়! থাকে । এস্থানে যিনি নেতা 
তিনি বিগুণ) ধাহাঁরা সহায়, তাহার! চিন্তানু- 
বর্তী; ঈদৃশ শ্ছলে কি কখন মন্ত্রণ! হইয়া 
থাকে ! যে স্থানে ইউ ও অনিষ্ট উভয়েরই 
সম্ভাবন1 থাকে, যেস্থানে ভাবী ই ও অনি- 
ফ্টের সংশয় নিরাকরণ করিতে হয়, তাহাকেই 
মন্ত্রণ বলা যায়; তপ্ভিম্ন মন্ত্রণা নহে ; তাহা 
একপ্রকার বিকার ! বুদ্ধিদর্শী সৃহ্ৃদ্যক্তি মন্ত্র 
জিজ্ঞাসিত হইলে ছল পূর্বক ইফকে অনিষ্ট 
বলিয়। গ্রদর্শন কর! তাহার কর্তব্য নছে। 

রাক্ষিসরাঁজ ! আপনি কাঁম'পরতন্তর স্বধর্ধম- 
পরিবর্জিজিত ও যথেচ্ছাচারী; আমি আপনাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, রাঁমচক্দরের নিকটেই গমন 
করিব) আমি শুনিয়াছি, রাজকুমার রামচন্দ্র 


হরান্ুর-বিজয়ী, শক্রগণেরও আশ্রয়. এবং 


| আশ্রিত ব্যক্তির অপরিত্যাগী। আঁশ্চর্ষ্যের 
বিষয় এই যে, আমি কেবল ধর্দ্ের নিনিত্তই 


'আত্মীয়-স্বজন সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক কাতর 
হৃদয়ে মনুষ্যের আঁশ্রায়েই গমন করিতেছি! 


ও অহীরাজ ? আমি ছুংখার্ড হৃদয়ে এইরূপ 


| 1 করিয়৷ গঘন কর্সিলে;ষর্গি আপনকার গুপাগুণ 


বিচখর করিধার সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে 
আপনি নীতিমার্গামুসারিনী বুদ্ধি দ্বার! উত্তম 
দূপে কার্ধ্য টানি করুন। “ 


প্ডাশীতিতম সর্গ। 
: বিভীষণ-বাক্য । 

ভ্রাত1 বিভীষণ এইরূপ বাক্য কহিবামাত্র, 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ, ক্রোধভরে নিস্ত্রিংশ হস্তে 
লইয়া তৎক্ষণাৎ দিংহাসন হইতে উৎপতিত 
হইলেন; তিনি বিদ্যুদগণ-বিভূষিত গম্ভীরনাদী 
কৃষ্ণ-মেঘের ন্যায়, স্বর পূর্বক আনন হুইতে 
উত্পতিত হুইয়াই আসন-স্থিত-বিভীষণকে 
পদাঁঘাত করিলেন। শ্রীমান বিভীষণ ও বস্তুত 
বিশীর্ণ পর্ববতের ন্যায়, আপন হইতে ভূমিতে 
নিপতিত হইলেন । পরচন্দ্র, রাহুগ্রস্ত হইলে 
প্রজাগণ যেরূপ সন্ত্রাম্ত হয়, সেইরূপ যে| 
সকল মন্ত্রী বিবাদ দেখিতেছিলেন, তাহারা 
তগকালে একান্ত সন্ত্ান্ত-হৃদয় হইয়া পড়ি- 
লেন। 

এই সময় প্রহস্ত অগ্রসর হইয়া! কুপিত 
রাক্ষনরাজকে ধীরে ধীরে নিবারণ করিলেন 
এবং নিক্ষোষ খড়গ কোধ-মধ্যে নিহিত 
করিয়া দিলেন। অনস্তর রাক্ষসরাজ প্রকৃতিষ্ছ 
হইয়! প্রথমত উদ্বেল, পশ্চাৎ প্রসন্ন সাগরের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; ছুমেরঃ 
পর্বতের মহাশুঙ্গের পার্থ যেরূপ ক্ষুদ্র শু- 


সমূহ শোভ। পায়, সেইরূপ সিংহাসনে উপ-. 
বিউ রাবণের সমীপশ্থিত মন্ভ্রিগণ, শোভ। 


বিস্তার করিজেন; 088 গকলেই নিস্তব্ধ 
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রামায়ব? 





হইলেন; কেহ আয় কোন কথাই কছেন 
না) মজ্সিমগুল-্পত্িববত রাক্ষমরাজ, পরিধি- 
পরিরৃত রমণীয় চন্দ্রমগুলের ন্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিলেন । 

ধর্মনিষ্ঠ বিভীষধ, ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়! 
উঠিলেন ; তৎকালে তিনি অধ্বরাগ্নির ন্যায় 
দ্রীপ্যমান লক্ষিত হইতে ল্রাগিলেন। অনস্তর 
তিনি ধৈর্য্য গুণে সমুখিত কোপানি প্রশান্ত 
করিয়। মৌনাবলম্বন পুর্বক,কিরূপে আপনার 
মঙ্গল হয়, তাহা চিত্ত! করিতে গ্ররৃত হই- 
লেন; ভিনি সদশ্বের ন্যায় তেজঃ- সম্পন্ন 
হইয়াও মুত! অবলম্মন পূর্বক শ্থিরনভাবে 
থাকিলেন, কুল-ত্রমাগত মর্যাদা! অতিক্রম 
করিলেন ন!। 

এইরূপে ন্বিভীষণ, যুচুর্ত কাল চিন্তা 
করিয়া ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণ পুর্রবক উত্থিত 
হুইলেন ;) এবং ধন্মানুগ্রত বচনে কহিলেন, 
রাক্ষপরাজ্জ ! আমি ধর্্ম-রক্ষা1! বিষয়ে কৃত- 
বহুল হইয়াই মন্ত্রণ। দ্িয়াছিলাম; কাম- 
ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাদৃশ মন্ত্রণ। দিই 
নাই; অতএব আমকে যে পা্-প্রস্থার কর! 
হইয়াছে; তাহাতে আমার অপমান নাই। 


যাহার! মহাবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধণ্র-: 
চ্যত ও মহাদোষের আকর হয়, যাহাদের ! 
বুদ্ধি ক্রোধে কলুঘিত্ত থাকে, তাহারাই শোঁচ-: 
নীয়! আমি ফেখিতেছি, খুন! আপনকার : 
সর্বনাশ উপস্থিত ! আপনি মন্্রিগণের মছিত 


সমবেত হইয়্! ছু্ুতি-নিবন্ধন সেই দারুণ 
সর্বনাশকে স্বয়ং আলিঙ্গন পূর্বক গ্রহণ 


করিতেছেন ! সংগ্রাম-স্ছলে দ্বস্্, এক রাজি 





শরীর নিপাতিত করে? পয়ব্য বুদ্ধি কলুষিত 
হইলে, আপনাকে এবং আপনার অনুচর- 
বর্গ সকলকেই নিপাতিত" করিয় খাকে 1 
লঘু-চেতা ব্যক্তিদিগের কলুষিত-বুদ্ধি উত্থিত 
হইয়া যতদূর অনিষ্টাচরণ করে, নিশিত 
খড়গও ততদুর অনিষ্টাচরণ করিতে পায়ে 
ন্]। 

পগ্িতগণ তাঁবী শুভাশুভ পর্য্যালোচন। 
করিয়! কার্ধ্য করেন; ফোন কোন ব্যন্ডি। 
ই ব! অনিষ্ট উপস্থিত হইলেই তাহার 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিয়! থাকেন । গুণ- 
বান ব্যক্তিবর্গ নিজ বুদ্ধিবলেই অর্থ বা অনর্থ 
নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন। 

যে ব্যক্তি, সৌভাগ্য-সম্পত্তি প্রাপ্ত হই- 
যাও উদ্ধত হয়েন না, এবং যিনি বিপৎ- 
কালেও ব্যথিত-হৃদয় না হয়েন, তিনিই দূর- 
দর্শী এবং তিনিই হ্থচারু রূপে নিজ কার্ধ্য 
নির্ববাহ করিতে পার়েন। ধাহারা ভ্বোষ ৭ 
বিচারে সমর্থ; তাহারা কোন্টি অনধর্থর মূল, 
কোছ্‌্টি সৌভাগ্যের মুল, তাহা পরিজ্ঞাত 
হইয়া মহাবিপদ্‌ বা দোষ দুরে পরিহার 
করেন, ৰিকটে উপপ্ফিত হইতে গেন না? 
এ বিষয়ে মহাত্সা! ব্ক্িিগকে প্রমাণ-স্থলে 
দগডায়মান করিয়া! সমুদার প্রমাণ করা যাইতে 
পারে; যে ব্যক্তি প্রমাগানভিজ্ঞ। সে কেবল 
দোষই আশ্রয় করিয়। থকে । দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ ঘোষাশ্রিত ব্যক্কিই 
মহাঘোর শোকসাপদ্ষে শিম হয় 

যেসকল বাকি প্রত্যক্ষ, অনুমান, শখ ও 





এতিহ্য,' এই শ্রমাশ-চতুষটয় সথীভীন দ্ধপে 












সুন্দরকাগু। ১৭৯, 





















সর্বব-কাধ্য-সাধন সমর্থ, জঞান-সম্পক্ষ, ধর্মাতত ও । 
সজ্জন-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে আর গার 
জ্ঞাতিগণ ভাহার অবশানন। করিয়া থাকে; 
আর যদি একজন শৌর্ধ্যশালী হয়, তাহ। 
হইলে আর সকলেই যে কোনর্পেই হউক, 
তাহাকে পরাতব করিবার চেষ্টা করে। 
ক্ঞাতির! পরস্পরের বিপদে, পরম্পর পরি" 
তুষ্ট হয়; এবং পরম্পর পরস্পরকে বিনম্ট 
করিতে চেষ্টা করে। এই প্রচ্ছন্ন-হৃদয় ঘোর 
জ্ঞাতিগণ, আমার পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর | 
বিভীষণ! কোন সময় পদ্মবনে পাশ- 
হস্ত মনুষ্যদিগকে দেখিয়! হুস্তিগণ যে শ্লোক 
বলিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
«কোনরূপ অগ্নি, কোন অস্ত্র বা কোন পাশ, 
আমাদিগের পক্ষে কোনরূপ-ভয়জনক নহে; 






| | পন্গীক্ষা। করেন, ভাহাদের কখনই নিবু'দ্ধিত। 
্‌ প্রকাশ পায় না; আমি দেখিতেছি, আপন- 
| কার ও রাক্ষলকুলের বিনাশ-কাল উপশ্থিত 1 
| আমি আপনকার বুদ্ধি বিপথগামিনী ও ধর্ম 
[বিদ্বেধিণী দেখিয়া, ক্রোধ-নিবন্ধন বিবেচ ন। 
করিতেছি যে, জলমমূহ যেরূপ সাগর পরি- 
ত্যাগ করিয়। যায়, শামিও সেইর্নপ অদ্য আপ- 
নাকে পরিত্যাগ করিয়! গমন করিব ! আপনি : 
[ পঙ্কমগ্জ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, র্ববতো ভবে 
আমার ত্যজ্য হইয়ইছেন! 

আপনি এক্ষণে দোষপঙ্কে নিমগ্র ও 
অযশঃ-পললে (পলি মাটিতে ) আবৃত হুইয়া- 
ছেন; অধুন! রামচন্দ্র মনুষ্য হইয়াও আপ- 
নাকে বংশে নিপাতিত করিবেন !! 
















































অফ্টাশীতিতম সর্গ। মানবগণ কিছু দ্বারাই আমাদিগকে ধৃত ও 
আবদ্ধ করিতে পারে না; পরন্ত স্বার্থ 

7 সাধন-প্রবৃত্ত জ্ঞ্তিগণই আমাদের পক্ষে 
পুনবিভীষণ-বাক্য। ঘোর-ভয়ঙ্কর ! আমাদিগের জ্ঞাতিগণ কর্তৃক 


প্রদর্শিত উপায় দ্বারাই আমর! ধৃত্ত হই, 
সন্দেহ নাই। আমর! বিবেচন! করি, পৃথিবীতে : 
যত প্রকার ভয় আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষ। 
জ্ঞাতিভয়ই দারুণকষ্উ-দায়ক। গোগণের 
গৌরব, ব্রাক্মণের তপস্যা ও স্ত্রীজনের | 
চাপল্য যেরূপ চির-সস্তাবিত, জ্ঞাত্তি হইতে 
ভয়ও সেইরূপ নিত্যা-সম্ভাবিত হুইতেন্ছে 1৯ 

পাপাত্মন! আমি যে লোক-সৎন্বদ্ধঃ |: 
এশবরধ্য-সম্পন্ন ও শত্রপণের মন্যক-ন্থিত. হই |: 
ফ্াছি, তাহ! তোমার পক্ষে প্রিয় নহে হাহা |. 
কোন ক্রমেই তোমার সহ হইভেছেন! !. 


রধৃক্ষলরাজ রাবণ, বিভীষণের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিম্না ওক্রাধাভিভূত হুইলেন; 
এবং কাল-প্রেরিত হইয়। পরুষ বচনে তাহাকে 
কহিলেন, মহাশত্র ক্রুদ্ধ সর্পের স্কিত বল্পং 
বাস করিবে; তথাপি যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিজ্ঞ 
হইয় শক্রসেধা করে, তাহার সহিত একত্র 
বাস.করিবে ন1। রাক্ষসাধম! আমি. সকল 
কার্ধ্যেই জ্ঞাতিদিগের ন্বভাঁষ অবগত, আছি; 
কোন জ্ঞান্তিক্স যদি মহাবিপদ উপস্থিত হয়, 
তাহা হইলেই আস্যান্য জাতির শ্র্থউ হইয়া 
থাঁকে | তির দখ্যে যদি এক ব্যক্তি প্রধাল) 







































৩৮০ 


রামায়ণ। 





রাক্ষপরাজ দশানন এইরূপ কহিলে, 
শ্রীমান বিভীষণ রোধাবিষ্ট হইয়া! মন্ত্রিমধ্যে 
অবস্থান পূর্বক কহিলেন, নিশাচর ! যে মুঢ় 
ব্যক্তি কালের বশবর্তী হয়, সে কখনই 
1 হিতাভিলাষী হুহৃজ্জনের বাক্য গ্রহণ করে 
না। নিশাচর! যদ্দি আর কোন ব্যক্তি 
আমাকে এরূপ কথ! বলিত, তাহা হইলে 
এই মুহুর্তে আর তাহাকে জীবন ধারণ করিয়। 
থাকিতে হইত না; কি বলিব, আপনি কুলা- 
গার) আপনাকে ধিক! 

ন্যায়বাদী শ্রীমাঁন বিভীষণ, এইরূপ পরুষ 
বাক্য বলিয়! কৃপাণ হস্তে চারি জন সচিবের 
সহিত আকাশ-পথে উৎ্পতিত হইলেন; পরে 
তিনি সেই আঁকাশ-পথে দগায়মান হইয়া, 
ক্রোধভরে পুনর্বার কহিলেন, মহারাজ ! 
সর্ববদ! প্রিয় বাক্য বলে, এরূপ ব্যক্তি অনেক 
পাওয়া ঘায়;) পরজ্ত অপ্রিয় হিতবাঁক্যের 
বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই দুর্লভ ; প্রভূ সন্তুষ্ট 
হউন বা অসন্তষউই হউন, সে দিকে মনো- 
নিবেশ না করিয়।, যিনি ধশ্মপথ অবলম্বন 
পূর্বক হিতকর অপ্রিয় বাঁক্য বলেন, তিনিই 
রাজার মন্ত্রী, ভিনিই রাজার প্রকৃত সহাঁয়। 
মহারাজ! আপনি আমার ভ্রাত ; আপন- 
কার যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই বলুন ; 
আমি তাহাই দহ্য করিব। আমি দেখি- 
তৈছি, যখন আপনকার স্বৃভ্যুকাল উপস্থিত ? 
তখন আপনি যতই পরুষ বাক্য বলেন, তৎ- 
সমুদায়ই আমি ক্ষমা করিব । 

রাক্ষসরাজ ! যে নকলব্যক্তি পুর, বীর, 
] | বলবান ও. কৃতাজ্্,. তাহারাও খালুফাময় 








সেতুর ন্যায়, কালের ধশবত্তী হইয়া ধ্বস্ত 
হয়। দশানন! যে সমৃদায় অজিতেন্ছিয় 
ব্যক্তি কালের বশবতাঁ হয়, তাহার! 'হিত- 
বাদী যদ্ধু কর্তৃক কথিত হিতবাঁকা কখনই 
গ্রহণ করে না। রাক্ষমরাজ ! আপনি এক্ষণে 
সর্বভূত-সংহারী কালপাশে বদ্ধ হইয়াছেন ! 
গাঁপনাকে বিনাঁশোম্বুখ দেখিয়। প্রস্থলিত 
গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্বক, আমি এক্ষণে 
এই চারি জন নিশাচর সচিবের সহিত রাম- 
চক্দ্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করৰ ! আমি সচিবপদে 
থাকিতে রামচন্দ্র আমিয়। যে প্রদীপ্ত-পাবক- 
সদৃশ স্বর্ণ ভূষিত শরনিকর-দঘারা আপনাকে 
বিনাশ করিবেন, তাহা আমি দেখিতে ইচ্ছা 
করি না। এক্ষণে আপনি খরের ন্যায় ও 
মারীচের ন্যায় যমালয়ে গমন করিবেন, 
সন্দেহ নাই। আপনি আত্মরক্ষা, পুরীরক্ষা 
ও রাক্ষনকুল-রক্ষা করিতে যত্ববান হউন। 

রাক্ষসরাজ ! আমি হিতাভিলাষী হুইয়! 
আপনাকে অনেক নিবারণ করিলাম, আমার 
বাক্য আপনকার সস্তোষজনক হুইল না! 
যাহাদের পরমাধ়ু নাই, যাঁহাদের আসন্ন কাল 
উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা কখনই হ্হৃজ্জন- 
কথিত হিতবাক্য গ্রহণ করে ন1! 


একোননবতিতম সর্গ। 


বিভীষণাগমন। ৯ 
রাবণানুজ, বিভীষণ, রোঁষভরে ভূঁজঙ্গ- | 
সদৃশ কুটিল অতীব দারুণ ভ্রুকুচীক্হঙ্গন | 





রে 
রঃ 
৮ 





পুর্ব আাসাদে উপবিউ,সন্্যাকালীন মেখে ;. 












ন্যায় ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে ক্রুরতর-দৃষ্টিপাঁত- 
পরায়ণ, অমর্ষণ রাবণকে এইরূপ পরুণ বাক্য 
বলিয়া, “ক্রোধ-পর্যযাকুলিত নয়নে পুনর্বার 
প্রণাম পূর্বক সচিব-চতুষ্টয়ের সহিত সভা 
হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। তিনি মাতার 
নিকট পুনর্ধার উপস্থিত হইয়। কাতর হৃদয়ে 
আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন পুর্ববক বিদায় 
গ্রহণ করিয়া কৈলাঁন পর্বতে গমন করি- 
লেন। 

এই কৈলাম পর্বতে, অসীম-পরা ক্রম 
রাঁজরাজ কুবের, মহাবল যক্ষগণের সহিত ও 
বহুসংখ্য গুহকগণের সহিত অবস্থান করেন। 
এই সময় ধর্ম্মাত্ব। লোকেশ্বর সর্বপ্রধান প্রভু 
দেবদেব মহেশ্বর, রাঁজরাজ কুবেরের সভায় 
আগমন করিয়াছিলেন । তিনি বহুসংখ্য নিজ 
গণে পরিরৃত হইয়া! উমার সহিত বুষভে 
আরোহণ পূর্বক ধনাধ্যক্ষ-সভায় উপস্থিত 
হইলেন। সর্বজন-পুজিত মহাতেজ। শুল- 
ধারী বিভু মহেশ্বর বুধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া 
নভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অতুল-এশ্বধ্য- 
শালী সহায়-সম্পন্ন কুবের ও মহেশ্বর, পর- 
| স্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়! উপবিষ্ট 
হইলেন। মহেশ্বর ও কুবের উপবিষ্ট হইলে 
| শিবের অনুচরগণ, দ্েেবগণ, যক্ষগণ ও গুহাক- 
গণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন । মহেশর 
ও কুবের উভয়ের অক্ষক্রীড়া আরস্ত হইল। 

এই সময় দেবদেব মহেশ্বর, রাক্ষস- 
পতি ব্িভীম্ণকে উপস্থিত হইতে দেখিয়! 
কুরেরকে কছিলেন, বক্ষরাজ! এ দেখ, 
বিভীষগ তোমায় শরপাঁগত: হইবার নিমিত্ত 





সুদ্দরকাণ্ড। 





বলিতেছেন, এম সময়.বিভীষণ -সেই' গানে ্‌ 
উপস্থিত হইলেন. তিনি জাচু ছারা সুমিত 
পতিত হইয়া অবনত মস্তক ভূষি' স্পর্শ | |. 





১৮১ 






তোমার নিকট আগমন করিতেছে। পাদ- 
প্রহার দ্বার সিংহাসন হইতে অধংপাতন ও 
সিংহাসন-তক্গ দ্বারা রাক্ষলরাজ কর্তৃক অব 
মানিত হইয়া, এ রাক্ষসবীর যার পর নাই 
কু ও রোষাবিষ্ট হইয়াছেন। পরুষ-বাক্য- 
প্রয়োগ ও প্রহার-নিবন্ধন এই বিভীষধ, এই 
স্থানে তোমার নিকট বাস করিতে অভিলাষ 
করিতেছেন ; এক্ষণে যাহাতে এই মহাঁবীর্ষ্য 
ছুদ্ধর্ম বিভীষণ রামচন্দ্রের নিকট গমন করেন, 
সেইরূপ আদেশ কর। শক্র-সংহারক নর- 
সিংহ রামচন্দ্রের নিকট বিভীষণ গমন করিলে 
তিনি ইহাকে রাক্ষনরাঁজ্যে অভিষিক্ত করি- 
বেন। রামচন্দ্র ও স্ত্রীর, সংগ্রাম-ছুর্ধর্ষ এই 
বীর বিভীষণের সহিত সথ্যভাব স্থাপন 
করিতে ক্রটি করিবেন না। রামচন্দ্র, স্্গ্রীব 
ও বিভীষণ, এই তিন বীর তিন অগ্নির ন্যায় 
একত্র হইয়া! দেবগণের সাহায্যে জগতের 
হিতকাধ্য সাধন করিবেন । 

্রাঙ্মণগণ কর্তৃক স্তুয়মান, বিছ্যুৎ-সদৃশ 
অগ্রিত্রয়, যেরূপ দেবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত 
যজ্ঞন্ছলে সুসংস্কৃত হব্য বহন করেন, রাম- 
চন্দ্র, বিভীষণ এবং স্ুুগ্রীব, এই তিন জনও 
মিলিত হইয়া সেইরূপ হ্বরকাধ্য সম্পাদন 
করিবেন। সর্বত্র সম্মানিত মহাবল মহা 
বানরবীর হুগ্রীব, দেব-দানবগপের মধ্যে | 
মহ কর্ম সাধন করিতে পারিবেন। | 

সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব মহাদেব, এইরূপ হ্বাফ্য | 







































9৮৭, 


রামায়ণ। 





পূর্বক প্রণাম করিলেন । প্রতু শমান শঙ্কর 
ও কুবের কহিলেন, রাক্ষলপতে! উত্থিত হও, 
উত্থিত হও) তোমার মঙ্গল হউক; মনে 
কোন ক্ষোভ করিও না। ভুদ্র্ষ! তুমি রাবণ- 
বধের পর সৌভাগ্য-সম্পত্তি লাভ করিবে । 
সৌম্য! মহাভুজ গুণাঁভিরাম রামচন্দ্র, 
প্রভাপবান লক্ষণ ও বানররাজ শ্ুপগ্রীব, যে 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তুমিও সেই 
স্থানে গমন কর। অন্ত্রশক্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ মহা 
তেজ! রামচন্দ্র, তোমাকে এস্থান হইতে 
গমন করিতে দেখিয়! এবং শক্রঘাতী বিবে- 
চন! করিয়া! লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। 


, ধর্মাতবা। শক্রদংহারী মহাবাছ্‌, পুরুষ- 


সিংহ, ধীমান রামচন্দ্র, রাবণকে ও রাবণের 
অনুচরবর্গকে দংগ্রামস্থলে বলপূর্বক নিপা- 
তিত করিবেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই 
রাবণ বিনাশ পূর্বক সীতার উদ্ধার করিয়া 
লক্ষণের সহিত মিজ্ঞ পুরীতে যাইবেন; 
এই সময় মহাষশ! প্রভাধশালী সেই রঘু- 
নন্দন, তোমাকে লঙ্কার অধিপতি কনিয়। 
| লঙ্কাতেই স্থাপন করিবেন। 

অনস্তর মহাচ্যুতি কুবের, পৌলস্ত্য-কুল- 
ভূষণ রাক্ষসরাজ বিভীষণকে পুনর্ববার কহি- 
লেন, বিভীষণ! তুমি র্ামচন্দ্রের নিকট 
গমন করিলে অবিলদ্েই লঙ্কার অধিপতি 
হইবে; ইহা! পূর্ব হইতেই নির্দিউ আছে। 
অতএব তুমি সর্ধকৃতের মঙ্গলের নিমিত্ 
(| ও ছুর্দান্ত রাক্ষলকুল ধ্বংসের নিষিত্ব এবং 
1 আপনার সৌভাগ্য-সম্পতির মিষিতত ব্ধ্যই 


511. পরম-ধার্টিক নয়লিংহ রামচন্দ্র লমীপবর্ভা 


হও। মহাঁভাগ ! তুমি. রামচন্দ্রের সহিত 


মিলিত হইয়া ত্বরায় দেবগখের, খধিগ্পের 
ও সমুদায় ধান্নিকজনগণের অভিপ্রেত কায 
সাধন কর। 

বিভীষণ ! তুমি শান্ত-দাস্ত ও তপঃ. 
পরায়ণ ? সৃতরাং খধিগণের নিরস্তর বিরুদ্ধা- 


পি 


চারী, অধন্মশীল, নিরপত্রপ, নিরস্কুশ, মদমত, 


সর্ববশক্র রাঁবগকে ভূমি পরিত্যাগ কর । এই 
রাবণ, মহাযজ্ঞের সোৌম-বিধবংসনে ও আবধ্য- 
বধে নিয়ত-নিরত রহিয়াছে; এ পাপিষ্ট, 
প্রিয় সহ্োদরের প্রতি ও দেবগণের প্রতি 
গ্লয়ত পাপাচরণ করিতেছে ; এবং নিরস্তর 
কুপথেই ধাবমান হইতেছে; কোন ক্রমেই 
সতপথের অনুবর্তী হয় না! অতএব তাঁহাকে 
ধারিত্যাগ করা তোমার অবশ্য-কর্তবায। 
অনঘ ! তুমি যদি দশাননকে পরিত্যাগ কর, 
তাহ! হইলে নিয়ত সখী ও যশম্বী হইবে। 
ধামান বিভীষণ, অগ্রজের মুখে ইদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! অধোমুখে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । অব্যয় প্রভূ ভগবান মহাদেব, 
বিভীষণকে চিন্তা করিতে দেখিয়। কহিলেন, 
রাজেজ্্র! উত্থিত হও, উত্থিত হও; যাহাতে 
চিরকাল হুৃখ-সৌাগ্য ভোগ করিতে পার, 
তাহা! কর। মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি পূর্বজন্মে' যে 
তপস্যা করিয়াছিলে, এততসুমু্গায় তাঁহারই 
প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইতেছে? অতএব উত্থিত 


হও। যিনি পুরাণ, প্রড়ূ, ব্যয়, সর্ববধৃতের 


আধার, নিত্য, নিরবগ্রহ। সকলের গতি ও | 


মিখিল জগতের: সু, রী রি রামচন্ছের 
মিকউ গমন -কর।, বারা 











সুন্দরকাণ্ড। 
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মহাবাহু ধর্ম্মাত্বা বিভীষণ, নীলকণ্ছের 
মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মন্ত্র 
চতুষ্টয়ের সহিত দেবদেব মহাঁদেবকে 
ও প্রভু বৈশ্রাবণকে প্রণাম পূর্বক রামচন্্রের 
নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি 
আকাশপথ অবলম্বন করিয়! মুহুর্তকাল 
মধ্যেই যেখানে মহাবল রামচজ্্র ও লঙ্গমণ 
অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন । 

অনন্তর বানরযৃখপতিগণ, মহীতলে 
থাকিয়া তেজোমগুল-সমুজ্বল মেরুশিখরা- 
কার গগনন্থিত বিভীষণকে দেখিতে পাই- 
লেন । বিভীষণ, মেঘ ও 'অচলের ন্যায় কৃষঃ- 
বর্ণ ও শ্ীমান। তিনি অন্ত্রশত্ত্রধারী হইয়া 
আকাশপথে উৎপতিত হইয়াছিলেন; তাহার 
সহিত ঘে মন্ত্রিচতুষটয় ছিল, তাহারাও 


খডগ-চর্-প্রভৃতি-অস্ত্রশঙ্্রধারী, অতীব ভীষণ ও 


সমুজ্্বল ভূষণে সমুন্তাসিত । এদিকে ছুদ্ধর্ষ 
স্গ্রীষের সহিতও চারিজন বানরবীর মন্ত্রী 
ছিলেন। চুর্দর্য বীধ্যবান স্থৃগ্রীব, মুহূর্তকাঁল 
চিন্তা করিয়া! হনুমান্‌ প্রভৃতি বানরগণকে 
কহিলেন, এ দেখ, এক রাক্ষদবীর কবচ ও 
অস্ত্রশস্ত্র ধায়ণ পূর্ববক অপর চারি জন রাক্ষ- 
সের সহিত ন্সামাদিগকে বিনাশ করিতে 
সবিতেছে, সন্দেহ নাই! 

জনভ্তর দুগ্রীবের অনুচর বাঁনরযুখপতি- 
গণ, জুপ্রীখের মুখে তাঁদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবা- 


যার বিশীল শাল ও শৈল উতপাটন পূর্বক | 
বানররাজ ! গাজা | নিনিতিগাগ | 
ঃ রক » রামচন্দ্ের, আয় অহ কষা | 


তাহাকে কহিলেন, 


করুন; এই ছুরাস্থাদিগকে বিনাশ করি) 


ইহারা শোণিতগুত কলেবরে (ধরীপৃষটে 
নিপতিত হউক | 
বানরবীরগণ এইরূপ কথোপকথন করিতে- 
ছেন, এমত সময় বিভীষণ, সমুদ্রের উত্তর. 
তীরে উপনীত হইয়া আকাশপথে অধন্থান 
করিলেন । বুদ্ধিমত্তা-নিবন্ধন তিনি, শ্বগ্রীৰকে 
বানরগণের সহিত তাদৃশ ভাবে অবস্থান 
করিতে দেখিয়া উচ্চৈ:স্বরে কহিলেন, বানর- 
গণ ! আমি রামচন্জ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
আসিয়াছি; যিনি জটায়ুবধ করিয়। জনস্থান 
হইতে সীতাহরণ করিয়। আনিয়াছেন, আমি 
সেই মহাবল রাক্ষনরাঁজ রাবণের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা; জমি বিবিধ যুক্তিযুস্ত বাক্যে 
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রীতাকে পুনঃপুন কহিয়াছিলাম 
যে, সীতাকে রামচজ্দ্রের নিকট সমর্পণ 
করুন; মরণাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ ওঁষধ 
সেবন করে না, সেইরূপ কালগ্রস্ত রাবণ, 
পুনঃপুন উপদিষ্ট হইয়াও সেই হিতবাক্য 
গ্রহণ করিলেন না; বিশেষত তিনি আমাকে 
পরুষ বাক্য বলিয়াছেন, এবং দাসের ন্যায় 
পাদ-প্রহার পূর্বক অপমান করিতেও প্রেটি 
করেন নাই ; এই কারণে আমি স্ত্রীপুত্র-বন্ধু- 
বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক রামচন্জ্রের 
শরণাঁপম হইয়াছি। রাবণ নিতাস্ত গর্ববিত 
এপ্রযুক্ত আমি ধশ্মপথ হইতে বিচ্যুত ন! হইয়া 
এইচারি জন মন্ত্রীর সহিত প্লামচজ্রের শরগা- | 
পন্গ হইলাম, এক্ষণে আকার জীন্গনে গ্রক্গে || 
জন নাই, জন্য অর্থে প্রয়োজন নাই, ধরা ৃ 
প্রয়োজন নাই) ক্দামি সমুদয় পরি 

















১৮৪ 


রামায়ণ। 





হবখী হইব। মুমূ্ু ব্যক্তি যেমন ওঁষধ গ্রহণ 
করে না, সেইরূপ আমি পুনঃপুন ধর্শা্থযুক্ত 
বাক্য কহিলেও, রাবণ তাহা গ্রহণ করেন 
নাই। বরপ্রাপ্তিনিবন্ধনা অনিবার্ধ্য-বীর্ধ্য 
ছর্বৃদ্ধি রাঁবণের, পৌরুষ ও বিক্রম আমি 
যদিও অবগত আছি, তথাপি একমাত্র ধর্ম 
আশ্রয় করিয়াই ম্বজনগণ পরিত্যাগ পূর্বক 
আমি রাঁমচক্দ্রের শরণাপর হইলাম; ফলত 
আমি যে কেবল জ্ঞাতিবধের আকাঙ্ষায় 
আসিয়াছি, এমত নছে। যাহা হউক অধিক 
বল! নিশ্রয়োজন; যাহাতে রাঁমচন্দ্রের সহিত 
সমাগম হয়, ইহাই আমার একাস্ত অভি- 
লধষিত। আমার মনে কোন ছুষ্ট ভাব নাই; 


আমার প্রতি শঙ্ক। করিবেন না?) এক্ষণে আপ- 


নার! সর্ববভূতের আশ্রয় মাত! রামচন্দ্রের 
নিকট ত্বরায় নিবেদন করুন যে, আমি শরণা- 
পন্ন হইয়। তাহার নিকট আসিয়াছি। 

বানররাজ ন্ত্্রীব, বিভীষণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র ও লক্ষণের নিকট 
গমন করিলেন এবং কছিলেন, র্নঘুনন্দন! 
রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাত। সর্বত্র বিখ্যাত মহা- 
বীর বিভীষণ, চারিজন মন্ত্রীর মহিত আপন- 
কার শরণাগত হইতেছে । ক্ষমাশীল ! আমি 
বোধ করি, রাবণই সেই বিভীষণকে এখানে 
পাঠাইয়। থাকিবে ; আমার বিবেচনায় তাহার 
নিগ্রহ কর উচিত। বোধ হয়, রাবণ দুষ্ট 
কুটিল বুদ্ধির অনুবর্তী হইয়?, এই নিমিত 
ইহাকে পাঠাইয়াছে যে, আপনি বিশ্বস্ত 
ভাবে থাকিলে, এ প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনাকে 
“|. বিনাশ করিতে পারিখে।. | 





রঘুনন্দন ! নৃশংস রাবণের ভ্রাতা বিভী- 
বণ, যখন এখানে উপস্থিত হইয়াছে, তখন, 
উহাকে ও উহার আত্মীয়-চতুষ্টয়কে তীক্ষু- 
দণ্ড প্রদান পূর্বক বিনাশ করা যাউক। 


বচন-বিন্যাস-কুশল বাক্যজ্ঞ বানর-সেনাপতি 


হ্গ্রীব, রামচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিয়া 
মৌন অবলম্বন করিলেন। 

বানররাজ ্বগ্রীব, মেন অবলগ্ঘন করিলে 
পরম-ধান্মিক রামচন্দ্র, ধর্ম অনুধ্যান করিয়। 
বিমর্ষযুক্ত হইলেন। 





নবতিতম সর্গ। 


৮৪. 





/ - বিভীষণ-পরীক্ষ। 

অনন্তর মহাত্মা রামচন্দ্র, বিভীষণের 
আঁমন-বার্তী শ্রবণ করিয়। তৎকালোচিত- 
কার্ধ্য-পরায়ণ, উত্তত্-কাল-দ্রশাঁ অনৃশংস 
স্তগ্রীবকে কহিলেন, স্তুগ্রীব! এই স্থানে 
উপবেশন কর; হুনৃমান প্রসৃতি সমুদায় 
সচিবগণকে ও অন্যান্য হরিযৃুখপতিগণকেও 
আহ্বান করিয়া আন ; আমি তাহাদের সক- 
লের সহিত সমবেত হইয়! যাহা কর্তব্য, 
তাহা। নিরূপণ করিব | বানররাজ ! তুমি যাহ 
বলিতেছ, তাহ সত্য; রাজগণ নান! ছলে 
কার্য সাধন করিয়। থাকেন, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর কার্ধ্যনাধন-কুশল, অন্্রশস্তরসম্প্ন 
মহাবীর বানরযৃখপতিগণ, স্থুত্রীবের বাক্যানু- 
সারে সেই স্থানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন! 
তাহারা সকলে বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 


স্বামচন্দ্রের হিত'সাধনাভিলাষে সন্মান পূর্বক |. 







কহিলেন, রঘুনন্দন! এই ত্রিলৌকের মধ্যে 
| কিছুই আপনকার : অবিদিত্ত নাই 7. পরক্ত 
আপনি স্বজনগণের সম্মান রক্ষার দিষিতই 
1 সুহ্্তীবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন্ছেন। 
আপনি সত্য-পরায়ণ, মহাবীর, পরয়-ধার্শিক, 
দৃবিজ্রম, পরীক্ষ্য-কারী ও মতিমান; আপনি 
হৃহজ্জনে আত্মসমর্পণ.করিয়াছেন ;: এক্ষণে 
আপনকার ঝুক্তিদর্শা মন্ত্রজ্জ সচিবগণ, একে 
একে নিজ মত প্রকাশ করুন। 
 বাদর-যুখপতিগণ এইরূপ কহিলে, মতি- 
মান অঙ্গদ, বিভীষণের পরীক্ষার .নিমিত 
হিতবাঁক্যে কহিলেন, রঘুমাঁথ! বিভীষণ, 
শত্রুর নিকট হইতে আগমন করিয়াছে; উহার 
| প্রতি সর্ববতোঁভাবে শঙ্কা! হইতে পারে; বিভী- 
ষণের প্রতি সহম! বিশ্বাস কর! কোন ক্রমেই 
কর্তব্য নহে। শঠবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ এইরূপেই 
নিজভাব গোপন পূর্বক বিচরণ করিয়। থাকে; 
এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে; এরূপ 
হইলে যার পর নাই অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবন!। 
ইঞ্উ বা অনিষ যাহা ঘটিতে পারে, তাহা! 
কাগ্রে বিবেচন1 করিয়! কার্ধ্য কর! কর্তব্য। 
গুণ দেখিলে গ্রহণ) দোষ দেখিলে পরিত্যাগ 
করিতেই হইবে |. রাজকুমার ! অনুসন্ধান 
করিয়া যদি বিতীধণে . পোষ : দেখিতে পান, 
দিংশন্ব চিতে ত্যাগ করিবেন, আধার যদি রিভী- 
গপে সযধিক্ষ গুপ দেখেন, তাহ। হইলে গ্রহণ 
হিরিতে- হইবে, যঙোহ নাই। . 7 
আঅনভ্তর পরঞ্জন্যামক বানর, অনেক বিশ্বে 
চদা কির? ফছিতেন, নয়নাথ ! কাল বিলম্ব 
ন! করিয়া বিভীমগের, গতি ছওুচর, নিক 
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করুন। এই গুণুচর'নিয়োথ দ্বারা: উহার 


দৃহপ্পতি বারন কলিলোও, বত্নার ভাডাকে 
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মনোগত ভাব..পনীক্ষা-কর! যাইবে পরী 
ক্ষার পর ন্যায়ানুমারে : উচিত; হয়, গ্রভূণ |. 
করিবেন । যাহার] শঠবুদ্ধি, তাছারা আগ. : 
নার: মানিক ভাব গোপন করিয়া, খাবে? 
ছিদ্র পাইলেই . অনিষটাচরণে. প্ররৃত হুম): 
এরূপ স্থলে-বিশেষ অনর্থ ঘটিবাই সম্ভাবনা॥ | 

অনস্তর  হুবিচক্ষণ . জান্ববাঁন, শাস্তি | 
দ্বারা বিচার করিয়া গুণদোঁষ-বর্গদিত বাক্যে. 
কহিলেন, রাবণের সহিত.আমখদের :শক্রুতা 
হইয়াছে; রাবণ নিতান্ত পাপাত্বা; এই | : 
বিভীষণ যখন সেই পাপাত্মার নিকট.হুইতে | |. 
অনুপযুক্ত স্থানে অসময়ে আগমন করিয়াছে, 
তখন উহ্থার প্রতি নানাপ্রকার শঙ্কা হইতে 
পারে। .. লাগ 46 বু এ. 

অনস্তর . ল্বনীতি-ছুনতি-জ্ঞান-বিশারদ 
বচন-বিন্যাস-হনিপুণ মন্দ, সবিশেষ পর্ধ্যা- 
লোচন! করিয়া! যুক্তিযুক্ত বাঁক্যে কহিলেন | 
প্রথমত এই মহাতু! রামচন্দ্রের বাক্যামুসারেই 
বিভীষণকে ধীরে ধীরে মধুর, বাক্যে জিন্কাস! || 
করা যাউক ; পরে উহ্বার মনোগত ভাব খ্বক- | | 
গত হইয়া যাহা কর্তবা, তাহা! রুরিত্েন 
যদি ঢু হয়, পরিত্যাগ করিরেন)$-দোঁষ- | || 
শৃন্য হয়, গ্রহণ করিবেন 1::...৮ ৮:৮৯ 11 

অনস্তর প্রধান সচিব সংস্কার-সম্পয় ছবু- | 1 
মান, অর্থবহছুল হুমধুর হিতকর বাক্যে কহে ] 1 
আরম্ভ করিলেন।. বঢ়ন-বিন্যাস+কুখল) অর্ন- 
কার্য্য-সান-মমর্ধচ বানরংপ্রন্ীর হনুমান, মাখল 
বন্ৃত। করিতে প্রশ্ন ইদেন, তখন, মায়নী, 
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অভিজ্ম করিতে সমর্থ হয়েন না। হুনৃষান 
কহিলেন, রঘুনজ্দন! আমি দান, হর্ষ, আধিক্য 
| বা কাম মিবন্ধৰ কিছুই বলিতেছি না, কার্ধ্য- 
গোৌরধ-নিবন্ধন বার্থ কথা বলাই আমার 
জভিপ্রেত। আপনকার সিবগণ, ইত্ট ও 
অনিষ্ট নিরূপণের নিহিত যে সমুদায় পরা- 
মর্শ দিলেন, ভাহাতে কিছুয়াত্র দোষ দেখি- 
তেছি-না; কিন্তু ডাহা! কাধে পরিণত কর! 
নিতাস্ত-কঠিন ; কারপ ফোম কার্যে নিযুক্ত 
| কমা ধাতিরেকে, কোন ক্রমেই. বিভীষণকে 
| স্বচারুরূপে নিরূপণ কর! যাইতে পারে ন! ; 
সহসা কোন ব্যঞ্ডিফে কোন কার্ষে নিধুক্ত 
করা ত্বোষের বিষয় বলিয়। প্রতীয়মান 
হইতেছে । আপনকার কোন সচিব যে 
| খুঢ়চর নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন, তাহা 
| ধিষন্বেয় অমস্তাব-নিবন্ধন প্রতিপন্ন হইতেছে 
না) ঘন্দিও গুগুচর নিযুক্ত কর! থায়, তাহ। 
হইলে .লেই চর, কোন প্েমেই লহস! বিভী* 
ববের যানসিক ভাব অবগত হইতে দমর্থ 
হইযে না; অথচ কালাতিপাতেও ছোষধ 
ঘট্টিবার দস্তাবনা ) অতএব চর-নিগ্বোগে কোন 
ফলই ঘৃষ হইতেছে না। 
|| বঘুন্দন! এই খিভীষণ যে অনুপযুক্ত 
|| শ্থানে ও অসময়ে, আমিয়াছে, সে বিষয়ে 
|| ছাষায় কিঞিৎ বক্তব্য গাছে, যথামতি বলি- 
|| তেছি, জেবপ কফরুন। ছধপদোষ অনুমারে 
| পুরুষ-দিশেধকে প্রান্ত হইব, হুকৌশল 
| দায়! লমীহিত কার্য শীপ্রেই সফল হইয়া 
[1 উঠে; এন্জে ইহাই উপদুজ দেশ, ও ইনাই 
01 ঈপযুক কাল? গিদেচদ! করন, বিভীষ 
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ংগ্রামেউদ্যোগী দেখিয়া, বিশেহত্দাগামিও 
বালিষধ পূর্ববক সুপ্রীরকে রাজ অভিষিক 


রাজ্যপ্রার্থী হইয়! আাপনকার আশ্রয় গ্রহ 
করিতে পারে। এই সমুদায় বিষয়ের নিগ্গিত্ত | 
বিভীষণ যে, প্রকৃতপ্রস্তাষে আগপকার 
আশ্রয় গ্রহণের জন্য আসিয়াছে, তাছ। অল" |. 
স্তাবিত হইতে পারে না। আফি রাক্ষম |. 
বিভীষণের খাজুতা বিষয়ে ঘথাজ্ঞান ও যথা- |. 
শত্তি, কছিলাম ;) আপনকার ন্যায় বুদ্ধিযান 
এ জগতে কেহই নাই; আপনি বিবেচন। |. 
করিয়া! যাহ] কর্তব্য, করুন। | 
অনন্তর কৃতবিদ্য প্রকৃতিযণগ্ডুলস্থ স্থৃচুর্দর্য 
রামচন্দ্র, পবননন্দনের মুখে ভাদৃশ বাক্য শ্রার 
করিয়। প্রসম-হৃদয় হইলেন এবং কহিলেন, 
বিভীষণের প্রাতি আমারও কিঞ্িৎ বক্তব্য 
আছে; আপনারা সকলেই আমার ছিত- 
সাধনে তৎপর; ছৃতরাং আপনারা. সকলেই 
আমার প্রস্তাব শ্রবণ করেন, ইহাই আমার 
ইচ্ছা । বৃথপতিগণ! যদি কেহ মিত্র্াষে 
আগমন করে, তাহাতে রদি দোয়ও খাক্ষে। |. 
তথাপি তাহাকে কোন ক্রমেই ত্যাগ কয়িচ্ছে 
পারি না) কারণ মিত্র ত্যাগ কর! স্বাধুজনের 
বিগহিত। মহাত্বা। রিভীবল, জার্ছঘয % নার 
পথে অবস্ছিত ; এক্ষণে খানে উপস্থিত 
হইয়াছেন, গুতরাং ফ্বাহাকে বিউভানে 
গ্রহণ করা আপনাদের -দর্ঘঘ্য। . 7 
বনস্থায় হরির, নামের প্রতি 





|] গঞ্ষে আলচর্ঘ্য নছে। 
" | | কিভীষণকে শুদ্ধ ও নির্দোষ বগিয্কা অবগত 
[| হইতেছে। হনুমান বিভীষণের় ভাঁব অবগত | 





| | বচয়ে কহিলেন, লোকনাথ 1 আপনি অন্ত 


| 1 প্জান্ছণ ও খৎপখস্ছিত )- পানি গে একপ 


| হখাহহ.বাক্যঘষলিলেন, তাহ! জর্পিকার 
আমার, অস্থরাস্মা ও 


আছেন ) ইনি বিভীরণকে ০৮ করিয়া- 
সেন! 

 রঘুনাথ! এক্ষণে মহাপ্রাছ বিভীব গঃ 
আপনকার সহিত সধ্যন্ছাথম পূর্বক আমা- 
দের সহিত তুল্য হউন! 


একনবতিতম সর্গ। 
বিভীষণ-বাঁক্য। 
. কানরগণানীসবর ছত্রীব,। এইরূপ কহিলে 
1 ধর্ধাত্মা স্ামচন্দ্র, ধর্পার্থ-সঙ্গত বচনে. কছি- 
1 লেন, বানররাজ ! এই রাক্ষম, ছুষউই হউক 
বা নির্দোষ ইহউক, আমাদিগের অণুমাত্রেও 
অনিষ্ট কর্সিতে সনর্থ হইবে না, পৃথিনীতে 
থে সমুদায় রাক্ষল, পিশাচি ও দানব আছে, 
গআধি' গিথ্যান্র-নালে তাহাদের টিকা 
1 | সংহার করিতে পারি | 
” শ্রুত খাছি, পূর্বকালে কোন ক্ষপোত, 
] | শরদ্বা্স্ত শক্রর অন্চন1 'করিয়। নিজ মাংস 


ছার! তাহার ঘথারীতি আতিথ্য কষিরাছিল 1. 


বানযযীর ! কপ্রেত-পক্দী মগন ভার্ঘয1-ন্িনা 


শক্ষ হ্যাথাকে অগ্িণিজূপে গ্রহণ কি, 
ছিজ,' তখন/স্যাছি। মনুষ্য হই! শিীষণকে 
কি নিবিত/ ্রহণ মা কমি বিশেষত এট. 





- [রাবাতা বিষণ বার্ড; ইল কার ্ 
| হই চারি-জন 'রা্ষসেয় সন্িত পরনগাপন্জ | | 
হইতেছেদ। মহর্বি কথর কনিষ্ঠ-্রাত1-সত্য-। | 
ধামী পরমর্ধি কু, যে সমুষ্ধায় ধর্দানুগত খাঁ! |. 





বলিম্লাছেন, তাহা বলিতেছি, আয়ণ ক “ | 
“অপরাধী শত্রু ঘদি অন্য পক্ষে কর্তৃক | 
আক্রান্ত ও হন্যমান হইয়া কাতর ভাবে | 


কৃতাঞ্জলিপুটে শরপাগত হয়) এবং জাশ্রয় | | 





প্রার্থনা কল্পে, তাহা! হইলে আর্ডতই হউক, | 
ত্রস্তই হউক, অথবা অন্যের পন্ষপাগভই | 
হউক, প্রাণ পক্লিত্যাগ করিয়া সেই || 
শক্রেকে ক্ষ! করিতে হইবে? ইহাই লমুক্বত | | 
ব্যক্তির কর্তব্য। শঙ্র যাহার নিকট শরগ- | | 
গত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি ভয় কামব! 
মোঁছ লিবন্ধপ, ভীত আগত ব্যক্তিকে যথা- 
শক্তি রক্ষা না কয়ে, তাহা হইলে সেই] 
পাপাত্া। সকল লোক মধ্যেই নিতাস্ত গঙ্ছিত | | 
হইবে। শরণাগত ব্যক্তি যদি রক্ষাকর্তাক্ক | 
সম্মুথেই বিনষ্ট হয়, তাহা! হইলে সে দা | 
লমুদায় পুণ্যপুঞ্জ লইয়া গমন করে»। : | 
বানরবীরগখ ! শরণাগত উরি রগ | 
না করিলে এইরূপ মহাদোষ ঘটিয় খ্কৈও ] 
এই ঘোষ স্বর্গের বিরোধী, যশের হানিকর ও | | 


বলাবীর্ধয-বিনাশক ; পর়স্ত মহর্ধি কঙু যা ূ 1 


বলিষ্াছেন, তাহ! ধর্মানুগত, যপক্ষর, স্বর্গ | 
সোপান ও গত্যুয়ের মূল; আমি এক্ষণে | 
বথারীতি কুছ উপদেশ অমুলারে কা] 
করিম। আগার গৃচিজত আছে বে, দি | 
সকলকেই 'বজয়ংখান. করিয়া খড়ি) 
কোন.শ্যকি দগাচদ প্রত হইয়া, নসি 
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তোমারই হইলাম” ধলিয়া টানি? 
করে, তাহ হইলে তাঙহাকেও আমি রক্ষা 
| করিয়া থাকি । বানররাজ ! ক্মামি বিভীষণকে 
অভয় দান করিলাম ; জুমি- তাহাকে আন- 
য়ন কর) এমন কি যদি রাবণ স্বয়ং আসিয়া 

শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহাফেও « অভয় 
| দান করা কর্তব্য। 
এইরূপে মহাত্সা রাঁমচজ্জ অভয় দান 
করিলে, গ্বানররাজ স্থগ্রীব, রাবণানুজ বিভী- 
যগকে আহ্বান করিলেন; বিতীষণও অমাত্যি- 
চতুষ্টয়ের সহিত আকাশ হইতে ভূতলে 
অবতীর্ণ হইলেন ।.মেধাবী বানররাজ স্থত্রীব, 
বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্বক ' সাস্তবন! করিয়! 
রামচন্দ্রের লহিত সাঁক্ষাৎ করাইয়! দ্রিলেন ? 
বিভীষণ৪ ধরাতলে অবতীণ হইয়া ভক্ত 
আঅনুচরবর্গের সহিত অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় বৃক্গে 
লন্বিত করিয়া! অন্যৰিধ শুভরূপ ধারণ 
করিলেন। পরে দেই ধর্ম্মাত্স! রামচক্দরের 
সমীপবত্তা হুইল! তাহার চরণতলে নিপ- 
তিত হইলেন। মহণনুভৰ রামচন্দ্র, 'বিভী- 
1 বণকে. রবাক্ষদ-চতৃষটয়ের সহিত চরণতলে 
] নিপতিত দেখিয়! উদ্থীপন পূর্বক আলিঙ্গন 
করিলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষস- 
বর! আপনি আমার লখা। বিভীষণও ধর্পা- 
মুক্ত, যুক্তিযুক্ত ও 'অভাদয়-সুলক বাক্যে কহি- 
লেন, আপনিও আমার লখ!। মহাত্মন ! 
আবি রাষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আমি রাষণ 
কর্তৃক্চ অপমানিত হইফ্ছি ট আপনি সর্বব- 

1 হৃতের আরা ;'আমি াপনফারই পরপাগত 
|| হইলাম। আসি লক্ষা। বঙ্ুাস্থায ও ধনলদপাতি 


কামান 


গল পিতা নি: ব্াধিরাছি | 
আমার রাজ্য: জীবন ও: ধন অনুষায়ই এক্ষণে 
আপনকাঁর অধীন |. মহা আমি লক্ষা- 
ধর্ষণে ও রাবগরধে : আপনকার সার্াক্য | | 
করিব; আপনকার সেনানী. হই! ঈৈনয | 
লইয়াও যাইব।. 
খধিকুল-সম্ভুত বিভীষণ, রাজকুমানন রাম, 
চন্দ্রকে এইরূপ বলিয়! আনন্দিত হইলেন | 
এবং মৌন অবলম্ঘন পুর্ধবক মহাত্মা রাম- 
চন্জরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন |. 


_দ্বিনবতিতম সর্গ। 
সমুক্রোপবেশ । 
ধিভীষণ এইরূপ কছিলে, মহাত্মা রাম- 
চন্দ্র ভাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লঙ্ষমণকে | 
কহিলেন, মহাবীর ! সমুদ্রে হইতে জল. আন- 
য়ন কর। সৌম্য! আমার অনুগ্রহে .এই 
সমুদায় বানরযৃথপতিগণের : সমক্ষে দ্য | 
এই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে রাক্ষমরাজ-্পদে | 
অভিষিক্ত কর.। রামচন্দ্র, এটরূপ জাজ 
করিলে হুমিত্রানন্দন লক্ষণ, বিশ্বীধণকে 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ।. বানরগাণ, : 
রাঁমচজ্ড্রের সদ্য. তাঁদৃশ অনুগ্রহ দেখিয়সাধু-. 
রাদ প্রধান পর্ববক' মহান....আনন্র-ধ্বনি | | 
করিতে লাগিল। | 
অনভ্ভর হনুমাল-ও-ত্রীব; বিভীবগকে 
কছিলেন, রাঁক্ষসরাজ,! এই অক্ষোভ্য মকর 
লয় সাগর কিরূপে পার হওয়া: ঘটি 
পারেহব ?.। আপনি তাহার পায় রস 1 








| নর যাহাতে মরা নিরবে দৈন্য- 
গণের সহিত নদনদীপতি ঘরুণধঙ্গয় সাগরের 
পরপারে উততীর্ণ হইতে পানি, প্সাপনি 
তাহার উপায় বলিয়া দিউম। ধর্ন্াত্মা বিভীন 


শরণাপন্ন হওয়! 


মহাসাগর খানিত হইয়াছে; এক্ষণে মহা" 
সাগর, মগরবংশীয় রামচন্দ্রের সাহাঘ্য করিতে 
পারেন ; আমি রামচন্দ্র অলীম বল দেখিয়! 
এই'্নপই বিবেচনা করিতেছি । আমি শুনি” 
য়াছি, মহণরাঁজ সগর, রামচন্দ্রের প্রপিতামহ; 


শ্যই তাহার সাহায্য করিবেন, সন্দেহ নাই। 
ওান-সম্পন্ন বিভীষণ এই কথা বলিলে, স্বভা- 
| বত ধর্মশীল রামচন্দ্র তাহাই কর্তব্য কর 
ঘলিয়। বোধ করিলের। 

অনস্তর মহাতেজ কাধ্যদক্ষ রামচন্দ্র, 


স্থ্রীষকে হান্য পূর্বক কহিলেন, বিভীষগ 


মতের অনৈক্য হইতেছে না) স্ 
| | মত যদি তোমার ভাল বলিয়া বোধ হয়, 
| 1 তাছা হইলে বল; তুমি বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও 
|. মনত্রকার্য্যে বিচক্ষণ ; লক্ষমণও তুমি উভয়ে 
| | মন্ত্র-বিনির্ণয় করিয়া! যাহ! অভিমত হয়, বল। 

অনস্তর মহাবীর হৃও্রীধ ও লক্ষ্মণ, এই 
ব!ক্য শবণ করিয়। কহিলেন, এই থোর 
সাগরে গেডুবস্ধন ধ্যতিয়েকে দেবর্াজের 
গহিত রেখগণ্ লঙ্ষায় গমন করিতে 


৪৮ | 





ষগ'এই কথা শুপিয়! উত্তর করিলেন, সমুদ্রে 
রাজকুমার রাঁমচন্ের 
উচিত | মহাত্মা সগর হইতে এই জপ্রামেক়্ | 


সগর-খানিত সাগর, এক্ষণে বন্ধু বলিয়! আব- 


সম্মান-রক্ষায় নিমিত্ত লক্ষমণকে ও বানররাজ ৰ 


| | যে মন্ত্রণা দিতেছেন, তাহার সহিত খামার । 
গরীব! এই ্ 
| লেন পমুদ্রে তাহাকে দর্শন ছিলেন ম] ; হন- 1৯ 









লাঁরিয়েন : না। ঘঘুনদ্দন:! বিশ্ীঘশ। মাহ ৃ 
বলিতেছেম, যুকাই টক বা অয়ুকাই উফ, ৃ 
তাহাই গ্রহণ ক্ষরুন) কালবিলগ্ম রুগগিরাস | 
বাবস্ট্াক নাই; সেতুযন্ধষেসনুদেকষেই সিহুক্ 
করুন 1 মরনাঁথ ! বিভীষধ ঘাঁছা কছিলোন; | 
সেই ক্ষ! বিশেষত ঈদশ সমগ্নে কিনিসি্ক | | 
আপনকাঁর ভিরুচি-জনক না হবে| . . | 

অনন্তর, যেদীতে যেমন ভুতাশস পংস্ক্ব- 
পিত হয়, সেইরূপ রামচন্দ্র রাভ্রিকালে নদ" |: 
নদীপতি-সমুদ্রতীরে কুশ আস্তীর্দ ররিয়! শয়ন ৃ 
ররিলেন | | 

ছুল্চর-তপঃ-সম্পন্ম মহা বীর্ষ্য ক্র কর্ণ 
নরেশ্বর রামচন্দ্র, আাগরদর্শনে কৃত-সঙ্কল্প 
হইয়া নিয়াম পূর্বক নীরব হইয়া! থারিলেন। 






















ভিনবতিতম সর্থ। 












শরদাহ। 

এইরূপে অপ্রমেয় রামচন্দ্র, মহীতলে | 
কু গ্াস্তীর্গ করিয়া! নিয়ম পূর্বক শয়ন |: 
থাকিলে তিন রাত্রি অভীত হুইল । তিনি |. 
নিয্ম ব্ববলম্বম পূর্বক যখাষথ পৃজ! করি. |: 










স্তর রামচন্দ্র জুদ্ধ হুইয়। উঠিলেন? তাহার ৰ 
লোঁচনযুগল রক্তবর্থ ইল; তিনি লঙ্ঘণেকর 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রোষরে কহিঙ্পোন, 
লক্ষণ! এই স্রার্য্য লাগরেকস পূজা, কস্- 
তেছি) ইনার গর্ধা দেখ], খপর্ছ, 
কাসিযা! এ. ান্ীক়ে দর্শন দিতো 
নি সারি প্রতি প্রশম, গজ? হুছত! 




















চে 


ও প্রিয়বাদিতা, এই সমস্ত গুণ, অসামর্থয- 
ব্যগ্ক হইয়া থাকে ! যে ব্যক্তি আত্ম প্রশংদা- 


| পরায়ণ, ধৃষ্ট, জ্রুর, কঠোরতাষী ও সর্বদা 
| উদ্যত-দণ্ড। লোকে তাহারই সৎকার করিয়। 
থাঁকে। 

| করিতে পারা যায় না; সাম দ্বারা যশোলাত 


লক্ষমণ ! সাম দ্বারা কীর্তি লাভ 


করিতেও পারা যায় না; সাম দ্বারা সংগ্রাম- 
ভূমিতে জয় লাভ করিতেও সমর্থ হওয়। ঘাঁয় 
ন1। 

হ্মিত্রানন্দধন ! এই বরুণালয় সাগর, 
আমাকে ক্ষমাশীল দেখিয়া অসমর্থ বলিয়। 
বিবেচনা করিতেছে ; ঈদৃশ জনে ক্ষমা! কর! 


| ধিক! লক্ষণ! শীঘ্র আশীবিষ-সদৃশ শর ও 


চাপ আনয়ন কর; আমি ক্রোধভরে এই 
অক্ষোভ্য মহাসমুদ্রকে এখনই বিক্ষোভিত 
করিব। এই অতলম্পর্শ মর্ধ্যাদাপন্ন সমুদ্রকে 


| | আমি এই ক্ষণেই শরনিকর দ্বারা তোমার 
| সমক্ষেই উর্মিসমূহ-মমাকুল ও নিমমর্য্যাদ 


করিব; দেখ, অদ্য আমি শরনিকর দ্বারা মকর 
সমুদায় নির্ভিম্ন ৪ ভালমান এবং মকরালয় 
সাগরের জল নিরুদ্ধ করিতেছি ! লক্ষণ ! 
তুমি এখনই দেখিতে পাইবে, বৃহফণা- 


| সম্পন্ন বুছত্কায় সর্পগণের শরীর, আমার 
| বাণে ছিন্নভিম্ হইয়া সমুদ্রেসলিলে ভাসিতে 


খাকিবে; আমি ক্রোধঙ্তরে এখনই বাণসমূহ 
থাক শঙ্খ:মৌক্তিক-জাল-বিভূধিত, মীন-মকর- 
পূর্ণ দমুদ্রকে পরিশুফ করিতেছি ! 

মহাবীর রামচজ এই কথ। বলিয়। লক্ষণের 
হল্ত হইতে দিব্য শরাসন ও পর গ্রহ্খ পূর্বক 
পর়ালনে জ্যারোপণ করিলেন। ই থয 





রামায়ণ । 





ধনুর্ববাণ-হত্ত .ক্রোধ-বিক্ষারিত+ধোচন চুদ্ধর্ 
রামচন্ট্র, প্রলয়কালীন প্রদ্বলিত ছুহাখনের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । দেবরাজ 
যেমন বজ্জ পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ তিনি 
মহীমগুল প্রকম্পন পূর্বক মহাশরাসন 
নামিত করিয়া নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিলেন। তেজঃ-প্রস্বলিত পাবকসদৃশ-ছুঃসহ 
মহাবাণসমুহ, পন্নগগ্ণণকে ত্রস্ত ও ভীত 
করিয়। সাঁগর-গর্ডে প্রবিষ্ট হইল! অনস্তর 
সেই বাঁণ দ্বার! নক্র-মকর'সমাকুল সমুদ্রের 
মহাবেগ উত্থিত হওয়াতে মহীনির্ধোষ উপ- 
স্থিত হইতে লাগিল। নক্র-মকর-সমাকুল 
বিদ্ধ্যপর্ববত-সদৃশ-শ্রকাণ্ড সহজ সহত্সর ভর্মি 
উৎ্পতিত হইতে আরম্ভ করিল। ধৃম-মি শ্রিত 
মহাতরঙ্গ-সমাকৃুল শঙ্খজাল-সমারৃত, মছো- 
দধি, বিচলিত হইয়া] উঠিল ; প্রদীপ্ত-বদন 
প্রদ্ীপ্ত-লোচন পন্নগগণ ও পাতালতল-বাসী 
মহাকায় দানবগণ, প্রগীড়িত ও ব্যথিত হইতে 
লাগিল। এইরূপে সমুদ্রবাসী জীবগণ; সক 
লেই লীড্বমান হইয়া সমুদ্রের শরণাপন্ন হইল; 
সমুদ্রও তাহাদের সকলকে আশ্বস প্রদান 
করিলেন। রি 
অনন্তর সরিৎপতি সাগর, লোকনাথ 
দশরথতনয় রামচন্দ্রের পরাক্রম : দেখিয়া | |. 
মহণকার্ধ্য উপস্থিত টিটি দিনা প্রত্যক্ষ ||. 
হইলেন। এ রা 


কা । 


7 এ ২ চতুর্নবতিতম সর্গ। 
28 
'সমুত্রোদগম। 

অনন্তর মহাবীর্ধয মহাসাগর, মহোর্শি 
সমূহ অপসারিত করিয়। দীপু-বদন পন্মগ- 
গণের সহিত রামচন্দ্রের সমীপে আঁসিয়। 
উপস্থিত হইলেন। তাহার শরীর, ন্গিগ্ধ- 
বৈদৃধ্য-সদৃশ, লোচন পন্সপত্র-সদৃশ, সর্ববাঙ্গে 
স্বর্ণালঙ্কার ও গলদেশে রক্তমাল্য। তিনি 
নচিবগণের সহিত রামচক্দ্রের সমীপবত্তী 
হইয়া উদারবাক্যে “রাম 1” বলিয়। স্থমধুর 
সম্ঘোধন পূর্বক কহিলেন, সৌম্য ! পৃথিবী, 
'বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ, ইহারা চিরকাল 
স্বস্থ পথ আশ্রয় করিয়া নিজ স্বভাবে ই অব- 
| স্থানকরে। আমি সমুদ্রে; আমার স্বভাব 
এই যে, আমি অগাধ ও অব্যয়। আমি 
তোমার নিকট বলিতেছি, গাধ হওয়া আমার 
স্বভাব নহে, উহ। আমার বিকার । তোমার 
পূর্বপুরুষ মহাছ্যুতি মহারাজ সগর, খনন 
পুর্ববক আমাকে পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন ; 
আমি ভীহার নামানুসারে সাগর নামে 
বিখ্যাত হইয়াছি। রামচন্দ্র! তুমি এই জল 
স্তম্ভিত কর; বানরগণ গমন করিতে পারে, 
1 আমি এরূপ পথ দিতেছি ; সেতুর আবশ্যক 
হইবে না। .লোকে স্থলের ন্যায় সমুদ্রে ও 
| গমনাগমন করিবে, ইহ! অত্যন্ত আশ্চর্যের 
| বিষয়ঃ পরজ্ত রামচন্দ্র! ইহ! তোমাকে 


[1 পার করিতে “হইবে; তোম। হইতে । 
আমান এপ অনস্থা-হওয়। উচিত বহে? 
পা ৃ রা এ এ (ফোর নাছে এই. ষ, 


অন্যান্য বলবান ব্যক্রিস্াও, মার প্রীতি 
দণ্ড উদ্যত করিয়! আমার গাঁধত্ব, সগারন 
পূর্বক পথ করিয়া লইবে। লোকে আঁকে 
গাধ বলিয়া জানিবে) .সকলে অদ্ভুত মনে. 
করিবে; তাহাতৈ আমার অনিষ্ট হইবে). 
তুমি ইহা অন্যথ ভাবিও না; আমার কো... 
কু অভিসন্ধি নাই। রাজকুমার! কাধ 
লোভ ব৷ ভয়-নিবন্ধন, 
আমার অগাধ জলের গাধস্ব হওয়া উচিত 
হইতেছে না। 
সৌম্য! এই, আমি তোমার নিকট 
দৈব উপায় বলিলাম; পরন্ত যাহাতে বানর- 
গণ আমার উপরি দিয়া গমন করিতে পারে, 
এক্ষণে এমত একটি মানুষিক উপাঁয় বলি- 
তেছি, শববণ কর। এই শ্রীমান নল বিশ্ব 
কর্মীর পুত্র; ইনি পিতার নিকট বর লাভ 
করিয়াছেন; ইনি সর্ববদ! তোমার হিত- | 
সাধনে নিরত; তুমি এই বানরকে. সেতু. 
বন্ধনে নিযুক্ত কর। এই মহোৎসাহ-সম্পঞ্গ 
বানরবর আমার উপরি সেতু নির্মাণ করুন? | 
আমি তোমার কাধ্যগৌরব নিবন্ধন সেই 
সেতু ধারণ করিব; উহা জলমগ্ন হইবে ন1। 


যেখানে সেতুবন্ধন হইবে, সেখানে তিমি ||. 


নক্র.প্রভৃতি গ্রাহছগণ বিচরণ করিবে ন1; 
প্রবল বাস়ুও প্রবান্ছিত হইবে না। আমি; 
মলের ও তোমার আজ্ঞান্ুসারে সেতুর সঙ্গি" 
হিত জলআ্োত স্তপ্ভিত করিয়া রাখিব! 
কআনস্তর বানরধর নল, সমুদ্রকে এইজাপ 
বল্গিতে দেগিয়। রামচন্দ্রকে কছিকোন। রু- 
ন্দর:1 সমু প্রত . কঞ্ছাই বাধিয়াছেন:। 





গ্রাহগণ-সমাকুল 1.]. 
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| 1 আমি পিতার সামর্থ্য অবলহ্যন পূর্বক সাগর. 

| মধ্যে বিস্তীর্ণ সেতু নির্মাণ করিব । মি, 
| | বিশ্বকর্দমার উরস-পুত্র ও তাহার সদৃশ ; বিশব- 
.ককর্দা মহেন্দ্রপর্ধবতে আমার মাতাকে বর 
দিয়াছিলেন যে, তোধার গর্ভে আমার সদৃশ 
শিল্প-নিপুণ এক পুত্র হইবে । আমি অহঙ্কার 
করিতেছি না) 


আদ্যই সেতুবন্ধন প্রবৃত্ত হউন। 

(জনস্তর সমুদ্র, পুনর্ববার কহিলেন, রাঁম- 
চন্দ্র !) পূর্বের দেবসভাক্কে আমি তোমার 
পিতার সহিত সঙ্গত হুইয়াছিলাম) পূর্বে 


যখন তারকাময়-সংগ্রাম-সদৃশ-তীষণ-দেবা- 


হর"সংগ্রাম হয়, সেই সময় তোষার পিত?, 
দেষগণের হিতসাধনের নিমিত্ত আমাকে 
| | অনুরোধ করিয়াছিলেন । মহাবাহো ! সেই 


1 1 সময় তোখার পিতার সছিত আমার সখ্য- 


ভাব স্থাপন হছয়। 

রামচন্দ্র! তুমি আমার সখার পুত্র, 
হ্ুতরাং ধর্ম্মান্থুসারে তুমি আমারও পুত্র হই- 
তেছ ; অতএব আমাকে বিশেষরূপে তোমার 
সাহায্য করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 


পঞ্চনবতিতম বর্গ । 





অনস্তর. সমুদ্র, নলের মুখে এই. বাক্য 
শ্রবণ করির! রামচন্দ্রের ম্ছিত সম্ভাষণ 
| পূর্বক দিজ গাধার বরুণালয়ে শ্ীশ করি- 


সালেন। বাথ খশরখতনয় পেঃঅচরর, নাস 


১15) | 
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নিজগুণ বর্ণন করাও আমার : 
অভিপ্রেত নহে । রানরবীরগরণ ! আপনর! : 





হৃদয়ে, বানরশ্রেষ্ট সন্বৎ হী 'বিক্রমশালী 
হুনুমান, যুবরাজ অঙ্গদ, বিশ্ময়াপক্ন জাদ্ববান; 
প্রসৃতিকে কহিলেন, সমুদ্র ও নল যে কথা 
বলিলেন, তাহা, তোষর! শরণ করিয়াছ ) 
অতঃপর যাহ। কর্তব্য, ভাহার বিধান কর । 

অনন্তর বানররাজ ত্বতীব, এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়! ত্বরাস্থিত হৃদয়ে চতুর্দিকে বানির- 
সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; বলিয়া দ্বিজেন, 


| তোমার! চতুর্দিক হইতে পর্ববত বৃক্ষ লতা! 
গুল্ম প্রভৃতি শীত্র আনয়ন কর; দ্িলহ্ব: 


করিও ন1। 

ন্ুগ্রীব এই রূপ আদেশ রিটা শত- 
সহত্র বানরগণ প্র হদয়ে অরণ্যাভিমুখে 
ধাবমান হইল; তাহার বিশাল শাল অপু- 
কর্ণ, বেণু, বেত্র, কুটজ, অর্জদুম, নীপ, তিলক, 
রকুল্ল, বক প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও শতসছনর 
শৈলশিখর আনিয়] সমুদ্র-সলিলে নিক্ষেপ 
পূর্বক সেতুবন্ধন 'করিতে ্সারস্ত করিল । 
কোন কোন বানর, পর্রতশৃ্গ ও হৃবগলদৃশ- 


| সমুজ্বল শিলাসমূহ উৎপাটন পূর্বক মহাতেজা 


নূলের হস্তে প্রদান করিতে লাগিল । মহা | 
রারণ-সদৃশ মহাঁবানরগণ, বগরমৃশ প্রকাখ | 
প্রকাণ্ড পর্বত ও কুন্ম-ময়ুদ্ছবল বৃন্দ সমুধায় 


দ্বারা সেতু নির্মাণ করিতে লাগিলেম। এই- | |. 
রূপে মহাত্ম। নল, মদনদীগতি সঙগুজের মধ্যে 11. 


দশযোজন নিনটীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ, হাসে |]. 
গুস্তত করিয়। 
সেই দশবে)জন বিস্তৃত বীদি, বর্দাফালে 
বাস্ু-পরিহালিত ' মিহালেছের আহার 'রাগাগ 
শড়যোজন দীর্ঘ হটনাছিল+ টি 


কুলিলেন।  দাগরোশরি 1] 
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 অনস্তর বানরগণ, বিহগগ্রণ-নিষেবিত | প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা সযুদায় স্ক্ী করিয়া 
বৃক্ষ সমুদায় সমূলে উৎপাটিত করিয়া, সমুদ্র- | নিক্ষেপ করিলেন। স্রীমান অঙ্গদও হস্ত দ্বারা 
স্থিত সেতুতে নিক্ষেপ করিতে লাঁগিল। দুর পর্বতের বিছ্যুৎ-সমলম্কত মেঘের 
তাহার! যে সমুদায় পর্বতশূঙ্গ, ও তৃণকাষ্ঠ | ন্যায় শব্ধ সমুদায় ভগ্ন করিয়া জলে নিক্ষেপ 
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, তাহা কোন ক্রমেই | করিলেন। মৈন্দ ও দ্বিবিদ, কুহ্ছমিত-বৃক্ষ- 
তোতে নীত হইল না। শাখামবগগণ, পর্ব্বত- | বিভুষিত, চন্দনবন-মমলঙ্কৃত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
সদৃশ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর ও শতশত বৃক্ষ- | গিরিশৃঙ্গ লইয়! ধাবমান হইলেন। 
শাখা ভগ্ন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এ], এইরূপে, সেতুনি্মাণের নিমিত্ত বানর- 
সেতুমধ্যে বৃক্ষ সমুদায় নিক্ষেপ হইলে মহা- | বীরগণ যখন পর্ববতশুঙ্গ ভঙ্গ করেন, তখন 
বল বানরগণ, গুল্ম, বেত্রলতা-নিচয় ও শরের মহীতলে, আকাশে ও দেবলোকে ঘোরতর 
ন্যায় একপ্রাকার তৃণতন্ত দারা তাহা বদ্ধন | নিনাদ শ্রত হইতে লাগিল। সগপক্ষিগণ, 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ মেনাপতি নল, | ভীত ও পলায়নে অসমর্থ হইয়! সেই পর্ববত- 
নবমেঘ-সদৃশ পর্ববত দ্বারা এবং পুষ্প-যুল- | শিখরেই শয়ন করিয়। রহিল । | 
পত্রাি-দমেত বৃক্ষসমূহ দ্বারা সেতুবন্ধন অনন্তর দেবগণ, গন্ধবর্বগণ, সিদ্ধগণ ও 
করিলেন। কতকগুলি বানর, শতসহত্র | পরমর্ষিগণ, সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিবার 
পর্বতশিখর আনিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ । নিমিত অঠুকাশমগ্ডলে অবস্থান করিতে 
পৃ্ববক সেতু হুদ করিতে লাগিল। বলবান ;. লাগিলেন। ধষিগণ, পিতৃগণ, যক্ষ গণ, রাজর্ধি- 
বেগবান বানরবীরগণ, তীরজাত বৃক্ষ সমুদায় | গণ, উরগগণ ও গরুড়, সমুদ্রে সেতুবন্ধন 
উৎপাটন পূর্ববক সমুক্দ্রে নিক্ষেপ করিলেন। | দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই স্থলে উপস্থিত ] 

এইরূপে যে সময় পর্ববত-শিখর সমুদায় | হইলেন। তাহারা সকলে রামচন্দ্রের অদূরে |: 
ভিদ্যমান,। এবং শিল! সমুদায় নীয়মান ও আঁকাশমার্গে অবস্থান পৃর্র্বক মধুর বাক্যে 
সাগরে ক্ষিপ্যমাণ হইতে লাগিল, তৎকালে | রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
চতুর্দিকে তুমুল শব্দ বিস্তারিত হইল । সহস্র | ভাহাঁরা কহিলেন, একমাত্র রামচন্দ্র ব্যতি- ]. 
সহজ বানর, ত্বরা পুর্ববক যখন সেতু নির্মাণ | রেকে কি দেবরাজ, .কি দেবগণ, কেহই |. 
| করে, তখন মহাসাগর ক্ষুভিত, উন্মত্তভৃত ও | এরূপ কার্য কখনও করেন নাই, করিতে- | 
বিছুর্ণিত হইয়া উঠিল। হস্তীর ন্যায় বৃহ- | ছেননা, করিতে পারিবেনও না! ধাঁহারা |: 
 দাঁকার কামরূপী মহাবেগ বানরবীরগণ, নথ | সরিৎপতি সমুদ্রে মহাত্মা রামচন্দ্রের অসাধা-? 
দ্বার উৎপাটন পূর্বক পর্বত সমুদাঁয় আঁনয়ন | রণ পুরুষকার-সহকারে এইরূপ সেতুনির্দদাণ 
| করিতে লাগিলেন। মেঘসদৃশ হুত্রীবও | করা পুস্তকে পাঠ, অথবা ইহা শ্রবণ করি- 
| প্রত্যেক পর্বভশিখরে আরোহণ. করিয়া | বেন, তাহাদের পুন্রগণ বীরধ্যবান, যশন্বী |. 





















নিজ 








১৯৪ 


বামারণ। 


. 





ও অলীম &্রনরত্বের অধীশ্বর হইবে । যতকাল 
সমুদ্র থাকিবে, ততকাল এই সেতু ভঙ্গ 
হইবে না। যতকাল সমুদ্রের নাম থাকিষে, 
ততকাল রামচক্দ্রেরও নাম অক্ষত হইয়। 
বহিবে। 

এই সময় আকাশপথে বিদ্যাধরগণ 
ও চাঁরণগণ পরস্পর এই কথা জিজ্ঞাসা 


করিতে করিতে ত্বরায় আগমন করিলেন যে, * 


সমুদ্রের মধ্যে কে সেতু বদ্ধন করিতেছে; এই 
সময় দশদিক হইতে শব্দ হুইল যে, রামচন্দ্র 
সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিতেছেন; এই তুমুল 
শব্দ সুতল হইতেও শ্রুত হইতে লাগিল । 
এই সেতু বন্ধনের সময় দিবাকর, শ্রাস্ত 
বানরগণকে কখনই আতপতাঁপে তাপিত 
করিলেন না; চতুর্দিক হইতে মেঘ উখিত 
হইয়া দিবাকর-কর সমাচ্ছাদিত্ত করিল; 


মধ্যে মধ্যে জল-বর্ষণ ও শ্থখকর বায়ু প্রবাঁ- 


হিত হইতে লাগিল। বৃক্ষ সমুদায়ে বানর- 
গণের ভক্ষ্য মধু উৎপন্ন হইল। সমুদ্রের 
| বর অনুসারে এবং নলকৃত কার্ধ্যবিধান 


অনুসারে অল্পকাল মধ্যে ই সেতু- শা পরি- | 
সমাপ্ত হইয়া গেল। এই সেতু, সমুদ্রের উদ্তী 
কুল হইতে আরন্ধ ও লঙগ্কার দক্ষিণকৃল 
পর্ধ্যস্ত বিস্তীর্ণ হইয়! সাগরের অপরূপ শীষ" |. 
স্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাঁগিল। বানরগণ 

কর্তৃক নির্িত, স্বগঠিত, শোভষান, বিশাল 

সেতু, সাগরের সীমন্তের ন্যায় শোভা ধারখ 
করিল। ত্রিলোকশ্থিত সমুদায় প্রাণীই 

সাগরে সেতুবন্ধন দেখিতে আসিল। সহ 
কোটি মহাবল বানর, ফেতুবন্ধনে নিযুক্ত 
ছিল; স্থতরাঁং এক মাসের মধ্যেই সেতু- 
বন্ধন কার্য পরিসমাপ্ত হইল। বানরগণ, 
এইরূপে সেতু নিশ্মীণ করিয়৷ সমুদ্র পার 
হইতে আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ, নিজ 
নিজ সৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া 
আমোদ-প্রমোদ করিতে লাগিলেন। ৃ 

রাঁক্ষমরাজ বিভীষণ, শক্র-নিবারণের 

নিমিত্ত বাহ্ধবগণের সহিত সমবেত হইয়। : 
গদা হস্তে সমুদ্রের অপর পায়ে ' সেডু রঙ্গ 
করিতে প্রবৃত হইলেন। 


সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত । 





কাণৈঃ সপ্ততিরন্বিভোহতিবিততে!| রিষ্যালবালোদিতঃ । 
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০ 
? 


রামায়ণ। 
লঙ্কাকাণ্ড। 


বঙ্গালা-লনুবাদ | 


শ্রীকষ্ণগোপাল ভক্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 





*বাল্মীকি-গিরি সম্ভৃত রামান্তোনিধি-সঙ্গত|। 
হীমঘ্রামারণী গঙ্গ। পুনাতু ভূবনত্ত্রয়ম্‌ ৪ 
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কলিকাতা! : 
সিমলা-ট্রীট নং ৬৬, বাঝায়ণ-য্ত্রে জীঙ্ষীরে|দনাথ ঘোষ কর্তৃক 
এব" 
ঝামাপুকুর লেন নং ৭*, সরম্থতী যন্ত্রে শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 


মুদ্রিত । 











মগ 


₹ 


টি ক ই 
বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক। | সর্গ বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ব । 
চাঁর-বিধি ১] ১১ মাল্যবদ্বাক্য ২৬ 
বানরসৈন্য-মধ্যে শুক ও সারণের প্রবেশ... ২ ুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত রাক্ষসরাঁজের আদেশ ২৬ 
রাবণের নিকট শুক-স।রণের প্রত্যাগমন ... ৩ ঘোরতর ছুর্নিমিত্ত বর্ণন ১ ৮ 
বানরানীক-দর্শন ৪ ; ১২ পুর-বিধান ২৯ 
বানরসৈন্য-দর্শনার্থ রাবণের প্রাসাদ-শিখরে রাবণকৃত মাল্যবানের তিরস্কার '.. ২৯ 
আরোহণ  ... ৮৪ দ্বারচতুষ্টয়ে রাক্ষসসৈন্য স্থাপন ... . ৩০ 
সারণ-কত বানর-বীরগণের পরিচয় "৮ ৪1 ১৩ চার-প্রবেশ যি 
সারণ-বাক্য ৭ রর বানর-সেনাপতগণের মন্ত্রণ। ১.৩ 
বানরযৃথপতিগণ-বর্ণন ও সৈন্য-সংখা ৭. বানরসৈন্য-সন্নিবেশ ও পুরী-অবরোধ-ব্যবস্তা ৩১ 
কেশরীর প্রভাব-বর্ণন ৯ | ১৪ সহ্ববেলারোহ৭ ৩২ 
বলসঙ্গ্যাঁন ৯ পর্বত-শিখর হইতে লঙ্কাপুরী-পর্রিদর্শন .: ৩৩ 
রামচন্দ্রের মাহাত্ময-বর্ণন ১০ | রক্ষাকার্যে নিযুক্ত রাক্ষস দর্শনে বানরগণের 
সুগ্রীবের উৎপত্তি-বিবরণ ১১ আশ্কালন .. ৩৩ 
চাঁর-বিধি ১৩ | ৯৫ লঙ্কা-দর্শন ৩৩ 
রাবণের ক্রোধ ও শুক-সারণের ভর্খসনা ... ১৩ পুরীর অভিমুখে বানরগণের যাত্রা ৩৪ 
শার্দূল প্রভৃতি চরগণের বানরটৈন্য-মধ্যে লঙ্কার শৌভা-বর্ণন | টা, 
প্রবেশ. 7১১৪ | ১৬ তালদ-াবেশ ৩৫ 
শারদ, মল-বাক্য ১৪ বানরসৈন্য বিভাগ পূর্বক লঙ্কা-অবরোধ ... ৩৬ 
রাবণের নিকট শারদ লের প্রাত্যাগমন :"* ১৪ রাবণের নিকট অঙ্গদের বাক্য ৩৯ 
ভীষণ-পরাক্রম বাঁনর দর্শনে ভীত নিত [লের ১৭ যুদ্ধারস্ত ৪৯ 
গরামরান: টা প্রাসাদ-শিখর-স্িত রাবণের সমক্ষেই ঠ্র 
মায়াশিরোদর্শশ ১৬ আক্রমণ : ৪১ 
সীতার নিকট রাবণের গমন ১৬ এককালে সমুদায় দ্বার দিয়া সমুদায় রাক্ষস- 
রামচন্দ্র প্রভৃতির সৌঝ্তিক-বধ-বর্ণন ,. ১৭ বীরের বহির্গমন .. ৪২ 
সীতা-বিলাপ ১৯; ১৮ ছন্দ যুদ্ধ ৪৩ 
সীতার সহমরণ:প্রার্থন! ৮ ২১ রাক্ষস-সৈন্যের পরাজয় '"'_ :. ৪৫ 
. আসন্নবিপৎশ্রবণে রাবণের প্রস্থান ২১ রাক্ষদিগের পুনর্ববার সমরাতিলাষ ৪৬ 
সরমা-বাক্য ২২ | ১৯ শরবন্ধোদ্যম ৪৬ 
সরমার অশোকবনে প্রবেশ ক, নিশাযুদ্ধ আরম্ভ . ". ৪৬ 
রণবাদ্য শ্রবণে সরমার আশ্বীস-গ্রদান ... ২৩ ক্তাবসানে ইন্রশিতের আগমন ও যু ৪৮ 
সীতাশ্বাসন ২৪ ২০ শর-বন্ধ ৫০ 
সরমার নিকট সীতার প্রার্থনা ... ২৫ তার রোমিও নিন সানি ৫০ 
বানরটৈন্য-মধ্যে তুমুল রণবাদ্য ... ২৬ রাম-লক্ষ্রণের শর-শয্যায় শয়ন ... ৫১ 


লঙ্কাকাণ্ডের নিঘণ্ট । 














১ 





* এই দ্বাবিংশ সর্গ, ৫৬ পৃঠা ২য় স্তত্ত ১২ পংক্তির পর হইবে। 


. নির্ঘট পত্র। 











গজ আপ 


পিন পেশী 


[২ 
| টি 
সগ' বিষয় পৃষ্টা ৷ | 
ূ ২১ শরবদ্ধ-নিবেদন ৫২ 
ছিঃ রাম-লঙ্ষণ ও সমুদায় সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিয়া 
| স্থগ্রীবের মহাভয় ৫৩ 
্ বিভীষণ কর্তৃক বিধ্বস্ত-সৈন্য-সংস্থাপন ৫8 
ূ ূ ২২% রাঁম-লক্ষমণ-দর্শন ৫৪ 
|] ইন্্রজিতের লহ্কাপ্রবেশ :. টা "৫৪ 
রাম-লঙ্ষমণ-বধ-শ্রবণে বরাবণের আনন্দ ৫৪ 
২৩ সীতা-বিলাপ . ৫৫ 
সংগ্রামভূমিতে নিপতিত রা'ম-লক্ষ্মণ-দর্শনে 
সীতার শোক ''* "৫৫ 
বিজটার সাস্না-বাক্য '"' ৫৭ 
২৪ রাঁম-বিলাপ ৫৮ 
রামচন্দ্রের টক ৫৮ 
বানরদৈন্য-বিদায়-প্রস্তাব . ৬৪ 
২৫ স্থগ্রীব-গর্জজন ৬০ 
বিভীম্ণ-দর্শনে ইক্রজিৎ-বোঁধে বানরগণের 
ত্রাস ৬৭ 
বিভীঘণেপ বিলাপ ১২ ৬১ 
২৬ শরবন্গা-মোক্ষণ ৬৩ 
ওষধি আনয়নের প্রস্তাব ; ৬৩ 
গরদড়ের আগমন , ৬৩ 
২৭ ধুমাক্ষি-নির্যাণ ৬৫ 
শরবদ্ধ-মোচন-শ্রবণে রাবণের বিষাঁদ ও শঙ্কা ৬৬ 
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রামচন্ত্রের নিকট লক্ষণের আগমন ১৮১ গন্ধরর্ধগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ২১৮ 
লক্ষণ প্রভৃতির বিশল্ীকরণ ... ১৮২ গন্ধমাদন-পর্ধত আনয়ন :.. ২১৯ 
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গন্ধর্বাস্তর-যুদ্ধ ১৮৬ ৮৫. শৈল-নিবেশন ২২৩ 
রাক্ষলগণের প্রতি রাবণের কাতর বাক্য ১৮৬ হনুমানের পুনঃপ্রত্যাগমন ২২৩ 
রাক্ষস ও বানরগণের ঘোরতর যুদ্ধ ১৮৭ সংগ্রামার্থ লক্ষণের ত্বরা ২২৩ 
সত্রবিলাপ ১৮৯ 1৮৬ দ্বৈরথ-যুদ্ধ ২২৩ 
রাক্ষীদিগের মর্শতেদী করুণ বাক্য ... ১৮৯ রাবণের যুদ্ধযাত্র] *'' *"" ২২৪ 
রাক্ষসীদিগের নৈরাশ ১৯১ ইন্ত্ররথ লইয়! মাতলির আগমন ২২৪ 
রাবণ-নির্ধাণ ১৯১ 1 ৮৭ রাবণ-ধর্ষণ ২২৬ 
রাক্ষলদিগের গৃহে গৃহে সৈন্তসংগ্রহ ১৯২ রামবধের নিমিত্ত অমোঘ শৃল পরিত্যাগ ২২৬ 
রাবণেক্র নিকট বানরবীরগণের পয়াজয় ১৯৪ রামচন্দ্র কর্তৃক শক্তি পরিত্যাগ * ইই৭ 
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নির্ধণ্ট পত্র । &ঁ 
সর্গ বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক। | সর্গ ধিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক। 
৮৮ দ্বৈরথ-যুদ্ধ ২২৭ [১০০ সীতা-পরিত্যাগ ২৫৫ 
রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণের তিরস্কার ২২৭ সীতার প্রতি রামচন্দ্রের বাক্য ২৫৫ 
রাবণরথ লইয়া সারথির পলায়ন ২২৯ সীতা-দর্শনে রামচন্দ্রের ক্রোধবৃদ্ধি ২৫৫ 
৮৯ সৃতোপাঁলস্ত ২২৯ | ১০১ সীতাগ্রি-প্রবেশ ২৫৬ 
সারথির উত্তর ২০ তত ২৩৩ রামচন্ত্রের প্রতি সীতার তিরস্কার ২৫৭ 
রাবণের পুনর্ধার সংগ্রামভূমিতে গমন ২৩০] ' চিতা প্রস্বত করণ ২৫৮ 
৯১০ নিমিত্-দর্শন ২৩১ | ১০২ মহাঁপুরুষ-স্তব ২৫৮ 
মাতলির প্রতি রামচন্দ্রের বাক্য ২৩১ দেবগণের আগমন ". ২৫৯ 
রাবণের ছর্নিমিত্ত দর্শন ২৩২ দেবরাজের বাক্য ২৫৯ 
৯১ ধ্বজোম্মথন ২৩৩ । ১০৩ সীতা-বিশুদ্ধি ২৬০ 
পুনর্বার ঘোরতর দ্বৈরথযুদ্ধ আরস্ত ২৩৩ সীতাকে লইয়া অগ্নির উত্থান... ,.. ২৬৯ 
রাম-রাবণের পরম্পর অস্ববেধ ২৩৪ ছুতাশনের বাক্যে রামচজ্ের প্রত্যয় ... ২৬১ 
৯২ রাবণ-বধ ২৩৪ | ১০৪ দশরথ-দর্শন ২৬১ 
সপ্তরাত্ি রাম-রাবণের যুদ্ধ ... ২৩৬ পিতামহের বাক্য ২৬১ 
হতশেষ নিশাচরগণের পলায়ন ২৩৭ দশরথের বাক্য ২৬২ 
৯৩ বিভীষণ-বিলাপ ২৩৮ ১০৫  বানর-জীবন ২৬৪ 
বিজয়ী বানরগণের পুরীমধ্যে প্রবেশ ৮ ২৩৯ রামচন্দ্রের বর-প্রীর্থনা ২১৪ 
রাবণের অস্ত্যোষ্টক্রিয়ার প্রার্থন! ২৪০ দেবরাজের বর-প্রদান ২৬ম | 
৯৪ অন্তঃপুর-স্ত্রী-বিলাপ ২৪১ | ১০৬ পুষ্পকোপস্থাঁন ২৬৫ 
বাবণ-মহিলাগণের ঠা গমন ২৪১ রামচন্দ্রের অযোধ্াগমনের প্রস্তাব ২৬৫ 
রাবণের মৃতদেহ রা ২৪১ বিভীষণের লঙ্কায় অবস্থিতি-প্রার্থনা ২৬৬, 
৯৫ মন্দোদরী-বিলাপ ২৪২ / ১০৭ পুষ্পকাঁরোঁহণ ২৬৬ 
স্ত্রীগণের সাস্বনা ও বাবণের সৎকারাদেশ ২৪৫ বানরগণকে ধনরত্ব প্রদান ... ২৬৭ 
রাবণ-মহিলাগণের অন্তঃপুর-গ্রবেশ :" ২৪৬ বিভীষণ প্রতৃতির অযোধ্যাগমনের প্রার্থনা ২৬৭ 
৯৬ রাবণ-সংস্কার ২৪৬ 1 ১০৮ রাম-প্রত্যাগমন ২৬৮ 
. বানরগণ কর্তৃক অস্তোির আয়োজন ২৪৬ পুষ্পক হইতে রণভূমি প্রত্থতি কারান ২৬৮ 
অগ্রিহোত্রোপকরণ-সংস্কার ২৪৭ অযোধা দর্শন : .*+ ২৭৪ 
১৭ বিভীষণাভিষেক ২৪৭ | ১০৯ রড কান ২৭০ 
মাতলির বিদায় "** | ২৪৮ রামচজ্ছের ভরদাজাশ্রমে গমন ২৭ 
গীতার নিকট হনুমানের গমনাদেশ ২৪৮ ভরতের নিকট হনুমানের গমন ২৭৩ 
৯৮ সীতাপ্রমোদ ২৪৯ ; ১১০ ভরত-প্রহর্ষণ ২৭৪ 
সীতার নিকট হনুমানের গমন ১ ২৪৯ ভরতের প্রশ্ন রর 8 না 
সীতার নিকট হনুমানের বর-প্রার্থনা :** ২৫৭ হনুমান কর্চক রামচন্ের বৃত্তান্ত বর্ণন ২৭৪ 
৯৯ সীতা-সহাগম ২৫২ | ১১১  ভরত-সমাগম ২৭৭ 
সীতার নিকট, বিভীষণের গমন ২৫২ নগর-সুসজ্জীকরণ ... বণ | 
রামচন্ট্রের নিকট সীতার রোদন ২৫৪ ২৭৯ 


পুস্পকাবতরণ 





[৬ নির্ঘট পত্র। 








সর্গ বিষয় পৃষটাঙ্ক। | সর্গ বিষয় গৃঠাক। 
১১২ রামাঁভিষেক ২৮০ | ১১৩ রাম-রাজ্যপ্রশাদন ২৮৬ 
ভরতের রাজা প্রত্যর্পণ "১ ৮ ২৮০ ১19৮4 ২ ১০ ২৮৬ 
জটামোচন 5 দু ৪ ২৮১ ফলশ্রতি '.. টা টব ২৮৬ 


রস সপস্ম সস্তা এ 


লঙ্কণাকাণ্ডের িরঘনট পত্র সমাপ্ত ৷ 


সখি পপ এ আসিস স্ব পি সত পাতা ৬৩ পল্ত পভ ৬471 পাত 7০ 





অশুধ-শোধন। 
( হন্দরকাণ্ড।) পৃষ্ঠা স্তস্ত পঙক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
পৃষ্ঠা ত্তস্ত পওক্তি অশ্ুন্ধ শুদ্ধ। ৯৩. ৯ ২৯ অক্ষডিত আক্ষ্ড়িত 
২৬৪ ২ ২২ স্সমস্কৃত *নমস্কৃত 4 রা ১০৯৪০ 
রি ও 
( লঙ্কাকাণ্ড।) ১৭৮ .২ ২৪ আক আর্য 
পৃষ্ঠা স্ততস্ত পঙক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ। ১১৪ ২ ৪8 পলয়ান পলায়ন- 
২৭ ৯ ৬ ইহার ইহারা ১৯২ ২ ১২ ইতঃস্ততো ইতন্বত 
২৯২ ২ ৯৯ অধূর্য্য অধৃষ্য ১৯৫ ২ ২৭ গ্রহণও গ্রহণ 
২৭ ২ ছ্ছ কিরতেছেন করিতেছেন ২২৭ ২ ৯ অগ্রাণ আন্রাথ 
৫৭ ২ ২৪ শ্বশুর স্বতীর ২৩২ ১ ২৩ জবাকস্থম- জ্বাকুসুম- 
৬৬ ২ ২২ যুদ্ধলালসায় যুদ্ধলালসায় ২৩৬ ১ ২৭ করিতেন করিতেছেন 
৬৮ ২ ১৮ ক্রোধভরে ক্রোধভরে ২৬১ ২ ২৩ অবশ, অযশ; 
৬৮ ২ ২৭ চূর্ণ . চরণ ২৬৩ ১৯ ১ জেষ্ঠ ক্যেষ্ঠ 
৭৪ ২ ২ ভে ভেরী ২৬৮ ১ ৩ সাহিত সহিত. 
৮৩ ২৫ শক্র-লমান- শত্র-সমান" ২৬৮ ২ ২৭ ম্বাক্ষযাজ রাক্ষসরান্ 
৮৯ ১ ১৭ আমোঘ অমোঘ +৬৯ ২ ও বালী-বধ বালীকে বধ 
১. ১ ১৫ অআ্রিদশ-শক ত্িদশ-শক ২৭২ ২ ১৪ বিক্রম বিক্রম 








প্রথম সর্গ! 
- চার বিধি । 

দশরখতনয় রামচন্দ্র, 'সৈস্ভগণের সহিত 
নাগর উতীর্ণ হইলে রাক্ষদরাজ ভীমান: রাবণ, 
[অমাত্য শুক. ও সাঁরণকে কহিলেন, অমাত্য- 
1-দ্ব্ন! গুনিলাম, , সমগ্র: বাঁনর-মৈন্য -.ছুত্তর 
সাগর পার হুইক্কাছে !. রাম সমুদ্রের উপর 
অভূত-পুর্বব সেতুবন্ধন করিয়াছে! কি আশ্চর্ধ্য ! 
'লাগরে যেতুরদ্ধন 1:ইহ] কেহ কখনও দেখে 
লাই,..কেছ কখন: শুনেওনাই! কি:মান্চর্যয! 
[আমার রোধ হয়, রিাতা,আমাদিগকে 
(রিনউ * করিবার 'নিমিতই ছত্ত. প্রসা রত 
করিয়ধছেন !:সারণ। ক্কায় যে.কার্ধচ'করি- 
| ছে, ইহা নিলে কখনই রাস হয! | 
['াগ্থরে, সেতুবন্ধন! মাহ: হউক সারে 


ৃ বিরদৃি অগ্রে প্বিগা্ষের সারার যা জ্বগত। 
[ুইয়। পশ্চাৎ যাহ! কর্তব্য, তাহ! করিব। | | 


-সৈম্থমধ্যে প্রবেশ :রুরিয়। সৈন্য সংখ্যা, 
-করিয়। আইস।, সৈশ্তগণ, কিরূপ. 1 তাহারা 
কিরূপ: নিয়মানুসারে, যুদ্ধ যাতে! করিয়াছে 1 


 প্ুরুষদিগ্ের. .পরিমাণ.কৃত ? .তোহাত্রিগের 
,বলবীধধ্য কিরূপ 1. সৈন্যগণের. মধ্যে প্রধান ূ 


হইয়াছে? . সমুদ্রে কিরূপ: মেতুবদধন হই. | 
কাছে ? ব্মচর বানর্গণ, কিরূপ সেনান্সিবেশ ৃ 
করিয়াছে ?; গতবার] নরগণের মৃধ্যে প্রধান | | 
[এসনাপ্তি কে ?. রুমের, ও লক্ষণের কিন্প | 
| 1 সেুব্ছন্ হওয়াতে স্বামায় মন-ঙ্সতীর কক র 

1 হইয়াছে !...ণে,বানয়-স্ন্যর: জচখ্যা | 


1 কত, তাহ। আমাকে গরত্যই নিরূপণ বি ;.তোমুরা, খানার, কা গা 03148 ]. 








ৃ 





শুক ও সারণ! .তোম্র!. উভয়ে বানর- 
রূপ. ধারণ .পুর্ববুক, জ্নুপলক্ষিতরূপে. বান্র- 









ঘোধাপুরুষদিগের, অধ্যরসায় কিরূপ ? যোধ” |, 













প্রধান কে. কোন্‌, কোন্‌.ব্যক্তি রামের | 
মন্ত্রী? কোন্‌ কোন্‌ বানর দীবের, মন্ত্রী? ৃ 
€কান্‌ কোন্‌. বানরবীর . সৈন্যের. আবী | 











ব্যবসার, কিরূপ ্ীর্্য ও কিন্নপু আজুশত্ব 1. 
এই বামুদায়ের, তনতস্থসন্ধান। করিয়া সুহিস। | 














্ ধ 2 কল স্টিক এ 
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যথাঁষথ বলবীর্ধ্য অবগত হইয়া শীত্র প্রত্যা- 
গমন করিবে। 
রাক্ষসবর শুক ও সাঁরণ, এইরূপ রাজাজঞা 
প্রাপ্ত হইয়! যে আজ্ঞ। বলিয়া স্বীকার পূর্বক 
যে জ্ছানে রামচন্ত্রু সেম! সম্গিব্দে করিয়া- 
ছেন, সেই স্থানে গসুদ করিল। 
রাজ্লয়াজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও লাগ, 
মায়! ছারা বানররূপ ধারণ পুর্ববক প্রচ্ছঙ্গ- 
ভাবে অনুপলক্ষিতরাপে বানর-সৈম্যমধ্যে 
প্রধেশ করিল] পরে তাহার! যন্ধ পুর্ববক 
অচিা ঘৌম-হর্যণ অসংখ্য ধানয়-সৈশ্য সংখ্যা 


॥.1 করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিল, পর্ববতাগ্র, 


| নর সমুদয়) পর্ধবত-গুহা। সমুদয়, সমুদ্র 
| | তীর সমুদয়, পুষ্পিত কানন সমুদায় বানর- 
1. 'সৈন্যে পরিপূর্ণ ; তাহার! যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করে, সেই দিকেই দেখে, এত অপরিসেয় 
বানির-সৈন্য রহিয়াছে যে, তাঁহার শেষ সীমা 


দৃষ্ট হয় না। 'আরও দেখিল, অসংখ্য সৈন্য । 


11 সেতুর উপরি ধাবমান হইয়া আমিতেছে। 


শক ও সীরণ, সেই অক্ষয়, অসীম, -ছুর্জয় 


1. বানর-পৈন্য দেখিয়। বিমুদ্বপ্রীয় হইয়া পড়িল, 
|| ফোন" ক্রমেই সংখ্যা করিতৈ পারিল ন]। 
লমুদ্রতীরস্থিত মহাঁরণ্য, বানর-সৈন্যে ব্যাপ্ত 
হইয়া একার্ণব হইয়া গিপ্ধাছে ) মহাবীর্ধ্য 
শুক ও সারণ, কোন ক্রমেই সংখ্য। করিবার 
উপায় দেখিল ন1। এই অর্তি ভীষণ, অক্ষোভ্য 
অধ্যয় বাঁনর-সৈন্যেকর মধ্যে। কতকগুলি সৈন্য 


] সাগর" উতভীর্ঘ হইতেছে, কতকগুলি না 
|| শাগর উত্তীপ- হইয়াছে, কতকগুলি সৈন্য: 
। | | সাগর পার নে ধা কাঁরতেছে, | 


রামায়ণ । 


আসিয়াছি 








কতকগুলি সৈন্য উত্তর তীরে, কতকগুনি | 
সৈন্য দক্ষিণতীরে সঙ্গিবিষ্ট হই” ৭ রহিয়াছে): ]। 
কতকগুলি সৈন্য উতীর্ণ হই" গা আঁধাস হণ ৃ 
করিতেছে। 


অনন্তর মহাতেজ পর-পুরঞ্জয় বিভীষণ, |. 
লঙ্কা হইতে সমাগত বানরবেশে ্রতিচ্্ ৃ 
অহাঁকল শুক ও স.রণকে দেখিতে পাই- |. 
লেন) তখন কিনি ভীম-বিক্রম বানর দ্বারা! |. 
এ ছুই র্াক্ষদ,কে ধরিয়া রামচক্দ্রের নিকট | 
সমর্পণ করি? লন ; এবং কহিলেন, এই ছুই | 
রাক্ষল, রণাক্ষমরাজ রাবণের সচিব শুক ও 
সারণঃ ইহার! 'লঙ্কাপুরী হইতে গুণ্ডচর | 


হইয়া, আসিয়াছে শুক-ও সারণ, রাঁমচন্দ্রকে | 


দে'খিয়াই ব্যণিভ-হ্ৃদয়- হইল) তখন আর | 
'তাহাদের জীষনের গ্রত্যাপ! খাঁকিল না; | 
ভাহারা : ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, | 
মহাবীর, বঘুনন্দন ! আপনকার কত. 'সৈশ্য, 

খ্যা করিবার নিমিত রাবণ আমাদিগকে | 
রা সেই নিমিত আমর! এখানে | 


টক শহত-পরায়ণ, দপরধতন রাম, ৃ 
চন্দ্র, শুক ও সারণের তাদুশ ফাঁতির বাকা ৃ 
শুনিয়া হাস্য করিতে "করিতে কহিলেন, |. 
ভোমাদিগের যদি সমুদায় সস দর্শন'কর| | 


হইয়া থাকে এবং আমরাও ফর্দি পারি পৃ 


ইয়া থাকি, ও" রাধণ/'খাহা খাহা বলিয় |. 
দিয়াছে, তইসমুদার় যদি করা হইয়া থাকে, | |. 
যখেচ্ছাঞিরে ফিঞ্সিয়া খাও! হতোখরা ই র্‌ 





রানি খ্যাকিরিয়া খৈচ্ইাছুলায়ে লা দুদীতে 
গসনকর; 8৮8৪৪ 1 & 





স্পা অতি 


ক হি: 


পারে না। 


| ফরিয়। সীতা হরণ: করিয়াছিল, এক্ষণে 


পন, টার বার 


|হইয়। খাতকে, পুর্ব অবলোকন কর ।. 
এই মহাত্মা! বিভীষণ, তোখাদিগকে পসুদাকই' 
| ফেখাইবেন ; তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া 
“জীবনের ভয় করিও না । তেব্ষর/ যখন ধৃত 
হইয়। 'অস্ত্রগরিত্যাগ করিয়াছ, তখন জামা 


চন্নকে প্রচ্ছন্নভাবে ছাড়িয়া দাও।  শক্রু- 
পক্ষের, ভীষণ, অনান্ৃত ঘানর-সৈন্য লমুদদায় 


জমে লঙ্কাপুরীতে শ্রত্িগমন' করুক রজনী- 


 চরদয় ! তোমরা যদিও. প্রাগদগ্ডের যোগ্য, 


প্রযেশ' করিয়া আমার বাক্যানুসারে রাক্ষস" 


যত চুর: ক্ষমতা," সেই, বল দেখাও) বাল্য 
]। আভঃফালে দেখিবে, আমি শরণিরর সবার! 


পি: ওঃ তোঁমার- সসৈনাগখের” গতি: সমর 1 





| এইক্ষণে তোমাদের উভয়কে "অভয় প্রদান. | লবংশে নিপতিত করিয়া বৈরনিষ্ান 
করিতেছি; যদি 'কোগ অংশ দেখা না |.করিব।” | ৃ 
রাক্ষনবর শুক ও সারণ, নাচতে নরক! ' 
এইরূপ 'আদিষ্ট হইয়া! হয. আতা বলিয়া! ৃ 
'লঙ্কাপুত্রীতে প্রবেশ পুর্বক রাক্ষসবাজ |. 
ক্বাবণকে কহিল, মহারাজ !: বিভীষণ আয়া” ৃ 
দিকে .বানর দ্বারা ধৃত করিয়াছিলেন) |! 
আমর1 বধদ্ডের যোগ্য. হইয়ছিলাম, কিন্ত 
অনীম-তেজঃসম্পন্ধ মহাত্মা রামচন্দ্র, আমা? | 
-দিগকে দেখিয়! দয়! প্রকাশ পূর্বক ছার্িয়! | 
দিয়াছেন। আমর! দেখিলাম, £লাকপ]ল' | 
সদৃশ মহাবল, অবিতথ*পরাক্রম .চারি-জন | 
মহাবীর এক দ্ছানে রহিয়াছেন। সেই চারি 
জনের মধ্যে প্রথম -শ্রামান, রামচন্দ্র ; দ্বিতীয় 
মহাবল লক্ষণ; তৃতীয় মহাত্মা হুগ্রীব; চতুর্ঘ | 
আপনকার ভ্রাত। বিভীষণ। বানরগণের কথ! | 
দুরে থাকুক, এই চারিজন মহাবীরই, প্রাকার” 
তোরণ প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী | 
উন্মুলন পূর্বক স্থানান্তরে নিক্ষেপ করিতে | 
পারেন। এই চারি জন :মহাবীরের.. মধ্যে | 
তিনজনের কথা দুরে থারুক, একমাত্র রাম |. 
চন্দ্রের যেরূপ আকার, যেরূপ বীর্ম্য, যেরূপ | 
নত্র-ন্ত্র দেখিলাম, তাহাতে ্বিনি একাকীই | 
ই. লঙ্কাপুরী: ধ্বংস করিতে 'পারিরের| |. 
রামচন্দ্র, লক্ষাণ-ও সুআীব কর্তৃক, হরক্ষিত র্‌ 
অসীম,বানর-সৈস্ত ভছ কর|ঘন্োরত রখ! ৰা. 
দুরে থাকুক, ইন, ও লয়. দের্দানবাগলয |. 
কবত হইলেও কৃতকার্যঃ হইতে-পান্িযেনাও |. 











হইতে 'কার তোমাদের প্রাণদণ্ড হইতে 







বিভীষণ! তুমি এই ছুইজন রজনীচর 







অবলোকন ও সংখ্য1করিয়! ইহার! 'স্বেচ্ছা- 








তর্থাপি' আমি ক্ষমা কন্যা তোদাদিগকে 
ছাড়িয়া দিতেছি। তোন্গরা লঙ্কাপুরীতে 







রাজকে বলিবে, “তুমি পূর্বে যে বল-আঁঞ্ায় 







লৈম্যগণের 'সহিত-ও দন্ধু-বান্ধঘণণের। সহিত 











কাক্ষষ-সৈন্য সমেত-গ্রাফারভোরশরিৃ্দিত 







কু হইয়া দানবগণের শ্রতি ঘজ-পরিকানগ 1. 
করি? ৮ /আছিও স্টসৈইকপ.: তোয়ায়। 













কানন মি নে ফা সি, জিনেক 





স্বীর্ঘ ও জুঢ। অসংখ্য সৈম্ক নদের রিল 
তীরে স্গিবিষ্ট রহিয়াছে, অসংখ্য ছুর্ধার্ 
সৈগ্য 'জঙ্কাতে 'উপস্থিত হইয়াছে, অসংখ্য 


পন্য সমুদ্র পাঁর হইয়াছে, অসংখ্য: সৈচ্য 


'সঘুদ্র পাঁর হইতেছে) এই সমুদয় দৈস্যের 
|| অন্ত নাছ, 'ইয়তাঁও নাইি। লোকপাল-সঙ্ুশ 
| | রামচন্দ্র, এই বানর-সৈম্য রক্ষ1'করিতেছেন। 
||  সুদ্ধাভিলাষী মহাত্া বানরগণের সৈচ্য- 


ূ | মধ্যে অপ্রমেয়ধল-সক্পন্ন মহাবীর অসংখ্য 


|| ঘোধ-পুরুষ  রাহিাছে! মহারাজ! আর 
বিবাদে আবশ্য ক'নাই, সন্থি করুন ; বাম 
'চক্জ্রকে সীত। প্রদান”করুন। 


ভিতীয় সর্ণ। 


বানরানীক দর্শন । 


রাক্ষনরাজ 'রাঁবণ, সাঁরণ ধর্তৃক অসঙ্ু- 


চিতভাবে কথিত ছিতবাক্ষয শ্রবণ করিয়া 
“কহিলেন, যদি দেব, দানব, গন্ধ, সকলে 
মিলিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করেন, যদি 
ভ্বিলোকের সমুদায় লৌক আমার 'বিরুদ্ধে 
'ওায়মান: হয়েন,) তথাপি আমি সীতা! 
'প্রধান' করিব: না।- সৌম্য! তুমি' খাঁনর- 
| সৈন্য দর্শনে ভীত ও নিস্তেজ হইয়া সীত! 


'প্রত্পণ: ধরাই 'প্রেয়স্কর মনে করিতেছ !. 
'&ইগভ্রিলোফের মধ্যে এমন উপযুক্ত কোন্‌ 


ধ্যক্তি' আছে যে আমাকে সংগ্রামে পরাজয় 


করিতে পানে? আমাকে জয় করা দুরে 
থাকুক, রগক্ছলে আধার সম্মুখে দঙায়মান, 


|] হইতেও কৈহ ঈর্ধহইবে' না| 


প্রদীপ্রম্পরীর রাক্ষসরাঁজ রাবণ, -জধ- |: 


ভরে এই “কথ। 'বলিয়া লিংহাসন -হুইতে | 
উত্থান পূর্বক : দ্বিতীয় 'ভাক্ষরের গ্যায়'বীল |] 
'নভোষখুলে উৎপতিত 'হইলেন ।প্পরে তিনি | 
সৈন্য সন্দর্শনাভিলাষে বহুদংখ্য তাল-বৃক্ষের' | 
ন্যায় সমুন্ধত হিমপাশর : গ্র'সাদশিখরে |. 


আরোহণ করিয়!  গৃথিবীতলে -দৃষ্টিগাি | 
পূর্ধবক শুকন্তলারণের সহিত স্থষিস্তীর্ণ: ৈন্য- 
সমূহ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি | 


 দেখিলেন, পর্বত, সমুদ্র, ভূতল, সমুদায়ই | 


বানরবীরে' পরিপূর্ণ ; কি-পৃথিবী, কি বৃক্ষতল, | 

কি বুক্ষশাখা,. কি.পর্বত, কোথাও. এমন 

স্থান নাই যে, বামরদমূহে” পরিপূর্ণ নহে । | 
অনস্তর রাক্ষপরাজ রাবণ, -অপরিমেয় 


1 অসংগ্য বাঁনর-সৈন্য দর্শন. করিয়! সাঁরণকে | 


'জিড্ঞাসা করিলেন, লারণ ! -এই -সমুদায় | 


বানরগণের মধ্যে কোন কোন্বানর মহাঁবল" | 
পরাক্রাস্ত, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাবীর-ও | 


প্রধান ? কোন্‌ কোন্‌ বানর; সংগ্রাম: করি | 
বাঁর অভিলাধে পুরোবর্তী হইতেছে ? কোন্‌ | 
কোন্‌ বানর, দেবাংশ-সম্ভৃত £ কোন্‌ কোন্‌ 
বানর, পুর্ব্বে মনুষ্য-সৈন্যের ঘছিত- সংগ্রাম | 


করিয়াছে ? সুত্রীব, কোন্‌ কোন্‌ বানয়ের | 


বাক্য শ্রণ-করে? কোন্‌ কোন্:রানর; সখ: | 
পতি? :কোন্‌ কোন্‌. বানরের কোন্‌ কোন 
বিষয্নে প্রাধান্য আছে ৫. 

: বানয়নঘল*জিজ্ঞাহ: ্াক্ষসয়াঁজের: দশ 
বাক্য: শ্রবণ? রিয়া. প্রধান-বাদর-পরিটয়জ্ঞ 
সারণ কছিলেন।-মহাধীর 1 এ যে বানরষীর : 


| লঙ্কাফিমুখ হইয়! গর্জন করিতেছেন, বহার 








চতুর্দিকে শত শত বাঁনরযুখপতি রহিয়াছে, 
ধাহার সিংহনাঁদে প্রাকার তোরণ শৈল 
বন কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কাপুরী 
প্রকম্পিত হইতেছে, যিনি সমুদায় বানরের 
অধিপতি, যিনি খহাঁত্সা স্থগ্রীবের সৈন্য- 
সমূহের অগ্রভাগে রহিয়াছেন, এ বীরের 
নাম নল; ইনি বিশ্বকর্মার পুত্র; ইনিই 
সমুদ্রে সেতুবদ্ধন করিয়াছেন। এ মহাত্ম! 
বানরবরকেই সমুদ্রে স্তব করিয়াছিলেন। 

এঁ যে মহাবীর্ধ্য বানর, বাঁহুদ্ধয় সন্কু- 
চিত করিয়! চরণ দ্বারা পৃথিবীতে লিখিতে- 
ছেন, ধখাঁহার আকার গিরিশূঙ্গ-সদৃশ, ধাঁহাঁর 
বর্ণ পদ্ম-কিপ্জক্ষ-সদৃশ, যিনি ক্রোধ-নিবন্ধন 
লঙ্কাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়! ভূম্তণ করিতে - 
ছেন, যিনি সাঁতিশয় ক্রোধ-নিবন্ধন লাঙ্গুল 
আস্ফোটিত করিতেছেন, যাহার লাঙ্গুল' 
শব্দে দশদিক শব্দায়মান হইতেছে, যে মহা- 
বীর সহত্রপদ্ম, ও সহজশঙ্থখ বানর-সৈন্যে 
পরিরৃত। ইহীর নাঁম যুবরাঁজ অঙ্গন; ত্ুত্রীব 


ছেন; ইনি আঁপনকার সহিত যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত আপনাকে আম্বান করিতেছেন । 

এ দিকে যে বানরগণ গাত্র আন্ফোটন 
পূর্বক ক্রীড়া করিতেছে ও হাসিতেছে, 
কখন হা! ক্রোধভরে উদিত হুইয়! জূত্তণ 
করিতেছে, ইহার! মলয়পর্বতীয় বানর ; 
| | ইহারা হুঃসহ-পরাক্রমশালী, ঘোর ও প্রচণ্ড ; 
| উহাদের সংখ্যা সহত্রকোটি ও অষ্ট লক্ষ । এ 
[ বীর বানরযুখপতিগণ, ধাহার অনুবর্তা হইয়া 
| | রহিয়াছেন, সেই সর্ব-বানরমৃখপতিয় নাম 





ইহ্টাকেই যৌবরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়া-, 





লঙ্কাকাণ্ড। € 


হুতনু ) ইনি ফেবল নিজ সৈন্য দ্বারাই লঙ্কা" 
পুরী বিমর্দিত করিতে উদ্যত আছেন । 

এ দিকে রজত-সদৃশ শ্েতবণ যে বানর: 
যুখপতি নিজ বাঁনর-লৈন্য সমভিব্যাহারে 
রহিয়াছেন, যিনি এ স্থগ্রীবের নিকট এক 
এক বার আনিয়া, বাঁনর-সৈন্য-সমুহ বিভাগ 
করিতেছেন, যিনি উৎসাহ-বাঁক্যে সমুদায় 
বানরকেই উৎসাহাম্বিত ও হর্ষিত করিতে- 
ছেন, ইনি ত্রিলোক-বিখ্যাত, শ্রীমান ও 
বুদ্ধিমান ; ইনি অব্বুদ-পর্ববতের নিকট রম- 
ণীয় গৌতমী-নদীতীরে নানা বানর-সক্কুল 
সঙ্কোচন নামক পর্বতে বানর-রাজ্য শাসন 
করেন ; এ বানররাজের নাম কুমুদ। 

এ যে বীর, সহত্রলক্ষ সৈন্য লইয়! 
আসিতেছেন, ইনি মহত্ব বানররাজ স্গ্রী- 
বের মন্ত্রী; ইহার নাম নীল; ইনি মহাবীর্ধ্য 
ও যৃথপতিগণেরও অধিপতি । 

এ দেখুন, সিংহ-কেশরের ন্যায় ধাহার 
ঘোর-দর্শন হদীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ-লাঙ্গুল পর্যন্ত 
বিকীর্ণ হইয়া! শোভ! পাইতেছে, ইনি হ্বগ্রী- 
বের ন্যায় বলবান; ইহার নাম বেগবান ; | 
ইনি প্রচণ্ড ও জ্রোধন-স্বভাব ; ইনি সর্ধ্বদ! 

গ্রাম অভিলাষ করিয়! থাকেন; ইনি 
শতসহ্জ্রকোটি বাঁনরে পরিরত হইয়া নিজ 
সৈন্য দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে ৰ 
ইচ্ছা! করিতেছেন। বা 

এযিনি সিংহ-সদৃশ কপিলঘ্ণ দ্ধ 

কেশ বানরযৃখপতিঃ পুনঃপুল গর্জন, করিতে 
করিতে ফেধল লক্কার দিকেই দৃষ্বি ফারিতে- 
ছেন, ইহার নাম পর্বত ইনি বিদ্বাপর্ধবত, 
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কৃষগিরি ও মনোহর সহ্যবপর্বতে গর্জন 
পূর্বক বানর-রাজ্য শান করেন। ভ্রিংশৎ- 
লক্ষ মহাবীর্য্য বানর ইর্ার আজ্ঞাধীন ; 
| ইনি সেই সমুদায় বানর দ্বারাই লঙ্কাপুস্ী 
পরিমর্দিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

মহারাজ! এঁ যেবানরবীর, এক এক 
বার ভূস্তগ করিতেছেন, এক এক বার কাণ 
পাতিয়! কি শুনিতেছেন, আপনার সৈন্য 
হইতে অন্যত্র যাইভেছেন না, অন্যত্র দৃষ্টি- 
নিক্ষেপও করিতেছেন না, ইনি চন্দ্র-পর্ববতে 
বাঁস করেন; এ বানরযূথগতির নাম শরভ; 
মহাভয় উপস্থিত হইলেও ইনি কিছুমাত্র 
ভীত হয়েন না। মহারাজ! একলক্ষ চারি- 
সহজ মহাবল সৈন্য ইঙ্থার সহচর; ইনি 
অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হুইয়! নিজ সৈন্য 
দ্বারাই লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে ইচ্ছা 
করিতেছেন। 

রাক্ষসরাঁজ ! এ দেখুন, এ দিকে দেব- 
গণের মধ্যবর্তী দেবরাজের ন্যায় যিনি বীর- 
গণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, ধাঁহার 
শরীর পর্বত-সদৃশ প্রকাণ্ড, মেঘ যেমন 
আকাশ-ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ যে মহা- 
কায় বানরবীরঃ বহুস্থান ব্যাপিয়! রহিয়া- 
ছেন, তেরী-শব্দের ন্যায় ধাছার মগন্ভীর 
রব গর্ত হইতেছে, যুদ্ধাঁভিলাধী বানরবীর- 
গণ, যাহার নিকট থাকিয়। সিংহনাদ করি 
তেছে, এ বানরযুখপতির নাম পনস; ইনি 
পারিপান্র-পর্বতেই বায় করিয়! থাকেন; 


ইনি অতীষ চপল, তীব ফোধন-ম্বভাব ও 
| যুদ্ধে ছুদ্ধর্ধ। শতলক্ষ বানর-সৈন্য ও পৃথক 


পৃথক যৃথপতিগণ, ইহার আজ্ঞানুষতা হইয়! 
আছে। 

রাক্ষমরাজ ! এ দেখুন, যিনি সাগরের 
তীরে দ্বিতীয় সাগরের ন্যায় ভীষণ-রবকারী 
বানর-সৈন্য লইয়। আসিতেছেন, ইহার 
নাম বিনত; ইনি দশকোটি বাঁনর-সৈন্যে 
পরিৰৃত হইয়া দর্দুর-পর্ববতে অবস্থান পূর্ববক 
পর্ণাশ। নদীর জলপান করেন। 

রাক্ষসরাজ ! এ ধাঁহার 'চক্ষু রক্তবর্ণ, 
ধাঁহার মুখ সূর্ধ্র ন্যায় তাঁত্রবর্ণ, যিনি যণ্ডি- 
লক্ষ বানর লইয়া! আমিতেছেন, এই বাঁনর- 
যুখপতির নাম ক্রথন; ইনি নীলমেঘ-সদৃশ 
প্রকাণ্ড শিলা লইয়! আঁপনাঁকে যুদ্ধের 
নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। 

মহারাজ! এ দেখুন, এ দিকে যেবাঁনর- 
যুখপতির বর্ণ গেরিকের ন্যাঁয়, ইহার নাম 
গবয়; এ তেজন্বীগবয় ক্রোধ-সহকারে লঙ্কা- 
ভিমুখে আগমন করিতেছেন | একা দশ-সহত্র- 
কোটি মহাতেজঃ-সম্পন্ন চপল বানর, ইহার 
অধীনতায় রহিয়াছে; ইনি নিজ সৈন্য ছবারাই 
আপনাকে জয় করিতে উদ্যত হুইয়াছেন। 

মহারাজ । আমি, অতীব পরাক্রমশালী 
বানরবীরদিগের কথা বর্ণনা করিলাম; 
ইহারা সকলেই বলযান ও বীরদর্পপূর্ণ। 
দেবদানবগণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে 
ইছাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন না। 

অনস্তর অল্গবুদ্ধি র্নাক্ষসরাজ, মহাঁসত্তব 
বানর-সৈম্ত পরিদর্শন পূর্ধবক তাহাদিগের বল-. 
বীর্য্য.ও কথিত সংখ্যা ঘঘগত হা বিণ 
বদন ছইলেন। 
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তৃতীয় সর্থ। 
.. দারণ-বাক্য 


মহারাজ! অন্যান্য যে সমুদয় বানর- 
যুখপতি সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিয়াও 
রামচক্দ্রের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাঁশে উদ্যত 
হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবরণ বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। এঁ দেখুন, ততি দূরে শাল- 
বৃক্ষের ন্যায় উন্নত যে বানরযৃথপতি দুষ্ট 
হইতেছেন, যাহার কেশ সমুদায় স্বর্ণের 
ন্যায় কপিলবর্ণ ও প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সমু- 
জ্বল, ধাহার লোম সমুদয় সুর্ধ্-কিরণের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, এ বানরবীর মহাত়্া 
বানররাজ স্থগ্রীবের শ্বালক ; এ বীরের নাম 
দরধিযুখ ) ইহার নাম সর্বত্রই বিখ্যাত আছে। 
ইনি যখন গমন করেন, শত শত হরিযৃথ- 
পতিগণ, ইহার অনুগমন করিয়া থাকেন। 
এই মহাবীর দধিমুখ, মহাঁতেজ?-সম্পন্ন সহজ- 
কোটি বানরবীরের সহিত সমবেত হুইয়। 


আপনাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে উদ্যত 


হইয়াছেন । 

মহারার্জ! এ সমুদ্রতীরে মহামেঘের 
ন্যায় নীলবর্ণ কষ্ণাঞ্জন-সদৃশ অসংখ্যেয় 
অনির্দিষউ যে সমুদায় খক্ষ-সৈন্য দেখিতে- 
ছেন, ইহারা অবিতথ-পরাক্রম, নখদস্তা- 
যুধ, তীত্রকোপ ও অতীব ভীষণ। এ সমু- 
দায় বীরগণের মধ্যে অনেকে পর্ধ্বতে, 
অনেকে বৃক্ষে। এবং জজনেকে নদীতীয়েও 
আবাস গ্রহণ করিয়াছে । মহারাজ! এই 
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সমুদায় সংগ্রীম-চুর্জয় খক্ষ-সৈন্য, 'আপ- 
নাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আগমন | 
করিতেছে। ইহাদের মধ্যে জীষুত-পরি- 
বৃত পর্জম্যের ন্যায় ভীষণ-দর্শন খক্ষরাজ 
ধুমাক্ষ অবস্থান করিতেছেন। খক্ষরাজ 
ধৃত্রাক্ষ, খক্ষবান নামক মহাগিরিতে অব. 
স্থান পূর্বক নর্খাদা নদীর জলপাঁন করেন । 

মহারাজ 1 & দেখুন, ধুআ্াক্ষের কমিষ্ঠ 
আতা সমুদায় খক্ষের অধিপতি যুখপতি 
ধূঅ অবন্থান করিতেছেন। ইহার আকার 
পর্ধবত-সদৃশ, ইহার বূপ ভ্রাতার সমান ; 
পরস্ত ইনি ভ্রাতা অপেক্ষাঁও সমধিক পরা- 
ক্রমশালী। এই মহাঁবল মহাবীধ্য কামরূপী 
যুদ্ধকূশল ধুআ্রাক্ষ ও ধুত্র,। সংগ্রামস্থলে 
অনন্য'সাঁধারণ কর্ম করিবেন, সন্দেহ নাই। 

পুর্বকাঁলে যে সময় দাঁনবগণের সহিত 
দেবগণের তারকাঁময় নামে মহাসংগ্রায | 
হইয়াছিল, তখন এই ছুই ভ্রাতা দেবরাজের 
নিমিত্ত অসাধারণ কর্ম. করিয়াছিলেন । এই 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধু, জান্ববান নাঁমে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। ইনি দেবাশর-সংগ্রামে বছু- 
খ্য দৈত্য নিপাঁতিত করিয়াছিলেন; ইঠার' 
উভয় ভ্রাতা, পর্বতাগ্রে আরোহণ পুর্ব্বক 
প্রকাণ্ড শিলা ও বছবিধ বৃক্ষ নিক্ষেপ পূর্বক 
শক্র-সংহারে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। ইহার! 
সৃত্যুভয় করেন না। ইহাদের সৈন্যমধ্যে 
রাক্ষ-সদৃশ ও পিশাচ-সদৃশ ক্র ভীষণ- 
পরাক্রম মহাবল অনেক যোধপুরুষ আছে ; 


এই ছুই জাতা বহুমংখ্য কামরদী খীরপুরুষ |. 
বধ করিয়াছেন ইহাদের সর্প সহাসন্ 











৮  রামায়ণ। 





মছাবল যোধপুরুষ বানর-দৈন্যমধ্যে আর 
কেহই নাই। 

মহারাজ ! এ যিনি সেতু পার হইতে 
হইতে ক্রোধভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন, শাঁল- 
তাল-শিলা-ধারী বাঁনরগণ ধাহাঁর প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করিতেছে, এ বানর-যুখপতির নাম 
পন্ম। এ মহাবল-সম্পন্ন পদ্ম, সহঅকোটি 
( বাঁনরে পরিবৃত হইয়! অপনাঁকে জয় করিতে 
আলমিতেছেন। 

&ঁ দেখুন, এ দিকে যিনি দেনা সন্নি- 
বেশ করিতে করিতে জূস্তণ করিতেছেন, 
ধাহার আকার মেঘের ন্যায়, যিনি এক 
এক বার মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছেন, 
ইঙ্থার নাম ইন্দ্রজাঁনি। ইনি অতীব প্রচণ্ড 
ও অতীব দারুণ); ইনি আপনাঁকে পরা- 
জয় করিবার নিমিত্ত প্মকোটি প্রধান প্রধান 
বানরবীর লইয়! আমিয়াছেন। 

মহারাজ ! এদ্রিকে এ দেখুন) যে মহা- 
কাঁয় যুখপতি, গমনকাঁলে একযোজন দুর- 
শ্িত-পর্ববতও পার্থ ঘ্বার!স্পর্শ করেন, ধাঁহার 
শরীর তিনযোজন দীর্ঘ, এই মহাঁকায় বাঁনর- 
বীরের নাম সংনাদন। ইঙ্ীর তুল্য ভীষণ- 
পরাঁক্রম বীর, বানর-সৈন্যমধ্যে আর কেহই 
নাই। এই হ্থবিখ্যাত'বানরবর, সমুদায় বানর- 
গণের পিতাঁমহ। পুর্ববকাঁলে ইনি একবার 
চতুর্দস্ত এরাবত হম্তীর সহিত সংগ্রাম 
করিয়াছিলেন, কিস্তু পরাঞিত হয়েন নাই। 


এই বাঁনক্লপিতামহ সংমাদম, এক্ষণে যছু- 


কিশ্নর-সেবিত দ্রোঁশ- টা ০৫ করিতে 
রর | & 




































মহারাজ! এ দিকে দেখুন, হিমালয়ের | 
রাজা, সংগ্রামে আত্মশ্নীঘাঁ-বিহ্ীন, বলবান, 
বানরবর, যুথপতি ক্রথন, অবস্থান করিতে- |. 
ছেন। ইনি অগ্নির উরসে গন্ধবর্-কন্যার গর্ডে 
জম্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইহার পরাঁক্রম |. 
ইন্দ্রের ন্যায়। পুর্বে দেবাস্থর-সংগ্রামে 
দ্বেবগণের সাহায্যের নিমিতই অগ্নি হইতে 
ইহার জন্ম হইয়াছিল। ' আপনকার ভ্রাত। 
বিহারশীল ধর্্মাত্বা নৈর্ধতাঁধিপতি বৈশ্রবণ, 
জন্ুদ্বীপের মধ্যে ইহ্ারই উপরি সমুদায় 
ভাঁর অর্পণ পূর্ধবক বিহার করিয়া! থাকেন। 
ইনি বায়ুর ন্যায় বেগ-সম্পন্ন সহত্রকোটি 
বানরে পরিবৃত হইয়া আনিয়াছেন; ইনি 
একাঁকীই নিজ-সৈন্য দ্বারা লঙ্কাপুরী পরি- 
মন্দিত করিতে ইচ্ছ। করেন । 

রাক্ষসরাঁজ! পৃর্বেবে কেশরী কর্তৃক দিগ্গজ- 
বধ-নিবন্ধন হন্তী ও বানরের চিরন্তন বৈর- 
স্মরণ পূর্বক যে বানরবীর, গঙ্গাসমীপস্থিত 
সমুদায় মাতঙ্গযুথপতিগণকে বিত্রাসিত করিয়া 
খক্ষ- ও বানরগণের আবাস গন্ধমাদন-পর্ধবতে 
বাম করেন, যিনি মন্দর-সদূশ উশীরবীজ 
পর্ধবতে হৈমবতী নদীর নিরুটে দেবলোক- 
স্থিত দেবরাঁজের ন্যার ক্রীড়া ফরেন, যিনি 
শতমহত্র বানরে পরিবৃত রহিয়াছেম, ইনিই 
সেই যুদ্ধ-ছুর্ধর্য বানর-সেনাপতি প্রমাঁথী ৷ 

মহারাজ! এ দেখুন, যেখানে ভুরি পরি- 
মাণে ধুলিপটল উদ্খিত হইয়া এই দিকেই 
আসিতেছে, এ স্থানস্থ যাহাদিগকে দেখিলে 
বায়ু-পরিচালিত মেঘের ন্যাম অনুভব হয়, 
ইহার! কালযুখ-নামক গোলাঙগুল ; ইহাক্মা |: 









লঙ্কাকাও। 
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| 1 বহাধল-পরাক্রান্ত ;) ইহাদের সংখ্যা সহত্র 
| বহত্র শু কোটি কোটি শত। এ গোলাঙ্গুল- 
গণ, সেনাপতি গবাক্ষকে বেন পূর্বক 
বল দ্বারা লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে আগ- 
মন করিতেছে । 
মহারাজ! যেখাঁনকার বৃক্ষ সমুদায়ে 
অভিলধিত সমুদায় ফল উৎপন্ন হয়, ভ্রমরগণ 
কদাপি যে স্থান পরিত্যাগ করে না, যে 
পর্ববতের বর্ণ সুর্ধ্য-সদৃশ, যে পর্বতের 
আভাতে তত্রত্য পক্ষিগণও স্ব্র্ণময় বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়, দেবগণ গন্ধর্বগণ ও চারণ- 
গণ কদাপি যেস্থান পরিত্যাগ করেন না, 
সেই কাঞ্চনপর্ববত-বাসী বাঁনরযুথপতি-প্রধান 
কেশরী নামে বানররাজ, এঁ দেখুন, অব- 
স্থান করিতেছেন। মহারাজ ! ষষ্টিলহত্র- 
খ্য পর্বতের মধ্যে কয়েকটি কাঞ্চন-পর্ববত 
আছে; আপনি যেরূপ রাক্ষমগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ) সেইরূপ এ কাঞ্চনগিরি সমুদায়ের 
মধ্যেও যে কাঞ্চনগিরি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে 
কপিলবর্ণ শ্বেতবর্ণ হুরিপিঙ্গলবর্ণ তীক্ষদস্ত 
তীক্ষ-নখায়ুধ কতকগুলি বানর বান্স করে। 
এঁ বানরগণ চতুর্দন্ত সিংহের ন্যায় ছু্দর্য ও 
ব্যাজ্রের ন্যায়, ঘোররূপ । উহার মহাবিষ 
আগীবিষের ন্যায় ভয়ানক; উহাদের বিক্রম 
মতমাতঙ্গের অনুরূপ) উহাদের লাঙ্গুল হদৃশ্ট 
ও হুদীর্ঘ; উহাদের আকার মহাপর্বরতের তুল্য 
ও মহামেঘের তুল্য । এ বেশরী, এ সমুদয় 


বানরের অধিপতি ; পূর্বেবে ফেশরী, দিগং. 


গজের .সহিত.যুদ্ধ করিয়া! তাহার, দত্ত উৎ- 
| পাটন করিয়াছিলেন । 





মহারাজ ! এ দেখুন, তারার পিতা মহা 

বীর্ধয মহাবীর শ্রীমান স্বষেণ, বায়ুর গ্যায় 
বেগ-সম্পঙ্গ নিখর্ধব বাঁনরে পরিবৃত হইয়! 
অবস্থান করিতেছেন | 

মহারাজ! এ দেখুন, ভূমগুল- বিখ্যাত 
শতবলি-নামক কামন্ূপী মহাবীর্যত বানর, 
শতকোটি বাঁনরে পরিবৃত ও সমরোদ্যত 
হইয়! লকঙ্কা-প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন | 

মহারাজ ! এদিকে দেখুন, গয়, গবাক্ষ, 
গবয়, নল, নীল, উক্কীমুখ, ুদ্ধর্ধ শরভ ও 
গন্ধমাদন, এই কয়েকজন বানর-সেনাপতি, 
প্রত্যেকে দশকোটি বানর-সৈন্যে পরিবত 
হইয়! যুদ্ধার্থ সমুৎস্থক রহিয়াছেন। মহারাজ! 
এতঘ্বতীত বিদ্ধ্যপর্ধবতবাসী মহাবিক্রমশালী 
অনেক বানর-যুখপতি আছেন ; তাহারা বন্থ্‌- 

₹খ্য বলিয়া আমরা সংখ্য। করিতে সমর্থ 

হই নাই। 

মহারাজ! এই বানর যৃথপতিগণ সক- 
লেই মহাপ্রভাব, মহাবল, সংগ্রামে অপ্র- 
তিম, পর্বত-নদৃশ-বৃহৎকায় ও পৃথিবীমধ্যে 
প্রধান। মহারাজ ! এই মহাপ্রভাব বানরযৃথ- 
পতিগণ মনে করিলে ক্ষণকালের মধ্যেই পৃথি- 


বীর সমুদায় পর্ধবতও চূর্ণ করিতে পারেন । | 





চতুর্থ সর্গ। 


রলসংখ্যান। 
 অনম্তর ওক, মহাতা সারণেয় কাধ, 
সানে অবকাশ পাইয়া সৈনাগণের : প্রতি 


| দৃষ্টিপাত পূর্বক রাঁধণকে কহিল, মহারাজ! 
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 লাধারখ। 





সম্মুথে এ যে সমুদায় মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বানর- 
প্রবীর দেখিতেছেন, ইহার গঙ্গাতীরজাত 
বটবুক্ষের ন্যায়, হিমাঁলয়জাত শালর্ক্ষের 
ন্যায়, তেজম্বী ও বুহৎকায়। ইহীদের সহিত 
যুদ্ধ করাই দুঃসাধ্য; ইহার।বলবান ও কাম- 
রূগী; ইঙ্টার সংগ্রামে দেব, দানব, দৈত্য ও 
অস্থরের সমকক্ষ ; ইহীদের সংখ্য। দশ অববুদ 
একবিংশতি-কোঁটি এবং শতসহজ্ত্ ; ইহার! 
স্থগ্রীবের সহিত কিছ্ধিদ্ধযায় বাস করেন; 
দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও দানবগণের ওঁরসে 
ইহাদের জন্ম হইয়াছে। 

মহারাজ! এ বানর-বীরগণের নিকট 
যে ছুইটি দেবরূগী কুমার দেখিতেছেন, 
তাহাদের একজনের নাম মৈন্দ, এক জনের 
নাম দ্বিবিদ ; যুদ্ধে কোন ব্যক্তিই উহীদের 
সমকক্ষ হইতে পারে না । এই ছুই বানর- 
বীর, ব্রহ্মার অনুজ্ঞ! অনুসারে অস্ত পান 
করিয়াছিলেন ; ইহারা উভয়েই প্রত্যাশা 
করিতেছেন যে, অন্য-সাঁহাধ্য-নিরপেক্ষ হইয়! 
স্বয়ংই লঙ্কাপুরী পরিমদ্দিত করেন । 

মহারাজ! মৈন্দ ও দ্বিবিদের পার্খে 
পর্ধবত-সদৃশ প্রকাণ্ড যে ছুই বানরবীর 
অবস্থান করিতেছেন, ইহীদের নাম মুমুখ ও 
দুর্পুখ ; ইহার! স্বত্যুর পুত্র ও পিতার সমান- 
বিক্রমশাঁলী। ইহীর! দশকোটি বানরে পরি- 
বৃত হইয়া বলপুর্ব্বক লকঙ্কাপুরী পরিমর্দিত 
করিতে প্রত্যাশা! করিতেছেন । 

মহারাজ ! এদিকে যিনি মত মাতঙ্গের 


ন্যায় দডায়মাঁন রহিয়াছেন, ইনি জুন্ধহইলে | 


পারেন । ইনি পূর্বের লঙ্কাপুরী ধর্ষিত করিয়া 


সীতাকে দেখিয়! গিয়াছিলেন। মহারাজ !এই 
বানরবীরকে আপনি একবার দেখিয়াছিলেন, 
এক্ষণে ইনি নিজ প্রভূর নিকট প্রতিগমন 
করিয়াছেন। দেখুন, ইনি বানরবীর কেশরীর 
ক্ষেত্রে পবনের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন; ইহ্হীর নাম হনুমান; ইনি সর্বত্র 
বিখ্যাত; ইনিই সাঁগর-লঙ্ঘন করিয়াছিলেন ১ 
ইনি অলোক-সামান্য-বলবীর্য্য-সমন্বিত কাম- 
রূপী বানর-শ্রেষ্ঠ । অনিলের গতির ন্যায় 
ইস্থারও গতি কোথাও প্রতিরচদ্ধ হয় না; 
ইনি বাল্যকালে সূর্য্যকে উদিত হইতে 
দেখিয়। ধরিবার নিমিত্ত লক্ষ-প্রদান করিয়া- 
ছিলেন; ইনি বলদর্প-নিবন্ধন মনে মনে 
নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, সূর্যকে আমার 
উপর দিয়! যাইতে দিব না, ধরিয়! আনিব। 
ইনি লক্ষ-প্রদান দ্বারা তিনসহত্র-যোজন 
অতিক্রম করিয়! দেব, খধি ও দাঁনবগণ কর্তৃক 
অধূর্য্য দেব দ্রিবাকরকে না পাইয়াই উদয়- 
গিরিতে নিপতিত হইয়াছিলেন ; শিলাতলে 
নিপতিত হওয়াতে ইহার হম্ুর এক. অংশ 
কিঞ্িৎ ভগ্ন হইয়াছিল; এই. কারণে এই 
দৃ়কায় বানরবীর, হনুমান নামে বিখ্যাত | 
হইয়াছেন। আমি আগম দ্বারাই ইহা! জ্ঞাত 
হইয়াছি। 'ইঙ্ীর বল, রূপ ও প্রভাব বর্ণন 
কর! ভুঃসাধ্য ; এই মহ্বীর হুনূমান, একা- 
কীই লঙ্কা পরিমদ্দিত। করিতে প্রত্যাশা | 
করিতেছেন । | 

মছারাজ! এ হনুমানের নিকটে, .ঘে 
পল্ম-পলাশ-লোচন শ্যামব মহাবীর আবস্ছান |. 





খল পূর্ববক তেজোদ্ার! সমুদ্রওবিক্ষু্ধ ফরিতে 

















করিতেছেন, ইনি ইক্ষাকুবংশীয় দশরখতনয় 
রাষচক্ ; ইনি অতিরথ; ইহার পৌরুষ সর্বব- 
লোকে বিশ্রত. আছে। ধন্ম কখনই ই 
হইতে বিচলিত হয় ন! ; ইনিও কদাপি ধর্মকে 
অতিক্রম করেন না; ইনি সমুদায় দিব্যান্্ 
ও ব্রঙ্গান্ত্র অবগত আছেন। প্রতিসংহারের 
সহিত সমুদায় অস্ত্রগ্রাম, . এই মহাবীরে 
প্রতিঠিত রহিয়াছে ; এই বেদবিৎ মহাত্মা, 
শরনিকর দ্বার গগনমগ্ুল ভেদ করিতে এবং 
বন্থধাও বিদীর্ণ করিতে পারেন। ইহার 
ক্রোধ মৃত্যুর ন্যায় পরাক্রম দেবরাজের 
ন্যায়। আপনি পুর্বে জনম্থানের শুন্য 
আশ্রম হইতে ইহার ভার্যাকেই অপ. 
হরণ করিয়। আনিয়াছেন; এই রামচন্দ্র 
আপনকাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে আপিয়া- 
ছেন। 

মহারাজ! এ রামচন্দ্রের দক্ষিণপার্শে 
তগ্ডকাঞ্চনবর্ণ বিশাল-বঙক্ষা, তাত্র-লোচন, 
নীল"কুঞ্চিত-কেশ+ যে মহাপুরুষ এ দণ্ডায়- 
মান রহিয়াছেন, ইহ্ীর নাম লক্ষমণ। ইনি 
রামচন্দ্রের প্রাণ-সদৃশ ভ্রাতা ; 'ইনি নীতি- 
বিষয়ে ও যুদ্ধ-বিষয়ে হৃদক্ষ, . শক্র-নংহারক, 
| সমুদায়-অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগ-পারদর্শা, অমর্ধা, 


দুর্য়,শক্র-বিজেতা,বিক্রমশালী ও'সংগ্রামে 
মহা'বল-পরাঁক্রান্ত । ইনি রামচন্দ্রের দক্ষিণ- 
বাহু). এমন কি, ইহাকে রামচচন্দ্রর বহিশ্চর 
প্রাবলিলেও বল। যায়। ইনি নিয়ত সংগ্রাম- 
শীল; ইনি সর্বদা কান্দধুক উদ্যত করিয়াছি 
আছেন ;:ইনি রাঁমচক্দ্রের নিষ্িত্ত জীবন 

রিসর্দ'ন করিতে. প্রাস্তত ; ইনি প্রত্যাশ। 


লঙ্কাকাও। 


৩ 


করিতেছেন যে, ইনি স্বয়ং একাকীই অবি- 
ল্ঘেই সমুদায় রাক্ষসকুল ধ্বংস করেন। 

মহারাজ ! এ দেখুন, যিনি রামচজর 
বামপার্থে রাক্ষলগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়! 
দণ্ডায়মান আছেন, ইনি আপনকার ভ্রাত1 
বিভীষণ। রাজরাজ প্রীমান রামচন্দ্র, ইহাকে 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন; ইনি 
আপনকার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের 
মন্্রিত্পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ।' আমি এ 
স্থানে গিয়া বানরগণের নিকট এই সংবাদ 
শুনিয়া আসিয়াছি। 

মহারাজ! পুর্ব্বকাঁলে ধুলি উড্ডীন হয় 
প্রজাপতির বাম নয়নে নিপতিত হইয়াছিল। 
তিনি বাম-হস্ত দ্বারা বামনেত্র স্পর্শ পূর্ববক 
মাজ্জিতি করিয়া এ ধুলি দূরে নিক্ষেপ করি- | 
লেন ; তিনি মনে মনে চিন্ত! করিলেন, ইহা 
হইতে কি উৎপন্ন হইবে ? পরে দেখিলেন, 
ফেন-বুদ্ধুদ-সমপ্রভা,  পদ্ম-পলাশ-লোচনা, 
তরলপ্রভ1, পরম-রূপবতী একটি রমণী 
উত্িতা হইল। এ বিছ্যুৎতরল-লোচন! 
চক্দ্রানন! রমণী, দৈবী গাঙ্ধববা আহ্রী বা 
পন্নগী নহে; স্বয়ং স্বয়স্তু ব্রন্ধাও কখন এরূপ- 
রূপরতী রমণী দেখেন নাই। লোকপালগণ, 
এ হ্থন্দরী রমণী দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে 


উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দিবাকর প্রজা- 


পতির সমীপবরী হইয়া কহিলেন, . এই 
তৃম্দরী রমণী কে ? কি. জন্য এখানে আসিয়া: 
ছেন ?-ইনি কি নাগকন্যা? ইনি কি ভোগ: 

বতী-পরিত্যাগ।করিয়া, আসিয়াছেন সিদ্ধি, 


এ লক্ষী, প্রভা, . তু্টি ও. 081968888 
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ইহাদের রূপ গ্রহণ পূর্ধবক ইনি কি জগতী- 
তল হইতে উখিতা হইয়াছেন ? অনন্তর 
প্রজাপতি, রবির নিকট এঁ কন্যার উত্পত্তি- 
বিবরণ সমুদাঁয় কহিলেন। পরে দিবাকর, 
| ভাক্কর-সম'তেজঃসম্পন্না অক্ষি-রজঃ-সম্ভৃত! 
এঁ স্সিগ্কা কন্যাকে অিগ্বদৃষ্ঠিতে দেখিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন। এক দিবস রূপ-যৌবন- 
গর্বিত! এ রমণী, স্নান করিয়। মন্দর-পর্ববতে 
দ্ণ্ডায়মীনা আছেন, এমত সময় দিবাকর 
কহিলেন, বালে! আমার তেজে তোমার 
গর্ভে মহাবীধ্য সম্ভান উৎপন্ন হইবে। 
তোমার সেই সম্তানকে দেবগণ, দানবগণ, 
যক্ষগণ, পন্মগগণ ও রাঁক্ষসগণ, কেহই সংগ্রামে 
পরাঁভব করিতে পারিবে না) তোমার 
সম্তান ফেবগণেরও অবধ্য হইবে। এই কন্য! 
অল্প-বয়স্ক। বলিয়া! দিবাকর বালা বলিয়া 
সম্বোধন করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি 
বাল! নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দিবাকর 
এইরূপ বর দিয়! যথাস্থানে গমন করি- 
লেন। 

অনস্তর কিছু দিন গত হইলে, একদ! 
দেবগণ-পৃজিত শ্রীমান দেবরাজ, বসস্তকাঁলে 
বিচরণ করিতে করিতে এ নিরূপম-রূপবতী 
রমণীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিশ্ময়া- 
বিষ ও মদন-পরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, 
সন্দরি! ভুমি কে? যক্ষগণ, পঞ্নগগণ বা 
রাক্ষপগণ তোমার কে? কাস্তে! তোমার 
ন্যায় হুম্দরী ্রিলোকে কেহই নাই; তুমি 
আমীর মন হরণ করিতৈছ। আনস্তর হেব, 


রাজ, সেই সর্ববা্গ-ন্দরী রমগীকে দল-গভল 





শক 


হইলেন, এবং কহিলেন, মহাভাগে! তোখার 
গর্ভে কামরূগী দিব্যরূপ ছুইটি বানর উতপক্থ 
হইবে। মহাঁসৌভাগ্য-সম্পঙ্গ যমজ এই ছুই 
পুত্রের নাম বালী ও হ্ৃগ্রীব । কিছ্বিন্ধ্য! নামে 
দিব্য-ফল-পুষ্প-সম্পন্ন৷ যে-পবিভ্রপুরী আছে; 
এই ছুই বানরবীর অন্যান্য বানরবীরের 
সহিত মিলিত হইয়] সেই স্থানে রাজ্য করি- 
বেন। এই সময় বিষুঃ, মানুষরূপ ধারণ |. 
পূর্বক ইক্ষাকুবংশে জম্মপরিগ্রহ করিয়া রাম 
নামে বিখ্যাত হইবেন। তোমার ছুই পুত্রের 
মধ্যে একপুত্র রামচন্দ্রের সথ! ছইবে। 
এক্ষণে এ দেখুন, যিনি লক্ষণের নিকট 
দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই সেই কিক্িন্ধয!- 
পতি স্কগ্রাব। ইনি সমুদ্বায় বানরের অধি- 
পতি; ইনি কোথাও সংগ্রামে পরাজিত 
হয়েন না; ইনি তেজন্বী, যশম্বী, বুদ্ধিমান, 
বলবান ও আভিজাত্য-সম্পন্ন। হিমালয় 
যেমন পর্বতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ 
ইনিও সমুদায় বানরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি প্রধান 
প্রধান যৃুখপতিগ্ণণের সহিত কিছ্ধিদ্ধ্য।-নামক 
বানর-সম্কুল পর্বত*মধ্যস্থিত দুর্গম গুহাতে 
বাস করিতেছেন দেখুন, ইহার গলদেশে | 
শতপুক্ষর-শোভিত কাঞ্চনী মালা  (শাভা 
পাইতেছে; এই কাঞ্চনী মালা দেব ও 
মনুষ্যগণের মন হরণ করে) ইহাতে .সর্বব- 
দাই লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত. রহিয়াছেল। মহাত্া 
রাষচজ বালি'বধ কিয়া 'এই মালা, তার! 
ও চিরস্তন. বানরয়াজয হুগরীবকে: শ্রধাপ 


করিয়াছেন । আর ধিক বিবার প্রজেজন। 





কি, এই সেই ম্বগ্রীব বহছ-সৈন্যে পরিবধূত 
হইয়া! যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন। 
পণ্ডিতের] বলিয়! থাকেন, শত লক্ষে এক 
কোটি, শতলহজ্র কোটিতে এক শঙ্গ, শত- 
পহজ্র শঙ্ছে এক বৃন্দ, শতসহত্্র বন্দে এক 
মহাবৃন্দ, শতলহুতআ্র মহারন্দে এক পদ্ম, 
শতসহজ্ পদ্মে এক মহাপন্প, ও শতসহত্র 
মহাপম্মে এক খর্ব হয়। এই বানররাজ 
স্থগ্রীব একমহজ্ খর্ব, একশত মহাপম্ম, এক- 
সহজ পদ্মা, একশত মহাবুন্দ, একসহুত্র বৃন্দ, 
একশত শঙ্খ, ও একসহত্র কোটি বানর-সৈন্য 
লইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন। মহারাজ ! এক্ষণে এবিষয়ে যাহ! 
কর্তব্য, তাহ! আপনি করুন । | 


মহারাজ ! যুদ্ধার্থ সমুদ্যত, প্রস্বলিত- 


গ্রহ-সদৃশ, এই ভ্ুজ্জর়্ সৈন্য দেখিয়া 
যাহাতে সংগ্রামে জয় হয়, পরাজিত হইতে 
না হয়, তদ্বিষয়ে ঘিশেষ যত্রবান হউন। . 


০০ ? 


পঞ্চম অর্গ। 
পটে টিতে ০৩ 
চার-বিধি । 
মন্ত্রী শুক এইক্ধপ  কছিলে, রাক্ষস- 
রাজ রাবণ, রানর-সৈন্য সমূহকে, রামচজের 
সমীপন্থিত বিভীষণকে, রামকন্দরের দক্ষিপ- 
বাছন্রূপ নহাবীর্ঘয লঙ্গষণকে ও সর্ব 


বানররাজ : ন্গ্রীবকে অবলোকন করিয়! ! 
| কিঞ্চিৎ ব্রাসধুক্ত হইলেন এবং জাতক্রোধ | 
হইয়া কথায় কথায় শুক ও লারণকে ছতুসন! 


ক্ষিতে লাশিলেন। 


লঙ্কাধিপতি রাধণ, ক্রোঁধভরে  তথ্ীন 
পূর্ব রোধষ-গদ্গীদ-বাক্যে শুক ও সারণকে 
কহিলেন, রাজ! নিগ্রহ.ও অনুগ্রহ করিতে 
পারেন; তিনি উপজীব্য ; তাহার নিকট, 
এরূপ অপ্রিয় কথ। বল] উপজীবী সচিবের 
যোগ্য নহে। ষে সমুদায় শক্র প্রতিকূল, যাহারা 
যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তোমর! 
তাহাদিগেরই প্রশংনা! করিতেছ ! যাহ! উপ- 
যুক্ত, সেই কথ! বলাই কর্তব্য ; যাহা অপ্রস্তৃত, 
সেই সমুদায় বাক্যে আমার সমক্ষে শক্র- 
পক্ষের স্তব করিবার প্রয়োজন কি! তোমরা 
আচার্য, গুরু ও বৃদ্ধগণের বুথ! মেব। করিয়া- 
ছিলে! রাজনীতির মধ্যে যাহ। সার, যাহ্‌। 
তোমাদের উপজীবিক, তাহ] ভোমর। গ্রহণ 
কর নাই, অথব1 জান না, অথবা শীন্ত্রের ভাব 
কিছুই বুঝিতে পার নাই । আমি ঈদৃশ মূর্ধ 
সচিব লইয়া অদ্যাপি যে জীবিত আছি, 
ইহাই যথেষ্ট! তোমরা কিরূপে আমার 
নিকট ঈদৃশ পরুষ বাক্য কহিলে! তোমা- 
দের কি সৃত্যুভয় নাই! আমার জিহ্বার 


| এক বাক্যে তোমাদের ভালমন্দ সমুদায়ই 


ঘটিতে পারে! বনে অগ্নি লাগিলে বৃক্ষ 
বৰাঁচিতে পারে বটে, কিন্ত রাজার ক্রোধ 
হইলে অপরাধী কখনই জীবিত থাকিতে 
পারে না! 

তোমরা পূর্বে আমার অনেক উপকার 
কদ্গিয়াছিলে, সেই কারগেই আমার ক্রোধ: 


স্বৃত1 অবলব্ঘন করিতেছে? তাহা নাছইলে | 


তোমাদিগকে শক্রুপক্ষ-প্রশংসক ওপাশ! 
দেখিক্া এখলই জ্যামি সংহার করিতামি; 








০ শা পাজি 


১৪ 





' সাধারণ। 





তোমরা অদ্যই আম! কর্তৃক প্রেষিত হুইয়! 
যমালয় দেখিতে পাইতে, সন্দেহ নাই। 
তোমর! অপ্রিয়বাদী, দুর্বৃত্ত ও কৃতত্ম ;) তোমর! 
ৃ শীত্ব আমার নিকট হইতে দুর হও; আমি 
তোমাদের মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি ন]। 
আমি পূর্বব উপকার স্মরণ পূর্বক তোঁমা- 
দের ছুই জনকে বিনাশ করিতে ইচ্ছ! করি 
না। তোমর। উভয়েই কৃতত্ব, আমার প্রতি 
স্নেহশুন্য, ছুরাঁচার, মৃঢ়, শক্র-পক্ষ-প্রশং- 
লক ও পাষগু। 

লঙ্কাধিপতি এইরূপ বলিলে, শুক ও 
সারণ, লঙ্জাবনত মুখে জয়-শব্দে পরিবদ্ধিত 
করিয়! বহির্গত হইল । তখন রাবণ সমীপ- 
শ্থিত 'মহোদরকে কহিলেন, মহোদর ! যে 
সমুদায় রাক্ষল আমার প্রধান প্রধান চর, 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আন। চরগণ, 
রাঁজাঞ্ঞ। প্রাপ্ত হইবামাত্র সত্বর হইয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ রাঘণের নিকট উপশ্থিত হুইল, এবং 
কৃতাঞ্জলিপুটে জয়-শব্দে পরিবদ্ধিত করিল। 
পরে রাক্ষনপতি রাবণ, ভয়শূন্য ভক্ত 
বিশ্বস্ত মহাবীর চরদিগকে কহিলেন, তোমরা 
শীঘ্র গমন করিয়। রাম কিরূপ বন্দোবস্ত 
করিতেছে, দেখিয়া! আইনস। কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যক্তি মন্্রণ। বিষয়ে অস্তরঙ্গ, রামের প্রতি 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির' প্রীতি আছে, অদ্য 
রাত্রিকালে রাম কোন্‌ স্থানে থাকিবে, কোন্‌ 
পথ দিয়াই বা আক্রমণ করিবে, তোমর! 
' নিপুণতা সছছকারে এই সমুদায় পরিজ্ঞাত 
হইয়। ত্বর। পূর্বক আমার নিফট আঁগমন 
| করিধে। যে সকল রাজ! পণ্ডিত, হার! চার 





দ্বারাই শত্র নিপাতিত করিয়া! থাকেন ; পরে ; | 
ংগ্রামস্থলে অল্প প্রযত্বেই জয়লাভ করেন ? 

শার্দুল প্রতৃতি চরগণ, তথাস্ত বলিয়া 
রাক্ষ সরাজকে প্রদক্ষিণ পূর্বক রাম-লক্মণের 
নিকট গমন করিল। তাহার! স্বেল-পর্বব- 
তের সমিধানে রাম, লক্ষণ, স্তগ্রীব ও 
বিভীষণকে দেখিতে পাইল। এদিকে বিভী- 
যণ দেখিলেন যে, রাবণের নিকট হইতে 
গুগ্ডচর আসিয়াছে; তখন তিনি রামচন্দ্রকে 
না জানাইয় লঘুবিক্রম পরাক্রমশালী 
বানরগণ দ্বার] তাহাদের বিশেষরূপে নিগ্রহ 
করিলেন। 

শার্দুল প্রভৃতি চরগণ, বানরগণ কর্তৃক 
নিগৃহীত, পরিপীড়িত ও হুতচেতন হইয় 
ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 
রাবণের নিকট উপস্থিত হইল । 


ষষ্ঠ সর্গ। 

শার্দল-বাক্য। 
অনস্তর ভীম-বিজ্রম রাবণ, শার্দুলকে 
বিবর্ণ, শোক-কর্ধিত ও ভয়-নিবদ্ধন জড়ীভূত 
শরীরে বর্পের ম্যায় নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয় 1" 
হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, নিশান! ভূমি 
এরূপ বিবর্ণ ও দীনভাবাপক্ন হইয়াছ কেন? 
তুমিত ক্তুদ্ধ শক্রগণের হন্ডগত হও নাই? 
রাবণ হাসিতে হাধিতে ওই কথা কছিলে, 
শার্দ্ল ধীরে ধীরে কহিল, রাক্ষসেশ্বয় ) এ 


বানরদিগের নিকট আপনি চার দ্বারায় কিছুই 





ক্িতে পারিবেন ন1 ! বানরগণ যিক্রমশালী 





২ পি 
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ও বলবান; রাম তাহাদিগকে রক্ষা! করি- 
তেছে; তাহাদিগের মনের ভাব অবগত 
হওয়া দূরে থাকুক, সেখানে যাঁইলে যাহ! 
হয়, তাহার আর কথাই নাই ! মহারাজ ! 
আমি সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব কি, পর্ধবতা- 


| কার বানরগণ পথ রক্ষা করিতেছে; আমি 


যেমন প্রবেশ করিব, অমনি বলবান বানর- 
গণ জানিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়। নিগ্রহ 
করিতে আরন্ত করিল; কখন কখন গা৷ 
ধরিয়া টানিয়৷ লইয়। যায়, কখন কখন 
জানুর আঘাঁত করে, মুষ্টির আঘাত করে, 
দন্তাঘাত করে, চপেটাঘাতও করে । অমর্ধণ 
বলবান বানরগণ এইরূপে আমাকে ম্বৃত- 
প্রায় করিয়! টানিয়! লইয়া রাঁমচক্দ্রের নিকট 
উপস্থিত করিল। তখন আমার সর্বাঙ্গে 
রক্তধার! নিপতিত হইতেছে, আমি বিহ্বল 
ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। পরে আমি 
কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিপুটে রাঁমচন্দ্রের নিকট 
প্রার্থনা করিলাম ; তিনি আমাকে বাঁচা- 
ইয়! দিয়াছেন ; নতুবা এ যাত্রা আর ফিরিয়া! 
আসিতে হইত না! 

রাক্ষলরাজ ! মহাঁতেজ! রামচন্দ্র শৈল 
ও প্রস্তর দ্বারা সমুদ্রে পূরাইয়। অস্ত্রশস্ত্র ধারণ 
পূর্বক লঙ্কাদ্ধার রোধ করিয়৷ রহিয়াছেন! 
তিনি গারুড়-ব্যৃহ রচন! পূর্বক বাঁণরগণে 
পরিরৃত হুইয়! আছেন। তিনি আমাকে 
ছাঁড়য়! দিয়াই সৈন্য লইয়া লঙ্কাভিমুখে 
আগমন কন্পিতেছেন। তিনি পুরী-প্রাকারের 


নিকট আগতভ-প্রায়) এক্ষণে যহারাঁজ ! আর 
1 হিলম্ব করিধেন না, যাহা হয় একটা করুন; 


হয় শীত সীতাকে . প্রত্যর্পণ করুন, না হয় 
যুদ্ধ দিউন, বিলম্ব করিবেন ন|। 
রাক্ষলরাজ রাবণ, শার্দুলের মুখে তাঁদৃুশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উত্পতিত 
হইলেন এবং কহিলেন, যদ্দি দেবগণ, গন্ধর্ক্ব" 
গণ ও দাঁনবগণ আঁমিয়। আমার সহিত যুদ্ধ 
করে, অথবা ত্রিলোকের সকলেই বিপক্ষ 
হয়, তথাপি আমি ভয়-ক্রমে সীতা প্রদান 
করিব না। মহাতেজ! রাবণ এই কথা 
বলিয়। পুনর্ববার কহিলেন, তুমি রামের সৈন্য 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ছুদ্ধর্ষ বীর বানরকে 
দেখিয়াছ £ তাহারা কিরূপ? তাহাদের 
খ্যা কত? তুমি সংক্ষেপে এই সমুদায় 
খাষথ বর্ণন কর। আমি বলাঁবল বুঝিয়! 
পশ্চাৎ যাহা কর্তব্য করিব। যুদ্ধের সময় 
অবশ্যই সৈন্য-সংখ্যা করিতে হইবে, ইহা 
রাঁজগণের অবশ্য-কর্তৃব্য। 
ছুরাত্ব। রাবণ এই কথ! কহিলে, শার্দল 
উত্তর করিল, রাক্ষনরাঁজ ! রামচক্দের সৈন্য- 
মধ্যে সুছুর্জজয় মহা প্রাজ্ঞ খক্ষ রাজপুত্র, পিতা - 
মহপুত্র সর্বত্র বিখ্যাত জান্ববান, বালীর 
পুত্র মহাবীর মহাঁবল শক্র-সংহারী তারা- 
নন্দন যুবরাজ অঙ্গদ, ও দলবল সমেত বলবান 
কেশরী অবস্থান করিতেছেন । এই কেশরীর় 
পুত্র হনুমান একাকী রাক্ষসগণকে বিমন্দিত 
করিয়! গিয়াছে । ধন্বস্তরীর পুত্র ধর্্দাত্বা মহা- 
বল স্থষেণ, সোমতনয় সৌম্য মহাবল দধি-: 
মুখ, হুমুখ, ছুর্দৃখ ও বেগদশী বাঁনরও এই 
সৈন্যের অন্তর্ভৃক্ত; ইহাদিগকে দেখিলে বোধ 
হয়, ব্রদ্ধা বানররূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্যি 
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ও দ্বিবিদ অশ্বিনীকুমারের পুঞ্জ ; গয়, গবাক্ষ, 
গবয়, শরভ ও গন্ধমাঁদন, কালাস্তক-সদৃশ এই 
পঞ্চ বানরবীর, বৈবস্বত যমের পুত্র; শ্বেত 


ও জ্যোতিমুখ নামক বাঁনরবীর, ভাস্করের 


পুত্র; হেমকুট নামক প্রতাপবান বানর, 
বরুণের পুত্র । বানরবীর স্থুগ্রীব এই সমুদায় 
বানরের অধিনেতা। দেবগণের ওরসজাত 
দশকোটি মহাবীর বানর এক্ষণে যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত আমিয়াছেন; ইঙ্কাদের বিশেষ বিব- 
রণ আমি বলিতে সমর্থ নহি। এই জৈন্য সমু- 
দায়ের মধ্যে মিংছের ন্যায় বিজ্রমশালী যুব 
দ্রশরখতনয় রামচন্দ্র আছেন। তিনিই খরকে, 
দূষণকে ও ভ্রিশিরাকে নিপাতিত করিয়াছেন। 
সেই রামচক্দের সদৃশ পরাক্রমশালী আর 
কেহই নাই । রামচন্দ্র, দেব-সদৃশ কবন্ধ ও 
বিরাধ বধ করিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রে সেতু- 
বন্ধনও করিলেন ! রামছক্রের সদৃশ এ জগতে 
আর কে আছে! দেবরাজ ইন্দ্রও যদ্দি এই 
দাশরণির বাঁণগোঁচর হয়েন, তাহা! হইলে 
তিনিও কখনই জীবিত থাকেন না। মহ!" 
মাতঙ্গ-সদৃশ ধর্মাত্ব! লক্ষমগও এই সৈন্যসমূহ- 
মধ্যে রহিয়াছেল | আপনক্ষার ভ্রাত। রাক্ষস- 
প্রধান বিভীষণ এক্ষণে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়। রামচন্দ্র ছিত সাধনে তৎপর আছেন। 

মহারাজ | এই আমি শক্র'সৈন্যের সমু 
দায় বিবরপ আপনকার নিকট নিবেদন করি- 
লাম; এই দৈন্যগ্প হৃযেল-পর্বতের নিকট 
দক্গিরিউ আছে । এক্ষণে শেষ কার্ধয 
আপনিই প্তি। :. 


ওর কাইতিরারানীরািরররউ 





বিষয়ে: 
5». | স্বীকার করিল এবং তৎক্ষণাৎ নায়াস্থার রামের |: 





রামায়ণ । 


করিয়াছেন | এই সৈন্যষধ্ধে মহাবীর মৈন্দ 





সপ্তম সর্গ। 


মায়াশিরো দর্শন | 

এইরূপে রাক্ষপরাজ রাবগ যখন গুনিলেন 
যে, রামচক্জ্র ও লন্মণ আসিয়া লঙ্কায় উপ- 
স্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি কিঞিৎ বিক্ষুব্ধ- 
হৃদয় হুইয়| সচিবগণকে আন্বান করিলেন। 
মন্ত্রিগণ রাক্ষসরাঁজের আজ্ঞ। প্রাপ্ত হইবাঘাত্র 
তৎক্ষাণথাৎ সভায় উপস্থিত হুইয়! অবনত 
মন্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইল। রাক্ষসরাঁক্ত কহিলেন, দাশ- 
রখি রায় দলবল সয়েত নিকটে উপস্থিত 
হইয়াছে, এক্ষণে তোষর] অপ্রমত্ব ও সাঁব- 
ধান হইয়। থাকিবে; বোধ হয়, প্রাতঃকাঁলেই 
শক্রগণ এখানে আসিতে পারে। এইরূপে 
রাক্ষসরাজ মন্ত্রগা পূর্বক বলাবল নিশ্চয় 
করিয়! সচিবগণকে বিদায় দিয়া নিজগূছে 
প্রবেগ করিলেন। 

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, বিছ্যুজ্জিন্থব 
নামক মহাবল মহাকায় মায়াবী রাক্ষসকে 
আহ্বান পূর্বক, যেখানে জনকনন্দিনী সীত। 
আছেন, মেইন্ছানে গমন করিতে লাগিলেন, 
এবং কহিলেন, নিশাচর ! আষি সীতাক্ছে 
মায়। দ্বার! বিমোহিত করিব; অতঙ্জব ভূমি 
এই মুহুর্তেই রামের মায়ময় ছিন্ন-মন্তক ও | 
সশর শরাশন প্রস্তত করিয়া! আমার নিকট : 
আনয়ন কর। নিশাচর বিদ্যুজ্জিছ্ব, রাবশেক : 
এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে আজ্ঞা বলিয়া! : 














লঙ্কাকাণড। 
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মস্তক ও সশর শরাঁদন নির্মাণ পূর্বক 
তাহাকে দেখাইল। রাক্ষলরাজ রাবণ 
 তদ্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়! পাঁরিতোধিক-স্বরূপ ; হু 
তাহাকে মহামুল্য অলঙ্কার দ্রিলেন এবং 
তৎক্ষণাৎ অশোকবন-মধ্যে প্রবিষ$ হইলেন। 

লঙ্কাধিপিতি রাবণ অশোকবন-মধ্যে 
প্রবিষ হইয়। দেখিলেন, অতথোচিত। জনক- 
নন্দিনী সীত। কাতর হৃদয়ে রামচক্জ্রের ধ্যান 
করিতেছেন; ঘোররূপা রাক্ষপীর। তাহার 
নিকটে রহিয়াছে । তখন ছুরাতআ্মা রাবণ 


পরহ্নট হৃদয়ে, অধোমুখে উপবিষ্ট পরাজুখী 


সীতার সমীপবর্ভী হইলেন এবং কহিলেন, 
জনকনন্দিনি ! আমি তোমাকে যতই সান্ত্বনা" 
বাক্য বলিতেছি, ততই তুমি আমাকে ওদান্থয 
করিতেছ ; আমি তোমাকে যতই প্রিয় বাক্য 
বলিতেছি, তুমি ততই আমার অবমানন। 
করিতে প্রবৃত্ত! হইতেছ। সীতে ! অশ্ব ছুর্গম- 
পথে গমন করিলে স্থসারথি যেমন তাহাকে 
সংযত করিয়া! রাখে, সেইরূপ তোমার 
প্রতি যে আমার ক্রোধ উদ্দিত হইতেছে, 
তাহা আমি সংযত করিতেছি । ভদ্রে ! আমি 
তোমাকে সাস্তবন! করিলে তুমি যাহার কথ! 
ধরিয়] প্রতিকুলবাদিনী হও, মেই তোমার 
ভর্তা খরহস্তা রাম সংগ্রামে নিহত হুই- 
মাছে; এক্ষণে সর্বতোভাবে তোমার মূল 
উচ্ছেদ করিলাম; তোমার দর্পচর্ণ হুইল; 


[| | অধুনা! তোমার যে বিপদ উপস্থিত তাহাতে 
তোমাকে আমার, ভা্য্যা হইতে হইবে, 


ল্দেহ নাই।,বালে!' এক্ষণে আর অমত 


| করিও নাঃ সত পতিলইয় আর কি করিবে! 





এক্ষণে আমার ভার্যযা হও। আমার যত- 
গুলি ভার্য্যা আছে, তুমি সকলেরই নি 
হইবে। 

মন্দভাগ্যে! তুমি মুঢ়া হইয়াও আপ 
নাকে পণ্ডিতা মনে করিয়া থাক ; তুমি সর্ধ্ব-.] 
দাই নিরানন্দে রহিয়াছ। বৃত্রাহ্থর-বধের গ্যায় 
ঘোরতর তোমার পতিবধ-বৃত্তাস্ত বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ কর। তোমার পতি রাম, 
বানররাঁজ-সংগৃহীত বিস্তীর্ণ সৈম্যে পরিবৃত 
হইয় সমুদ্রে সেতুবন্ধন “পূর্বক দক্ষিণতীরে 
আসিয়া স্নো সন্নিবেশ করিয়াছিল ; দিবা- 
কর অন্তগত হইলে তোমার পতি পথশ্রম- 
নিবন্ধন বছু সৈম্যের সহিত নিদ্রোগত হুইল; 
আমার চর গিয়া দেখিয়। আসিল, তাহার! 
হৃখে নিদ্রো যাইতেছে ; তখন অর্ধরাত্রের 
সময় প্রহস্ত-পরিচালিত অসংখ্য রাক্ষস-সৈম্ 
গমন করিয়া যেখানে রামলক্ষমণ আছে, সেই 
স্থান আক্রমণ করিল। আমার সৈম্যগণ, 
পিশ, পরিঘ, গদা, লৌহদণ্ড, শরনিকর ; 
ভাস্বর শূল, কুটমুদগর, ক্ষেপণী, উগ্র তোঁমর, 
চক্র, মুষল, কম্পন, অস্কুশ, ভল্প, কালচক্র, 
ও লৌহময় গদ! উদ্যত করিয়া বানরগণের 
প্রতি নিপাতিত করিতে লাগিল । 

অনস্তর শক্র-সৈন্য-বিমর্দক দৃঢ়হস্ত গ্রহন্ত, 
মহাখড়গ দ্বারা নিদ্রিত রামের মস্তকচ্ছেগন 
করিল; এই সময় লক্ষ্মণ উখ্িত হইতেছিল, 
কিন্তু পৃষ্ঠে তাড়িত ও নিগৃহীত হুইয় বানর 
গণের সহিত পূর্ব দিকে পলায়ন করিপ। 
মহাবল বিভীষণও নিহত হইয়াছে! বান- 
রাধিপতি স্বত্রীবের গরীব! তগ্ন হু ৃ 
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রামারণ। 





ংগ্রাম-ভূমষিতে শয়ন করিয়াছে; হনুমানের 
হনু ও দন্ত ভগ্ন কর। হইয়াছে, সে কোন্‌ 
দিকে পলায়ন করিয়াছে, শ্থিরত! নাঁই। 
ইজ্জজানু নামক বানরবীর উদিত হইতে- 
ছিল, আমার সৈম্মেরা তাহাকে জানু দ্বারা 
নিপীড়িত করিয়াছে ; পরে সে বহু পট্টিশ 
দ্বার ছিন্ন হইয়! ছিন্নমূল বৃক্ষের ম্যায় নিপ- 
তিত হইয়াছে ।. মৈন ও দ্বিবি্দ নামক 
বানরবীরদ্ধয় নিহত হইয়া শোণিত-পরি- 
পুত শরীরে আর্তনাদ করিতে করিতে 
ংগ্রাম-ভূমিতে পড়িয়াছে। পনস নামক 
মহাবল বানর, আমার পুত্র ইন্দ্রজজিতের 
সহিত পরাক্রম-প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করিয়া 
খড়গাঘাতে ছিন্নশরীর হুইয়! বৃক্ষের ন্যায় 
ভূতলে নিপতিত হুইয়াছে। রাক্ষমগণের 
শরনিকরে দধিযুখ ছিন্ন-ভিন্ন-শরীর হইয়া 
ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে! কুমুদ 
নামক মহাতেজা বানরবীর, পদ্মমালি- 
নামক রাঁক্ষমবীর কর্তৃক নিম্পেষিত হইয়াছে। 


বছসংখ্য রাক্ষলবীর সমবেত হইয়! শরনিকর 


বারা অঙ্গদকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অঙ্গদ 
রুধির বমন করিতে করিতে নিহত হইয়া 
ংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইয়াছে । 
এইরূপে বানরগণের মধ্যে কেহ অশ্ব 
দ্বার, কেহ তুরঙ্গ দ্বারা, কেহ মাতঙ্গ ঘার।, 
কেহ চক্র দ্বার! পরিমঙ্গিত ও নিহত হুইয়া 
ংগ্রামে শয়ন করিয়াছে। সেই সংগ্রামস্থল 
দেখিলে বোধ হয় -যেন, গোগণ-পরিপূর্ণ 
গোপ্রচার। কোন কোন বানর, রাক্ষস কর্তৃক 
জঘসম্যভারে হম্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন 


করিয়াছে । সিংহগণ, যেমন,  মাতঙ্গগণের 
অনুরস্ভা হয়, সেইরূপ রাক্ষমগণ, পলায়িত 
বানরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই- 
যাছে। কোঁম কোন বানর সাগরে পতিত | 
হইয়াছে; কোন কোন বানর আকাশতলে 
উঠিয়াছে; কোন কোন বানর কুগ্জ আশ্রয় 
করিয়াছে ; কোন কোন খক্ষ, বৃক্ষে শরো- 
হু করিয়া জীবন বাঁচাইয়াছে। বিরূপাক্ষ 
রাক্ষমগণ, সাগরতীরে, পর্বতে ও-গুহা-মধ্যে 
পিঙ্গললোচন বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া 
বিনাশ করিয়াছে । 

জানকি! এইরূপে আমার সেনাঁগণ 
গিয়া তোমার ভর্তীকে সৈম্য-সমেত আক্র- 
মণ পূর্বক নিপাতিত করিয়াছে । এই দেখ, 
ধুলিধূনরিত রক্তপ্লাবিত রাম-মস্তক আনি- 
য়াছি। 

অনন্তর রাক্ষদপতি রাবণ, সংগ্রাম-বিজয়- 
নিবন্ধন প্রহুষ্ট-হৃদয় হইয়া সীতাকে শুনা- 
ইয়! কোন রাক্ষসীকে কহিলেন, বিছ্যুজ্জিহ- 
নামক ক্রুরকর্্মা! রাক্ষসকে এখানে আমিতে 
বল; সেই বিছ্যুজ্জিহবই সংগ্রাঁম-ভূমি হইতে 
রামের মস্তক আনিয়া আমার নিকট দিয়াছে। 
রাবণ এইরূপ আজ্ঞ1 করিলে, রাক্ষসী সন্ত্রস্ত 
হৃদয়ে মায়াবী নিশাচর বিছ্যুজ্দিহ্ের নিকট 
তৎক্ষণাৎ গমন করিয়। তাহাকে আনয়ন 
করিল; বিছ্যঞজ্জিহবও রামচন্দ্রের মন্তক ও 
শরাসন লইয়৷ লেই স্থানে আগমন পূর্বক |. 
অবনত মন্তকে. প্রণাম করিয়া রাবণের সন্ফুধে | 
দণ্ডায়মান:হইল। রাক্ষসরাঁজ রাবণ, সশীপ- | 
বর্তাঁ ঘোর নিশাচর, বিছুজ্িত্বকে কহিলেন, 














লঙ্কাকাণ্ড। 


রামের মস্তক সীতার সম্মুখে দাও; কৃপণ! 
সীতা, স্বামীর শেষ অবস্থা এক বার দর্শন 
করুক। 

রাবণ এই কথ! কহিলে, এ বিদ্যু- 
জ্জিহব সেই প্রিয়-দর্শন রাম-মস্তক সীতাঁর 
সন্মুখে রাখিয়া! তৎক্ষণাৎ অন্তর্থিত হইল। 
রাক্ষসরাজ বাপ্ধণও রা৷মচজ্দের ভাস্বর মহ'- 
শরাসন লইয়! সীতার সম্মুখে নিক্ষেপ করি- 
লেন এবং কহিলেন, ইহা'ই সেই ত্রিলোক- 
বিখ্যাত রাম-শরাসন। রাক্ষসবীর প্রহৃস্ত 
রাক্রিকালে রামকে নিপাতিত করিয়। 
জ্যাযুক্ত এই কার্দুক এখানে আনয়ন করি- 
যাছে। 

অনস্তর রাবণ, পতি-বিয়োগ-কাতর। 
পতিব্রতা সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়। 
কহিলেন, স্থন্দরি! এখন আর তোমার 
অপেক্ষা কি আছে? এখন তুমি আমার 
ভার্য্যা হও। 


“অধম সর্গ। 


সীতা-বিলাপ । 
অনস্তর সীতা, হ্থগঠিত শ্রীবা ভ্রযুগল 
] | ও নাসিক! যুক্ত বিবৃতমুখ বদনমগ্ডল ও মহা- 
] | শরাঁসন অবলোকন করিয়! নয়ন-যুগল মুখ- 
ধর্ণ. কেশ কেশপার্থ ও চূড়ামণি প্রভৃতি 


| | অভিজ্ঞান দ্বারা ভর্তার মুখ বলিয়া নিকূপণ 


পূর্বক কৈকেয়ীর নিদ্দ! করিয়। উচ্চৈঃ্বরে 
| জন্দন করিতে লাগিলেন এবং 'কহিলেন, 


১৯ 





কৈকেয়ি! আজি তোমার মনস্কামন! পূর্ণ 
হইল ! রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র এই নিহত 
হইয়াছেন। তুমি কলহুশীলা হইয়া সমুধায় 
রঘুবংশ উৎসন্ন করিলে! হায়! আধ্য রাম, 
চন্দ্র কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন ! 
কি নিমিত্ত তিনি ইহাকে চীরচীবর পরিধান 
করাইয়। বনে পাঠাইলেন ! | 
তপশ্থিনী দেবী সীত। এই কথা বলিয়! 
কম্পান্বিত কলেবরে ছুঃখার্ড হৃদয়ে অরণ্য- 
মধ্যে ছিন্নমূলা কদলীর ন্যায় ভূমিতে নিপ- 
তিত হইলেন। ক্ষণকাঁল পরে তিনি আশ্বস্ত 
হইয়া চৈতন্যলাভ করিয়া সেই মস্তক 
আত্মাণ পুর্ববক বাঁম্পীকুলিত লোচনে বিলাপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, মহা- 
বাহো ! এই আপনকার শেষ অবস্থা ! হায়! 
আমি হত হইলাম! হায়! আমি বিধবা 
হইলাম! আমি চির কাল পতিব্রতা-ধর্্ম |. 
অবলম্বন করিয়া! আছি, আমার অদৃষ্টে এই 
ঘটনা হইল ! আমি হত হইলাম। পতির 
আশ্রয়ে থাকাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম; 
এক্ষণে আপনকার এই অবস্থা দেখিতেছি ! 
আমাকে থিক্‌ ! হায় ! আমি জীবিত থাফিতে 
কাল আপনাকেই শ্রাম করিলেন! হায় ! 


আমি এক ছুঃখ হইতে ছুঃখাস্তরে নিপতিত 


হইতেছি! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়। |. 
রহিয়াছি! ঈদৃশ অধন্থায় যিনি আমাকে |. 


উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বিধাতা বা. 


ভাহাকেও নিপাতিত করিলেন! হাঁ নাথ! 
আপনি আমারই নিমিত রাক্ষসগণের লহিত 
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইয়াছেন । . 
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রামায়ণ । 





হায়! আমার শ্বশ্রী পুত্র-বৎসলা কোশল্য 
বস-বিরহিতা ধেনুর ন্যায় পুত্র-বিরহিত! 
হইলেন ! অচিন্ত্য-পরাক্রম ! যাহারা ভবি- 


1 ষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিলেন যে, আপনকার সুদীর্ঘ 


পরমায়ু হইবে, তাহাদের বাক্য সম্পূর্ণ মিথ্যা 
হইল! আপনি অল্পায়; যাহাতে বিপদ 
উপস্থিত ন। হয়, তদ্বিষয়ে কুশল ও নীতি- 
শাস্্রজ্ঞ হইয়াও আপনি কিনিমিত অলক্ষিত- 
রূপে স্বত্যুর বশবর্তী হইলেন! আপনাকে 
কিরূপে গুগুহত্যা করিল! অথবা যখন 
দৈব প্রতিকূল হয়, যে সময় বিনাশকাল 
উপস্থিত হয়, তখন পগ্ডিত ব্যক্তিরও বুদ্ধি- 
লোপ হইয়! থাকে ! অব্যয় বিভু কালহইতে 
সকলেরই অবস্থান্তর হইতেছে বটে, কিন্তু 
কমললোঁচন! কি নিমিভ্ত আপনি আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া রৌদ্র নৃশংস কালরাত্রি 
কর্তৃক বল পূর্বক নীত হইলেন! মহী- 
বাহে ! এক্ষণে আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া 
রহিয়াছি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ববক 
অন্য! প্রিয়তম! রমণীর ন্যায় পৃথিবী আলি- 
লঈগন করিয়া শয়ন করিতেছেন! রঘুনন্দন ! 
আপনকাঁর শরীর সুন্দর ও শুখোচিত হইয়া 
এক্ষণে ধুলিতে বিলুষ্িত হইতেছে ! রঘু 
নাথ! আমি পূর্বে আপনকার যে ধনূরতু 
গন্ধমাল্য দ্বার! অর্চনা করিতাম, এক্ষণে তাহা 
মহীতলে অনাদূত ও নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! 
অনঘ! অধুনা! আমার শ্বশুর আপনকার 
পিতা। দশরখের মছিত এবং পূর্ব পুরুষগণের 


; মহিত আপনি দেবলোকে মিলিত হুইয়া- 






ছেল, সন্দেহ নাই |. সত্য-পরায়থ ! এক্ষণে 


আপনি দেবলোকে গমন পূর্বক মহাযজ্জের | |. 


অনুষ্ঠান দ্বারা নক্ষত্রভৃত পবিত্র রাজবংশ 
অবলোকন করিতেছেন ! আর্ধ্যপুত্র ! আপনি 
বাল্যকালেই আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; 
আমি বাল্যকাল অবধিই আপনকার সনু" 
চারিণী ; আপনি কি নিমিত্ত এক্ষণে আমার 
সহিত কথা কহিতেছেনু না! দৃ্িপাতও 
কিরতেছেন না! কাকুতস্থ ! আপনি যখন 
আমার পাণিগ্রহণ করেন, তখন প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে, সর্বদা আমার রক্ষণা- 
বেক্ষণ করিবেন ; এক্ষণে আপনি সেই কথ। 
স্মরণ করুন ! আমি ছুঃখভোগ করিতেছি ! 
আপনি যেখানে আছেন, আমাকেও মেই 
স্থানে লইয়া যাউন ! মহামতে | আপনি কি 
নিমিত্ত এ হতভাগিনীকে একাঁকিনী পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ইহ লোক হইতে পরলোকে 
গমন করিলেন ! 

হায়! আপনকাঁর যে শরীর পৃর্ধে চন্দন 
ও অগুরু দ্বারা পরিশোভিত হইয়া আমা 
কর্তৃক আলিঙ্গিত হইত, এক্ষণে সেই শরীর 
রাক্ষসেরা আকর্ষণ করিতেছে! ধন্মাত্মন ! 
আপনি ভুরি পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান পূর্ববক 
অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন! অধুন! অগ্নিহোত্র দ্বারা আপনকার সৎ- 
কার হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হইতেছে না! 

মহাবীর! আমরা তিন জন প্রত্রজ্যা 
অবলম্বন পূর্ধবক বনে আসিয়াছিলাম ; লক্ষণ 
একাকী যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, 


তখন কৌশরল্যা শোকলালদ! হয়! আঁমা- | |. 
দেয় বৃতাস্ত জি্ঞাবায় প্রবৃত্ত হইবেন | দেবী ||. 





















কৌশল্য! জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষণ উত্তর 
করিবেন যে, আমাকে রাক্ষসেরা হরণ 
করিয়া লইয়াছে, রামচক্দ্ুও রাক্ষসগণ কর্তৃক 
সপ্ত অবস্থায় নিহত হইয়াছেন ! হায়! যখন 
কৌশল্যা শ্রবণ করিবেন যে, তাহার পুত্র স্থপ্ত 
অবস্থায় রাক্ষদগণ কর্তৃক নিহত হুইয়াছেন 
এবং রাঁক্ষদ আমাকে হরণ করিয়াছে, তখন 
তৎক্ষণাৎ তাহার হৃদয়-বিদীর্ণ হইবে; তিনি 
তখন জীবন বিসর্জন করিবেন, সন্দেহ নাই! 
রাবণ ! তুমি আমার উপকার কর ; ক্ষণ- 
মাত্র বিলম্ব না করিয়। তুমি রামচন্দ্রের 
উপরি আমাকেও বিনষ্ট কর! যাহাতে 
পতির সহিত পত্বীর সমাগম হয়, তদ্ঘিষয়ে যত্বু- 
বান হও ! তুমি রামচন্দ্রের মস্তকের উপরি 
অশমার মস্তক স্থাপন এবং রাঁমচক্দ্রের শরী- 
রের উপরি আমার শরীর সন্নিবেশিত কর ! 
আমি, মহাত্মা ভর্তা! রামচন্দ্রের সহগামিনী 
হইব! আমি পতি ব্যতিরেকে মৃহূর্তকালও 
জীবন ধারণ করিতে পারিব না! তুমি 
তামাকে পতির সহিত সম্মিলিত করিয়। 
দাও! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর! আমি 
যখন পিতৃগৃছে ছিলাম, তখন বেদ-বেদাঙ্গ- 
পারদশী ব্রাঙ্গণগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি 
যে, যেসকল নারী পতি-পরায়ণা, তাহার! 
মহে!চ্চ লোকে গমন করিয়া! থাকে। যিনি 
ক্ষমাশীল, শীল্ত, দান্ত, সত্যপরাঁয়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, 
ত্যাগনীল, কৃতজ্ঞ ও অহিংসা-নিরত, সেই 
রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আমার গতি নাই। 
দুঃখ-সস্তপ্ত। জনকনন্দিনী, পতির মস্তক 
ও. শরালন দেখিয়া এইরূপে বাঙ্পাকুলিত 
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লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা 
রোদন ও বিলাপ করিতেছেন, এমত সময় 
এক জন সেনাপতি আসিয়৷ রাক্ষনরাজ রাব- 
পের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল 3: 
এই সময় দ্বারপালও উদভ্রাস্তচিত হৃষ্টয় 
ইঙ্গিত দ্বারা রাবণের নিকট ঘোর বিপদের 
বিষয় নিবেদন করিল, এবং “মহারাজ! জয় 
হউক” এই বলিয়া প্রণ।স পূর্ববক সবিল্ময়ে 
সসন্্রমে কহিল, মহারাজ! সচিবপ্রধান 
প্রহস্ত, অন্যান্য মচিবগখের সহিত সমবেত 
হইয়া আগমন করিয়াছেন । তিনি কোন 
আসন্ন বিপদের বিষয় নিবেদন করিতে ইচ্ছা 
করেন | 

দ্বারপাল এই কথা বলিবাঁমাত্র মহাঁবল 
রাক্ষসরাজ বেগে বহির্গত হইলেন, এবং 
দেখিলেন, প্রহ্থস্ত ও অন্যান্ত সচিবগণ নিক- 
টেই উপস্থিত হইয়াছে । তিনি উদ্ভ্রান্ত" 
হৃদয়ে বহির্গত হইয়! সমুদায় সচিবগণের 
সহিত পরামর্শ পূর্ধবক ইতিকর্তব্যত! নিরূপণ 
করিলেন এবং সভামগুপে প্রবেশ পৃর্ববক 
রামচক্দ্রের বিক্রম অবগত হইয়। যেখানে 
যেরূপ বন্দোবস্ত করা কর্তব্য, তৎসমুদায় 
সমাধান করিলেন | তিনি যে সময় অশোক- 
বন হইতে বহির্গত হইলেন, সেই সময় 
মায়াময় মস্তক এবং শরাসনও অন্তরিত হইল । 

রাক্ষনরাজ রাবণ সচিবগণের সহিত ও 
মন্ত্রিগণের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া 
ছিতসাধন-পরায়ণ সেনাপতিগণকে নিকটে 
উপন্থিত দেখিয়! পুনর্ববার মন্ত্রণ পূর্বক 
আজ্ঞা করিলেন, তোমর!1 . 'অবিলদ্ছেই 
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নিল চা 
সপ পদ পাপী পাশাপাশি 


ভেরী-নিনাদ দ্বারা ও উচ্চ পোলা বারা? দ্বারা 
সৈন্যগণকে সমবেত কর; বিলম্ব করিধার 
আর সময় নাই। 
নবম সর্গ। 
সরমা-বাক্য। 
অনন্তর সরম। নামে রাঁক্ষমী, মীতাঁকে 
মোহাভিভূতা দেখিয়া সমীপবর্তিনী হুইয়! 
অনুনয় বিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই সরমা, সীতার সখী ও মিত্র ছিলেন। 
তিনি সর্বদা! আসিয়! প্রিয় বাক্য বলিতেন ; 
সীত। পাছে গ্রাণত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় 
রাবণ এই সরমার প্রতি সীতার তত্বাবধানের 
ভার দিয়াছিলেন। সরম! অত্যন্ত দয়াবতী 
ছিলেন; ভাহার এইরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, 
প্রাণ দিয়াও সীতার জীবন রক্ষা করিবেন । 
সরম! সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মধ্য 
মধ্যে তাহার নিকট প্রিয়বাক্য কছিতেন। 
অনস্তর সরম1, অশোকবনে প্রবেশ পুর্বক 
দেখিলেন যে, ধুলি-ধুসরিতা বড়বার ন্যায় 
সীতা শোকোপহত-চেতনা ও রজোধ্বস্ত! 
হইয়। উপবিষ্ট) আছেন। সরম! সীতাঁকে 
তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়! স্েহ-বিক্রব বচনে 
সাস্তৃন। পূর্বক কহিলেন, বিশাল-লোচনে | 
বিষণ্ণ হইও না; রাবণ তোমাকে যাহ! বলি- 
মাছে, এবং তুমি যাহা উত্তর করিয়াছ, 
আমি সখী-্সেহ-নিবন্ধন রাঁরণের ভয় পরি- 
ত্যাগ পূর্ববক নির্জন বনে গুপ্ত থাকিয়। তৎ- 
সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি । জনকনন্দিনি ! 
তোমাকে ছুংখ-সাগরে নিমগ্ন দেখিলে আমীর 
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জীবন ধন ও বন্ধু-বান্ধব কোন বস্তরই 
প্রত্যাশ। থাকে না; তোমার অপেক্ষ! 
আমার জীবনও প্রিয়তর নহে। 
রাক্ষলরাজ রাবণ যে, সক্ত্রান্তহ্দয়ে 
এস্থান হইতে বহির্গত হইল, তাহার কারণ 
আমি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং সমু- 
দাঁয় বৃত্তান্ত তোমার ;নিকট বলিতেছি। 
সর্বত্র বিখ্যাত মহাবীর রামচন্দ্রের সৌপ্ডিক- 
বধ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না; এমন 
কি রামচক্দ্রের বধ কখনই সম্ভাবিত নছে; 
যে সকল বানরবীর বৃক্ষ উন্মূলিত করিয়! 
তদ্বারা যুদ্ধ করে, তাহাদ্িগকেও কেহ বধ 
করিতে পারিবে না। দেবরাজ যেরূপ দেব- 
গণকে রক্ষা করেন, রামচন্দ্রও সেইরূপ 
বানরগণকে রক্ষ। করিতেছেন। 
দেবি! মহাবাহু মহোরস্ক প্রতাপবাঁন 
আত্মরক্ষক সৈন্যপরিরক্ষক বিক্রমশালী মহা- 
শরালনধারী স্বৃতোরু ভূবন-বিখ্যাত পরবল- 
ধহারক শক্রগণ-বিমর্দক শ্রীমান রামচন্দ্র 
কুশলে আছেন ; তিনি কখনই নিহত হয়েন 
নাই। ধর্্বুদ্ধিবিহীন সর্বব-বিরোধী ক্ুর- 
কম্মা মায়াবী রাবণ, তোমার প্রতি মায়া 


প্রয়োগ করিয়াছে ; তুমি বৃথ! শোক করিও 


না; তোমার মঙ্গল হইবে, 'সন্দেহ নাই। 
সৌভাগ্যলক্ষনী তোমাঁকে বরণ করিবার নিমিত্ত 
নমীপবন্তিনী হইয়াছেন; এক্ষণে তোমার 
সম্তোষের নিমিত্ত আর একটি প্রিয়বাক্য 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । 


মহাবীর রামচন্দ্র, সমগ্র যানরুসৈনোর ূ 


মছিত সেতুবন্ধন পূর্বক সাগর পার হইয়া 
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সমুদ্রের দক্ষিণতীরে উপস্থিত হইয়াছেন । 
তিনি ও লক্ষণ পূর্ণমনোরথ হইয়! প্রহ্থ$- 
হৃদয়ে সাগরতীরেই সেনা-সন্গিবেশ করিয়া- 
ছেন। রাঁক্ষপসরাজ এই সংবাদ পাইয়া! লঘু- 
বিশ্রম রাক্ষপগণকে রামচক্দ্রের মধ্যম গুলে 
গুপ্ত ভাবে প্রেরণ করিয়াছিল; তাঁহার সংবাদ 
আনিয়াছে যে, রামচক্দ্র কল্য পুরী আক্রমণ 
করিবেন । জনকনন্দিনি! তখন রাক্ষলরাজ 
রাঁবণ, এই সংবাদ শুনিয়াই এস্থান হইতে 
গমন পূর্বক সমুদায় সচিবগণের সহিত 
মন্ত্রণ। করিতেছে । 

সরমা, সীতার সহিত এইরূপ কথোঁপ- 
কথন করিতেছেন, এমন সময় সৈন্য-সমু- 
দ্যোগের ভীষণশব্দ শ্রুতি-গোচর হইল; 
তখন নরম] দণ্ডাভিহত ভেরীর শব্দ জানিতে 
পারিয়া মধুর বাক্যে সীতাকে কহিলেন, 
দেবি! এ গুন, সৈন্যগণকে স্থসজ্জিত করিবার 
নিমিত তোয়দনিম্বনা ভীরু-ভেদিনী ভেরবী 
ভেরীর ভীষণ গম্ভীর শব্দ হইতেছে; মন্ত 
মাঁতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সমুদায় শুলজ্জিত কর! 
হইতেছে; পদ্দাতিগণ যুদ্ধসজ্জ! করিয়। 
ইতত্তত ধাবমান হইতেছে ; মহাঁবেগ প্রবাহু- 
সমূহে যেরূপ সাগর পরিপৃরিত হয়, সেই- 
রূপ চতুদ্দিক হইতে সমবেত বেগশালী 
সৈন্যনমূছে রাঁজমার্গ পরিপুণণ হইতেছে । 
বহ্ছি যে সময় বনদাহন করেন, মেই সময় 
ভাঁছার যেরূপ অপরূপ রূপ হয়, এ নির্মল 
অস্ত্রশস্ত্র চণ্দদ বন্ধ প্রভৃতির নানাবর্ণ প্রভ1ও 
সেইরূপ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে। এ শুন, 
যুহুমুছ ঘণ্টাধ্ধনি, রথনির্ধোষ, তুরঙ্গের 
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হ্রেষারব ও তুরধ্য-নিনাদ হইতেছে! যাহারা 

গ্রামে অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া রাঙ্ষস- 
রাজের অনুগামী হইবে, তাহাদিগের লোম" 
হর্ষণ তুমুল সন্ত্রম দেখ। পদ্মপলাশ-লো 
এক্ষণে রাক্ষগণ সন্্রান্ত হদয় হইনি ণ 
সজ্জা করিতেছে । তোমার শোক বিদুরিত 
হউক; সৌভাগ্যলক্গষমী তোমাকে ভজন! 
করুন। দেবরাজ হইতে দৈত্যগণ যেরূপ 
ভীত হইয়াছিল, সেইরূপ রামচন্দ্র হইতে 
রাক্ষনগণ সন্ত্রাম্ত ও ভীত হইয়াছে । অচিস্তয- 
পরাক্রম জিতক্রোধ রামচন্দ্র, রাক্ষস পরাজয় 
পূর্বক তোমার উদ্ধারের নিমিভ আসিয়াছেন; 
তিনি সংগ্রামে রাবণ বিনাশ পূর্বক তোমাকে 
লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই | দেবরাজ ইন্দ্র, 
উপেন্দ্রের সহিত সমবেত হইয়া যেরূপ 
শক্রগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, তোমার ভর্তা রামচন্দ্রও লক্গমণের 
মহিত মিলিত হইয়া রাঁক্ষপগণের উপরি সেই- 
রূপ বিক্রম প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। 
প্রিয়সখি ! আমি শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, 





রামচক্দ্রের হস্তে তোমার শক্র বিনিপাতিত ' 


হইয়াছে, তুমিও পূর্ণ'মনোরথ। হইয়া! পতির 
ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছ। শোভনে ! তুমি 
মহাতেজ] রামচন্দ্রের নহিত লঙ্গত। ও বঙ্ষঃ- 


স্থলে আলিঙ্গিতা হইয়া আনন্দাশ্রঃ পরিত্যাগ 


করিবে । জনকনন্দিনি ! তুমি শক্র-ভয়াবহ 


রামচন্দ্রের ক্রোড়ে. উপবিষ্ট হইলে, তিনি 


এই জঘনগামিনী 'বহুকাল-ধূতা একবেণী 
মোচন করিয়া দিবেন; তুমি শীঘ্রই মুভি- 
লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। 
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পপ 


দেবি! সর্পিণী যেক্ধপ নির্মেক পরি- 
ত্যাগ করে, নবোদিত-পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ রাম- 
চন্দ্রের মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া, তুমিও 





'সেইুঁক্পপ শোক-চুঃখ পরিত্যাগ করিবে । 





সঞীক্িশন্। বহ্ন্ধরা বর্ষাকালে বৃষ্টি পাইয়। 
যেরূপ প্রমুদিত! হয়, তুমিও সেইরূপ বি- 
লন্ঘেই মহাতা রামচন্দ্রের সহিত সঙ্গত 
হইয়| আনন্দভোগ করিবে। হ্থখোচিত রাঁম- 
চক্র, শীপ্রই রাবণ বধ পূর্বক তোমাকে লইয়া 
সম্পূর্ণ সুখভাগী হইবেন। অনাবৃষ্টি-পরিতপ্তা 
অবনী, বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ শোৌভমানা 
হয়, রামচক্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তুমি'ও 
সেইদূপ শোভমানা হইবে। 

মৈথিলি ! যিনি স্থমেরু-পর্বতের চতু- 
দিকে অশ্বের ম্যায় মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ 
করেন, এক্ষণে তুমি প্রজাগণের অভয়দাতা 
সেই দ্িবাকরের শরণাপন্ন হও। 

দশম সর্গ। 
সীতাশ্বাসন্‌। 

নভস্থলী যেরূপ জলবর্ষণ দ্বার! পৃথিবীকে 
পরিতৃপ্ত করে, স্মিতপুর্ববাভিভাষিণী কালজ্ঞ। 
সরমাও সেইরূপ বহুবিধ. বাক্য দ্বারা রাবণ- 
বাক্যে বিমোহিতা জাত-সম্তাপ৷ জানকীকে 
পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তিনি সখী 
সীতার হিতমাধনে অভিলাধিণী হুইয়! যথ!- 
সময়ে পুনর্ববার কহিলেন, হ্লোচনে ! আমি 
গৌপনভাবে রামচন্দ্র নিকট গমন করিয়া 


€তামার সধুদায় কথ। নিবেদন পূর্বক প্রতি- 
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রামায়ণ । 


নিবৃত্তা হইতে পারি ; আমি যখন নিরালম্ 
আকাশপথে গমন করি, তখন অতিশীত্র- 
গামী বায়ুও ভ'মার অনুগামী হইতে সমর্থ 
হয় না। 

সরমা এই কথা কহিলে সীতা, পুর্ব 
শোকে অবসন্ন মধুর কোমল বাক্যে কহিলেন, 
সখি ! তুমি গগনে ও রমাতলে গমন করিতে 
পার বটে, কিন্তু এক্ষণে আমার নিমিত্ত 
তোমাকে যাহা! করিতে হইবে, তাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার স্গিপ্ধা অনু- 
রক্ত! সহোদর! ভগিনীর ন্যায়; তুমি সর্ববদ! 
আমার হিতলাধনে তৎপর রহিয়াছ, সন্দেহ 
নাই ; আমার হিত সাধন করা! তোমার ঘদি 
অভিপ্রেত হয়, ঘদিআমার প্রতি সখী বলিয়া 
তোমার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে রাবণ 
কি করিতেছে, জানিয়। আইস। বারুণী পান 
করিবামাত্র মনে যেরূপ সন্মোহ হয়, মায়াবল- 
সম্পন্ন ছুষ্টীত্বা লৌকরাবণ রাবণও সেইরূপ 
অন্পক্ষণ মধ্যেই আমার অন্তঃকরণ মোহাঁভি- 
ভূত করিয়। ফেলে ; সেই পাপাত্মা নীচাশয় 
আমাকে নিয়ত সম্তাপিত করিতেছে; পুনঃ" 
পুন ভ্মনা করিতেও ক্রটি করে না। সেই 
হষ্টাত্বাঃ॥ ঘোরতরদর্শন! রাক্ষমীদিগের হস্তে 
আমার রক্ষা-কার্যের ভার দিয়াছে; আমি 
এই অশোকবনে রুদ্ধ! হইয়। নিয়ত উদ্বিগ্ন ও 
শঙ্ষিত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছি । রাঁবণ- 
ভয়ে ক্ষণ কালের নিমিত্তও আমার মন ম্ৃস্থ হয়. 
ন।; আমি যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই, 
বোধ হয় যেন রাবণ আসিয়া উপন্থিত হইল! 
সত্যবাদিনি! তোমার লিকট আমার একটি |. 
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যে গ্রার্থন৷ আছে, তাহা শ্রবণ কর। ছুরাত্মা 
রাবণের কিরূপ অভিপ্রায়? সে আমাকে 
রামচন্দ্র নিকট সমর্পন করিবে কিনা? 
রাঁমচক্ক্র সন্বদ্ধে কিকি কথা হইয়াছে? 
রাবণের স্থির নিশ্চয় কি? এই সমুদায় অবগত 
হইয়া যদ্দি তুমি আমার নিকট বল, তাহা 
হইলে আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ কর! হয়। 

অনন্তর মরম৷ সীতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়! বাঁষ্পপূর্ণঘুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, 
জনকনন্দিনি! তোমার যদি এইরূপই অভি- 
প্রায় হয়, তাহা হইলে আমি এখনই যাই- 
তেছি এবং অবিলন্বেই তোঁগার শত্রুর ভি 
প্রায় জানিয়া আমিতেছি | 

সরমা এই কথা বলিয়া অলগ্ষিতরূপে 
রাক্ষপরাঁজের সমীপবর্তিনী হইলেন এবং 
মন্ত্রিগণের সহিত তীছার যেরূপ মন্ত্রণা হই- 
তেছে, গুড় ভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগি- 
লেন। পরে তিনি ছুরাত্ম। রবণের স্থির- 
নিশ্চয় অবগত হইয়! পুনর্ধার অশোকবনে 
প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দেখিলেন, জনক- 
নন্দিনী সীতা) ভষ্টপদ্মা পন্মালয়ার ন্যায় 
উাহারই প্রতীক্ষা! করিতেছেন। 

অনস্তর সীতা, প্রিয়বাদিনী সরমাঁকে 
পুনরাগমন করিতে দেখিয়। স্মেছ ভরে আলি- 
গন পূর্বক স্বয়ং আসন প্রদান করিলেন ও 
কছিলেম, সরমে ! তুমি এই স্থানে উপ- 
বিটা হইয়া, ভ্কুর রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত 
1 কিয়প মন্ত্রনিশ্চয় করিয়াছে, তাহা ঘল। 
1 মহাভাগে। আমার এই ছুঃখের সময় তুমি 
ব্যডিরেকে আার কেহই আমার প্রতি 


৫ 


অনুরক্তা নহে। বরবর্পিনি ! এই. সমস্ত লোক 
কোন না কোন কারণ বশত কাহারও প্রতি 
অনুরক্তা হয়, কিন্তু তুমি বিনা কারণে 
আমার প্রতি অনুরক্ত1 হইয়াছ। তুমি নির্মল 
আঁভিজাত্য-সম্পমা, বিগুদ্ধাচারা জুমলা 
পতিতপাধনী গঙ্গার ন্যায় এই রাক্ষসাধাসে 
বাম করিতেছ! তুমি ব্যতিরেকে আর 
কোন্‌ ব্যক্তি এত শীপ্র গমন পুর্ববক নির্ভীক 
হদয়ে সংবাদ আনিয়। বর্ন করিতে 
পারে ! 

সীতা এই কথ। কহিলে, নরম! সীতার 
অভিপ্রেত বৃত্তান্ত এবং রাবণ ও মক্জ্রিগণের 
নংবাদ সমুদায় আনুপুর্বিবিক নিবেদন করি- 
লেন, এবং কহিলেন, মৈথিলি ! রাবণের 
যেরূপ স্থির-নিশ্চয়, তাহ বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। 

বৈদেহি! অদ্য রাঁক্ষলরাজের জননী : 
তোমার মুক্তির নিমিভ রাঁক্ষরাঁজের নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কোন বুদ্ধ মন্ত্রীও 
বহুক্ষণ বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, অদ্য 
সৎকার পূর্বক কোশলাধিপতি রামচক্দ্রের 
নিকট সীতাকে সমর্পণ করুন। রামচন্দ্র যে 
বিজয়ী হইবে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়] যাইতেছে; দেখুন! পৃথিবীর মধ্যে 
কোন্‌ মনুষ্য একাকী জনস্থান মধ্যে চতুর্দশ 
সহস্র রাক্ষন পরাজয় করিতে পারে! কোন্‌ 
ব্যক্তি সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে সমর্থ হয় 
কোন্‌ ব্যক্তি মহাসাগর-পরিবৃত লঙ্কা! মধ্যে 
নিভৃত স্থানে গোপনে রক্ষিতা সীতায় অনু- 
সদ্ধান করিতে পারে! কোন্‌ ব্যক্তিই ব1 
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এরূপ রাক্ষসবীর বধে সমর্থ হয়! অতএব | বানরের তাদুশ সিংহ্নাঁদ সহা করিতে না 
মীতাকে প্রত্যর্পণ করাই কর্তব্য; নতুবা | পারিয়্1 বিষাদ্দ সাগরে 1 ০ 


লঙ্কাপুরীর মঙ্গল নাই। 
মন্ত্িবৃদ্ধ. ও রাজমাতা এইরূপ নানা- 
বাক্য কহিলেও, কৃপণ ব্যক্তি যেরূপ 
ধন পরিত্যাগে অভিলাধী হয় না, রাবণও 
সেইরূপ বিনা যুদ্ধে তোমাকে ছাড়িয়! দিতে 
অভিলাষী নহে। মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্র! 
করিয়া রাক্ষমরাজের এইরূপই স্থির-নিশ্চয় 
হইয়াছে । এক্ষণে তাহার স্ৃত্যুকাল নিকটবর্তী 
বলিয়। এই প্রকার বুদ্ধি হইতেছে ! রামচন্দ্র 
বা কোন ব্যক্তিই বিন। যুদ্ধে তোমাকে মুক্ত 
করিতে পারিবেন না । বৈদেহি! তাহা 
বলিয়! তুমি চিন্তা করিও না) ভীম-পরা ক্রম 
রামচন্দ্র, শরনিকর দ্বার] রাবণ বধ পূর্বক 
তোমাকে লাভ করিয়া অযোধ্যাপুরীতে 
লইয়া যাইবেন, সংশয়মাত্র নাই । 

সাঁতা ও মরমার এইরূপ কথোপকথন 
হইতেছে, এমত সময় রামচন্দ্রের সৈন্য- 
মধ্যে ভেরী-শঙ্ঘ-নিনাদ-মিশ্রিত এরূপ তুমুল 
শব হইয়! উঠিল যে, পর্বত-সযুহ প্রকম্পিত 
হইতে লাগিল। 

লঙ্কান্থিত রাক্ষমরাঁজ-ভূত্যগণ, বানর- 
সৈন্যগণের তাদৃশ ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়। 
তেজোহীন ও কাতর-চিত্ত হইয়া! পড়িল। 
তাঁহার! মনে মনে বুঝিল, রাজদোধষ-নিবন্ধন 
আর আমাদের নিস্তার নাই। সেই ঘোর 
শব্দ এইরূপে সমুখিত ও বায়ু হবার! দর্ববজ্ঞ 


| ৭ পরিচালিত হইয়া] লঙ্কাপুরীর সমুদায় স্থানে 
| 1 প্রবেশ করিল। লঙ্কাপুরীন্ছিত লম্বায় রাঁকল, 


একাদশ সর্গ। 


মাল্যবধ্ধ।ক্য । 

অনন্তর রাঁক্ষসরাজ রাবণ, জগৎক্ষোভ- 
কারী হঘোর বানর-মৈন্য-নিনাদে পরিবোধিত 
ও চকিত হইয়া! উচিলেন ; তৎকালে তাহার 
হৃদয়ে ভ্রাসেরও আবির্ভীব হইল ; তখন তিনি 
কিঞ্চিত কাতর হইয়! শুন্য দৃষ্িতে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। তিনি মুহুর্তকাঁল নীরব 
হয়া ধ্যান পূর্বক মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন; পরে তিনি সকলকে সম্বোধন 
পূর্বক, জগৎ সন্তাপিত করিয়া কহিলেন; 
আপনার রামের সাগরবন্ধণ, সাগর-সমুততরণ, 
বলবিক্রম, বলপসংগ্রহ প্রভৃতি যাহ যাহা 
বলিয়াছেন, আমি তৎসমুদায়ই শ্রবণ করি- 
য়াছি। অমরধান্বিত রাম» বানর দ্বারা সেতু- 
বন্ধনই করুক, আর সাগরই পার হউক, 
তাঁহাকে অমাত্যগণের সহিত ও অনুচর-বর্গের 
সহিত অবিলম্বেই যমালয়ে গমন করিতে 
হইবে, সন্দেহ নাই। রাক্ষদগণ! তোমরা 
বানর-সৈন্য ও রামলক্ষষণকে বিনাশ করি- 
বার নিমিত্ত নিশিত অস্ত্র শত্ত্র ধারণ পুর্ববক 
যাত্রা কর। এক্ষণে যুদ্ধকাল -উপন্থিত; এ 
মময়.আমার নিকট শর্রজ্পক্ষের ভব করা 
তোমাদের উচিত হইতেছে না) সংগ্রামে 


তোমাদের কতদুন্ধ পরাক্রম, ভা ত আমার | | 


অধিপিত নাইখ. .. .. ::57-2া]. 











লঙ্কাকাণড। 
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ভনভ্তর রাক্ষলগণ, রাক্ষসরাজের তাদৃশ 
বাক্য শ্রধণ করিয়া রামচন্দরের বল-বিক্রম 
ল্মরণ পুর্ব্বক নীরব হুইয়! পরস্পর মুখাবলোৌকন 
করিতে লাগিল। এই সময় রাবণের বৃদ্ধ 
মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ মাল্যবান, রাঁবণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, যে রাজ। বিদ্য1বিনীত 
ও রাজনীতির অনুবস্তী; তিনি শক্রগণকে 
বশীভূত করিয়! চিরকাল এশ্বরায ভোগ করিতে 
পারেন । যিনি যথাসময়ে শক্রগণের সহিত 
সন্ধি বা বিগ্রহ করেন, তিনি আত্মপক্ষ পরি- 
বর্ধিত করিয়া অতুল এশ্বর্ধ্য ভোগ করিতে 
থাকেন । কোন কোন স্থলে দেশকাল বুবিয়! 
সমতুল্য বা হীনবল শক্রর সহিতও দন্ধি 
করিতে-হয়। রাজা যদি অসামান্য-বলবাঁন 
হয়েন, তথাপি সামান্য শক্রকেও হীনবল 
বলিয়া অবজ্ঞ! করিবেন না। রাক্ষসরাজ! 
আমার বিবেচন। হইতেছে যে, রামের সহিত 
সন্ধি করাই কর্তব্য; আমর! যে নিমিত 
আক্রান্ত ও অভিযুক্ত হইয়াছি, সেই সীতা 
রামচন্জ্রকে প্রদান কর। রামচক্দ্রের নিকট 
সীত। সমর্পণ করিলে, আর কোন বিপদ্দেরই 
আশঙ্কা থাকিবে ন!। 

রাক্ষলরাজ ! দেবগণ, খধিগণ ও গন্ধর্বব- 
গণ ধাহার জয় প্রত্যাশা করিতেছেন, সেই 
ক্বামচজ্জের সহিত বিরোধ করিও না, সদ্ি 
কর। রাক্ষসরাজ! নূর ও অনুর, ধর্থা ও 
অধর্শা, এই ছুইটি পক্ষ বিধাতা হৃপ্তি করিয়া 
হেন; দেবগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, ধর্মই 


'ছুরাত্মা অন্রগণের :ও রাক্ষসগণের পক্ষ 
প্রান করিয়া থাকে? যে সময় ধর্শ অধর্গাকে 


গ্রাস করে, সেই লময় সত্াধুগ হয় যে 
সময় অংশ ধর্মাকে গ্রাস করিতে আরম্ত করে, 
সেই সময় ভ্রেতাুগ প্রবৃত্ত হইয়! থাকে; 
তুমি ভূমগ্ুলে পরিভ্রমণ পূর্ধ্বক সর্বত্র ধর্মা- 
হানি করিয়। অধর্্মাকেই সমাদর পূর্ব ঝুঃ্হণ 
করিয়াছ; তাহাতেই রাক্ষলগণ সকলে 
তমোগুণে অভিভূত হইয়াছে; এক্ষণে রাম- 
চন্দ্রের আশ্রয়ে ধর্ম অবাধে পরিবদ্ধিত হুই- 
তৈছে। অধুনা! তোমারই প্রমাদ নিবন্ধন, 
তোমার অধর্ম পরিবন্ধিত হইয়া তোমার 
পুরী গ্রাম করিতেছে । পরিবদ্ধিত ধর্ 
হইতে, দেবগণের পক্ষও বর্ধমান হইতেছে । 
তুমি পূর্বকালে নানাজনপদে গমন পূর্বক 
অগ্নিকল্প মহধিগণের মহাভয় উৎপাদন করি- 
যাছিলে ; এক্ষণে ধর্ম বলে সেই সমুদায় 
মহধি প্রদীপ্ড পাবকের ন্যায় দুর্দর্য হইয়া 
উঠিয়াছেন; তাহার! ধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া | 
অধুন। তপোবলে সমুজ্বল হইয়াছেন। এক্ষণে 
ব্রাহ্মণগণ, নির্ব্বিত্বে নান প্রকার যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতেছেন ; তাহার! এক্ষণে যথা- 
বিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ও 
বেদপাঠে নিরত থাকেন। অধুন! গ্রীষ্ম- 
কালীন মেঘ-ধ্বনির ন্যায় ব্রহ্মঘোষ উত্থিত 
হইয়! রাক্ষমগণকে পরাভব পূর্ববক চতুর্দিকে 
অনুনাদিত হইতেছে । আহিতাগ্নি খাষি- 
দ্িগের অগ্নিহোত্র হইতে সমুখিত ধুম, 
জগন্মগুল পরিব্যাণ্ড করিয়া! রাকষমগণের 
তেজোহরণ করিতেছে । বর্তমান 'লগয়ে 


শত 
॥ 
। 


বরক্মবাদী মহর্ষিপণ, দেই সেই দেশে আগন্থান 


পূর্বক যে তীব্র তপঃসঞচয় 'করিতেছেন, 
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সেই তপোঁবলেই রাক্ষনগণ সম্ভাপিত হই 
তেছে। 
রাক্ষসরাজ ! এতত্ব্যতীত অধুনা যে সমস্ত 
১৮৭৪ ঘোর উৎপাত উদ্ধিত হইতে দেখি- 
তাহাতে বোধ হয়, আর নিস্তার নাই, 
লমৃি রাক্ষদকুল নির্দুল হইবে! ভয়ঙ্কর 
মেঘসমূহ আকাশমগুলে উত্থিত হইয়! খরতর 
নিনা্দ পুর্বধক, লস্কাপুরীর উপরি উষ্ণ 
শোণিত বর্ষণ করিতেছে ! প্রতিমা সকল, 
কখন প্রকম্পিত হইতেছে, কখন খিদামান 
হইতেছে, কখন ব1 হাসিতেছে ! তড়াগ ও 
উদপান সমুদায় বৃষের হ্যায় গর্জন করি- 
তেছে? যুদ্ধলোলুপ রথ সমুদায়, সারথি 
কর্তৃক পরিচালিত হইয়াও অগ্রসর হইতেছে 
না! যে সমুদায় তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি বাহন 
যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে, তাহা- 
দের চক্ষু দরিয়া শোকজ বারি-বিন্দু নিপতিত 
হইতেছে! ধ্বজ-পতাঁকা সমুদাঁয়, বিধ্বস্ত ও 
বিশীর্ণ হইয়া শোভ1 পাইতেছে না! লঙ্কে- 
খবর! আপনকা'র সৈম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে বোঁধ হয়, যেন তাহার! শ্্রীহীন 
হইয়! পড়িয়াছে ! একবার অল্পশাত্র ভোজন 
করিলে বোধ হয় যেন অপরিমিত ভোজন, 
করা হইয়াছে; রাক্ষপগণ ও বাহনগণের 
যেরূপ চিহ্ন দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, 
তোমাকেই পরাভৃত হইতে হইবে! আমার 
বোধ হয়, বিষুখই ছন্মবেশে মনুষ্যাকারে 
রাঁমজপে অবতীর্ণ হইয়াছেন) দৃঁঢ-বিজ্ঞম 
রামচন্দ্র, কখনই - সাধারণ মনুষ্য নহেম) 
| দেখ, তিমি সমুদ্রের উপরি পরম অতুত সেতু- 


বন্ধন করিয়াছেন! অগাধ সমুদ্রের উপরি 
এরূপ সেতুরদ্ধন কেহ কখনও দেখে নাই! 
রাবণ | এক্ষণে নররাজ রামচজ্ছের সহিত 
সন্ধি কর! মহাপ্রাজ্ঞ! আমি দেখিতেছি, 
সীতার নিমিতই মহাভয় উপস্থিত ! নিশাচর- 
রাঁজ ! তুমি যাহাতে আসক্ত হুইয়াছ, যাহ! 
কর্তৃক তোমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই 
সীতার নিমিত্তই মহাতয় উপস্থিত ! রাক্ষপ- 
রাজ! আমি অন্যান্য অনেক ছুর্নিমিত্ত দর্শন 
করিতেছি; কাকগণ, গোমায়ুগণ, ও গৃথ্তগণ 
সহস! লঙ্কামধ্যে প্রবিষ্ট হুইয়। একত্র ভীষণ 
রব করিতেছে! . কৃষ্কবর্ণা রমণী, সম্মুখবর্তিনী 
হইয়া পাণুরবর্ণ দস্ত প্রকাশ পূর্ববক হস্ত 
করিতে আরস্ত করিয়াছে! প্রতিদিন রথ্যা 
সমুদায়ে বালকগণ, বহু প্রকার গান করে; 
স্বপ্নেও দেখিতে পাই যে, মুক্তকেশী রমণী, 
লঙ্কামধ্যে গৃহে গৃহে ধাবমানা হইতেছে! 
প্রতিগৃহে প্রদত্ত বলিকর্্ম প্রেতগণ ভোগ 
করিতেছে! ধেনুর গর্ভে গর্দভ, নকুলের 
গর্ভে মুধিক প্রদূত হইতেছে! মার্জারগণ, 
বুকগণের সহিত, শুকরগণ, কুকুরগণের 
সহিত, কিন্নরীগণ, মনুষ্যগণের সহিত 
ও রাক্ষমগণের সহিত সঙ্গত হইতেছে! 
পাগুরবর্ণ রক্তপাদ বিহঙ্গমগণ, কালপ্রের্িত 
হইয়! রাক্ষগণের বিনাশের নিমিত্ত ঘোর- 
তর উৎপাত করিতেছে! সাকিকাগণ, নিজ 


নিলয়ে থাকিয়া চিচী-কুচী শব্দ করিতেছে! | | 
পরস্পর কলহ পৃর্বক ব্যশ্ি্ত | | 


পন্দিগণ, 


হইয়া ভূঙলে নিপতিত হইতেছে | বিকষ্ট- (| 
দর্শন 


স্কফপিগল, মুখিতু ব্বর্কান | | 





























কালপুরুষ, সমুদায়.গৃহ অনুসন্ধান করিয়! 
বেড়াইতেছে ! ছুঃসহ তীক্ষ দ্রিবাকর, কর- 
নিকর দ্বার জগৎ তাপিত করিতেছেন ! 
প্রতিকূল, বাসু প্রবাহিত হইতেছে। রাক্ষস- 
রাজ! দেগিতেছি, এতৎসমুদায়ই তোমার 
পরাভবের লক্ষণ ! মাংসাশী পক্ষিগণ, তুরঙ্গ 
মাতঙ্গ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়। 
আনন্দ সহকারে অতুযুগ্র সংগ্রামের প্রতীক্ষা 
করিতেছে! 

প্রধান প্রধান বীর পুরুষদিগের' মধ্যে 
অতীব পৌরুষ-সম্পন্ন বলবান ধীমান মাল্য- 
বান, এইরূপ বাক্য বলিয়! রাক্ষসরাজের 
অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, নীরব 
হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল। 


তর নজর 


ঘাদশ সর্গ। 


পরি টসপড 
পুর-বিধান। 


দুর্ুদ্ধি রাবণ, কালের বশতাপন্ন হইয়া- 
ছিলেন, শ্ুতরাঁং মাল্যবান যে সমুদায় হিত- 
বাক্য কহিলেন, তাহা! তৎকালে সা করিতে 
পাঁরিলেন না। তিনি ক্রোধের বশবর্তী 
হইয়। ললাটে ভ্রকুটি বন্ধন পৃর্ববক অমর্যভরে 
লোচন্‌ পরিবন্তিত করিয়। মীল্যবাঁনকে কহি- 
লেন, আর্য্যক ! আপনি মোহাভিভূত হইয়া 
ছিতবোৌধে আমাকে যে পরুষ বাক্য বলিতে- 
ছেন, .এবহ শত্রুপক্ষের স্তব করিতেছেন, 


লঙ্কাকাণ্ড। 


তাহা সামার পক্ষে শ্রবণ করিবার যোগ্যই 
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নছে। যেমনুষ্য পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইয়া একাকী দীনভাবে বনে বাস করি- 
তেছে, যে ব্যক্তি বানরের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহাকেই আপনি শ্রেষঠঠ মনে 
করিতেছেন! এবং আমি, দেবগ্পেরও ভয়- 
জনক, রাক্ষনগণের অধীশ্বর, বিজ্কম্শালী ও 
মহাসত্ব হইলেও আমাকে আপনি হীনবল 
মনে করিতেছেন ! আমার বোধ হয়, বিদ্বেষ 
বশত অথবা শক্রপঙ্গে পক্ষপাত-নিবন্ধন 
কিন্ব। শত্রু কর্তৃকপ্রোৎাহিত হইয়াই আপনি 
এরূপ পরুষ বাক্য বলিলেন! শক্রপক্ষ 
কর্তৃক; প্রোৎসাহিত না হইয়া! কোন্‌ শান্্জ্ঞ 
পণ্ডিত ব্যক্তি, পদস্ছিত প্রভাবশালী প্রভূকে 
এরূপ পরুষ বাক্য বলিতে পারে ! 

আমি অপদ্ম! পদ্মালয়ার ন্যায়, সীতাকে 
বল পূর্বক আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে রাম- 
চক্রের ভয়ে কি নিমিত প্রত্যর্পণ করিব ! 
আপনি কতিপয় দিবমের মধ্যেই দেখিতে 
পাইবেন যে, রাম লক্ষণ স্গ্রীব ও কোটি 
কোটি বানর, সকলেই নিহত হইয়াছে। দেক- 
গণ দানবগণ ও গন্ধর্বগণ, বাহার সহিত দ্বন্ব- 
যুদ্ধ করিতে সাহন করে না, সেই রাবণ, কি 
নিমির এক জন মনুষ্যকে দেখিয়া ভীত 
হইবে ! আমার ছুরতিক্রম একটি স্বাভাবিক 
দোষ বাগুণ আছে যে, আমি ছুই খণ্ডে ভগ্ন 
হইয়। যাইব, তথাপি কাহারও নিকট নত । 
হইব না। 

যদি রাম, ছুর্ধবল বানরগণের সহিত 
মিলিত হইয়া লঙ্কায় আসিয়া! থাকে, তাহা 
তেই বা আপনকার বিন্ময়ের কারণ-কি! 
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' লীমায়ণ। 





কি নিশিত্ত আপনকার এরূপ ভয় উপস্থিত 

হইল! যদি রা, বানর:সৈন্যে পরিবৃত 
হইয়! লঙ্কায় আঁপিয়। থাকে, তাঁহ। হইলে 
আমি জাপনকার 'নিকট শপথ করিয়। 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, তাহার] জীবন লইয়া 
প্রতিগমন করিতে পারিবে না। 

রাক্ষসরাজ মাবণ ক্রোধভরে এইরূপ 
বলিতেছেন দেখিয়া, রাক্ষমবীর মাল্যবান, 
লজ্জিত ও মৌনাবলন্বী হইয়। থাকিলেন, 
| ফোন উত্তরই করিলেন না। পরে তিনি, 
| রাবণকে জয়াশীর্ববাদ দ্বারা যথোচিত পরি- 
বদ্ধিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ববক নিজ 
1 নিক্ষেতনে গমন করিলেন। 

অনস্তর রাঁক্ষমরাজ রাবণ, যন্ত্রিগণের 
সহিত অন্ত্রণা করিয়া বিবেচনা পূর্বক লঙ্কা, 
পু্লী*রক্ষা-বিষয়ে উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিলেন। 
তিনি পূর্ব ঘারে বছুসংখ্য-সৈন্য-সমেত 
প্রহ্স্তকে অবশ্থিতি করিতে আদেশ করি- 
লেন; দক্ষিণ দ্বারে মহাপার্খ ও মহোদরকে 
রাখিলেন; মায়াবী পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বু 
রাক্ষসে পরিরৃত হইয়া! পশ্চিম দ্বার রক্ষা 
করিতে আজ্ঞা দ্রিলেন ; এবং উত্তর দ্বারে, 
শুক ও পারণকে অবস্থিতি করিতে ৰলিয়। 
মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আমিও স্বয়ং এই দ্বারে 
বস্থান করিব। অনস্তর মহাবীর্ধয, মহাপরখ- 
ক্রয় রাক্ষদবর বিরূপাঙ্গকে, বছুমংখ্য রাক্ষস- 
বীরের সহিত মধ্যম গুলে শ্থাপন ঝরিলেন। 

রাক্ষসরাজ রাবণ, কুতান্তের বশতাপন্ন 
হইয়া লঙ্কার এই রূপ রক্ষা-বিধান পূর্ববক 
আপনাকে কৃতীর্ঘ মনে করিলেন । 


(বিদায় দিলেন; এবং স্বয়ংও মস্ত্রিগণ কর্তৃক 


তেজস্বী রাবণ, এই প্রকারে উত্তরণে 
রক্ষা! বিধানের আদেশ করিয়া মন্ত্রিগণকে | 







জয়াশীর্ববাদ দ্বার] পুজিত হইয়া অস্তঃ রে 
প্রবিষ্ট হইলেন। | 


ত্রয়োদশ সর্গ। 
৮০4০৭25৯৩ | 
চার-প্রবেশ। 
এদিকে রাষচন্দ্রঃ লক্ষণ, স্গ্রাষ, পধব- | 
তনয় হনুমান, খক্ষরাজ জান্ববান,' রাঙ্জম- 
রাজ বিভীষণ, অঙ্গদ, মৈন্ন, দ্বিবিদ, কুমুদ 
শরভ, খষত, গন্ধমাদন, ধীমান দধিমুখ, 
স্থষেণ, তার, গয়, গবাক্ষ, গবয়, নল, নীল 
প্রভৃতি মহাবীরগণ, শক্রপুরীতে আগমন 
পুর্ববক একত্র মিলিত হইয়৷ মন্ত্রণ! করিতে 
লাগিলেন যে, এই ত রাবণ-পরিপালিত 
লঙ্কাপুরী দুষ্ট হইতেছে । দেবগণ, অস্থরগণ, 
গন্ধরর্বগণ ও মনুষ্যগণ, ইহা! জয় করিতে 


সমর্থ হয়েন নাই। লোকরাঁবণ রাঁষ্ণ, এই 


ছুর্গে অবস্থান পূর্বক সকলেরই উপর অত্যা- 
চার করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কিরূপে 
কার্ধযসিদ্ধি হইতে পারে, 'তাহ! সকলে 
মন্ত্রণা পুর্বক নিরূপণ কর! ষাতীক,1: 
সকলে এইরূপ বলিতৈছেন, এমত সময় 
মন্রনির্ণয়-কুশল। ধর্ম মিষ্ঠ, বুদ্ধিমান বিভীধণ, 


ক্লামচন্দের হিতঙাধন ও রাঁবণের অনিষ্ট- 


সাধনের নিমিত, হেতু-প্রদর্শন পূর্বক ..পুঙ্ক-. 
লাখ-লার্ধক বাক্যে কহিলেন, আমার সচিব |. 














'লঙকাকাশু। 
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অসীম-পরাক্রম-লম্পন্ন অনল,. হর, সম্পাঁতি 
ও প্রঘস, মায়! দ্বার নিমেষ মধ্যে লঙ্ক- 
পুরীতে প্রবেশ করিয়! পুনর্বার আমার 
নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহীরা 
শকুনিরূপ ধারণ পূর্বক শক্রপুরীতে প্রবেশ 
করিয়া, রাবণ যেরূপ ছুর্গরক্ষার বিধান 
করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন। 
রামচজ্ঞ ! আমার সচিবগণ, ছুরাত্ম। রাবণের 
যেরূপ হুর্গরক্ষার ব্যবস্থা বলিয়াছেন, ভাহা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন | বল- 
বান প্রহস্ত, প্রভূত রাক্ষম-সৈম্তের সহিত পূর্ব্ব 
দ্বার আবরণ করিয়া রহিয়াছে ; মহাবীর্ধ্য 
মহাপার্খ ও মহোদর দক্ষিণ দ্বারে অবস্থান 
করিতেছে; রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, পর্টিশ অসি 
ও শরাসন প্রভৃতি ধারণ পুর্ধবক বহু রাক্ষল- 
সৈম্তে পরিবুত হুইয়! পশ্চিম দ্বারে অবস্থিতি 
করিতেছে ; রাক্ষসরাজ রাবণ, শক্সরপাণি বনু 
সহত্্ রাক্ষসে পরিরৃত হইয়া নগরের উত্তর 
দ্বারে অবশ্থিতি করিতেছেন। তুণ অশনি ও 
শরাসনধারী বহু 'সৈগ্যে পরিবৃত বিরপাক্ষ, 
মধ্যম গুল্মে অবস্থান করিতেছে । 

রঘুনম্দন ! আমার লচিবগণঃ লঙ্কারক্ষার 
এইরূপ ব্যরস্থা দেখিয়া এইমাত্র আমর 
নিকট প্রত্যাগত হইয়াছেন । রাক্ষসরাঁজের 
সৈন্যমধ্যে একসহত্র মাতঙ্গ, দশসহুত্র অশ্বা- 
য়োহী, দশসহত্র রী ও এককোটি অপেক্ষাও 
অধিক পদাঁতি-সৈন্য রহিয়াছে। এই সমুদ্ধায় 


| | রাক্ষস-সৈন্য,। পরাক্রমশালী বলবান ও 
| | দির়ত রাক্ষলক্াীজের প্রিয়; ইহার! কখনই 


| | সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না । রাজকুমার! 


এতগ্্যতীত এক. এক যোধ-পুরুষেক্ক - পৃষ্ঠ. 

পোঁধক সহমত সহত্র রাক্ষন আছে।। 
 ক্বাক্ষলরাজ বিভীষণ, এই'পে লঙ্কা "ছুর্গ- 

রক্ষার বিবরণ কীর্তন করিয়া পরিশেষে পদ্ম 


পলাশ-লোচন রামচক্দ্রকে পুনর্্বার কহিলেন, " 
(রঘুনাথ ! পূর্ধ্ব রাবণ যখন কুকেরের সহিত 


গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ততকালে যণ্ঠি- 
লক্ষ রাক্ষম-সৈন্য সংগ্রামার্থ বহির্গত হইয়া- 
ছিল) এই সমুদায় সৈন্য, পরাক্রম, শোঁর্ধ্য, 
তেজ, বল, সন্ত্ব ও গৌরব বিষয়ে প্রায় সক- 
লেই ছুরাত্বা রাঁবণের সমভুল্য। বঘুবীর ! 
আপনি কিছু মনে করিবেন না; আমি আপ- 
নাকে কুপিত করিয়া দিতেছি, ভয় প্রদর্শন 
করিতেছি না; আপনি নিজ ভূজ-বীর্য্য দ্বার! 
দেবগণকেও বিধ্বস্ত করিতে পাঁরেন। 
আপনি এক্ষণে বছুসংখ্য মহাবীর বাঁনর- 
সৈন্যে পরিরৃত হইয়! রাক্ষসঙ্গেনা বিলো- 
ডন পুর্ধবক রাবণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ 
নাই। . | 
মহাবীর রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রগণকে প্রতিহত 
করিবার নিমিত কহিলেন, . বানরপ্রবীর 
নীল, বছ্‌ সহজ মহাঁবীর্ধ্য বাঁনরবীরে পরি” 
বত হইয়া প্রহস্তকে আক্রমণ করুন । বালি: 
পুত্র অঙ্গদ, বিস্তীর্ণ 'সৈন্য .সমভিব্যাহারে 
দক্ষিণ পার্খস্ছিত মহাপাঁর্থ ও মহোদরের 
প্রতি ধাবমান হউন। অপ্রমেয়-বল-সম্পক্গ 
পবনন্দন হপুমান, বহু বানরে পরিরৃত ছইয়। 
পশ্চিম দ্বারে প্রবেশ করুন । যে কষুদ্রাশয়, 
মহাত্া খষিগণ . দৈত্যগণ .ও ফাঁনরগপের 


হ 











সমর রা 


৩২ 


অনিষ্টীচরণ করিয়া! আমিতেছে, যে ছুরাত্ম! 
বরদানে গব্বিত হইয়া! আছে, যে পাপাল্স! 
বলপূর্ববক সমুদায় লোককে বিভ্রাসিত করিয়া 
পরিভ্রমণ করে, আমি সেই রাক্ষসরাজ 
রাবণের বধ-সাধন বিষয়ে যত্ববান হইব। 
আমি লক্ষমণের সহিত ও সৈন্য-সমূহের 
সহিত নগরের উত্তর দ্বার পরিপীড়িত করিয়! 
যেখানে রাবণ আছে, সেইস্থানে প্রবেশ 
করিব। বানররাঁজ স্তবগ্রীব, খক্ষরাজ জান্ব- 
বান ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ, মধ্যম গুলে 
অবস্থান করুন। 
ংগ্রামস্থলে যেন কেহ মনুষ্যরূপ ধারগ 
না! করে! বাঁনর-সৈন্যগণের মধ্যে সকলেই 
নিজ , সঙ্কেত রক্ষা বিষয়ে যত্ববান হুইবে ; 
বানরযেশ থাকিলেই আমর! স্বজন বলিয়া 
জানিতে পাঁরিব, ইহাই আমাদের প্রধান 
চিহ। পর্ীস্ত আমি, লক্ষণ, বিভীষণ ও 
তাহার অনুচর চারি জন, কেবল আমরা এই 
সাত জন ব্যতিরেকে আর সকলেই বাঁনর- 
বেশে রাক্ষমগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন । 
মহামতি রামচন্দ্র, বিভীষণকে এই কথ 
বলিয়া স্থবেল-পর্বতে আরোহণ করিতে 
কৃত-লক্কল্প হইলেন। 


চতুর্দশ সর্গ। 


বেলারোহণ । 
অনস্তর রামচন্দ্র, লক্ষমণের পাড়ি মবেগ 
পর্বতে আয়োহণ করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়। 
মন্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ ধর্মমজ্ঞ. বিনয়াবনত মধুরভাষী 





রামায়ণ । 


নিশাচর বিভীয়ণকে ও বাঁনররাজ স্বগ্রীবকে 
কহিলেন, চল, আমরা বহুবিধ-ধাতু-বিমণ্ডিত 


স্থবেল-পর্বতে আরোহণ করি; অদ্য রাত্রে 


আমর! সকলেই সেই স্থানে বান করিব। 
রাক্ষসের যেরপে ছুর্গ হুশ্রবেশ করিয়াছে, 
তাহ! এবং রাক্ষসরাজ রাবণকেও সেই শ্ছান 
হইতে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারিব। 
যে পাপাত্মা, ম্বত্যুকামনায় আমার যশম্ষিণী 
ভার্য। হরণ করিয়াছে, যে ছুরাত্মা, ধণ্মা সাঁধু- 
বৃভ ও কুল-শীলের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়! 
রাক্ষস-জন-স্থলভ কুটিল বুদ্ধির বশবর্তা হইয়! 
ঈদৃশ গঠিত কার্য করিয়াছে, সেই পাপাত্মার 
আলয় ও লঙ্কাপুরী এ স্থান হইতে দেখিতে 
পাইব। পাপাজ্স। রাবণ, যে সময় আমার 
স্ৃতিপথে উদ্দিত হইতেছে, সেই সময়ই 
আমার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। 
দেবরাজ যেরূপ অস্গরগণকে ধ্বংস করিয়া- 
ছিলেন, আমিও সেইরূপ সেই নীচণশয় 
রাক্ষরাঁজের অপরাধে বজানল-সদৃশ ছুঃসহ 


শরনিকরে সমুদায় রাক্ষস ধ্বংস করিব। এক 


ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়৷ পাপান্ুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়, পরস্ত মেই নীচাশয়ের অপ- 
রাধে তাহার কুল পর্মযস্ত ৪ নষ্ট হুইয়! 
থাকে। 

মহাবীর রাঁমচজ্জ, নী, হৃদয়ে রাব- 
গণের বিষয়ে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে, 
সন্দর-সানু-বিভূষিত ন্থবেলশ্ণর্রবতে বাস করি- 
বার নিমিত্ত গমন -করিলেন। তীম-বিক্রম 
লক্ষণ, সমাহিত-হৃদয়ে সর শরাসন উদ্যত 


নং 


করিয়া তাহার পশ্চা্ পশ্চাৎ গয়ন করিতে [ 





লঙ্কাকাণ্ড। 


লাগিলেন ; তীহাঁদের উভয়ের পশ্চাতে 
হ্থগ্রীব, অমাত্যগণের সহিত বিভীষণ) এবং 
হনৃমণন, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, গয়, 
গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুধ, 
. ধুম, জান্ববান, স্বষেণ, মহাবল কেশরী, ভুর্দখ, 
মহাবীর্ধয শতবলি, এই সমুদায় বানরধৃথ- 
পতিগণ ও অন্যান্য বেগবান বানরগণ, মহা- 
শিলা] বিঘট্িত করিতে করিতে সেই পর্ববতে 
আরোহণ করিলেন। 

অনস্তর রামচন্দ্র, বাঁনরবীরগণের সহিত 
স্থবেল-পর্বতে আরোহণ করিয়। তচ্ছিখর- 
স্থিত সমতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন । 
এই সময় বাযুলম-বেগশালী অন্যান্য বানর- 
গণ, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া] লক্ষ প্রদান করিতে 
করিতে তিনযোৌজন ভূমি ব্যাপিয়। স্থবেল- 
পর্বতে আরোহণ করিল । তাহারা গমন 
করিতে করিতে যে স্থানে রামচন্দ্র আছেন, 
সেই স্থানে উপস্থিত হইল । 

এইরূপে রামচন্দ্র ও তাহার অনুচরগণ, 
অল্পকাঁল-মধ্যেই গিরি-শিখরে । আরূঢ় হুইয়! 
ত্রিশুঙ্গ-শিখরস্হিত! লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন । 
স্ুন্দর-দর্শনা, প্রাকার-পরিবৃতা, স্থদৃঢ়-ঘার- 
বিভূষিতা এই পুরী দেখিলে বোধ হয়, যেন 
আকাশে সংলগ্ন হইয়৷ রহিয়াছে; ইহার 
| চতুদ্দিকে ধ্বজপতাকামালা শোভা বিস্তার 
করিতেছে; যন্ত্রও উপকরণ সমুদ্বায় চতু- 
দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে ; স্থানে স্থানে 
সমুন্নত ধ্বজপতাক শোভা বিস্তার করি 
তেছে) এইপুরী কৈলাম-শিখরের ন্যান়্ ও 


(1 মেহের ন্যাক্স দৃশ্যমান হইতেছে: রর 
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নানারূপধারী মহাবীর্ধ্য ঘোর রাক্ষসগণ 
ইতস্তত গমনাগমন করিতেছে । তমস্তোধ' 
সদৃশ নীলবর্ণ নিশাচরগণ, প্রাকার-বড়ভীতে 
উপবেশন পূর্বক রক্ষণ-কার্ষ্যের সহায়ত! 
করিতেছে; পুর্ব্বে যে প্রাকার ছিল, তাহার 
বহির্দেশে আর একটি নৃতন হদৃঢ় প্রাকার 
বিনিরশ্শিত হুইয়াছে। ময়ুরগণ যেরূপ মেঘ 
দর্শনে উচ্চ রব করে, বানরগণও সেইরূপ 
যুদ্ধার্থী রাক্ষসগণকে দেখিয়! মহাশব্দ করিতে 
আরম্ভ করিল। 

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইলেন; চতু- 
দিকে সন্ধ্যারাগ দৃষ্ট হইতে লাগিল পূর্ণ- 
চন্দ্ররূপ সমুজ্ল প্রদীপ লইয়া যাঁমিনী 
উপস্থিত হইলেন। সাগরমধ্যে, চক্কর গ্রহ ও 
নক্ষত্রগণের সহিত প্রতিবিন্বিত আকাশ- 
মণ্ডল দৃষ্ট হইতে লাগিল; বোধ হইল 
যেন, চন্দ্র গ্রহ ও তারকা সমেত দ্বিতীয় 
আকাশ প্রকাশ পাইতেছে। 


পঞ্চদশ সর্গ। 
লঙ্কা -দর্শন । 

বানরবীরগণ, সেই রাত্রি স্ুবেল-পর্ববতে 
অবস্থান পূর্বক লঙ্কাপুরীর স্থদৃশ্ঠট সরোজ- 
রাজি-বিরাজিত বিশাল সরোবর সমুধায়: 
দেখিয়া এবং লঙ্কাপুরীর শোভা-সম্পত্তি অব. 
লোকন করিয়া বিন্ময়াভিভূত হইলেন” 
তাহারা দেখিলেন, চতুর্দিকে চম্পক, 
অশোক, বকুল, শাল, তাল, তষাল, নক্ত- 
মাল, হিস্তাল, অর্জুন, সর্জক, সপ্তপর্ণ, |. 
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তিলক, কর্ণিকার, পাটল প্রভৃতি বৃক্ষ সমু- | লাগিল | বানরবীরগণ সকলেই উচ্চ মিংহ- 


দায় শোঁভ] বিস্তার করিতেছে । এই সমুদায় 
বৃক্ষ, কুহ্ম-সমূছে সমাচ্ছগ্ন ও কুক্ছমিত লতা- 
| সমূহে পরিবৃত ; ইহাদের পল্লব সমুদায় 
রক্তবর্ণ ও স্থকোমল ; এতৎুসমুদায় দর্শন 
করিলে সহসা অময়রাজের অমরাবতী বলিয় 
ভ্রম হয়। চতুর্দিকে শাদ্ধল ভূমি, নীল বন 
রাজি, প্রফুল্ল হুগন্ধ কুহ্থম'সমূহ, বছবিধ 
সুরম্য ফল, কিদলয়, ও মঞ্জরীজাল, সৌন্দ- 
ধ্যের পরাকা্ঠ। প্রদর্শন করিতেছে । মনুষ্য- 
গণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করিয়া শোভমান 
হয়, এখানকার বৃক্ষ সমুদায়ও সেইরূপ 
নানা অলঙ্কারে অলঙ্কত হইয়। শোভ পাই- 
তেছে। চৈত্ররথের ন্যায় ও নন্দনবনের ন্যায় 
মনোহারী, সর্ধবর্ভূফল-পুষ্প-বিসভূষিত, ষট: 
পদাকৃলিত, এই বন, রমণীয় শোভা ধারণ 
করিয়াছে । ইহার চতুর্দিকে কোযষ্টিকগণ, 
দাত্যুহগণ, ময়ুরগণ, কুররগণ, সারসগণ, ভূঙ্গ- 
রাজগণ, ভ্রমরগণ ও নিত্যমত্ত বিবিধ বিহু- 
গমগণ কোলাহল করিতেছে। 

অনস্তর কামরূপী বাঁনরবীরগণ, . প্রহ্থষ্ট 
ও প্রমুদিত হৃদয়ে সেই সমুদ্বায় বন ও উপ- 
বনে প্রধেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মহাত্স। বাঁনরগণ যখন উপবন জঅযুদায়ে 
প্রবেশ করেন, তৎকালে কুহ্থম-নংসর্গ-স্থরভি 
জ্রাণেক্্িয়-তর্পণ বায়ু, প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। বানরধীরগ্রণ, বিভক্ত হইয়া এক 
এক দল এক এক স্থানে গমন. করিলেন। 
1] এই মহাধৃুখ যখন গমন করে, তখন তাকছা- 


দের চরণভরে লঙ্কাপ্ুত্রী পরিপীড়িত হইতে, 


নাত দ্বার! লঙ্কীপুরী কম্পিত রুরিতে লাি- 
লেন। চতুর্দিকে অরুণবর্ণ ধুলিপটল উড্ডীন 
হইতে লাগিল। কতকগুলি বিক্রমশালী 
বানরযৃধপতি, হ্থগ্রীবের অন্ুমতিক্রেমে . 
রাক্ষদ-সেনাগণ-পরিরক্ষিত! লঙ্কাপুরীর অভি- 
মুখে গমন করিতে লাঞিলেন; তাহার] 
সংগ্রামে সমুত্হক হইয়া আস্ফোটন ও 
গর্জন করিতে করিতে লঙ্কাপুরীর বন ও 
উপবন কম্পিত করিলেন; তাহারা রক্ষ 
সমুদয় উৎপাটন পূর্বক বিহঙ্গমগণকে বিত্রা- 
দিত করিতে লাগিলেন । খক্ষগণ, সিংহগণ, 
বরাহুগণ, মহিষগণ ও শুকরগণ, সেই শব্দে 
্রস্ত ও ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিল । 

ত্রিকুট-পর্বতের শিখর অতীব সমুন্নত ও 
গগনস্পশী; ইহার চতুর্দিকে মহামেঘ-সদৃশ 
বৃক্ষ সমুদায় সমাচ্ছন্ন করিয়। রহিয়াছে; ইহার 
নিম্ন ও উদ্ধদেশ অতীব বিস্তীর্ণ ও নিমপ্রদেশ. 
আঁদর্শসদূশ সমতল ; বিহঙ্গমগণ এই স্থানের 
উদ্ধভাঁগে সহল! উশ্থিত হইতে পারে ন1। 
বিশ্বকন্মা কর্তৃক নির্মিত এই শিখরে কোন 
ব্যক্তিই মনোদ্বারাও উদিত হইতে সাহসী 
হয় না। এ 

রাবণ-পরিপালিত লঙ্কাপুদ্বী, এই উচ্চ 
শিখরে সন্নিবিষ্$ রহিয়াছে । পাগুরবর্প-মেঘ- 
সদৃশ পুরদ্বার সমুদ্ধায় এবং হৃবর্ণ-রজত-যিস্কৃ- 
বিত অন্যান্য দ্বার. সমুদায় ইহার শোভ1 |. 
বিস্তার করিতেছে । শ্রীন্গাবসাঁনে মেঘসমূে | 
যেরূপ আকাশতল পরিশোভিত হয়, প্রাসাদ |. 
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ও বিনান-সমূহে লঙ্কাপুরী সেইরূপ শোভ- 
মান হইতেছে। 

এই লঙ্কাপুরী মধ্যে স্তস্ত সত সমলস্কৃত 
কৈলাস-শিখরাকার অভ্রংলিহ রাক্ষসরাজ- 
] রাষপ-গৃহ দৃষ্ট হইতেছে । শতশত রাক্ষস- 


বীর, এই রাজভবন রক্ষা! করিতেছে । এই 


রূপে বানরবীরগণ, চরমাবন্থাপন্ন, সমলঙ্কৃতা। 
মুমূর্ রমণীয় ন্যায় সেই অলঙ্কৃত1 লঙ্কাপুরী 
দর্শন করিয়। হাস্য করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে সহায়-সম্পন্ন লক্ষমীবান লঙ্গম- 
পাঁগ্রজ রামচন্দ্র, বানরগণের সহিত মিলিত 
হইয়! রাঁবণ-পালিত লঙ্কাপুরী দর্শন করি- 
লেন। 


বস এটি 


যোড়শ সর্গ। 
দুতাঙদ-প্রবেশ। 

অনস্তর লক্ষাণ-পুর্ববজ রামচন্দ্র, বহুবিধ 
ছুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়! লক্ষমণকে সঘোধন 
পূর্বক সতর্কতার নিমিত্ত কহিলেন, লক্ষণ ! 
আমর! সাগর উতীর্ণ হু্্য়াছি, ধহুবিধ-ফল- 
স্থশোভিত বন সযুদায়ও পার হইয়। আসি- 
] | য়াছি; এক্ষণে আইস আমরা যথারীতি সৈন্য 
| সমুধায় বিভাগ পূর্বক স্থানে স্থানে ব্যুহ 


] | রচন! রুরিয়া অবস্থান করি। লক্ষণ! দেখ, 
| 1 এক্ষণে অতীব ভীষণ লোকক্ষয়কর*ভয় উপ- 


|. হ্িত) এই ন্ুদ্ধে যে বছসংখ্য রাক্ষস-প্রবীর 


|| লানর-প্ররীয়, ও গক্ষ-প্রবীর নিহত হইবে, 


| ভদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ।.. 


লক্ষণ! এ দেখ, পরুষ বায়ু প্রথাহিত | 
ও বন্ুন্ধর! কম্পিত হইতেছে ; পর্ধবত,শিখর | | 
কম্পমান হইয়া ঘোরতর শব সমুখ্িত 
হইতেছে; ক্রব্যাদগণ-সদৃশ-পরুষ-ধ্বনিকারী 
কঠোর মেঘ সমুদায়, সূর্ধ্যপথ আবরণ পূর্বক | 
মহাভয়ের সুচনা! করিতেছে; রক্তচনান- 
সদৃশ পরম-দারুণ ভ্রুর সন্ধ্যামেঘ, রুধির- 
বিন্দু-বিমিশ্রিত ভ্রুর জল বর্ষণ করিতেছে ; 
সূ্্যমণ্ডল হইতে প্রন্থলিত অগ্নিশিখ। নিপ- 
তিত হইতে দেখা যাইতেছে ; অমঙ্গল-সূচক | 
সৃগপক্ষিগণ, ঘোররূপ ধারণ করিয়া কাতর- 
ভাবে কাতর রব করিতেছে ! 

লক্ষণ! এ দেখ, প্রলয়কাঁলের ন্যায় 
চন্দ্রমগুলে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ পরিধি দৃষ্ট 
হইতেছে ; এ চন্দ্র, রাত্রিকালে অমঙ্গল-সুচক 
হইয়া সন্তাপ প্রদান করেন। লক্ষ্মণ ! এ 
দেখ, সুর্য্যমগ্ডলে হুত্ব ও রুক্ষ লোহিতব্ণ 
অমঙ্গল-সুচক পরিধি সর্ধদাই লীন হইয়া 
রহিয়াছে । তিথিবৃদ্ধি অনুসারে নিশাকর 
গন্তব্য নক্ষত্রে গমন করেন না। লক্ষণ ! যে 
সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে লোকের 
প্রলয়কাল উপস্থিত! এ দেখ, শ্যেন গৃথ 
ও কঙ্কপক্ষিগণ নিদ্ম স্থানে ধীরে ধীরে 
বিচরণ করিতেছে ) শিবাগণ উচ্চৈংস্বয়ে 'আম- 
শলল.সুচন! করিয়। দিতেছে ; এই সমুদ্ধায় 
লক্ষণ দর্শনে বোধ হয়, শর শুল-ও খড়গ 
স্বার! নিহত বানরখণে ও রাক্ষসগণে পৃধিবী 
পরিপূর্ণ হইযে ; চতুর্দিকে মাংস ও'পোগি- 
তৈর-কর্দম হইয়া উঠিবে।. অতঞর. আইস, 
অদ্যই  কালবিলম্ঘ না. করিয়!.. 'সমুডায় 
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বানরগণে পরিবৃত হুইয়! রাবণ-পালিত লক্কা- 
পুরী আক্রমণ'করি ! | 

মহাষীর মহাবল রাঁগচজ্,। এই কথা 
বলিয়! পর্ধবত-শিখর হইতে অবতীর্ণ হই- 
লেন। তিনি শৈল শিখর হইতে অবতীর্ণ 
(হুইয়াই, শক্রগণের দুর্ধর্ষ ও অক্ষোত্য নিজ 
সৈন্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । বানর- 
রাজ শ্বগ্রীব, সেই অসংখ্য সৈন্যের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্যুহ রচনা করিয়া দিলেন। কালজ্ঞ 
মহাবীর রামচজ্দ্রও যুদ্ধযাত্রার আদেশ.করি- 
লেন। 

অনস্তর মহাবাহছু রামচন্দ্র, শুভক্ষণ নিরূ- 
পণ পূর্বক বিস্তীর্ণ সৈন্য সমূহে পরিরৃত 
হইয়া লঙ্কাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
রাঁমচন্দ্রের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ বিভীষণ, -স্থশ্রীব, 
খক্ষরাজ জান্ঘবান, হুনূমাঁন, নল, নীল, অঙ্গদ 
ও লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন । তীহা- 
দের পশ্চাতে বহুযোজন-বিক্তীর্ণ বাঁনর-সৈন] 
ভূমিতল সমাচ্ছারদিত করিয়া গমন করিতে 
লাগিল। মাতঙ্গ-সদৃশ বৃহদাকার শক্র-সংহা- 
রক বানরগণ, শতশত শৈলশূঙ্গ ও প্রকাণ্ড 
প্রকাঁগড বৃক্ষ লইয়! গমন.করিলেন। 
অনস্তর শক্র-সংহারক রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
অঙ্লকালমধ্যেই রাঁবগপুরী লঙ্কাতে উপ- 
নীত হুইলেন। তাহারা দেখিলেন, চতু- 
দিকে ধরজপতাকা সমুদায় শোভ! পাই- 
তেছে; ভোরণেয় উপরি সমুন্নত পতাকা- 
মালা শোভ! বিস্তার করিতেছে। ইহার 
| বিচিআআ প্রাকার,, সমুন্নত তোরণ ও যজ্ত 
| সমুষায়ে বিভূষিত রহিয়াছে । বানর়-সৈন্যগণ, 










রামায়ণ । 





এই দুষ্ধর্ম লঙ্কাপুরী অবলোকন করিয়।, 
যথান্থানে সেনা-সঙ্গিবেশ স্থাপন পূর্ববক 
অবস্থান করিল । বাঁনর-সৈন্যগণ, দশযোজন 
ভূমি অধিকার করিয়া লঙ্কা অবরোধ পূর্ববক 
যুদ্ধের আকাঙক্ষায় মগ্ডলাকারে অবস্থান 
করিতে লাগিল । 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণঃ সশর শরাসন ধারণ 
পূর্বক, মেরু-শৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত লঙ্কার 
উত্তর দ্বার রোধ করিয়া বৃহ রক্ষা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। দশরথনন্দন রামচন্দ্র, 
লঙ্কাদ্বারে উপনিবিষ্ট হইলে, দেবগন্ধর্ববগণ 
আনন্দিত ও নিশাচরগণ ব্যথিত-হৃদয় হইল । 
লগ্ষমণের সহিত মহাবীর রামচন্দ্রকে লঙ্কার 
প্রধান দ্বার রোধ করিতে দেখিয়া সমুদয় 
রাক্ষন বিষ হইল; বানরগণ ও খক্ষগণ 
সকলে নিঃশঙ্ক ভদয়ে অবস্থান করিতে 
লাগিল। বরুণ যেখন সাগর রক্ষা! করেন, 
রাবণও সেইরূপ এই ছার রক্ষা! করিতে- 
ছিলেন? সৃতরাং রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর 
কোন ব্যক্তিই এই দ্বার রোধ করিতে সমর্থ 
নহেন। এই দ্বার সাধারণ ব্যক্তির ভয়জনক ; 
দানবগণ যেরূপ পাতাল রক্ষা করে, ভীষণ 
রাক্ষমগণও সেইরূপ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়। 
এই দ্বারের চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে । 
 র্ামচজ্র দেখিলেন, সর্পগণ যেরূপ 
ভোগবতী পুরী রক্ষা! করে, বিবিধাকার ভীষণ 
বহুসংখ্য রাক্ষমগণও সেইরূপ লঙ্কাপুরীয় 
চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে। যোঁধপুরুষদিগ্গের 
বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও অভেদ্য কবচ মার স্থানে 
স্থানে বিস্তস্ত রহিয়াছে। | 








লঙ্কাকাণ্ড। 
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এদিকে বানরসেনাপতি নীল, পূর্বব দ্বার 
রোধ করিয়। বানরব্যহ রক্ষ! করিতে লগি- 
লেন; শ্বেত-পর্ববত-রক্ষক মহাসর্পের ম্যায় 


মৈন্দ ও দ্বিবিদ, তাহার সহায় হইলেন । 


অন্য দ্রিকে যুবরাজ অঙ্গদ, খষভ গরাক্ষ গয় 
ও পনসের সহিত মিলিত হইয়। দক্ষিণ দ্বার 
রোধ করিলেন। মহাবল মহাবীর হনৃমাঁন ও 
প্রমাথা, প্রঘন ও অন্যান্য বানরবীরের সহিত 
সমবেত হুইয়! পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পুর্ববক 
ব্যহ রক্ষা করিতে লাগিলেন | বাঁনররাঁজ 
সপ্রীব, গরুড় ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী বানর- 
বীরগণের সহিত একত্র হইয়া মধ্যম গুল্মে 
অবস্থান করিলেন | তাহার নিকট বিখ্যাত- 
পরাত্রম ষট্ভ্রিংশকোটি বানর অবস্থান 
করিতে লাগিল । বানররাজ স্থগ্রীব ও রাক্ষম- 
রাজ বিভীষণ, রামচন্দ্রের আদেশ অনুসারে 
প্রত্যেক দ্বারে এক এক কোটি বাঁনর স্থাপন 
করিলেন। রামচক্দ্রের পশ্চিম দিকে মধ্যম 
গুলোর নিকটে স্থষেণ ও জান্ববাঁন বহু সৈন্যে 
পরিরৃত হইয়] অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
তীক্ষদংস্রা-সম্পন্ন শার্দলের ন্যায় ভীষণ 
বাঁনর-শার্দুলগ্রণ, প্রহ্নষ্ট হৃদয়ে বৃক্ষ ও শৈল- 
শিখর গ্রহণ পুর্ববক হুদ্ধার্থ প্রস্তত থাকিল। 
এই বাঁনরগণের মধ্যে সকলেরই লাঙ্গুল উৎ- 
ক্ষিপ্ত; সকলেই দংগ্রায়ুধ ও নখাধুধ ; সক- 
লেরই শরীর চিত্র-বিচিত্র ; মনকলেরই মুখ 
বিকৃত; সকলেই. উৎসাহ-সম্পন্ন; এবং 
সকলেই দেবতার ন্যায় বলশালী। ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ দশ হুস্তীর বল ধারণ করে; 
কেহ কেহ শত হম্তীর বল ধারণ করে; কেহ 


কেহ সহস্র হস্তীর বলধারণ করে। ইহার! 
সকলেই অসীম-বলবিক্রমশীলী; ইহাদের 
মধ্যে কোন কোন বানরবীরের বেগ জল- | 
আোতের ন্যায়, কোন কোন বানরবীরের 
বেগ বায়ুপ্রবাহের ন্যায়, অপ্রতিবার্ধ্য ; এবং ! 
কোন কোন হরিযুথপতি অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন। 
এই মহাযুদ্ধের সময় ঈদৃশ বানরগণের ঈদশ 
অদ্ভুত ও বিচিত্র সমাগম হইয়াছিল ! শলভ- 
গণের উদ্যম হইলে যেরূপ হয়, বানর-সৈন্থা- 
গণের সমাগমেও সেইরূপ পৃথিবীতল সমা- 
চ্ন্ন ও আকাশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই 
সময় এইরূগে লক্ষ লক্ষ বানর সম্সিবিষ্ট হই- 
যাছে ; লক্ষ লক্ষ বানর আগমন করিতেছে ১ 
লক্ষ লক্ষ মহাবল বানর, আগমন করিয়। 
লঙ্কাদ্ধারে উপনীত হইয়াছে; অন্যান্য লক্ষ 
লক্ষ বানর অন্য স্থানে সন্নিবেশ গ্রহণ পুর্ববক 
অবস্থান করিতেছে; দৃষ্ট হইল। এইরূপে 
কোটি কোটি বাঁনর লঙ্কা আক্রমণ করিল ; 
লঙ্কা! নগরীর চতুর্দিক, বানরসমূহে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া গেল। মহাঁবল বাঁনরগণ, প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ হন্তে করিয়া লঙ্কার চতুর্দিকে 
অবস্থান করাতে লঙ্কা মধ্যে বাঁয়ুরও আর 
গমনাগমন করিবার সামর্থ্য থাকিল না? 
সাগর, বর্ধমান হইলে যেরূপ মহাঁশব্দ 
উত্থিত হয়, সেইরূপ বাঁনর-সৈন্য-সমূহ হইতে 
মহাশবধ উখিত হইতে লাঁগিল। দেবরাজের 
ন্যায় মহাবীর্ধ্য অতুল-পরাক্রম মেঘ-সদৃষ্শ . 
বানরগণ, সহ! পুরী রোধ করাতে রাক্ষসগণ 
বিল্য়াবিউ হইল। তাহারা দেখিল, নীঙ্গ-, 
নীরদ্র"নিকর-সহৃশ পর্বত-শিখরবৎ প্রকাণ্ড 











৩৮ 

বছ সহত্র বানরে, সমুদায় দিক আবৃত হই- 
যাছে। সমুদ্রমস্থনের সময় যেরূপ শব্দ শ্রুত 
হইয়াছিল, বজ-নির্ধোষে যেরূপ শব্দ হয়, 
বাঁনর-সৈন্যগণেরও সেইরূপ গ্গনতেদী 


| মহাশব্দ দিগৃদিগন্ত গমন করিতে লাগিল; 


এই মহাশব্দে প্রাকার তোরণ শৈল বন 
কানন প্রভৃতি সমেত সমুদায় লঙ্কা! প্রচলিত 
হইতে লাগিল। প্রাকারস্থিত 'ও অট্টালিকা" 
স্থিত রাক্ষদগণ, তাদৃশ প্রকাণ্ডাকার কপিল- 
বর্ণ বানরগণকে লক্কার চতুর্দিকে অবস্থান 
করিতে দেখিয়! বিল্ময়াতিভূত হইল। 
এইরূপে রামচন্দ্র, শতশত, সহত্র 
সহস্র, কোটি কোটি, অর্ধবৃদ অর্ববুদ, শঙ্ছু শঙ্কু 
বানর-সমূুহে লঙ্কাপুরী রোধ করিলেন। 
সৈন্যগণ যখন গমন করে, তখন তাহার! 
নীহারের ন্যায় অসংখ্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
সেই সময় সুষ্য ধুলিপটলে আবৃত হুইয়! 
তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। তোরণ 
প্রাকার প্রভৃতি সমেত লঙ্কাপুরী বিকম্পিত 
হইতে লাঁগিল। বাঁনর-যুখপতিগণ গর্জন 
করাতে শৈল-গুহা-সমুহে মহাপ্রতিধ্বনি 
শ্রুত হইতে আরম্ভ হইল। রাম-লক্ষাণ ও 
ন্ুগ্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত এই সৈন্য, দেবগণ 
দ্বানবগণ ও দেবরাঁজ ইন্দ্রেরও ডুষ্পরধর্য। 
অনস্তর ক্রমযোগ-তত্বজ্ব, আনন্তর্যযাভি- 
লাঁষী রামচন্দ্র, রাজ-ধর্ম্ম স্মরণ পূর্বক বিতী- 
ষণের সম্মতি লইয়া প্রন্ৃষ্ট শব্দায়মান বাঁনর- 
বীরগণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে 
তিনি যথাসময়ে কাঁধ্য-নিশ্চয় করিয়! বাঁলি- 


[পুত্র যুবরাজ অঙ্গদকে আহ্বান পুর্ধবক 


॥ 








 রামারণ। 


ক 


কহিলেন, সৌম্য! তুমি ভয় পরিত্যাগ 
পূর্বক অক্লেশে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়! রাব- 
ণের নিকট গমন পূর্ববক আমার বাক্যানুসারে 
বল যে, রজনীচর ! তুমি পিতাঁমহদত্ত.বর- 
প্রভাবে একান্ত গর্ববান্থিত হইয়া; তুমি 
মোহ বশত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া! দেবগণের, 
খধিগণের, গন্ধর্বগণের, অপ্পরোগণের, নাগ- 
গণের, যক্ষগণের ও রাঁজগণের যে অপকা'র 
করিয়াছ, তাহাতেই তোমার অহঙ্কার শত- 
গুণে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । এক্ষণে ভার্ষ্যা- 
হরণে কোপিত হইয়া! আমি তোমার দগুধর 
কালাস্তক যম উপস্থিত হইয়াছি ; আমি 
তোমার প্রতি দণ্ডবিধান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; 
আমি এক্ষণে দূরে নহি; এই লঙ্কাদ্।রেই 
অবস্থান করিতেছি । এক্ষণে তুমি শ্রীভ্রষ্ট, 
এরশবধ্যচ্যুত, মুমূর্ ও হতচেতন হুইয়! পড়ি- 
য়াছ। আমি এক্ষণে সংগ্রামস্থলে, দেবগণ, 
মহর্ষিগণ ও রাজগণ, সকলেরই বৈরনির্ষয্যাতন 
করিব। তুমি মায়াবলে আমাকে স্থাঁনাস্ত- 
রিত করিয়া, যে বল অবলম্বন পূর্ববক সীতা- 
হরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বল দেখাও ; 
আমি এক্ষণে নিশিত শর-নিকর দ্বার! অবনী- 
মণ্ডল রাক্ষস-শুন্য করিব; অথবা যদ্দি|' 
তোমার জীবনের প্রত্যাশ। থাঁকে, তাহা 
হইলেতুমি সীতা-সমর্পণ পূর্বক লঙ্কার এর্বর্যয, 
রাজ্য ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া 
আমার চরণে শরণাপন্ন হও ; মু! ঈদৃশ 
অবন্থায় সীতাকে আমার নিকট দিয়] আপ- 
নার জীবন রক্ষা কর। রাক্ষসপ্রধান ধর্মাতা 
ধীমান বিভীষণ, আমার নিকট. আসিয়াছেন ; 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


তিনি আমা কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়৷ এই 
বিস্তীর্ণ লঙ্কারাজ্য পালন করিবেন । তুমি 
অজিতেক্ড্রিয়, ঢুউমতি ও মৃর্খ-সহায়-সম্প্ন ; 
অতঃপর আর তুমি কোন ক্রমেই অধন্মীনু- 
সারে রাঁজ্যভোগ করিতে পারিবে না। 
রাক্ষল! যদি তোমার কিছুমাত্র পুরুষাতি- 
মান থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে আধ্য- 
জনের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন হইয়া শৌর্ধ্য 
অবলম্বন পূর্বক সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হও ; 
এরূপ করিলে তুমি আমার সায়কসমূহ 
দ্বারা নিহত প্রশান্ত ও পবিত্র হইবে, পন্দেহ 
নাই। পাষণ্ড! তুমি যদি মনের ন্যায় বেগ- 
শালী পক্ষী হইয়। পলায়ন পুর্ধবক ত্রিলোকে 
গমন কর, তথাপি তোমাকে আমার নয়ন- 
পথে পতিত হইতেই হইবে; এবং তুমি 
আমার দৃষ্টিগোচর লইলে যে জীবন লইয়! 
গমন করিবে, তাহা মনেও করিও না। 
পাপাত্মন। আমি তোমাকে যে হিতবাক্য 
বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। এক্ষণে তোমার 
ওর্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া লও; 
ভূমি সংগ্রামে নিহত হইলে তোমার পিগু 
দিবার নিমিত্ত তোমার বংশে যে কেহ 
জ।বিত থাকিবে, এক্ধপ প্রত্যাশাও করিও 
ন1। তুমি ভাল করিয়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া 
লও; কারণ এক্ষণে তোমার জীবন ছুর্লভ ; 
তোমার মৃত্যু উপস্থিত, বিবেচনা করিবে | 


তারানন্দন যুবরাজ শ্রীমান অঙ্গদ, যহা- 


বীর রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হ্ইয়। 
মুর্তিমান পাবকের ন্যায় লক্ষ প্রদাৰ পুর্ব্বক 
আকাশপথে গমন. করিলেন। যুহুূর্তকাল 
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মধ্যে তিনি রাবণভবনে নিপতিত হুইয়! 
দেখিলেন, রাঁক্ষসরাজ রাবগ সচিবগণে 
পরিবৃত হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান 
করিতেছেন । প্রদীপু-হুতাশন-সদৃশ বানর- 
যুখপতি কণকাঙ্গদ-ভূষিত অঙ্গদ, রাবণের 
অদূরে নিপতিত হুইয়! দণ্ডায়মান হইলেন 
গ্রথমত তিনি আত্মপরিচয় দিয়! পরিশেষে 
রামচন্দ্র যে সমুদায় কথা বলিয়। দিয়াছিলেন, 
তৎসমুদায় ন্যুনাধিক ন! করিয়া অবিকল 
রাবণকে ও তাহার অমাত্যগণকে শ্রবণ করা- 
ইলেন, এবং কহিলেন, রাক্ষনরাজ ! আমি 
বালিপুত্র অঙ্গদ; যদি এ নাম কখন শুনিয়। 
থাক, অথবা তৌমার স্মরণ থাকে, তাহা 
হইলে অধিক পরিচয় দিতে হইবে না । আমি 
কোশলাধিপতি মহাবীর রাঁমচক্দ্রের দূত; 
কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্র, তোমাকে বলিয়া- 
ছেন যে, নৃশংস ! পুরুষের ন্যাঁয় বহির্গত |. 
হইয়া যুদ্ধ কর; আমি তোমাকে তোমার 
অমাত্যগণকে ও তোমার পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু- 
বান্ধব গ্রভৃতিকে সংগ্রামে নিপাতিত করিব ১ 
তুমি নিহত হইলে ভ্রিলোক নিরুদ্িগ্ন হইবে, 
সন্দেহ নাই। আমি এক্ষণে দেব, দানব, যক্ষ, 
গন্ধ, উরগ ও রাক্ষদগণের কণ্টক উদ্ধার 
করিব। আমি অনলসদৃশ সায়কসমুহ ছার! 
তোমাকে নিপাতিত করিয়। ভ্রিলোক নি্ষ- 
টক করিব। 

রাবণ! যদি তোমার জীবন-রক্ষার ইচ্ছা 
থাকে, তাহ! হইলে প্রণাম পূর্বক সকার 
করিয়া! বৈদেহীকে সমর্পণ কর ; রাজ্য, রাছ-. 
সিংহাসন ও লঙ্কার, এই্বর্ধ্য সথুদায় ছাঁড়িয়! 
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দাও! যদি তাহ! না কর, তাহ! হইলে রাম- 

চন্দ্র এক্ষণে তোমার প্রাণসংহার করিয়। 

বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিবেন । 
বানরপ্রবীর অঙ্গদ, এইরূপ পরুষ বাক্য 


' বলিতেছেন, এমত সময় লোকরাবণ রাবণ, 


যারপর নাই ক্রোধাভিভূত ও লোহিত-লোচন 
হইয়। সচিবগণের প্রতি পুনঃপুন আদেশ 
করিতে লাগিলেন যে, এই ছুরাত্সা! বানরকে 
ধরিয়] প্রাণদণ্ড কর | ক্রোধে প্রদীপ্ত হুতাশন- 
সদৃশ .রাক্ষপরাজের তাদশ আদেশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামাঁত্র ঘোররূপ চারি জন রাক্ষস- 
প্রবীর উঠিয়া, অঙ্গদের দুই বাহু ধরিল; 
মহাবীর যুবরাজ অঙ্গদ, রাক্ষসগণের নিকট 
নিজ বল দেখাইবার অভিপ্রায়েই তৎকালে 
স্থির থাকিয়। ধর! দিলেন; তৎপরেই তিনি 
একটি লম্ফ প্রদান পূর্বক পতঙ্গের ন্যায় 
বাহুয়ে লম্বমান রাক্ষসবীর চতুষ্টয়কে 
লইয়া প্রাসাদ-শিখরাভিযুখে উত্পতিত হই- 
লেন। রাক্ষসচতুউটয় কিয়দদুর উত্থিত হই- 
যাই বানরবীরের ছুঃসহ বেগে ভূতলে নিপ- 
তিত ও সংজ্ঞা হীন হইয়। পড়িল। শ্রীমান 
অঙ্গদ, প্রাসাঁদ-শিখরে উঠিয়া! একটি পদা- 
ঘাত করিলেন, রাঁক্ষসরাজ দেখিতে দেখিতে, 
পদাহত প্রাসাদশিখর, ভগ্ন হইয়া ভীষণ রবে 
নিপতিত হইল । 

যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপে 'প্রাসাঁদশিখর 
ভঙ্গ করিয়া আপনার নাম শুনাইয় কহি- 
লেন, বানরাঁধিপতি মহাবল মহারাজ ন্থগ্রী- 
বের জয়; দশরধতনয় মহাবল রামচন্দ্র ও 
লঙ্কাধিপতি রাক্ষনরাঁজ 


লক্ষণের জয়: 





রামায়ণ । 





ধন্মাত্বা। বিভীষণের জয় ; রাবণ! তোমাকে 
গ্রামে নিপাতিত করিলেই ধর্মশীল বিভী- 
যণ, লঙ্কার এশ্বর্ধ্য সমুদায় প্রাগ্ডত হইবেন।, 
বানরবীর অঙ্গদ এইরূপ আস্ফালন করিয়া 
পুনর্বার লক্ষপ্রদান পূর্বক কোঁশলাধিপতি 
মহাত্া রামচন্ছর ও বানরাধিপতি স্ঞ্সীবের 
নিকট উপক্ফিত হইয়া! সমুদায় নিবেদন 
করিলেন ; রামচন্দ্রও অঙ্গদের মুখে সমুদায় 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যারপর নাই বিস্ময়াভি- 
ভূত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্ষে যুদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
এদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ ; নিজ সমক্ষে 
প্রাসাদ ভঙ্গ দেখিয়া যারপর নাই ক্রোধাভি- 
ভূত হইলেন। তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু 
বুঝিতে পারিয়।! ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বান পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন | রামচন্দ্রও শব্দায়- 
মান প্রহ্নউ বহু বানরে পরিবৃত হইয়! শত্র- 
হারের অভিলাষে সংগ্রামে মনোনিবেশ 
করিলেন । পর্ববত-শূঙ্গ-সদৃশ মহাবল মহা- 
বীর্ধ্য হ্থষেণ, বাঁনররাজ নুপ্রীবের আদেশানু- 
সারে কামরূগী বহু বানরে পরিবৃত হুইয়! 
প্র হৃদয়ে সমুদায় দ্বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
সৈন্যগণের হর্ধোৎপাদন পূর্বক মধ্যে মধ্যে 
রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতে লাণি- 
লেন। লঙ্কানিবাসী সমুদাঁয় রাক্ষসগণ, শতশত 
অক্ষৌহিণী বানরদ্িগকে সাগর পার হইতে 
ও লঙ্কা রোধ করিয়া থাকিতে দেখিয়া যার- 
পর নাই বিশ্রয়াভিসভূত হইল । কোন কোন, 
রাক্ষল ভয়ে. একান্ত বিহ্বল হইয়া! গড়িল। 
ততৎকালে সমর়োত্সাহী কোন কোন রাক্ষসের | 








আনন্দের পরিলীমা থাকিল না। যে সকল 
রাঁক্ষদ সমর-লোলুপ্র, তাহারা যুদ্ধা্থী রানর- 
দিগকে লঙ্কা! রোধ পূর্বক অবস্থান করিতে 
দেখিয়৷ আনন্দিত হইল। কতকগুলি রাক্ষস 
ভূতল হইতে, কতকগুলি রাক্ষন প্রাকার 
হইতে কাতর চিত্তে দেখিল যে, প্রাকার 
ও পরিখা'র সন্সিহিত সমুদায় ভূমিই বাদর- 
সমূহে অবিরলভাঁবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং 
বানরগণে পরিব্যাপ্ত রাবণ-পালিত সমুদায় 
লঙ্কাঁপুরী, তিমিরাঁচ্ছন্ন ঘোর রজনীর ন্যায় 
ঘোররূপ ধারণ করিয়াছে। 


বানর কোলাহল আরম্ত হইলে, রাক্ষস- 
বীরগণ, অসামান্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্বক 
যুগাস্ত-বায়ুর ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে 
লাগিল। 


পি জিও আজান 


সপ্তদশ সর্গ। 
“ ঘুদ্ধারস্ত | 
এদিকে রাক্ষপগণ .ত্রন্তহুইয়! রাবণ- 
ভবনে গমন পূর্বক-সঙজ্রমে নিবেদন করিল, 
" মহারাজ ! রাম, বানরগণের সহিত মিলিত 
হইয়া! লঙ্কাপুরী অবরোধ করিয়াছে! রাক্ষস- 


মাত্র ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং দ্বিগুণিত 
সৈন্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা! করিয়া সমুন্নত 
প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি 
নেই স্থান-হইতে দেখিলেন, যুদ্ধার্থী অসংখ্য 
বানর, শৈল কানন ধন প্রতভৃতি. মমেত সমুধায় 








লঙ্কাকাণ্ড। 


রাঁক্ষস-রাঁজধানীমধ্যে, এইরূপ মহাভীষণ 


রাঁজ রাবণ, লঙ্কা-রোধের কথা শ্রবণ করি বা 
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লঙ্কাপুরী রোধ করিয়! অবস্থান করিতেছে ! | 


অসংখ্য বানর-বৃন্দে, লঙ্কার সমুদায় স্থান 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া! তিনি কিন্পপে 
সেই বানর-সৈন্য ক্ষয় করিবেন, এই চিন্তায় 
নিমগ্ন হইলেন। তিনি বনুক্ষণ চিন্তা! করিয়! 
ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক প্রসারিত. লোচনে, 
রামচন্দ্র, লক্ষণ ও বানরযুথপতিদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 

রাক্ষসরাজ রাবণ অবলোকন করিতে- 
ছেন, এমত সময় তীহাঁর সমঙ্গেই রাষ- 
চন্দ্রের ছিত-চিকীর্যু বানর.সৈম্যগণ দলে 
দলে বিভক্ত হইয়া লঙ্কায় আরোহণ করিতে 
আরস্ত করিল। রাঁমচক্জ্রের নিমিত্ত জীবন- 
পরিত্যাগেও উদ্যত, স্ববর্ণবর্ণ তাআবদন 
মহাবল বানরবীরগণ, শাল তাল শৈল 
প্রভৃতি গ্রহণ পূর্বক লঙ্কাপুরীর দিকে ধাব- 
মান হইল । তাহার! বৃক্ষ দ্বারা, পর্ববত-শিখর 
বারা ও মুষ্িপ্রহার দ্বার দৃড়তর প্রাকাঁর- 
শিখর ও তোরণ সমুদায় বিলোড়িত করিতে 


আরম্ভ করিল। তাহার] ধুলি, পর্বত-শিখর |. 


প্রভৃতি দ্বার! নির্মল সলিলপুর্ণ পরিখা! পরি- 
পৃরিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে কোন 
দলে সহআ বানর, কোন দলে শত বানর, 


কোন দলে শতকোটি বানর যথানিয়মে, 


সমবেত হইয়া লঙ্কার উপরি আরে হ৭ 


করিতে লাগিল। কোন কোন বানরদল, 
কৈলা-শিখর-সদৃশ গোপুর সমুদয় প্রমথিত: 
করিতে প্রবৃত্ত হইল । কোন. কোন বানরদল, 


কাঞ্চনময় তোরণ সমুদায় বিমদ্দিত করিতে 


আরম্ত করিল। এইরূপে মহাপর্ধবত-লদৃশ 


চি 
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জাধায়ণ। 





বৃহৎকায় বানরগণ, তর্জন-গর্জন পুর্ধবক 
কখন ধাবমান হইয়া কখন লক্ষ প্রদান করিয়া 
লঙ্কাপুরীতে গমন করিতে লাগিল । তাহার। 
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ পর্ব্বক বলিতে লাগিল, 
অতিবল রামচন্দ্রের জয়, মহাবল লক্ষমণের 
জয়, রামচন্দ্র কর্তৃক পরিপালিত মহারাজ 
হ্রীবের জয়! রাঁমচন্দ্রের আশ্রিত রাক্ষ স- 
রাজ বিভীষণের জয় ! 

কামরূগী বানরগণ সিংহনাদ পুর্র্বক এই- 
রূপ ঘোষণ! করিতে করিতে ক্রমে সকলেই 
লঙ্ক! প্রাকারের নিকট উপস্থিত হইল। 
বীরবাহু, স্থবাহু, নল প্রভৃতি বানরবীরগণ, 
এই সময় সেই প্রাকারের নিকট স্কন্ধাবাঁর 


সন্নিবেশিত করিলেন । কুমুদ-নামক মহাবল' 


যুখপতি, দশকোটি মহাৰল মহাত্ম। বানর- 
বীরে পরিবৃত হইয়া, পূর্বব দ্বার অবরোধ পূর্বক 
অবস্থান করিতে ,লাগিলেন। মহাবীর মহা- 
বল শতবলি, দশকোটি বানরের সহিত সম- 
বেত হইয়] দক্ষিণ দ্বার রোঁধ করিয়া থাকি- 
লেন। তারার পিত! মহাবল স্ষেণ, ছয়- 
কোটি বানরে পরিবৃত হইয়! পশ্চিম ছার 
অবরোধ পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
মহাবল গ্রীমান রামচন্দ্র, লক্ষাণ ও শ্ুগ্রীব, 
উত্তর দ্বারে উপনীত হইয়া অবরোধ পূর্বক 
অবশ্থান করিলেন। ভীমদর্শন গোলাঙগুল 
মহারাজ গবাক্ষ, সহশ্রকোটি বানরে পরিৰৃত 
হইয়া, রাখচক্দ্রের পার্খদেশে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। শক্র-নংহারক ধৃত, ভীষণবেগ 
দশকোটি খাক্ষে পরিরুত হইয়া, রামচন্দ্রের 
(নিকটে অবস্থান করিলেন ।: গয়, গবাক্ষ, 


গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, ভীষপ-শরীর দধিমুখ, 
মহাবীর কেশরী ও পনস, এই সকল বানর- 
যুখপতিগণ সতর্কতা সহকারে স্বন্ধাবার রক্ষ। 
করিতে লাগিলেন । মহাবাছ বিভীষণ, গদা- 
পাণিও স্সজ্জ হইয়া কিস্করের গ্যায় আজ্ঞা- 
প্রতীক্ষায় রাঁমচন্জ্রের পার্থে অবস্থান করি- 
লেন। 

অনন্তর রাক্ষলরাজ রাবণ, এই সমুদায় 
দর্শন করিয়। ক্রোধে অভিভূত হইলেন এবং 
আজ্ঞা করিলেন, আমার যত সৈন্য আছে, 
সকলেই এককালে যুদ্ধার্ধ বহির্গত হউক ; 
কাল-বিলম্ম না হয়। 

রাক্ষলরাজ রাবণ, যুদ্ধার্থ বহির্গত হুই- 
বার আজ্ঞা! দিবামাত্র, মহাবীর রাক্ষস-সৈনা- 
গণ প্রহষ$ হৃদয়ে মহাসাগরের মহাবেগের 
ন্যায় এককালে অবিচ্ছিন্নরূপে সর্ব ছার 
দিয়! বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল। পূর্বে 
দেবগণ ও অস্থরগণের যেরূপ মংগ্রাম হইয়া- 
ছিল, এই সময় রাক্ষলগণ এবং বানরগণও 
সেইরূপ পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে 
আরম্ভ করিল।-ঘোরতর রাক্ষনবীরগণ, নিজ 


নিজ গুণ-কীর্ভন পূর্বক প্রদীপ গদা, শুল, 


শক্তি, পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশন্ত্র ঘার। বানর- |" 
গ্রণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। বানর- 
গণও বৃহদাকার পর্বতশিখর দ্বারা, প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বারা, নখ দ্বারা ও দত্ত দ্বার! 
রাক্ষসগণকে নিপাতিত করিতে ল্াগিল। 
কোন কোন ভীষণ*পরাক্রম রাক্ষস, প্রীকা- 
রের উপরি অবস্থান পূর্ব্বক তিদ্দিপাল সবার! 
ও শনি ছারা ভূপৃষ্ঠস্থিত বামরগপকে | 


টে হে এ এন 














লঙ্কাকাণ্ড। 
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বিদারিত করিতে আরম্ত করিল। কোন কোন 
(মহাবল বানরও ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে লক্ষ্- 
প্রদান পূর্বক মুগ্রিপ্রন্থার ছারা, প্রাকার- 
শিখরস্থিত রাক্ষলগণকে ভূতলে নিপাঁতিত 
করিল। এইরূপ রাক্ষন ও বাঁনরগণের 
অতীব অদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল । 
মাংস-শোণিত দ্বার ভূমিতল কর্দামময় হইয়!| 
গেল। 

এই সময় বানরসৈন্যদিগের মহানিনাঁদে, 
লঙ্কাস্থিত রাক্ষলগণের মহাশব্দে এবং উভয়- 
পক্ষীয় সৈন্যের আন্ফোউনশব্দ তর্জজন- 
গঙ্জন ও সিংহনাদে, বোধ হইতে লাগিল 
যেন, ছুইটি মহাসাগর ছুই দিক হইতে 
আনিয়! একস্থানে সম্মিলিত হইতেছে। 

অষ্টাদশ সর্গ। 
ঘস্ববুদ্ধ ৷ 

অনস্তর মহাবল বানরগণ ও রাক্ষসগণ 
_মহাঘুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিম- 
দিত ক্করিতে লাগিল। পৌদামিনী-বিভূষিত 
মেঘের ন্যায়ঃ বনুবিধ-অকস্ত্রশস্ত্র-ধারী ভীষণ- 
কর্ম! ঘোররূপ রাক্ষসবীরগণঃ রাবণের বিজয়- 
প্রত্যাশায় মহানিনাদদে আকাশতল পরি- 
পুরিত করিয়৷ পদভরে মহীতল বিদরিত 
করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে অবতীর্ণ 
হাইল। এই রাক্ষলগণের মধ্যে কেহ কেহ 
কাঞ্চনময় লজ্জায় সুসজ্জিত অশে জল, 
1 কেহ, কেহ অগ্নিশিখা-সদৃশ-ধ্বজ-পতাকা- 
 বিরাক্িত সূর্যয-লঙ্গিভ রথে সমারূঢ়। ০কহ 





কেহ বানরেন্দ্র-প্রহারী ঘোররূপ 'বৃহষঘণ্ট।- 
বিভূষিত উত্তম সজ্জায় হবসজ্জিত মত মাতঙ্গে 
উপবিষ্ট; এই সমুদায় মাতঙ্গের অঙ্গে বাণ- 
পূর্ণ তুণীর সমুদায় নিবদ্ধ ক্সহিম্াছে; কোন 


কোন রাক্ষসের গাত্রে অতীব প্রভা-সম্পর্ন 


কবচ শোভ। বিস্তার করিতেছে ।' 

রামচন্দ্রের বিজয়াভিলাধী বানরগ্ধণের 
মহতী সেন, ছুর্দর্য রাক্ষলসেনাগণকে বহি- 
গত হইয়। ঘোরতর গঙ্জন করিতে দেখিয়! 
তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল | এই সময় 
রাক্ষমগণ ও বানরগণ পরস্পর ঘন্বযুদ্ধ 
আরম্ভ করিল। বালিপুন্র যুবরাজ অঙ্গদ, 
রাবণতুল্য-পরাঁক্রম মহাতেজ। রাক্ষসবীর 
ইন্দ্রজতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
প্রজঙ্ঘের সহিত দুদ্ধর্ষ সম্পাতির ছন্যুদ্ধ 
হইতে লাগিল। মহাবীর্ধ্য হনুমান, জঙ্ু- 
মালীর সহিত নিযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । রাব- 
ণানুজ মহাবীর বিভীষণ, মহাঁক্রোধ-নিবন্ধন 
তীক্ষবেগ মিত্রত্বের সহিত সমরে সঙ্গত হই- 
লেন। অনলসদৃশ মহাবল নল, রাক্ষমবীর 
তপনের সহিত যুদ্ধকরিতে লাগিলেন। অনিল- 
সদৃশ মহাতেজ। নীল, স্বকর্ণনামক রাঁক্ষস- 
বীরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বানর- 
রাজ স্থগ্রীব, প্রথসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । শুভলক্ষণ লক্ষণ, বিরূপাক্ষের 
সহিত নিষুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ছুর্ধর্ধ অগ্নি- 
কেতু রশ্মিকেতু, স্বপ্তত্ব ও যজ্ঞকেতু, এই চারি 
জন রাক্ষসবীর, 'রামচন্দ্রের সহিত সংশ্রীম 
করিতে লাগিল । বানরবীর মৈনোর সছিত 
রাক্ষলন্ধীর বজ্জমু্ি, এবং ছিকিদের সহিত 
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অশনিপ্রভ, ছন্বযুদ্ধে প্ররৃত হইল । তপন- 
সদৃশ-প্রতাপশালী প্রতপন, :গয়ের সহিত 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসবীর বিছ্যুম্মাধী 
আনিয়া হৃষেণের সহিত সংগ্রাম করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে নমুচির সহিত যেরূপ 
দেবরাজ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
মহাঁতেজ! জান্ববান, মকরাঁক্ষের সহিত, ধুত্র, 
কৃম্তের নছিত, বানরবীর পনস, নরান্তকের 
সহিত, গবাক্ষ, দেবাস্তকের সহিত, শরভ, 
ভ্রিশিরাঁর সহিত, যুযুত্তব কুমুদ, অকম্পনের 
সহিত, বানরশ্রেষ্ঠ খষ্ভ, সারণের মহত, 
বিনত ও রস্ত, অতিকায়ের সহিত, হনৃমত" 
পিতা। কেশরী, ধুত্রাক্ষের সহিত, বেগদর্শী, 
শুকের সহিত, গন্ধমাদন, ক্রোঁধ-পরতন্ত্র মহা- 
পার্খের সহিত, এবং মহাবীর শতবলি, 
বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত সংগ্রাম করিতে আরস্ত 
করিলেন । এইরূপ অস্তান্য বহু বাঁনর বনু 
রাঁক্ষসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়া- 
ছিলেন। 

রাক্ষলবীরগণ ও বাঁনরবীরগণ পরস্পর 
জয়াতিলাধী হুইয়৷ এইরূপে লোমহর্ষণ তুমুল 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বানর- 
গণ ও রাক্ষদগণের দেহুসন্ভৃত-শোণিত-নদী 
প্রবাহিত হইতে লাঙ্গিল। তত্রত্য মৃতশরীর 
সমৃদায়, কাষ্ঠলজ্ের ন্যায় এবং কেশ সমুদায় 
শৈবালের ন্যায় লীত ও দৃষ্ট হইল ভীরু 
ভয়াবহ মহাবৌন্র এই সংগ্রাম-ভূমিতে 
রাক্ষমগণ ও বানর্গণ পরস্পর জয়াভিলাষফী 
হইয়! তুমুল যুদ্ধ করিতে আঁরস্ত করিল! 
- | €দবরাজ শতক্রতু যেরূপ বজ্জাঘাত করেন, 








রামারণ। 





কাঞ্চন-চিত্রিত রথ, অশ্ব ও সারথিনিপাতিত 


 প্রথস-নামক রাক্ষপবীর বানর-সৈম্য বিমগ্সিত.| |. 
















পরসৈন্য-বিদারণ মহাবীর ইন্দ্রজিৎও সেই- 
রূপ ক্রোধাভিভূত হুইয়া অঙ্গদের অঙ্গে গদধা- 
ঘাত করিলেন ; শ্রীমান অঙ্গদও ইন্দ্রজিতের 


করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস: 
বীর প্রজঙ্ঘ, তিনটি বাণ দ্বারা সম্পাঁতির 
শরীর বিদারিত করিল; সম্পাতিও রণভূমি 
হইতে একটি অশ্বকর্ণ বৃক্ষ উশ্মুলিত করিয়া 
প্রজঙ্ঘকে আহত করিলেন । দেব-দাঁনব-দর্প: 
হারী মহাবল মহাকায় অতিকায়, শরসমূহ 
দ্বারা রম্ভ ও বিনতকে আঘাত করিলেন । 
ঘোররূপ প্রতপন, মিংহনাঁদ করিতে করিতে 
নলের প্রতি ধাবমান হইল; মহ্থাবীর নল, 
এরূপ এক চপেটাঘাত করিলেন যে, সে]. 
চক্ষুঃপীড়ায় কিছুই দেখিতে পাইল না। 
ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষ প্রতপন, তীক্ষ শর-নিকর 
দারা নলের শরীর ছিন্নভিন্ন করিল; নলও 
পর্বতের ন্যায় একটি মুষ্িপ্রহার দ্বার! 
তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন। 

এদিকে রথশ্থিত মহাবল জাম্ুমালী, 
কুদ্ধ হইয়া শক্তি দ্বারা হনুমানের বক্ষ-্থল 
ভেদ করিল; পবনতনয় হনুমানও এক 
লন্ফে তাহার রথে আরোহণ করিয়া একটি 
চপেটাঘাত দ্বার! গিরি-শৃঙ্গ সদৃশ তদীয়, 
মস্তক বিমদ্দিত করিলেন। এদিকে মিত্রদ্দ, 
শরনিকর দ্বারা বিভীঘণের শরীর ছিন্গভিঙ্ন | 
করিল বিভীষণও (ক্রোধ-পরভন্ত্র হইয়া | 
গদাপ্রহারে তাহাকে, 'সাহত করিলেন। 


করিতেছে. দেখিয়!. বানরাধিপতি.. সগ্ীর, |. 
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একটি সপ্তপর্ণ বৃক্ষ উদ্মুলিত করিয়। প্রহার 
পূর্বক' সিংহনীদ করিলেন । ভীমদর্শন রাক্ষস- 
বীয় বিরূপাক্ষ, নিরস্তর বাগ-বর্ষণ করিতেছে 
দেখিয়া, লক্ষ্মণ একটি বাঁণ দ্বারা তাহাকে 
ভূতলশায়ী করিলেন । ছুদ্ধর্ধ রাক্ষসবীর স্বাগ্রি- 
কেতু, রশ্মিকেতু, স্থণ্ডত্ব ও যজ্ঞকেতু, শর- 
নিকর দ্বার! রামচক্দ্রের শরীর ক্ষত-বিক্ষত 
করিল ; রামচন্দ্রও জুদ্ধ হইয়। নিশিত শর- 
নিকর দ্বারা তাহাদের চারি জনের মস্তক: 
চ্ছেদন করিলেন। ছিন্নমস্তক রাক্ষসচতুষটয়, 
বেগে একবার উর্ধে উত্থিত হইয়াই পশ্চাৎ 
ভূতলে নিপতিত হইল । 

এদিকে মৈন্দ, বজ্ঞমুষ্তির প্রতি একটি 
বজ্জের ন্যায় ঘুগ্রিপ্রহার করিলেন, বজ্মুষ্টিও 
নগরীস্থিত অট্টালিকার ন্যায় তৎক্ষণাৎ 
ভূতলে নিপতিত হুইল । সূর্য যেরূপ কিরণ- 
সমুহ দ্বার। মেঘকে ভেদ করেন, সেইরূপ 
রাক্ষসবীর হ্বকর্ণ, সংগ্রামন্থলে নিশিত শর" 
নিকর ছার! নীলাঞ্জন-সদৃশ নীলবর্ণ নীলকে 
ভেদ করিল; পরে ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচর এ স্থকর্ণ, 
পুনর্ববার শতশত শর-নিকর দ্বার! নীলের শরীর 
ক্ষত-বিক্ষত করিয়া! হাস্য করিতে লাগিল । 
“বি যেরূপ চক্র দ্বারা দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন 
করিয়াছিলেন, বানরবীর নীলও সেইরূপ বল- 
বান রাক্ষসস্থকর্গের একটি রথচক্র ভঙ্গ করিয়া 
তদ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন কর্িলেন। 
কর্ণ তাহ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। 


এদিকে রাক্ষসবীর অশনিপ্রন, বানররাজ, 
ছিখিদকে বৃক্ষহত্তে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া বজ- 
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করিল।. দ্বিবিদ৪.শর-নিকর দ্বারা ছিক্নভিন- 
দেহ হইয়া ক্রোধাকুলিতচিতে একটি শাল: 
বৃক্ষ উম্মুলিত করিয়া তন্দারা অশ্ব-রথ 
প্রস্ততি সমেত অশনিপ্র্তকে বিনিপাতিত"] 
করিলেন। এদিকে বিছ্যুম্মীলী। রখারোহণ 
পূর্বক কনকডভুধিত শর-নিকর দ্বার! গষ্ষেণকে 
ক্ষত-বিক্ষত-শরীর করিয়া পুনঃপুন দিংহনাদ 
করিতে লাগিল । বানরবীর স্থষেণও অবসর | 
পাইয়! তাহার রথের উপরি একটি প্রকাণ্ড 
গিরি-শুঙ্গ নিক্ষেপ করিলে রথ চূর্ণ ও ভূতলে 
প্রোথিত হইয়া! গেল। ত্বরিতকর্মা মিশাচর- 
বীর বিছ্যম্মালী গিরি-শুঙ্গ নিক্ষিণ্ত দেখিয়াই 
নিষেষ মধ্যে গদা হস্তে রথ হইতে লশ্ছ প্রদান 
পূর্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল। বানরাধি- 
পতি হৃষেণও ক্রোধভরে একটি শিলা লইয়। 
রাক্ষসবীর বিছ্যম্মালীর প্রতি ধাবমান, হই- 
লেন। বিহ্যন্থালীও বানরযুখপতি হষেণকে 
নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে' 
গদাঘাত করিল । বাঁনরবীর স্থষেণ, তাদুশ 
ঘোর গদাগ্রহার তৃণজ্ঞান করিয়। তাহার | 
বক্ষঃস্থলে সেই প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপ করি- | 
লেন। নিশাচর বিছ্যুন্মালী সেই শিলার 
আঘাতে নিম্পিউ-হৃদয় ও গতাস্থ হুইয়! | 
ভূমিতলে নিপতিত হুইল । | 
পূর্ব্বে দেবগণের নিকট যেরূপ. দৈত্যগ্থগ 


 পরাক্ষিত হইয়াছিল, -বাক্ষমগণ- সেইকপ |] 
মহাবীর রাঁনরগণের নিফট ছন্বযুদ্ধে পরধন্ত |. 
4 ভুতলশারী হুইল | এই সংগ্রাম-হুছিতে | | 
| অপবিদ্ধ খড়গ, গদা, শক্তি, তোমর) পায়, | |. 

ভগ সাংগ্রামিক রখ, নিহত মত্তযমাতক্ষ/তুরজ। | 
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রথের ভগ্রচক্র, অক্ষ+ যুগ, অস্কুশ, ফুঠার, 
পরশ্বধ প্রসূতি অস্ত্রশস্ত্র ও হিরপ্ময় কবচ নিপ- 
তিত থাকাতে সেইম্থান ঘোর-দর্শন হইয়া 
উঠিল। খক্ষ, বানর ও রাক্ষলগণের কবন্ধ 
সমুদ্দায় উৎপতিত হুইতে লাগিল। চতুদ্দিকে 
গোমাম়ুগণ, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। 
রুধির-সমুহে পরিপলুত-শরীর রাক্ষসগণ, ভীত 
ও উদ্বিগ্ন হুইয়! উঠিল । ঘোরতর রাক্ষসবীর- 
গণ, রণস্থলে নিহত হওয়াতে সামান্য 
রাক্ষলগণ যে মোহাভিভূত, কাতর ও ভীত 
ছইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ঘোরতর 
দারুণ এই মহাঁযুদ্ধে, গৃতগণ ও গোমায়ুগণ 
আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। চতুর্দিক 
ভীষণ দর্শন হইয়! উঠিল । 

বানরযুখপতিগণ কর্তৃক বিদাধ্যমাণ 
শোণিত-গন্ধ-মোহিত নিশাচরগণ, পুনর্ত্বার 
ক্রোধভরে সমরাভিলাষী হইয়। দণ্ডায়মান 
হুইল। 


উনবিংশ সর্গ। 


দিতি 
শরবদ্ধোদ্যম | 
বানরগ্ণ ও রাক্ষমগণ এইরূপে তুমুল যুদ্ধ 
করিতেছে, এমত সময় সূর্য্য অস্তগমন করি- 
লেন; প্রাণসংহারিণী রাত্রি উপস্থিত হইল । 
এই সময় পরস্পর বি্য়াভিলাধী, পরম্পর 
বন্ধবৈর মহাবীর বানরগণ ও রাক্ষসগণ, 
পরম দারুণ নিশাঘুদ্ধ আরন্ত করিল। তুমি | 
|] ফি রাক্ষন? এই কথ! বলিয়। বানরগণ, | 


এবং তুমি কি বানর? এই. কথা বলিয়া 
রাক্ষমগণ পরম দারুগ অন্ধকার মধ্যে পর 
স্পর প্রহার করিতে আরম্ত করিল। সেই 
অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না; কেবল ভেদ 
কর, বিদারিত কর, আইস, কি নিমিত পলা- 
যন করিতেছ % এইরূপ তুমুল শব্দ শ্রত 
হইতে লাগিল । শ্ববর্ণ-বিভূষণে বিভূষিত 
কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসগণ, প্রদীপ্ত-ওষধি-সমলঙ্কৃত 
শৈলরাজের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাখিল। 
তাদৃশ দারুণ অদ্ধকার মধ্যে অন্ধকার- 
সদৃশ খক্ষগণ ক্রোধভরে নিশাচরগণকে 
২শন ও বিদারণ পুর্ববক বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করিল। অপার তিমিররাশিতে নিমগ্ন 
মহাবীর্ষ্য রাঁক্ষনগণ, ক্রোধে উদ্দীপিত হুইয়! 
বানর তক্ষণ পূর্বক বিচরণ করিতে লাগিল। 
বাঁনরগণ, ক্রোধভরে কখন উত্পতিত, কখন 
নিপতিত হইয়া, কখন মুগ্টিপ্রহার দ্বারা কখন 
দস্তাঘাত দ্বারা রাক্ষলগণকে যমস্দনে 
প্রেরণ করিতে আরস্ত করিল। তাহার! 
তীব্র রোৌষভরে পুনংপুন লক্ষপ্রদান কিয়! 
কাঞ্চন-ভূষণ-বিভূষিত তুরগগণ ও অগ্রনিশিখা- 
সদৃশ ধ্বজ-পমূহ দস্ত দ্বার! বিদারিত করিতে 
লাগিল। তাহার! লক্ষপ্রদান পূর্বক কখন: 
মাতঙ্গের উপরি, কখনও মাতঙ্গারূঢ় ব্যক্তির 
উপরি, কখন রথের উপরি, কখনও রখীর 
উপরি, কখন পদাতির উপরি বেগে নিপ- | 
তিত হইয়। দস্ত সবার! ও নখ দার! নি 
করিতে জারস্ করিল।, চা 
ম্থাবীর রান ও লক্ষন, শখ এ 
নু শরনিকর দ্বারা দৃশ্য ও" ৮৪৫৪ | 
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প্রধান রাক্ষদকে নিপাতিত করিতে 'লাগ্সি- 
লেন। তুরঙ্গখুর, ঘারা ও রখনেমি ঘর! 
সমুখিত ভূরি পরিমাণ ধূলেপটল, ষেস্তা-সমুহ 


ও দ্রিক-সমূহ. সমাচ্ছাদিত, করিল। এইরূপ 


লোমছর্ষণ. ঘোর সংগ্রাম হইতেছে, এমত 
সময় মহাবেগবতী, লোহছিত-নদ্দী প্রবাহিত 
হইতে আরস্ত হইল । খোর কাঁমরূগী বানর 
ও রাক্ষমদিগের শঙ্খধবনি ও বেণুধ্বনি-মিশ্রিত 
ভেরী ম্বদঙ্গ ও পটহ্‌ নিনাদ, নিহত রাক্ষস- 
গণের আর্তনাদ, শন্ত্রধবনি, এবং বাহনধ্বনি, 
তগকাঁলে অতীব ভীষণ হইয়! উঠিল । এই 
নিশাযুদ্ধে, অস্ত্রশঙ্রূপ-পুষ্পোপহার-হুশো- 
ভিত, মাংন-শোণিত-কর্দমহূক্ত যুদ্ধভৃমি, 
দুপ্পরেক্ষ্য ও ছুশ্্রবেশ হইয়া পড়িল। শক্তি, 
শুল ও পরশ্বধ দ্বার নিহত বানরবীরগণে 
এবং শিলাদি দ্বারা নিহত পর্ববতাকার কাম- 
রূপী রাক্ষসবীরগণে, সেই রণস্থল ছুদ্ধর্য 
হইল। হরিরাক্ষমঘাতিনী সেই ঘোর নিশ! 
সর্ধব-সংহারিণী কালরাত্রির মায় ছুরতিক্রম! 
হইয়াছিল। মা 

.. অনস্তর রাক্ষলগণ, সেই দারুণ অন্ধকারে 
পর্ন হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি শর-বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল । ক্রোধাভিস্ৃৃত রাক্ষল- 
গগ, যে সময় তর্ন-গজ্জন পূর্বক রাম: 
চন্দ্রের নিকট আগমন করে, তখন মহাবেগ 
সাগরের ন্যায় তাহাদিগের তুমুলধ্বনি শ্রচ্ত 
| হইতে লাগিল । রঘুবংশাবতংল রম 
এক নিমেষের মধ্যেই, ছয়টি তীক্ষ শর দ্বার! 
| ছয় জন. রাক্ষযম্প্রধানকে বিদ্ধ করিলেন । 
হতর্ম যৃহ্ত পত্র, মহাপার্থ, মহোদয়, মহাকায় 









জজদংই্র, শুক ও সারণ'এই ছয় জন রাঁক্ষিস-, 


প্রবীর রামচন্দ্র. কর্তৃক নিশিত শর . দ্বারা! 
মন্ন্ছলে আহত হইয়! বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ |. 
পুর্ববক তাহার প্রতি ধাবমান হইল । মহাঁবল 
রামচন্দ্র, কনক-চিত্রিত আশীবিঘ-সটুশ শর- 
নিকর দ্বার! দ্বিথিদিক সমাচ্ছাদ্িত করি-। 
লেন। তৎকালে যে সমুদায় রাক্ষসবীর, 
রামচক্দ্রের সম্মুখে অবস্থিতি করিল, তাহারা 
সকলেই পাবকাভিমুখে ধাবমান পতঙ্গের 
ন্যায় বিনষ্ট হইল। | 
অনস্তর রামচন্দ্র, হুবণ-চিন্রিত আশীবিষ- 
সদৃশ শরসমূহ দ্বারা সেই রাত্রিকালীন 
প্রগাঢ় অন্ধকার কিঞ্চিৎ অপসারিত করি- 
লেন। তিনি শর-নিকর দ্বার, তিমিররাশি 
নিরাশ পুর্ববক বাঁণপথ দৃষ্টিগোচর করিয়া 
শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন শরৎ- 
কালীন রাত্রি যেরূপ খদ্যোত-সমুহে শোভ- 
মান হয়, সেইরূপ সেই রাত্রি, আকাশপথে 
ধাবমান, ম্থবর্ণপুঙ্ঘ-বিভূষিত বিশিখসমূছে 
শোভা পাইতে লাগিল। এ দিকে রাক্ষসগণ 
মহাঁশব্দ করিতেছে, অন্য দিকে বানরগণ 
ঘোরতর গজ্জন করিতেছে ? হ্তরাঁং সেই 
ঘোর রাত্রি অতীব ঘোরতর হুইয়া উঠিল" 
সেই ঘোর শব্দ সমুদায়ও বিমিশ্রিত, প্রবৃদ্ধ 
ও প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল 


যেন, ত্রিকুট-পর্ধবত কন্দর দ্বারা উচ্চরব | | 
করিতেছে । এই সময় অন্ধকার-সদৃশ মহা” |. 
কায় খক্ষগণ, রাক্ষসগ্গপকে বাহু বাক! | 
আলিঙগন করিয়া দংশন করিতে আরস্ত | 


করিল: 








কঃ 


/ রামায়ণ । 












অনস্তর রাঁবণপুত্র ইক্রজিতৎ জ্রোধাবিষ্ট 
হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা অঙদের সৈন্য সংহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন মহাবল যুষ- 
রাজ অঙগদ, ক্রোধাকুলিত হইয়া! পুনঃপুন 
সিংহনাদ করিতে. করিতে বাহুযুগল দ্বার! 
শিলা উত্পারটিত করিলেন। তিনি শর-সমুহ 
দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াও মহাবেগে সেই 
শিলা নিক্ষেপ পূর্বক তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রজিতের 
রথ ভগ্ন করিলেন। অঙ্গদ কর্তৃক হতাশ, 
হত-সারধি অতীব মায়াবী ইন্জ্রুজিৎ, নিমেষ" 
মধ্যে রথ পরিত্যাগ করিয়া অস্তন্থিত হই- 
লেন। মহর্ষিগণ ও দেবগণ প্রশংসনীয় অঙ্গ- 
দের তা্গুশ কাধ্য দেখিয়া তাহাকে ও রাম- 
লঙ্গমণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । সুআীব 
প্রভৃতি বানরগণ ও বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে 
পরাজিত দেখিয়! প্রহ্থউট হৃদয়ে উচ্চৈঃশ্বরে 

সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 
এদিকে অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ, রণ"কর্কশ, 
পাঁপাত্মা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, অন্ভুত-কর্মম- 
কারী অঙ্গ কর্তৃক সংগ্রামে পরাজিত হইয়া 
যারপর নাই জ্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অস্তর্থিত 
হইয়। নিকুন্তিলায় গমন পূর্বক ষথাবিধানে 
অমিতে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিমি 
অমিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন, এমত 
সময় পরিচারক রাক্ষসগণ, রক্তবর্ণ উদ্বীষ 
বন্ত্র ও মাল্য ধারণ পূর্বক সজ্জান্ত-হদয়ে 
মমিধ, বিভীতক, তীক্ষ অস্ত্র, রক্তবন্ত্র, 
ও কৃষ্ণলৌহ-নির্িত ক্রুব আাহরণ' করিয়। 
| | দিতে লাগিল । তিনি যুদ্ধার্থ সমুঙক হাইয়। 
| শর, পাস ও তোমরের উপরি মি আত্তীর্গ 


করিয়া জীবিত 'কৃফব্ণ ছাগের. কণ্ঠদেশ 
হইতে রক্ত লইয়া! যখাবিধানে হোস-করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অগ্নি একবার ধূম রহিত 
হইয়া শিখ! বিস্তার পূর্বক প্রস্থলিত হইয়! 
উঠিল; তাহাতে যে সমূদ্বায় লক্ষণ দৃষ্ট 
হইতে লাগিল, তদ্দার] প্রকাশ হইল ঘে, 
সংগ্রামে বিজয় হইবে । অমি উত্িত হইয়! 
তপগ্তহাটক-সদৃশ দক্ষিণাবর্ত শিখ। দ্বার! হুব্য 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর অগ্নিমধ্য 
হইতে, কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত -ভদ্রেক জাতীয়- 
অশ্ব-চতুষটয়-যুক্ত কাঞ্চনময় রথ উখ্িত হইল । 
রাঁক্ষমরাজ-তনয় শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ, প্রদীপ্ড- 
পাঁবক-সদৃশ-শোভা-সম্পন্ন হইয়া একবার 
অন্তন্থিত হুইলেন। অনস্তর তিনি প্রকাঁশ- 
মান হইয়! অগ্নিতে হোম সমাধান পূর্বক 
তর্পণ করিয়! দৈত্য দানব. ও রাক্ষমগণ দ্বার! 
ত্বস্তিবাচন করাইলেন; পরে তিনি ছ্বিজাতি- 
গণের আশীর্বাদ লইয়। সর্বশ্রেষ্ঠ অন্তর্ধান' 
চর শুভ রথে আরোহণ করিলেন । এই রথে 
একাস্ত-বশীভৃত অশ্ব সমুদায় নিযুক্ত আছে; 
স্থানে স্থানে বহুবিধ অজ্্রশক্স, স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার সজ্জ। সংন্থাপিত রহিয়াছে । 
রখশক্তি-নমন্থিত, তগুডুহাটক-সদৃশ, তেজো- |" 
রাজি-বিরাজিত, ভল্ল অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি অস্ত্র 
শন্ত্র-সমলঙ্ধত এই রখ, অতীব শোভা বিস্তার, 
করিতে লাগিল । নৈদূর্য্য-সমলঙ্কৃত, বালা" 
সদৃশ, সবণময় নাগ, যেই রথের কেতুন্দরূপ 
হইয়া অসীম শো1-বিদ্ভার করিল। - 
. অইরাপে ই্জজিৎ, রাক্ষস-মন্্রেতাম্” | | 
ভাবে ব্দযিতে হোম. করিয়| কহিলেন, অগ্্য | | 

















লঙ্কাকাণড। 


| আমি মিথ্যা-গ্রত্রজিত বধ্র্থ রামচন্দ্রকে 


গ্রামে নিপাতিত করিয়া পিতার মন 
প্রীতিকর বিজয় তীছাকে প্রদান করিব। 
অদ্য আমি পৃথিবী হ্ু্রীবশুন্য, বানরশুন্য 
ও রামলন্বণ-শুন্য করিব। 

রাঁক্ষসরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, এই কথা 
বলিয়া অন্তছিত হইলেন। তিনি সংগ্রাম- 
ভূমিতে গমন পূর্বক দেখিলেন, মহাবীর্য্য 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, বানর-সৈন্যমধ্যে অবস্থান 
পূর্ববক বাণবর্ষণ করিতেছেন; তখন তিনি 
আকাঁশগামী রথে আরূঢ় ও অদৃশ্য থাকিয়া 
রামচন্দ্র ও লক্ষাণকে নিশিত শর-নিকর দ্বার! 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; মহাবল রামচন্দ্র ও 
লক্ষণ, মহাবেগ শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত 
হইয়া! আকাশতলে ঘোরতর শর ত্যাগ 


করিতে আরম্ভ করিলেন । আকাশ-মগ্ডল,' 


শর-সমূহে সমাচ্ছাদিত হইল বটে, কিন্তু 
একটিও শর, মহাহ্থর-সদৃশ ইন্দ্রজিতকে 
স্পর্শ করিতে পারিল না। মায়াবল-সমন্থিত 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, মায়াবলে চতুর্দিকে অন্ধ- 
কার বিস্তার করিলেন । নীহার ও অন্ধকারে 
সমুদায় দিক এরূপ সমাচ্ছাদিত হইল যে, 
কোথাও কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ইন্দর- 
জিও গাকাশতলে ধিচরণ করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত তাহার জ্যাতল-নির্ধোষ বারথনেমিধ্বনি 
কিছুই শ্রবণ কর! গেল না; তিনিও কোথ। 
হইতে বাণধর্ষণ করিতেছেন, তাহাও দৃষট 
হইল ন1।- দেরাচ্ছপ্স অন্ধকার রজনীতে 
যেরপ' খঙুস্তপশিলাবষ্ি হয়, মহাবাছ ইন্্র- 


জিৎ সেইরূপ * নিয়ন্তর  বাণ-সমূহ বর্ষণ, 
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করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়। ল্দ্ধ- 
বর-প্রভাবে সূর্ধ্-সদৃশ ঘোরতর শরসমূহ. 
দ্বার দংগ্রামস্থছলে রামচন্দ্র ও লক্মণের শরীর 
তেদ করিতে আরম্ভ করিলেন।. পর্বতে 
যেরূপ বৃদ্টিধারা নিপতিত হয়, সেইরূপ 
গাত্রে বাগ-সমূহ নিপতিত হওয়াতে নর- 
সিংহ রামচন্দ্র ও লক্ষণ, আকাশ লক্ষ্য 
করিয়া হেমপুজ্থ-বিভূষিত তীক্ষ শর-সমূহ 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কঙ্কপত্র- 
বিভূষিত শতমহুত্র শর, আকা শতলে শক্রকে 
না পাইয়। ভুতলেই নিপতিত হইতে 
লাগিল। রাবণতনয় মায়াবী ইন্দ্রজিও, অন্ত- ! 
হিত থাকিয়া হাস্য করিতে করিতে শর- 
সমূহ দ্বারা রাঁমলন্ষমণকে অতিমাজজ নিপী- 
ডিত করিলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ যারপর 
নাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া! ভ্বলনসদৃশ প্রত্বলিত 
স্থুতীক্ষ বছবিধ ভল্প বার! বহুমংখ্য বাণ ছেদন | 
করিলেন। 

অনভ্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, যে দির 
হইতে স্থতীক্ষ বাণ আমিতেছে দেখিলেন, 
সেই দিকেই বাণ-বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। মহাবল ইন্দ্রজিৎও এক দিক হইতে 
অন্য দিক, অন্য দিক. হইতে অপর দিক 
গমন পূর্ববক লঘুহস্ততা-নিবন্ধন তীক্ষ শর] 
দ্বার! রামলক্ষণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। (. 
মহাত্মা! দশরথতনয় রামচন্দ্র, রুক্সপুজ্ঘ-বিভৃ- | 


ধিত শর-সমূহে পুনঃপুন বিদ্ধ হইয়া! শোণিত- | | 


প্লাবিতশরীর ও বন্ধুজীব-কুহ্ছমমালার. ন্যায় 
রক্তবর্ণ হইগ্স! উঠিলেন। গাঢ় মেঘ হইলে 
যেরূপ সূর্য লক্ষিত হয় না, রাঁমলক্ষাণও 





তর 
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সেইরূপ ইন্দ্রজিতের গতি, রূপ ও ধনুর 


শব্দ কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। 
যে সযুদায় বানর, রামচক্জ্রের নিমিত্ত পরা- 
ক্রম প্রকাশ করিতেছিল, তাহার! শরবিদ্ধ, 
| নিহত ও গতাহ্থ হুইয়! ভূভলে শয়ন করিল । 
এই সময় লক্ষ্মণ, ক্রোধাভিভূত হুইয়। 
রামচক্দ্রকে কহিলেন, আর্য ! এক্ষণে আর 
উপায় নাই; আজ্ঞ! করুন, সমুদায় রাক্ষস 
বিনাশের নিমিত্ত ব্রদ্গান্ত্র প্রয়োগ করি। 
অনস্তর রামচন্দ্র, শুভ লক্ষণ লক্্মণকে কহি- 
লেন, এক জন রাক্ষসের নিমিত্ত, পৃথিবীর 
সমুদায় রাক্ষস নিশ্পুল করা উচিত হইতেছে 
না; বিশেষত যাহারা যুদ্ধ করিতেছে না, 
যাছার। আমাদিগের ভয়ে গুগুভাঁবে আছে, 
যাহার কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছে, ও যাহারা সংগ্রাম হইতে পলা- 
য়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করা 
তোমার কর্তব্য নহে। এক্ষণে যাহাতে 
এই মায়াবী রাক্ষল নিহত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ব- 
বান হইতেছি। আমি কামগামী মহাবেগ 
বাঁনরযৃখপতিগণের প্রতি আদেশ করিতেছি, 
তাহারাঁই মাঁয়াবলে গ্রতিচ্ছন্ন অন্তর্ভিত 
ক্ষুদ্রোশয় মায়াবী রাক্ষসকে অনুসন্ধীন.করিয়া 
ভূতলে নিপাতিত করিবে। 
রাক্ষসরাজ-তনয় দুরাত্বা ইন্দ্রজিৎ, যখন 
প্রকীশরূপে অস্ত্রশস্ত্র ছারা রামলক্ষমণকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ ছইলেন না, তখন 
মায়! বিস্তার পূর্বক তাহাদিগকে নাগপাশে 
বদ্ধন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইকোন। :.. 


। কশিবিাল কইপেহডেই 
+ 


রামায়গ। 


(উপরি লিপ 


বিংশ সর্গ। 
ঙগারম্বন্ধা। 

অনস্তর প্রতাঁপবান, অতিধল রাজকুমার 
রামচন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ কোথা হইতে ঘুদ্ধ 
করিতেছেন অনুসন্ধানের নিমিত্ত দশ জন 
বানরযুথপতির প্রতি আদেশ করিলেন। 
হ্বষেণের বন্ধু ছুই জন, প্লবগপ্রধান নীল, 
মহাঁবাছ আঙ্গদ;। তরম্বী শরভ, দ্বিবিদ, 
মহাবল মহাবীর প্রস্থ, হনুমান, খষভ ও 
খষভক্কদ্ধ, এই দশ জন বানরযুথপতি, রাঁ- 
চন্দ্রের আজ্ঞানুসারে প্রহ্নষ$ হৃদয়ে দশ দ্দিক 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
উদ্যত করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ রাঁবণ- 
তনয় ইন্দ্রজিৎ, মহাবেগ বাণসমূহ দ্বার! ও 
দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বার যৃথপতিদিগের বেগ 
প্রতিহত করিতে লাগিলেন । গাঁ অন্ধকারে 
যেরূপ দিবাকর দৃষ্ট হয় না, ভীমবেগ বাঁনর- 
যুখপতিগণও সেইরূপ সেই অন্ধকারে কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না; প্রত্যুত তাহার! 


নিশিত শর-নিকর দ্বার? আহত হুইতে লাগি-।' 


লেন। এইরূপে বানরবীরগণ, অস্্রগ্রয়োগ- 
কুশল ইন্দ্রজিৎকর্তৃক বাণবেগে নিধুতি হইয়া 
মহীতলে নিপতিত হইলেন 1: 


অনন্তর শক্র-সংহাঁরক রাবণতনয়, পুন- | 


ব্বার দৃতীক্ষ শরসমূহ-ছার! মহাবেগে বাম, 


| লক্ষমণকে .পুরঃপুন বিদ্ধ করিতে-লাগিয্লেন। | 
ক্রুদ্ধ -ইব্্রজিতের শরসমূহে .. রামলক্ষমাণের |. 

















লঙ্কাকাণ্ড। 


শরীর সমাচ্ছন্ন হইল। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক 
প্রযুক্ত নাগদযুহই শররূপ ধারণ করিয়! 
রামলক্ষাণের শরীর পরিব্যাপ্ত করিল; 
তিলাদ্ধমাত্র শ্থানও অক্ষত থাঁকিল ন1॥ 
তাহাদের উভয়ের শরীর হইতে অবিরত 
রক্তধার! নিপতিত হইতে লাগিল; তৎ. 
কালে তীহার! কুম্থমিত কিংশুক-বুক্ষের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর রক্তান্তলোচন, নীলাঁঞ্জন-সদৃশ 
রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিও অন্তহ্িত থাকিয়াই রাঁম- 
লক্ষণকে কহিলেন, আমি যখন অন্তহিতি 
থাকিয়। যুদ্ধ করি, তখন দেবরাজ ইন্দ্রও 
আমাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়েন না। 
ইন্দ্রজিৎ এই কথ! বলিয়াই পুনর্ববার নিশিত 
এর-নিকর দ্বার! ধন্মমজ্ঞ রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে 
আনন্ধ্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন । অন- 
স্তর তিনি পুনর্ববার রোৌষভরে শর-বিদ্ধ রাম- 
লক্ষষণকে কহিলেন, এই তোমাদের উভয় 
জ্াতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি। ভি্না- 
্নচয়-শ্যাম ইন্দ্রজিৎ, এই কথ! বলিয়া 
| | পুনর্বার শরাদন আম্ফালন পূর্বক ঘোরতর 
| শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাশিলেন। 
তিনি মণ্মজ্ঞতা-নিবন্ধন, রামলক্ষমাণের মর্মম- 
স্থলে পুনঃপুন বাণ প্রোথিত করিয়] সিংহনাদ 
করিতে আরম্ত করিলেন। পরে পুনর্ধবার 
তিনি যোষ-পরতন্ত্র হইয়! শরজালে সমা- 
চ্ছাদিত রামলক্ষাণকে কহিলেন, এই তোমা 
 দিগকে 'ঘমীলয়ে .প্রেরধ করিতেছি । রাম- 
| চনত ও লক্ষণ, উভয় ভ্রাতা শরবন্ধে বন্ধ 











৫১ 


হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে এরূপ হইয়া'পড়িলেন 
যে, কোন দিকে আর দৃষ্টি করিবার সাধ্য 
থাকিল না! তাহাদিগের সর্ববাঙ্গ শর-সযুহ 
দ্বারা বিদ্ধ ও সর্ববাঙ্গে শরশল্য প্রবিউ হইল। 


তাহার! তৎকালে রজ্জুযুক্ত ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় | 


দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। 

অনস্তর মহীধনুর্ধারী জগৎ্পতি রামচন্দ্র 
ও লক্ষণ, মর্ম্রভেদী সমুজ্বল সায়কসমূহে 
প্রগাড়িত হুইয়৷ ভূত্তলে নিপতিত হইলেন। 
বীরশয্যায় শয়ান রুধিরাক্ত মহাবীর রামচন্দ্র 
ও লন্মণ, শরসমূহে সর্ববাঙ্গে পরিবেষ্টিত 
হইয়া নিপীড়িত হইতে লাঁগিলেন। তাহা- 
দের উভয়ের শরীরের মধ্যে যাহা বাণ ছার। 


বিদ্ধ হয় নাই, যাহ! বিদারিত হয় নাই, ও 


যাহ! ধ্বস্ত হয় নাই, এরূপ এক অঙ্কুলিমাত্রও 
স্থান ছিল না। ভূতলে নিপতিত মহাবাহু 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণের শরীর, শর-নিকরে 
সমাচ্ছাদ্িত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল 
যেন, শলভসমুহে পরিব্যাণ্ড হইয়াছে। 
কামরূপী রাক্ষলবীর ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক বিদ্ধ" 
শরীর রামচন্দ্র ও লক্ষণের শরীর হইতে 
জল-নিআ্রাবী প্রত্রবণের ন্যায় রুধির ধার! 
নিঃ্হত হইতে লাগিল। যিনি পূর্ব্বে ক্রোধ- 
ভরে ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই 
ইন্দ্রজিতের. অধোগামী হ্থবর্ণ-পুঙ্-বিভূষিত 
বাণনমুহে, নাঁলীকসমূহে, নারাচসমূহে, 


ভল্লসমূহে, বিকর্শিসমূহে, বিপাঠনমূহে, বৎস-: 


দক্তনমুহে, সিংহদংই্রসসূছে, ও ক্ষুরসমূহে 
নিরস্তর-বিদ্ধ রামচন্দ্র, দিধ্য কাঁ্পুক হত্তে 


লইয়! প্রথমত নিপতিত  হইয়াছিলেন,, 


রি 


৫৭ 


পণ্চাৎ লক্ষমণও নিহত হইয়া সংগ্রাষ- 
ভূমিতে শয়ন করিলেন। | 
রামচন্দ্র যখন দেখিলেন, পুরুষসিংহ 
লক্ষণের মুষ্টি পরিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার 
স্থবর্ণময় শরীর শিথিল হইয়! পড়িয়াছে, 
তিনি শর-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন 
আর তাঁহার জীবনের আশ। থাকিল না। 


একবিংশ সর্গ। 


০৮ ১০ 


শরবস্বানিবেদন। 


অনস্তর বাঁনরবীরগণ, আকাশ পৃথিবী 
চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক পরিশেষে দ্বেখি- 


লেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শরসমূহে পরিব্যাপ্ত 
হইয়া নিপতিত হইয়াছেন। এদিকে স্থৃগ্রীব 
ও বিভীষণ যখন দেখিলেন যে, রাক্ষমবীর 
ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য হইয়াছেন ও মেঘসমুহ 
উপরত হইয়াছে, তখন ভীহার! রামচন্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। নীল, দ্বিবিদ 
মৈন্দ, হুষেণ, কুমুদ, 'অঙ্গদ ও হনুমান, এই 
সমুদ্দায় বানরবীরও সেই স্থানে আগমন 
করিলেন । তাহার! দেখিলেন, রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণের শরীর শোণিতে পরিপুত হুইয়াছে ; 
ভাহারা নিশ্চেক্উ হইয়! রহিয়াছেন ; মন্দ 
মন্দ নিশ্বাস বহিতেছে? ভাহারা শর-শধ্যায় 
শয়ানও শরজালে আবৃত :াহাদের লমুদায় 
| পরাক্রম নষ্ট হইয়াছে, নয়নে বা্পনিপ- 
তিত হইতেছে; মুখপতিগণ, চতুর্দিকে উপ. 
|] বিষ্ট আছেন। বিভীষণ ও বানরঘুখপতিগণ, 


শর নি নি 
রগ 


রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে ঈদৃশ শর-শখ্যা় 
নিপতিত দেখিয়! ব্যথিত-হাদয় হইলেন। 
বানরবীরগণ আকাশ ও সমুদায় দিক নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরস্ত মায়াচ্ছঙ্গ ইন্জর- 
জিকে দেখিতে পাইলেন না। রাঁক্ষসবীয় 
বিভীষণ, চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মায়া- 
বলে দেখিলেন, তাহার ভ্রাভুষ্পুত্রে, মায়। 
দ্বার! প্রতিচ্ছন্ন হইয়া! অবস্থান করিতেছেন। 
গ্রামে ছুর্র্ষ গ্রতিদ্ন্ব-রহিত মহাবীর 
ইন্্রজিৎকে বরপ্রভাবে অস্তহিত দেখিয়! 
বিভীষণ বিষগ্ন হইলেন। 
এদিকে মহাঁকায় ইন্দ্রজি, তাঁদৃশ ছু্ষর- 
কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক পরম-প্রীত হৃদয়ে 
সমুদ্বায় রাঁক্ষপকে আনন্দিত করিয়। কহিলেন, 
যিনি সংগ্রামস্থলে খর ও দূষণকে নিপাতিত 
করিয়াছেন, সেই বীর রাম ও লক্ষমণ, আমার 
বাঁণে নিপাতিত হইলেন। যদ্দি সমুদয় দেব- 
গণ, খষিগণ ও অন্থরগণ মিলিত হুইয়া 
আগমন করেনঃ তথাপি তাহাযাও আমার 
এই শরবন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হইবেন 
না। যে রামের নিমিত্ত আমার পিতা» 
শোকার্ত ও একাস্ত-কাতর হইয়া নিরস্তর 
চিন্তা করিতেছেন, যাহার নিমিত্ত আমার. 
পিতা, গাত্র দ্বার শধ্যা স্পর্শ না করিয়! 
জাগ্রদবন্থাতেই যামিনী: যাপন করেন). 
ধাহার নিমিত্ত এই সমুদয় লক্কাপুরী বর্ষা |. 
কুলিত নদীর ন্যায় সমাকুলিত হুইয়াছে, সক" |. 
লের অনিষ্টকানী 'সমুদ্ধায় অনর্থের মূল লেই |: 
রাম ও লঙ্গমণ, দ্য আমার ' ভৃত্য নিহত]. 
হইলেন আমার শর-নিকয়ে বাঁসরগধ, | 1] 
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শরগুকালীন মেঘের ন্যায় নিরুদেঘাগ হইয়া 
পড়িয়াছে। 

রাক্ষমবীর ইন্দ্রজিৎ, পারিপার্থিক রাক্ষস- 
গণকে এই কথা বলিয়া বানরযুখপতিদ্িগ- 
কেও বাণ-বর্ষণ দ্বার বিমর্দিত করিতে লাগি- 
লেন। তিনি লব্ধবর-প্রভাবে ঘোরতর শর- 
নিকর দ্বারা বানরযৃখপতিগণের সব্বগাত্র ও 
মণ্মস্থছল দৃঢ় বিদারণ পূর্বক তীহাদিগকেও 
শরবন্ধনে মোহিত করিয়া! ভূর্তলে নিপাতিত 
করিলেন। তিনি বাণ দ্বার বানরযৃথপতি- 
গণকে পরিমর্দন পুর্ববক বানরগণকে বিভ্রা- 
সিত করিয়৷ উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করিতে লাগি- 
লেন এবং কহিলেন, রাক্ষসগণ ! সকলে 
শ্রবণ কর; আমি ধোরতর শরবন্ধন দ্বারা 
রাম ও লক্ষষণকে বদ্ধ ও নিপাতিত করি- 
যাছি; আর তোমাদের কোন শঙ্কা! নাই! 

কুটযোধী রাক্ষসগণ, এই কথা শ্রবণ 
করিয়া বিম্ময়াভিভূত ও পরিভুষ্$ট হইল। 
তাহার। বর্ধাকালীন মেঘের ন্যায় ঘোরতর 
গজ্জন করিতে লাগিল । রামচন্দ্র হত হুইয়া- 
ছেন জানিয়া, তাহার! ইন্দ্রজিতের প্রশংস। 
করিতে আরম্ত করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
নিরুৎসাহ ও নিস্পন্দ হইয়। সংগ্রাম-ভূমিতে 
পতিত আছেন দেখিয়া রাক্ষলগণ, মনে 
করিল যে, তাহার এককালেই নিহত 


« হইয়াছেন! 


অনস্তর সর্ব-বিজয়ী ছুর্ধর্য ইন্দ্রজিৎ, 
সমুদায় রাক্ষমগ্ণকে আনন্দিত করিয়া লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বানর- 
বাজ নুগ্রাব যখন দেখিলেন $56588855777148759788588 রামলক্গমণের 


সর্ব-শরীর সায়ক-লমূহে বিদ্ধ হইয়াছে, 
তখন তাহার মহাভয় উপস্থিত হুইল । 
তিনি ভয় ও শোকে অভিভূত হইয়া রোন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । অনস্তর রাক্ষসবর ৃ 
বিভীষণ, স্গ্রীবকে বাম্প-পর্য্যাকুল-লোচিন, 
দীনভাবাপক্ন ও পরিত্রস্ত দেখিয়া! সাস্ত্বনা | 
রর কহিলেন, বানররাজ ! ভীত হইবেন 
; বাম্প নিগৃহীত করুন; সংগ্রামে সচযর়া 
চর এ হইয়! থাকে । সংগ্রাম করিতে 
গেলে, জয়-পরাজয় উভয় ঘটনারই সম্ভাবন1। 
বানরবীর ! যদি আমাদের অদৃষ্ট ভাল হয়, 
তাহ! হইলে এই রামচন্দ্র ও লক্ষমণের মোহ 
অপনীত হইবে ; এক্ষণে আপনি, আপনাকে 
ও আমাকে শ্থির করুন। ফাহার। সত্যধর্ে 
অনুরক্ত, তীাহাদিগের স্বৃত্যুভয় নাই। বানর 
বীর! রামচন্দ্র মোহাভিভূত হইয়াছেন; 
ইহার প্রতি স্বত্যুভয় করিবেন না) বারগণের 
এরূপ ঘটন। সচরাচরই ঘটিয়! থাকে । 
মহাবীর বিভীষণ এই কথা বলিয়1, জল- 
ক্রিন্ন হশীতল হস্ত দ্বার! স্থগ্রীবের নয়নছয় 
পরিমাঞ্জিত করিলেন। পরে অসম্্রাস্ত-হৃদয়ে | 
যথাসময়ে কহিলেন, কপিরাজ ! এক্ষণে 
কাতর হইবার সময় নহে; অসময়ে অতিস্সেহ 
প্রকাশ কর! বিপদেরই মূল ; অতএব এক্ষণে 
সর্বকাধ্য-নাশের মূল কাতরত। পরিত্যাগ 
করিয়। যাহাতে রামচন্দ্র ও সৈন্যগণের মঙ্গল 
হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন । যে পর্ব্যস্ত 
রামচন্দ্র ও লক্ষণের মোহাপনয়ন- না হয়, 
সে পর্যযস্ত ইঙ্দের রক্ষা বিষয়ে যত্ববান 
হউন | পরে রামলক্ষাণ সংন্তঠা লাভ করিয়া 
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তআপনকার ভয় বিদুরিত করিবেন। রামচন্দ্রের 
কোন অনিষ্ট হুইবে না, ইহার মৃৃত্যুভয়ও 
নাই ইহার যে মুখশ্রী দৃষ হইতেছে, 
তাহ। হতজীবন ব্যক্তির পক্ষে স্ৃতুর্লভ। 
বানররাজ ! এক্ষণে আপনি আপনাকে 
আশ্বাস প্রদান করুন এবং আমার প্রতি 
আজ্ঞ| দিউন, আমি সমুদায় সৈন্য পুনর্ববার 
স্থশৃঙ্খল করিতেছি । এই সমুদায় বানরগণ, 
ভীত হইয়! ত্রাসোৎফুল্ল নয়নে পরস্পর কাঁণ!- 
কাঁণি করিতেছে ! আমি যদি এক্ষণে সৈন্য- 
গণের নিকট ধাবমান হই, তাহা হইলে 
সর্প যেরূপ নির্মোক পরিত্যাগ করে, 
আমাকে দেখিয়া তাহারা সেইরূপ 
আনন্দিত হুইয় ভয় পরিত্যাগ করিবে। 
রাক্ষসবীর বিভীষণ, এইরূপ স্বত্রীবের 
নিকট রামচন্দ্র-বিষয়ক শ্রিগ্ধ বাক্য বলিয়া 
নচিব-চতুষ্টয়ের সহিত পলায়িত সৈন্যসমূহ 
পুনঃসংস্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
উচ্চৈ€ম্বরে কহিলেন, বাঁনরগণ ! এক্ষণে 
তোমর! ভয় করিও না, ভয় করিও না; 
ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক অবস্থান কর; স্ুগ্রীব, 
রামচন্দ্র ও লক্মণ কুশলে আছেন। 
এদিকে দিবাকর যেরূপ মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়েন, মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ 
হতাবশিষ্ট সমুদায়-রাক্ষপ-সৈন্য সমভিব্যা- 
হারে লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ$ হুইলেন। তিনি 
রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
প্রিক্লবচনে কহিলেন) পিত ! রাম ও লক্ষ্মণ 
গ্রামে নিহত হইয়াছে । লঙ্কাধিপতি 
রাবণ, রাষলক্ষাণের নিধন-বার্ডী শ্রবণ 
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করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে আসন 
হইতে উৎপতিত হইলেন এবং সমুদায় 
রাক্ষলগণের সমক্ষেই তাহাকে আলিঙ্গন 
পূর্বক মস্তকে আত্মাণ করিয়। পরিতুষ্ট 
হৃদয়ে সমুদ্দায় বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন । ইন্দ্রজিৎও পিতাঁর নিকট সমুদায় 
বৃত্ীস্ত, আন্ুপূর্ববিক বলিতে লাগিলেন । 

লঙ্কাধিপতি রাবণ, পুত্রের মুখে সমুদায় 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচক্দ্র-জনিত মনোব্যথা 
বিদুরিত করিলেন । তৎকালে তাঁহার শরীরে 
আর আহ্লাদ 'ধরিল না। তিনি হর্ভরে 
পুনঃপুন পুত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

রাঁবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, কৃতকার্য হইয়' 
লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলে বানরবীরগণ, 
রামলন্মমণকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। হনুমান, অঙ্গদ, নল, নীল, গয়, 
গবাক্ষ, নৃষেণ, কুমুদ, পনস, সানুপ্রস্থ, জান্ব- 
বান, খষভ, রম্ত, শতবলি, প্রথু, ক্রথন, মহা- 
তেজ মহাবল সম্পাতি, ভীষণ-পরাক্রম 
এই সমস্ত মহাত্ব। বানর, সৈন্য-সমূহ দার! 
ব্যুহ রচন। করিয়! বৃক্ষ ও প্রস্তর গ্রহণ পূর্বক 
উদ্ধ, অধঃঃ পাশ্বও সমুদায় দিক নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন ; একটি ভূণ নড়িলেও 
তাহারা মনে করিলেন, এই বুঝি রাক্ষম 
আমিয়৷ উপস্থিত হইল । 

এদিকে রাবণ, পরম-প্রীত হৃদয়ে কৃত- 
কর্্মা পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন। |. 
মায়াবী ইন্দ্রজিৎ নিজগৃহে গমন করিলে, 


 লোকরাবণ রাবণ চিস্তা করিতে লাগিলেন, 


দেবগণও, যে বাধ্য করিতে না পারেন, 








লঙ্কাকাগুড। 


আঁমার ইন্দ্রজিত অদ্য তেই হৃছুক্ষর কার্য 
সম্পন্ন করিয়াছেন ! সীতা এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কাতর হুইয়! হয় ত জীবন পরিত্যাগ 
করিবে; অথব। স্ত্রীন্ঘভাব-স্বলভ চাপল্যে 
মোহিত ও অবশা হইয়া! এক্ষণে আমার 
বশতাঁপন্ন৷ হইবে । আমি এবিষয়ে যে একটি 
উপায় চিত্ত। করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিলে 
যে সমুদায় রাঁক্ষপী আমার বশবত্তিনী হইয়। 
সীতার রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্তা আছে, তাহার! 
যারপর নাই আনন্দিত হইবে । এই ভাবিয়া 
রাক্ষসরাজ দশানন, রাক্ষসী-প্রধানা অভি- 
প্রেত-সাধিক পরমভক্ত! বৃদ্ধ রাক্ষসী ত্রিজ- 
টাকে আহ্বান করিলেন ; ভ্রিজটাও রাজাভ্ঞা- 
ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইল । রাক্ষসরাজ 
তাহাকে কহিলেন, ত্রিজটে ! তুমি বৈদেহীর 
নিকট বল, আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎ, রাঁম- 
লক্ষমণকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি সীতাঁকে 
পু্পকরথে আরোহণ করাইয়া রামলক্ষমণের 
সৃত-শরীর দেখাইয়া আন। সীতা, যাহার 
আশ্রয়ে গর্ব্বিত হুইয়! আমাকে গ্রহণ করি- 
তেছে না, তাঁহার সেই ভর্তা অনুজ-লক্মণের 
সহিত সংগ্রামে নিহত হইয়াছে । এক্ষণে 
' মৈথিলী, নিঃশস্ক নিরুদ্িগ্ন ও নিরপেক্ষ হৃদয়ে 
সর্ববাভরণ-ভূষিত। 'হইয়। আমাকে ভজন! 
করিবে । অদ্য সীত। যখন দেখিবে যে,সে কাল- 
বশত রামচন্দ্র-বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, তখন 
সে জামারই বশবর্তিনী হইবে, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর বৃদ্ধা রাক্ষসী ভ্রিজটা, ডাত্মা 
রাবণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুঙ্পক- 
রথের নিকট গমন পূর্বক পুষ্পকরথ লইয়া 
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অশোকবন-স্থিত সীতার নিকট উপশ্ছিত 
হইল; এবং রাক্ষমীগণ, ভর্তুশোকে আকু- 
লিত1 সীতাকে সেই পুষ্পক-বিমানে আরো" 
হণ করাইল। রাক্ষপরাজ রাবণও ত্রিজটার 
সহিত সীতাকে পুষ্পক-বিমানে আরোহণ 
করাইয়! ধ্বজ-পতাক। দ্বারা লঙ্কাঁপুরী পরি- 
শোভিত করাইলেন এবং প্রহৃষ্ট হৃদয়ে 
ঘোষণ1 করিয়। দিলেন যে, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ 
রাম ও লক্ষমণকে বিনাশ করিয়াছে । 


এদিকে সীতা। ও ভ্রিজটা, বিমানে আরোঁ- 


হণ করিয়! দেখিলেন যে, সমুদয় ভূতল, 
বানর-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; ভীম-দর্শন 
রাক্ষদগণ, প্রহ্ছষ্ট-হৃদয়ে শানন্ধ্বনি করি- 
তেছে; বানরগণ ছুঃখার্ভ-হৃদয়ে রামচক্ট্রের 
চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছে । অনস্তর সীতা! 
দেখিলেন, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, শর-পীড়িত ও 
অচৈতন্য হইয়া শর-শ্যায় শয়ান আছেন ! 
তাহাদিগের সশর শরাসন ও কবচ বিধ্বস্ত 
হইয়া! পড়িয়াছে; তাহাদের শরীর, শর-সমুছে 
পরিবেষিত। 

জনকনন্দিনী সীতা, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 
তাঁদৃশ-অবস্থাঁপন্ন দেখিয়া শোকবাম্প-সমা- 
কুলা, কম্পিত-কলেবরা ও দুঃখিতা হইয়া 
করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । 


ভ্রয়োবিৎশ সর্গ। 

সীতা-বিলাপ । ছা 

অনস্তর জনকনন্দিনী সীতা, মঙ্থাবল 
লক্ষমণকে ও. রাঁমচন্দ্রকে সংশ্রাম-সূমিতে 
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নিপতিত দেখিয়! যারপর নাই শোকাক্ষুলিত। 
হইয়া অশ্রপৃযুখে কাতির-হদয়ে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। তিনি, হ! আর্্যপুত্র ! 
এই কথা বলিয়া মধুরম্থরে চীৎকার পূর্বক 
| নিপতিতা হইলেন; পরে তিনি বিলাপ 
করিতে করিতে কহিলেন, যে সকল ভবিষ্য- 
দত্ত! মহর্ষি, লক্ষণ দেখিয়! আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তুমি পুত্রবতী হইবে; বিধবা 
হইবে না; অদ্য রাশচক্্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহারা সকলেই জ্ঞানী হুইয়াও 
মিথ্যাবাদী ! ধাহারা আমাকে বলিয়াছিলেন 
যে, তুমি জগতের মধ্যে ধন্যা, ও মহাবীর 
সম্রাটের মহিষী হইবে ; অদ্য রামচন্দ্র নিহত 
হুওয়াতে বুবিলাম, তাহার। সকলেই জ্ঞানী 
হইয়াও মিথ্যাবাদী ! ধাহার। আমাকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তুমি নিরন্তর যাগশীল সম্রাটের 
মহ্ষী হইবে) অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহার সকলেই জ্ঞানী হইয়াও 
মিথ্যাবাদী! যে সকল ব্রাহ্মণ আমাক 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি কল্যাণী বলিয়া 
বিখ্যাতা হইবে; অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে 
বুঝিলাম, তাহারা সকলেই জ্ঞানী হইয়া 
মিথ্যাবাদী ! 

যে সকল রমণীর চরণতলে প্মচিহন 
থাকে, তাহার! ভর্তার সহিত রাজ্যে অভি- 
বিক্ত1। হয়েন; পরজ্ত যে সমুদায় লক্ষণ 
থাকিলে হতভাগিনী রমণীরা বিধবা হয়, 
আমার শরীরে ত তাহার কোন লক্ষণই দেখি- 
ভেছি না; আমার. ছুর্ভাগ্যক্রমে, সামুদ্রিক 
লক্ষণের ফলও বিপরীত হুইল! নারী-জাতির 





গে 








রামায়ণ । 





লক্ষণ-বিষয়ে যে সমুদায় সত্যবাক্য কথিত 
আছে, অদ্য রামচন্দ্র নিহত হওয়াতে তৎ- 
সম্বদায়ই বিতথ হুইল! যে সমুদায় শুভ 
লক্ষণে, নারী সৌভাগ্যবতী হয়, আমার 
শরীরে ত তৎসমুদায়ই রহিয়াছে ! আমার 
কেশ সমুদায়, সুক্ষ, সমান ও নীলবর্ণ; ভ্রু- 
যুগল অসংসক্ত; জঙ্ঘাঘ্য়, ভুগোল ও লোম- 
পরিশুন্য ; দস্ত সমুদায় অবিরল ; কর ও চরণ, 
যথাযথ স্বগঠিত ; গুল্ফদ্বয় অবনত; নখ 
সমুদায় জিপ্ধ ও চি্ধণ; অঙ্গুলি সমুদায় পর- 
স্পর স্থসদৃশ; স্তনযুগল গীন, পরস্পর. 
তুল্য ও বিরল; চুচক সমুন্নত নহে ; নাভি 
মগ্ন ও উর্ধমুখী ১পার্্দ্ধয় ও স্বন্দ্বয় হৃসদৃশ ; 
আমার বর্ণ মত্যণ ও মিপ্ধ ; আমার লোমগুলি 
স্থকোমল ; আমার বাক্য কঠোর নহে; সক- 
লেই আমাকে মধুরভাষিণী বলিয়! থাকেন। 
আমি শুচিন্মিতা, অবিরূপা ও অবিক্লবা ; 
সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতের! বলিয়। থাকেন 
যে, আমার যে দ্বাদশ-প্রকার শুভ লক্ষণ 
আছে, তাহাতে আমি ভূমগুলে সমুদায় 
রমণীর মধ্যেই সর্বপ্রধান-সৌভাগ্য-শালিনী 
হইব! আমার হস্ত বা চরণের, কোন স্থানেই 
কোন অশুত লক্ষণ বা ছিদ্রেনাই! আমার 
গতি, অনাকুলিত অবিক্লব ও ম্ুসন্ত্রাস্ত; 
কন্তা-লক্ষণজ্ঞ পগ্িতেরা, আমাকে মন্দ- 
স্মিতা বলিয়া থাকেন! বিশেষত তাহার! 
বলিয়াছিলেন যে, ত্রাঙ্ষণগণ দ্বারা আমি 
পতির সহিত লাআ্াজ্যে অভিষিক্ত হইব) 
এখন, বুঝিলাম, ভাহার। সকলেই মিথ্য।- 
বাদী !.. 








লঙ্কাকাণ্ড। 








মহাবীর রামচজ্ ও লক্ষণ, আমার 
বৃতাস্ত শ্রবণ করিবামাত্র, জনস্থান হইতে 
যাত্রা! করিয়! এই অপার সাগর, গোম্পদের 
ন্যায় পার হইয়াছেন; ইহীর1 উভয় জাতাই 
ব্রহ্মশিরোনামক অস্ত্র, বারুণান্ত্র * আগ্নে- 
যাক, এন্দ্র অস্ত্র, বায়ব্যান্ত্র প্রভৃতি সমুদায় 
অস্ত্রশস্ত্র পরিজ্ঞাত থাকিয়। দেবরাজের হ্যায় 
দু্ধর্ঘ হইয়াও মায়াবলে অদৃশ্যমাঁন রাক্ষন 
কর্তৃক নিহত হইলেন ! হায়! আমি অনাথ! ! 
আমার নাথ রামচক্জ্র ও লক্ষমণ, জীবন বিস- 
জ্জন করিয়াছেন ! যদি রামচক্দর ও লক্ষমণ, 
ছরাত! ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইতেন, তাহা! 
হইলে সেই পাপাত্সা। মনের ন্যায় বেগশালী 
হইলেও জীবন লইয়। গমন করিতে পারিত 
না! 

হায়! কালের অসাধ্য কিছুই নাই! 
কৃতান্তকে জয় কর কাহারও সাধ্য নহে! 
হায়! মহাবীর রামচজ্্র ও লক্মণও কাঁলবশত 
শক্র-কর্তৃক পরাজিত হুইয়। রণ-ভূমিতে শয়ন 
করিতেছেন ! 

হায়! আমি নিহত রামচন্দ্রের নিমিত্ত, 
লক্ষণের নিমিত, আপনার নিমিত্ত অথবা! জন- 
| নীর নিমিত্ত তাঁদুশ শোক করিতেছি না) 
পরজ্ত আমার সেই বৃদ্ধা তপন্থিনী শশ্রর 
নিমিভই আমার যারপর নাই শোক-সাগর 
উচ্ছ্(মিত হইতেছে। তিনি নিয়ত চিন্তা 
করিতেছেন যে, কবে আমার বস রাম- 
চন্দ্র, লক্ষণ ও সীতার সহিত বনবাস-ব্রত 
সমাপন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগ্থমন 
করিবে, দেখিব! 
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সীতা এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত 
সময় রাঙ্ষসীপ্রধান। ভ্রিজট! সাস্তবনা পূর্বক 
কহিল, দেবি! বিষ! হইও ন! ; তোমার 
ভর্তা জীবিত আছেন। মোহাভিভূত পুরুষের 
যেরূপ লক্ষণ, রামচন্দরে ততৎসমুদাক্সই দৃষ্ট 
হইতেছে। মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষণ যে 
জীবিত আছেন, তাহার অব্যভিচরিত প্র্গাণ 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্বামী নিহত হইলে, 
অধীন যোধপুরুষদিগের মুখে কখনই ক্রোধ, 
হর্ষ ও বীর্ধযপ্রকাশে উতৎন্ুকতা লক্ষিত হয় 
না। দেবি! যদিরামচন্্র নিহত হইতেন, 
তাহা হইলে এই দিব্য পুষ্পক-বিমান 
তোমাকে কখনই ধারণ করিত না । সংগ্রামে 
প্রধান নায়ক নিহত হইলে সেনাগণ, হুত- 
প্রবীর, বিধ্বস্ত, নিরুৎসাহু ও নিরুদ্যম হয়, 
সন্দেহ নাই; পরস্ত এ দেখ, এ বানরসেনা- 
গণ, অসন্তাস্ত-হ্ৃদয়ে উৎসাহান্থিত হইয়া 
শয়ান রামচন্দ্রকে রক্ষা! করিতেছে) যুখপতি- 
গণও হ্থস্থ রহিয়াছে। 

দেবি! তুমি এই সমুদায় স্পষ্ট প্রমাণ 
দ্বারা ও অনুমান ছার! স্থির-নিশ্চয় কর যে, 
রামচন্দ্র ও লক্ষণ 'নিহত হয়েন নাই! 
মৈথিলি ! তুষ্ি সচ্চরিত্রা ও দুঃখভাগিনী 
বলিয়! আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্টা হইয়াছ ; 
আমি তোমার নিকট কখনও মিথ্যা! কথ | 
কি নাই, কহিবও না; আমি যাহা বলিলাম, 
তগুসযুদধায়ই সত্য । আঁমি যে সমুদায় লক্ষণ 
দেখিলাম ও কহিলাম, তাহাতে বোধ হুই- 
তেছে, দেবরাজের সহিত দেবগণ ও অস্থুর- 
গণ একত্র মিলিত হইলেও সংগ্রামে রামচন্দ্র 





সা াাাাাাাাাশাাাাাািতি 
চি সা 








৫৮, 


রামায়ণ। 





ও লক্ষমণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন 
না! দেবি! আর একটি প্রধান চিহ্ন বলি- 
তেছি, লক্ষ্য করিয়া দেখ । রামচন্দ্র ও লক্ষণ 
অটৈতন্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের 
মুখণ্রী অপনীত হয় নাই। যাহাদিগের প্রাণ 
বিয়োগ হইয়াছে, তাহাদের মুখ একপ্রকার 
বিকৃত হইয়া থাকে । জনকনন্দিনি ! রাঁমচন্জু 
ও লক্গষমণের নিমিত্ত মানমিক ছুঃখ ও শোক 
পরিত্যাগ কর; এই ছুই বীর জীবন পরি- 
ত্যাগ করেন নাই। 

সুরনৃতা-সদৃশী সীতা, ভ্রিজটার এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ুংখার্ত-হৃদয়ে কৃন্তাঁঞজলি- 
পুটে কহিলেন, ত্রিজটে ! তুমি বাছ। বলি- 
তেছ, তাহাই যেন সত্য হয়। পরে ত্রিজটা, 
পু্পক-বিমান বিনিবর্তিত করিয়। সীতাকে 
লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবেশ করাইল। রাক্ষসীর! 
পুষ্পকরথ হইতে সীতাকে নামাইয়া অশোক- 
বনে লইয়। গেল। 

বিদেহরাঁজ-তনয়া সীতাঃ অশোকবনে 
প্রবেশ পূর্বক সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ম্মণকে স্মরণ করিয়া 
বিষদিপ্ধ বাণে বিদ্ধ-হৃদয়! ম্বগীর ন্যায় স্বাস্থ্য 
লাভ করিতে পারিলেন না। 


_ চতুর্বিংশ সর্গ। 


রামবিলাপ। 
এদিকে দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র ও লক্ষণ, 
ঘোরতর শরবন্ধে. বদ্ধ,: রক্তাক্ত'কলেবর. ও 





শর-শধ্যায় শয়ান হুইয়] নাগের ন্যায় নিশ্বাস 
ফেলিতে লাগিলেন। স্থগ্রীব প্রভৃতি মহাবল 
মহাত্সা বানরবীরগণ, একাস্ত শোকাভিভূত 
হইয়! তীহাদের চতুর্দিকি.উপবেশন করিয়া 
থাকিলেন। বনুক্ষণ পরে মহাসত্ব মহাবল 
রামচন্দ্র, বিষম শর-সমূহে আহত হইয়াও 

২জ্ঞ লাভ করিলেন। তিনি নিজ শরীর 
শোণিত ্বার। পরিপ্রুত দেখিয়া এবং লক্মমণকে 
নিপতিত ও হতচৈতন্য অবলোকন করিয়া 
দুঃখ ও শোকভরে নয়নজল পরিত্যাগ পূর্বক 
কাতর বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। 
তিনি বাঁনরগণে পরিবৃত ও স্বরভ্রষ্ট হইয়। 
বলিতে লাগিলেন, আমি শুভ-লক্ষণ লক্ষমণকে 
যখন এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতেছি, তখন আর 
আমার সীতালাভে কি প্রয়োজন ! জীবনেই 
বা! কি প্রয়োজন !! সকল দেশেই ভার্ধ্যা 
পুত্র ও বন্ধুবান্ধব প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, 
পরস্ত যেখানে এরূপ ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, সেরূপ দেশই দেখিতে পাই না! বেদে 
আছে, ও সত্য প্রবাদ আছে যে, মেঘ সমু- 
দায় বস্তুই বর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভ্রাত! 
বর্ণ করিতে পারে ন1 ! 


আমার মাতা হৃমিত্রা ও জননী কৌশল্যা 


এ উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; এই উভ- 
য়ের প্রতিই আমার সমান মাতৃ-গৌরবআছে! 
যদ্দিও পৃথিবী বিদারিত হইয়! যাইতে পারে, 
দিবাকর ভূতলে পতিত হইতে পারেন, 
সাগর শুদ্ধ হইতে পারে, অনল শীতল হইয় 


যাইতে পারে, জল রস ত্যাগ করিতে পারে, | 


অনিল গতিশক্তি-বিরহিত্ হইতে, পারে, 











লঙ্কাকাণ্ড। 


তথাপি মাত! স্থমিত্রা আমার প্রতি ম্নেহ- 
খুন্যা হইতে পারেন না। 

আমি অযোধ্যায় গমন করিলে যখন 
বিবৎসা ন্ুমিত্রা, পুত্র-দর্শন-লালসা হইয়! 
কুররীর ন্যায় উচ্ৈঃস্বরে বিলাপ করিবেন, 
তখন আমি তীহাশকে কি বলিব! কিরূপে 
আশ্বাস-প্রদাঁন করিব! তিনি যখন আমাকে 
তিরস্কার করিবেন, তখন আমি ত তাহা সন্থা 
করিতে পারিবন। ! যর্দি আমি পাতালতলে 
নিপতিত হই, তথাপি যিনি আমার সহিত 
নিপতিত হয়েনঃ যিনি পরম ভক্তি নিবন্ধন 
আমার অনুগ।মী হইয়। বনে আসিয়াছিলেন, 
আমি সেই প্রিয়তম ভ্রাত। লক্ষমণ-ব্যতিরেকে 
অযোধ্যায় গমন করিয়া যশম্বী ভরতকে ও 
শক্রত্পনকে কি বলিব ! 

আমি যদি পৃথিবীতে অনুসন্ধান করি, 
তাহা হইলে সীতার ন্যায় নারী প্রাপ্ত হইতে 
পারিঃ পরস্ত লক্ষমণের ন্যায় পরমভক্ত ভ্রাতা 
ও সচিব কোথাও প্রাপ্ত হওয়। যাইবে ন1! 
আমি তীব্র ছুঃখে অভিভূত ও ভারার্ভ হুইয়। 
পড়িয়াছি; আমি লক্ষ্মণ ব্যতিরেকে কিরূপে 
জীবন ধারণ করিব ! আমি এখানেই জীবন 
পরিত্যাগ করিব! আমার আর জীবন- 
ধারণ করিতে অভিলাষ নাই ! আমি অতীব 
ছুক্কতকারী ও অনাধ্য ! আমাকে ধিক্‌! 
হায়! আমার নিমিতই লক্ষাণ, পতিত 
শরতল্লে শয়ান ও ম্বৃতবৎ হুইয়। রহিয়াছেন! 
আমি বিষ হইলে যে মহাবল লক্ষণ 
| আমাকে আখাস প্রদান করেন, সেই 
মহাত্া। অদ্য জীবন..বিষর্জন করিয়াছেন) 











৫৯ 


আমাকে কাতর দেখিয়া আমার নিকট 
আমিতেছেন না! 


হায়। যে মহাবীর অদ্যকাঁর যুদ্ধে বন্ছ-. 
খখ্য রাক্ষনকে রণশায়ী করিয়াছেন, তিনি, 


এই শর-নিকর দ্বার! নিহত হুইয়া সংগ্রাম- 
ভূমিতে শয়ন করিতেছেন! শরতঙ্ষে 
শয়ান, নিজ-শোণিতে পরিপুত, শরসমূহ- 
রূপ-কিরণজালে সমারৃত এই লক্ষ্মণ, অন্ত- 
গমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন ! 
ইনি বাণসমূহ দ্বার! সর্বাঙ্গে পরিগীড়িত 
হইয়াম্পন্দিত হইতেও সমর্থ হইতেছেন না! 
ছুঃসহ ক্রেশে ইহার মহাঁকইউ হইয়াছে ! 
পরন্ত চঞ্ষুরাগ বিনিহত হয় নাই। আমি 
যখন বন প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন 
মহাছ্যুতি লক্ষমণ যেরূপ আমার অনুগামী 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য লক্ষমণের 
অনুগামী হইয়। যমসদনে গ্রমন করিব! হায়! 
ধিনি নিয়ত বন্ধুজনের প্রিয়, যিনি নিরস্তর 
আমাতেই অনুরক্ত, এই তিনি আমারই 
ছুর্ময় ও অনার্ধ্যতা নিবন্ধন ঈদৃশ অবস্থা! প্রাপ্ত 
হইলেন! লক্ষণ এতদিন আমার সহিত 
বিজন বনে বাঁস করিয়াছিলেন কিন্ত কখনও 
যে ত্রুদ্ধ হইর! অপ্রিয় পরুষ বাক্য বলিয়া- 
ছেন, এমত স্মরণ হয় না! জীবনার্হ লক্ষ্মণ, 
যতদিন বাচিয়া ছিলেন, ততদিন কাহারও 
সহিত বিবাদ-বিসংবাদ প্রস্থৃতি করেন নাই, 


কাহাকেও নিষ্ঠুর রাক্য বলেন নাই! লক্ষ্মণ, 


বাণ-প্রয়োগ-বিষয়েকার্ভনীর্য্য অপেক্ষা ও. শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন ;. কারণ-ইনি এককালে, এক বেগে 
পাঁচশত বাপ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। 











শট) 


একটি বাক্য মিথ্যা হইল যে, আমি বির্ভী- 
বণকে রাক্ষসগণের রাজ! করিতে পারিলাম 
না! স্থুশ্রীব! তুমি এই মুহূর্তেই কিক্ছি- 
হ্যায় ফিরিয়! যাও ! নতুবা! মহারাজ রাবণ, 
তোমাকে আক্রমণ করিবে! হুগ্রীব ! তুমি 
অঙ্গদকে লইয়া সৈম্ভগণের সহিত ও নুহৃদ্‌- 
গণের সহিত সেই সেতু দিয়াই সমুদ্র পাঁর 
হও! চন্দ্র উদিত হইলে অন্ধব্যক্তির যেরূপ 
আনন্দ হয় না, লক্ষণ নিহত হইলে 
আমারও সেইরূপ রাক্ষস-বিজয় প্রীতিকর 
হইবে না! হ্থাগ্রীব! তুমি অন্যের ছুক্ষর 
মছৎকার্ধ্য করিয়াছ ! তোমা হইতে প্রবল- 
পরাক্রাস্ত রাক্ষদগণ বিমর্দিত হইয়াছে। 
খক্ষরাজ, গোলাহ্ুলাধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ, 
দ্বিবিদ, স্ুষেগ, নল, নীল, কেশরী ও 
সম্পাতি, ইঙ্ারাও আমার নিমিত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছেন ! শরভ, গবাক্ষ, গয় ওপনস, 
ইনার! ও অগ্ভান্য বানরগণ আমার নিমিত্ত 
প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হুইয়াও ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছেন! কিন্ত হগ্রাব! মনুষ্য 
কখনই দৈব ঘতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; 
তুমি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র 
ভীত হও নাই! বয়ম্য ও সুহদের যাহ! 
কর্তব্য; তাহা তুমি করিয়াছ সম্পুণরূপে 
তোমার মিত্রকাধ্য কর! হইয়াছে, পঙ্দেহ 


রামায়ণ | 





বানরবীরগণ ! তোমরা সকলেই মিজ্র- 


কর। 

এই সময় যে সমুদয় বানর, রামচক্জ্রের 
ঈদুশ বিলাপ শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদের 
নয়নে জলধারা নিপতিত হইতে লাগিল । 


রি 


অনস্তর গদীপাঁণি বিভীষণ, চতুর্দিদিকে সমুদ্রায় | 


সৈন্য সংস্থাপন পূর্ববক কৃতকার্য হইয়৷ সেই 
স্থানে আগমন করিলেন। রামচন্দ্রের 
নিকটশ্হিত বাঁনরগণ, নীলাঞ্জন-পুঞ্জ-দদৃশ 
বিভীষণকে ভ্রুতপদে সেইম্থানে আমিতে 
দেখিয়। ইন্দ্রজৎ মনে করিয়া চতুর্দিকে 
পলায়ন করেতে আরম্ভ করিল। 


পঞ্চবিংশ সর্গ। 
সুগ্রীব-গর্জন | 

অনস্তর মহাতেজা স্তগ্রীব, বালিপুত্ 
অঙ্গদকে কহিলেন, সাগরগর্ডে ভগ্না-নৌকার 
ন্যায় এই সেন।কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতেছে 
স্থগ্রীবের বাক্য আ্রবণ করিয়া অঙ্গদ কহি- 
লেন, বানররাজ ! আপনি কি দেখিতে- 
ছেন না, মহাবীর রামচজ্্র ও লঙ্গমণ, শর- 
জালে আবৃত, সর্ববাঙ্গে রুধিরপূত ও শর- 
তল্লে নিপতিত হুইয়৷ যারপর নাই রেশ ভোগ 
করিতেছেন | বাঁনর-সৈন্যগণ, মহাত্মা রাম- 
চক্র ও লক্ষণ বিহীন হইয়! ভঙ্গ দিয়া 


পলায়ন করিতেছে; আপনি কি জানেন না 


হায়! যিনি অক্ত্র বারা দেবরাজের অস্ত্রও 
ছেদন করিতে পারিতেন, মহামূল্য-শয্যায় | কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছ ; এক্ষণে আমি 
শয়নের উপযুক্ত হুইয়াও অদ্য তিনি ভু | অনুমতি করিতেছি, তোমরা যখা ইচ্ছা গমন 
শয্যায় শয়ন করিতেছেন! আমার আর 


ূ নাই এক্ষণে গৃছে গ্রতিগমন কর! যে, বানরজাতি ৯৯৪৬১ চঞ্চল !' 
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লঙ্কাকাণ্ড। 
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অন্তর বানররাজ স্তুগ্রীব কহিলেন, 
অঙ্গদ 3 বাঁনরগণ বিনা! কারণে ভীত হয় নাঁই ; 
এ স্থলে অবশ্যই কোন কারণ উপস্থিত হুইয়! 
থাকিবে । বাঁনরগণ, বিষগ-বদন হুইয়] যুদ্ধান্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক ভয়-নিবন্ধন উৎফুল্প- 
লোচনে পলায়ন করিতেছে; পরস্পর 
পরম্পরকে দেখিয়া লঙ্জিত হইতেছে ন1; 
পশ্চাৎ দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে না; এক 
বানরের উপরি অন্য বানর পড়িতেছে ; এক 
বানরকে অন্য বানর লঙ্ঘন করিয়া! যাই- 
তেছে। 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত 
সময় গদাপাণি মহাবীর বিভীষণ, উপস্থিত 
হইয়! হ্থগ্রীবকে জয়াশীর্ববাদ দ্বার! পরিবর্ধিত 
করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লম্মমণকে নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বানররাজ 
স্বগ্ীব, বানরদিগের ভয়ের হেতু বিভীষণকে 
দেখিয়। সমীপস্থিত খক্ষরাজ ধুকে কহি- 
লেন, এই বিভীষণ আমিতেছেন দেখিয়! বন- 
চারী বানরগণ ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়। ভয়ক্রমে 
পলায়ন করিতেছে ; তুমি শীত্ব এই পলায়িত 
ও ভীত বানরদিগকে যথাস্থানে সংস্থাপিত 
কর; এবং বল যে, বিভীষণ এখানে আসিয়া- 
ছেন। 
গরীব এইরূপ আদেশ করিলে ধক্ষরাজ 
ধু, পলারিত বানরগণকে সাম্তবনা পুর্ধবক 
কহিলেন, বানরগণ ! পলায়ন করিও নাঃ প্রতি- 
নিরৃত হও; ইন্দ্রজিৎ আইসে নাই, বিভী- 
ষণ আসিয়াছেন। অনস্তর বানরগণ, খক্ষ- 
রাজের বাক্য শ্রুবণেধিভীষণকে দেখিয়া! ভয় 
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পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল । ধর্ঘ্াত্ব। 
বিভীষণও, রামচন্দ্র ও লক্ষাণের শরীর শর- 
নিকরে পরিধ্যাপ্ত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হই- 
লেন। তিনি জলক্রিনন হস্তে রাম-লক্গমণের 


গান্জ পরিমার্জিত করিয়া শোঁক-সম্পাঁড়িত ' 


হৃদয়ে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগি- 


লেন। তিনি কহিলেন, হায়! কুটযোধী 


রাক্ষন, মহাসত্ব মহাঁপরাক্রম প্রিয়-দর্শন 
রাম-লক্ষমণের এরূপ অবস্থা করিয়াছে! 
কুলাঙ্গার ছুরাত্মা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, রাক্ষস- 
সুলভ কুটিল বুদ্ধি অবলম্বন করিয়! খাজু- 
যোধী রামচন্দ্র ও লক্ষাণকে ছলিত ও বঞ্চিত 
করিল! হায়! ইহারা উভয় ভ্রাতা শর- 
নিকর দ্বার অবিরল ভাবে বিদ্ধ হইয়াছেন ! 
হাঁয়! ইহাদের সর্ব শরীর রুধিরে পরিগ্নুত 


হইয়াছে! হায় ! ইহারা বন্থধাতলে স্বপ্ত । 


হইয়। শল্যক ছয়ের ন্যায় দুষ্ট হইতেছেন ! 
হায়! আমি যাহাদের বিক্রম আশ্রয় 
করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, প্রত্যাশ! করিয়া- 
ছিলাম, তাহারা আমার সর্বনাশের নিমিত্ত 
ভূতলে শয়ন করিয়াছেন! হায়! আমি 


অদ্য জীবিত থাকিয়াও বিপন্ন ও মৃত হই-. 


লাম! আমার রাজ্য ও মনোরথ সমুদায় 
বিদুরিত হইল! আমার শক্র রাবণেরই 
প্রতিজ্ঞ! ও কামন' পুর্ণ হইল! 


বিভীষণ এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, 


এমত সময় হুগ্রাব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়। 
সাস্তৃনা'বাক্যে কহিলেন, বিভীষগ | তুমি কি- 
নিমিত্ত কাতর হইয়াছ ? কি নিম্গিত তুমি 
মামার সহিত কোন: কথা কহিতেঙ্থ না? 
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রাক্ষসবীর ! তুমি এরূপ হইও না) তুমি আপ- 
নাকে স্ৃশ্থির কর। ধর্শাজ্ঞ ! তুমি লঙ্কারাজ্য 
প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই । রাবণ ও রাবণ- 
পুত্রের যনস্কামন! কখনই পুর্ণ হইবে না। 
বানরাধিপতি হ্থুগ্রীব, এইরূপে বিভী- 
ঘণকে সাম্তবনা করিয়! শ্বশুর হুষেণকে কহি- 
লেন, স্ষেণ ! তুমি কতকগুলি বানর-সৈন্য 
সমভিব্যাহারে সংজ্ঞারহিত বিরুব রামচক্জু 
ও লক্ষণকে লইয়! কিছ্িদ্ধ্যায় গমন কর। 
দেবরাজ যেরূপ লক্ষমীর পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, আমিও সেইরূপ রাবণ রাবণ-তনয় 
ও তাহার বদ্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া 
সীতাকে প্রত্যানয়ন করিব। একমাত্র হনৃ- 
মান ব্যতিরেক্ষে তোমরা সকলেই নিশ্চিন্ত 
হইয়া! গৃহে গমন কর। আমি একমাত্র হনু- 
মানের সাহায্যেই রাক্ষলপতি রাঁবণকে ও 
তাঁহার অনুচরবর্গকে বিনাশ করিয়! রাম- 
চন্দ্রকে পরিতুষ করিব। আমি একাকীই 
রাক্ষস-সমাকুল-লঙ্কাপুরী ভল্মমাঁৎ করিতে 
পারি। পরজ্তব আমি যে বিপুল-সৈন্য লইয়। 
আসিয়াছি, তাহার কোন প্রয়োজনই ছিল 
না। অদ্য আমি, কালপাশে বদ্ধ রাবণের 
প্রতি, তাহার পুত্রগণের প্রতি ও তাহার 
বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিব। 
অদ্য আমার বীর্য, তেজ, €সীহার্দ, সত্ব, 
গৌরব ও রাষচন্টে দ়্ভক্তি সকলেই 
দেখিতে পাইবেন। আমার যে হস্ত, 
ছার। চর্চিত হইত, যে হস্তে কেযুরাভরণ 
ধারণ করিয়া থাকি, যে হস্ত দ্বার! রমণীগণকে 





ঘালিঙ্গন করিয়। থাকি, যে হস্ত ত্বার! বছবিধ 








রামায়ণ । 





স্পর্শস্থখ অনুভব করি, যে হস্তে বহুবিধ 
সুঙ্গন বস্ত্র ও মাল্য স্পষ্ট হইয়া থাকে, জমার 
সেই হস্ত আজ বন্ধুর নিমিত্ত ছুফর কঠোর 
কার্য করিবে। অদ্য আমি ক্রোধ'নিবঙ্ধন 
প্রাকার-তোরণ-প্রভৃতি-সমেত সমুদায় লঙ্কা- 
পুরী বিধ্বংসিত করিব। অদ্য নীল-নীরদ- 
সদৃশ রাক্ষমগণ, বায়ুপরিচালিত মেঘরৃন্দের 
ন্যায় চতুর্দিকে ধাবমান হইবে। গরুড় যেমন 
সর্পকে প্রমধিত করে, সেইরূপ আমি অদ্য 
সমুদায় রাক্ষপগণের সমক্ষেই নিজ বাহু-বল- 
বীর্যে রাবণকে প্রমথিত করিব । অদ্য 
সংগ্রামে রাবণ নিপাতিত হইলে ইক্ষাকু- 
নন্দন রামচন্দ্র, ক্রোধ শোক ও ছুঃখ এক- 
কালে পরিত্যাগ করিবেন। ইন্দ্র, যম, কুবের 
ও বরুণের তুল্য বীর্য্যবান রাবণ, অদ্য কখ- 
নই জীবন লইয়া! যাইতে পারিবে না। 
বানরগণ ! তোমরা বসিয়া দেখ, আমি 
মুহুর্তকাল মধ্যেই রাবণকে পরাজয় পূর্বক 
কৃতকর্শ। হইয়া সীতাকে আনয়ন করিয়া 
মহাত্মা রাঁমচন্দ্রের নিকট সমর্পন করিব। 
আমি এই মহৎকার্ধ্য দ্বারা রামচন্দ্রকে পরি- 
তুষ্ট করিয়! কৃতকৃত্য ও যশোভাজন হইব । 
মহাত্ম। আর্য রামচন্দ্র যে প্রতিজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন, তদনুসারে আমি লঙ্কা! জয় করিয়। 
বিভীষণকে নিষপ্টক রাজ্য প্রঘশন করিব। 
মহাঁযশ। মহানুভব দিবাকর-তনয় হ্ৃত্রীব, 


চন্দন | ক্রোধ-নিবন্ধন. বলবিক্রমোদ্দীপক এই .সমু- 


দায় বাক্যে পুনর্ধবার বানরগণকে ০ 
স্থিত করিয়া তুলিলেন। 


ি ভারা 














লঙ্কাকাণ্ড। 





ষড্বিংশ অর্গ। 
জারবন্ধ*মোক্ষণ । 

স্বগ্রীবের এই সমুদায় বাক্য শ্রবণ 
করিয়। হ্বষেণ কহিলেন, বানররাজ ! পুর্বব- 
কালে দেবগণের সহিত অন্ুরগণের মহাযুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহাতে দৈত্য ও দানবগণ সহত্র 
সহস্র শর-নিকর দ্বারা দেবগণকে ছিন্নভিন্ন 
করিয়াছিল । দেবগণ+ বাণ-বিদ্ধ হইয়। ব্যঘিত 
ও কাতর হইলেন; তখন বৃহস্পতি, দেখ- 
গণকে হত-চেতন, মৃত ও একান্ত কাতর 
দেখিয়। মন্্রপ্রয়োগ পৃর্ববক দিব্য ওষধি দ্বার! 
চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

বানররাজ ! এক্ষণে সম্পাতি, পনস 
প্রভৃতি বানরগণ কালবিলম্ব না করিয়া সেই 
সমুদায় ওষধি আনয়ন করিবার নিমিত্ত মহা- 
বেগে ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করুন । পর্ববত- 
বাসী বানরগণ, দেব-নির্মিত সেই সঞ্জীব- 
করণী ওষধি ও দিব্য বিশল্যকরণী ওষধি 
অবগত আছেন। এ ক্ষীরোদ-সাগরে দ্রোণ ও 
চন্দ্র নামে দুইটি পর্বত আছে । যে স্থানে 
অযৃত-মস্থন হইয়াছিল, সাগরের সেই স্থানেই 
দেবতারা এ পর্বতছয় রাখিয়াছেন ; এ 
পর্ববতদ্বয়েই সেই মহৌষধি রহিয়াছে। 
এই পবন নন্দন ধীমান হনৃমানই সেই স্থানে 
গমন করুন 

এই সময়. বায়ু আপিয়! রামচক্জ্রের কর্ণে 
কহিলেন যে, মহাবাছে! ! রামচন্দ্র! আপনি 
মনে মনে আপনাকে স্মরণ করুন ; আপনি 
ভগবান নারায়ণ ১ আপনি দেবগণের অনুরোধ 




























৬৩ 
ক্রমেই রাক্ষল সংহারের নিমিত্ত অবতীপ 
হইয়াছেন; আপনি এক্ষণে সর্প-ভোগী 
বিনতানন্দন মহাবল গরুড়কে স্মরণ করুন; 
গরুড় আমিয়।! আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে 
নাগপাশ বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন । রঘু- 
নন্দন রামচন্দ্রঃ এই কথ শ্রবণ করিয়া! ভুজঙ্গ- 
গণের ভযমজনক বিহঙ্গরাজ গরুড়কে স্মরণ 
করিলেন । 

এই সময় বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; 
সৌদামিনী-বিভূুষিত মেঘগণ, আকাশে সমু- 
দিত হইল; সাগর-সলিল সমুদায় বিপর্যস্ত 
হইতে লাগিল; পর্বত সমুদয় বিকম্পিত 
হইল; গরুড়ের পক্ষবাতে সাগরতীররুহ 
বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন ও সমূলে উন্মুলিত হইয়া 
লবণ-সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাঁগিল। 
সাগর-নিবাসী ভীষণ পন্নগগণ, ভীত ও ত্রস্ত 
হইল। শীন্গামী সাগরপ্রবাহ-সমূহ, ভয়- 
ক্রমে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল । জল- 
জন্তগণ সকলে ভয়ক্রমে লবণ-সমুদ্রের অভ্য- 
স্তরে লুকায়িত হুইল । পাতালতল-নিবাসী 
মহাঁকায় দানবগণ, ভয়-নিবন্ধন অন্তহিত 
হইয়! থাকিল। 

অনস্তর বাঁনরগণ দেখিল, জ্বলস্ত-পাঁব- 
কের ন্যায় বিনতাননান মহাবল গরুড়, 
আকাশপথে আগমন করিতেছেন। যে 
সমুদায় নাগ শররূপ ধারণ করিয়া মহাঁবল 
পুরুষসিংহ রামচজ্জর ও লক্ষমণকে বদ্ধ করিয়া- 
ছিল, তাঁহারা! গরুড়কে দেখিবামাত্ 
পাতালতলে পলায়ন করিল । অনস্তর গ্ররুতধ, 
রামচন্দ্র ও লক্ষমধকে দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক 


রি 
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হত্তদ্বয় দ্বার! তাহাদের চন্রনিভ মুখমগুল 
ও সর্বাঙ্গ পরিমার্জিত করিলেন । গরুচ্ড়, 
স্পর্শ করিবামাত্র তীহাদিগের ক্ষত-স্থান 
সকল পূর্বের ন্যায় ব্রণ-রহিত ও সমবর্ণ 
হইল । স্ৃবর্ণবর্ণ সুপর্ণ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণের 
শরীর আত্াণ করিলেন ; ততকালে তাঁহা- 
দের উভয় ভ্রাতাঁর বল, বীধ্য, তেজ, উৎসাহ, 
প্রতিভা ও বুদ্ধি দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। 
* অনস্তর দেবরাঁজ-সরৃশ মহাবীর্য্য রামচন্দ্র 
ও লক্ষ্মণ, উখ্িত হইয়! প্রহৃষ্ট হুদয়ে গরু- 
ডুকে আলিঙ্গন করিলেন; পরে রামচন্দ্র 
কহিলেন, আমরা আপনকার প্রসাদে রাবণ- 
তনয়-জনিত মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ ও 
সুস্থ হইলাম; আমরা শর-বন্ধন হইতে যুক্ত 
হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বল গ্রাণ্ড হইয়াছি। 
আমার পিত। দশরখ, ও আমার পিতাষহ 
অজকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, অদ্য 
আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াও আমার হৃদয় 
সেইরূপ প্রসঙ্গ হইতেছে । আপনি দিব্য 
মাল্য, দিব্য অন্ুলেপন ও দিব্য বস্ত্র ধারণ 
পূর্বক, দিব্য বিভৃষণে বিভূষিত হুইয়। অপূর্ব 
শোভা ধারণ করিয়াছেন ; আপনি কে? 
মহাতা! রামচঞজ্জ। বানরগণের মধ্যে এই- 
রূপ উদার বাক্য কহিলে বাম্প-পধ্যাকুল- 
(লোচন পক্ষিরাজ গরুড়, প্র হৃদয়ে আলি- 
 ঈগন পূর্বক হাস্য করিতে করিতে বানরগণের 
সম্গক্ষেই কহিলেন, রঘুনন্দন ! আমি আপন- 
কার সখা! ও বহিশ্চ্. প্রা; আঁমি বিনতা" 
গর্ভজাতও কশ্ঠাপের উরস পুত্র ; আঁমার নাম 





| | গরুড়। আপনাদের উদ্য় জ্রাতার সহিত 


সখ্য-নিব্ধনা আমি এখানে  আসিয়াছি। 
মহাবীর্ঘ্য অন্থরগণ, মহাঁবল দানবগ্াচ দেব- 
গণ ও গন্ধর্ববগণ, দেবরাঁজকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া আগমন করিলেও এই স্থদারুণ 
শরবন্ধন মোঁচন করিতে জমর্থ হয়েন না। 
এ সমুদ্দায় তীক্ষবিষ নৈখধ'তনাগ ; ভ্রুরকর্ম্ 
ইন্দ্রজিত, মায়াবলে এই সমুদায় স্ষ্টি 
করিয়াছে । এই নাগগণ ইন্দ্রজিতের মায়া, 
প্রভাবে বাণ হইয়া আপনাদিগকে বিদ্ধ ও বদ্ধ 
করিয়াছে । রামচক্জ্র ! আপনি ধর্মমজ্ঞ, সত্য- 
পরাক্রম ও ভাগ্যবান ; এই কারণে আপনি 
ও লক্ষণ এই সংগ্রামে নিহত হয়েন নাই। 
আমি আপনাদের এই শরবন্ধন শ্রবণ করিয়। 
সখ্য-নিবন্ধন স্নেহ বশত ত্র! পূর্ববক আগমন 
করিয়াছি । আপনি কিরূপে আমার সখা 
হইলেন, তাহার কারণ এক্ষণে জিজ্ঞাসা 
করিবেন না। রাবণ যখন নিহত হইযে, 
তখন আমার সহিত সখ্যভাবের কারণ 
জানিতে পারিবেন। এক্ষণে আমি এই 
ঘোরতর শর-বন্ধন হইতে আপনাকে যুক্ত 
করিলাম । অতঃপর আপনি অপ্রমত্ত-হৃদয়ে 
গ্রামে প্ররত্ত হইবেন। রাক্ষলগণ স্বভা- 
বতই সংগ্রামে কুটযোঁধী ; আপনার মহাবীর 
ও মৃছুভাঁবাপন্ন ; খজুতাই আপনাপিগের 
পরম বল? আপনার নিজ দৃষ্টাস্তানুসারে 
গ্রামে রাক্ষলগণের উপরি বিশ্বাস করি- 
বেন ন1। ধর্মজ্ঞি 1 ক্লাক্ষসের! নিতাস্ত কুটিল, 
কুটযোঁধী ও সর্থবতোভাবে ক্ষুদোশয় |: 
অনন্তর বিহঙ্গমরাজ গরুড়, রাঁমচজ্কে 
এইকসপ ন্িগ্ধ বাক্য বলিয়া! জালিঙগম পূর্থঘক 
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স্পা জনি 


বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং কহিলেন, 
সখে রাঙ্চন্দ্র | আপনি ধর্মাজ ও শব্রগণেরও 
প্রিয়; আপনি এক্ষণে অনুমতি করান, 
আমি যথাস্থানে গমন করি। রঘুনমীন ! 
গামি কিরপে আঁপনকাঁর সখা হইলাম, 


'তগ্গিমিতত কৌতুহলীক্রাস্ত হুইবেন না; 


আপনি যখন শক্র পরাজয় পূর্বক কৃতকাধ্য 
হইবেন, তখন শ্বয়ংই আমার সখ্যভাব 
জানিতে পারিবেন। আপনি শর-নিকর দ্বার! 
এই লক্কাপুরী বাঁলবৃদ্ধাবশিউ করিয়! 

ংগ্রামে রাঁবণকে সংহাঁর পূর্বক সীতা 
লাভ করিবেন । 

পবনসদৃশ-ত্বরিত-বিক্রম গরুড়, বাঁনর- 
গণের সমক্ষে রামচক্্রকে এই কথ! বলিয়া 
প্রদক্ষিণ পূর্বক আকাশপথে গমন করিলেন। 
এ দিকে বানরগণ, রামচক্র ও লক্গমণকে 
সস্থ শরীর দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত ও আন- 


| ন্দিত হইয়! রাক্ষপগণের ভয়জনক সিংহনাদ 


করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দিকে ভেরী, 
মুদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনি হইতে লাগিল । ভীষণ- 
পরাক্রম বাঁনরগণ, হর্ধাতিশয়-নিবন্ধন সহান্য 


(মুখে পূর্বের ম্যায় আস্ফালন করিতে 


1 লইয়া 


৪৮৮ . 


লাগিল। কোন €কান বানর কিলকিল। 
ধ্বনি, কোন ফোন বানর আক্কফোটন করিতে 
প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন বানর, রক্ষশখি! 
ঠাড়াইল; কোন কোন বানর 
বৃঙ্গশাখা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; কোন 


কোন বিক্রমশালী বানর, হর্যাতিশয়-নিবদ্ধন 


প্রফুল্ল মুখে সহ্য বৃক্ষ উত্পাটিত করিয়! 
যুদ্ধার্থ দডায়নান হাইল।, 


উন 


৬৩৫ 


এইরূপে বানরগণ, মহাশব্ধ করিতে 
করিতে নিশাচরগণকে বিত্রামিত করিয়া! যুদ্ধ 
করিবার প্রত্যাশায় লঙ্কাত্বারে উপস্থিত হইল। 


সপ্তবিৎশ সর্গ। 
ধুআক্ষ-নির্যাণ। 

অনন্ভর রাক্ষপগণ ও রাবণ, মহাবেগে 
সমাগত বানরগণের তাঁদুশ তুমুল শব্দ শ্রবণ 
করিলেন। এই সময় সচিবগণ, বাঁনরদিগের 
তাদৃশ ন্নিগ্ধাগস্তীরনির্ধোষ শ্রবণ করিয়া 
রাক্ষনরাঁজকে কহিল, লঙ্কেশ্বর! বানরগণ 
গ্রন্থ হইয়! মেঘ-গজ্জরনের হ্যায় যে মহাশব্দ 
করিতেছে এবং বিপুল সিংহনাদে ইহারা যে, 
সমুদ্র পর্য্যস্ত বিক্ষোভিত করিতেছে, তাহাতে 
নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ইহাদের কোন 
অতুল আনন্দের কারণ উপন্থিত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই। রাম ও লক্ষণ, তীক্ষ নাগ- 
পাশে বদ্ধ ও নিহত হইয়াছে; এই ঘো'র 
বিপদের সময় যে, ইহার! এরূপ আনন্দ- 
ধ্বনি করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে 
যারপর নাই শঙ্কা হইতেছে। 

রাক্ষসরাজ রাবণ, মন্ত্রিগণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপবস্তী রাক্ষমগণকে 
কহিলেন, তোঁমর! শীত্তর জানিয়! আইস, 
বানরগণের ঈদৃশ শোকের সময় আননের 
কারণ কি উপস্থিত হইয়াছে ? রাক্ষদগণ 
এইরূপ আজ! প্রাপ্ত হইয়াই সন্ত্রাস্ত হৃদয়ে 
গ্রাকারে আরোহণ পুর্বক দেখিল, 


1 মহানুভব-নুগ্রীব-পরিপাঁলিত সেনাগণ, সুদ্ধা্থ 
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লঙ্কাঘারে উপস্থিত হইয়াছে ; মহাত্মা মহা- 
ভাঁগ রামচন্জ্র ও লক্ষণ, শরবদ্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া হ্ৃপ্ছ শরীরে দগায়মান আছেন। 
রাক্ষদগণ এই ব্যাপার দেখিয়াই অপার 
বিপদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। 

অনন্তর বাক্য-বিশারদ কাতর-হুদয় 
রাক্ষমগণ, স্জান্ত হৃদয়ে বিষ বদনে প্রাকার 
হইতে অবতরণ পূর্বক রাক্ষমরাজের নিকট 
উপস্থিত হুইয়। সেই অপ্রিয় সংবাদ যথাযথ 
নিবেদন করিল, কহিল, মহারাজ ! যে রাম- 
লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ 
হইয়াছিল, যাছাদিগের হস্ত-সঞ্চালনেরও 
ক্ষমতা, ছিল ন1। সেই গজেন্দ্রসদৃশ-রিক্রম- 
শালী রামলক্ষমণ, পাশচ্ছেদী গজেন্ডরের ন্যায় 
শরবন্ধন মোচন পূর্বক উত্থিত হইয়া সংগ্রা- 
মার্থ আগমন করিয়াছে! 

মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, জদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র চিন্তা ও শোকে অভিস্ভৃত 
ও বিষ্ন-বদন হইয়। পড়িলেন। তিনি মনে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার ইন্দ্রজিত, 
লদ্ধবর প্রভাবে আশীবিধ-সদৃশ অব্যর্থ, সূর্ধয- 
সদৃশ তীক্ষ ঘোরতর শর-নিকরে প্রমিত 
করিয়া যে রামলক্ষষণকে নাগপাশে বদ্ধ 
করিয়াছিল, রামলক্ষাণ যদি সেই অস্ত্রবন্ধন 
মোচন পূর্বক উঠিল, তাহা হইলে আমি 
দেখিতেছি, আমার সমুদায় সৈন্য সংশয়ে 
পতিত হইল !কি আশ্চর্য্য! বাসুকির ন্যায় 
তেজঃ- সম্পন্ন যে সমুদায় অস্ত্র, চিরকাল 
শক্রগণের' জীবন লইয়! আসিয়াছে, সেই 


; স্কাব্যর৫থ জন্্রও এক্ষণে ব্যর্থ হইল! 





 বামারণ। 


চে 


অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে 
নিশ্বাম পরিত্যাগ করিতে করিতে "রাক্ষ- 
গণের মধ্যে ধুআক্ষনামক রাক্ষসবীরকে 
কহিলেন, ধুআক্ষ ! তুমি ভীষগ-পরাক্রম 
রাঁক্ষস-সৈন্য সমুদায়ে পরিরৃত হইয়। রামও 
বানরগণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা কর । 
ধীমান রাক্ষমরাঁজ এইরূপ আজ্ঞা! করিলে, 
ধুআক্ষ প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে প্রণাম করিয়! রাজ- 
ভবন হইতে বহির্গত হইল । পরে সে, দ্বার 
হইতে নিজ্রান্ত হইয়! সেনাপতিকে কহিল, 
সেনাঁপতে ! সেনাগণকে যুদ্ধের নিমিস্ত শীত্তর 
স্বনভ্জিত হইতে বলুন ; বিলম্ব করিবেন ন]। 

মহাবল €েনাপতি, ধুআাক্ষের বাক্য 
শ্রবণ করিয়। রাজাজ্ঞানুমারে সেনাগণকে 
উদ্যোগী হইতে আজ্ঞা করিল; বলবান 
ঘোররূপ নিশাচরগণ, প্রাস শক্ত প্রভৃতিতে 
ঘণ্ট1! ণিবদ্ধ করিয়া তজ্জনি-গর্জন করিতে 
করিতে প্রন হৃদয়ে ধুত্রাক্ষের চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান হইল । তাহারা শুল মুদগর গদ] 
পরিশ পরিঘ মুষল ভিন্দিপাল ভল্প খড়গ 
পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া 
নিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধলালসায় 
বহির্গত হইল। কোন কোন বীর, কবচ 
ধারণ পূর্বক ন্বর্জাল ও. ধ্বজ-পতাকা 
সমলঙ্কৃত রথে, কোন কোন বীর বিকৃতানন 
গর্দভে, কোন কোন বীল্প দ্রুতগামী অশ্খে, 
কোন কোন বীর মদোৎকট মত্ত মাতঙ্গে 
আরোহণ করিয়] ছুদ্দর্ধ ব্যাত্রের ন্যায় গমন 
করিতে লাগিল । গন্ভীরধ্বনিকারী মহাতেজা 
ধূআক্ষ ও কাঞ্চন -সভূষণ-ভূষিত, বৃকলিং চর 
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লঙ্কাকাণওড। 


মুখ-যুক্ত অশ্বতরগণ কর্তৃক পরিচালিত দিব্য 
রথে আরোহণ পূর্বক রাক্ষস-সৈন্যে পরি- 
বৃত হইয়। হাস্য করিতে করিতে হনুমান 
কর্তৃক নিরুদ্ধ পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হইল। 

ভীষণ-পরাক্রম মহাঁবীর্ধ্য রাক্ষসবীর, 
যে সময় যাত্রা! করে, সেই সময় ঘোর 
ছুর্নিমি্ত সফুদায় পুনঃপুন দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। একট ভীষণ গৃ্ আমিয়! রথের 
উপরি নিপতিত হইল); কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ 
পেচক আগমন. পূর্বক ধ্বজের অগ্রে উপ- 
বেশন করিল। ধুযাক্ষের সমীপে একটা 
শ্বেতবর্ণ কবন্ধ কুধিরাঁন্ত হইয়! ভয়ঙ্কর 
শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে নিপতিত 
হইল) মেঘগণ রক্তবৃষ্টি করিতে আর্ত 
করিল; মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল; 
প্রতিকূল বাফু নির্ধাতের ন্যায় শব্দ করিতে 
করিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল) 
চতুদ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল); কোন 
দিকে কিছুই দেখা গেল না। গৃথ কাঁক 
শ্টেন প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষিগণ, ধুআাক্ষের 
সমীপে বিকটম্বরে শব্দ করিতে লাগিল । 

অনন্তর ধুআ্াক্ষ, রাক্ষপগণের ভয়াবহ 
তাদৃশ মহাঘোর উৎপাত সমুদায় প্রাতুর্ভূত 
হইতে দেখিয়! ব্যথিত-হৃদয় হইল। 


অফ্টীবিৎশ সর্গ। 


রা | ধৃআক্ষ-বধ। 
লোছিত-লোচন রাক্ষসবীর ধুজাক্ষ, যুদ্ধা 
আগমন করিতেছে দেখিয়া, যুদ্ধাছিলাষী 





বানরগণ প্রহ্ৃউ. হৃদয়ে আনন্দ-কোলাহল 
করিতে লাগিল। পরে রাঁঞ্ষলগধ ও বানর- 
গণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
মহাঁকায় মহাবল ভীষণ রাক্ষলগণ, ঘোর 
মুষল দ্বারা বহুসংখ্য বানরকে ভূ তলশায়ী 
করিল; বানরগণও বৃক্ষ দ্বার বহুসংখ্য রাক্ষ- 
সকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। রাক্ষমগণ 
কুদ্ধ হইয়! ভীষণ গদা, পটিশ, পরশ্বধ, ঘোর 
পরিঘ, ত্রিশূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বার! 
বানরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল; মহাবল 
বানরগণও অনর্ধাতিশয়-নিবন্ধন নিভীঁকের 
হ্যায় কাধ্য করিতে আরম্ত করিল। তাহা- 
দিগের গাত্র শর দ্বার! ছিন্নভিন্ন, মস্তক শুল 
ঘ্বার। বিদারিত হইলেও তাহার! প্রকাণ্ড শিল! 
ও বৃক্ষ পমুদায় লইয়া ভীষণবেগে তর্তজন- 
গর্জন করিতে করিতে নিজ সহচরগণকে 
হর্ধান্থিত করিয়। রাঁক্ষন-সৈন্য বিমন্দিত করিতে |. 
লাগিল। তাহারা বহু-শাখান্বিত বৃক্ষ ও 
প্রকাণ্ড শিল! নিক্ষেপ বারা তুমুল সৎগ্রাম । 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিজয়ী বানরগণ কর্তৃক 
শিলাপ্রহারে নিহত রাক্ষদগণ, রুধির বমন 
করিতে করিতে সংগ্রাম ভূমিতে মিপতিত 
হইতে লাগিল । রাক্ষদগণের মধ্যে কেছ কেহ 
পার্খদেশে বিদারিত, কেহ কেহ বৃক্ষ-গ্রহারে 
ও শিলা প্রহারে চুরণাকৃত, কেহ কেহ নখ- 
দন্তে বিদারিত হুইয়1! গেল; কোন কোন 
রাক্ষমের ধ্ব্গ-পতাক। গ্রমথিত, খড়গ গ্গ্ন 
ও রথ বিধ্বস্ত হইল; কোন কোন পক্ষ, 
রথ ও বাঁছদের সহিত বিধ্বস্ত হইয়া] :গেল; 
কোন ফোন রাক্ষন পর্বতাকার: মাতঙ্ 
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হইতে মিপাতিত হইল; কোন কোন অশ্বা- 
রোহী রাক্ষদ, অশ্বের সহিত ভূতলে বিমর্দিত 


৷ হইয়া গেল। এইরূপে বিজ্রযমশালী বানর- 


। গণ, 





লক্ষগ্রদান করিতে করিতে রাক্ষস- 
গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। কোন কোন 
বানর, নখ দ্বারা রাক্ষসদিগের মুখ বিদী 
করিয়া দিল। বিদীর্ণ*বদন, বিপ্রকীর্ণশিরো- 
রূহ, শোশিত-গন্ধোম্মত রাক্ষগণ, ধরণীতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। 

এদিকে, ভীঘণ-পরাক্রম রাক্ষমগণ। 
যাঁরপর নাই কুদ্ধ হইয়! বজ্-সদৃশ করতল 
দ্বার বানরগণকে প্রহার করিতে আরম্ভ 
করিল। মহাবেগ বানরগণঃ রাক্ষমগণকে 
সমীপবর্তী দেখিয়া মুষ্টিপ্রহার দ্বারা ও পদা- 
ঘাঁত দ্বার ভূতলে প্রোখিত করিতে লাগিল । 
এইরূপে রাক্ষনগণ, বানরগণ কর্তৃক হন্যমান 
ও ভয়-কাতর হইয়া বাণবিদ্ধ একান্ত-কাতর 
হগগণের হ্যায় চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে 
আরম্ভ করিল। 

রাক্ষমবীর ধুআীক্ষ, নিজ সৈন্যগণকে 
সংগ্রামভূমি হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়! 
যারপর নাই ক্রুদ্ধ হুইয়! যুযুৎস্ম বাঁদরগগকে 
প্রগীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। কোন 
কোন বানর, ধুআক্ষ কর্তৃক গ্রাস দ্বার! 
প্রমিত, ফোন কোন বানর মুদগর দ্বার! 


আহত, ফোন কোন বানর পরিঘ দ্বারা: 
নিহত, কোন কোন বানর .ভিন্দিপাল দ্বারা 
বিদারিত, কোন কোন বানর পর়িশ দ্বার! 


র্ণীকৃত হইয়া রুধিয়ার্ড্-কলেবরে ভূতলে 


| 
1 


সি প 





নিপতিত হইল। জুদ্ধ রাক্ষলগণ কর্তৃক, 


কোন কোন বানর বিদারিত, কোন ফোন 
বানর বিভিন্ন হৃদয়, কোন কোন বানর পার্ে 
বিদারিত, কোন কোন বানর জিশুল দ্বারা 
বিদ্ধ, কোন ফোন বানর দংস্র! দ্বার! ছিন্ন- 
ভিন্ন হুইয়। পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 
এইরূপে রাক্ষসগপের সহিত বাঁনরগণের 
শিলা-পাদপ-সঙ্কুল, শন্ত্রবছল, প্রচণ্ড, ভীষণ, 
মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনুর্জ্যারপ- 
তন্্রিসমাকুল,হিক্কারূপ-তাল-সমশ্বিত, আর্ত- 
নাঁদরূপ-সঙ্গীত-বহুল,সংগ্রাম-ভূমিরূপ-সঙ্গীত- 
শাল। শোভা পাইতে লাগিল। 

এইরূপে ধূআক্ষ, সশর শরানন ধারণ 
পূর্বক রণস্থলে হাস্য করিতে করিতে শরবৃষ্টি 
দ্বারা বানরগণকে বিদারিত করিতে লাগিল । 
পবনণন্দন হনুমান, যখন দেখিলেন যে, 
ধৃআাক্ষ কর্ভক বানর-সৈন্যগণ প্রগীড়িত 
হইতেছে, তখন তিনি একট! প্রকাণ্ড -শিল। 


লইয়া ক্রোধভরে ধাবমান হইলেন। পিতৃ- 


তুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর হনুমান, মহা- 
ক্রোধভরে দ্বিগুণিত-লোহিত"লোচন হইয়া 
ধুাক্ষের রথের উপরি সেই প্রকাণ্ড শিল! 
নিক্ষেপ করিলেন। ধৃআ্রাক্ষও নিক্ষিণ্ড শিলা 
আমিতেছে দেখিয়া সসম্্রমে গদা লইয়। 
বেগে রথ হইতে লল্প্রদান পূর্বক ভূতলে 
দণ্ডায়মান হইল। শিলাখণ্ডও রথ, রখচক্র, 
রথকৃবর, ধ্বজপতাক। ও শরাসন লমুদায় 
বিমর্দিত ও চুর্থ করিয়া! ভূতলে নিপতিত 
হইল। মহাবীর হনুমান, এইরূপে ধুস্রাক্ষের' 
রখ চুর্ণ বন্দিয়া স্বন্ধ-বিটপ-সমন্বিত : বৃক্ষ |. 
সমুদায়. ছারা রাক্ষসথণকে . পরিমর্ধি্,। 
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করিতে আরম্ভ করিলেন। রাঁক্ষলগণ বৃক্ষ 
দ্বার ভগ্রমস্তক, রুধিরাক্ত ও গ্রমথিত হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। 
এদ্রিকে পবননন্দন হুনুমানও রাক্ষমসৈগ্য 
সমুদায় ছিন্নভিন্ন ও বিদ্রাবিত করিয়! একটি 
পর্বতের শৃঙ্গ লইয়! ধুত্রাক্ষের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন; ধুআাক্ষও হনুমানকে গর্জন 
পূর্বক আগমন করিতে দেখিয়! সসম্ত্রমে 
গদ। উদ্যত করিয়! ভীহার প্রতি ধাবমান 
হইল এবং বছু-কণ্টক-সমাকুল মেই 
গদ1 ক্রুদ্ধ হনুমানের অতনদেশে বছুবেগে 
নিক্ষেপ করিল; মহাবীর্য্য হনুমান, সেই 
ঘোরতর গদ। দ্বার! তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র 
ব্যথিত হইলেন না; তিনি সেই গদা- 
প্রহার তৃণজ্ঞান করিয়। ধুআক্ষের মস্তকের 
উপরি.সেই গিরিশুঙ্গ নিপাতিত করিলেন। 
ধৃঝ্াক্ষ, গিরিশুঙ্গ-নিপাতে ভগ্ন পর্ববতের ন্যায় 
ভূতলে নিপতিত, বিহ্বল ও প্রোথিত হইয়! 
গেল ; হতশেষ নিশাচরগণ, ধুত্রাক্ষকে নিহত 
দেখিয়। ভয়-ব্যাকুল-হৃদয়ে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ 
করিল ; বানরগণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার 
করিতে করিতে, গমন করিতে লাগিল। 
এদিকে ধুআজাক্ষ ভগ্রজানু, ভগ্রউরু, প্রমথিত- 
হুদয়, রক্তোদগারি-লোহিত-লোচন,অধঃ-শিরা 
কৃতচৈতন্য ও বিহ্বল হইয়! রক্ত বমন করিতে 
করিতে মেই সংগ্রাম-ভূমিতে ই দির 
থাকিল। 
পবননন্দন হনুমান, যখন দেখিলেন যে, 
সংগ্রানভূমি-দ্ছিত' শ্বাকাসগণ বিনিপাতিত 
1 হইয়াছে, রক্ত প্রবাহে সেই দ্থাম কর্দমময় 


হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি প্রন্থষ্ট হৃদয়ে 
রিপুবধ-জনিত শ্রান্তি দুর করিতে লাগিলেন । 
তাহার ুহৃদ্গণ আনিয়। তাহার চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান হইল। 


উনত্রিৎশ সর্ণ। 


জখতরত 805৮০ 
অকম্পন-নির্যাণ। | 
রাক্ষপরাজ রাবণ যখন গুনিলেন যে, 
রাক্ষলবীর ধুআক্ষ নিহত হইয়াছে, তখন 
তিনি ক্রোধে অধীর হুইয়। উঠিলেন এবং 
সন্মুথে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সেনা" 
পতিকে কহিলেন, সেনাপতে ! যুদ্ধ-বিশারদ 
ঘোর-দর্শন ছুদ্ধর্য রাক্ষমগণ,অকম্পনকে অগ্র- 
সর করিয়া যাহাতে শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করে, 
আমার আদেশানুসারে এইরূপ বল। এই 


'অকম্পন অতীব বুদ্ধিমান, নিয়ত সংগ্রাম" 


প্রিয়, নিয়ত আমার মঙ্গলাভিলাধী, সংগ্রামে 
রাক্ষল-রক্ষক ও শক্রগণের শাসনকর্ত। | দেব- 
রাজের সহিত দেবগণ আঁসিলেও এই 
অকম্পনকে কম্পিত করিতে পারেন না; 
এই নিমিত্তই ইনি অকম্পন নাঁমে বিখ্যাত 
হইয়াছেন । শ্রীমান অকম্পন, প্রচণ্ড মার্ভ- | 
গ্ের ন্যায় তেজ:-সম্পন্ন ; ইনি রাম, লক্ষ্মণ, 
মহাবল হ্ুগ্রীব ও জ্পরাপর ঘোরতর বানর- 
গণকে জয় পূর্বক ভূতলশায়ী ৮ ূ 
সন্দেহ নাই। ূ 
লঘু-পরাজগ মহাবল বেনাপতি,র। ফের 
আজা। শিরোধার্ধ্য করিয়া লৈন্তগাপকে- সত্য 
মুসঙ্জিত হইতে আদেশ করিখেন। ছনত্তর 





ণত 


সেনাপতির আদেশানুসারে তীষণ-র্শন, 
ভীমলোচন রা'ক্ষসবীর্গণ, নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া যাত্রা! করিল। তগু-কাঞ্চন-কুণুল- 
'বিভৃষিত শ্রীমান অকম্পন, ভীষণকায় রাক্ষস- 
গণে পরিরৃত হইয়া রখে আরোহণ পুর্ববক 
গমন করিতে লাগিল । অকম্পন যখন বেগে 
রথ চালিত করে, 'সেই সময় তাহার রথের 
অশ্থগণ, ভয়“বিপ্লুব ও সহুস! স্থলিত-জঘন 
ইইয়! নিপতিত হইতে লাগিল; তাহার 
বাধবাছ ও. বাঁমলোচন স্পন্দিত হইতে 
আরম্ভ হইল ; মুখ বিবণ ও শ্বর বিকৃত হইয়! 
উঠিল; রুক্ষ প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হুইতে 
শাঁগিল; ছুর্দিনের ন্যায় আকাশতল সমা- 
কুলিত হইল; ভয়াবহ ভ্রুর মৃগপক্ষিগণ 
অমঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল । 
শাদদুল-বিজ্রম মতসিংহ-স্কম্ধ মহাবল 


গণন। না করিয়াই গমন করিতে লাগিল । সে 
যখন রাক্ষমগণে পরিরৃত হইয় যাত্রা! করে, 
তখন এরূপ ঘোরতর শব্ধ হইতে লাগিল 
যে, তাহাতে সাগর পর্যস্ত বিক্ষোভিত 
হইয়| উঠিল; বানরসেনাগণ, তাদুশ মহা- 
শব্দ শ্রবণ করিয়া বৃক্ষ শৈল প্রভৃতি গ্রহণ 
পূর্বক সংগ্লামার্থ প্রস্তত থাকিল। 
জনব্তর রামচন্দ্র *. রাবণের নিমিত 
জীরন পরিত্যাগে উদ্যত বানরগণের ও 
রাক্ষলগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরম 
হুইল। পরস্প্র-জিধাংক বানরগণ ও রাক্ষস- 
1 গণ, সকলেই মহাবল,  নহাবীর-ও পর্ধাত- 
1 বশমহাকাযর ১ ভীয়পবেগ . সানয়গণ-ও 





অকম্পন, সেই সমুদায় ঘোরতর উৎপাত, 








 লামায়ণ। 





রাক্ষসগণ, মহাজ্রোধ-নিবন্ধন যখন সংগ্রামে 
পরস্পর তর্জন-গল্ভন করে, তখন দুর হইতে 
ও ঘোরতর মহাশন্দঙ্্ত হইতে লাখিল। 
বানরগণ ও রাক্ষমগণ কর্তৃক উদ্ধৃত, অরুণ- 
বর্ণ ভূরিপরিমাণ ভীষণ ধূলিপটল, দশ দিক 
রোধ করিল । কৌশেয়ের ন্যায় অরুণবর্ণ, 
পাণুবর্ণ ও ধুত্অবর্ণ, রজোরাশি দ্বার! চতুর্দিক 
সমাচ্ছন্ন হওয়াতে সংগ্রামে কেহ কাহাকেও 
দেখিতে পাইল না; তত্কালে ধ্বজ, 
পতাক।, চ্মম, অসি, তুরগ, মাতঙ্গ, রখ, অস্ত্র- 
শ্ত্র কিছুই দৃষ্ট হইল না। যাহার! সিংহনাদ 
পূর্ববক সংগ্রামে ধাবমান হইতে লাগিল, তাহা- 
দের কেবল শব্দই শ্রত হইতে লাগিল, আকার 
দৃষ হইল না । তৎকালে বানরগণক্রুদ্ধ হইয়া 
বানরগণকে এবং রাক্ষলগণ ক্ুদ্ধ হইয়া! রাক্ষস: 
গণকেই প্রহার করিতে আরম্ত করিল। বানরগণ 
ও রাক্ষমগণ স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া 
ভূতল রুধিরাক্ত ও কর্দমময় করিয়! তূলিল। 
এইরূপ ভূতল, রুধিরসমূহে সিক্ত হও- 
যাতে রজোরাশি বিচ্ছিন্ন হইল; শতশত 
সৃতশরীরে সংগ্রাম-ভূুমি পরিপূর্ণ হুইয়! 
গেল। বানরগণ ও রাক্ষসগণ, বৃক্ষ পর্বত 
শিলা শক্তি প্রা তোমর গদ। পরিঘ | 
প্রভৃতি দ্বার! পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
করিতে লাগিল। ভীষণ-পরাঞজ বানরগণ, 
পরিঘসধূশ বাহ্ঘার। পর্ধবতাকার রাক্ষস- 
দিগকে নিক্ষেপ পূর্বক প্রহার করিতে 


জারস্ত করিল । রাক্ষমগগ ক্রুদ্ধ হইয়া | 


বানরগণকে বিদারিত কদ্িতে লাগিল $...:.].|. 








ও 


এ. ০৩ 


লর্কাকাণ্ড। 


... এই সময় মহাবীর মহাবেখ বানরযৃখ- 
পতি কুমুদ, নল, মৈন্স, দ্বিবিধ প্রস্ভৃতি বানর- 
1 বীরগণ ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ১ 
তাহার! সংগ্রামস্থলে অবলীলাক্রমে মুষ্রি- 
প্রহার দ্বারাই য়াক্ষলগণকে বিমর্দিত করিতে 
আরম্ভ করিলেন । 
ত্রিৎশ সর্গ। 
অকম্পন-বধ | 

অনস্তর অকম্পন যখন দেখিল যে, 
রাক্ষলগণ বানরগণ কর্তৃক সংগ্রামে প্রগীড়িত 
হইয়াছে, তখন সে যারপর নাই ক্ুদ্ধ 
হইল এবং সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
ত্বরান্বিত হুইয়! সারথিকে কহিল, আমি 
£সহ-বল-সম্পন্ন 'ও শক্র-সংহারক থাকিতে 
বানরবীরগণ সহসা আমার সৈন্য ভঙ্গ করি- 
তেছে! সারথে ! তুমি শীত এ দিকে আমার 
রথ লইয়! চল; এঁ বানরগণ আমার বনু- 
খখ্য রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ করিল! উহার! 
রাক্ষস-সৈন্যগণকে নিতাস্ত নিপীড়িত করি- 
' | তেছে। আমি এ সমরশ্লাঘী বানরগণকে 

নিপতিত করিতে ইচ্ছা! করি। 
1. আনস্তর মহাষঘল মহারথ অকম্পন, 
|জ্েগোাধভরে অহাবেগ"তুরজযুক্ত রথ ছার 
| বানরগণেয় নিকট উপস্থিত হুইল। বামরগণ 
যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, অকম্পনের সম্মুখে 
(অবস্থান কমিতেও সমর্থ হইল না। তাছারা 
(অফম্পন-পরে প্রশীত়িত হইয়া! যুদ্ধে খল 
| দি পলায়ন করিতেণআরস্ত করিল। : 






























৭১ 


এই সময় মহাবষ হমূমান। আতিগণকে 
অকম্পন কর্তৃক নিহত ও আহত হইতে 
দেখিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। বানয়গণ, 
মহাবীর হনুযানকে দেখিয়া পুনর্ববাগ় সং্রাম- 
স্ছলে আসিয়া, তাহার চতুর্দিকে দখায়মান 
হইল। মহাবল হনুমান যুদ্ধার্থ সমুপশ্থিত 
হওয়াতে বলবান বানরগরণ, তাহাকে আশ্রয় 
করিয়। বিশ্বস্ত হৃদয়ে পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত 
হইল। রাক্ষমবীর অকম্পন, শৈল-সদূশ হমু- ! 
মানকেঃ সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতে 
দেখিয়] ধারাব্ষী ইন্জ্রের ন্যায় শরধার! বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাতেজা। 
হনুমান, শরীরে নিপতিত বহুসংখ্য বাণ তৃঘ 
জ্ঞান করিয়া, অকম্পন বধের নিমিত্ত মনো- 
নিবেশ করিলেন। তিনি হাস্য পূর্বক মেদিনী 
কম্পিত করিয়। অকম্পনের গ্রতি ধাবিত হই- 
লেন। হনুমান যখন তেজোম গুলে দেদীগ্য- 
মান হইয়া গঙ্জন করিতে লাগিলেন, তখন 
বজহত্ত দেবরাজের ন্যায় তাহার মৃত্তি ছুর্দর্ষ 
হইয়! উঠিল। তিনি আপনাকে অন্ত্ররহিত 
দেখিয়া ক্রোধাঁকুলিত হৃদয়ে পর্ধবতশৃঙ্গের 
ন্যায় উন্নত, একটি শালবৃক্ষ উত্পাটন কারি. 
লেন। তিনি এক হস্তে এ মহাশালবৃক্ষ ধারণ 
করিয়া ঘোরতর নিনাঁদ পূর্ববক রাক্ষসগণকে 
বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন । দেবরাজ ক্রোধ | 
পূর্বক বজহঘ্ত লইয়া মহাসংগ্রামে যেরূপ 
নমুচিকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবমাগ 
হইয়াছিলেন, বীর্ধ্যবান হন্মানগ্ড সেইয়প 
সেই বিশাল শীলরক্ষ লইয়। রাক্ষাপর্ীয অক- 
্পমের প্রতি ধাবমান হইলেন) সহাধল 












পি 


অকম্পণ সহাশাল সমূদ্যত দেখি! দুর হইতে 
অর্দচজ্রথাক মহাবাণ দ্বারা তাহ! ছেদন 
করিয়। ফেলিলেন। মন্বীর হনৃমান, রাঁক্ষস- 
বীর কর্তৃক আকাশপথেই মহাশাল বিদ্বারিত, 
বিকীর্ণ ওনিপতিত দেখিয়! বিন্মিত হইলেন । 

অনস্তর মহাতেজ। মহাবল হনুমান, 
অকম্পন বধের নিমিত পুনর্ধবার মহাবেগে 
একটি প্রকাণ্ড অশ্বকর্ণরৃক্ষ উৎপাটন করি- 
লেন। তিনি সেই অতির্হত অশ্বকর্ণ লইয়! 
হাস্তা করিতে করিতে পরম আনন্দে ভ্রামিত 
করিতে লাগিলেন । পরে তিনি, ক্রোধভরে 
মহাবেগে মহীমগুল বিদারিত করিয়া ধাব- 
মান হইতে হইতে, কোন কোন রাক্ষসকে 
ভগ্রশরীর করিলেন এবং গজারোহীর সহিত 


গজ, অশ্থের সহিত রথ বিনষ্ট করিয়! পদাঁতি 


রাক্ষপগণকেও নিপাতিত করিলেন । ক্রুদ্ধ 
অন্তকের স্যাঁয় সংগ্রামে প্রাণহারী হনৃমানকে 
দেখিয়া রাক্ষপগণ পুনর্ধবার পলায়ন করিতে 
লাগিল। 

মহাঁবল মহাবীর অকম্পন, রাক্ষলগণের 
ভয়জনক ক্রুদ্ধ হুনুমানকে আগমন করিতে 
দেখিয়া রোষ-পরতন্ত্র হইল ; তখন সে মর্্ 
ভেদী নিশিত চতুর্দশ ঘাণ দ্বার! হনুমানের 
হৃদয় বিদীর্ণ করিল। মহাবীর হনুমান, 
অগনিশিখা-সদৃশ বাণে বিদ্ধ হইয়া! রুধিরাক্ত, 
কলেবর হইলেন। তখন তিনি সেই বৃক্ষ 
উদ্যত করিয়! মহাবেগে অকম্পনের যন্তকে 
প্রহার করিলেন? হনৃষান, অকম্পনের অস্তকে 
বক্ষ প্রহার করিবামাত্র.সে তৎক্ষণাৎ ভুতলে 
|| নিপতিত ও হুতজীবন -ছইয়া পড়িল। 








রামায়ণ । 


কম্পন ভূতলে নিপতিত হইয়া! কম্পমান 
হইতেছে দেখিয়া! রাক্ষসগণ ভূকম্পকালীন 


পর্বতের শ্যায় কম্পিত ও ব্যথিত হুইয়1 |. 


উঠিল। 

অনস্তর বাঁনরবীরগণ দিক পরিপীড়িত 
মহাঁবল রাক্ষসগণ, অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক 
লঙ্কাপুরী মধ্যে ধাবমান হইল। তাহারা 
পরাজিত, হতমাঁন, ভীত্ব বিবর্ণবদন, 
সন্রান্ত, মুক্তকেশ ও হতচেতন হইয়া ঘনঘন 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পর- 
স্পরকে প্রমথিত করিয়। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিতে আরম্ভ করিল; পরস্ত গ্রাস-নিবন্ধন 
এক এক বার পশ্চা দিকে দৃষ্টিপাত্ত করিতে 
লাগিল । রাক্ষলগণ যখন ভীত হইয়া সংগ্রাম 
পরিত্যাগ পৃর্ধবক পুরী প্রবেশ করে, তখন 
তাঁহাদের তাদৃশ বেগ দেখিয়। বাঁনরথণ 
মহাশব করিতে লাগিল। 

এইরূপে রাক্ষমগণ লঙ্কা-প্রবিষ্ট হইলে, 
বানরবীরগণ মিলিত হইয়া হনুমানের 


প্রশংসা! করাতে আরজ করিলেন | মহাসত্ব 


হনুমানও অন্যান্য বানরবীর কর্তৃক সতকৃত 
হইয়! প্রহ্ৃউ হৃদয়ে তাহাদের ষকলের 
সম্মান করিতে লাগিলেন । . তিনি এইরূশে 
দুষ্কর কার্য. সম্পাদন, পূর্বক বানন্গ্ণকে 
সম্মানিত করিম মহাবাছ রা মচজ্ছ ও লক্ষ” 
ণের নিকট গমন করিলেন), : 
পূর্বকালে দেবরাজ ইজ, মহাশক্রু মণ, 
সুরগণকে ও. দ্বানধগণকে প্রমিত 'করিয়। 
যেরূপ হীর-সম্মান প্লাপ্ত- হইয়ান্থিলেন, 


রাক্ষলখপকেবিৰিপাতিত করিয়া পথমনশ্ান, |. 





এ বু রহ 
রম পপর স্পা ্স্প 
নম ্ 
০ ৭ 





লঙ্কাকাণ্ড। 


পপি উপর পপ পপ 


মহাকপি হনুমানও সেইরূপ অলীম বীর- 


সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ, অতিবল 
রামচন্দ্র, লক্গমণ, স্গ্রীব প্রভৃতি বানরগণ, 
মহামতি বিভীষণ, ইহার! সকলেই হনুমানের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 


একত্রিখশ নর্গ। 





প্রহস্ত-নির্!ৎ ) 

অনন্তর বাক্ষনরাঁজ রাবণ, তাকম্পনের 
বধ-বৃস্তান্ত শরণ পূর্বক ক্তুন্ধ হইয়! কিঞ্চিৎ 
কাতর হৃদয়ে কিয়তক্ষণ চিন্তা করিলেন । 
তিনি মন্ত্রিগণের সহিত কিয়তক্ষণ চিন্ত। 
করিয়া ক্রোধ-নিবন্ধন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে করিতে সচিবগণের সহিত গুহ 
হইতে বহির্গত হইয়া সমুদায় গুলা পর্ধয- 
বেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । 
তিনি, বহুগুল্মে পরিবৃত রাক্ষনগণ-পরিরক্ষিত 
ধবজ-পতাঁকা-পরিশোভিত লঙ্কাপুরী বানর 
কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিয়া আমর্ধাতিশয় বশত 
সংগ্রাম-কোবিদ প্রহক্তকে কহিলেন মহী- 
বীর! এই লঙ্কাপুরী সহসা অবরুদ্ধ ও 
নিপীড়িত হইয়াছে ; তুমি বহির্গত হইয় শক্রু- 
সৈন্য পরিমর্দন পূর্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হও। লেনাঁপতে ! ভূমি যুদ্ধ-বিশারদ ; এই যুদ্ধে 
তুন্নি, আমি অথবা কুস্তকর্ণ ব্যতিরেকে আর 
কেছই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। 


ইন্দ্রজিত এবং মিকুত্তও এই গুরুতর ভার- 
ধহমে সমর্থ। অতএব তুমি এক্ষণে রাক্ষস: | 
সৈন লা 'বিজন্ের নিশিত গজ যাক 
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করিয়া বানর-সৈন্যগণকে নিপাতিত -কর। 
মহাবীর! হয় ত তোমাকে যুদ্ধও করিতে 
হইবে না; তুমি যাত্রা করিহামাত্র চপল- 
প্রকৃতি নিতান্ত চঞ্চল অবিনীত বানরগণ,, 
রাঁক্ষসগণের তর্জন-গঙ্জন শ্রবণ করিয়াই 
পলায়ন করিবে । মাতঙ্গগণ যেরূপ নিংহ- 

গজ্জন সহ্য করিতে পারে না, বাঁনরগণও 


সেইরূপ তোমার গর্জন -সহা করিতে 


পারিবে না । এইরূপে বানরবীরগণ পলায়ন 
করিলে রাম ও লক্ষাণ অসহায় ও নিরুপায় 
হইয়া তোমার বশতাপন্ন হইবে । সংগ্রামে 
যেনিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এমত 
নহে; আমি অনেকবার তোমার বীরত্ব 
দেখিয়াছি ; অতএব তোঁমাঁর বিজয়ী হইবারই 
নিশ্চয় সম্ভাবনা । অথব! যদি অন্য কোন 
উপায় থাকে, তাহাঁও বিবেচনা করিয়া বল। 

অনস্তর শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান রাক্ষস- 
প্রর্ধীন গ্রহত্ত অন্থররাজের ন্যায় রাক্ষলরাজের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! 
পূর্বের মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়! 
যুদ্ধ করাই কর্তব্য বলিয়! স্থির কর!1 হুইয়াঁ- 
ছিল; এক্ষণে পরস্পর মিলিত হুইয়! যুদ্ধ 
অরম্ত কর! হইয়াছে; আমার এইরূপ মত 
যে, সীতাকে প্রদান করা শ্রেয়ক্কর নহে. 
সীতা প্রদান না করিলে যে যুদ্ধ করিতে 


রঃ 





এ পিসী সোপ সাপ পপ 


হইবে, ইহাঁও স্থিরই আছে। যাহা হউক; 


মহারাজ! আপনি দান ও সম্মান এফং 


বহুবিধ সাঁস্বনা দ্বারা আমার সংকর করিয়! 


আসিতেছেন ; এক্ষণে আপনকাঁর ,  পরি- 
তোষের নিশি ও? প্য়কার্ধ্য সাধনের নিমিত 
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আমি না করিতে পারি এমঠ কাধ্যই 
নাই। আমার জীবনে আবশ্যক নাই, স্ত্রী 
পুত্র ধন প্রভৃতিতেও আবশ্যক নাই; 
আপনি দেখুন, আমি আপনকার নিমিত্ত 
গ্রামে আত্মজীবন আহৃতি দিতেছি! 
অদ্য সংগ্রামে আমার বাণ দ্বার নিহত 
বানরগণের মাংসে পক্ষিগণ পরিতৃপ্ত হউক । 

মহাবীর গপ্রহ্স্ত, রাক্ষমরাজ রাঁবণকে 
এইরূপ বলিয়া সমীপস্থিত সেনাপতিকে 
কহিল, সেনাপতে ! তুমি ত্বরায় রাঁক্ষস-সৈন্য 
হৃসজ্জিত করিয়া আনয়ন কর; আমি অদ্য 
মহাবেগে বানর-সৈন্য নিপাতিত করিব। 
প্রহস্ত এই কথ! বলিবামাত্র সেনাপতি 
ত্বরান্বিত হইয়া সমুদায় রাক্ষস-সৈন্য স্থমজ্জিত 
করিল। মুহুর্তকাল-মধ্যে মত্ত মাতঙ্গের হ্যায় 
মহা'বল বহুবিধ-ভীষণ-অন্ত্রশন্ত্রধারী রাক্ষস- 
গণে লঙ্কা সমাকুলিত হইল। সৈন্যগণের 
মধ্যে কেহ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি- 
তেছে, কেহ ব্রাঙ্ষণগণকে নমস্কার করি- 
তেছে | সেই সময় হব্যগন্ধবাহী স্থরভি বায়ু, 
চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল ; সেনা- 
গণ হব্য দ্বারা হুতাশনকে পরিতৃপগ্ড করিয়। 
ব্রাহ্মণগণ দ্ার। ম্বম্তিবাঁচন পূর্ধধবক সংগ্রা- 
মাভিমুখে অবস্থান করিল। সংগ্রাম-সজ্জায় 
সুসজ্জিত, কবচ ও শরাধন ধারী, প্রহ্ৃষট- 
হুদয় মহাবল রাক্ষলগণ, মন্ত্রাভিমন্ত্রিত 
বছুবিধ সাল! মন্তকে ধারণ পূর্বক বেগে 
রাঁবণের নিকট উপস্থিত হইল এবং রাক্ষস 
রাজ রাবণকে দর্শন করিয়! গ্রহস্তের চতু- 


দিকে দণ্ডায়মান হইল। প্রহস্তও শরাঁসনে 





রামায়ণ। 


জ্যারোপণ পূর্বক, ভীষণ ভের নিনাদিত 
করিতে বলিয়া, রাক্ষমরাজের সহিত সম্ভাষণ 
করিয়া সর্বববিজয়ী দিব্য রথে আরোহণ | 
করিল। এই রথে, সমুদা় অস্ত্রশত্তা ঘস- 
জ্জিত রহিয়াছে; মনের ন্যায় বেগশালী 
অশ্বরগণ ইহাতে যোজিত আছে । এই রখ, 
প্রদীপ্ত চন্দ্র-সুর্য্যের স্যায় তেজঃ-সম্পন্ন, | 
কিঙ্কিণীশত-নিনাদিত, প্রকাগু-ধ্বজ-পতাকা- 
স্থশোভিত, অপুর্ব-বরথন্যুক্ত, দুদ্ধর্ষ-স্থবর্ণ- 
জাল-সযাচ্ছন্ন, সুপরিষ্কত ও পর্ম-শোভা- 
সম্পন্ন; ইহার ধ্বনি মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর । 
অনন্তর সারধি এই রথ চালন! করিতে 
আরম্ভ করিল। 

রাক্ষসবীর প্রহস্ত। -রাক্ষসরাঁজ- বাঁকণের 
আজ্ঞানুসারে রথারোহণ পূর্বক মহাসৈন্যে 
পরিবৃক্ত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হুইল। 
রাক্ষম-সেনানী যখন যুদ্ধযাত্র! করে, তখন 
লঙ্কার চতুর্দিকে মেঘ-নিনাদ-সদূশ ছুন্দুভি- 
ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি শ্রুচত হইতে লাগিল। 
প্রহস্ত, গজযুখ-সদৃশ মহাসৈন্য দ্বার ঘোরতর 
ব্যুহ রচন। করিয়। পুর্ব দ্বার দিয়া বহির্গত 
হইল। ভীষণাকার মহাকায় রাক্ষসগণ, 
ঘোরতর স্বরে গজ্জন করিতে করিতে প্রহ" 1 
সতের অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রহস্তের নির্যাণ- ৷ 
শব্দে ও রাক্ষপগণের তর্জন-গঞ্জনে লঙ্কা | 
স্থিত সব্বপ্রাণীই বিকৃতস্বরে চীৎকার 
করিতে লাগিল। তত্কালে আকাশমগুল 
মেঘশুন্য হইলেও ঘোর্‌ খরতর শব্দ পুর্ববক |. 
প্রহস্তের রথের উপরি রক্তবৃদ্তি হইতে | 
আধরস্ত ছইল; একট! গু আলিয়া প্রহষ্কের 
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ধবজের উপরি দক্ষিণ মুখ হইয়! বসিল ; ঘোর- 
রূপ শিবাগণ অগ্নিশিখাবমন করিতে করিতে 
অশিব শব করিতে আরম্ভ করিল; আকাশ 
হইতে উদ্ক! নিপতিত হইল; পরুষ প্রতিকূল 
বাঁয়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রহগণ 
পরস্পর সংরুদ্ধ হওয়াতে শোভাহীন হইয়া 
পড়িল। 

রাক্ষলবীর গ্রহুস্ত, সৈন্যগণে পরিবৃত 
হইয়া! যে সময় যুদ্ধযাত্রা করে, সে সময় 
তদীয় সাঁরথির পূর্বের ন্যায় মুখণ্ী থাকিল 
না; তাহার হস্ত হইতে কশা ভূমিতে 
নিপতিত হইল । পূর্বে প্রহস্ত যখন যুদ্ধযাত্র। 
করিত, তখন তাঁহার যেরূপ শোভা দৃষ্ট 
হইত, এক্ষণে তাহা সমুদয় ভ্রউ হইল; 
অশ্বগণের চক্ষু দিয়া বাম্প পতিত হইতে 
লাগিল; তাহার! সম-ভূমিতেও স্মলিত-পদ 
হইয়! পড়িল । 

রাক্ষসবীর প্রহন্ত, এই সমুদায় সুদারুণ 
মহোৎপাত দেখিয়। নিজবীর্ধ্য প্রকাশ পূর্বক 
রাঁক্ষসগণকে কহিল, অদ্য আমি কালকেও 
কলকবলে নিপাতিত করিব; ম্বৃত্যুকেও 
মুড্যমুখে নিক্ষেপ করিব; সর্ববদাহক অগ্নি- 
কেও দগ্ধ করিয়া ফেলিব। যুগ্ধাকাঙকী রাক্ষল- 
গণ, সংগ্রাম-ভূমিতে প্রহস্তের তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক উৎসাহাম্থিত হুইরা গমন 
করিতে লাগিল। 
, এদিকে বানর-সৈন্যগণ, প্রখ্যাত-পৌরুঘ 
মহাবন প্রহস্তকে বহির্গত হইতে দেখিয়া! 
রক্ষ শৈল প্রভৃতি গ্রহ্ণ পূর্ববক যুদ্ধার্থ ধাব- 





(ডিন 


লঙ্কাকাণ্ড। 


মান হইল।, তাহার! যে সময় রক্ষ ভঙ্গ করে | ও পরশ্বধ দ্বার! ছিন্ন হইয়! ভুতলে. নিপতিত 








৭৫ 


ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল। উত্তোলন করে, সেই 
সময় চতুর্দিকে তুমুল শব্ধ হইতে লাগিল। 

পরস্পর-বধাকাঙ্ী মহাবেগশালী বানর- 
গণ ও রাঁক্ষলণ, প্রযুদিত হৃদয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
হইল। 


ঘবাত্রি ংশ সর্গ। 





গ্রহন্ত-বধ | 

মহাবীর ভীষণ-পরাক্রম মহাকায় প্রহস্ত, 
রাঁক্ষদগণে পরিবৃত হুইয়! বহির্গমন পুঝধক 
গর্জন করিতেছে দেখিয়া! মহাবল বানর- 
সৈন্যগণ, আনন্দিত হৃদয়ে তাহার সম্মুখবর্তা 
হইয়! তর্জন-গজ্জন করিতে লাগিল। বাঁনর- 
গণের প্রতি ধাবমান জয়াভিলাষী রাক্ষস- 
গণের হস্তে খড়গ, শক্তি, খষ্টি, বাণ শুল, 
মুষল, গদ1, পরিঘ, পরশ্বধ, সশর শরাঘন 
প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র শোভা বিস্তার করিল। 
এদিকে বাঁনরগণও সংগ্রামাভিলাধী হইয়] 
বহুবিধ কুহ্থমিত পাদপ, বিবিধাকার শিল। 
গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল । অনস্তর 
উভয়পক্ষের পরম্পর সংগ্রাম আরস্ত হুইল । 
রাক্ষলগণ শররৃ্টি ও বানরগণ প্রন্তরবৃষ্ত 
করিতে আরম্ভ করিল। রাক্ষসগণ বহুসংখ্য 
বানরযুথপতিকে এবং বানরগণ বহুসংখ্য 
রাক্ষলবীরকে হত ও আহত করিল। 

কোন কোন বানর শুল দ্বার! প্রযঘিত 
হইয়া রক্ত বমন করিতে আরস্ত করিল; 
কোন কোন বানর পরিঘ দ্বার, আহত 
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ও পিরুচ্ছাস হুইয়! পড়িল। কোন একাল 


বানরের মস্তক ছিন্ন হইল; কোন কোন, 


বানর বাণ দ্বার! প্রশীড়িত হইতে লাগিল; 
কোন কোন .বানর খড়গ দ্বারা দ্বিধাকৃত 
হুইয়! ভূতলে বিলুষ্িত হইতে আরম্ভ করিল; 
কোঁন কোন বানর শুল দ্বার পার্বদেশে 
বিদারিত হইল। 


এদিকে বাঁনরগণ, ক্রোধাবিষ হইয়া 


রাক্ষনগণকে পাঁদপ দ্বারা ও গিরিশুঙ্গ দ্বারা 


ভূতলে নিম্পিষ্ট করিল। কোন কোন রাক্ষস 
বজনম-স্পর্শ চপেটাঘাতে, কোন কোন 
রাক্ষন মুক্ট্যাঘাতে আহত ও বিকীর্ণ-দশন 
হইয়! ভূতলে পড়িরা রক্ত বমন করিতে 
লাগিল। বানর-সৈন্গণ ও রাক্ষস-টৈন্য- 
গণের মধ্যে কেহ কেহ মিংহনাদ, কেহ 
কেহ আর্তনাদ করাতে তুমুল শব্দ হুইয়। 
উঠিল। বীর-পথানুবত্তাঁ রাক্ষমগ্ণ ও বানর- 
গণ ক্রুদ্ধ ও বিস্ফারিত-লোঁচন হইয়া নির্ভীঁ- 
কের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। 

এই সময় গ্রহস্তের বশবন্তাঁ মহাবীর 
ধুরহ্ধর, কুম্তভহনু, মহানাদ ও সমুম্নদ, এই চারি 
জন প্রহস্ত সচিব বানরগণকে আক্রমণ 
করিল। এই বীর-চতুষ্টয় বানর-সৈন্যে 
প্রবিষ্ট হইয়! বানর বধ করিতেছে দেখিয়া 
মহাবীর বানরযুখপতি দ্বিবিদ, একটি গিরি- 
শৃঙ্গঞপইয়! ধুরদ্ধরকে চপ করিলেন। ছুর্দুথ- 
নামক মহাকপি প্রহন্ডের সম্মুখেই একটি 
বিশাল শালবৃক্ষ লইয়। সমুঙ্নদকে ভূতলে 
; প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। . মহাবীর্ধ্য 
1 জান্ববানও একটি মহাশিলা 





. জামারণ। 





উৎপাটন_ 





সপ পরত ৫ 





প্রদান পূর্বক একটি মহাবক্ষ আনিষ্ব। 
তদ্দার সংগ্রামন্থলে কুস্তহমুর প্রাণ বিনাশ 
করিলেন । 

রথারূট রাক্ষসবীর প্রহস্ত, এই সমুদায় 
সহা করিতে না পারিয়! সশর শরামন গ্রহণ 
পূর্বক বানরগণকে .বিমর্দিত করিতে 
লাগিল। অগ্রমেয় মহাসাগর ক্ষুভিত হইলে 
যেরূপ মহ। আবর্ত হয়, সেই মহাসৈন্যেরও 
সেইরূপ মহা আবর্ত লক্ষিত হইতে 
লাগিল। যুদ্ধ-হুর্মদ প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া 
অপংখ্য শ্রসমূহ দ্বার! সংগ্রাম-ভূমি-চ্িত 


বানরগণকে, নিপীড়িত করেতে লাগিল। 


পর্ববতের শ্যায় ঘোরতর নিপতিত রাক্ষস- 
শরীর ও বাঁনরশরীরৈ সভঁতল সমাচ্ছন্ন হইল; 
রুধিরপ্রবাহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবী লক্ষিত 
হইল না) বোধ হইতে লাগিল যেন, বসস্ত- 
কালে কিংওক পুষ্প সমুদায় প্রন্ফটিত 
হইয়৷ ভূতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে । . 
অনন্তর বানর-সেনাপতি মহাবীর নীল 


দেখিলেন যে, পরম ছুর্ধর্য প্রহস্ত রথাঁরূঢ় 


হুইয়। শর-নিকর বর্ষণ পুর্ববক বানর-সৈন্য ক্ষয় 
করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে সন্মখব্তী 
দেখিয়া একটি বৃক্ষ উত্পপাটন পর্ববক তন্দবার! 


তাহাকে প্রহার করিলেন। রাক্ষলবীর প্রহন্ত, |. 


বৃক্ষ দ্বার অভিহত হইয়া, ক্রোধভরে গজ্জ ন 


পূর্বক মহানাদের, বন্ষদ্ছেকো নিক্ষেপ পুর্ব্বক |. 
তাহাকে চূর্ণ করিলেন ।. এই সময় তার-. 
নামক মহাবল বাঁনরবীর, মহাবেগে লল্-: 


শী 


করেতে করিত বানকসেনাপতি নীলের 


প্রতি অবিকল, সর ধার! 


বর্ষণ ফিতে : 


লাগিল। ৃ বৃষ যেক্পপ হাহ উপস্থিত শরৎ- 
কালীন জলধার! মিবারণ করিতে অঙনর্থ 
হইয়! নিমীলিত নয়নে সঙ্হ করে, মহাকপি 
মহাবীর্ধয মহাবীর নীলও সেইরূপ নিশীলিত 
নয়নে সেই দারুণ বাপ-বর্ষণ সন্থ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর তিনি তাদৃশ শরবর্ষে 
রোষাবিষ হুইয়া একটি বিশাল শালবৃক্ষ 
উৎপাটন পূর্বক প্রহস্তের মহাবেগশালী 
অশ্বগগণকে নিপাতিত করিলেন। প্রহস্তও সেই 
সময় হস্ত হইতে সশর শরাসন পরিত্যাগ 
পূর্বক ঘোরতর মুষল লইয়। লক্ষ প্রদান 
পুর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল । নীল ও গ্রহস্ত 
উভয়েই রোষ-পরতন্ত্র ও বেগ্শশীলী, উভয়েরই 
বিক্রম সিংহ-শার্দুল সদৃশ, উভয়েই সংগ্রামে 
অপরাভুখ, উভয়েই বুত্র ও দেবরাজের 
ন্যায় তর্থী, উভয়েই যশোলিপ্ন, ও বিজয়া- 
কাজী, উভয়েরই আকার সিং হ-শার্দুল- 
সদৃশ, উভয়েই তীক্ষদংই্র! দ্বারা উভয়কে 
ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন; হ্থতরাং 


উভয়েরই শরীর কুগ্ছমিত কিংশুক বৃক্ষের 


ন্যায় হইয়৷ উঠিল । 

অনন্তর প্রহস্ত উদ্দীপিত হুইয়। মহাবীর 
নীলের ললাটে মুষল প্রহার করিলে ললাট 
হইতে শোণিতধারা নিপতিত হইতে 
লাগিল। সেনাপতি নীল, শোণিত-সিক্- 
কলেরর হুইয়! ক্রোধতরে মহাবৃক্ষ উতৎপাটন- 
পূর্ববক প্রহত্তের বক্ষত্ছেলে নিপাঁতিত করি- 
লেন.। মছাবল প্রহস্তও তাদৃশ প্রহার তৃণ 
জ্ঞান করিয়া পুনর্ববার মুষল গ্রহণ পূর্ববক মহা- 
|, বল নীলের প্রতি ধাবমান হইল। বানর-প্রবীর 


নীলও দুলযোধী রোব. ফের বত প্রহ 
স্তকে মহাবেগে জাগমন- করিতে দৈখিক্া 
একটি প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পৃর্ব্বক ততগ্ষগাৎু 
তাহার মন্তকে নিপাতিত করিলেন । ঘোর, 
তর মহাঁশিল! নিপতিত হুইবামাত্র প্রইস্তের : 
মন্তক চূর্ণ হইয়। গেল; সে তৎক্ষণাৎ 
গতান্্, গতমত্ব, বিগলিতেক্দিয় ও হতগ্রী 
হইয়! ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভৃতলে নিপতিত 
হইল। প্রজ্রবণ হইতে যেরূপ জল নিঃসরণ 
হয়, ভগ্নমস্তক প্রহস্তের শরীর হইতেও 
সেইরূপ অবিরল শোণিতধারা নিপতিত 
হইতে লাগিল। 

এইরূপে মহাত্ব! বানর-সেনাপতি নীল 
কর্তৃক গ্রহস্ত নিপাতিত হইলে রাক্ষমগণ 
ভয়বিহ্বল হইয়া লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে 
ধাবমান হইল । ০তু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ 
বেগে বহির্গত হয়, রাক্ষপগণও সেইরূপ 
মহাবেগে সংগ্রাম-ভূুমি হইতে পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল; কোন রাক্ষমই আর 
ক্ষণমাত্রও সে স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ 
হুইল ন1। 

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হুইবামাত্র 
রাক্ষম-সৈন্যের মধ্যে এক ব্যক্তিও গার 
সে স্থানে অবস্থান করিল ন|। | 


্রয়স্ত্বিংশ সর্গ। 


| মঙ্গোদরী-বাঝ্য। ১4 
অনন্তর ষহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ, প্রহস্ত- | | 
বধবৃতাত্ত শ্রবণ করিয়া তঙ্ক্ষপাৎ বাক্ষস-. 
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রামায়ণ | 





গণের প্রতি আদেশ করিলেন যে, আমার 
যে সেনাপতি দেবরাঁজের সৈন্য সমূহকে ও 
পরিমন্দিত করিয়াছে, সেই সেনাপতিকেও 
যাহীর! অনুচরন্বর্গের সহিত বিনষ্ট করিল, 
তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা করা কখনই উচিত 
নহে; অতএব আমি শক্র-সংহার করিয়া 
বিজয়-লাভের নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথসমৃহ- 
সমেত রাক্ষর্মধীরগণে পরিবৃত হুইয়া স্বয়ংই 
যুদ্ধযাত্র।/ করিব। আমিস্বয়ং সংগ্রামস্থলে 
গমন করিয়া বৈর-নিরধযাতন করিব। অগ্নি 
যেরূপ শুক্ষ বন দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ 
নিশিত শর-সমূহ দ্বার রাম, লন্মমণ ও বানর- 
সৈন্য আমুদ্বায় ভন্মসাৎ করিব; আমি অদ্য 
বানরয়ক্জে পৃথিবীর তর্পণ করিব; আমি 
অদ্যই রামলক্ষমণকে যমালয়ে পাঠাইব। 
মহাঁতেজ! লোকরাবণ রাবণ, এই কথা 
বলিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে সমুদায় সৈন্যে 
পরিবৃত হইয়! যাত্র! করিলেন। বুদ্ধিমতী 
হিতাকাজ্িণী দেবী মন্দোদরী, যখন শুনি- 
লেন যে, রাবণ স্বয়ং যুদ্ধযাত্র। করিতেছেন, 
তখন তিনি উদ্থান পুর্ববক মাল্যবানের হস্ত 
ধরিয়। মন্ত্র-তত্তৃজ্ঞ প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের 
সহিত. ও যৃপাক্ষের সহিত সমবেত হইয়। 
রাজসভায় গমন করিলেন | বহছুসংখ্য রাক্ষস- 
গণ, বৃদ্ধ রাক্ষনীগণ ও কন্যাগণ, বেত্রে ও ঝর্ঝর 
হস্তে লইয়। তাহার চতুর্দিকে বেন করিয়া 
চলিল। বহুসংখ্য -রাক্ষদ, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া 





তাহার অগ্নে অগ্রে. গমন করিতে লাগিল। 
1 দেবী মন্দোদরী রাক্ষ স'সভাম্ন উপস্থিত হইয়। 






| দিসি 'ক্নাঙক্ষমরাজ রাধণ অতিকায় 








গ্রস্ভৃতি পুত্রগণের সহিত ও মচিবগণের সহিত 
উপবিষ্ট আছেন; মন্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধত 
হইয়াছে; নিরুপম-রূপবতী যুবতীর অল- 
স্কত চামর ব্যজন করিতেছে । এই সভা এক 
গব্যুতি ( ছইক্রোশ ) বিস্তীর্ণ; মধ্যে মধ্যে 
ধ্বজমাঁল। শোভ। বিস্তার করিতেছে । 
অগ্রগামী রাক্ষসগণ, বেত্র ও ঝর্ধর 
হস্তে লইয়া সম্মুখবস্তী রাক্ষদগণকে উৎ- 
সারিত করিতে লাগিল। নিরুপয়-রূপ- 
সম্পন্না লাবণ্যবতী ময়দানব-কন্যা মন্দোদরী, 
দিব্য সভায় প্রবেশ করিয়। রাক্ষসরাজের 
সমীপবর্তিনী হইলেন। রাক্ষমরাজ দশানন, 
প্রিয়তম। দেবী মন্দোদরীকে সভায় উপস্থিত 
দেখিয়া! সসন্ত্রমে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন 
পূর্বক যথাবিধি সম্মান করিলেন। তিনি 
প্রহস্তবধ-নিবন্ধন ও অকম্পনবধ-নিবন্ধন তখন 
নিতান্ত' সন্তপ্ু-হৃদয় ও কাতরচিত হইয়া- 
ছিলেন। লক্কাপুরী-পরিমর্দন-হেতু ক্রোধে 
তাহার লোচন সমুদয় রক্তবর্ণ হুইয়া- 
ছিল; তিনি পুনর্ববার আমনে উপবেশন 
পূর্বক সংগ্রামাভিলাষী হইয়! ব্যাকুল হৃদয়ে 
মহাগভ্তীরশ্বরে যথাবিধানে কহিলেন, দেবি ! 
তুমি এসময় কি নিমিত্ত আসিয়াছ, শীম্ত 
বল। পতিব্রতে! তুমি কি নিমিত্ত সচিব- 
গণে পরিবৃত। হইয়া আমার নিকট আগমন 
করিতেছ, যথাযথরূপে ব্যক্ত কর। 
রাক্ষসরাজ দশানন+ এইরূপ জিজ্ঞাসা 
করিলে দেবীষন্দোদরী 'কহিলেন, মহারাজ 1 | 
আমার একটি নিরেদন আছে ; আমি কৃতা- 
গুলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি, শ্রবণ করুন |. 


ছু 





লঙ্কাকাগ। 
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মানদ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে 
আমার -অপরাধ গ্রহণ করিবেন না] 
মহারাজ! আমি গুনিয়াছি, রামচন্দ্র লঙ্কা! 
অবরোধ করিয়াছেন; বহুসংখ্য রাক্ষস নিহত 
হইয়াছে; ধুত্রাক্ষ প্রহস্ত প্রভৃতি মহাবীর 
রাক্ষসগণও সংগ্রামে জীবন বিসর্জন করিয়া 
ছেন। এক্ষণে শুনিলাম, মহারাজ যুদ্ধে 
কৃত-নিশ্চয় হইয়া শ্বয়ং যাত্রা করিতেছেন । 
রাজেক্্র ! আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিবা- 
মাত্র বিশেষ পধ্যালোচন। পূর্ববক চিন্তা 
করিয়া আপনকার নিকট আগমন করি- 
তেছি। মহাভাগ্র! আপনি যে মহাত্স। 
রাঁমচন্দ্রের ভার্ধ্যা হরণ করিয়াছেন, ভীহাঁর 
সম্মুখে যাওয়া! আপনকার কর্তব্য নহে; 
স্থমিত্রানন্দন লক্ষণের সদৃশ মহাবীর যোদ্ধাও 
পৃথিবীতে. কেহ নাই। যে রামচন্দ্র পুর্ব্বে 
একাকীই বহুসংখ্য রাক্ষম বিনাশ করিয়াছেন, 
তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। যখন রামচন্দ্র 
একাকী সংগ্রামে খর-দুষণ ও চতুর্দশ সহত্র 
রাক্ষস নিপাতিত করিয়াছেন, তখন তিনি 
কখনই মনুষ্য নহেন। রামচক্্র যখন দণু- 
কারণ্যে ভ্রিশিরা কবন্ধ ও বিরাধকে বধ 
করিয়াছেন এবং এক. বাণে যখন তিনি 
বালীকে নিপাতিত করিয়াছেন, তখন সেই 
রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন। মহারাজ ! 
রাঁমচক্ যখন মারীচবধ করিয়াছেন, তখন 


আঁমি বিবেচনা করিতেছি, তিনি রি 


| মনুষ্য নহেন ।. 


'রাশচক্তর, পিতার নিয়োগ অনুসারে 


| ঘগুকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি: 


জ্রাত1 লক্ষণের সহিত 'ক্রঙ্গচর্য্যে 'নিরত 


থাকিয়া বনচারী হইয়াছিলেন ; আপনি 
কি নিমিত্ত জনস্ছান হইতে ভাহার পতিব্রতা 
ভাধ্যাকে হরণ করিয়। আনিলেন ! পতি ব্রতা 
রমণীর নিকট অপরাধ করিলে মহাবিপদ 
উপস্থিত হয়; আপনি যে অকারণে রাঁম- 
চন্দ্রের পতী হরণ করিয়াছেন, তাহাঁতেই 


এই মহাবিপদ উপস্থিত ! এই মন্ত্রিগণ ধিবে- 


চন1 করেন যে, রামচক্দ্রের সহিত সংশ্রামে 
জয়লাভ কর ছুর্ট; অতএব আপনকার 
২গ্রামে গমন করা উচিত বলিয়া বোধ 
হইতেছে ন।| আপনি রামচন্দ্রের পতী 
রামচন্দ্রকেই প্রদান করুন। মহাতু। বিভী- 
ষণ পুর্ববেই এই পরামর্শ দিয়াছিলেন ; 
আপনি তাহার পরামর্শ গ্রহণ না করাতে 
তিনি রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র, সমুদায় পরিত্যাগ 
পূর্বক রামচক্দ্রের নিকটেই গমন করিয়া- 
ছেন। রামচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন যে, শরণা- 
গত বিভীষণকেই লঙ্কা রাজ্য দিবেন। 
মহারাজ ! আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। 
বহুবিধ অপূর্ধব বস্ত্র, রত্ব, স্বর্ণ, বাহন প্রভৃতি 
সমেত সীতাকে রামচক্দ্রের নিকট প্রেরণ, 
করা যাঁউক। কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণ-বিশাঁ- 
রদ মাল্যবান, যূপাক্ষ ও অতিকায়, মণি মুক্তা 
প্রবাল ও রজত প্রভৃতি লইয়া! রামচজ্রের 
নিকট গ্রমন করুন| বিভীষণ পূর্বেই 
সেখানে গিয়াছেন ) এক্ষণে এই তিন জের 
সহিত মিলিত হইয়! তিনি রামচন্দ্রকে প্রণা | 
পূর্বক তাহার লহিত সন্ধি স্থাপম করিবেন, 
সন্দেহ নাই | সেই বিভীষধই:.রায়চন্দ্রকে |. 
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সম্মানিত করিয়া সীতা! সমর্পণ করিষেন। 
মহারাজ ! রাক্ষস-হিত-চিকীর্ঘ মাল্যবান ও 
অতিকায় অবনত মন্তকে প্রণাম পূর্বক প্রার্থনা 
1 করিয়া রামচক্দরের সহিত সন্ধি করিবেন। 
মহারাজ ! যদিও আপনি বিজয়ী হইবার 
প্রত্যাশা! করেন, ' তথাপি স্বজন বন্ধুবান্ধব 
ক্ষয় করিয়! পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি বিনাশের 
পর স্বয়ং সংশয়াঁপন্ন হইয়! জয়লাভ করিয়। 
কিকরিবেন! সংগ্রামে জয়লাভের স্থিরত। 
মাই; সংগ্রাম করিতে হইলে হয় শক্র বিনাশ 
করে; ন! হয় স্বয়ং বিনষ্ট হয়; অতএব 
ঈদৃশ স্থলে আমার বিবেচনায় আর যুদ্ধ কর! 
কর্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না; এক্ষণে 
আপনি সন্ধি করুন। আপনি রামচন্দ্রকে 
প্রণাম করিয়! তীহাঁর সীত1 ভীহাঁর নিকট 
সমর্পণ করুন| যাহাতে রামচজ্দের সহিত 
সন্ধি হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন । 
রাঁক্ষসরাজ ! এক্ষণে আপনি, বন্ধুবান্ধব 
গণ, সকলেই সংশয়াপন্ন হইয়াছেন, সন্দেহ 
নাই; অতঃপর আপনি খুদ্ধের অধ্যবসায় 
পরিত্যাগ করুন। এই সমুদায় রাক্ষমকুল ও 
সমুদায় রাক্ষসপুরী আঁপনকার উপরেই 
নির্ভর করিয়া! রহিয়াছে। এই সমুদায় অনু 
গত রাক্ষসগণের জীবন ধন রক্ষা করা আপন- 
কার অবশ্য কর্তব্য । আমি এই নিমিতই 
নির্বন্ধাতিশক্ন সহকারে আপনাকে সন্ধি 
করিতে বলিতেছি। 
মহারাজ । রামচন্দ্র ক্ষমাশীল, সত্যবাদী,, 
|| দৃঢ়ত্রত, ধর্দানিষ্ঠ ও শরণাগত-বতসল। 
11 ভাহারশরণাগত হইলে তিনি প্রীত হইয়া 


রামায়ণ । 






সন্ধি করিতে পাঁরেন'; মহাঁধানধ লক্ষঘণও 
প্রতিবন্ধকতা করিবেন না; তিনি নিয়তই 
ভ্রাতার হিতসাধনে নিরত আছেন । 

মহারাজ ! বিবেচনা! করিয়া দেখুন, 
প্রহস্ত যুদ্ধ করিয়া বাঁনর-সৈন্যের কি করি- 
লেন! সংগ্রাম-বিশারদ ধুগ্রাক্ছই বা কি 
করিলেন! মহামায়াবী বজ্জদংস্র ও মহাবীর 
অকম্পন, ইই।রাই বা যুদ্ধ করিয়া বানরগণের 
কি করিয়াছেন! অন্যান্য রাক্ষসগণ যে 
সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারাই বা বাঁনরগণের 
কি করিতে পারিয়াছে! ইহার! সকলেই 
এক জন যুখপতিকেও বিনাশ করিতে পারে 
নাই! সৈন্যের কিয়দংশও ক্ষয় করিতে 
সমর্থ হয় নাই! যে সমুদ্ায় রাক্ষনবীরের 
বীর্ষ্যে দেবরাজ ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, বৈবস্থত 
যম, এবং অন্যান্য দেবগণও ভীত হয়েন, 
ধাহার। বলবীর্ধ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়, সংগ্রামে 
কোন ব্যক্তিই ধাঁহাদদের সমকক্ষ হইতে 
পারে না, দেখুন সেই সমুদ্ধায় মহাবীরও 
বানরের হস্তে নিপাতিত হইলেন ! তাহারা 
ত পাদপযোধী বানরগণের কিছুই করিতে 
পারিলেন না । আমি বিবেচনা করিতেছি, 
রামচন্দ্র ও সুগ্রীব কর্তৃক পরিরক্ষিত বানর- 
গণকে কে!ন রাক্ষসই পরাজয় করিতে সমর্থ 
হইবে না। 

মহারাজ ! আমি হিতবাক্য বলিতেছি, 
আমার কথা রক্ষা করুন ; এই লঙ্কাপুরী নাশ 
ও কুলক্ষয় করিবেন ন1; যাহাতে রাঁমচক্রের রি 
সহিত দি হয়, 08 যত্তবান হউন, 1. 
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রাহা, এরর 





লঙ্কাকাও্ড 


(অবতার, তাহাও আমার অবিদিত নাই; 


চতুস্ত্রিংশ সর্গ। 


রাবণ-বাক্য | 

রাঁক্ষসরাঁজ রাবণ, শ্রিয়তম1 মন্দোদরীর 
মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ 
ও উঞ্ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সভা" 
সদগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে 
তিনি মন্দোদরীর হস্তধারণ করিয়। কহি- 
লেন, দেবি! তৃমি আমার হিত-কামনায় যে 
সমৃদ্ায় বাক্য বলিতেছ, তাহা আমার 
পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয়; এ সমুদাঁয় বাক্য 
আমার মনে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে ন|। 
প্রিয়ে! আমি পুর্বে দেব, দানব, অস্থর 
প্রভৃতি সকলকেই সংগ্রামে পরাজয় করি- 
মাছি, এক্ষণে যে ব্যক্তি বানরের আশ্রিত হুই- 
ছে, আঁমি কিরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইব! 
আমি ঘদি রাম্‌কে প্রণাম করি, তাহ হইলে 
দেবতারা আমাকে কি বলিবে ! আমি এরূপ 
হততেজ ও হতদর্প হইলে আমার জীবন- 
ধারণ কতদুর কষ্টকর হুইবে, বিবেচন! 
কর। 

আঁমি ইতিপূর্ব্বে রামের ভাঁধ্যাকে হরণ 
করিয়া আনিয়াছি, দারুণ দর্পও করিয়াছি, 
এক্ষণে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব রাক্ষসগণকে 
নিপাতিত দেখিয়া! এবং লঙ্কা সর্বতোভাবে 
পরিমর্দিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া 
আমি হীনবীর্ধ্য ছুর্বলের ন্যায় কিরূপে 
রামের চরণে প্রণাম করিব! 

[জনকনন্দিনী সীতা যে কে, তাহ! 
আমি অধগত আছি; রামচন্দ্র যে বিজুর 
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আমাকে যে রামচন্দ্রের হস্তেই নিহত হইতে. 
হইবে, তাহাও আমি অবগত আছি; কিন্তু 
আমি কোন ক্রমেই রা'মচক্দ্রের সহিত সন্ধি 
করিব না। ] | া 

প্রিয়তমে ! আমি সর্ধ-বিজয়ী হইয়া 
বানরাশ্রিত রামকে প্রণাম করিয়া কিরপে 
জীবন ধারণ করিব! আমার এই মানসিক 
ভাব নিয়তই মনে জাগরূক রহিয়াছে যে, 
আমি ভগ্ন হইয়া যাইব, তথাপি কাহারও 
নিকট নত হুইব না। দেবি! ভ্রিলোকের 
মধ্যে যিশি আমার নিকট পরাজিত হয়েন 
নাই, এমত পুরুষই নাই; আমি দেব-সৈন্য 
পরুজয় পূর্বক দেবরাঁজকেও জয় করিয়া 
আনিয়াছিলাম ; আমি সমুদায় লোকের 
মস্তকে থাকিয়া! কিরূপে অদ্য বানরের শরণা- | 
পন্ন রামের চরণে শরণাগত হইব ! 

দেবি! মনে কিছু করিও না, সম্ভাপ 
পরিত্যাগ কর; আমি বিজয়ী হইয়া! আমিব, 
সন্দেহ নাই। আমি রাম, লঙ্ষবণ, স্থঞ্রীব, 
হনুমান ও সমুদায় বাঁনরগণকে নিপাতিত 
করিব; আমি কোন ক্রমেই রামের সহিত 
সন্ধি করিব না, কিম্বা রামের ভয়ে সীতাকে 
কোঁন মতেই প্রত্যর্পণ করিব না। আমি 
এক্ষণে জীবন-সত্ববে বানরের অনুগত রামের 
সহিত সন্ধি করিতে পারিব ন।। সাগরে 
সেতৃ-বদ্ধন হইল,. বানরগণ সখুদায় লঙ্কা 
অবরোধ করিল, প্রধান প্রধান রাক্ষসবীরগণ, 
নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আমি কিরূপে 
হীনের ন্যায় দীনভাঁবে সন্ধি করিতে পারি! 
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দেবি! কিছুতেই আমার সন্ধি করিতে ইচ্ছা 
নাই। তুমি বিশ্রন্ধ হুদয়ে অন্তঃপুরে গমন 
কর। যাহ! যাহ ঘটিতেছে, তাহাতে পরি- 


| থামে স্থুখ ও মঙ্গলই হইবে; মনে কোন 


1 


্ে 


দুঃখ বা পরিতাপ করিও না। অদ্য আমি 
সংগ্রামে গমন করিব ; আমি অদ্যই সংগ্রামে 
লমুদায় শত্রু নিপাতিত করিব। মেঘনাদ 
প্রভৃতি তোমার যে সমুদায় পুত্র আছে, 
তাহাদের হস্তে সাক্ষাৎ যমও পরিত্রীণ 
পাঁন ন1। দেবি! এক্ষণে অন্তঃগুরে গমন 
কর ;তুমি পুত্র-বধুদিগকে লইয়! স্থখে নিরু- 
দেগে ও আনন্দে থাক। 

রাক্ষমরাজ রাবণ এই কথা বলিয়া! প্রীত- 
হৃদয়ে আলিঙ্গন পুর্ববক মন্দোদরীকে বিদায় 
করিলেন । মন্দোদরীও নিজভবনে প্রবেশ 
করিয়া উপস্থিত ঘোর সংগ্রামের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ ; রাক্ষমগণকে 
কছিলেন যে, শীঘ্র আমার রথ স্থনজ্জিত 
করিয়া আনয়ন কর। আমার হৃদয়ে যে 
ক্রোধ নিগুঢ় রহিয়াছে, অদ্য তাহা আমি 
প্রকাশ করিব । পুর্বে দেবাহ্ৃর-সংগ্রামের 
সময় যেরূপ আমি মহাবীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া! 
দেবগণকে বিনাশ পূর্বক দেবরাঁজকেও 
জয় করিয়াছি, অন্যও সেইরূপ বানরগণ- 
পরিবৃত রামকে জয় করিব । বহুদিন হুই- 
তেই রামের সহিত আমার যুদ্ধের সুচন! 
হইতেছে; অদ্য বিষ-সদৃশ, অগ্নি-সদৃশ ও 
নির্দুক্ত-পন্নগ-সদৃশ আমার তুণীরস্থিত নিশিত 
সায়ক-সমূহ রামের প্রতি ধাবমান হউক। 





রামায়ণ। 


পাপ ্রপপ-্ 


অদ্য আনি, হ্ুতেজিত ন্থবর্ণপুজ্-বিভূষিত 
তৈল-ধৌঁত শরসমূহ দ্বারা উদ্ধাপুঞজ-গ্রস্থা- 
লিত কুঞ্জরের ন্যায় রামের শরীর প্রস্বালিত 
করিব। | 


পঞ্চত্রিৎশ সর্গ। 


রাবণানীক-দর্শন। 

অনস্তর দেবরাজ-বিজয়ী দশানন, এই 
কথ! বলিয়! উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত, জ্বলন-সদৃশ 
অপুর্ব-শোভা-সম্প্ন রথে আরোহণ করি- 
লেন। চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী, পটহ প্রভৃতি 
নিনাদিত, হইতে লাখিল। বীরগণের আন্ে- 
ডিত, আস্ফোটিত ও সিংহনাঁদে চতুদ্দিক পরি- 
পুরিত হুইল; স্তৃতিপাঠকগণ স্ততিপাঠ 
করিতে লাগিল । এইরূপে রাক্ষসরাজ রাবণ 
যুদ্ধষাত্রায় প্রবৃত্ত হইলেন । পর্বত ও মেঘ 
সদৃশ প্রকাওকায় প্রদ্বীপ্তলোচন মাংসাশী 
সংগ্রায-বিশারদ রাক্ষসবীরগণে পরিবৃত 
হইয়া তিনি ভুতগণ-পরিবৃত কুদ্রদেবের 
ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিলেন। 

মহাঁতেজ! মহাবীর দ্শাঁনন, নগরী হইতে 
বহির্গত হইয়। দেখিলেন, মহাসাগরের ন্যায় |' 
শব্দায়মান ভীষণ বাঁনর-সৈম্; শৈল পাঁদপ 
প্রভৃতি হস্তে লইয়। যুদ্ধার্থ প্রস্তত রহি- 
যাছে। 

এ দিকে অমর-পরাক্ঞম মহাত্স! রামচন্দ্র, 
অতিপ্রচণ্ড রাক্ষল-সৈন্য অবলোকন পুর্ববক 
শৈল্ন-শিখরে আরোহণ করিয়। শত্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ 
বিভীষণকে কহিলেন; রাক্ষসবীর ! বনহুবিধ-. 
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ধ্বজ-পতকা-স্থশোভিত, প্রান অপি শুল 
অশনি চক্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সমাকুল, নগেন্দ্র- 
সদৃশ-নাঁগরাজ-সন্কুল, অক্ষোভ্য, সাহসপুর্ণ 
এই সমুদাঁয় সৈন্য কাহার ? 
শক্র-সমান-মহীবীর্ধ্য বিভীষণ, রাঁমচন্দ্রের 
মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়। রাক্ষস-সৈন্য 
মধ্যে যাহার] ছুদ্ধর্ধ ও প্রধান প্রধান বীর, 
তাহা দিগের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন 
ও কহিলেন, রাঁজকুমার ! যে মহাত্সা গজ- 
স্কন্ধে আরোহণ পূর্বক গজমন্তক প্রকম্পিত 
করিয়া আমিতেছেন, ধাহার চক্ষু নবোদিত 
দিবাকরের ন্যায় রক্তবর্ণ, এ রাঁক্ষনবীরের 
নাম বারবাছ। রাজকুমার ! এঁ দিকে যিনি 
রথাঁরোহণ পুর্বকঃ শক্র-শরাঁসন-সদৃশ মহা- 
শরাসন বিকম্পিত করিতেছেন, মবগরাজ 
বাহার কেতুম্বরূপ, ঘিনি মত্ত মাতঙ্গের 
ন্যায় প্রকাশমান হইতেছেন, এ উগ্রদংঘ্্ 
রাক্ষলবীর, রাক্ষসরাজের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। 
রাজকুমার! এ দিকে এঁ যিনি বিদ্ধ্যাচল, 
অস্তাচল ও মহেন্দ্রাচলের ন্যায় বৃহৎকায়) 
যিনি রথস্থিত হইল! ভীষণ নিনাঁদ পূর্বক 
শরাসন বিস্ফারিত করিতেছেন, এ অতিরথ 
অতিবীর প্রকাণ্ড-শরীর রাক্ষসের নাম অতি- 
কায়। রঘুনাথ ! এ দেখুন, যে ছুরাত্মা ঘণ্টা- 
নিনাদ-নিনাদ্িত খরে আরোহণ পূর্বক খর- 
তরগর্জন করিতেছে,যাহার লোচনদয় নবো- 
দিত দ্বিবাঁকর-সদৃশ, উহার নাম মহোদর। 
কাকুৎস্থ ! এ দেখুন, যিনি কাঁঞ্চন-চিন্রিত- 
ভূষণ-বিভূষিত, সন্ধ্যামেঘ-সদৃশ অশ্খেক্জারো- 
হণ পূর্ববক ময়ুখ-সমুজ্জ্ল প্রান উদ্যত করিয়। 





সস সপন 


৮১৩ 


অশনিতুল্য-বেগে আগমন করিতেছে, উহার 


নাম পিশাচ । এ দেখুন এ দিকে, কালাঁনল- 
তুল্য বেগশালী যে রাক্ষসবীর খড়গ, শরাঁপন, 
কবচ ও কির।ট ধারণ পূর্বক গিরীন্দ্র-তুল্য 


গ্রজেক্দ্রে আরোহণ করিয়া আগমন করি- 


তেছে, এ রাক্ষসপ্রবীর খরের পুত্রঃ উহার 
নাম মকরাক্ষ। রাজকুমার! এর্দিকে যে 
ব্যক্তি, চাপ খড়গ ও শর-সমূহ যুক্ত, অগ্নি 
তুল্য-তেজঃ-সম্পন্ন, পতাকা-বিভূষিত রথে 
আরোহণ পূর্বক বহির্গত হইতেছে, উহার 
নাম নরাস্তক ; এ মহাতেজ?-সম্পন্ন নরান্তক, 
পর্ববতশূঙ্গ লইয়! ব্যায়াম করিয়া থাকে। 
রামচন্দ্র ! এ দেখুন এ দিকে যে রাঁক্ষপবীর 
ব্যান্রমুখ, উষ্ুমুখ, নাগেন্দ্রমুখ, ম্বগেন্দ্রমুখ। 
বিবৃত্তনয়ন, ঘোররূপ, নানাবিধ রাক্ষলগণে 
পরিরৃত হইয়া আসিতেছে, উহার নাম 
স্ুদংষ্টর ; এ ব্রাক্ষলবীর সমুদায় শত্র-সৈন্য 
পরাজয় করিয়াছে । রাজকুমার ! এ দিকে 
এ যে যোধপুরুষ, পাবকসদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, 
হীরক-খচিত কাঞ্চনময় শুল উদ্যত করিয়। 
বেগে আগমন করিতেছে, উহার নাশ দেবাঁ- 
স্তক। নরসিংহ ! এ দিকে যে বেগবান 
রাক্ষপ্রবীর, পর্ববত-সদুশ মাতঙ্গে আরোহণ 
পূর্ববক বিছ্যতের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন, কিস্ছিণী- 
জাল-বিভূষিত, হীরক-খচিত, নিশিত শুল 
গ্রহণ পূর্বক আগমন করিতেছে, উহার না 
ত্রিশিরা | রাজকুমার! এ দিকে দেখুন, মেখ- 
সদৃশ-প্রভা "সম্পন্ন, হুবিতীর-বক্ষ-চ্ছল- যে 
রাঁক্ষনবীর, পন্নগরাজ-কেতু রথে. আরোহণ 
পূর্ববক শরাঁপন বিস্ফারিত  করিগ্জা আগমন 
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করিতেছে, উহার নাম কুত্ত। রাজকুমার ! 
এ দিকে দেখুন, রাঁক্ষসসমূহের কেতুণ্বরূপ 
অদ্ভুত-কর্ম্ম-কারী যে রাক্ষসবীর, স্বর্ণবিত্ৃ- 
ধিত, হীরক-খচিত, প্রদীণ্ত, ঘোর পরিঘ 
'লইয়! যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে, উহার নাম 
নিকুত্ত। 

রাজকুমার! এ দিকে দেখুন, যেখানে 
স্থুবর্ণময়-শলাকা-বিসভূমিত, চন্দ্র-সদৃশ অপূর্ব 
শ্বেতচ্ছত্র শোঁভ1 পাঁইতেছে, এ স্থানে ভূত- 
গণপরিরৃত রুদ্রের ন্যায় মহাত্বা রাক্ষসরাঁজ 
র্ৃহিয়াছেন । এ. দেখুন এ, মহেক্দ্র-পর্ববত 
ও বিদ্ধ্য-পর্বরবত সদৃশ ভীষণরূপ, মহেন্দর- 
বৈবস্বত-দর্পহাঁরী, জ্বলন-সমুজ্জবল-বদন, কিরীট- 
ধারী রাক্ষসরাঁজ রাবণ, প্রন্থষ্ট হৃদয়ে যুদ্ধার্থ 
আগমন করিতেছেন । 


ষটত্রিৎশ সর্গ। 
রাবণ-ভঙ্গ | 

অনস্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক রাবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! কহি- 
লেন, অহো ! রাক্ষমরাজ রাবণ কতদূর মহা- 
তেজঃ-সম্পন্ন ! কতদূর প্রদীপ্ত-শরীর ! .এই 
মহাঁবীর্য্য রাক্ষনপতি, ময়ুখমাঁলী সৃর্য্যের ন্যায় 
ছুত্প্রেক্ষ্য ! উহ্ার এতদূর তেজ যে, স্পট 
রূপ আকৃতি লক্ষিত হইতেছে না! এই 
রাক্ষসরাজের শরীর যেরূপ শোঁভমান 
হইতেছে, দৈত্যবীর ও দানববীরদিগের 
] ] শরীরও এইরূপ। রাঁক্ষসরাজ রাবণের পুন্ত্- 
1 পৌঁজ ও অনুচরগণ সকলেই উহার অনুরূপ) 











জামায়ণ। 





পর্ববত-সদৃশ-বৃহুৎকান্গ, ঘুদ্ধে বিক্রমশালী, 
মহাতেজঃ-সম্পন্ন ও পরম-ভাব্বর-অস্ত্রশস্ত্র 
ধারী। অস্তক যেরূপ ভৃতগণের পরিবৃত 
হইয়া শোভমান হয়েন, এই রাক্ষলরাজ, 
রাবণও সেইরূপ ভীষণ-পরাক্রম, তেজঃ- 


সম্পন্ন শতশত যোধপুরুষগণে পরিবৃত হইয়া 


শোভ। পাইতেছেন। 

মহাবীধ্য রামচন্দ্র, এই কথা বলিয়। 
লম্মণের সহিত সমবেত হইয়া শরাসন ও 
নিশিত শরসমূহ গ্রহণ পুর্ববক যুদ্ধার্থ 
দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে মহাত্া! রাক্ষল- 
রাজও, মহাবল রাক্ষনবীরদিগকে কহিলেন, 
তোমরা নগরের গোপুরে ও দ্বার সমুদায়ে 
নিঃশক্ক হৃদয়ে স্শ্ছির হইয়া অবস্থান কর । 

দেবরাজ-শক্র রাক্ষনরাজ, এইরূপ বলি- 
য়াই প্রদীপ্ত-শর-সমেত মহাশরাসন উদ্যত 
করিয়া, মহামীন যেরূপ সাগরপ্রবাহ বিদা- 
রিত করে, সেইরূপ বানর-সাগর-প্রবাহ 
ভেদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রচণ্ড-পরা- 
ক্রম বানররাজ স্রাব, নিশিত শর ও শরা- 
সন গ্রহণ পুর্বক রাক্ষলরাজকে সহস। 
আমিতে দেখিয়। সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হইলেন। তিনি ধাবমান হইয়] বল 
পুর্বক বহুরুক্ষ ও সানু সমেত.একটি পর্ববত- 
শিখর উত্পাটিত করিয়! রাক্ষলরাজের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন । . রাক্ষলরাজও, পর্বত- 


শিখর নিক্ষিগড দেখিয়া ফমদণ্ু-সদৃশ. সায়ক" 


সমূহ. দ্বার।. তাঁহ1 ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলি- 


লেন ষ& এইরূপে. বৃক্ষাদি সমেত শৈলশ্্জ 
বিনিবারিত কুরিয়। রাক্ষসরাজি, অনিল-ভুল্য- 
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বেগ-সম্পন্ন বিস্ফূলিঙ্গযুক্ত-ভ্বলন-সদৃশ-ভীষণ 
বজজ-সদৃশ-ছুঃসহ বাণ গ্রহণ পূর্বক বানর- 
যুখপতি হুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন। রাবণ-বাহু-বিনিরুক্ত বজ-সদৃশ স্থতীক্ষু 
ূ সেই বাণ, শ্থগ্রীবের শরীরে নিপতিত 
| হইয়া, কার্তিকেয়-প্রেরিত ক্রৌঞ্চ-বিদাঁরক 
| উগ্রশক্তির ন্যায় তাঁহার দেহ বিদীণ করিয়া 
ফেলিল। বানররাজ, বাণ দ্বারা প্রগীড়িত, 
ৃ উদ্ত্রান্ত-চিন্ত ও একান্ত কাতর হুইয়। চীৎকার 
৷ পুর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হুইলেন। রাক্ষস- 
| গ্রণ, বানররাজকে সংগ্রাম-ডুমিতে নিপতিত 
ও চৈতন্ত-রহিত দেখিয়া প্রহন্ট হৃদয়ে 
' নিংহনাদ করিতে লাগিল। 

অনস্তর গবাক্ষ, গবয়, সথদংস্র, মৈন্দ, 
। নল, জ্যোতিষুঁখ ও অঙ্গদ, এই সমুদাঁয় 
৷ প্রকাগু-শরীর যৃথপতিগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
শিলা উদ্যত করিয়া! রাক্ষসরাঁজের প্রতি 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন । রাক্ষ- 
রাজ রাবণও, শতশত স্বতীক্ষ শর-সযূহ 
দ্বারা সেই সমুদায় প্রহার বিফল করিয়া 
সেই বানর-যুখপতিগণকেও জান্তুনদ-বিভূষিত 
সাঁয়ক-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 





"। ভীষণ-শরীর বানরযৃখপতিগণ, রাঁবণ-বাণে 


বিদ্ধ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
অনন্তর লঙ্কাধিপতি দশানন, শর-সমূহ 
বার বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য প্রমিত করিতে 
আরম্ত করিলেন। বানরগণ হন্যমান হইয়া 
আর্তনাদ পূর্বক ভয়ে ও শোকে বিহ্বল 
হইয়। পড়িল । তাহার। রাবণ-বাঁণে একাস্ত 
কাতর হইয়া শরগঃগত-বশুসল রামচক্দ্রের 
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শরণাপন্ন হইল। ধনুর্ধারী মহাত্া! রামচক্জ, 
সশর শরাদন গ্রহণ পূর্বক সেই দিকে গমন 
করিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ, সহসা 


সমীপবর্তী হইয়! কুতাঞ্জলিপুটে যুক্তিযুক্ত 


বচনে কহিলেন, আধ্য! আমিই এই দুরা- 
তকে বধ করিতে সমর্থ হইব; আপনি 
আজ্ঞা করুন, আমি উহাকে নিপাতিত 
করিতেছি । অদ্য ইন্দ্র-শক্র রাবণের সহিত 
আমার যুদ্ধ হউক। সকলে দেখিতে পাইবে, 
রাঁবণ আমার নিকট পরাভূত হুইয়াছে। 
সত্যপরাক্রম নহাতেজ। রামচন্দ্র কি. 
লেন, লক্ষাণ! তুমি যুদ্ধে গমন কর; পরস্ত 
আমি যাহ! বলিতেছি, তাহা স্মরণ করিয়! 
রাখিবে। রাক্ষনরাজ রাবণ, মহাঁবীর্ধ্য ও 
গ্রামে অন্ভুত-পরাক্রম ; এ ছুরাত্ম। ক্রুদ্ধ 
হইলে ত্রিলোকের মধ্যে কেহই উহাকে 
ধর্ষিত করিতে পারে না; তুমি আপনার 
ছিদ্রে রক্ষা করিয়া! উহার ছিদ্র অনুসন্ধান 
করিবে। তুমি সমাহিত হৃদয়ে চক্ষুদ্বীরা 
ও ধনুর্ঘারা আত্মরক্ষা করিতে থাকিবে | 
স্মিত্রানন্দন লক্ষাণ, রামচক্দের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রহৃষ্$ হৃদয়ে তাহাকে 
প্রণাম পৃর্ববক যুদ্ধার্থ যাঁত্র। করিলেন । তিনি 
দেখিলেন, করিকর-সদৃশ-মহাবাহু-সম্পন্ন 
রাবণ, প্রদীপ্ত ভীষণ চাপ সমুদ্যত করিয়! 
শরবৃষ্টি দ্বারা চতুর্দিক সমাচ্ছাদিত করিতে- 
ছেন; এবং বছুসংখ্য বানরকে বাণ দ্বার! 
বিদ্ধ ও ভূতলশায়ী করিয়াছেন । 
এই সময় মহাতেজ। পবননন্দন হুনুসান, 
শর-নযুহ লঙ্ঘগ পূর্বক লক্ষ প্রদান কনিয়! 
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৫ 
রাঁবণ-রথে উপস্থিত হইলেন এবং রাড: রি এ 
বাহু উদ্যত করিয়! রাঁবণের ভয় উৎপাদন 
পূর্বক কহিলেন, পামর ! তুমি দেব, দানব, 
গন্ধর্বব। যক্ষ ও পন্নগগণের অবধ্য ; এই জন্য 
তৃমি তাহাদের সকলকেই পরাজয় কর্িয়াছ ; 
অদ্য বানরের হাতেই তোমার স্ৃত্যু। অদ্য 
দেবগণ, যক্ষগণ, উরগগণ ও পন্নগগণ, সক- 
লেই দেখিতে পাইবেন, অদ্য তুমি ভীষণ- 
পরাক্রম বানরগণ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত 
হইয়াছ। তোমার এই দেহে তোমার 
জীবাত্ব। বছুদিন বাঁস করিয়াছে ; অদ্য আমার 
এই পঞ্চশাখাযুক্ত দক্ষিণ-বাহু, তোমার 
দেহ হইতে তোমার জীবাতআ্মাকে বহিক্কৃত 
করিবে। 

অনস্তর ভীষণ-পরাক্রম রাবণ, যা 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষ-সং 
লোচনে কহিলেন, নিঃশস্ক-হৃদয়ে শীত রে 
কর ; ভূতলে তোমার চিরস্থায়ী কীর্তি রহিয়। 
যাইবে । আমি অগ্রে তোমার বিক্রম দেখিয়া 
পশ্চাৎ তোমার জীবন নাশ করিব । 

রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! পবন- 
নন্দন হনুমান কহিলেন, আমি পূর্ববে তোমার 
কুমার অঙ্গের প্রতি প্রহার করিয়াছিলাম, 
তাহাই স্মরণ করিয়া! দেখ; তাহাতেই, 
আমার পরাক্রম বুঝিতে 'পারিবে । 

হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, মহাবীর্য 
মহাতেজা রাক্ষলরাজ রাবণ, হনুমানের 
বক্ষঃস্ছলে একটি চপেটাঘাত করিলেন। 
হনুমান, রাধণের চপেটাধাতে ক্ষণমাত্র 
(10088 হইলেন; পরে তিনি ত্ুদ্ধ হইয়া 





' পামায়ণ। 


রাবণের বক্ষঃস্ছলে একটি চপেটাথাত 
করিলেন । স্থরাস্থর-বিজয়ী ষহাঁবীর রাবণ, 
বেগবান বানর কর্তৃক আছত হইয়া, ভূমি- 
কম্প-কালীন পর্ধবতের ন্যায় কম্পিত হইতে 
লাগিলেন। দেবগণ, খধিগণ, সিদ্ধগণ ও 
চারণগণঃ রাবণকে করতল*তাড়িত ও তাদুশ- 
ভাবাপক্ন দেখিয়া! হনুমণনকে সাধুবাদ প্রদান 
করিতে লাশিলেন ! 

অনস্তর মহাতেজা রাবণ, কিয়ৎক্ষণ 
পরে আশ্বস্ত হইয়া! কহিলেন, বানর! সাধু! 
সাধু! তোমার যথেষ্ট বলবীর্ধ্য আছে; 
ভূমি আমার শ্লাঘ্য-শত্র, সন্দেহ নাই। 
রাবণের এই কথা শুনিয়। হনুমান কহিলেন, 
রাবণ! ভূমি বাঁচিয়া আছ! আমার বীর্ধ্ে 
ধিক! দুর্ববুদ্ধে! আর আতত্মশ্লীঘায় আবশ্যক ূ 
নাই, আর একবার প্রহার কর; তাহার পর 
এই মুক্ট্যাঘাতে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ 
করিব। বানরবীর হনুমানের এই বাক্যে 
রাঁবণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইল; তখন তিনি 
ক্রোধে প্রস্থলিত হইয়া উঠিলেন এবং 
লোহিত-লোচন হইয়া যতদুর সাধ্য মুষ্টি 
উদ্যত করিয়া! মহাবেগে হনুমানের বক্ষঃস্থলে 
পাঁতিত করিলেন । হনুমান মুষ্টি দ্বারা আহত ;' 
হইয়া কম্পিত, বিহ্বল ও হত-চৈতন্য 
হইলেন। ৰ 

অনস্তর অতিরথ রাবণঃ হনৃমানকে 
চৈতন্য-রহিত দেখিয়া শহাবেগে নীলের প্রতি 
ধাবমান হইলেন। তিনি পরমণ্ম-বিদীরক 
অস্তক-সদৃশ শর-সমূহ দ্বারা সংগ্রামস্থলে 

বানর-সেনাপতি নীলকে ঈমাচ্ছাফিত করিয়া |. 


পো পপ পরপর 

















৯ রেজা িরাররাটিিস ফেরাত. 
লঙ্কাকাণড। 








ফেলিলেন। মহাবীর নীলও. শর-সমূহে 
প্রগীড়িত হুইয়৷ একটি পর্ববত-শৃঙ্গ উৎ্পাটন 
পূর্ববক রাক্ষসরাঁজের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। 
এই. লময় মহাবল মহাবীর্ধ্য মহাতেজ। 
হনুমান, আশ্বস্ত হইয়া! দেখিলেন যে, রাবণ, 
নীলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন ১ 
হৃতরাং তৎকালে তিনি আর রাঁবণবধে 
মনোনিবেশ করিলেন না। তিনি 'চভুর্দিক 
নিরীক্ষণ পূর্বক যুদ্ধাভিলাষী হুইয়! রোষভরে 
কহিলেন, রাবণ ! তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মজ্ঞ হইয়াঁও 
অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; তুমি যুদ্ধ- 
বিশারদ হুইয়! আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক 
কি নিমিত্ত অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ ! 
মহাবল রাক্ষমাধিপতি, সেই বাক্যে 
মনোযোগ না করিয়াই সেনাপতি নীল কর্তৃক 
নিক্ষিণ্ত গিরি-শুঙ্গ শর দ্বারা সগুধাচ্ছেদন 
করিলেন। শক্র-সংহারক মহাবীর বানর- 
সেনাপতি নীল, গিরিশুঙ্গ ভগ্ন ও বিকীর্ণ 
হইয়াছে দেখিয়া অগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত 
হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশ্বকর্ণ, 
কুম্থমিত সপ্তপর্ণণ বিশাল শাল, ধব ও 
তন্যান্য বৃক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
| রাবণও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক সেই সমুদায় 
বৃক্ষ ছেদন পূর্বক বাণ-বর্ষণ করিতে আরম্ভ 
করিলেন । মহাবীর নীল, রাবণকে বাঁণ-বর্ষণ 
করিতে দেখিয়া আপনার শরীর ক্ষুদ্রেতম 
করিয়। রাবণের ধ্ৰজাশ্থে উপবিষ্ট হইলেন। 
| পাবকতনয় নীলকে ধ্বজাগ্রে অবশ্থিত 
| দেখিয়! রাবণ, ক্রোধে প্রস্থলিত হইয়! উঠি- 
লেন। নীলওখ্সেই গ্ছান হইতে লিংহনাদ 


করিতে লাগিলেন। এইরূপে নীল কখন 
ধ্বজাগ্রে, কখন শরাসনের অগ্রে, কখন 
কিরীটের উপরি লক্ষ প্রদান পূর্বক অবস্থান 
করিয়া রাবণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিলেন। 
রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, নীলের কার্ধ্য 
দেখিয়া বিল্য়াপন্ন হইলেন। মহাসত্ব রাঘণও 
বানরের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া! বিশ্ময়া- 
বিষ্ট হইলেন, ভীহাকে ধরিতে বা প্রহার 
করিতে অথবা অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেও 
সমর্থ হইলেন না। এ দ্দিকে বানরগণ, 
নীলের ক্ষিপ্রকারিতা ও লাঘব নিবদ্ধন 
সম্জ্ান্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাবণকে লক্ষ্য করিতে ৷ 
সমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে 
লাগিলেন। মহাতেজ! রাক্ষনরাঁজ রাবণ, 
বানর-নিনাদে ক্রুদ্ধ হুইয়! প্রদীপ্ত আগ্নেয় 
অস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং ধ্বজের উপরিশ্থিত ; 
নীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 
কপে! ভুমি বিলক্ষণ মায়াবী ও কার্ধ্য-লাঘব- 
সম্পন্ন ; তুমি মায়াবলে আমার সমুদায় বাণ 
বিফল করিয়! নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়াছ ; 
কিন্ত তোমার প্রতি আমি এই যে, অভি- 
মন্রিত আগ্নেয় অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছি, 
তুমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও ইহা 
তোমার জীবন হরণ করিবে । 

মহাবাছ রাক্ষসরাঁজ রাবণ, এই কথা 
বলিয়া আগ্নেয় অস্ত্র সন্ধান পূর্বক নীলের 
বঙ্ষ£স্ছলে নিক্ষেপ করিলেন । নীল, আগ্নেয় 
অস্ত্রে তাড়িত ও দছামান হইয়া তৎক্ষণাৎ 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি. পিতার 
মাহাত্বায ও লিজ তেজে!- নিবন্ধন জানু ছার! 
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ভূমিতে পড়িলেন, এজন্য তাঁছার প্রাণ" 
বিয়োগ হইল না। 
রাক্ষরাজ দশানন, সেনাপতি নীলকে 
ধজ্ঞাহীন দেখিয়া! সংগ্রামের নিমিত্ত উৎ- 
স্ক-হৃদয়ে মেঘ-গম্ভীর-নিনাদযুক্ত রথ দ্বার! 
লঙ্গমণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন 
মহাঁসত্ব লক্গমণ রাবধকে মহাশরাসন বিল্ফা- 
রিত করিতে দেখিয়। কহিলেন, রাক্ষনরাঁজ ! 
এই দিকে আইস, আমার সহিত যুদ্ধ কর; 
বানরের সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত 
হইতেছে না। লঙ্কাধিপতি দশানন, জ্যা- 
নিনাদ-মিশ্রিত 'লক্ষাণের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
“তথাস্ত” বলিয়া স্বীকার করিলেন; এবং 
ক্রোধভরে কহিলেন, সৌমিত্রে ! ভাগ্য 
ক্রমেই ভুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হই" 
মাছ) তোমার আসন্নকীল উপস্থিত বলিয়াই 
বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছে ! তুমি আমার সাঁয়ক- 
সমূহে সমাচ্ছাদিত হইয়া এইক্ষণেই ম্ৃত্যু- 
লোকে গমন করিবে। 
অনভ্তর লক্ষ্মণ, রাবণকে সশর শরাঁধন 
ধারণ পূর্বক মহাগর্জন করিতে দেখিয়া 
অবিশ্মিত হদয়ে কহিলেন, খাঁহারা বীর, 
তাহার সংগ্রামে কখনই বৃথ! গর্জন করেন 
না; তুমি কিনিমিত প্রাকৃত জনের ন্যায় 
আত্মশ্লাঘা করিতেছ ! রাঁক্ষলরাজ! আমি 
তোমার বীর্ধ্য, তেজ, শক্তি ও পরাজম 
সমুদায়ই অবগত আছি ; আমি এই শরাসন 
ধারণ পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলাম ; বুথ! আত্ম 
শ্লাঘায় কি হইবে; শক্তি থাকে আগমন 
কূর। লক্ষণ এই কথা বলিবামাত্র দশাঁনন 











. বামায়ণ। 


কৃপিত হইয়া সাতটি শর পরিত্যাগ 
করিলেন; লম্মণও কাঁঞ্চন-চিত্রিত-পুঙ্থ- 
স্থশোভিত নিশিত সায়কসযূহ দ্বার তাহা 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন। লঙ্গেশ্বর যখন 
দেখিলেন যে, তাহার সায়কসমূহ লক্ষ্মণ 
কর্তৃক ছিন্ন-দেহ ভূজঙ্গের হ্যায় সহস! ছিন্ন 
হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত হইয়! 
অন্য কতকগুলি স্থৃতীক্ষ বাণ পরিত্যাগ 
করিলেন। এইরূপে রাক্ষসরাজ, রামানুজ 
লক্ষমণের প্রতি যত তীব্র বাঁণ বর্ষণ করিলেন, 
লক্ষমণও ক্ষুর, অর্দচন্দ্র, উত্তম কণি ও ভল্ল 
দ্বারা তৎ্সযুদায়ই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, 
কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। ভ্রিদশারিরাঁজ 
রাবণ, নিজ শরসমূহ বিফলীকৃত দেখিয়' 
এবং লক্ষণের হম্তলাঘব পধ্যালোচন। 
করিয়া! যারপর নাই বিম্মিত হইলেন ; 
এবং পুনঃপুন নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ত করিলেন । 

অনস্তর লন্মমণও বজ্জ ও অশনিতুল্য-বেগ- 
সম্পন্ন প্রস্বলিত-জ্বলন-সদৃশ স্থৃতীক্ষ সায়ক" 
সমূহ, শরাসনে সন্ধান করিয়। রাঁক্ষমরাঁজের 
বধের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে আরম্ত 
করিলেন । রাঁক্ষসরাজও সেই সমুদায় 
বাণচ্ছেদ করিয়! স্বয়স্তুদত্ভ কালাগ্রি-সদৃশ 
শর দ্বারা লক্ষণের ললাটদেশে বিদ্ধ 
করিলেন । তখন লক্ষণ, রাবণ-সায়কে প্রপী- 
ডিত হুইয়! শিথিলিত শরাসন গ্রহণ পূর্বক 
উদ্ভ্রান্ত হইলেন। তিনি অতি কৃচ্ছে পুন- 
বর্বার সংজ্ঞ। লাভ করিয়া রাবণের শরাপন 
ছেদন করিলেন। পরে তিনি নিশিত শ্রলমৃহ 
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লঙ্কাকাণ্ড। 
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দ্বার! ছিন্নচাপ রাবণকে বিদ্ধ করিলেন ; 


রাবণও বাঁণ-পীড়িত ও বিহ্বল হুইয়। পড়ি- 
লেন; পরে তিনি অতি কৃচ্ছে নংজ্ঞ। লাভ 
করিলেন। | 

অনস্তর ছিন্ন শরাসন, শর-পীড়িত-শরীর, 
ঘন্মাক্ত-কলেবর, রুধির-লিণ্ড, দেবশজ্র, 
দশনন, লক্ষমণের বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ন্তৃ- 
প্রদত্ত অতীব প্রচণ্ড শক্তি গ্রহণ করিলেন; 
এবং বিধুমানল-সন্নিত বানরযৃথ-বিভ্রাসন 
প্রভবলিত সেই শক্তি লক্গমণের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিশালশক্তি বখন 
সমুজ্ঘল হইয়। আকাশপথে আগমন করিতে 
লাগিল, তখন লক্ষমণ, অনল-সদৃশ সাঁয়কসমূহ 
দ্বার তাহা ছেদন করিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু সেই অমোঘ শক্তি কিছুতেই প্রতিহত 
ন| হইয়। লক্ষণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল! 

এইবূপে লক্ষণ, আমোঘ শক্তি দ্বার 
হৃদয়ে তাড়িত হইয়া, স্বয়ং যে অচিস্ত্য 
বিষ্র অংশ, তাহা স্মরণক রিলেন। রাক্ষস- 
রাজও লক্ষমণকে নিপতিত ও হতচেতন 
দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ পূর্বক 
তাহাকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবমান 
হইলেন ; তিনি অচিস্ত্য বিষুণর অংশ, মানু ষ- 
দেহাশ্রিত লক্ষমণকে বাহু দ্বারা নিপীড়িত 
করিলেন, পরস্ত উত্তোলন করিতে সমর্থ 


হইলেন না । তিনি বাছ্‌-যুগল দ্বার! লক্ষমণকে 


ধরিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! আমি 
হিমালয়, অন্দর, কৈলাস, মেরু প্রভৃতি মহা- 
গিরি সমুদায়ও সঞ্চালিত করিতে পারি, 


4 পরস্ত এই লক্ষমণকে বহন পূর্বক লইয়া 
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যাইতে সমর্থ হইলাম না! ইহাকে একবার 
সমুছ্রসলিলে নিক্ষেপ করিতে পারিলে আর 
পুনজাঁবনের শঙ্কা থাকে না। 


2 


পবনতনয় শ্রীমান হনুমান যখন দেখি". 


লেন যে, রাবণ লক্ষষণকে লইয়া যাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন, তখন তিনি সমীপবর্তী 
হইয়। বজ্জকল্স মুষ্টি দার! তাহার হৃদয়ে প্রহার 
করিলেন! ভীষণ-পরাক্রম রাঁবণ, তাঁদৃশ 
দারুণ মুষ্টি প্রহারে আছত হইয়া জানু 
দ্বার ভূতলে নিপতিত, বিকম্পিত ও 
মোহাভিভূত হইলেন। দেবগণ, খধিগণ ও 
দ্রানবগণ, ভীষণ-পরাক্রম রাবণকে চৈতন্য- 
রহিত দেখিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহাতেজা হনুমানও শুভ- 
লক্ষণ লক্ষাণকে ক্রোড়ে লইয়া রামচন্দ্রের 


নিকট আনয়ন করিলেন। সৌহার্দ*নিবন্ধন ও | ! 


পরম-তক্তি-নিবন্ধন লক্ষণ, শক্রগণের অপ্র- 
কম্প্য হইয়াও হনুমানের পক্ষে লঘু হইলেন । 
এই সময় সেই অমোঘশজ্ভি যুদ্ব-ুর্মমদ, 
সৌমিত্রিকে পরিত্যাগ পূর্বক রাবণের রথে 
নিজন্থানে গমন করিল । মহাতেজ! রাঁবণও 
কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়! পুনর্ববার 


রথারোহণ পূর্বক শরামন ও নিশিত শর: 


সমূহ গ্রহণ করিলেন। 
শত্রুসুদন মহাত্া লক্ষণ আশ্বস্ত 
হইয়৷, আপনি যে অনি্ত্য বিষুণর অংশ, 
তাহ! স্মরণ পূর্বক স্স্ছতর হইলেন। 
এই সময় মহাবার রামচন্দ্র, লক্ষমণকে 
সমাশ্বস্ত ও. সৈম্যগণকে পুনর্ববার প্রমুদদিত, 
ও দ্দিকে রাঁবণের পরাক্রম দেখিয়া এবং 
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বটি পাক ৬ সর 


এর সংগ্রামে অনেক বানরবীর নিপাতিত 
হইয়াছেন অবলোকন করিয়া সংগ্রা করি- 
বার নিমিত্ত রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
, এই সময় হনুমান আসিয়। তাহাকে কহি- 
লেন, দাশরখে! আপনি আমার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়! এই দুষ্ট রাঁবণকে বিনাশ 
করুন। 
নিশাচর-বিনাশাভিলাষী, সমরামর্ষা রাম- 
চন্দ্র, তথাস্ত বলিয়া, ইন্দ্র যেরূপ এরাবতে 
আরোহণ করেন, সেইরূপ হনুমানের পৃষ্তে 
আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, রাবণ 
রথারোহণ পূর্ববক যুদ্ধ করিতেছেন । পূর্বে 
বিষণ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়| বিরোচনের প্রতি 
ধাবমান হইয়াছিলেন, মহাতেজ! রাঁমচন্দ্রও 
সেইরূপ রাবণকে দেখিয়াই জক্রোধভরে 
অত্রশত্র সযুদত করিয়া তাহার প্রতি ধাঁব- 
মান হুইলেন। তিনি বজ্ত-নিষ্পেষ-সদৃশ 
জ্যাঁশব্ধ করিয়া গম্ভীর বাক্যে রাবণকে 
কহিলেন, রাক্ষসশার্দুল ! অবস্থান কর, পলা 
বন করিও না। তুমি আমার অনিষ্টাচরণ 
করিয়া কোথাও গিয়! অব্যাহতি পাইবে না । 
তুমি যদি ইন্দ্র, যম, ভাক্কর, স্বয়্ূ, বৈশ্বানর 
ও শঙ্করের শরণাপন্ন হও, অথবা যদ্দি তুমি 
দশ দিকে গমন কর, তথাপি অদ্য আমার 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে ন1। তুমি অদ্য 
ধাহাকে শক্তি দ্বার সংগ্রামশীয়ী করিয়া, 
যিনি সহসা ক্লিট ও বিষ॥ হইয়াছিলেন, 
সেই মহাবীরই রাক্ষসগণের যমস্বরূপ হই- 
বেন এবং তিনিই, তোমার সৈশ্যরূপ কক্ষ 
দঙ্গ করিবেন। 





দি ২০ ্পো পাপ পস্প পপ 


রাক্ষরাজ রাবণ, রামচক্ড্রের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। ক্রোধে প্রস্বলিত হুই- 
লেন এবং পূর্বব-বৈর স্মরণ পুর্ববক কালানল- 
শিখা-সদৃশ স্ৃতীক্ষ শর-নিকর দ্বারা ভাছার 
বাহন মহা! হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। ম্বভাবতঃ; তেজঃ-সম্পন্ন হনুমান, 
ত্ডকালে রামচন্দ্রকে বহন করিতেছিলেন, 
স্থতরাৎ সায়ক দ্বারা তাড়িত হইলেও তাহার 
তেজ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মহাতেজ। 
রামচন্দ্র, হনৃমানকে রাবণশরে বিদ্ধ দেখিয়। 
ক্রোধ-পরতন্ত্র হইলেন; তখন তিনি অগ্র- 
সর হইয়! নিশিত শর-সমূহ দ্বারা রাবণের 
অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, শ্বেতচ্ছত্র, সুবর্ণ দণ্ড, 
রথ ও রথচক্র, সমুদায় ছেদন করিয়। ফেলি- 
লেন। দেবরাজ যেরূপ দানবেন্দ্রের প্রতি 
বজ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রও সেই- 
রূপ বজসদৃশ বাণ দ্বারা ইন্্র-শক্র দশাননের 
বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। 

যে দশানন, বঞ্জ, শুল+ অশনি ও অন্যান্য 
কোন অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে ক্ষ্ুভিত ও বিচ- 
লিত হয়েন নাই, তিনি অদ্য রামচন্দ্রের 
বাণে অভিহত ও ব্যথার্ত হইয়া! কাতর ও 
বিচলিত হইলেন; তীহার হস্ত হইতে 
শরাসন নিপতিত হুইল । মহাত্ম। রামচন্দ্র, 
রাক্ষদরাঁজকে বিহ্বল দেখিয়। প্রদীপ্ত অর্ধ- 
চন্দ্র বাণ গ্রহণ করিলেন এবং এ অর্দচন্দর 
ছার! তৎক্ষণাৎ তাহার ভাক্ষর-সদৃশ তেজঃ- 
সম্পন্ন কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
অনস্তর রামচক্রঃ ছিম্নকিরীট ছিন্ন- 





পপ পপ পাপা 


মৌলি রাক্ষলরাজকফে বিষহীন সর্পের ম্যায়, 
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প্রশান্ত অগ্নির ন্যায়, অপ্রকাশ সুধ্যের ন্যায়, 
তেজোহীন ও শ্রীহীন দেখিয়া! কহিলেন, 
পাপাত্মন ! তৃমি অনেক ছুষ্ষর কর্ম করিয়াছ; 
তুমি অদ্য আমার অনেক বীরপুরুষ নিপা- 
তিত করিয়াছ; এই কারণে তোমাকে 
পরিশ্রাস্ত দেখিয়া! অদ্য শর দ্বারা যমালয়ে 
ন। পাঠাইয়। ছাড়িয়া! দিলাম। 

রামচন্দ্র এই কথা কছিলে, হতমাঁন, 
হতদর্প, ছিন্ন-শরীমন, নিহতাশ্ব, নিহত- 
সারথি, ছিন্ন-কিরীট, শোক-প্রপীড়িত, শ্রীহীন 
রাবণ, ছু:খিত হৃদয়ে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন । মহাঁবল রাঁক্ষসরাজ লঙ্কায় প্রবিষ$ 
হইলে, রামচক্দ্র ও লক্ষাণ বানরগণকে 
বিশল্য করিতে লাগিলেন। 

ভ্রিদশ-শত্র রাক্ষপরাজ রাবণ, যুদ্ধে 
পরাজিত হইলে দেবগণ, অস্তরগণ, মহধি- 
গণ, মহোরগগণ, সমুদায় গ্রাণিগণ, দিক 
সযুদায় ও সাগর সমুদায় আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। 


সপ্তত্রিৎশ সর্গ। 


কুম্তকর্ণ-প্রবোধ। 

এ দিকে রামবাণ-ভয়েঞ্চ কাতর লঙ্কেশ্বর 
দশানন, হতদর্প ও ব্যথিতেন্দ্রিয় হইয়। লক্ক।- 
পুরীতে প্রবেশ পুর্ববক বিষগ-হৃদয় হইলেন ; 
তিনি সিংহ কর্তৃক পরাজিত মাতঙ্গের ন্যায়, 
গরুড় কর্তৃক পরাজিত ভূুজঙ্গের ন্যায়, 
মহায্ম। রামচন্দ্র কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
| একান্ত কাতর হুইলেন। তিমি যখনই 
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৪৯ 


বিছ্যৎসদৃশ-তেজঃ সম্পন্ন ব্রহ্মদগ্ড-সদৃশ-মহা" 
ভীষণ রামবাণ ন্রণ করেন, তখনই তাহার 
হৃদয় ব্যথিত হয়। 

অনভ্তর রাবণ কাঞ্চনময় দিব্য সিংহী- 
সনে উপবেশন পূর্বক সচিবথণের খুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, 
সচিবগণ! আমি যে তাদৃশ হুশ্চর তপস্যা 
করিয়াছিলাম, তৎসমুদায়ই বিফল হুইল! 
আমি দেবেন্দ্র-সদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও 
মানুষের নিকট পরাজিত হইলাম ! আমার 
মনুষ্য হইতেই ভয়ের সম্ভাঁবনাঃ এই প্রাচীন 
ব্রাহ্মণবাক্য এক্ষণে সফল হইবার কি সময় 
উপস্থিত হইল! আমি বর প্রার্থনা করিয়া 
ছিলাম যে, দেব, দানব, গন্ধর্বব, যক্ষ, রাক্ষস, 
পন্মগ, ইহাদের অবধ্য হইব; মনুষ্যদিগের 
প্রতি ওদাস্য করিয়াছিলাম ; এক্ষণে মনুষ্য 
হইতেই কি আমার ভয় উপস্থিত হইল! 
ছিমালয়-পর্বতশিখরে নন্দি ক্রুদ্ধ হইয়া 
আমাকে বলিয়া'ছলেন যে, “আমার ন্যায় 


যাহাদের মুখ, তাহারাই তোমার পুরী 


অবরোধ করিবে১” সেই বাক্যই কি এক্ষণে 
সফল হইল! সেই মহাত্মাদিগের বাক্য ত 
অন্যথা হইবার নহে! এক্ষণে তাহার ফল 
দৃষ্ হুইতেছে। মহাত্মা বিভীষণ . যাহ! 
বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল ! বিভী- 
ষণ যাহা! যাহ বলিয়াছিলেন, সেই সমুদায়ই 
ঘটিয়। আসিতেছে ! তিনি যেরূপ বলিম্ন!- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা 
হইতেছে না! আমি বলদর্পনিবঙ্ধন: রিভী- 
যণের বাক্য বিপরীত মনে কন্দিয়াছিলাম, 
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রামায়ণ । 





এক্ষণে আঁষার দৌরাত্যে ও আমার কার্ষ্েই 
বিপরীত ফল উৎপন্ন হইতেছে! দৈবের 
অসাধ্য কিছুই নাই! কেবল পুরুষকার 
দ্বারাই কিছুই সিদ্ধ হয় না! দৈব ও পুরুষ- 
কাঁর সমবেত হইলেই কার্য সিদ্ধ হয়। 

যাঁহ। হউক, তোমরা সুসজ্জিত হছুইয়। 
নগরীর চতুদ্দিক রক্ষা কর। রাক্ষমবীরগণ, 
প্রাকার ও গোঁপুরের উপরি অবস্থান পূর্বক 
সতর্কতা সহুকাঁরে রক্ষা-কার্য্যে মনোযোগী 
হউক । এ দিকে মহাঁবল, মহাঁসত্ত্ব দেব- 
দাঁনব-দর্পহারী ক্রহ্ষশাপাঁভিভূত কুস্তকর্ণের 
নিঙ্রাভঙ্গ কর। 

মহাবল রাক্ষসরাজ, সংগ্রামে আপ- 
মাকে পত্রাজিত ও প্রহস্তকে নিহত দেখিয়! 
ভীষণ রাক্ষম-সৈন্যের প্রতি পুনর্ধবার আদেশ 
করিলেন, রাক্ষলবীরগণ! তোমর! দ্বার- 
রক্ষায় সম্পূর্ণরূপ যত্ববান হও; কতকগুলি 
সৈন্য, প্রাকারে আরোহণ করিয়া থাক; নিদ্রো- 
বশবস্তা কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিতে বিলন্ব 
করিও না। মহাবাহু কুস্তকর্ণ, সমুদাঁয় রাক্ষস- 
কুলের কিরীটম্বরূপ ; কুস্তকর্ণ জাগরিত 
হইয়া অ্বিলম্বেই রাম, লক্ষমণ ও বাঁনর- 
গণকে নিপাতিত করিবে, সন্দেহ নাই। 
এই স্ৃদারুণ সংগ্রামে আমরা রামের বাঁণে 
পরাভূত হইয়াছি ; কুস্তকর্ণ জাগরিত হইলে 
অবিলছ্ছেই আমাদের এই মহ্থাভয্ন বিদুরিত 
করিবে। মহাবল কুস্তকর্ণ কখন সাতমাস, 
কখন আটমাস, কখন নয়মাস, কখন দশমাস 
নিজ! গিল্া থাকে; তোমরা শীত্রই তাহাকে 
জাগরিত কর। ম্ুঢ় কুস্তকর্ণ, - গ্রাম্যহথে 


নিরত থাঁকিয়। সর্বদাই নিদ্রো গিয়া থাকে, 
ঈদৃশ ঘোর বিপদের সময় যদি তাহার দ্বার! 
আমার কোন সাহাধ্য ন। হয়, তাহ! হইলে 
সে ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী হইয়া কোন্‌ 
কালে আর আমার কি করিবে! 
রাক্ষসরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষসগণ, সন্ত্রান্ত হুদয়ে 
কুস্তকর্ণের গুহে গমন করিল। তাঁহার! 
রাঁজাজ্ঞা অনুসারে ত্বরান্বিত হইয়] গন্ধ, মাল্য, 
ভক্ষ্য ও পেয় লইয়! কুন্তকর্ণের গৃহে প্রবিষ্ট 
হইল। এই হ্থরম্য কুস্তকর্ণগৃহ একযোজন 
দীর্ঘ; দ্বার সমুদায় অতীব প্রকাণ্ড; চতুর্দিকে 
স্থরভিগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে । বলবান 
রাক্ষদগণ, কুস্তকর্কে জাগরিত' করিবার 
নিষিত সেই মহাগুহে দণ্ডায়মান হইল বটে, 
কিন্তু নিশ্বাসবায়ু-বেগে ক্ষণকালও স্থির 
থাকিতে পাঁরিল না; নিশ্বাসবায়ু-বেগে বহি- 
দেশে নিক্ষিণড হইল; তাহার! যত্বু করিয়! 
পুনর্ধবার বহুকষ্টে কাঞ্চন-কুট্রিম-বিভূষিত 
সেই রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, 
সেই ভীম-দর্শন রাক্ষস-ব্যাত্তর, শয়ান রহিয়া- 
ছেন, ও মহাসর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে- 
ছেন ; তাহার লোমগুলি উত্ক্ষিপ্ত রহিয়াছে; 
তাহার মুখ-বিবরঞ্ঈপাঁতাঁলের ন্যায় বিস্তীণ ; 
এবং তাহার বল অতীব ভীষণ । 
রাক্ষসবীরগণঃ, নিপতিত পর্ববতের ন্যায় 
প্রকাণ্ডু-শরীর, মহানিদ্রোভিভূত, মহাকায়, 
নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ কুস্তকর্ণকে জাগরিত করি-। 
বার অভিলাঁষে, তাহার সমীপবর্তী হইল ; 
এবং প্রথমত হৃবেরুসদৃশ ভক্ষ্য দ্রব্য রাশি 
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অন্নরাশি, মুগ মহিষ ও বরাহ রাশি সম্মুখে 
্থাপন করিল। কোঁন কোন রাক্ষম বহুকুস্ত 
শোণিত ও বহুকুস্ত বিবিধ মদ্য সম্মুখে 
রাখিয়! দিল। পরে তাহারা পরমন্থগন্ধি 
চন্দনদ্বার। তাহার অঙ্গ অন্ুুলিপ্ত করিয়! সুগন্ধি 
বস্ত্র ও মাল্যে সমাচ্ছাদিত করিল। অনন্তর 
স্বগন্ধি ধৃপ প্রদান করিয়! নিদ্রাভঙ্গের নিমিভ 
মেঘধ্বনির হ্যায় উচ্চরবে স্তব করিতে লাখিল। 
যখন তাহাতে ও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, তখন 
রাক্ষমগণ, তাহার শরীর বিদ্ধ করিতে আরম্ভ 
করিল, গাত্রে মহাশব্দ-সহকারে আঘাত 
করিতে ও প্রবৃত্ত হইল । 

এইরূপে রাক্ষলগণ, যখন কুস্তকর্ণকে 
জাগরিত করিতে সমর্থ হইল না; তখন 
তাহার! তদ্বিষয়ে গুরুতর যত্ব করিতে আরন্ত 
করিল। শতশত রাক্ষস মিলিত হইয়া কর্ণের 
, নিকট শঙ্ধ্বনি করিতে লাগিল এবং সকলে 
একত্র হইয়া এককালে বিষম চীৎকার, 
আক্ফোটন ও আস্ফালন করিল । চতুর্দিকে 
প্রাণপণে ভেরী শঙ্ঘ মৃদঙ্গ প্রভৃতির বিপুল- 
ধ্বনি করিতে লাগিল। কোন কোন রাক্ষস, 
উদ্ট অশ্ব খর মাতঙ্গ প্রভৃতি আনিয়! দণ্ড, 
কশ। ও অস্কুশের আঘাত দ্বার! শরীরের উপরি 
দিয়া পরিচালিত করিল। কোন কোন 
রাক্ষস কুটমুদগর, কোন কোন রাক্ষস পট্টিশ, 
কোন কোন রাক্ষন মুষল আনিয়৷ যতদূর 
বল, উদ্যত করিয়। তাহার সর্ধব শরীরে প্রহার 
করিতে লাগিল । শঙ্খ তেরী পটহ প্রভূ- 
তির ধ্বনি ও অক্ষেড়িত 'স্ফোটিত মিংহ- 


নাদ প্রভৃতির তুমুল শব্দ, দশ দিকে বিস্তীর্ণ 





রা 


হইল; বিহঙ্গগণ তাদৃশ ভীষণ শব্দ শ্রবণে 


চতুদ্দিকে পলায়ন করিল। 
এইরূপ মহাঁশব্দ দ্বারা যখন মহাকায 


কুম্তকর্ণের নিদ্রোভঙ্গ হইল না, তখন রাক্ষস- 


গণ, ভূষুণ্তী যুষল শুল গদা শৈলশুঙ্গ বৃক্ষ 
চপেটাঘাত মুক্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারা সবলে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কুস্তকর্ণ তখ- 
নও স্থখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন । কুস্তকণ- 
প্রবৌোধনের এই মহাশব্দ, পর্বত বন গ্রসভৃতি 
লঙ্কীর সমুদায় অংশে বিস্তীর্ণ হইল; কিন্তু 
কুম্তকর্ণের নিদ্রীভর্গ হইল ন1। 

অনন্তর কাঞ্চনময় সহজ ভেরী একক্র 
করিয়া কুস্তকর্ণের কর্ণের নিকট বাঁদিত 
হইতে লাগিল; যখন তাহাঁতেও শাঁপাতি- 
ভূত অতিনিদ্র কুম্তকর্ণ জাঁগরিত হইলেন না; 
তখন ভীষণ-পরাক্রম নিশাচরগণ, ক্রোধা- 
বিষ্ট হুইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিল। 
কোঁন কোন রাক্ষদ ভেরী ধ্বনি করিতে 
লাগিল; কোন কোন রাক্ষল মহাশব্দ করিল) 
কোন কোন রাক্ষম কেশ আকর্ষণ পূর্বক 
ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন 
রাক্ষন কর্ণদ্বয়ে দংশন করিল ;. কোন কোন 
মহাবল রাক্ষস, প্রকাণ্ড কুটমুদগর লইয়! 
মস্তকে, বক্ষঃস্থলে ও সর্ববগাত্রে নির্দয়ভাবে 
প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । দশলহত্র রাক্ষন, 
মুঙ্গ ভেরী পণৰ শঙ্খ কুম্তমুখ প্রভৃতি 
এককালে বাজাইল ; একসহত্র রাক্ষম এক- 
কালে শরীরের উপরি ধাবমান হইল । কুস্ত- 
কর্ণ যেরূপ নিদ্দ্রিত, সেইরূপ নিদ্রিতই 
থাকিলেন, জাগরিত হইলেন না. 
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ছানন্তরর কতকগুলি রাক্ষস, শতশত 
কলম জল আনিয়! কুম্তকর্ণের কণে ঢালিয়া 
দ্রিল; কতকগুলি রাক্ষস রজ্ছুবহ্ধন পূর্বক 
শতশত শতম্বী উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহার 
প্রকাণ্ড শরীরে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু কিছু: 
তেই কুম্তকর্ণের নিদ্রোভঙ্গ হইল ন1। অনস্তর 
একসহত্র হুন্তী, তাহার শরীরে ধাবমান হইয়। 
শরীর বিমদ্দিত করিল, তথাপি নিদ্রাভঙ্গ 
হইল না। 

অনন্তর রাক্ষমগণ, একান্ত ক্লাস্ত ও খিন্ন 
হইয়! অন্য উপায় অবলম্বন করিল । তাহারা 
উত্তম-মণি-কুণুল-ধাঁরী প্রমদাগণকে আহ্বান 
করিল । নাঁগকন্তা, রাক্ষসকন্যা।, গন্ধর্রবকন্যা, 
মনুষ্যকন্যা ও কিন্নরকন্যা সকলে আসিয়া 
সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল; তাহারা কুন্তকর্ণের 
নিকটে বহুবিধ গীত-বাদ্য করিতে আরম্ভ 
করিল। দিব্য রমণীগণ, দিব্য অলঙ্কারে অল- 
কত, দিব্য ধুপে স্বধূপিত, দিব্য গন্ধে স্থৃগন্ধ 
হুইয়! সেই স্থানে বিহার করিতে লাগিল । 
এই রমণীর! মকলেই বিশাল-লোচনা, কাঞ্চন- 
বর্ণ, বূপগুণ-সম্পম্না, সর্বাভরণ-ভূষিতা। 
বিস্তীর্ণ-জঘনা, পীনোক্মত-পয়োধরা ও সকেশা। 

এই সযুদাঁয় দিব্য রমণীদিগের নৃপুর-শব্ে, 
মেখলা-শব্দে, গীত-বাদা-শব্দে, মধুরালাপে, 
দিব্য গন্ধে ও বহুবিধ স্থখ-স্পর্শে কুস্তকর্ণ জাগ- 
রিত হইলেন এবং তণ্ক্ষণা তিনি অপূর্ব 
স্পর্শন্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর নিশাঁচরবীর কুস্তকণ, গিরিশু্গ- 
সদৃশ মহাসার, বাহ্থকি ও তক্ষক সদৃশ হরত্ত 
ভুজ-মুগল, বিক্ষেপ পূর্বক বড়বামুখ সদৃশ 





রামায়ণ । 








প্রকাণ্ড বিকৃত মুখ বিবৃত করিয়া জুস্তণ.করি- 
লেন। এইরূপে নিশাচরবীর জুম্তণ পূর্বক 
জাগরিত হইলে সংবর্ত মারুতের ন্যায় 
তাহার নিশ্বান পড়িতে লাগিল। নিশাচর 
যখন জুম্তণ করেন, তখন তাহার পাতাল- 
সদৃশ মুখ-বিবর দেখিয়া বোধ হইল যেন, 
মেরু-শূরঙ্গের উপরিভাগে দিবাকর উদিত 
হুইয়াছেন। তাহার তাত্্রবর্ণ প্রদীপ্ত জিহ্বা, 
বিছ্যতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ; 
তীষণ নয়ন-যুগল, সমুজ্জবল মহাগ্রহ-দ্বয়ের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কুন্তকর্ণ যখন 
শব্য। হইতে উত্থান করেন, তথন বর্ষাকালে 
জল-বর্ধণ-সমুদ্যত বলাকাসহিত মেঘের ন্যায় 
তাহার শরীর শোভ। পাইতে লাগিল। 
অনন্তর নিদ্রাবিরহিত কষায়িত'লোচন 
নিশাচরপতি, চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক 
রাক্ষলগণকে কহিলেন, আমি নিদ্রো যাইতে 
ছিলাম, তোমর] কি নিমিস্ত আমাকে জাগ- 
রিত করিলে ? রাক্ষমরাজের ত কোনবেপদ 
ঘটে নাই? তোমরা যে সামান্য কারণে 
মাদৃশ ব্যক্তিকে জাগরিত করিবে, এমত 
বোধ হয় না; অতএব কি নিমিত্ত আমাকে 
জাগরিত করিয়াছ, প্রকৃত-প্রস্তাবে বল। 

এ দিকে রাক্ষলগণ, ভীম-পরাক্রম ভীম- 
লোচন ভীষণকায় কুস্তকর্ণকে উত্থাপিত 
করিয়া সত্বরপদে দশাননের নিকট গমন 
করিল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, রাক্ষস- 
রাজ! আপনকার ভ্রাতা কুম্তকর্ণের মিছা" 
ভঙ্গ হইয়াছে ১ এক্ষণে তিনি কি সেই স্ছন 


হইতেই যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অথব। এখানে 
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আিবেন, আজ্ঞা করুন । তখন রাবণ, গ্রহ্ুষ্ট 
হৃদয়ে উপস্থিত রাক্ষপগণকে কহিলেন, 
তোমরা যথাবিধানে সকার পুর্ববক কুম্তকর্ণকে 
একবার এখানে আনয়ন কর; আমি 
দেখিতে ইচ্ছা করি। 
অনন্তর রাক্ষলগণ, যে আজ্ঞা বলিয়া 
পুনর্ববার কুস্তকর্ণের নিকট আগমন পূর্বক 
কহিল, রাক্ষলবর ! রাক্ষলরাজ দশানন আপ- 
নাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন; আপনি 
গমন পূর্বক ভ্রাতাকে আনন্দিত করুন। 
ছুদ্ধর্ধ মহাবীর্ধ্য কুম্তকর্ণ, ভ্রাতাঁর আজ্ঞা! শিরো- 
ধার্ধ্য করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন, 
এবং প্রন্থষ্ট হৃদয়ে মুখ প্রক্ষালন পুর্ববক স্নান 
করিয়া বনুবিধ অলঙ্কার পরিধান করিলেন। 
পরে তিনি পিপাস্থ হইয়া বলকর পেয় দ্রব্য 
আনয়ন করিতে কহিলেন। রাক্ষনগণ রাব- 
ণের আজ্ঞা অনুসারে তত্ক্ষণাৎ বনুবিধ 
ভক্ষ্য দ্রব্য ও ভূরি-পরিমাঁণে মদ্য উপস্থিত 
করিল। পরে ক্ষুধিত ও তৃষিত কুস্তকণ, 
বহুবিধ মদ্য, মহিষ-মাস ও বরাহু-মাংস 
শোধন করিয়া পান ও ভোজন পুর্ববক 
তৃষ্ণ। নিবারণের নিমিত্ত শতশত কলস 
শোণিত পান করিতে লাগিলেন । পরে 
স্বরি-পরিমাণে মেদ ও মদ্য পান করিয়।, 
বহুবিধ অন্ন ভোজন পূর্বক পরিতৃপ্ত হই- 
লেন। 

' অনস্তর রাক্ষদগণ, কুস্তকর্ণকে পরিতৃপ্ত 
দেখির1 অবনত মন্তকে প্রণাম পূর্বক চতু- 
'| দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। কুস্তকর্ণও জাগ- 
1 দ্বধ-নিবন্ধন বিশ্মিত হুইয় দান্বন! পুর্ববক 





৪১৫ 


রাক্ষমগণকে কছিলেন, তোমর। কি নিমিত 


আমাকে জাগরিত করিয়াছ 1? রাক্ষসরাজের 
ত মঙ্গল? কোন ভয় ত উপস্থিত হয়নাই? 
অথবা! যখন তোমরা ত্বরান্থিত হইয়! 
আমাকে প্রতিবোধিত করিয়াছ, তখন অন্য 
হইতে যে রাক্ষপরাজের ভয় উপশ্থিত 
হইয়াছে, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্য আমি 
রাক্ষসরাঁজের ভয় বিদুরিত করিব; অদ্য 
আমি দেবরাজকে নিপাতিত করিব, যম- 


কেও যমালয়ে পাঠাইব । 


কুম্তকর্ণ ক্রোধভরে এইরূপ ধলিতেছেন, 
এমত সময় রাবণের সচিব যুপাক্ষ, কৃতীঞ্জলি 
পুটে কহিল, নিশাচরবর ! দেবগণ হইতে 
আমাঁদের কোন ভয় উপস্থিত হয় নাই; পরন্ত 
সম্প্রতি মানুষ হইতে মহারাজের তুমুল 
ঘোর ভয় উপস্থিত হুইয়াছে! মানুষ হইতে 
মহারাজের যতদুর ভয় হইয়াছে, দৈত্য-দানব 
হুইতেও তাঁদৃশ ভয় কদাপি হয় নাই। 
পর্বতাকাঁর বানরগণ আমিয়৷ লঙ্কা অবরোধ 
করিয়াছে; সীতা-হরণ-সন্তপ্ত রাম হইতেই 
আমাদের মহাভয় উপস্থিত; আপনি জ্ঞাত 
আছেন, পূর্বেবে একট! বানর আসিয়! কিন্কর- 
গণ, মন্ত্রিপুত্রগণ 'ও অক্ষকুমার বিনাশ পূর্বক 
লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়াছিল ; সম্প্রতি অসীম- 


তেজঃ-সম্পন্ন রাম, দেবেন্দ্র-বিজয়ী রাক্ষসাধি-: 


পতি পৌলস্ত্যকে সংগ্রামে মুতকল্প করিয়! | 


ছাড়িয়া! দিয়াছে। 
দ্রানবগণ, কদাপি যাহা করিতে পারে নাই, 
রাম মহারাজকে সেইরূপ শ্রীণক্ষংশয়ে 


নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ছাড়িয়! ছিয়াছে। 





দেরগণ, দৈত্যগণ ও. 


১] 


সঃ 


৯৩ 








'বলামায়ণ। 





অন্তর কুস্তকরণ, যৃপাক্ষের মুখে ভ্রাতার 
ভয়কারণ শ্রাবণ পূর্বক লোচনঘয় বিঘৃর্ণিত 
করিয়া কহিলেন, যৃপাক্ষ! আমি এখনই 


| রামলক্ষাণ ও সমুদায় বাঁনর-সৈন্য নিপা- 


তিত করিয়া পশ্চাৎ রাক্ষমরাঁজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব। আমি বানরগণের মাংস- 
শোণিত ছারা রাক্ষপগণের তর্পণ করিয়া, 
রামলম্মণের শোণিত স্বয়ং পান করিব । 

এইরূপ কুস্তকর্ণ রোঁষ-পরিবর্্িত স্বরে, 
গর্ধবিত বচনে বীরদর্প করিতেছেন, শুনিয়। 
রাবণের প্রধান যোঁধপুরুষ মহোদর কৃতা- 
প্ললিপুটে কহিল, রাঁক্ষপবীর! আপনি 
অগ্রে আপনকার দর্শনাভিলাধী রাঁক্ষস- 
রাজের সহিত সাক্ষাৎ করুন; পশ্চাৎ 
সংগ্রামে শক্র-পরাজয় করিবেন । মহাবল 
মহাতেজা কুম্তকর্ণ, মহোঁদরের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক রাঁক্ষসগণে পরিরৃত হইয়] যাত্রা করি- 
লেন। তিনি, রোষ উতকটতা৷ অতিকাঁয়ত। 
ও মত্তত। নিবন্ধন, পদন্যাঁস দ্বার মেদ্িনী 
কম্পিত করিয়া চলিলেন। 

এ দিকে বানরগণ, অর্জিশ্ঙ্গ-সদৃশ বৃহদা- 
কাঁর, গগনস্পর্শা, তেজঃ-সম্পন্ন, কিরীটধারী, 
প্রকাণ্ড অদ্ভুতাঁকার কুস্তকর্ণকে দেখিয়াই ভয়- 
নিবন্ধন চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । 


অধ্টত্রিৎশ সর্গ 
৮৩২০৪০৬১৩৩০ ূ 


রুম্তকর্ণ-দর্শন। 


অনস্তর মহাতেজা মহাঁবীধ্য রাষচজ্ছ) 


1 কিরীটধারী পর্বতাকার ত্রিলোক-ক্রমণ- 


র্‌ 


সমুদ্যত-ন্রিবিক্রম-সদৃশ-মহাকার, রাক্ষল-শ্োষ্ঠ 
কুম্তকর্ণকে দেখিয়! বিদ্মিত হইলেন । ইঞ্ীর 
হস্তে শুল. দংষ্রা! সৃতীক্ষ ও ভীষণ, রব 
মেঘধ্বনির ন্যায়, জিহব! প্রদীণ্ত, ভূজ-যুগল 
সুদীর্ঘ, শরীর মহারৌদ্রে ও ভয়জনক। এই 
অদ্ভুত রাক্ষস দর্শনে বানরগণ দশ দিকে পলা- | 
য়ন করিতেছে দেখিয়। রামচন্দ্র বিশ্মিতভাবে 
বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষমরাজ! সৌদামিনী 
সমন্বিত সমুদিত মেঘের ন্যায় কিরীটধাঁরী, 
লোহিত-লোচন, পর্ববতাকার, পৃথিবীর কেতু- 
স্বরূপ এঁ বীর কে ? উহাকে দেখিয়! বাঁনর- 
গণ, ভয়-কাতর হৃদয়ে পলায়ন করিতেছে! 
এ মহাবীর, রাক্ষস বা অসুর, আমাকে বল। 
আমি ইতিপুর্ববে এরূপ অপরূপ জীব 
কদাপি দেখি নাই! 

মহাবীর রাঁজকুমার রামচন্দ্র, এই কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে মহারিচক্ষণ বিভীষণ 
কহিলেন, ইনি বিশ্রবাঁর পুত্র» নিশাচর 
কুম্তকর্ণ; পুর্বে ইনি সংগ্রামে বৈবন্যত যমকে 
ও দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছেন । 
ইনি দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূজঙ্গ, 
গন্ধর্বব, বিদ্যাধর, গুহাক প্রভৃতি সকলকেই 
সহস্র সহত্রবাঁর সংগ্রামে পরাজয় করিয়া- 
ছেন। এই মহাবল কুস্তকর্ণ, যখন শুল হস্তে 
করিয়। যাত্রা করেন, তখন দেবগণ, কালা- 
স্তক বোধে মোহিত হইয়া ইহার প্রতি 
প্রহার করিতে সমর্থহয়েন না। রঘুমাথ ! 
অন্যান্য রাক্ষসগণ সকলেই, বরদান-গ্রভাঁ-, 
বেই বলবান হইয়াছে; পরস্ত এই কুস্তকর্ণ 
স্বভীরতই তেজ?-সম্পন্ন ও মহাবলংপরা ক্রান্ত 


























মহাবাহো 1 এঁ কুম্তকর্ণের বল স্বাভাবিক, 
আহত নছে। 

রঘুনাথ! এই মহাবীর জগ্ম- পরিগ্রহ 
করিবামাত্র ক্ষুধার্ত হইয়া মহেক্ছ্রের অনু- 
চারিণী দশটি অপ্লর। ও বছ সহজ্্ প্রাণী 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি নিরন্তর 
এব্ধপ ভক্ষণ করাতে প্রজাগণ ভয়-কাঁতর 
হুইয়! দেবরাজের শরণাপন্ন হইল। তখন 
মহাত্মা দেবরাজ কুপিত হইয়া কুস্তকর্ণের 
হৃদয়ে স্থৃতীক্ষ বন্জাঘাত করিলেন ; মহাবল 
কুম্তকর্ণ বজ দ্বারা আহত হইয়া কিঞ্চিৎ 
.( বিচলিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে শব্ধ করিয়া 
উঠিলেন। পূর্ববাবধিই ভীত প্রজাঁগণ, কুস্ত- 
কর্ণের তাদৃশ ঘোরতর শব্দ গুনিয়। পুন- 
বর্বার ভয়াভিভূত হুইল। হছুর্জজয় কুস্তকর্ণ 
তখন ক্রোধ-নিবন্ধন বিবৃত-বদন হুইয়া 
এরাবতের একটি দত্ত উৎপাঁটন পূর্বক 
তাহার দ্বার দেবরাজের বক্ষঃগ্ছথলে প্রহার 
করিলেন ; ইন্জ্র কুন্তকর্ণের প্রহারে একাস্ত 
কাতর ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। দেব- 
গণ ও ত্রহ্মধিগণ) তাহা! দেখিয়া! বিষ 
হইলেন। 

অনস্তর দেবরাজ, প্রজাগণের সহিত 
মিলিত হইয়া! ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্বক 
প্রজা-তক্ষণ, দেবতা -ধর্ষণ, আশ্রম-বিধবং সন, 
' পরজ্জ্ী-হরণ প্রস্ভৃতি কুস্তকর্ণ-দের়াত্ম্য সমু- 
দায় নিষেদন করিলেন; এবং কহিলেন, 
পিতামহ! খদি এই কুস্তকর্ণ প্রতিদিন এই- 





লঙ্কাকাণ্ড। 


দিন নিদ্রা যাইবে, 





রগ প্রজাতক্ষণ কয়ে, তাহা হইলে অন্নকাল ] ৷ 
ধাই প্ধি + : পরাজমে ভীত হইয়া মহাবিপদ কিপাস্িত 








দি 





সর্বলোক-পিতামহ্‌ ত্রদ্ষ!, ইন্জের বাক্য 
শ্রাবণ পূর্ধ্বক রাক্ষস কুস্তকর্ণকে আহ্বান করি- 
লেন; এবং মহ্যাবীর্ধ্য মছাকায় কুস্তকর্ণকে 
দেখিয়! বিস্য়াভিভূত হইয়া! কহিলেন, নিশা- 
চর। সর্ধবলোক বিনাশের নিশিত্তই পৌলস্তয | 
তোমার সৃষ্টি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। 
তুমি যখন ঈদৃশ মহাবীর ও মহাকায় হইয়া 
সর্ববলোক হিংসাঁয় প্রবৃভ হুইয়াছ, তখন 
তুমি অদ্য প্রভৃতি মৃতকল্প হুইয়! নিদ্র 
যাঁইবে। কুস্তকর্ণ ব্রহ্মার শাপে অভিভূত 
হইয়! তৎক্ষণাৎ নিপতিত ও নিদ্রাভিভূত 
হইলেন। 

অনস্তর রাবণ, ভ্রাতাকে নিপতিত ও 
নিদ্রোভিভূত দেখিয়। সন্ত্রান্ত হৃদয়ে কহিলেন, 
প্রজাপতে ! কাঞ্চন-ফলক বৃক্ষ পরিবদ্দিত 
করিয়া, ফলকাঁলে ছেদন করা কি উচিত! 
আপনার পৌত্রকে শাপ দেওয়! আপনকার 
বিধেয় হুইতেছে না; পরস্ত আপনি যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা! অন্যথ। হুইবাঁরও নহে, 
কুম্তকর্ণকে নিদ্রা যাইতেই হইবে, সন্দেহ 
নাই। পরস্ত প্রজাপতে ! এই কুস্তকর্ণ কত. 
কত দিন জাগরিত 
থাকিবে, তাহার একটি সময় নির্ধারণ করিয়া 
দিউন। তখন রাঁবণের বাক্য শ্রুধণে দ্য 
কহিলেন, এই কুস্তকর্ণ ছয়মাস নিদ্র। যাইবে, | 
একদিন জাগরিত থাকিষে; এ এক দিন | | 
ক্ষুধিত হইয়া ভূমগুলে বিচরণ পূর্বক আপ- | | 


নার অনুরূপ আহার করিবে। 


রঘুনন্দন! সম্প্রতি রাবণ, আপমফার | 









পাপ 
সপ তথা বা পাপা 


দেখিয়া এই কুম্তকর্ণকে জাগরিত করিয়া- 


৷ ছেন। এই মহাবীর কুস্ত কর্ণ, ক্ষুধিত হইয় 





৷ দিখকে ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ নাঁই। ইস্াকে 


বহির্গত হইবেন এবং জ্রোধভরে বানর 


দেখিয়া! বানরগণ পলায়ন করিতেছে । বাঁনর- 
গণের সাঁধ্য নাঁই যে, ইহাকে কুদ্ধ দেখিয়া 
তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে। রাম- 
চন্দ্র! আপনি সমুদায় বানরকে বলুন যে) 
উহা! মাঁন্নানির্পিত একটা যন্ত্রমাত্র, আর 
কিছুই নছে। বানরগণ ইহা! শুনিলে নির্ভয় 
হইবে। 
মহান্দুভব রামচন্দ্র, বিভীষণের মুখে 
তাদৃশ হৃদয়-গ্রাহী হেতুযুক্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সেনাপতি নীলকে কহিলেন, পাঁবক- 
নন্দন ! সৈন্য-সমূহ সমবেত করিয়া বুহ রচন! 
পূর্বক যুখপতিগণের মহিত লক্কা্বার ও 
২ক্রমের নিকটে অবস্থান কর। শৈল-যোঁধা 
বানরগণ, শৈলশূঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড, লইয়া 
সাযুধ হইয়! অবস্থান করুক। বাঁনরসেনা- 
পতি নীল, রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট 
হুইয়! সৈহ্যগণের প্রতি যথাবিধানে প্রস্তত 
হইতে আজ্ঞা করিলেন। শৈল-সদৃশ প্রকাশ্ু- 
কায় ধষভ, শরভ, নীল, হনুমান, অঙগদ, 
নল প্রভৃতি যৃথপতিগণ, শৈলশৃঙ্গ লইয়! 
লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
অনস্তর বানর সৈন্যগণ, ভীষণ বৃক্ষ ও 
শৈল ' উদ্যত করিয়া পর্বত-সমীপন্থিত 
মছারব জলদজালের ন্যায় শোভা ৪ 


করিলেন। 





'রাগারণ। 





উনচত্বীরিংশ সর্গ। 
কুন্তকর্ণ-মমাদেশ। 

তানম্তর নিদ্রা-কলুষিত বিপুল-বিক্রম 
রাক্ষস শার্দুল কুস্তকর্ণ ধধজ-পতাকাদি-ন্থুশো- 
ভিত রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন । তিনি 
যখন গমন করেন, খন সহজ সহজ 
রাঁক্ষমগণ তাহাকে পরিবৃত করিয়া চলিল। 
রাজপথের উভয় পার্খ হইতে ভীাহাঁর উপরি 
পুষ্পরৃষ্টি হইতে লাগল । তিনি কিয়দুর 
গমন করিয়া! হেমজাল-বিভূষিত, ভান্ুভাস্বর- 
দর্শন, সবিপুল, রমণীয় রাক্ষল-রাজভবন 
দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রাতার ভবনে 
উপস্থিত হইয়া বক্ষ্যা অতিক্রম পুর্ব্বক 
পুষ্পক-বিমাঁনে সমাসীন উদ্বিগ্ন হৃদয় রাঁক্ষম- 
রাজকে দর্শন করিলেন। 

লঙ্কাধিপতি দশানন কুম্তকর্ণকে উপ- 
স্থিত দেখিয়া প্রন হৃদয়ে উত্থান পূর্ব্বক 
হস্তে ধরিয়। নিকটে আনিলেন। প্রথমত 
রাক্ষমরাজ পর্য্যস্কে উপবিষ্ট হইলে, রাঁক্ষস- 
বীর মহাঁবল কুস্তকর্ণ তীহাঁর চরণ-বন্দন 
করিলেন। রাগ্ষলরাজও উখিত হইয়া 
প্রহ্ন$ হৃদয়ে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন । 
রাঙ্ষদবীর কুস্তকর্ণও, রাঁক্ষলরাজ কর্তৃক 
আলিঙ্গিত ও সৎকৃত হইয়৷ দিব্য আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন। : 

মহা'ৰল কুস্তকর্ণ তাদৃশ আসনে হুখাঁসীন 
হইয়া রোষ-লোহিত : লোঁচনে রাঁধণকে 


কহিলেন), সহারাজ ! আপনি কি. নিমিত 
ধরিয়া: আর্ীকে জাগরিত 


৪৪ দ্ধ 





সপ 








লঙ্কাকাণ্ড। 


করিলেন ? কোন্ব্ক্তি হইতে আপনকার 
ভয় উপস্থিত হইয়াছে? কোন্‌ ব্যক্তিকে 
অদ্য যমা'লয়ে প্রেরণ করিতে হইবে, বলুন ? 
শহারাঁজ! যদি দেবরাজ হইতে তখবা বরুণ 
হইতে আপনকাঁয ভয় উপস্থিত হইয়1 থাকে, 
তাঁহ! হইলে আজ্ঞ। করুন, আমি এখনি দেব- 
রাজকে জয় করিতেছি, বরুণের আলয় পর্য্স্ত 
পাঁন করিয়া ফেলিতেছি | আমি পর্বত সমু- 
দায় চূর্ণ করিব, ধরণীতল বিদারিত করিব, 
দেবগণকেও দুরীকৃত করিয়া! দিব; আপনি 
স্বর্গ মর্ত, পাতাল, ভ্রিলোকের রাজা হুউন। 
এই কুম্তকর্ণ দীর্ঘক!ল নিদ্রাভিভূত ছিলঃ 
এক্গণে ভক্ষ্যমাণ প্রাণিগণ তাহার বিক্রম 
দেখুক। মহারাজ! স্বর্গের সমুদায় প্রাণী 
আহার করিলেও আঁমাঁর উদর পুর্তি হয় ন!! 
অদ্য দেব দানব সমুদায় ভক্ষণ করিয়া পরি- 
তৃপ্ত হইব। - 
রাঁক্ষনরাজ রাবণ, কুস্তকর্ণের তাদৃশ 
বাক্য শ্রাবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 
তৎকালে তিনি, আপনার পুনর্জন্ম হইল 
বলিয়! মনে করিলেন। তিনি কুস্তকর্ণের 
বল ও পরাক্রম অবগত ছিলেন, হ্তরাং 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণে গ্রহ-গীড়।-বিনির্ুক্ত শশা- 
গ্থের ন্যায় তৎকালে প্রমুদিত হইয়া উঠি- 
লেন। তনস্তর তিনি, ক্রোধভরে ঈঘৎ পরি- 
বর্তিত নয়ন দ্বারা উপস্থিত কুস্তকণ্ণের প্রতি 
দৃষ্বিপাত করিয়া কহিলেন, নিশাচরবীর! 
বহুদিন হইল, তুমি হৃখে নিদ্রা যাঁইতেছ, 
তু জানিতে পারিত্েছ না যে, রাম হইতে 
.. আমার, রে: রি ভয় এ হইয়াছে: 1 এই 





মানুষ হইতে আমার যতদুর :বিপদ ও ভয় 
হইয়াছে, দেবগণ, অন্থরগণ, দৈত্যগণ ও 
গন্ধবর্বগণ হইতেও পুর্ধেব কদাপি ততদুর 
হয় নাই। পুর্ধে আমি যে সীতা-হরণ 
করিয়৷ আনিয়াছিলাম, তাহা তুমি না জাঁন 
এমন নহে) এক্ষণে সীতা-হুরণ-সম্ভগ্ড রাম 
হইতেই আমার মহাঁভয় উপস্থিত | 

দশরথ-তনয় মহাঁবল রাম, সমুদায়-সৈম্য- 
সাঁমন্ত-মমবেত বানররাজ স্থগ্রীবের সহিত 
লঙ্কাঁয় আমিয়] পুরী অবরোধ পূর্বক আমার 
মুলোচ্ছেদ করিতেছে ! একবার লঙ্কার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ! সেতুবন্ধন পূর্ব্বক 
সমাগত বানরগণ্ে বার উপবন প্রভৃতি সমু- 
দায়ই কপিলবর্ণ হইয়! গিয়াছে! আগার যে 
সমুদায় প্রধান প্রধান রাক্ষসবীর ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশই সংগ্রামে নিপাতিত 
হইয়াছে, পরস্ত কোন যুদ্ধেই বানরগণের 
ক্ষয় দেখিতে পাঁইতেছি না! দেখ এই 
লঙ্কাপুরী শক্র-সৈন্যে অবরুদ্ধ হইয়াছে! 
বন্ধু-বান্ধব সকলেই যুদ্ধে নিহত হইলেন ! 
কোঁষ সমুদায় ক্ষয় হইল! এক্ষণে তুমি 
বিজ্রম প্রকাশ কর। 

মহাঁবল! সকল রাক্ষমেরহৃদয়ে যেত্রাস 
হইয়াছে, এই যে মহাবিপদ ও মহাভয় 
উপস্থিত দেখিতেছ, তাহার প্রতিবিধানের 
নিমিতই আমি তোমাকে জাগরিত করি 
য়াছি! মহাবাছে!! এক্ষণে লঙ্কাপুরী' কেবল 
বালবৃদ্ধাবশিষ্ট হইয়। পড়িয়াছে !: (অক্ষণে 


তৃমি এই পুরী রক্ষা কর, ভ্রাতা সাহায্যে 
শক্র-সংহারিন। দামি কখনও ূ 


নত হও। 


১১ 
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কাঁহাকেও এক্পপ করিয়া বলি নাই; তোমার 
প্রতি আমার শ্েহ আছে, এবং তুমি নিশ্চয় 
শত্রু-পরাজয় করিতে পারিবে বলিয়া চির 
কাল বিশ্বাস আছে; এই জন্যই তোমাকে 
এইরূপ বলিতেছি। রাক্ষমবীর ! পূর্ব্বে যখন 
দেবাসহথরের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল, তখন 
তুমি অনেকবার দেবগণকে ও অন্থরগণকে 
পরাজয় পূর্বক হুতদর্প করিয়াছ ; তোমার 
পরাক্রম অতীব ভীষণ; তোমার বলবীর্ধ্য 
এতদূর যে, দেবগণও তোমাকে প্রধধিত 
করিতে পারে না; ভ্রিলোকের মধ্যে এমত 
কেহই নাই যে, সংগ্রামে তোমার সমকক্ষ 
হইতে পাঁরে। ভীষণ-পরাক্রম! আমি 
এক্ষণে তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি, 
ভূমি পাশ-হছস্ত অস্তকের ন্যায় শুল হস্তে 
লইয়। যুদ্ধার্থ যাত্রা! কর। তুমি সংগ্রাম- 
স্থলে গমন পূর্বক রামলক্ষমণ ও বাঁনরগণকে 
বিষদ্দিত করিয়া! অবিশ্রাস্ত ভক্ষণ করিতে 
আরম্ভ কর। তোমার এই আকার দেখি 
লেই, বাঁনরগণ দশ দ্বিকে পলায়ন করিবে 
এবং রামলন্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! 
যাইবে। 

মহাবল! মহাবীর! এক্ষণে লঙ্বাপ্ছিত 
সধুদায় রাক্ষলগণ, তোমার লাহস ও তোমার 
ভুজবলের আশ্রয়ে এই ঘোরতর বিপদ 
হইতে উত্তীর্ণ হুইয়! শ্বৃখী হউক। ত্রিদশ- 
রিপে।! অধুনা লসৈন্য. রামকে সংগ্রামে 

হার কর। 


৯ ঞ বন্ধুজনের শীতিকর, 








রামায়ণ । 





কর্তব্য চিন্ত। করেন নাই; আপনি নিজ তুজ- 









এই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হও । শরতকালে পবন 
যেমন নভোমগুলে উখ্িত জলদ-পটল 
নিরাকৃত করে, তুমিও সেইরূপ সংগ্রাম: 
স্থলে নিজতেজে! দ্বার! শত্রু-সৈন্য বিদ্রাবিত 
কর। 


চত্বারিৎশ সর্গ। 


কুন্তকর্ণ-পুরাবৃত্ত-কথন। 

অনস্তর কুস্তকর্ণ, রাক্ষসরাজ রা'বণের 
তাদৃশ কাতর ধাক্য শ্রবণ করিয়া! উচ্চৈঃশ্বরে 
হাস্য করিলেন এবং কহিলেন, মহারাজ ! 
পূর্ধ্বে আপনি যখন মন্ত্রণা করেন, তখন 
আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভবি- 
ফ্যতে এই দোষ ও এই মহাবিপদ উপস্থিত 
হইবে। পুর্বেবে আপনি হিতবাক্য গ্রহণ 
করেন নাই; এক্ষণে তাহার ফল প্রত্যক্ষ 
হুইল। মহাপাঁতক করিলে যেরূপ নরকে 
পতন হয়, সেইরূপ আপনিও লীন লেই 
পাপ-কন্মের ফল এই প্রাণ্ড হইয়াছেন 
মহারাজ! আপনি পুর্বেবে এ বিষয়ের কর্তব্যা- 


বীর্যে মত্ত ছিলেন; সেই জন্য ভবিষ্যতে 
কি ঘটন! হইবে, তাহার বিচারে প্রত্বত্ত 
হয়েন নাই। | 

মহারাজ! যিনি এনবরধযমদে মোহিত 
হইয়া পৃর্ব্বকাঁর কার্ধ্য পরে ও পরের কার্য্য | 
পূর্বে সম্পাদন করেম।, তিনি হুনীতি ও | | 
ুর্দীতির কিছুই জানেন..না | গণংস্কৃত | 
-| খহ্চিতে আছতি প্রধান যেরূপ দোষায়হ, রর 






টি বসল ভি সি উপাসনার... 
পসরা রাধার 
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দেশ-কাঁলের বিপরীত কাধ্য করিলেও সেই- 


রূপ বিপরীত ফলই হইয় থাকে। যে রাজ। 
সচিবগণের সহিত মন্্রণ] করিয়! ক্ষয়, বৃদ্ধি ও 
সাম্য, এই ভ্রিবিধ-ফল-সাধক কন্মের থা- 
যথ পঞ্চধা* প্রয়োগ করেন, তাহাকেই 
সম্পূর্ণদপ নীতি-মার্গানুসারী বল! যাঁয়। 
যে রাঁজা, যথাযথরূপে নীতি অনুসারে সময় 
অতিবাহিত করেন, তিনি বিপৎ বা সম্পৎ 
উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই নির্মল বুদ্ধি দ্বার! 
সমুদায় বুঝিতে পারেন; তিনি বন্ধুবান্ধব- 
গণের হিতানুষ্ঠান করিতেও সমর্থ হয়েন। 
রাক্ষনরাঁজ ! যিনি সময় বিভাগ করিয়া যথা- 
কালে ধন্ম, অর্থ ও কাম সেবা করেন, অথবা 
এককালে দুই ছুইটি সমবেত করিয়া সেব 
করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই সৎপুরুষ | 
পরজ্ত্ ধণ্ম, অর্থ ও কাম এই ব্রিতয়ের মধ্যে 
যেটি শ্রেষ্ঠ, যাহা সর্বদা অবিরোধে সেব 
নীয়, তাহ! যিনি অবগত না হয়েন, সেই 
র্্ানুষ্ঠান-পরাজখ রাজা বা! রাজপুত্রের 
নীতি-শাস্ত্রাধ্যয়ন নিরর্থক । রাক্ষলরাজ! 
যথাসময়ে সাম, দান, ভেদ ও বিক্রম- 
প্রকাশ, এই সমুদায় প্রয়োগ, স্থনীতি; এবং 
অসময়ে এ সমুদায় প্রয়োগ, ছুনাতি শব্দে 
অভিহিত হইয়। থাকে । 

রাক্ষমরাঁজ ! যে জিতেক্ড্রিয় রাজ মচিব- 
গণের সহিত মন্ত্র! পুর্ববক যথাসময়ে ধর্ম, 
অর্থ ও কাম সেবা করেন, তিনি কখনই 





১। কর্টের আরভ্োপায় ১। পুরুষ-ভ্রবা-লক্প্ড ২) 
বিপতি-প্রতীকার ৪। কার্ধয- 


দেশ-কফাল-বিসাগন ৩। 


৬ 


লঙ্কাকাণ্ড। 








৯০৯ 


বিপদে পতিত হয়েন না। কোন্‌ বিষয় 
কর্তব্য, কোন্‌ বিষয় অকর্তব্য, কোন্‌ বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে হিতকর হইবে, 


তাহ। বুদ্ধি-সম্পন্ন মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা 


পূর্বক পরিজ্ঞাত হইয়া কার্ষ্যে প্রবৃত হওয়! 
কর্তব্য। নীতিশাস্ত্রবিষয়ে অনভিজ্ঞ পণু)- 
বুদ্ধি বহু ব্যক্তি, মন্ত্রণা-বিষয়ে অন্তরঙ্গ হইয়া 
প্রগল্ভতা-নিবন্ধন পরিণামে অহিতকর মন্ত্রণা 
দিয়! থাঁকে। নীতি-শাস্ত্রানভিজ্ঞ সেই সকল 
ব্যক্তির বাক্যান্ুমারে পরিণামে অনিষ্টকর 
কার্যে প্রবৃন্ত হওয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য 
নহে। তাহারা অর্থশান্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়াও 
অতুল-সৌভাগ্য-সম্পন্তির অভিলাষ করে। 
সেই সকল পশু-বুদ্ধি ব্যক্তির! ধুষ্টত1-নিবন্ধন 
এরূপ বক্তৃত। করে বে, অহিতকর বিষয়ও 
হিতকর বলিয়! গ্রতিপন্ন করিয়া দেয় । এই 
সমুদাঁয় মন্ত্রদ্ুষক মন্ত্রিগণকে মন্ত্রকার্য্য হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়। দেওয়। কর্তব্য। এই সকল 
মন্ত্রী নীতিশাস্ত্র-বিচক্ষণ শক্র কর্তৃক ভেদিত 
হইয়! নিজ প্রভূকে বিপৎসাগরে শিপাতিত 
ও বিনষ্ট করে। এই সকল মন্ত্রী, প্রভূকে 
বিপরীত কার্যে প্রবর্তিত করিয়৷ থাকে । 
মহারাজ! মন্ত্রণার সময় উপস্থিত হইলে 
মিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান শক্রন্বরূপ তাদৃশ 
মন্ত্রিগণকে ব্যবহার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়। 
তাহাদিগের প্রতি পরম শত্রুর ন্যায় আচরণ 
করা কর্তব্য। যেরাজ। চঞ্চল, যেরাজ! 
আপাত-স্থখজনক বাক্যে পরিভুষ্ট হইয়া! সহস। 
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ক্রৌঞ্চ-পর্বত-ছিঙ্ু-গামী 


| পক্ষিগণের ন্যায় অন্যান্য শক্রগণ ও উহার 


রহ 


টি 


ৰ । 
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ছিদ্রে প্রবিষ্ট হয়েন। এইরূপ স্থনীতি অবলম্ঘন 


কর! বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য যে, প্রবল-পরা- 
ক্রান্ত শত্রু যদ্দি বিজয়ার্থ উদ্যোগী হয়, এবং 


সে যদি নিজ বস্ত প্রতিপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষান্ত 


থাকে, তাহা হইলে তাহাকে তাহা প্রদান 
করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি শত্রুকে অবজ্ঞা 
করিয়া আত্মরক্ষায় যত্ববান না হয়, তাঁহার 
অশেষ অনিষ্ট ঘটিয়! থাকে এবং সে পদ- 
ভর্ট হয়, সন্দেহ নাই। 

মহারাজ দশানন, কুস্তকণের মুখে ইঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! ক্রোধভরে ভ্রকুটি-বন্ধন 
পুর্ববক কহিলেন, বীর ! তুমি মান্য, আচার্য্য 
ও গুরুর ন্যায় আমাকে কি উপদেশ প্রদান 
করিতেছ ! তোমাকে পরিশ্রম করিয়! বাক্য- 
ব্যয় করিতে হইবে না! এক্ষণে যেমন সময় 
উপস্থিত, তদনুরূপ কার্ধ্য কর ! আমি বুদ্ধি 
ভ্রষ-নিবন্ধন, চিত-মোহ-নিবন্ধন অথবা বল- 
বাঁধ্য-নিবন্ধন যে কার্য্য করিয়! ফেলিয়াছি, 
এক্ষণে তাঁহার আন্দোলন কর! বৃথা; বর্ত- 
মান সময়ে যাহ! কর্তব্য হয়, তাহারই অনু- 
ষ্ানে প্রবৃত্ত হও । আমি যদি একটি দোষ 
করিয়াও থাকি, তুমি তাহার নংশোঁধন কর; 
তুমি নিজ বিক্রম দ্বারা সমুদাঁয় সমীকরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হও। যদি আমার প্রতি 
তোমার স্নেহ থাকে, যদি আমাকে তুমি 
ভাই বলিয়া মনে কর, যদি এই কার্ধ্যটি 
তোমার কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তাছা 
হইলে অধুন] যাহ! বিধেয় তাহা! কর। যিনি, 
বিপন্স ও কাতর ব্যক্তির সহায়ত! করেন, 
তিনিই মছ, যিনি, ছুর্নীতি-নিবন্ধন বিপদে 











রামায়ণ । 


পতিত ব্যক্তির সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনিই 
প্রকৃত বন্ধু । 

রাবণ, বীরগণের পক্ষে দারুণ এইরূপ 
বাক্য বলিতেছেন, দেখিয়! কুস্তকর্ণ তহাঁকে 
ক্ষৃভিত ও ক্রোধাভিভূত বুঝিয়! ধীরে ধীরে 
সান্ত্বনা পুর্ববক মৃছুবাক্যে কহিলেন, শত্র- 
সংহারিন ! আমি পূর্বের নারদের মুখে যাহ! 
শুনিয়াছিলাম, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ করুন। 
মহারাজ! আমি ছয়মাস নিদ্রারপর উত্থিত 
হইয়। যাহ! যাহ] ভক্ষণ করিলাম, তাহাতে 
তামার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল না; অনন্তর 
আমি অরণ্যে গমন পুর্ববক বরাহ মহিষ 
প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী ভক্ষণ দ্বার উদর 
পূরণ করিয়া শিলাতলে উপবিষ্ট হইলাম ; 
সেই সময় দেখিলাম, সংশিতব্রত মহর্ষি 
নারদ, আকাশপথে ভ্রুতগমন করিতেছেন । 
তিনি আমাকে দেখিয়া! গমনে নিবৃত্ত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইলেন ; আমিও তাঁহাকে 
প্রণাম করিলাম । তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট 
হইলে আমি তীহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ব্রক্মন! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতে 
ছেন ? এবং এক্ষণে কোথায় গমন করিতে 


হইবে ? মহারাজ! মহর্ষি নারদ এই কথা |. 


শুনিয়া আমাকে কহিলেন, আমি মেরু- 
পর্বতে দেবগণের আলয়ে দেবদভায় গমন 
করিয়াছিলাম, তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণ, 
সেই স্থানে সমবেত হইয়া! সভ! করিয়া- 
ছিলেন। সেই সভায় ব্রচ্গা, রুদ্র, সর্বববিজয়ী 


বিষু। দেবরাজ মহেন্দ্র, লোকসাক্ষী পাঁবক। 


মরুপগণ, বন্গগণ, দিবাকর, নিশাকর, খ্ুহুগণ, 
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লঙ্কাকাগু। 


শসা ৯ পপ ৮ এ রঃ 
সপ পাপা 


গন্ধর্বগণ, গুহাকগণ, খধিগণ, উরগগণ ও 
গরুড় প্রভৃতি অনেকে একত্র হইয়1, কিরূপে 
রাক্ষসকুল ক্ষয় হয়, তদ্দিষয়ে মন্ত্রণ! করিতে 
প্রবৃস্ত হইলেন । 

এইপভায় বৃহস্পতি প্রস্তাব করিলেন, 
দেবগণ! মহাভীষণ মহাবল রাক্ষস রাবণ, 
ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর প্রভাবে গর্বিবিত হইয়া 
দেবরাজকে বন্ধন, যমকে পরাজয়, সৈন্য- 
সমেত কুবের ও বরুণকেও পরাজয় করি- 
মাছে; চন্দ্র; সুর্ধ্য ও ত্রিলোকস্থ সমুদায় 
লোককে বশীষ্ভূত করিয়। আনিয়াছে ; সেই 
রাক্ষপরাজ, যজ্ঞ সমুদায় বিধ্বংসিত করি- 
তেছে; তাহার হস্তে ধাশ্মিক মহাবীর রাজ- 
গণ, নিহত হইয়াছেন; সে দেবোদ্যান 
সমুদাঁয় ভগ্ন করিয়া ফেলিয়া, স্ত্রী সমুদায় 
হরণ করিয়া যথেচ্ছাচার করিতেছে; সেই 
ছরাত্মা রাবণ এক্ষণে কির্রপে নিহত হয়, 
আপনার! তাহার উপায় চিন্তা করুন। 

অনস্তর বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ব্রন্মা কহিলেন, দেবগণ ! আমি রাবণকে 
যেরূপ বর দিয়াছি, তাহাতে দেবগণ, 
দৈত্যগণ ও রাক্ষলগণের হস্তে তাহার স্বৃত্যু 
হইবে না; স্থুর ও অস্থরগণ সকলে মিলিত 
হইলেও তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন 
না। দেবগণ! কেবল মনুষ্য ও বানর হুই- 
তেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা আছে। অতএব 
এই পদম্মনীভ ভ্রিবিক্রম চতুর্ববাহু দেবাদি- 
দেব সনাতন হরি, মহারাজ দশরথের ওরসে 
জন্মপ্ররিগ্রই করুন; দেবগণ সকলেই 
৷ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বানর-শরীর 














৯০১৩ 





পরিগ্রহ পুর্ধবক মহাত্াা বিষুণর সহায়ত! 


করিবেন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াই অন্ত- 
হিত 'হইলেন ; দেবগণও ইন্দ্রের 
যথাস্থানেগমন করিলেন । 


লঙ্কেশ্বর ! ভগবান মহর্ধি নারদ, আমাকে, 


এই সমুদায় বৃন্তাস্ত আনুপূর্বিবিক বলিয়! 
দেবলোকে গমন করিলেন। 
রাক্ষনরাঁজ ! মানুষরূপে অবতীর্ণ রাঁম- 
নমে বিখ্যাত সেই বিষুও। বানররূপী দেব- 
গণের সহিত সমবেত হইয়। আমাদিগকে 
হহার করিবার নিমিত্ই এখানে আগমন 
করিয়াছেন। আমার অভিরুচি এই যে, 
আপনি এক্ষণে রামচক্দ্রকে সীতা প্রদান 
করুন; তাহার সহিত সংগ্রাম কর। কৌন 
ক্রমেই উচিত নহে; এক্ষণে বাহাতে সন্ধি 
হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববান হউন । 
রাক্ষসরাজ! তব্রিলোকস্থ সমস্ত লোক 
যাহার চরণে নত হয়, যেবিভু নিয়ত সক. 
লেরই পৃজ্য, আপনি সেই রামচন্দ্র-চরণে 
নত হইয়া! আপনাকে রক্ষা করুন । রামচন্দ্র 
উপযুক্ত পাত্র ও মিত্রের উপযোগী; তাহার 
সহিত সন্ধি হইলে আপনকার হিতানুষ্ঠান 
হইবে। দবগণও ভগ্রমনোরথ হইয়া নিরু- 


দ্যম হইবেন। 


একচত্বারিংশ সগ। 


রাবণ-বাক্য । 
রাক্ষমাধিপতি রাবণ, কুস্তকর্ণের মুখে 
ঈদৃশ বাক্য শ্রাধধ করিয়! তুফীস্তাব অবলন্থান 


সহিত. 


রপ্ত 
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পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন ; পরে 
কহিলেন, কুস্তকর্ণ! তুমি বুদ্ধিমান, আমি 
তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহ! : শ্রবণ 
কর। তুমি যাহা হইতে ভীত হইতেছ, 


শপ ৬৯ ৯০০৪ শিপ 


[সে কে! সেযখন দেব-শরীর অবলম্বন পূর্বক 


অবস্থান করেঃ আমি তখনও তাহাকে বা! অন্য 
কোন দেব-দানবকে নমস্কার করি না! এক্ষণে 
সে যখন মনুষ্য-শরীর অবলম্বন করিয়াছে, 
তখন তাহা হইতে তোমার ভয় কি! মহা- 
বল! মানবগণ নিয়ত সমর-ভীরু ; তাহারা 
গঁমাদের খাদ্য দ্রেব্য ; পূর্বে চিরকাল তাহা- 
দিগকে ভক্ষণ করিয়া এক্ষণে কি বলিয়া! নম- 
ক্ষার করিব! আমি মানুষ রাঁমকে, সীতা 
প্রদান পূর্বক নমস্কার করিয়। তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গিয়া! কি লোকের হাস্যাম্পদ হইব । 
মহাবাহে।! আমি দাসের হ্যায় দীনহীন হইয়। 
সম্বদ্ধিশালী রামকে দর্শন পূর্বক কিরূপে 
জীবন ধারণ করিতে পারিব! আমি অগ্রে 
রামের ভাধ্যা হরণ করিয়াছি, পরে হদারুণ 
গর্বও করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি রাবণ 
হইয়া সেই রামকে প্রণাঁম করিব! ভুমি কি 
বুদ্ধি বার ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ ! বনু শান্তর 
অধ্যয়ন করিয়। তোমার কি এইরূপ বুদ্ধি 
হইল যে, রাম স্বয়ং বিষু, লক্ষাণ শতক্রতুঃ 
ন্বগ্রীব সাক্ষাৎ মহাদেব, এবং জান্ববান স্বয়ং 
ব্রহ্মা! তোমার এমন বুদ্ধি না হইলে তুমি 
কি নিমিত্ত সংসারাশ্রম হইতে বহিষ্কৃত 
রাঁমকে প্রণাম করিতে ইচ্ছ। করিবে! 

ভাল, তুমি যাহা] বলিতেছ তাহাই যদি 
সত্য হয়, বিষুণ যদ্দি আমাদিগকে বিনাশ 


রামায়ণ। 





করিবার নিমিত্তই দেবত্ব পরিত্যাগ পূর্বক 
মানুষ-শরীর অবলম্বন করিয়। এখানে আগ. 
মন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার 
সহিত কিরূপে আমার সন্ধি হইতে পারে! 
তুমি যাহ! শুনিয়া, তাহ! যদি সত্য হয়, 
বিষু্ যদি যথার্থই দেবতাদিগের হিত-সাধনের 
নিমিস্ত মানুষ-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়! রাম 
নামে বিখ্যাত হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে সে 
কি নিমিভ বানরদিগের রাজ স্থগ্রীবের 
শরণাপন্ন হইল ! অহো! তীধ্যগৃ-যোনিগত 
নিকৃষ্ট জীবের সহিত সখ্যভাব স্থাপন্‌ বিষুর 
অনুরূপই হইয়াছে! 

রাক্ষসবীর! বিষণ কি এতদূর হীনবীর্ধ্য যে, 
তাহাকে খক্ষবানরের আশ্রয় লইতে হইল! 
অথব৷ বিষুণ্ যে বীর্ধযহীন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ- 
মাত্র নাই; কারণ সে পুর্ব্বে বামনরূপ 
ধারণ করিয়! যজ্ঞকে দীক্ষিত মহান্থুর বলির 
নিকট ত্রিপাদ-ভুমি যাত্রা করিয়াছিল ! 
তুমি সেই ক্ষুদ্রাশয়ের সহিত বন্ধুত1 স্থাপন 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ! অন্থুররাঁজ বলি, 
যজ্জঞে দীক্ষিত হইয়! সমাদর পূর্বক যে 
বিষুটকে সাগর বন প্রভৃতি সমেত সমগ্র 
পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, সেই বলিই যাহা! 
হইতে বদ্ধ হইয়াছে, যে বিষুর উপকারীকে 
এরূপে নষ্ট করিল, সেই কৃতত্ব আমাদিগকে 
শক্র-পক্ষ জানিয়1ও রক্ষা করিবে ! তুমি সুন্ধম 
বুদ্ধি দ্বার কি ইহাই নিশ্চয় করিয়াছ ! 

রাক্ষপবীর ! যখন তোমার সহিত আমি 
দেবলোকে গমন পুর্ববক দেবগণকে পরাজয় 
করিয়াছিলাম, তখন তাহার মধ্যে কি বিষুঃ 








রা 
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ছিল না! এখন তুমি যাহা হইতে তীত 
হুইতেছ, সেই দেব বিষুণ কোঁথা হইতে 
আসিয়াছে! নিশাচর! তুমি নিজ-শরীর- 
রক্ষার নিমিত্তই ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ; পরস্ত 
ইহা! যুদ্ধের সময় ; ভগ্নোসাঁহ করিয়ণ দিবার 
সময় নহে । আমি পিতামহছের প্রপাঁদে এত- 
দূর আধিপত্য লাঁভ করিয়াছি! ভ্রিলোক 
আমার বশীভূত হইয়াছে! ঈদৃশ অবস্থায় 
আমি বীর্ষ্যহীন পরাক্রম-হীন রাঁমকে কি 
নিমিত্ত প্রণাম করিব ! 
বিলাসিন ! ভুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়। 
স্থরাপান পূর্বক উত্তম শয্যায় নিদ্রা যাও; 
তোমাকে নিদ্রাগত দেখিয়া রাম বা লক্ষণ 
বিনাশ করিবে না। আঁমি রাম, লক্ষণ, 
স্থঞ্রীৰব ও বানরগণকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ 
দেৰগণকেও সংগ্রামে নিপাতিত করিব। 
তৎপরে আমি বিষুণকে এবং বিষ্ণুর অনুচর- 
বর্গকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব। যাঁও, 
যাঁও, শধ্যায় শয়ন কর, বিলম্ব করিও ন! ; 
চিরজীবী হও, সুখে থাক ! 
 র্াক্ষপরাজ রাবণ, কাঁল-প্রেরিত হইয়াই 
ভ্রাতাকে এইরূপ কহিলেন, এবং পুনর্বার 
গর্বব-সহুকারে গর্জন পুর্ববক বলিলেন, নিশা- 
চর! [ সীতা যে অযোনি-সম্ভব! ও ধরণী- 
প্রসূতা, তাহা আমি জানি; রাম যে বিষ্ণুর 
অবতার, তাহাঁও আমিজ্ঞাত আছি ; রামের 
হাতে যে আমার স্বৃত্যু হইবে? তাহাও আমার 
অবিদিত নাই; পরস্ত এই সমুদায় জানিয়া 
শুনিয়াই আমি সীতাঁকে হরণ করিয়া আনি- 


য়াছি; আমি কাম অথবা ক্রোধ নিবন্ধন 
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জানকীকে হরণ করিয়া আনি নাই; পরজ্ত 
আমার আন্তরিক অভিলাষ এই যে, আমি 
রামরূপে অবতীর্ণ বিষুর হস্তে নিহত হুইয়! ূ 
মোক্ষপদ লাভ করিব। ] 


ছিচত্বারিৎশ সর্গ। 





কুন্তকর্ণ-গর্জন। 

অনন্তর কুস্তকর্ণ তুদ্ধ রাক্ষসরাজ রাঁব- 
ণের তাদূৃশ পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধীরে ধীরে সান্তবন। পূর্বক কহিলেন, রাক্ষস- 
রাজ ! সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন না; এক্ষণে রোষ 
ও সন্তাপ পরিত্যাগ পুর্ববক হ্স্থ-হুৃদয় 
হউন। রাক্ষনরাজ ! আমি জীবিত থাকিতে 
এরূপ ছুঃখ-সূচক বাক্য বলা আপনকার 
উচিত হইতেছে না! মহারাজ ! আপনি 
যাহার নিমিত্ত পরিতপ্ত-হদয় হইতেছেন, 
আমি অদ্যই তাহাকে সংহার করিব। আপনি 
যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সকল সময়েই 
হছিতবাক্য বল। আমার অবশ্ঠ-কর্তব্য ; আমি 
সেই কারণেই ভ্রাতৃন্সেহ ও বন্ধুভাব-নিবন্ধন 
তাদৃশ বাক্য কহিলাম। এক্ষণে এ সময় 
প্রণয়-প্রবণ বন্ধুর যাহা কর্তব্য ও অনুরূপ, 
তাহা আমি করিতে প্রবৃত্ব হইতেছি। অদ্য 
আমি সংগ্রামস্থলে শক্রগণকে পরিমর্দিত র্‌ 
করিতেছি, দেখুন। | 

মহাবাঁহে। ! অদ্য আপনি- দেখিতে পাই. 
বেন, আমি সংগ্রাম-ভূমিতে রাম ও লঙ্গমণকে 
বিনাশ করিয়াছি, এবং বানর-সৈম্ক চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতেছে। মহাত্বন! অদ্য আমি 

















সংগ্রামে রামের মস্তকচ্ছেদন করিয়। আন- 
য়ন করিব, তাহ। দেখিয়া আপনি স্তুবী ও 
সীত1 ছুহখার্ত। হইবেন। যাহাদের ভ্রাতা 
পতি পুত্র প্রভৃতি সংগ্রামে নিহত হুই- 
য়াছে, লঙ্কানিবাপী সেই সমুদায় রাক্ষস- 
গণও অদ্য অতীৰ প্রিয় রাম-ৃত্যু অবলোকন 
করুক । যে সমুদায় রাক্ষস, নিজ বন্ধুবান্ধবের 
নিধনে শোকার্ত হইয়াছে, অদ্য আমি শক্রু 
বিনাশ করিয়। তাহাদিগেরও শোকাশ্র প্রমা- 
রর্িত করিব। অদ্য আপনি দেখিতে পাই- 
বেন, পর্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বৃহত্কায় সুধ্য-তনয় 
বানররাজ স্তুপ্রীব, সংগ্রামে অস্তশরীর হইয়া 
পতিত আছে। আমি যুদ্ধবিশীরদ; অদ্য 
আশি একাকীই যুদ্ধে গমন করিব। আমি 
আপনাকে একাকীই অনন্য-সাধারণ জয় 
করিয়া! দিতে ইচ্ছা করি। অতুল-বিক্রম ! 
অতঃপর আর সংগ্রামের নিমিত্ত কাহাকেও 
পাঠাইতে হইবে না| এই সমুদায় রাক্ষস- 
বীর এবং আমি, আপনাকে রক্ষা! করিতেছি ; 
ঈদৃশ অবস্থায় আপনি দাশরথি রামকে 
জিঘাংস্থ দেখিয়। কি নিমিত্ত ব্যথিত হইতে- 
ছেন! রাক্ষপরাজ ! আমি সংগ্রামে অগ্রে 
নিপাঁতিত হইলে যদ্দি রাম আপনাকে বিনাশ 
করে, তাঁহা হইলে আর আমাকে পরিতাপা- 
নলে দগ্ধ হইতে হইবে না। 
পরন্তপ ! এক্ষণে আপনি আর কোন 
রাক্ষসের প্রতি যুদ্ধবাত্রীর আদেশ করিবেন 
না; আমি একাকীই আপনকার শত্রু নিপাত 
করিব। রিপুঞ্জয় ! যদি দেবরাজ ইন্দ্র, যম, 
অনিল, নল, কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ 








রামায়ণ । 
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আলিয়া সংগ্রামে রর হয়েন, তাহা! হইলে 
অদ্য আমি তাহাদিগকেও সংগ্রামশায়ী 
করিব। আমার শরীর পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড, 
আমার দংস্ট্রী সমুদায় স্থতীক্ষ ; ঈদৃশ অবস্থায় 
যদি আমি শিত শুল ধারণ পূর্বক গর্জন করি, 
তাহ! হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হয়েন 
অথবা আমার অস্ত্েই বা প্রয়োজন কি! 
প্রচণ্ড পবন যেমন মহাঁবেগে বৃক্ষ সমুদায় 
ভগ্ন করে, নিরস্ত্র হইয়া আমিও যদি সেই- 
রূপ বেগে রিপুগণকে পরিমন্দিত করিতে 
থাকি, তাহ! হইলে জীবনাভিলাধী কোন 
ব্যক্তিই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে 
পারে না। যদি সাক্ষাৎ পুরন্দর আগমন 
করেন, তাঁহা হইলে তিনিও, শক্তি দ্বারা, গদা 
দ্বারা, অসি দ্বারা, অথবা স্থৃতীক্ষ শর-নিকর 
বার! আমাকে নিবারণ করিতে পারেন না। 
আমি ক্রুদ্ধ হইলে বজ্ঞপাণি ইন্দ্রকেও ভূজ- 
যুগল দ্বার পরিমঙ্দিত করিয়া বিনাশ করিতে 
পারি। রাম যদি আমার একটি মুষ্টির 
আঘাত সহা করিতে পারে, তাহ। হইলেই 
তাহার বাণ-সমূহ আমার ,শোণিতপান 
করিবে । 

মহারাজ! আমি থাকিতে আপনি কি 
নিমিত্ত চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন ! আমি 
এইক্ষণেই আপনকার শত্র-সংহারের নিমিত্ত 
যুদ্ধধাত্রা| করিতে উদ্যোগ করিতেছি । 
রাঁক্ষসরাজ! আমি আপনকার সম্মুখে প্রতিজ্ঞ। 
করিতেছি, অদ্য আমি, রাম লক্মণ স্থত্রীব 
হুনুসান প্রভৃতি সকলকেই একবারে যমালরে 
প্রেরণ করিব |. | 
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লঙ্কাকাগু। 
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লঙ্ষেশ্বর ! অদ্য আপনি নিরুদ্ধেগে হরা- 
পান পুর্ব রমণীগণের সহিত বিহারে প্রবৃত্ত 
হউন। আপনকার যে কাধ্য করিতে ইচ্ছ! 
হয়, তাহাই করুন। আপনকার মনোব্যিথা 
বিদুরিত হউক । অদ্য আমার হস্তে রাম 
যমালয়ে গমন করিলে সীত৷ চিরকাল 
আপনকার বশবর্ভিনী হইয়া থাকিবেন ! 


৩ হ আপ 


ব্রিচত্বারিৎশ সর্গ। 


মহোদর*বাক্য । 
অস্ত্রধারী মহাঁবল কুন্তকর্ণণ এইরূপআন্ম- 
শাঘ। করিতেছেন, এমত সময় মহোদর 
কহিল, কুস্তকর্ণ ! ভুমি মহাবংশে জন্মপরি- 
গ্রহ করিয়া ও প্রাকৃত জনের ন্যায় গর্বব-নৈবন্ধন 
কর্তব্যখকর্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থহইতেছ 
না। এই রাক্ষমরাজ, সুনীতি বা ছুনাঁতি সমু- 


দ্ায়ই অবগত আছেন; পরন্ত তুমি বালকো- 


চিত বুদ্ধি নিবন্ধন বৃথা বাগ্জাল বিস্তার 
করিতেছ ; দেশকাল-বিভাগজ্ঞ রাক্ষমরাজ, 
আপনার ও শক্রগণের বৃদ্ধি, হানি ও স্থান 
পরিজ্ঞাত আছেন; প্রাকৃত-বৃদ্ধি যে সমুদায় 
মহাবল ব্যক্তি বৃদ্ধের উপাসনা করে নাই, 
তাহারা যতদুর বলিতে পারে; তুমি তাহাই 
বলিয়াছ। যে যে লক্ষণ থাকিলে তোমার 
মতে লোকে ধশ্ম অর্থ ও কামের আধার হয়? 
তুমি নিজ বুদ্ধিবলে পরীক্ষা করিয়। দেখ, 
তোমাতে. তাহার কিছুমাত্র লক্ষণ নাই। 
এই জগতে কামই সমুদার়র্যক্তির ও. সমু 


দায় কাধ্যের উদ্দেশ্ট ; পুণ্যকর্্ম ও প্রাপকর্ধ 
উভয় হইতেই এই কামের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । প্রত্যবায়ের ফল, অধন্দ ও অনর্থ; 
যাহাতে ইহলোকে পবিস্রে হওয়] যায়, জীব- 
গণ সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ;' 
যেব্যক্তি কাম-পরতন্ত্র, সে কর্ম্মাম্ুষ্ঠীন ব্যতি- 
রেকে কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না। 
যাহ! হউক, রাক্ষপরাজের হুদয়ে গুরুতর 
কাধ্যলাধনের অভিপ্রায় আছে; তন্মধ্যে তুমি 
একজনমাত্র শত্রু বিনাশ করিয়া মহারাজের 
কি ছুঃখ দুর করিবে! তুমি একজনের সহিত 
যুদ্ধ করিবার নিমিভ যে প্রাকৃতিক হেতু 
প্রদর্শন করিতেছঃ তাহাও অনুপপন্ন ও 
অনাধু। বিবেচন! করিয়। দেখ, যে মহাবল 
রাম, পুর্বেবে জনস্থানে একাকীই বহুসৎখ্য 
রাক্ষন নিপাতিত করিয়াছে, তুমি কিরূপে 
তাহাকে একাকী বিনাশ করিবে ! যে সমু- 
দায় মহাঁবল মহাতেজঃ- সম্পন্ন রাক্ষন পুর্বে 
জনস্থানে রামের নিকট পরাজিত হইয়! পলা- 
য়ন পূর্বক লঙ্কায় আনিয়াছিল, তাহারা খে 
অদ্যাপি ভয়-বিহ্বল রহিয়াছে, তাহা কি তুমি 
দেখিতে পাইতেছ ন1! যে সমুদায় মহাবীর 
মহাতআা! রাক্ষন রামের সহিত একবার সংগ্রাম 
করিয়াছে, তাহার] অদ্যাপিও ভয়-ব্যাকুলিত 
হৃদয়ে স্বপ্রাবস্থায় রামকেই দর্শন করে। 
কুম্তকর্ণ! ভুমি অজ্ঞান-নিবন্ধন জ্ুুদ্ধ 
সিংহের ন্যাঁয়ও প্রস্থণ্ড সর্পের ন্যায় ছুদ্ধর্ষ দশ- 
রথনন্দন রামচন্দ্রকে প্রবোধিত ও সম্মুখীন 
করিতে ইচ্ছ। করিতেছ ! তেজোবলে প্রঙ্ত- 
লিত, ক্রোধভরে ছুদ্ধর্ধ, সাক্ষাৎ মৃত্যারও 
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দুর্বিষহ রামকে কোন্‌ ব্যক্তি পরাস্ত করিতে 
পারে! এই সযুদায় সৈন্যে সমবেত হইয়া 
রামের সম্মুখে গমন করিলেও সংশয় স্থল; 
ঈদৃশ অবস্থায় আমার বিবেচনায়, তোমার 
একাকী সংগ্রামে যাওয়া কোন ক্রমেই 
উচিত বোধ হইতেছে না। প্রারুত ব্যক্তির 
ন্যায় যুদ্ধ-সাঁধন-বিহীন কোন্‌ ব্যক্তি, সম্পূর্ণ, 
সাধন-সামগ্রীসম্পন্ন জীবন-ত্যাগে কৃত- 
নিশ্চয় শক্রুকে বশীভূত করিতে পারে ! 
রাঁক্ষসবীর! এই মনুষ্যলোকে ষাহার সদৃশ 
কেহই নাই, ঘিনি ইন্দ্র ও ভাক্করের সদৃশ 
তেজ:ঃ-সম্পন্ন, ভূমি কিরূপে একাকী ভীহার 
সহিত সংগ্রাম প্রত্যাশ। করিতেছ ! 
বাঁক্ষলবীর মহোদর, রাক্ষপগণের মধ্য- 
্ছলেই সংরদ্ধ কুন্তকর্ণকে এই কথা বলিয়া 
রাক্ষলরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ! 
আপনি বৈদেহীকে লাভ করিয়া অন্তঃপুরে 
রাখিয়াছেন, নিরর্থক নানা উপায় চিন্তার 
আবশ্ঠাক কি! আপনি যদি বৈদেহীকে বশ- 
বর্ভিনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ হইলে 
আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ. করুন। রাক্ষস- 
রাজ! সীতাঁকে বশীভূত করিবার একটি 
উপায় আমি নিরূপণ করিয়। রাখিয়াছি, 
আমার বুদ্ধিতে তাহা! উত্তম ও সহজ বলিয়। 
ধোধ হইতেছে । আপনি নগরে ঘোষণ! 
করুন, ছ্বিজিহ্ব, সংহ্াঁদী, কুস্তকর্ণ, বিতর্দন 
ও আমি, এই পাঁচ জন রামবধের নিমিত্ত 
যাত্রী করিতেছি। আমরা পাঁচ জন গমন 
পূর্বক রামের সহিত যত্ব সহকারে যুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব; যদ্দি আমরা আপনকার 











রামায়ণ 


শত্রু জয় করিতে পারি, তাহ। হইলে 
কোন উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে'না) 
পরস্ত বি আপনকার শক্রে বাচিয়া থাকে, 
তাহা হইলে আমর! যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হুইয়। 
মহারাজের নিকট উপস্থিত হইব। আমি 
স্থির করিয়াছি যে, আমর! রামনামান্কিত 
শর দার নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া 
রুধির-লিপ্ত শরীরে বুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইয়া এখানে আগমন করিব, এবং রাম, 
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সমুদায় বানর-সৈন্য সংগ্রামে 
নিপাতিত করিয়াছি, এই কথা বলিয়। 
আঁপনকাঁর চরণ-বন্দন করিব; আপনি প্রীতি- 
নিবন্ধন আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন ) 
পরে কোন রাক্ষম গজস্কন্ধে আরুট হইয়! 
প্রহ্নষ্ট হৃদয়ে নগরে ঘোষণ। .করিবে যে, 
রামলক্ষমণ ও সমুদায় বানর-সৈন্য সংগ্রামে 
নিহত হইয়াছে । অনন্তর আপনি প্রীত হইয়া 
ভৃত্যগণকে যথারুচি দান করিতে আরম্ত 
করিবেন। আপনি যোধপুরুষদিগকে ভোগ্য- 
বস্ত, কাম্যবস্ত, দাস, দাপী, বিবিধ ধন, বস্ত্র, 
মাল্য, অনুলেপন, অপূর্ব অন্ন ও পেয় দ্রব্য 
ভূরি-পরিমাঁণে দান করিবেন; স্বয়ং আপনিও 
আনন্দ সহকারে হরাপানে প্রবৃত্ত হইবেন। 
এইরূপে জন-প্রবাদ প্রচারিত হইয়। 
সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইলে আপনি নির্জনে 
সীতার নিকট গমন পূর্বক ধন, ধান, রত ও 
বিবিধ ভোগ্যবস্ত দ্বারা সীতাকে প্রলোভিত 
করিবেন । মহারাজ ! রামলক্ষমণ নিহত হুই- 
য়াছে গুনিয়া, সীতা ভয় ও শোকে. বিহ্বলা 
হইবেন ; 'আঅকামা সীতা, নষ্টনাখ! হইয়া 
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ততকালে আপনকার বশীভূত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। অনুরাগ-ভাজন ভর্তা বিনষ্ট 
হইয়াছে শুনিলে নৈরাশ্য প্রযুক্ত ও স্ত্রী- 
স্বভাব প্রযুক্ত সীতা অগত্যা আপনকার 
বশীভূত হইয়া থাঁকিবেন। এই স্তখারা 
সীতা পূর্ব্বে চিরদিন স্থখেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ; এক্ষণে ইনি যাঁর পর নাই 
ছুঃখ ভোগ করিতেছেন ; ইনি যখন জানিতে 
পারিবেন যে, ইহার যাহ! কিছু স্খ- 
সৌভাগা, সমুদায়ই আপনকাঁর অধীন ১ 
তখন ইনি সর্বতোভাঁবে আপনকাঁর অধী- 
নতা স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। 
মহারাজ! আমি যে স্থনীতি দেখাই- 
তেছি, তাহাই অবলম্বন করুন। সংগ্রামে 
রামচন্দ্রের সম্ুখে দণ্ডায়মান ও দৃষ্ট হইলেই 
অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা । এই স্থানেই কার্ধ্য- 


সিদ্ধি হইবে, উত্হ্ৃক হইবেন না। ইহা 


দ্বার সংগ্রাম ব্যতিরেকেই আপনি শ্থখলাভ 
করিতে পারিবেন। 
মহারাজ! আপনি শক্র-সেনা সন্দর্শন 


না! করিয়া, জীবন সংশয়ে পতিত ন! হইয়া, 


বিনা যুদ্ধেই শত্রু জয় করুন। ভূপতে! 


| আপনি এইরূপ করিয়া পুণ্য, যশ, লক্ষ্মী, 


কীর্তি ও সমগ্র মহীমণ্ডল লাভ করুন । 


চতুশ্চত্বারিৎশ সর্গ। 


কুভকর্ণ-নির্ধাণ। 
রাক্ষমবীর কুস্তকর্ণ, মহোঁদরের ভাঁদৃশ 


বাক্য শ্রবণ করিয়া ততসন] পুর্ব্বক মহাবেগৈ | 


দট 


লঙ্কাকাণড। 
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শক্র-সংহারক নিশিত শুল গ্রহণ করিলেন । 
এইশুল কৃষ্ণ-লৌহ-বিনিশ্দিত, তণ্তকাঞ্চন- 
ভূষিত, বজ্জনদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন, অশনি-সদৃশ 
ঘোরতর, দেবদানব-দর্পনণশক, যক্ষ-গন্ধবর্ষ- 
২হারক ও শক্র"শোণিত-রঞ্জিত | মহাঁতেজ!' 
কুম্তকর্ণ, ঈদৃশ শুল গ্রহণ করিয়া রাবণকে 
কহিলেন, লঙ্কেশ্বর ! আমি একাকীই সংগ্রামে 
গমন করিব; আপনকাঁর সৈন্য আপনকার 
নিকটেই থাকুক। 
রাক্ষমরাজ। আমি অদ্য ছুরাত্ম! রামকে 
বিনাশ করিয়া আপনকাঁর ঘোরতর ভয় 
বিদুরিত করিব। আপনি নিঃসপত্ব হইয়! 
স্থখী হউন। বীরগণ, নির্জল জলধরের ন্যায় 
বুথ! গর্জন করেন না; দেখুন, অদ্য আশার 
গজ্জন সংগ্রামস্থলে কার্য্যেই পরিণত হই- 
তেছে। ধাহার নিত্য অমর্যান্থিত হয়েন না, 
ও প্রগল্ভ বাক্য কহেন না, সেই সমুদায় বীরই 
ছঙ্ষর কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। 
মহোপর ! যে সমুদায় রাজ! বিরুব, নির্ববোধ 
ও পগিতম্মন্য তাহাদের নিকটেই তোমার 
ঈদৃশ বাক্য নিয়ত সমাদূত হইতে পারে। 
তধাদৃর্শ কাপুরুষেরাই ত নিয়ত প্রিয়বাক্য 
দ্বারা রাজার চিত্তানুরর্তন করিয়! সমুদায় 
কার্ধ্যধ্বংস করিয়াছে! তোমাদিগের দোষেই 
লঙ্কার এই শোচনীয় কষ্টকর অবস্থা ঘটি- 
য়াছে, অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইয়াছে, 
রাজকোষ ক্ষীণ হইয়া! গিয়াছে! তোমর। 
নিতান্ত নির্লজ্জ! তোমরাই ত মহারাজের 
মন্ত্রী হইয়া সর্বনাশ উপশ্থিত . করিয়া! 


আমি অদ্য পরাক্রম দ্বারা তোমাদের এই 
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ব্ষম ছুনীতি অপনয়নের নিমিওই শত্রু গন্ধ-মাল্যে বিভূষিত করিয়া দিলেন। মহাবাছু 


ধহারে সমুদ্যত হইয়] যুদ্ধষাত্র। করিতেছি। 
রাক্ষসরাজ রাবণ, কুস্তকর্ণের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! আপনার পুনর্জন্ম হইল 
বলিয়া! মনে করিলেন পরে তিনি ধামান 
কুম্তকর্ণের উদ্াহ-বদ্ধনের নিমিত্ত কহিলেন, 
যুদ্ধ-বিশারদ! এই মছোদর রাম হইতে 
তীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; এবং সেই ভয়- 
নিবন্ধনই সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হই- 
তেছে না। কুস্তকর্ণ! তোমার ন্যায় মহাঁবল- 
পরাত্রীন্ত ম্বহদ আমার আর কেহই নাই; 
এক্ষণে শক্রবধের নিমিভ্ গমন কর, বিজয়ী 
হও। পরস্ত আমার একটি কথ! রক্ষা করিতে 
হইবে; তুমি সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়! 
যুদ্ধষাত্রা কর। তুমি যে অসহায় হইয়া 
ংগ্রামস্থলে গমন করিবে, তাহা! আমার 
শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইতেছে না| বানর- 
গণ মহাবল, মহাবীর, কার্য্যদক্ষ ও লঘুহস্ত ; 
তাহারা তোমাকে একাকী বা প্রমত্ত দেখিলে 
সংশয়াপন্ন করিতে পারে। পরম হুদ্ধর্ষ! 


এই কারণে বলিতেছি, তুমি সৈন্যগণে পরি-, 


বৃত হুইয়৷ গমন কর। তুমি রাক্ষমগণের 
সহিত শক্র-সংহারে প্রবৃত্ত হও । 

অনস্তর মহাতেজ। লঙ্কেশ্বর রাবণ, বেগে 
অপ্সন হইতে উ্িত হুইয়। সৃর্ধ্-সদৃশ সমু 
জ্বল মণি, কুন্তকর্ণশরীরে নিবদ্ধ করিয়। 
দিলেন । পরে তিনি অঙ্গদ, অঙ্গুরীয়, কবচ, 
চন্দ্র-সদৃশ নির্মল মহামূল্য হার এবং মহামূল্য 
কর্ণকুণ্ডল স্বয়ং পরাইয়! দিয়া বহুবিধ রত্বা- 


ভরণ প্রদান পূর্বক তাহার সর্বাঙ্গ দিব্য 





সে 


কুম্তকর্ণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ুর, নিষ্ন প্রসৃতি 
দ্বার বিভূষিত হুইয়! সৃসংস্কত বহির ন্যায় 
শোভ। পাইতে লাগিলেন । ভীহার কটিদেশে 


স্থবর্ণময় শ্রোণী-সৃত্র নিবদ্ধ হওয়াতে, তিনি 


সমুদ্র মন্থনের সময় ভূজঙ্গবদ্ধ মন্দর-পর্ববতের 
ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। এইরূপে 
সর্বাভরণ-ভূষিত বিক্রম-প্রকাশ-সমুদ্যত শুল- 
ধারী রাক্ষসবীর, ভ্রিবিক্রম নারায়ণের ন্যায় 
শোভ! পাইতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহাবল কুস্তকর্ণ, রাবণকে প্রণাম 
প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া হুদ্ধষাত্রায় 
প্রস্তুত হইলেন। তখন তাহার সারথি খর- 
শত-যুক্ত, পঞ্চ নন্বং পরিমিত, সংগ্রাম-ধ্বজ- 
পতাকা-সমন্থিত, অস্টচক্রবাহা, মহাজলদ- 
গম্ভীর-নির্ধোষ, কৈলাস-শিখর-সদৃশ, দিব্য 


মহারথ আনিয়। উপস্থিত করিল ; এবং জয় )' 


হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ববক কৃতাগ্জলি- 
পুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইল। কুস্তকর্ণ, 
মেঘ-গম্ভীর-নিঃস্বন সেই রথে যখন আরো- 
হণ পূর্ববক যাত্রা! করেন, তখন লঙ্কাধিপতি 
রাবণ, প্রশস্ত আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়। 
তাহাকে প্রেরণ করিলেন । বহুসংখ্য রাক্ষ- 
বার, অপূর্ব অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়! তুরঙ্গ 
মাতঙ্গ স্ন্দন প্রভৃতিতে আরোহণ পূর্বক 
শঙ্খ-ছুন্দুতি-নির্ধোষ সহকারে মহারথ মহা- 
বীর কুস্তকর্ণের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। 


পুরবাসী রাক্ষমগণ ও রাক্ষসরমণীগণ চতুদ্দিক | 


০ 





২।চারিশত হস্তে এক নল হর। 
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পরার, 2৮-০্া০্ 


লঙ্কাকাণ্ড। 


তি 





হইতে পুষ্পবৃষ্তি করিতে লাগিল; কেহ 
বাছত্র ধরিল। শোশিত-পান-মত্ত মদোতকট 
রাঁক্ষলবীর কুম্তকর্ণণ এই ভাবে পরম সমা- 
রোহে যুদ্ধযাত্র! করিলেন । বহুসংখ্য মহা- 
কায় নীলাঞ্জনচয়-সদৃশ-ঘোররূপ লোহিত- 
লোচন শন্ত্রপাণি পদাঁতি রাক্ষমগণ, মহাবল 
কুম্তকর্ণকে যুদ্ধবাত্রা করিতে দেখিয়! শুল, 
খড়গ, পন্টিশ, অসি, পরশ্বধ, বহু-ব্যাম পরিঘ, 
গদা, মুষল, শালস্কন্ধ, শতত্ব্ী প্রভৃতি বহুবিধ 
আন্ত্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়। অনুুগমনে প্রবৃত্ত হইল। 
লোম-হর্ষণ প্রতাপবান হৃদারুণ মহা- 
তেজ। কুস্তকর্ণণ পুরদ্বারে উপনীত হুইয়া 
বহির্গত হইলেন। কুস্তকর্ণের শরীরের বিস্তার 
একশত ধনু এবং দীর্ধত। ছয়শত ব্যাম ; 
তাহার চক্ষু দুইটি শকট-চক্রের ন্যায় করাল ; 
আকার পর্বত-শিখর-সদৃশ সর হৎ। 
দগ্ধশৈল-সদৃশ মহাবল মহাবাহু কুম্তকণ, 
পুরদ্ধার হইতে বহির্গত হইয় হাস্য করিতে 
করিতে রাক্ষমগণকে কহিলেন, পাবক যেমন 
শলভদিগকে দগ্ধ করে, আমিও সেইরূপ 
ক্রোধভরে প্রধান প্রধান সমুদায় বানরদল 
হস করিব। অথবা, বনচারী বানরেরা 
আমাদের নিকট কোন অপরাধ করে নাই; 


কারণ, গৃহ উদ্যান প্রভৃতি ভঙ্গ করাই বানর- 


জাতির স্বভাব; পরস্তু রাম ও লঙ্মমণ, এই 
লঙ্ক! অবরোধের মূল; এক্ষণে তাহাদিগকে 
বিনাশ করিলেই বানরগণ আপনারাই ম্বৃত- 
বহু হুইয়। পড়িবে। 

রাক্ষসবীর কুস্তকর্ণ এইরূপ বলিতেছেন, 
এমত সময় চতুর্দিকে ঘোর ছুর্মিমিস্ত সমুদায় 








পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। শুফ-অশনি-যুক্ত 
মেঘ সমুদায় দারুণ শ্বরে গঙ্জন করিতে 
আরম্ভ করিল; সাগর-বন-সমেত বহ্থন্ধরা 
কম্পিত হইল; ঘোররূপ শিবাগণ, জ্বালা; 
কবলিত মুখে শব্দ করিতে লাগিল ; বিহু ম- 
গণ বামদিকে মগ্ডলাকারে গমন করিতে 
আরম্ত করিল; একটি গৃধ আসিয়া রথের 
উপরি নিপতিত হইল; তাহার বামনয়ন 
ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল, লোম- 
হর্ষ হইল, চরণদ্য় কাপিতে লাগিল, স্বরভেদ 
হইয়াও পড়িল; এই সময় আকাশ হইতে 
প্রজ্বলিত উন্ক। ভীষণম্বরে নিপতিত হইল ; 
দিবাকর প্রভাহীন হইলেন; বায়ু আর 
প্রবাহিত হইল না। কৃতান্ত-বল-বিমোহিত 
কুম্তকর্ণ, জীবন-নাশক এই সমুদায় উপস্থিত 
মহোত্পাত তৃণজ্ঞান করিয়। যুদ্ধে গমন 
করিতে লাগিলেন। 

স্ববৃহতপর্বত-সদৃশ-প্রকাগুকায় কুস্তকর্ণ, 
পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়! স্থঘন-ঘন-সমৃশ 
অদ্ভুত বানর-সৈম্য দেখিতে পাইলেন | 


পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ। 
বানরাহ্ালন। 
মহাঁবল কুস্তকর্ণ, ক্রোধভরে নর্দমান বছু 
রাক্ষসে পরিরৃত হইয়! পুরদ্বার হইতে বহি- 
গমন করিলেন। পরে তিনি এরূপ উচ্চৈং- 
স্বরে গঙ্জন করিলেন যে, তন্দ্রা পর্বত 
বিকম্পিত হুইল, সমুদ্রে প্রতিধ্বনি হইতে 
লাগিল, আকাশে যেন বজ্ঞনির্ধোষ হইল | 


ও 


ঢং 


জি 
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পাশ পাপিপ্পীগলল পিপিলিশি পিপসলা 2 ০ 


ইন্দ্র যম ও বরুণের অবধ্য ভীষণ-লোচন 
কুম্তকর্ণকে আগমন করিতে দেখিয়া বাঁনর- 
গণ চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিল। বালিপুত্র অঙ্গদ, বানরগণকে পলায়ন 
করিতে দেখিয়া! প্রতিনিরত্ত হইতে আঁদেশ 
করিলেন। তিনি, গবাক্ষ শরভ নীল কুমদ 
গ্রভৃতি মহাঁবল বাঁনরবীরগণকে এবং অন্যান্য 
বানরগণকে, কহিলেন, তোমর] নিজ নিজ 
বীর্ধ্য, আভিজাত্য ও আপনাকে বিদ্মৃত হইয়। 
প্রাকৃতজনের ন্যায় ভীত-্হদয়ে কোথাঘন 
গমন করিতেছ ! পলায়ন করিও না, নিবৃত্ত 
হও, আগমন কর । তোমর। কি নিমিত্ত প্রাণ- 
রক্ষার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ ! এমন- 
স্থান কোথায় আছে যে, সেখানে যাইলে 
তোমাদের মৃতু হইবে না! যেখানে গমন 
কর, যদি সর্বত্রই মৃত্যু হইবে স্থির থাকে, 
তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় বীরপুরুষের 
গ্রামে ম্বত্যুই শ্রেয়স্কর। জীবন বা মৃত্যু 
কোন ব্যক্তিরই নিজায়ত নছে। বানরবীর- 
গণ! যাহা! বীরপুরুষের ধর্ম, তাঁহাঁই আব- 
লব্বন পূর্বক যুদ্ধ কর। এ যে প্রকাণ্ড রাক্ষস 
আদিতেছে, সে যুদ্ধ করিতে পারিবে না 
উহা কেবল একটি মহাবিভীষিকামাত্র। 
বানরগণ! তোমাদিগকে ভয়-প্রদর্শন করিবার 
নিমিভই রাবণ মাঁয়াবলে এ বিভীষিক1 উপ- 
স্থিত করিয়াছে। তোমরা নিবৃত্ত হও; আমরা 
বিক্রম প্রকাশ দ্বার উহাকে বিনাশ করিব। 


যুবরাজ অঙ্গদ, এইরূপ আশ্বাস প্রদান 


করিলে বানরগণ পরস্পর পরস্পরকে নিব- 
ভিত করিষ্ব! শিলা! বৃক্ষ প্রভৃতি হস্তে লয়! 


পণ এশা পট পপ 


রামায়ণ। 


পসরা ও), 








ংগ্রামার্থ দণ্ডারমান হইল। তাহার। মদ- 
মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় প্রহউ-হৃদয়ে নিবৃত্ত হইয়! 
কুম্তকর্ণকে ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ 
করিল । কেহ সমুক্পত গিরিশৃঙ্গ, কেহ প্রকাণ্ড 
শিলা, কেহ বিশাল শালবৃক্ষ, এবং কেহ কেহ 
বা! অন্যান্য কুম্থমিত পাদপ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল; কিন্তু কুস্তকর্ণ কিছুতেই ক্ষুভিত 
হইলেন না। অনন্তর প্লবগ-প্রধান জ্বলন-সদৃশ 
ভীষণ-পরা ক্রম দ্বিবিদ, একট। প্রকাণ্ড পর্বত 
উত্পাটিত করিয়! কুস্তকর্ণের প্রতি ধাবমান 
হইয়। নিক্ষেপ করিলেন॥ মহামেঘ-সদৃশ 
প্রকাণ্ড সেই পর্বত, মহাকাঁয় কুম্তকর্ণের 
শরীরে না লাগিয়! বছুসংখ্য রাক্ষস-সৈন্য চূর্ণ 
করিল । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা সমূহ ও কুন্তু- 
মিত রৃক্ষ সযুদায় কুম্তকর্ণের গাত্রে নিপতিত 
ও ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। 
অরণ্য-সমুখিত দাবাগ্নি যেরূপ বন সমবায় 
প্রমথিত করে, ভ্ুদ্ধ কুম্তকর্ণও সেইরূপ অতীব 
আয়াস-সহকাঁরে মহাতেজঃ সম্পন্ন বানর- 
সৈন্যগণকে প্রমথিত করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। মহাবল বানরগণও, ক্ুদ্ধহইয়া গরিরি- 
শূঙ্গ দারা সহত্র সহত্র রাক্ষস-সৈন্ত নিপাতিত 
করিতে লাঁগিল। 'শৈল-শুঙ্গে আহুত ও 
হত অশ্ব রথ বাহন রাক্ষস প্রভৃতি দাবা 
ও রুধির-ক্লেদে সংগ্রামস্থল হুর্গম হইয়! 
উঠিল। যুদ্ধ-লালস রথারূচ রাক্ষমগণ, গর্জন 
পূর্বক কালাম্তক-সদূৃশ শরসমূহ ছার! বানর- 
গণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আরম্ত করিল। 
মহাত। বানরগণও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
উৎ্পাটন পূর্বক রথ, অশ্ব, গজ, উদ্রী ও 











নি 


লঙ্কাকাণ্ড। 
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রাক্ষলগণকে বিমদ্দিত করিতে লাগিল । রাক্ষস 
কর্তৃক নিরস্ত বহুসংখ্য বানর, লোহিতার্র- 
শরীর হইয়] রক্তকাঞ্চন-বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত থাকিল। রাঁক্ষবীর কুস্তকর্ণ কর্তৃক 
জঘন্যভাবে হন্যমান বানরগণ, যে পথে সাগর 
পার হইয়াছিল, সেই পথেই ধাঁবমান হইল ; 
তাহার! ভয়-নিবঙ্ধন বিষণ-বদনে নিন্গস্থান 
লঙ্ঘন পূর্ববক ক্রমাগত ধাবমান হইতে 
লাগিল; পশ্চাদ্দিকে আর দৃষ্টিপাত 
করিল ন1। কোন কোন বানর সমুদ্র পার 
হইয়া! গেল; কোন কোন বানর আঁকাঁশ-পথে 
উঠিল; কোন কোন বানর বৃক্ষে আরোহণ 
করিল; কোন কোন বানর সমুদ্রজলে নিমগ্ন 
হইয়া থাঁকিল, কোন কোন বানর পর্ববত- 
গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইল; কোন কোন বানর 
পর্ববত-শিখরে আরোহণ করিল; কোন কোন 
বানর ভূতলে নিলীন হইয়া রহিল ১ কোন 
কোন বানর একবার এ দিকে, একবার 
ও দ্রিকে পলাইতে লাগিল । 

অনস্তর অঙ্গদ, বানর-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, 
বানরগণ! তোমরা! পলায়ন করিও ন1; 
আইল, সংগ্রাম-ভূমিতে অবস্থান পূর্ববক যুদ্ধ 
করি। বানরবীরগণ ! তোমর! যুদ্ধে ভঙ্গ 
দিয়া পলায়ন পূর্বক মহীমগ্ডল-মধ্যে এমত 
স্থান পাইবে না যে, যেখানে লুক্কারিত 


থাকিয়া জীবনরক্ষা করিতে পারিবে । অতএব 


তোমরা নিবৃত্ত হও ১ যুদ্ধ কর। তোঁমর' 
যখন শরীর ধারণ করিয়াছ, তখন তোমাদের 
এক সময় মৃত্যু হইবেই হইবে, সন্দেহ নাই। 


চু, 


তোমর! সংগ্রাম হইতে পলায়ন পূর্বক 
কোথায় গমন করিয়! মৃত্যুর হস্তে পরিত্রাণ 
পাইবে! কি আশ্চর্য! তোমরা! আয়ুধ 
পরিত্যাগ পুর্ববক ম্বতকল্প ও হত.চেতন হুইয়।* 
পলায়ন করিতেছ! স্ত্রীলোকের স্থায় তোমা- 
দের এই ত্রাস অতীব জঘন্থ। বানরবীরগণ ! 
তোমর! সকলেই বিস্তীর্ণ মহাবংশে জন্মপন্ি- 
গ্রহ করিয়াছ; তোমরা যে এক্ষণে ধৈর্য্য পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছ, 
তাহ। নিতান্ত ঘৃণিত ও লজ্জাকর ! তোমরা 
যে সকলের সমক্ষে যুদ্ধের নিমিস্ত আত্মশ্লাঘ। 
ও বীরদর্প করিয়াছ, সেই মহত্ব ও উদ্দগ্রতা! 
এক্ষণে কোথায় গেল! তোমরা যদি 
সংগ্রামে পলায়ন পুর্বরবক জীবন ধারণ কর, 
তাহা হইলে সকলেই তোমাদ্িগকে ভীরঃ 
বলিয়া উপহাস করিবে ; সকলেই ধিক্কার 
দিবে । বানরবীরগণ! ভয় পরিত্যাগ কর; 
সৎপুরুষ-নিষেবিত পথের অনুবর্তী হুও। 
এই মহাসংগ্রামে হয় আমর! শক্র-নংহার 
পূর্ববক কীর্তিলাভ করিব, ন1 হয় জীবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ভূতলশায়ী হইব; পরন্ত যদি 
যুদ্ধে নিহত হই, তাহা হইলে ছুর্লভ ব্রজ্গ- 
লোক প্রাপ্ত হইব, মন্দেহ নাই। 
বাঁনরবীরগণ ! পতঙ্গ যেমন দীপ্যমান 
দীপশিখার উপরি নিপতিত হইয়া জীবন 
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এ কুস্তকর্ণও, রাষ- 
চন্দ্রের সমীপব্তী হইলে কখনই জীবন 
লইয়া যাইতে পারিবে না। অধুনা আমরা 
যদদি পলায়ন পূর্বক জীবন ধারণ করি, 
তাহা হইলে এক জন রাক্ষস হইতে সমুদায় 
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বানর-সৈন্য পরাজিত হইল বলিয়। আমাদের 


মহ! অযশ ঘোষিত হইবে । 
মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ বাক্য বলিতেছেন, 


'এমত সময় পলয়ান পরায়ণ ভীত বানরগণ, 


বীর-বিগহিতি বচনে কহিল, “রাক্ষস কুম্তকর্ণ, 
আমাদিগকে ঘোরতররূপে বিমদ্দিত করি- 
তেছে, এক্ষণে আমাদের সংগ্রামস্থলে থাকি- 
বার সময় নহে; নিজ জীবন সকলেরই 
প্রিয়।” বানরগণ এই মাত্র বলিয়া ভীমলোচন 
ভীষণাকার রাক্ষস কুস্তকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াই দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 

বানরগণ ভয়-বিহবল হৃদয়ে পলায়ন 
করিতেছে, দেখিয়া মহাঁবল অঙ্গদ বহুবিধ 


মাস্তৃনা-বাক্য দ্বারা ও সম্মান-বর্ধন দ্বারা 


বহুযত্বে সকলকেই বিনিবর্তিত করিলেন । 


ষট্চত্বারিৎশ সর্গ। 


রর 
কুস্তকর্ণ-বধ। 


অনন্তর মহাকায় বানরগণ, অঙ্গদের 
বাক্যে বিনিধর্তিত হুইয়1 দুঢ়তর অধ্যবসায় 
অবলম্বন পূর্বক সংগ্রামাতিলাঁষে দণ্ডায়মান 
হইল। মহাবল অঙ্গদের বাঁক্যে বাঁনরগণের 
বল-বীধ্য ও বিক্রম পুনর্ধবার বর্ধমান ও 
দ্বিগুণিত হইল । তাহার! পুনর্ববার সংগ্রাম- 
ভূমিতে অবস্থান পূর্বক যুদ্ধ করিতে আরস্তু 
করিল। তাহাদিগের হর্ষ ও উৎসাহ সমু- 
প্রেজিত ও বদ্ধমান হওয়াতে তাহার! জীবন 
রক্ষায় যত্্ববান ন। হইয়াই তুষুল যুদ্ধ করিতে 


পপ পাহারা ০০৮ 
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রামায়ণ। 
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প্রবৃত্ত হইল। তাহারা কৃত-নিশ্চয় হইল যে, 
গ্রামে জীবন ত্যাগ করিব, তথাপি 
পরাখুখ হইব ন1। 
অনন্তর বানরবীরগণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ ও গিরি-শিখর সমুদায় উৎপাটন পূর্বক 
মহাবেগে কুন্তকর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাপ্রভাব কুস্তকর্ণ বাঁনরগণকে যুদ্ধার্থ 
আগমন করিতে দেখিয়া স্থুসংরব্ধ হৃদয়ে 
মেঘবিদ্রাবী মহাবায়ুর ন্যায় তাহাদিগকে 
বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর ঙ্গদ, কুমুদ, নীল, গবাক্ষঃ চন্দন- 
বানর, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জান্ববান ও বিনত, এই 
নয় জন বানর-যৃথপতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা 
সমুদ্যত করিয়! মহাবল কুম্তকর্ণের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন। এ শিলা সমূহ যুগপৎ নিক্ষিপ্ত 
ও কুস্তকণের গাত্রে চূর্ণ হইয়া গেল। পরস্ত 
যুখপতিগণ, কুম্তকর্ণের রথধ্বজ, অশ্ব, সারথি, 
সমুদায়ই শিলা-প্রহারে প্রোথিত করিয়' 
ফেলিলেন। এই সময় কুস্তকণ, সহসা রথ 
হইতে লক্ষপ্রদান পুর্বক ভূতলে দণ্ডায়মান 
হইয়! ক্রোধভরে শৃল উদ্যত করিয়া! মহা- 
বেগে উৎপতিত হইলেন। পরে তিনি মহা 
বেগে শতশত সহস্র সহত্র বানর-সৈন্য চতু- 
দ্দিকে নিক্ষিপ্ত ও বিমর্দিত করিতে লাগি; 
লেন। নিক্ষিণ্ড বানর-সৈন্যগণ নিহত ও. 
গতাস্থ হইয়। ভূতলে শয়ন করিল। রাক্ষনবীর 
কুম্তকর্ণ কখন আট জন, কখন দশ জন, কখন 
যোল জন, কখন বিশ জন, কখন ত্রিশ জন, 
বানরকে এককালে বাছু-যুগলে ধারণ-করিয়! 
নিষ্পিউ করিতে লাগিলেন। মহাবল 











মন্বমত্ত মাতঙ্গ যেরূপ নলবন বিমর্দিত করে, 
কুম্তকর্ণ৪ সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিমর্দন 
পুর্বরবক ইতস্তত ধাবমান হইলেন । 
অনস্তর বানরবীর হনুমান, বহুবিধ বৃক্ষ 
ও শৈল-শুঙ্ উৎ্পাটিত করিয়৷ কুস্তকর্ণের 
শরীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মদোৎ- 
কট কুস্তকর্ণ শুল দ্বারা সেই সমুদায় পর্ববত- 
শৃঙ্গ ও বৃক্ষ সমুদাঁয় চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । 
অনস্তর তিনি নিশিত শুল সমুদ্যত করিয়। 
বানর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
মহাবীর হনুমান, কুন্তকর্ণকে আসিতে দেখিয়! 
একটি পর্বত-শিখর লইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন ; এবৎ তিনি কুপিত হইয়া সেই 
শৈল-শৃঙ্গ দ্বার! কুস্ত কর্ণকে প্রহার করিলেন । 
কালান্তক-সদুশ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাবেগ কুস্ত- 
কর্ণণ শৈল দ্বারা আহত হইয়াও কিছু- 
মাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; গুহ যেরূপ ক্রৌঞ্চ- 
পর্বতের উপরি মহাশক্তি নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন, সেই রাঁক্ষসবীরও সেইরূপ সমুজ্জ্বল- 
শিখা-সম্পন্ন সৌদাযিনী-সমদর্শন মহাশূল সমু- 
দ্যত করিয়া হনুমানের হৃদয়ে নিক্ষেপ করি- 
লেন। হনুমান সেই শুলে নির্ভিন্ন হৃদয় হইয়। 
মুখ দ্বারা শোণিত-ধাঁর! উদগীরণ পূর্বক, শরৎ- 
কালীন মেঘের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়ণ বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন। রাক্ষসগণ) হনুমানকে 
ব্যথিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ প্রন হৃদয়ে 
আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; বানরগণ ভীত 
হুইঘা সহস! পলায়ন করিতে আরস্ত করিল। 
তানভ্তর. বানর-সেনাগতি. নীল কুস্ত- 
কর্ণের প্রতি .একটি শৈল-শিখর নিক্ষেপ 


পারি 


লঙ্কাকাণড। 
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করিলেন কুস্তকর্ণও শৈল-শিখর উপন্থিত 
দেখিয়া তাহাতে একটি মুষ্টি প্রহার 
করিলেন; . শৈল-শিখর চূর্ণ হুইয়! বিল্ফৃ- 
লিঙ্গের মহিত ভূতলে নিপতিত হইল | তখন, 
খষভ, শরভ,ঃ নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন, এই 
পাঁচ জন মহাবল বানরবীর, শৈল বৃক্ষ কর- 
তল ও মুষ্টি উদ্যত করিয়া! কুস্তকর্ণের নিকট 
ধাবমান হইয় তাহার প্রকাণ্ু-শরীরে এক- 
কালে প্রহার করিতে আরম্তু করিলেন; 
কুম্তকর্ণ সেই সমুদায় প্রহার গাত্র-নংবাহ- 
নের (গা টেপার) ন্যায় বোধ করিলেন ; 
কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন ন|। 

অনস্তর. কুস্তকর্ণ, মহাবীর্ধয ধষভকে 
বাছু-যুগল প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করি- 
লেন; বাঁনরবীর খষভ একান্ত নিম্পীড়িত 
হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলে 
নিপতিত হুইলেন। পরে রাক্ষপবীর, 
শরভকে একটি মুধ্ট্যাঘাত, নীলকে একটি 
জানুর আঘাত ও গবাক্ষকে একটি চপেটাঘাত 
করিলেন; এই কয়েক জন বানরবীরও প্রহারে 
ব্যথিত, শোণিতাক্ত-কলেবর ও মোহাঁভি- 
ভূত হুইয়। ছিন্ন কিংশুক-বৃক্ষের ন্যায় ভূতল- 
শাৃয়ী হইলেন। এইরূপে মহাবল বানর- 
যুখপতিগণ নিপতিত হইলে শৈল-সদৃশ 
সহত্র সহক্র বানরবীর এককালে ধাবমান, 
হইয়া মহাশৈলের ন্যায় কুস্তকর্ণশ্রীরে 
লক্ষ প্রদান পুর্ববক উত্থান করিলেন । পরে 
তাহার নখ দ্বারা, দন্ত দ্বারা, জানমু-প্রহা'র 
দ্বারা, মুষ্ট্যাঘাত ছ্বার1 ও চপেটাথাত দ্বার! 
কুম্তকর্ণের প্রকাণ্ড শরীর ছিন্নভিন্ন ও আহত 
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করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাক্ষল-ব্যান্তর 
কুম্তকর্ণ, সহত্র সহজ বানর কর্তৃক আর্ট 
ও পরিব্যাপ্ত হইয়া! মহীরুহ-পরিব্যাণ্ড মহী- 
ধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। 
অনস্তর গরুড় যেমন সর্পগণকে ভক্ষণ করেন, 
ক্রুদ্ধ মহাবল রাক্ষমও সেইরূপ কর-যুগল 
দ্বার! সমুদায় গাত্র-মার্জন পূর্বক বানর- 
গণকে আকর্ষণ করিয়। ভোজনার্থ মুখমধ্যে 
নিক্ষেপ করিলেন; বানরগণও পাতাল-সদৃশ 
মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া কেহ নাসিক দ্বার! 
কেহ কর্ণ দ্বারা বহির্গত হইতে লাগিলেন। 
এইরূপে রাঁক্ষনবীর, বানর-সৈন্যমধ্যে 
সমুদাক্স ভূমি মাংস-শোণিত-ক্িন্ন করিয়। 
প্রবদ্ধ কালাঁনলের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি শুল-হস্ত ছইয়৷ বজ্জু" 
হস্ত ইন্দ্রের ন্যায়, পাশ-হস্ত যমের ন্যায় 
শোভা পাঁইতে লাগিলেন। শ্রীষ্ষকালে 
পাবক যেরূপ শু অরণ্য দগ্ধ করে, কুস্ত কর্ণও 
সেইরূপ বানর-সৈন্য দগ্ধ করিতে আরম 
করিলেন । সেনাপতি-বিহীন বানর-সৈন্যগণ, 
কুস্তক্ণ কর্তৃক হন্যমান ও ভয়-বিহ্বল হইয়। 
বিকৃতস্বরে চীত্কার করিতে লাগিল । 
এইরূপে কুস্তকর্ণ কর্তৃক লিগীড়িত বানর- 
গণ, একান্ত ব্যথিত ও উদভ্রান্ত-হৃদয় হইয়া 
রামলক্ষষণের নিকট গমন করিল। এ দিকে 


বানররাজ স্থগ্রাব, মহাবল কুস্তকর্কে আগ- 
মন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটি বিশাল 
শালর্ক্ষ লইয়৷ বেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক কুস্ত- 
কর্ণের সমীপবর্তী হইলেন। পরে তিনি বাগর” 
| | শোণিতে লিপ্ত-শরীর কুস্তকর্থকে বানর 
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রামায়ণ । 


ভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন, রাক্ষস ! 
তুমি আমার অনেক বীর নিপাতিত করিয়াছ; 
তোমার দারুণ হুক্ধর কর্ম কর! হইয়াছে ; 
তুমি আমার সেন্যগণকে বিত্রানিত করিয়াছ; 
তুমি যে বিলক্ষণ যশ উপার্ডন করিয়াছ, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; এক্ষণে এ বানরগণকে 
ত্যাগ কর; উহাদের দ্বার তোমার কি 
হইতে পারে! আমি এই শালবৃক্ষের 
আঘাত করিতেছিঃ একবার সম্হ কর । 

অনন্তর রাক্ষদশাদ্দুল কুম্তকণ্, বানর- 
রাজের মুখে সত্বধৈর্ধ্য-সমস্বিত তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বানররাজ ! তুমি 
প্রজাপতির পৌত্র, ও অক্ষিরজার পুত্র; 
মহাত্মা ভাক্করের ওঁরদে অক্ষিরজার ক্ষেত্রে 
তোমার জন্ম-পরিগ্রহ হইয়াছে । তুমি শ্রুত- 
পৌরুষ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত বৃথ! 
গর্জন করিতেছ ? আমি যে পর্ধ্যস্ত তোমাকে 
প্রথথিত না করিতেছি, তাহার মধ্যেই 
তুমি আপনার ক্ষমতা দেখাও । 

অনন্তর স্থগ্রীব, কুস্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কাঁলানল-সদশ বিশাল শালবৃক্ষ 
বিঘৃর্ণিত করিয়া! মহাবেগে কুস্তকর্ণের বক্ষঃ- 
স্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শালবৃক্ষ কুম্তকর্ণের 
পাঁষাণ-সদৃশ হৃদয়ে নিপতিত হইবামাত্র 
চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বানরগগ বিষ 
হইল; রাক্ষলগণ প্রযুদিত হইয়া! আনন্দধ্বনি 
করিতে লাগিল। কুম্তকর্ণও শালবৃক্ষ দ্বারা 
আহত হুইয়] বিশাল বদন বিস্তার পূর্বক 
বিকট হাস্য.করিয়া উঠিলেন, এবং বিছ্যুৎ- 
সদৃশ মহাঙুল বিঘুর্ণিত করিয়া বানর-রাজের 











'লঙ্কাকাণ্ড। 





প্রতি নিক্ষেপ, করিলেন। কাঞ্চন -বজ্র-সুশো 


ভিত স্বৃতীক্ষু শূল নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহাবীর 
বাঁনররাজ মহাবেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক 
৷ তাহ।'ছুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বলপুর্ধবক ভগ্ন 
করিলেন। এই শুল সহস্র মণ কৃষ্খ-লোহে 
বিনিম্িত ও সুদৃঢ় | বাঁনরবীর প্রহৃষ হৃদয়ে 
ইহা ধরিয়া জান্ুর উপরি আরোপণ পুর্ববক 
ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। 

মহাত্ব! রাক্ষিমবীর কুস্তকর্ণ, নিজশৃল ভগ্ন 
করিতে দেখিয়া! ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ একটি 
পর্বত-শৃঙ্গ উত্পাটন পূর্বক হ্ৃগ্রীবের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। বানররাজ, শৈল শূঙ্গে 
আহত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। রাক্ষদগণ, বানররাজকে ভূতলে 
পতিত ও অচৈতন্য দেখিয়] হর্ষধ্বনি করিতে 
আরম্ভ করিল। ঘোরদর্শন অদ্ভুত-বীর্ধ্য 
কুস্তকর্ণ, বানররাঁজকে অচৈতন্য দেখিয়া 
1 গ্রহণ পুর্ধবক মেঘবাহী প্রচণ্ড অনিলের ন্যায় 
লঙ্কাভিমুখে ধাবমান হইলেন! বাক্ষসবীর় 
যখন স্তুপ্রীবকে লইয়া গমন করেন, তখন 
সংগ্রাম-ভূমিস্থিত রাঁক্ষলগণ তাহার স্তঘ 
করিতে আরম্ভ করিল। স্বপ্রীব-গ্রহণে বিস্মিত 
দেবগণ, আকাশমার্গে কোলাহল ৪ 


লাগিলেন । 

ইন্দ্রতুল্য-বার্য্যশালী ইন্দ্র'শত্র কুস্তকর্ণ 
বানররাঁজকে গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা 
করিলেন যে, এই হ্গ্রীবই- কল অনিষ্টের 
মূল) এই হুও্রীর নিহত হইলে রাম ও বাঁনর-. 
| গণ সকলেই রা পলায়ন 
| করিবে টিচার িডস্এ্হ রত 
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এই সময় মতিমাঁন হুনৃমান দেখিলেন : 
যে, বানর-সৈম্তগণ 'ইতন্তত পলায়ন করি 


তেছে, কুস্তকর্ণ হুগ্রীবকে লইয়াযাইতেছেন? 


তখন তিনি চিস্তা করিলেন, হ্থুপ্রীব যর্খন | 
রাক্ষন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, তখন এ 
অবস্থায় আমার কি করা কর্তব্য; যাহ! 
ন্যায্য হইবে, তাহাই করিব। এক্ষণে আমি 
এ মহাপর্ববত-সদৃশ কুস্তকর্ণকে সংহার করি । 
আমি এক যুক্ট্যাঘাত দ্বারা মহাবল কুস্ত- 


'কণকে বিনিপাতিত করিলে বানররাঁজ মুক্ত |. 


হইবেন, বাঁনরগণও পরিতুষ্ট হইবে । অথবা 
আমার তাহ। কর্তব্য নহে। বাঁনররাজ যদি 
দেবগণ কর্তৃকও গৃহীত হয়েন, তথাপি ইনি 
স্বয়ং নিজবলে মুক্ত হইয়া! আসিতে পাঁরেন। 
রাঁক্ষল ইহাকে গ্রহণ করিয়াছে, ইনি, 
আঁপনিই আপনাকে যুক্ত করিয়া আমিতে 
পারিবেন। কুস্তকর্ণ কর্তৃক শৈল-প্রহারে 
আহত হইয়া মহাঁবল বানররাজ এক্ষণে অচৈ- 
তন্য আছেন ; ইনি মৃহ্ুর্তকাঁলমধ্যে ই চেত স্যয 
লাভ করিয়া আপনার ও বানরগণের যাহাতে |. 
মঙ্গল হয়, তাহা করিবেন, সন্দেহ নাই। 
আমি যদি মহাত্মা বানররাজ স্থগ্রীবকে যুক্ত |. 
করিয়া দিই, তাহা! হইলে ইনি অসম্তষ্ট |. 
হুইবেন এবং ইহার চিরস্তন-কীর্তি, লোপ |. 
হইবে; অতএব মুহুর্তকাল অপেক্ষ! করিয়া |.] 
বানররাজের পরাক্রম দেখি এবং এই ষময্ন |. 


পলায়িত বানরগণকে আশ্বাস প্রদান করি 1. 





পবননন্দন হনুমান, এইরূপ চিস্তা করি যু য়া 
পলারিত বানরসৈন্যগণকে পুনর্ব্বার শৃখলাবন্ধ 


| করিলেন; মামরগণও সি কাধ ৭ |. 
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মিলিত হইয়া বৃক্ষ পর্বত গ্রভৃতি গ্রহণ 
পূর্বক পুনর্ববাঁর সংগ্রাম-ভূমিতে দণ্ডায়মান 
হইল। এ দিকে কুম্তকর্ণ আগত-প্রাণ 
স্প্রীবকে লইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন । বিমান, গৃহ, গোপুর প্রভৃতি 
উচ্চস্থানস্থিত রাক্ষসের1 তাহার উপরি মাল্য 
ও পুষ্প বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহা- 
বল কুম্তকর্ণের ভুজ-যুগল-মধ্যস্থিত মহাত্মা 
স্বগ্রীব, বু কষ্টে সংজ্ঞ! লাভ করিয়া! লঙ্কা! ও 
রাজমার্গ দর্শন পূর্ববক চিস্তা করিতে লাগি- 
লেন, আমি ত রাক্ষস কর্তৃক গৃহীত হইয়াছি; 
এক্ষণে আমি কি করিতে পারি; যাহাতে 
আমার কর্তব্য সম্পাদন ও বানরগণের 
অভীষ্ট-লাধন হয়, এক্ষণে তাহাই করিব। 

অনস্তর বানররাজ হ্বগ্রীব, সহসা উৎ- 
পতিত হইয়৷ দস্ত দ্বার! কুম্তকর্ণের নাঁসিকা 
ংশন পুর্ববক দুই হস্তে ছুই কর্ণ ছিঁড়িয়! 
নখ দ্বারা ছুই পার্খ বিদারিত করিলেন। 
কর্ণ ও নাসিক! ছেদন হওয়াতে কুস্তকর্ণ ও 
বেদনায় কাতর হইয়া ঘোরতর আর্তনাদ 
করিয়া উঠিলেন। পরে তিনি ক্রোধাভিভূত 
হইয়] রুধির-লিপ্ত-শরীরে স্থগ্রীবকে ভূতলে 
নিক্ষেপ পূর্ধবক নিম্পিউ করিতে লাগিলেন। 
বানর-প্রবীর স্ুগ্রীবও কুস্তকর্ণ কর্তৃক ভূত্তলে 
নিক্ষিপ্ত ও রাক্ষদগণ বর্তৃক তাঁড্যমাঁন 
হইয়া বেগে লম্ফ 'প্রদ্ণান পূর্বক আঁকাঁশ- 
পথে উঠিয়া রামচজ্দ্রের নি গমন 
করিলেন। 

এ দ্দিকে কর্ণ নাঁসা-বিহীন নহাবল: কুম্ভ 
করণ, শোণিতআব ছারা: প্রত্বণযুক্ত, সছ1- : 


রামায়ণ । 


পর্ববতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
অনস্তর সেই রাঁক্ষসবীর, পুনর্ধবার পুরী 
হইতে নিজ্রান্ত ও ক্রোধ-বিস্ফারিত-লোচন 


'হইয়। প্রজাক্ষয়কারী প্রদীপ্ত প্রলয়াগ্নির স্ায় 


বানর-সৈম্য ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
মাংস-শোণিত-গৃর, বৃভূক্ষিত এই কুস্তকর্ণ, 
বানর-সৈম্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মোহ্‌-নিবন্ধন 
রাক্ষস, বানর, খক্ষ প্রভৃতি যাহাকে সম্মুখে 
পাইলেন, তাহাকে ই ভক্ষণ করিলেন । তিনি 
ছুই তিন বা বছু বানর বারাক্ষন এক হস্তে 
লইয়। নিজ মুখে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । তাহার মুখ দিয়! মেদ ও রক্তধাঁর! 
নিপতিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রোধে 
বর্দমান হইয়া! মহীপর্ববতের ন্যায় ঘোর- 
দর্শন হইয়। উঠিলেন। 

এ দিকে বানরগণ, বিমদ্দিত হুইয়। রা- 
চন্দ্রের নিকট শরণাপন্ন হইল। পরপুর- 
গয় রামচন্দ্রও হস্তে স্থবর্ণপৃষ্ঠ-বিভূষিত দৃঢ় 
জ্যাযুক্ত শরাসন ও পৃষ্ঠে তূণীর ধারণ পূর্ববক 
উত্থিত হইয়া! বানরগণকে আশ্বাস প্রদান 
করিতে লাগিলেন। পরে তিনি বানরগণে 
পরিবৃত হইয়া! লক্ষমণের সহিত গমন পূর্বক 
দেখিলেন, শোণিত- পুত-সর্বব-শরীর কিরীট- 
ধারী মহাঁকায় মহাবল কুম্তকর্ণ, ছুষ্ট মাত- 
দ্ধের ন্যায় ক্রোধভরে সকলের প্রতিই ধাব- 
মান হইতেছেন; তাহার চতুর্দিকে দারা 
গণ অবস্থান করিতেছে। 

এই. রাক্ষমঘীরের শরীর বিদ্বয ও অন্দর 
পর্ধবতের ন্যায় প্রকাণ্ড ও কাঞ্চন-বিভৃষণে 


বিভুধিত £ তাহার সর্বাঙ্গে 'কধিরধারা। 








গু 





 লঙ্কাকাণ্ড। 


বিগলিত হইতেছে; তিনি মহামোহের বশ- 
বর্তা হইয়া জিহ্ব! দ্বার আপনার মুখের রক্ত 
আপনিই চাটিতেছেন। পুরুষসিংহ রামচন্দ্র, 
কালাম্তক-যম-সদৃশ, তেজঃ-প্রদীপ্ত রাক্ষস- 
বার কুম্তকর্ণকে বানর-সৈন্য বিমর্দিত করিতে 
দেখিয়া! শরাসন বিস্ফারিত করিলেন । 
রাঁক্ষসপ্রবীর কুন্তকর্ণণ শরাসন-নির্ধোষ 
শ্রবণ করিবামাত্র তাহা সহ করিতে ন। 
পারিয়া রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এই সময় অন্ত্রশক্ত্রবিশারদ শত্র-সৈন্য-সংহা- 
রক স্থমিত্রানন্দন লক্ষণ, মহাঁঘোর অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । প্রথমত তিনি 
কুম্তকর্ণশরীরে শপ্তশর নিখাত করিয়! 
অন্যান্য বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
মহাঁবল কুস্তকর্ণ, মহাবীর্ধ্য লক্ষাণকে অতি- 
ক্রম পুর্ধবক রামচন্দ্রের প্রতিই ধাবমান হুই- 
লেন। 
বাছু-সম্পন্ন ধরণীধর-সৃশ-প্রকাণ্ড কুস্তকণকে 
বায়ুপরিচালিত মেঘের ন্যায় আগমন করিতে 
দেখিয়া! কহিলেন, রাক্ষলপত্ে ! আমার 
নিকট আগমন কর; আমি এই সশর শরাসন 
হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান আছি। তুমি বিবে- 
চনা করিবে যে, আমি তোমার যমস্বরূপ 
উপস্থিত হইয়াছি। পাপাত্বন ! তুমি ক্ষণ- 
কালমধ্যেই গ্রেতত্ব প্রাপ্ত ছইবে। 
অনন্তর কুস্তকর্ণ ইনিই রাম জানিতে 
পারিয়া সমুদায় বানরগণের হদয়-বিদারক 


মেঘগঞ্জন-সদৃশ ' ভীষণ বিকট হাস্য করিল 


রামচন্্রকে: কহিলেন, রাম. আমি. বিরাধ 
| নহি; খর নহি,. ঘুষগ নহি, মারীচ, নহি, 


রামচন্দ্রও ভূজঙরাজ-সদৃশ-প্রকাণ্ড- 
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বালীও নহি; আমি মহাতেজা কুস্তকর্ণ । এই 
দেখ আমার ঘের যুদ্গর ; ইহা কৃষ্ণলোহে 
(বনির্মিত ও সুদৃঢ়; আমি পূর্ববে এই. মুধগর 
দ্বারা দেবগণ ও দানবগণকে জয় করিয়াছি; 
আমি কর্ণ-নাসা-বিহীন বলিয়! আমার প্রতি 
ওদাস্য করিও না) আমার কর্ণ-নাসাঁ-চ্ছেদনে 
কিছুমাত্র র্লেশ হয় নাই। ইচ্াকুনন্দন ! 
তোমার কতদূর বল-বীর্ধ্য আছে, আমার 
এই শরীরে প্রদর্শন কর। আমি আগ্রে 
তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখিয়। পশ্চাঁৎ 
তোমাকে ভক্ষণ করিব। 
মহাবীর রামচন্দ্র, অকর্ণ কুস্তকর্ণের তাঁদৃশ 

বাক্য শ্রবণ করিয়! স্বর্ণপুঙ্খ শর-সমুহ পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ত করিলেন। কুস্তকর্ণও 

ংগ্রামস্থলে বজ্রসদৃশ-বেগ-সম্পন্ন সায়ক- 
সমূহে আহত হুইয়! কিছুমাত্র ক্ষুভিত হইলেন | 
না। রামচন্দ্র যে বাণ দ্বারা সপ্ততাল ভেদ 
করিয়াছিলেন, তিনি যে বাণ দ্বারা বালীকে 
ও রাক্ষনগণকে নিপাতিত করিয়াছেন, বজ্জ- 
সদৃশ সেই সমুদায় বাণ, কুম্তকর্ণশরীরে নিপ- 
তিত হইয়া তাহাকে কিছুমাত্র ব্যখিত'করিতে 
পারিল না । মহেন্দ্রশক্র কুস্তকর্ণ, মহাবেগে 
মুদগর ঘৃর্ণিত করিয়া! বারিধারার ন্যায় বঁম- 
চন্দ্রের শরধাঁরা বিতথ করিতে লাখিলেন। | | 

এইরূপে কুম্তকর্ণ, শত্র-শোণিত-লিপ্ত 

দেবসেনা-বিত্রীসন উগ্রবেগ যুদগর ভ্রামিত.] 
করিয়ার'মচন্দ্রকে য়-প্রদর্শন করিতে লাগি" 
লেন। তখন রামচন্দ্র দিব্য অন্তর গ্রহ্গ পুর্ধ্বক, 
অভিমন্জ্রিত করিয়া কুস্তকর্ণের স্বদধয়ে নিক্ষেপ 
করিলেন 1. কুস্তকর্ণও রাঁমবাগে বিদ্ধ ও. 
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ক্রুদ্ধ হইয়া যখন ধাবমান হইলেন, তখন 
তাহার মুখ দিয়া অঙ্গার-বিমিশ্রিত অগ্নিশিখ। 
বিনির্গত হইতে লাগিল । মহাত্মা রামচন্দ্র 
কর্ভুক ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত দিব্য সায়ক-সমৃহ, 
কুস্তকণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে 
একান্ত পরিগীড়িত করিল; তিনি নিতান্ত 
বিহ্বল হওয়াতে তাহার হস্ত হইতে স্মলিত 
যুদগর ভূতলে নিপতিত হইল । মহাবল 
কুম্তকর্ণও যখন আঁপনাকে নিরায়ুধ দেখিলেন, 
তখন তিনি মুষ্টি দ্বার ও চরণ দ্বার! বাঁনর- 
সৈন্য পরিমদ্দিত করিতে আরম্ত করিলেন। 
ভাহার সর্ববশরীর শর-নিকরে বিদ্ধ ও শোণিত- 
সমূহে পরিপুত হইল। তাহার শরীরের 
রক্তধার] দেখিয়! তাহাকে প্রত্রবণযুক্ত পর্বব- 
তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তীব্রকোপ 
ও রুধির সমাকুল কুস্তকর্ণ, বানর ও রাক্ষস- 
গণকে ভক্ষণ পূর্বক ইতস্তত ধাবমান হইতে 
আরস্ত করিলেন। 

এই সময় ধর্াত্মা লক্ষণ কহিলেন, 
আর্ধ্য! কুস্তকর্ণ-বধের নিমিত্ত কৌশল অব- 
লদ্ঘন করিতে হইবে; এই রাক্ষস এক্ষণে 
শোণিতগদ্ধে উদ্মত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে ইহার 


স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান নাই ; এই রাক্ষস এক্ষণে 


বানর বা রাক্ষস কিছুই বাঁছিতেছে ন1; 
যাঁহাঁকে সম্মুখে পাইতেছে, তাহাকেই ভক্ষণ 
করিতেছে । অধুনা বানরবীরগণ, ইহার শরীরে 
আরোহণ করুন; প্রধান প্রধান যৃখপতিগগ। 
ইহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হউন; তাহা হইলে 


| 1 এই পাপাত্! ছম্খতি রাক্ষস, গুরুতর ভারে 
1 ৃ প্রগীড়িত হুইন্ব! ভূমিতে নিপতিত 'হইক্ষে? 


খর 





অন্যান্য বানরগণকে আর বিনষ্ট করিতে 
পাঁরিবে না। 

অনস্তর গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গদ্ধ- 
মাদন, নীল, কুমুদ, সৃবাহু, অঙ্গদ প্রতৃতি 


বানর-যুখপতিগণ, রাজকুমার লক্ষ্মণের সেই 


বাক্য শ্রবণ-করিয়া, প্রন হৃদয়ে কুস্তকর্ণের 
শরীরে আরোহণ করিলেন। দুষ্ট হম্তী 
যেরূপ হস্তিপককে নিক্ষেপ করে, কুস্তকর্ণও 
ক্ুদ্ধ হইয়! সেইরূপ শরীর বিকম্পিত করিয়া! 
বেগে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। মহা- 
মতি রামচন্দ্র, বানর-যুখপতিদিগকে নির্ুত 
দেখিয়া, কুম্তকর্ণকে মহাপ্রভাব জানিয়। 
পুনর্ববার দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিলেন এবহ 
তিনি এ দিব্য বায়ব্যান্ত্র নিক্ষেপ পুর্ব্বক মুদগর- 
সমেত কুন্তকর্ণের একটি হস্ত ছেদন করিয়! 
ফেলিলেন। বাঁছ ছিন্ন হইবামাত্র কুম্তকর্ণ 
বিকট চীৎকার করিয়! উঠিলেন। রামচন্দ্র- 
বাগচ্ছিন্ন, গিরি-শৃঙ্গ-কল্প, মুদগর-ভূষিত সেই 
কুস্তকর্ণবাছুঃ বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হুইয়! 
বহু বানরের প্রাণ নট করিল 7; তখন ভগ্রাব- 
শিষ্$ বানরগণ, ভীত ও কম্পিত-কলেবর 
হইয়া কিঞ্ছুরে গমন পূর্ববক রামচন্দ্র ও 
কুম্তকর্ণের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। 

অনস্তর কুস্তকর্ণ, ছিন্নপক্ষ অচলেল ন্যায় 
ছিন্নবাছু হইয়া! একহস্তে একটি বিশাল শাল- 
বৃক্ষ উৎপাটন পূর্বক রাষচন্দ্রের প্রতি ধাব- 
মান হইলেন। রামচজ্জুও পর্ববত-শিখর-সদৃশ 
শালরৃক্ষ-বিভৃঘিত প্রা বাছু উদ্যত দেখিয়া |. 
বজ-সদৃশ-মহাবেগ - এদ্্রান্র ছার!  তাহাও |. 
ছেদন করি ফেলিলেন। কুম্তকর্ণের দ্বিভীর |: 














8৫. 








লঙ্কাকাণ্ড। 


হস্ত ছিন্ন হইয়া গরুড়-বিমুক্ত সর্পের ন্যায় 
যখন নিপতিত হইল, তখন তাহা বিলুষ্িত 
হইয়া শিলা, বৃক্ষ, রাক্ষস, বানর, সকলকেই 
আঘাত করিতে লাগিল। অনস্তর রামচন্দ্র 
যখন দেখিলেন যে, ছিন্ন-বানু কুস্তকর্ণ বিকট 
চীৎকার করিয়া মুখব্যাদান পূর্বক তাহার 
প্রতি ধাবমান হইতেছেন, তখন তিনি ছুইটি 
নিশিত অর্দচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার চরণদ্বয় 
ছেদন করিলেন । ছিন্নবাহু ছিম্নপাদ কুস্ত- 
কর্ণ, বড়বামুখের ন্যায় মুখ বিবৃত করিয়! 
গজ্জন করিতে করিতে, চন্দ্রের প্রতি ধাব- 
মান রাহুর ন্যায় রামচক্দ্রের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। রামচন্দ্রও হেমপুজ্খ নিশিত শর- 
নিকর দ্বার তাহার মুখবিবর পরিপুরিত করি- 
লেন; তখন তাহার আর কথ। কহিবার 
শত্ত থাকিল না) তখন তিনি অতিকৃচ্ছে 
বিকট শব্দ করিয়। মোহাভিভূত হইলেন । 
অনভ্তর রামচন্দ্র, প্রদীপ্ত-সূর্ধ্যমরীচি-তুল্য 
ব্রহ্মদণ্ড সদৃশ কালান্তক-সদৃশ শক্র-সংহা- 


রক অপ্রতিহত মহাঁবীর্ধ্য শক্রকুল-ভয়ঙ্কর | 


স্থদাঁরুণ এন্ড্র অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। দেবরাজ 
ইন্দ্র, সমুজ্বল-তেজঃ-সম্পন্ন এই দিব্য অন্ত 
পূর্বে প্রদান করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র কুন্তকর্ণ- 
বধের নিমিত এই নিশিত শর পরিত্যাগ 
করিলে উহ কুসম্তকর্ণের হৃদয় ভেদ করিয়া 
ধরণীতলে প্রবিষউট হইল। অনস্তর রামচন্দ্র 
অন্য একটি দিব্য শর গ্রহণ করিলেন ; এই 
শর তিনি নিয়ত যত্বু পূর্বক রক্ষা করিয়! 
আমিতেছেন; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও 
ইহার পূজা করিয়া! থাকেন; ইহ! দ্বিতীয় 


রি 








৩৯ 


৯২৯ 


কালদণ্ডের ন্যায় মহাভীষণ ; ইহার পুঙ্থখ 
বজ্-লাঞ্িত-জান্নদময়; ইহা প্রস্বলিত 
হুতাশন ও সুর্ধ্যের ন্যায় প্রদীপ্ত; ইহার 
বেগ বজের ন্যায় ও অশনির ন্যায়। রামচন্দ্র, 
কুম্তকর্ণের প্রতি এই দিব্য বাণ নিক্ষেপ 


করিলেন। বিধুম-বৈশ্বানর-সদৃশ-প্রদীপ্ত, অশনি- 


তুল্যবেগসম্পন্ন এই দিব্য সাঁয়ক, রামচন্্র 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তেজোমগুলে দশ দ্রিক 
সমুজ্ছবল করিয়া গমন করিতে লাগিল । পূর্বে 
দেবরাজ যেরূপ বৃত্রান্থরের মস্তকচ্ছেদন 
করিয়াছিলেন, রাম-পরিত্যক্ত এই বাঁণও 
সেইরূপ মহাপর্বত-শিখর-সদৃশ, প্রকটিত- 
দংগ্রা-বিভূষিত, উজ্জ্বল-চাঁর-কুগুডল-বিরাঁজ- 
মান কুম্তকর্ণমস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। 
রাক্ষস নিহত হইয়া যখন ঘোর নিনাঁদ 
পূর্বক নিপতিত হইল, তখন তাঁহার শরীর- 
ভরে ছুই সহত্র বানর প্রোখিত হুইয়! গেল, 
লঙ্কার প্রাকাঁর ও তোরণ কম্পিত হুইল, 
মহোদধি বিক্ষুব্ধ হুইয়! উঠিল । 


অনস্তর হতশেষ নিশাঁচরগণ, রাঁক্ষনবীর | 


কুম্তকর্ণকে ভূতলে নিপতিত ও বিক্ষিপ্ত- 
বিভূষণ দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইল। তাহারা 
বানরগণের প্রহারে ক্লান্ত হইয়াছিল, 
তাহাতে আবার কুভ্তকর্পণের নিপাত দেখিয়! 
বিষণ্ন বদনে বিকৃত স্বরে আর্তনাদ করিতে 
লাগিল। 

দেবরাজ ইন্দ্র, কৃত্রান্থর বিনাশ করিয়| 
যেরূপ আনন্দিত হুইয়াছিলেন, রামচন্দ্র 
সেইরূপ সংগ্রামে অপরাজিত স্থরশক্রু 
কুস্তকর্ণকে বিনাশ করিয়া শ্রীত হইলেন। 


্ 
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সার 


এইরূপে ভীমবল নিশাচর নিপতিত হওয়াতে 





৷ হর্ষযুক্ত বানরগণ, প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ-প্রফুল্ল 


[5 


বদনে অভিপ্রেত কাধ্যমাধক রামচন্দ্রকে 
পূজ1 করিতে লাগিল । 
অনভ্তর দেবগণ, মহর্ষিগণঃ গুহাকগণ, 


দেবর্ষিগণ, স্থরগণ, অস্থুরগণ, ভূ তগণ, হুপণ-. 


গণ, যক্ষগণ, গন্ধর্্বগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ 
সকলেই রামচন্দ্রের পরাজ্রম দেখিয়া আন- 
ন্দিত হইলেন। 


সণ্তচত্বীরিৎশ সর্গ। 


রপ্ত তিক তি ৮ম 
রাবণ বিলাপ । 


এইরূপে মহাত্স। রামচন্দ্রের হস্তে মহা- 
কাঁয় মহাবীর কুস্তকর্ণ নিপাতিত হুইলে 
রাক্ষসগণ, রাক্ষপরাজের নিকট উপস্থিত 
হইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিল। লঙ্ষেশ্বর যখন শুনিলেন যে, মহা” 


বল কুস্তকর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন' 


তিনি ছুঃমহ শোকে সন্তপ্ত ও মোহাভিভূত 
হুইয়। নিপতিত হইলেন। দেবান্তক, নরা- 
স্তকঃ ত্রিশিরা ও অতিকায়ও পিতৃব্যের নিধন- 
বার্তা শ্রবণমাত্র শোকে বিহ্বল হইয়! পড়ি- 
লেন। মছোদর ও মহাঁপার্খ, মহাবীর রাম- 
চন্দ্রের হস্তে ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন শুনিয়। 
শোকাভিভূত হইল। রাঁক্ষসরাজ রাঁবগ, বনু- 
ক্ষণপরে বনুকষ্টে সংজ্ঞা লাত করিয়! কুস্তকর্ণ- 
বধ-নিবন্ধন কাত'র হৃদয়ে বিলাপ করিতে 
আরম্তু করিলেন, এবং শোক-ব্যাকুলিত 











রামায়ণ। 


বাক্যে কহিলেন, হা কুস্তকর্ণ! হা মহা- 
বল! হা রিপুদর্পহারিন ! হা মহাবীর ! তুমি 
দুর্দেব বশত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
যমমদনে গমন করিয়াছ ! এক্ষণে আমার 
অস্তিত্বই লোপ হইল! এক্ষণে আমি নাই 
বলিলেই হয়! আমি যাহার বলে দেবগণ- 
কেও ভয় করি নাইঃ এক্ষণে আমার সেই 
দক্ষিণ-বাছ পতিত হইল! হায়! যিনি 
দ্েবগণ ও দানবগণের দর্প চর্ণ করেন, যিনি 
কালানল-সদূৃশ দুঃসহ ও দ্য, তাদৃশ মহা- 
বীরকে রাম কিরূপে নিপাতিত করিল! 
বজঘাত হইলেও খাঁহাঁর শরীর ব্যথিত হয় 
না, সেই তুমি কিরূপে রামবাঁণে কাতর 
হইয়! ধরাশায়ী হইলে ! 

হায়! ব্যোমচারী দেবগণ ও খষিথণতো মাকে 
নিহত দেখিয়] গ্রহ হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছে! হায়! অদ্যই কৃতকাধ্য বাঁনরগণ, 
ছুর্গে ও লঙ্কাদ্বারে আরোহণ করিবে ! এক্ষণে 
আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই ! সীতাঁকে লইয়া 
আমি কি করিব! আমি যখন কুস্তকর্ণ-বিহীন 
হইলাম, তখন আর 'আমার জীবনেও স্পৃহা 
নাই! যদি আমি. আমার ভ্রাতৃহস্তা রামকে 
বিনাশ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার 
মরণই শ্রেয় ; এ ব্যর্থ জীবনে আর আবশ্যক 
নাই! আমার অনুজ ভ্রাতা কুস্তকর্ণ যেখানে 
আছে, আমি অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব! 
আমি প্রিয়তম-ভ্রীতৃ-বিরহিত হুইয়া কোন্‌ 
স্থখে জীবন ধারণ করিব! কুস্তকর্ণ! তুমি 
এক্ষণে নিহত: হইয়াছ বলিয়া মণ্কৃত 
পূর্বাপকার স্মরণ পূর্বক দেবতারা এক্ষণে 
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পরার, 


প্রহনষ্ট হৃদয়ে হাশ্য করিবে! আমি অতঃপর 
তোমা ব্যতিরেকে কিরূপে দেবরাঁজকে জয় 
করিব! কিরূপেই বা! আমি মহাবল বরুণ ও 
বৈবস্বত যমকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইব ! 

হায়! বিভীষণ যে সমুদায় হিতকর 
বাক্য বলিয়াছিল, এক্ষণে তৎসমুদায়ই 
ঘটিল ! আমি অজ্ঞান-নিবন্ধন তৎকালে সেই 
মহাত্বার হিতবাক্য গ্রহণ করি নাই! হায় ! 
বিভীষণের অভিশাপ এক্ষণে ফলিতেছে! 
কুম্তকণ ও প্রহস্ত বিনষ্ট হওয়াতে ছুঃপহ 
শোক আমাকে প্রগীড়িত করিতেছে ! আমি 
যে ধার্মিক গ্রীমান বিভীষণকে পদাধাত 
পূর্বক অপমানিত করিয়! তাড়াইয়। দিয়াছি, 
তাহাতেই এই শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত 
হইয়াছে! 

রাক্ষমাধিপতি রাবণ, ভ্রাত। কুন্তকর্ণকে 
যমভবনে প্রস্থিত দেখিয়া! এইরূপে বহুবিধ 
শোঁক করিতে লাগিলেন; এবং তৎকালে 
বিবেচন! করিলেন, তাহার মৃত্যু অদুরবর্তাঁ। 








অফটচত্বারিৎশ সর্গ। 
তিশিরোগর্জন । 

মহাজ্সা দশীনন এইরূপ বিলাপ করিতে- 
ছেন, এমত সময় শোক-সন্তপ্ত ভ্রিশিরা 
কহিল, মহাসত্ব! বিভীষণ যে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন, তাহা! আপনি শ্রবণ করেন 
নাই সত্য, কিন্তু ধার! সৎপুরুষ, তাহার! 
আপনকার ন্যায় বিলাপ.করেন না। আপনি 
একাকীই ত্রিভুবন পরাজয় করিতে পারেন ; 


০০ 


লঙ্কাক1গ। 


চি 


উকিল 





৯২৩ 


পে উপ উজ পা জপ পপ আপ পাপ 


অতএব আপনি কি নিমিত প্রাকৃতিক 
ব্যক্তির ন্যায় শোক করিতেছেন ! আপনকার 
ব্রহ্মদভ শক্তি, কবচ, শর, শরাঁসন ও মেঘ- 
গর্জনবশ শব্দকারী, সহত্র-খরযুক্ত রথ 


রহিয়াছে; আপনি যখন অস্ত্র ব্যতিরেকে | 


দেবদানবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন 
এক্ষণে সর্ববাযুধ-সম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত 
রামকে বিন।শ করিতে না পারিবেন !. 
অথব] মহারাজ ! আঁপনি থাঁকুন, আমিই 
ংগ্রামার্থ যাত্রা করিতেছি । গরুড় যেরূপ 
সর্প সংহার করেন, আমিও সেইরূপ আপন- 
কার"শক্রকে নিপাতিত করিব। অদ্য মকলে 
দেখিবেন, দেবরাজ যেরূপ শন্বরান্থর বধ 
করিয়াছিলেন, বিষ্ণু যেরূপ নরকাহ্থর 
নিপাতিত করিয়াছিলেন, আমিও সেইদ্ধপ 
গ্রামে রামকে বিনাশ করিতেছি । 
অনন্তর রাঁক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিশিরার 
মুখে তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আপ- 
নাঁর পুনজন্ম হইল মনে করিলেন। দেবান্তক 
নরাস্তক ও মহাতেজা অতিকায়ও ত্রিশিরার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, সংগ্রামার্থ সমুৎ্স্বক হই- 
লেন। এইরূপে শক্রতুল্য পরা ক্রম রাবণ-তনয়* 


1 গণ, প্রহ্ৃষ্ট-হৃদয়ে, যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই 


রাবণ-তনয়গণ, সকলেই অন্তরীক্ষচাঁরী, 
সকলেই মায়া-বিস্তার-বিশারদ, সকলেই 
দেবদীনব-দর্পহারী, সকলেই সংগ্রাম'লোলুপ, 
সকলেই অস্ত্রবল-সম্পন্ন, সকলেই মহাকীত্তি ও 
সকলেই সংগ্রামে অপরাজিত। 

এই সময় লঙ্কেশ্বর রাবণ, ভাস্করতুল্য- 





তেজ:-সম্পন্ন শক্র-সৈন্য-প্রমাথী পুভ্রগণে 


্ 














৯১২০ 


, লামায়ণ। 





পরিবৃত হইয়া মহাদানব-দর্পছারী দেবগণে 
পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। 


পার আর 


একোনপঞ্চাশ সর্গ। 


নরাস্তক-বধ । 

তানম্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, প্ুত্রগণকে 
আলিঙ্গন পূর্বক বিবিধ বিভূষণে বিভূষিত 
করিয়! স্থ প্রশস্ত আশীর্বাদ-সহকারে সংগ্রামে 
প্রেরণ করিলেন। তিনি পুত্রগণের রক্ষার 
নিমিত্ত মহাবিক্রম মহোদর ও মহাঁপার্খ্ ছুই 
ভ্রাতাকে পাঠাইয়। দ্রিলেন। ভ্রিশিরা) অতি- 
কায, 
ও মহাপার্খ, এই ছয় জন মহাকাঁয় মহাবীর, 
মহাঁত্! রাক্ষসরাঁজকে প্রণাম পূর্বক যাত্রা 
করিলেন। সর্ক্বৌোষধি-স্ৃগন্ধি দ্রেব্যে তীহা- 
দিগের শরীর অনুলিগুড হইল। সংগ্রামাভি- 
লাঁষী মহুধবল ছয় জন রাক্ষসবীর, সংগ্রাম- 
গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় মহো- 
দর, নীল জীমুত-সদৃশ এরাবত-বংশ-সম্ভৃত 
ম্বদর্শননামক মহাগজে আরোহণ করিল! 
এই রাক্ষনবীর সর্ববাযুধ-দম্প, তুণ-তোঁমর- 
সঙ্ধকুল, মহামাতঙ্গে আঁরূঢ হইয়। অস্তাচল- 
শিখরস্ফিত সবিতার ন্যায় শোভ1 পাইতে 
লাগিল । 

রাবপনন্দন ভ্রিশিরাঁও উত্তম তুরঙগযুক্ত 
সর্ধবায়ুধসম্পন্ন মহারথে আঁরূট হইল। 
এই রথ, কাঁঞ্চনময়-ধ্বজ-পতাকা ও পুষ্প- 


নরাস্তক, দেবাস্তক এবং মহোদর 


কিন্কিণীধ্বনি হইতেছে? ইহার বরাখ অতীব 
উত্তম; ইহার নেমিধ্বনি মেঘের ন্যায়। 
অনস্তর জিশির। রথে আরোহণ পূর্বক শরা- 
সন-ধারী হইয়া বিদ্যুৎ, উদ্ধা, স্বাল1 ও ইন্দ্র 
চাঁপ সমলক্কৃত জলধয়ের ন্যার শোভ। 
পাইতে লাগিল। তাহার তিন মস্তকে তিনটি 
কিরীট থাকাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন, 
স্ববর্ণময়*শূঙ্গত্রয়-সম্পন্ম শৈলরাজ হিমালয়, 
শোভা পাইতেছে। 

সমুদায়-ধনুর্ধারি-শ্রেষ্ঠ অতীব তেজন্থী 
রাক্ষরাঁজ-তনয় অতিকায়, অন্য এক উত্তম 
রথে আরেহণ করিলেন। এই রথের চক্র ও 
অক্ষ, রমণীয় ও স্থুসংযুক্ত ; ইহা'র কৃবর রথাৰ- 
য়বের অনুরূপ; এই রথেও তৃণ, সাঁয়ক, 
প্রাস, পরিঘ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র রহি- 
য়াছে। ভাক্কর যেমন প্রভা দ্বারা শোভমান 
হয়েন, এই রাক্ষদবীরও সেইরূপ শোভা- 
সম্পন্ন বিচিত্র-কাঞ্চনময় কিরীট দ্বারা! ও বনু- 
বিধ ভূষণ দ্বার! শোভমান হইতে লাগিলেন। 
দেবরাজ যেরূপ দেবগণে পরিবৃত হইয়া 
শোভা পান, মহাবল এই রাঁজকুমারও সেই- 
রূপ রাক্ষদবীরগণে পরিবৃত হুইয়। অদৃষ্টপুর্বব 
শোভ] বিস্তার করিতে লাশিলেন। 

রাজকুমার নরাস্তক কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত 
উচ্চৈঃ-শ্রবার ন্যায় মনোজব শ্বেতবর্ণ মহা- 
কায় অশ্বে আরোহণ করিল । এই রাজক্ষুমার, 
উক্কা-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্গ পরিঘ.ও শঙ্তি 
হত্তে লইয়! ময়ুরারূঢ় গুহের ম্যায় শোভমান 
হইল। রাবনন্দন দেবাস্ত্বক, বস্ভূঘিত পরিঘ 


মাল্যসমূহে সুশোভিত; ইহাতে শতশত- /চহত্তে লইয়া উৎপাটিত-মন্দর-পর্ববতধারী 








লঙ্কাকাণ্ড। 


বিষুর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবল 
মহাপার্খ, বিপুল গদ1 হস্তে লইয়! গদাপাণি 
কুবেরের ন্যায় বিরাজমান হইল। 

: এইরূপে মহাত্ব! মহাবীর রাক্ষমগণ, 
অপূর্ব অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক যে সময় প্রস্থান 
করে, সেই সময় দেবলোকস্ফিত সংগ্রাম- 
গর্ববিত দেবগণের ন্যায় লক্ষিত হইতে 
লাগিল। মহাবীর্ধ্য রাক্ষনগণ বহুবিধ অস্ত্র- 
শন্ত্র ধারণ পুর্ববক তুরর্গ, মাতঙ্গ ও অন্ধুদ- 
নিঃস্বন রথেমারোহণ পুর্ববক এই বীরগণের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 
সুধ্যের ন্যায় তেজ?-সম্পন্ন কিরীটধারী পরম- 
শোভা-নম্পন্ন মহাত্মা রাজকুমাঁরগণঃ অন্বর- 
তলস্ফিত সপ্তর্ধিগণের ন্যায় শোভা ধারণ 
করিল। এই রাজকুমারদিগের উপরি ধৃত 
শরৎকাঁলীন মেঘমাঁলার ন্যায় শ্বেতচ্ছত্রমমূহ 
২নমালার ন্যায় অপূর্ব দর্শন হইল। যুদ্ধ- 
দুর্মদ এই রাক্ষনবীরগণ, গমন কালে এইরূপ 
কৃত-নিশ্চয় হইল যে, সংগ্রামে হয় শত্রু 
নিপাত, না হয় জীবন বিসজ্জন করিব। 
যুদ্ধাকাওক্ষী মহাত্মা রাঁক্ষবীরগণ, যুদ্ধযাত্রা- 
কালে কখন গজ্জন, কখন চীৎকার, কখন 
সিংহনাঁদ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে ভেরী- 
নিনাদ, শঙ্খধ্বনি, পটহরব, ডিগিগশব্দ ও বহু- 
বিধ বাদ্যধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। তৎকালে 
সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইতে 
লাগিল। রাক্ষলবীরদিগের আস্ফোটন, চীৎ- 
কার ও সিংহনাদ দ্বারা বোঁধ হইল যেন, 
মেদিনী প্রচলিত হইতেছে ও আকাশতল 

স্ফুটিত হইয়া যাইতেছে।, 
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অনস্তর মহাবল রাক্ষলবীরগণ, পুরী 


হইতে বহির্গত হইয়া দেখিল যে, বাঁনর- 
সৈন্যগণ, শিল1 ও বৃক্ষ উদ্যত করিয়। দণ্ডায়- 
মান আছে। মহাবল বানরগণও দেখিল যে, 
তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল, কিস্কিণী-শত-নিনা- 
দিত, নীল-জীমৃত-সঙ্কাশ, সমুদ্যত-আয়ুধ- 
সম্পন্ন, প্রদীপ্তানল-রবি-নমদর্শন রাক্ষলবীর- 
গণে পরিরৃত রাঁক্ষল-সৈন্য আগমন করি- 
তেছে। সংগ্রাম-বিশারদ বানরবীরগণ, রাক্ষম- 
সৈন্য আমিতেছে দেখিয়। মহাশৈল উদ্যত 
করিয়! পুনঃপুন মিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 
মহাবল রাক্ষমগণ, বানর-যুখপতিদিগের তাদৃশ 
ভীষণ নিনাদ শ্রবণ পুর্ববক সহ করিতে ন! 
পারিয়া অধিকতর ভীষণ শব্দ করিতে 
আরন্ত করিল। বাঁনরবীরগণও পর্বত-শৃক্গ 
উদ্যত করিয়। রাঁক্ষস-সৈম্যমধ্যে 
পুর্র্বক সমুন্নত শৃঙ্গে সুশোভিত পর্বত সমু- 
দায়ের ন্যায় ৫শাভা পাইতে লাগিলেন। 
কোন কোন বানর, বৃক্ষ ও শিলা হস্তে লইয়। 
রাক্ষস-সৈম্যমধ্যে আকাশপথে বা ভূতলে 
বিচরণ করিতে আরম্ত করিল । রাক্ষমগণ ও 
বানরগণ সংগ্রামে সিংহনাদ পূর্বক শৈল শৃঙ্গ 
দ্বার পরস্পর পরস্পরকে ভেদ করিতে 
লাগিল। বাণবর্ষণ দ্বার! বিকীর্ণ ভীষণ-পরা- 
ক্রম বানরবীরগণ, রাক্ষন-সৈন্যের উপরি 


শিলারৃষ্টি ও পাদপবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হুই-. 
লেন। কালান্তক যম-সদৃশ ভীষণ ও শৈল: 


শূঙ্গ-সদৃশ প্রকাণ্ড বানরবীরগণ ক্ুদ্ধ হইয়! 
গ্রামে রাঁক্ষদগণকে পর্বত-শিখর দ্বার! 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন 


2 


প্রবেশ | 
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বানরবীর সহসা লক্ষ প্রদান পূর্বক রথে 
উঠিয় রথীকে এবং কোন কোন বানররীর, 
গজে উঠিয়! গজারূঢ় রাক্ষলবীরকে বিনি- 
পাতিত করিলেন। শৈল-শূঙ্গ-সদৃশ কোন 
কোঁন রাঁক্ষসধীর, বানরের মুষ্ট্যাঁঘাতে 
উদ্‌ৃভ্রাস্ত বিচলিত ও নিপতিত হইয়। আর্ত- 
নাদ করিতে আরম্ভ করিল। 

এ দিকে রাক্ষসগণও, স্ত্রতীক্ষ শর-নিকর 
ছারা বানরবীরদিগের শরীর ক্ষতবিক্ষত 
করিতে লাগিল। এইনরূপে বানরগণ ও 
রাঁক্ষদগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত শৈল, বৃক্ষ, 
নিশিত শুল, খড়গ, মুদনির, শর প্রভৃতি অক্ত্র- 
শন্ত্র বার! মুহুর্তকাল-মধ্যেই মহীতল আবৃত 
হইল। শোণিত-প্রবাঁহে সমুদায় স্থান প্লাবিত 
হইয়! গেল; যুদ্ধ-ছুম্মদ রাঁক্ষলগণের ইতস্তত 
বিকীর্ণ পরিমর্দিত পর্ববতাকার শরীর-সমূছে 

ংগ্রাম-ভূমি পরিপুর্ণ হইয়! উঠিল । রাক্ষস- 
গন ও বানরগণ, পরস্পর জিঘাংসা-পরতন্ত্ 
হইয়! পরস্পরকে আকৃষ্ট ও নিক্ষিপ্ত করিয়] 
বিনষ্ট করিতে লাশ্বিল। নিজ জীবন রক্ষায় 
প্রযত্ু-বিহীন শত্র-শোপণিত-প্রলিগ্ু-শরীর মহ।- 
বল বাঁনরবীরগণ, রাক্ষলগণকে যারপর নাই 
পরিমর্দরিত করিতে আঁরস্তকরিলেন। রাক্ষম- 
গণ, বানর দ্বারা বানরকে, বানরগণ, রাক্ষস 
দ্বায়া রাক্ষলকে সংশ্রামে মিম্পিউ ও বিলষ্উ 
করিল। কোন কোন রাঁক্ষস, বানরের, হ্স্ত 
হইতে শৈল-শিখর হরখ করিয়া! বানর বিনাশ 
করিতে লাগিল ; বানরগণও রাক্ষসগশের 
হস্ত হইতে বলপূর্ববক- অস্ত্রশস্ত্র লইয়! রাক্ষস 
বিনাশে প্রবৃত্ত হইল । 


রামায়ণ । 


এইরূপে রাক্ষসগণ ও বাঁনরগণ, শৈল- 
শিখর ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ঘার। পরস্পর পর- 
স্পরকে সংগ্রামশায়ী করিয়া সিংহনাদ 
করিতে লাগিল । বানরগণ কর্তৃক নিপাঁতিত 
ছিন্নবর্ধা, ভিন্নধনু রাঁক্ষসগণ, নির্ধাসআ্রাবী 
রৃক্ষসমূহের ন্যায় রুধির বমন করিতে 
আরম্ভ করিল। কোঁন কোন বাঁনরবীর 
ংগ্রাম-ভূমিতে তুরঙ্গ দ্বারা তুর, মাতঙ্গ 
দ্বারামাতঙ্গ ও রথ দ্বারা রথ নিম্পিষ্ট করিতে 
লাগিলেন। রাক্ষমগণও ক্ষুরাগ্র, অর্ধচন্দ্র, 
ভল্ল, নিশিত শর, স্থৃতীক্ষ বৈতস্তিক, শক্তি, 
তোমর, মুদগর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বারা বাঁনর- 
বীরগণকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। 
বিকীর্ণ শিলা, শৈল, গদা, খড়গ, পর্বতাগ্র, 
ছিন্নরৃক্ষ, হত বানর, নিহত রাক্ষস প্রভৃতি 
দ্বারা সংগ্রাম-ভূমি ছুর্গম হইয়া পড়িল। 
এইরূপ তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে 
প্রন্নউ বানরগণ কর্তৃক রাক্ষসগণ নিপাতিত 
হইতেছে দেখিয়া দেবগণ ও মহর্ষিগণ হর্য- 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন । বানরগণও প্রহ্থষ্ট- 
হুদয়ে আশক্ষেড়িত ও সিংহনাদ করিতে 
লাগিল। এই সময় রাক্ষমবীর নরাস্তক, 


0 


পবনতুল্য-বেগ-সম্পন অশ্থে আরোহুণ করিয়া |. 


নিশিত শক্তি গ্রহণ পূর্বক, মহার্ণব প্রবিষ্ট 
সিন্ধুর ন্যায় বানর-সৈম্যমধ্যে, প্রবিষ্ট হুইল | 


ইন্দ্র-শক্র মহাবীর নরাস্তক, প্রদীপ্ত প্রাস দ্বারা |. 


এক এক প্রহারেই সগুদশ বানরবীর ভেদ 
পূর্বক বানর-সৈন্য নিপাতিত করিতে আরস্ত 
করিল 1 ভূতগখ, বিদ্যাধরগণ, ও খ্যিগরগ, 


অশ্বপৃত্ঠে সমারঢ় বানর-সৈম্য-মধ্য-বিহারী ৃ 








লঙ্কাকাগুড। 


মহাবল নরাম্তককে দেখিতে লাগিলেন । 
নরাস্তক যে দিকে গমন করিতে লাগিল, 
সেই দিকেই তাহার পথ পতিত পর্বতাকার 
বানর শরীরসমূহে পরিরৃত ও মাংস-শোণিতে 
কর্দমময় হইয়া উঠিল। বানরগণ বিক্রম- 
প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে ন করিতেই 
নরান্তক তাহাদিগকে ছেদন করিয়! ফেলিল। 
বায়ু যেমন মহামেঘকে চালিত করে, মহাবল 
নরাস্তকও সেইরূপ বানর-সৈন্য পরিচালিত 
করিয়া সকলদ্িকেই বিচরণ করিতে লাগিল । 
যে দিকের বানরগণ দেখিল, যে প্রাসপাণি 
নরান্তক আমিতেছে, সেই দিকেই তাহার! 
মনে করিল যে, এই কালান্তক যম আসিয়া 
উপস্থিত হইল । বানরগণ যে সময় শৈল ব 
রুক্ষ উৎ্পাঁটিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই সম- 
য়েই তাহার! বস্তু দ্বারা আহত মহীধরের 
ন্যায় প্রাস ছারা নিহত হুইয়া নিপতিত 
হইতে থাকে । তত্কালে বাঁনরবীরগণ সংগ্রাম 
ভূমিতে অবস্থান করিতে কিম্বা পলায়ন 
করিতে অথব স্পন্দিত হুইতেও সমর্থ 
হইল.না। নরাস্তক, স্থিত ব! উৎ্পতিত সকল 
বাঁনরকেই প্রাস দ্বার! বিদ্ধ করিতে লাগিল। 

এইরূপে বানরসৈন্যগ্ণ, একমাত্র অস্তক- 
কল্প নরাস্তক কর্তৃক সূর্য্য-সন্নিভ প্রাস দ্বার! 
ছিন্নভিন্ন হইয়! ধরণীতলে নিপতিত হইতে 
লাগিল। প্রজাগণ যেরূপ অগ্রিম্পর্শ সহা 
করিতে পারে না, বাঁনরগণও সেইরপ বভ- 
নিষ্পেষের ন্যায় শব্দ এবং প্রামের আথাত 
সহ করিতে সমর্থহইল না। বানরবীরগণ 
যখন গ্রীস দ্বার! নিহত হইয়! পতিত হয়েন, 


১২৭ 





তখন ভাছারা বজু-ভগ্ন নিপতিত পর্ববত-শিখ- 


রের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাশিলেন। 
পুর্ব্বে মহাকায় কুস্তকর্ণ যে সমুদায় মহাবল 
বানরবীরের কিছুই করিতে পারেন নাই; 
তাহারাও এক্ষণে নরাস্তক কর্তক সংগ্রামে 
পরাজিত, বিদ্রাবিত ও নিহত হইলেন। 
অনন্তর স্থগ্রীব দেখিলেন যে, বানরৈন্, 
নরান্তক-ভয়ে ভীত হইয়া! ইতস্তত পলায়ন 
করিতেছে ; পরক্ষণেই তিনি দেখিতে পাই- 
লেন, অশ্বারূঢ় প্রাসপাণি নরাস্তক, সগর্বের 
সেই দিকেই আগমন করিতেছে । তখন 
তিনি ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী কুমার অঙগ- 
দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ ! অশ্বারূঢড় এ মহা- 
বীর ঘোর রাক্ষস, বানর-সৈম্য বিক্ষোভিত 
করিতেছে ; তুমি শীঘ্র গিয়া! উহাকে সংহার 
কর। মহাতেজ1 বানররাজ হ্বগ্রীব এইরূপ 
আজ্ঞা করিবামাত্র, মেঘমগুল হইতে যেরূপ 
সূর্ধ্য নির্গত হয়েন, মেঘ-সদৃশ সৈন্য-সমৃহ- 
মধ্য হইতে অঙ্গদও সেইরূপ বহির্গত হুই- 
লেন। অস্ত্রশস্ত্রশূন্ধ নখদংট্রা-বিশিষ্ট মহা- 
তেজ। অঙ্গদ, নরান্তকের নিকট গমন পূর্ববক 
কহিলেন, রাক্ষসবীর ! স্থির হও ; এই সমু- 
দায় সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধে তোমার 
কি প্রয়োজন; আমার সহিত ধুদ্ধ কর; 
সৎপুরুষ হও। তুমি আমার এই বজ-সদৃশ 
কঠিন স্পর্শ হৃদয়ে প্রাপ নিক্ষেপ কর। 
অনন্তর নরান্তক, অঙ্গদের এই বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র দশন দ্বারা ওষ্ঠ পধংশন 
পুর্বক পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। 
সবলে অঙ্গদের বক্ষঃশ্থলে সমুজ্্বল গ্রাস 
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০০০ 
নিক্ষেপ করিল ; এই প্রান অঙ্গদের বজকল্প 
বক্ষ/স্থলে পতিত হুইবামাত্র ভগ্র হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইল । তখন, গরুড় কর্তৃক 
ছিন্ন সর্পশরীরের ন্যায় প্রান ভগ্ন হইয়াছে 
দ্েখিয়! বালিতনয় মুষ্টি উদ্যত করিয়। তুরঙ্গমের 
মন্তকে আঘাত করিলেন। অচল-সদৃশ প্রকীণু- 
কায় অশ্ব, সেই প্রহারেই ভূতলে নিপতিত 
হইল। তাহার তালুদেশ মন্তক-মধ্যে নিমগ্ন 
হইয়া গেল; চক্ষু ছুইটি স্মলিত হইয়! 
স্থানান্তরে নিপতিত হইল; জিহ্ব! বহির্গত 
হইয়। পড়িল; মন্তকের কিয়দংশ চূর্ণ হইয়! 
স্থানান্তরে পড়িল। তখন মহাপ্রভাব নরা- 
স্তক, নিজ তুরঙ্গ নিহত ও নিপতিত দেখিয়! 
একান্ত ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়৷ অঙ্গদের মন্তকে 
একটি মুষ্ট্যাঘাত করিল; এই ুষ্টিপ্রহারে 
অঙগদের মস্তক নিাঁম্পব্ট হইল ; তীব্র রুধির- 
ধার! নির্গত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণকাল 
বেদনায় মোহাভিভূত হইয়। কিঞ্চিৎ পরেই 
চৈতন্য লাভ পুর্ববক বিস্মিত হইলেন; এবং 
গিরি-শুঙ্গ-সদৃশ মুি উদ্যত করিয়া বজুসদৃশ 
বেগে নরাস্তকের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করি- 
লেন। এই মুষ্ট্যাঘাতে নরাম্তকের বক্ষঃস্থল 
নিষ্পিউ ও চূর্ণ হইয়া গেল? মুখ হইতে 
শোণিত নির্গত হওয়াতে সর্ববাহ্গ রুধিরপুত 
হইল; নরান্তক বজ্নিপাতে ভগ্ন অচলের 
ন্যায় মুত ও ভূমিতলে নিপতিত হইল । 
এইরূপে বালিপুত্র অঙ্গদ কর্তৃক সংগ্রামে 
অতিবীধ্য নরাম্তক নিহত হইলে আকাশপথে 
দেবগণের ও ভূতলে বানরগণের তুখুল 


1] | কোলাহল হইতে লাগিল। 








রামায়ণ । 


অনন্তর তীম-পরাক্রম অঙ্গদঃ বিক্রম 
প্রকাশ পূর্ববক তাদৃশ স্বছুষ্ধর কর্ম্ম করিয়! 
রামচন্দ্রকে পরিতুষ্ট করিলেন ; পরস্ত তিনি 


স্বয়ং বিশ্মিত ন! হুইয়! পুনর্ববার সংগ্রামের ! 


নিমিত্ত মনোযোগী হইলেন । 


পর্ধশাশ সর্গ। 


খ্স্পতিপিনতি চি এপ 


দেবাস্তক-মহোদর-ত্রিশিরো-মহাপা্ববধ। 


রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দেবান্তক, ত্রিশিরা ও 
পৌলন্ত্য মছোদর যখন দেখিল যে, নরা- 
স্তক নিহত হইয়াছে, তখন তাহাদের আর 
ক্রোধের পরিসীম1 থাকিল না। মহাবীর্ধ্য 
রাক্ষপবর মহোদর, মেঘ সদৃশ মহামাতঙ্গে 
আরূঢ় হইয়া মহাবীর্ধ্য বালিপুন্রের প্রতি 
ধাবমান হইল। ভ্রাতার মরণে পরিতপ্ড 
মহাবল পেবাস্তকও, ঘোর পরিঘ হস্তে 
লইয়া অঙ্গনকে আক্রমণ করিল। মহাবীর 
ত্রিশিরা'ও মহাতুরঙগযুক্ত আদিত্য-সঙ্কাশ- 
রথে আরোহণ পূর্ববক অঙ্গদের প্রতি ধাব- 
মান হইল। দেব-দর্পহারী রাক্ষনবীরত্রয় 
কর্তৃক আক্রান্ত মহাবীর অঙ্গন, মহাবিটপ- 
শালী একটি মহাবুক্ষ উৎপাটন কাঁরলেন 
এবং দেবরাজ, যেরূপ মহাশৈলে প্রদীপ 
বজু নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই- 
রূপ এ মহারুক্ষ মহারল দেবাস্তকের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষমবীর ভ্রিশির 
আশীবিষ-সদৃশ হ্থতীক্ষ শরসমূহ দার সেই 
বৃক্ষ ছেদন করিয়! ফেলিল। 
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অনন্তর বানরবীর অঙ্গদ যখন দেখিলেন 
যে, বৃক্ষ ছিন্ন ও বিফল হুইল, তখন তিনি 
ব্ুবিধ বৃক্ষ ও শিলা নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । ত্রিশিরাও ক্রোধভরে নিশিত 
সায়ক সমূহ দ্বারা বৃক্ষ ছেদন ও পরিঘ দ্বারা 
নিক্ষিপ্ত শিলা! সমূহ চুণ করিয়া ফেলিল। 
অনন্তর বিবুধ-শত্র ত্রিশিরা, অঙ্গদের প্রতি 
বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; মহোদরও 
মহামাতঙ্গে আরূঢ় হইয়া বজ্-সম্গিত তোমর 
দ্বার! অঙ্গদের কঠিন বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল। 
এই সময় দেবাস্তকও ক্রোধভরে উপস্থিত 
হইয়া অঙ্গদের শরীরে পরিঘ প্রহার করিতে 
লাগিল। 

রাক্ষসত্রয় কর্তৃক যুগপৎ আক্রান্ত মহা- 
তেজ প্রতাপবান অঙ্গদ, কিছুমাত্রও ব্যথিত 
হইলেন না; তিনি একটি লক্ষ প্রদান পূর্বক 
মাতঙ্গের মন্তকে চপেটাঘাত করিলেন ; 
মাঁতঙ্গের চক্ষু দুইটি নিপতিত হুইল এবং 
সে দারুণ আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন 
মহাবল বাঁলিপুত্র, তাহার একটি দস্ত উম্মৃ- 
লিত করিয়া দেবাস্তকের বক্ষঃগ্ছলে গরহার 


করিলেন। দেবাস্তক, মহাবায়ুসমূদ্ৃত বৃক্ষের 


ন্যায় বিহ্বল হইয়া! পড়িল; তাহার মুখ 
দিয়া লাক্ষারসের ন্যায় রুধিরধারা নির্গত 
হইতে লাগিল । 
অনস্তর মহাতেজা মহাবল দেবাস্তক, 
জ্ঞা লাভ করিয়া ঘোরতর পরিঘ ঘুবাইয়া 
সবলে অঙ্গদকে প্রহার করিল; অঙ্গদও 
পরিষ দ্বারা াহত হইয়া! জানু খ্বারা ভূমিতে 
পতিত হইয়াই পুনর্ধবার উখ্খিত হইলেন। 





এই সময় ভ্রিশির তাঙাকে উত্থিত হইতে 
দেখিয়া আশীবিষ-সদৃশ ঘোরতর শরত্রয় দ্বার 
তাহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিল | এই সময় 
হুমূমান ও নাল, অঙ্গদকে রাক্ষসবীয়ন্ত্রয় কর্তৃক, 
যুগপৎ আক্রান্ত দেখিয়। সেই স্থানে আগমন 
করিলেন । মহাবীর নীল, ত্রিশিরার প্রতি 
একটি, শৈলশিখর নিক্ষেপ করিবামাত্র 
ত্রেিশিরা সায়কসমূহ দ্বারা তাহ। ছিন্নভিন্ন 
করিয়া ফেলিল; প্রস্তর সমুদায় বিদারিত 


রি 


হইল, বিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বালার সহিত সেই চূর্ণ | 


গিরি-শৃঙ্গ ভূতলে নিপতিত হইল। অনস্তর 
দেবাস্তক, শৈল-শিখর চুণ হইয়াছে দেখিয়া 
হর্যাতিশয়-নিবন্ধনা পরিঘ লইয়া পবন- 
নন্দনের প্রতি ধাবমান হইল। বানরবীর 
হনুমান, দেবান্তককে আগমন করিতে 
দেখিয়া তাহার মস্তকে বজের ন্যায় বেগে 
একটি মুষ্ট্যাঘাঁত করিলেন। এই মুক্টাঘাতে 
রাক্ষস-রাজকুমাঁরের মস্তক নিষ্পিষ্ট ও চূর্ণ 


হইয়া! গেল; দস্তঙুলি ও চস্ষুর্ঘয় বিকীর্ণ 


হইয়া পড়িল; জিহ্বা! বহির্গত হইয়। লম্বমমান 
হইতে লাগিল ; দেবাস্তক, হতজীবন হুইয়। 
ভূতলে নিপতিত হইল । 


দেবশক্র রাক্ষলবীর মহাবল দেবাস্তক 


এই্পে নিহত হইলে মহাবীর মহোদর 


ক্রোধের বশবত্তী হইয়া হুতাঁশন-নন্ন 


নীলের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে আরস্ত 
করিল। বাঁনর-সেনাপতি নীল,. মছাবল 
রাক্ষসবীরের নিশিত শর-ষমুহে আহত ও 
ছিন্নভিন্ন হইয়া! অচৈতন্য প্রায় হইলেন । 
পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়! বৃক্ষা্গি 


শ$ 





পারব 
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রামায়ণ । 





সমেত একটি শৈল উৎপাটন পূর্ববক বহুদূর 
উত্পতিত হইয়া মহাবেগে মহছোগরের 
মস্তকে আঘাত করিলেন। মহোদর সেই 


,শৈল-নিপাতে মাতঙ্গের সহিত চূর্ণ ও গতাহ্থ 


হইয়া বজ্জাহত মহীধরের ন্যায় ভূতলে 
নিপতিত হইল । 

অনস্তর ভ্রিশিরাঃ পিতৃব্যকে নিহত 
দেখিয়। ক্রোধপুর্ণ হুইয়া নিশিত শরনিকর 
দ্বারা হনুমানকে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিল ; পবননন্দনও ক্রোধভরে তাহার 
প্রতি পর্ববতশুঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; মহারল 
ত্রিশিরাও নিশিত শরনিকর দ্বারা এ পর্ববত 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। মহাবল বানর- 
বীর হনুমান, পর্বতশিখর বিফলীকৃত 
দেখিয়া রাবণতনয়ের প্রতি বৃক্ষ বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ব্রিশিরাও 
নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই ভ্রমবৃষ্টি 
বিফল করিয়া নিংহনাদ করিতে লাগিল। 
তখন হনুমান, ক্রোধভরে লক্ষ প্রদান পূর্ববক, 
মুগরাজ যেরূপ গজেন্দ্রকে বিদারিত করে, 
সেইরূপ নখ দ্বার ভ্রিশিরার অশ্বগণকে 
বিদারিত করিলেন । | 

অনন্তর অন্তক যেরূপ কাঁলরাত্রি অব- 
লহ্ঘন করেন, রাবধ-নন্দন ভ্রিশিরাও সেইরূপ 
শক্তি গ্রহণ করিয়! হনুমানের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল। শক্তি যখন প্রদীপ্ত উক্কার ন্যায় 
আকাশপথে আগমন করে, তখন বানরবীর 
হনুমান লক্ষ প্রদান পূর্বক তাহা গ্রহণ 
করিয়া! নিজ শক্তিবলে ভগ্ন করিয়! ফেলিলেন, 
এবং দিংহনাদ ও তজ্জরন-গর্জন কলিতে 


লাগিলেন । বাঁনরগণ যখন দেখিল' যে, 
হনুমান বজ্জকল্প শক্তি ভগ্ন করিয়াছেন, তখন 
তাহার! প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে মেঘের ম্যায় গজ্জ 
করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ত্রিশিরা 
তহুকাঁলে খড়গ উদ্যত করিয়া বাঁনরবীর হুনু- 
মানের বক্ষঃস্ছলে প্রহার করিল; বানরবীর 
মহাবীর্য্য হনুমানও খড়গ প্রহারে আহত হইয়া 
ত্রিশিরাকে একটি চপেট।ঘাত করিলেন। 
মহাঁতেজ। ত্রিশির! সেই চপেটাঘাতে আহত |. 
ও হতচেতন হুইয়। নিপতিত হুইল; তাহার 
অস্ত্রশস্ত্র ও হস্ত অস্ত হইয়! পড়িল। ভ্রিশির। 
যে সময় পতিত হয়, সেই সময় বানরবীর 
হনুমানঃ তাঁহার খড়গ লইয়। রাক্ষনর্দিগের 
ভয়োৎ্পাঁদন পুর্ববক দিংহনাদ করিতে 
লাগিলেন । ভ্রিশিরাও তাদৃশ সিংহনাদ 
সহ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ উত্থান 
পুর্ববক হনুমানকে একটি মুক্ট্যাঘাত করিল; 
মহাঁবীর হনুমান, তাদৃশ দুঃসহ মুষ্টি প্রহারে 
এক বার কম্পিত হইলেন; পরক্ষণেই তিনি 
কুপিত হুইয়! এ রাক্ষনবীরের কিরীটদেশে 
ধরিলেন। দেবরাজ যেরূপ ত্বহূ-তনয়ের 
মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, তিনিও সেই- 
রূপ ক্রোধভরে সেই খড়গ দ্বারাই ভ্রিশিরার 
কুগুল-বিভূষিত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। আকাশপথ হইতে যেরূপ নক্ষত্র 
নিপতিত হয়, আয়ত-লোচন পর্বত-সন্নিত | | 
প্রদীপ্ত ছতাঁশন-সদৃশ-ভাস্বর রাক্ষল-মন্তক- | 
ভ্রয়ও সেইরূপ ধরণীতলে নিপতিত হইল । 
এইরূপে 'দেবরাজ-সদৃশ-পরাক্রমশালী 
হনুমান, দেবশক্র ভ্রিশিরাকে বিনাশ করিফো 




















ল্ক্কাকাণ্ড। 


সপ মি ০০৭ ই আতপ শক 
শসা পপ চা বা 


| বানরগণ আনন্গধ্বনি করিতে লাগিল; পৃথিবী 
প্রকম্পিত হুইল 3. সমুদায় রাক্ষদ পলায়ন 
করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দেবান্তক 
নরাস্তক মহোঁদর ও ত্রিশিরাকে নিহত 
দেখিয়া মহাবল মহাতেজ। মহথাপার্খ, ক্রোধ- 
ভরে তেজঃ-সম্পঙ্গ সর্ব-লৌহুময় গদ! গ্রহণ 
করিল ; এই গদ্দার আকার এঁরাবতশুণ্ডের 
ন্যায় ভীষণ; ইহা দেখিলে সকলেরই 
অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয়; ইহা শত- 
শত-হেম-পট্টে-বিভূষিত ; ইহাতে শক্রগণের 
শোণিত, মাংস ও মেদ অনুলিপ্ত রহি- 
য়াছে। 

. মহাবল মহাপার্খ, রক্তমাল্য-বিভূষিত 
তেন:ঃ-প্রদীপ্ত এই স্থবিপুল গদ] গ্রহণ করিয়! 
ক্রোধভরে প্রলয়ার্ির ন্যায় সমুদায় বানর- 
গণের প্রতি ধাবমান হইল। এই সময় বরুণ- 
নন্দন বানরবীর হেমকুট, লক্ষ প্রদান পূর্বক 
মহাপার্থের সমীপবর্তী হুইয়! দণায়মান 
হইলেন। রাক্ষনবীর মহাপার্বও পর্বতাকার 
বানরবীরকে সমীপবর্তভী দেখিয়। ক্রোধভরে 
উহার বক্ষঃস্থলে গদ প্রহার করিল। বানর- 
বীর হেমকুট, তাদৃশ্‌ গদাপ্রহারে আহত, 
কম্পিত ও ভগ্র-হদয় হইয়। পুনঃপুন 
রুধির বমন করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
তিনি বহুক্ষণ পরে €চতন্য লাভ করিয়! 
ক্রোধভরে প্রন্ফুরিত ওষ্ঠে' মহাঁপার্্বকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি 
বেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক মহাঁপার্থের হস্ত 
হইতে বল পূর্বক গদা লইয়া সেই গদা। দ্বার 


তাহারই মন্তকে প্রহার করিলেন | মহাপার্খব 


১৩১ 


পচ আপা জপ শা 


তাঁদবশ ভীষণ গদায় চুণাকৃত হইয়া হর্জাহত 
পর্ধতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল । 
তাহার দস্তগুলি ও চক্ষু স্থাঁনাত্তরে নিক্ষিপ্ত 
হইয়] পড়িল। 


এইরূপে রাধণভ্রাতা মহাপার্খ নিহত 


হইলে, অর্ণবসদৃশ রাক্ষম-সৈন্য ভীত হইয়! 
অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক কেবল জীবন 
রক্ষার নিমিত্তই পলায়ন করিতে লাগিল। 


একপঞ্চাশ সর্গ। 
| অতিকায়-বধ । 

তনস্তর, ব্রহ্মার নিকট লদ্ধবর দেব- 
দাঁনব-দর্পহাঁরী, মহাপ্রভাব, মহাতেজা, 
মহাবী্য, মহাকায় অতিকায়, তাদৃশ লোম- 
হর্ষণ তুমুল সংগ্রামে নিজ সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত, 
শক্রসম-পরাক্রমশা'লী ভ্রাতৃগণকে নিহত ও 
রাঁক্ষসবীর পিতৃব্যদ্ধয়কে বিনিপাতিত দেখিয়] 
যারপর নাই ক্রোধাভিভূত হইলেন। তখন 
তিনি সহত্-সূর্য্য-সংঘাত-সদৃশ ভান্বর রথে 
আরোহণ পূর্বক বানর-যুখপতিদিগের প্রতি 
ধাবমান হইয়া মহাশরাসন বিস্ফারণ 
পূর্বক আপনার নাম শুনাইয়া মহাশবে 
মিংহনাঞ্দ করিতে লাঁগিলেন। তিনি নিজ 
নাম কীর্তন পূর্বক সিংহনাঁদ দ্বারা. এবং 


22 | 


শত জপ 


ভীষণ জ্যাশব্দ ঘারা বানরগ্শণকে বিভ্রাসিত 


করিলেন। বানরগণও ত্রিবিক্রম বিধুর হ্যায় 
ভাহার রৃহদাঁকার দেখিয় 
হইদয়ে পরজ্পর পরস্পরের অস্তরলে বিলীর্ন 
হইতে লাগিল । ্ঃ | 


ভয়-বি্বল |. 














অনস্তর বাঁনরগণ, মহাকায় অত্তিকায়কে 
দেখিয়! ভ্রস্ত ছাদয়ে শরণাগত-বৎসল পুরুঘ- 
পিংহ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। তখন 


||. মহাবীর রামচন্দ্র দেখিলেন যে, পর্ববাতের 


ন্যায় প্রকাগুকাঁয় অতিকায়, রথারোহগ 
পূর্বক শরাসন গ্রহণ করিয়! কৃষ্মেঘের 
ন্যায় কিয়দ্দুরে গর্জন করিতেছেন । তিনি 
তাঁদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হুই- 
লেন এবং বানরগণকে সান্তবন] করিয়। বিভী- 
মণকে কহিলেন, রাঁক্ষসবীর! এ পিঙ্লল-লোচন 


পর্বত-সদৃশ-মহাকায় মহাবীর কে? এ. 


যিনি অশ্ব-সহত্রযুক্ত বিশাল স্যম্দনে আরো- 
হণ করিয়। আসিতেছেন, যিনি সৌদা- 
মিনী-সমুছে সমলঙ্কৃত বারিধরের ন্যায় প্রভা- 
সম্পন্ন, যিনি নিশিত শরনিকর শূল মুষল 
প্রাসও তোমর-সমূছে শোভমাঁন হইতেছেন, 
ধাহার জ্যাযুক্ত হেমপৃষ্ঠ শরাসন, অন্বর-তল- 
স্থিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় রথস্থ হুইয়। শোভ। 
বিস্তার করিতেছে, এ যে মহাঁরথ রাক্ষসবীর, 
সুরধ্য-সন্নিভ রথদ্বার়! রণভূমি স্বশোভিত করিয়া 
আমিতেছেন, অর্করশ্মি-সদৃশ বাণ-সমূছে যিনি 
দশদিক সমলঙ্কৃত করিতেছেন, ধাঁহার ধ্বজে'র 
উপরি রাহ শোভা পাইতেছে, ফধাহার শাসন 
ভ্রিগুণ দীর্ঘ, ত্রিগুণ প্রণত, হেমপৃষ্ঠ ও শক্র- 
ধনুর ন্যায় স্বশোভিত, ধাঁহার মহারথে 
সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও ধ্বজ-পতাকা শোঁভ। 
পাইতেছে, খাঁহার রথনির্ধোষ, মেঘধ্বনি- 
সছৃশ, বাহার রথোপরি দ্বাত্িংশৎ-সংখ্য 
তৃণীর রহিয়াছে, ফাঁহার কার্খ্দুক অতীর ভীষণ, 


রামায়ণ। 


বাহার গদা উপ্রদর্শন, ধাঁহার রথের পার্ে 











চতুর্স্ত-যু্টি-বিশিষউ দশহত্ত দীর্ঘ দিব্য খড়গ 
দ্বয় শোভা] বিস্তার, করিতেছে, খধাঁহার গল- |. 
দেশে রক্তমাল্য, ধাহার আঁকার মহাপর্ধত- |. 
সদৃশ, যিনি কৃষবর্ণ বাহার সুখ কালের ন্যায় |. 
করাল, যিনি ৫মঘাঁস্তরিত গ্গুষ্যের ন্যায় 
শোছ1 বিস্তার করিতেছেন, ধাঁহার স্ডুজ- 
যুগলে কাঞ্চনময় অঙ্গদযুগল রহিয়াছে, 
হিমালয়-পর্বত যেরূপ প্রদীপ্ত শুঙ্গদ্য়ে 
শোভমান হয়, সেইরূপ ধাঁহার হুন্দরলোচন- 
বিভৃষিত-বদন কুশডলঘয়ে শোভমান হইতেছে, 
যিনি পুনর্ধন্থ নক্ষত্রের অন্তর্গত পূর্ণ শশ- 
ধরের ন্যায় শোভ! পাইতেছেন, ইনি 
কে? বল মহাবাছে।! এ ধাহাকে দেখিয়। 
বাঁনরগণ ভয়-বিহ্বল হুদয়ে চতুর্দিকে পলা- 
য়ন করিতেছে, এ রাক্ষসবীর কে ? 
অসীম-ভেজঃ-সম্পন্ন রাজকুমার রামচন্দ্র 
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহাতেজা বিভীষণ 
কহিলেন, রঘুনন্দন 1! ইনি মহোৎসাহ- 
সম্পন্ন মহাতেজ! ভীমকর্ম্মা রাক্ষরাজ দশা- 
শনের পুত্র; ইনি সংগ্রামে রাবণের সদৃশ ; 
ইনি বৃদ্ধসেবী, শ্রচ্তিধর ও সর্ববশীস্ত্র বিশা- 
রদ; ইনি অশ্বপৃষ্ঠে গজক্দ্ধে ও রথে আরো- 
হণ পুর্ববক সংগ্রাম করিতে.পাঁরেন। এ মহ- 
ধনুর্দার রাঁক্ষনবীর, সাম দাঁন ও ছেদ বিষয়ে, 
নীতি-শাস্ত্রে ও মন্ত্রকার্ষ্যে নিপুণ | দেবগণ 
ও দানবগণ বলিল্প! থাকেন যে, ইনি মহা- 
প্রভাবশালী; ইনি ধন্যনালিনীর পুত্র; 
ইহার নাম অতিকাঁয়। ইনি আত্ম-সংযম 
পুরববক তগন্ডা দ্বার! ত্রন্মাকে পরিতুষট করিত! 
রহুবিধ,. অন্ত্রপন্ত্ু প্রাণ্ড হইয়া শঙ্রু-সমুহ 
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পরাঁজয় করিয়াছেন। স্বয়স্তু ব্রদ্ম! ইহাকে 
বর দিয়াছেন যে, *দেবগণ বা অস্থুরগণ 
ইঙ্কে বধ করিতে পারিবেন না। ইনি এ 
অভেদ্য দিব্য কবচ ওহিরগ্ময় রথ ব্রহ্মার নিকট 
প্রাপ্ত হইয়াছেন ; ইনি শতশতবার দেব- 
গণকে ও দ্বানবগণকে পরাজয় করিয়! যক্ষগণ 
হহাঁর পুর্ববক রাক্ষসগণকে রক্ষা করিয়া- 
ছেন। ইনি শরনিকর দ্বার সংগ্রামে দেব- 
রাজ ইন্দ্রের বজও স্ত্তিত করিয়াছিলেন ; 
পূর্ব্বে বরুণদেবের পাশও ইহার নিকট 
প্রতিহত হুইয়াছে | এ দেব-দানব-দর্পহারী 
মহাবীর মহাবল রাবণ-তনয় অতিকায়, 
রাঁক্ষসগণের মধ্যে এক জন মহারথ। রঘু" 
নন্দন! শীত্র ইহ্ীর বধসাঁধন-বিষয়ে যত্ববান 
হউন; বিলম্ব করিলে ইনি বানর-সৈন্য ক্ষয় 
করিবেন, সন্দেহ নাই। 
অনন্তর মহাবল অতিকায়, বাঁনর-সৈন্য- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ পুর্ববক 
পুনঃপুন মিংহনাদ করিতে লাগিলেন । প্রধান 
গ্রধান মহাজস। বানরবীরগণ ভীষণ-শরীর অতি- 
কায়কে রথস্থিত দেখিয়! তাহার প্রতি ধাবমান 
হইচলন। অঙ্গদ, কুমূদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ, 
ইহারা পাদপ ও গিরি-শৃঙ্গ লইয়। এককালে 
আক্রমণ করিলেন । অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ মহা- 
তেজ! অতিকায়, শ্ববর্ণমগ্ডিত শরনিকর দ্বারা 
সেই সমুদায় পর্বত ও বৃক্ষ ছেদন করিতে 


লাগিলেন । ভীমকর্। মহাবল নিশাচর অতি-. 


কায়, সংগ্রামে সন্বুখবর্তী সমুদায় বানরবীর- 
কেই লৌহ্ময়. শরনিকর দ্বার! বিদ্ধ করি- 
লেন। বানরবীরগণ পরবৃত্তি দ্বারা প্রগীড়িত 
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ও ছিন্নভিন্ন হইয়া সংগ্রামে অতিকায়ের 
সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন ন]। 
বলদর্পিত ক্রুদ্ধ কেশরী যেরূপ যুগযৃথকে 
বিত্রাসিত করে, রাক্ষসবীর অতিকায়ও সেই, 
রূপ সমুদায় বানর-সৈন্য বিজ্রীসিত করিতে 
লাগিলেন; পরস্ত বানর-সৈম্যমধ্যে যিনি 
যুদ্ধ করেন নাই, তাহার প্রতি তিনি অস্ত্র 
নিক্ষেপ করিলেন না । তিনি শরাসন ধারণ 
পূর্বক ক্রমশ অগ্রসর হইয়া! রাঁমচন্দ্রের 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গর্বিত বচনে 
কহিলেন, এই আমি সশর শরাসন ধারণ 
করিয়া সংগ্রাম-ভুমিতে অবস্থান করি- 
তেছি; আমি কোন সামান্য ব্যক্তির সহিত 
যুদ্ধ করি না; যাহার শক্তি আছে, যিনি যুদ্ধ- 
কাধ্যে পারদর্শা, তিনিই শীত্র আসিয়। আমার 
সহিত যুদ্ধ করুন। 

শক্র-সংহারক স্মিগ্রানন্দন লক্ষ্মণ, 
অতিকায়ের তাদশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাহ! 
সহ করিতে না পারিয়! রোষভরে উত্থিত 
হইলেন এবং কার্ধ্যসিদ্ধির নিখি্ত তৎক্ষণাৎ 
শরানন গ্রহণ পুর্বক জ্যা-নির্ষোষ দ্বারা 
মহাশৈল, সাগর ও দশ দিক পরিপুরিত 
করিয়! অতিকায়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়। 
মহাশরাসন আকর্ষণ করিলেন । রাক্ষসরাজ- 
তনয় মহাবল মহাতেজ। অভিকায়, লঙ্গমণের 
তীষণ শরাসন-নিঘোষ শ্রবণ করিয়। বিস্মিত 
হইলেন এবং তিনি সমরোদ্যত লক্ষমণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! রোষভরে নিশিত শর 
গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, সৌমিত্রে! তুমি 
বালক; অদ্যাপি তোমার তাদৃশ বল-বিক্রম 
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হয় নাই; তুমি ফিরিয়া যাও; আমি 
কালান্তক-যম-সদূৃশ ; তুমি কি নিমিত্ত আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ! অন্ত- 
'রীক্ষচারী প্রাণী আমার বাহু-পরিত্যক্ত 
বাণের বেগ সা করিতে পারে না। সুণন্প্ত 
| কালাগ্নিকে প্রবোধিত করা তোমার উচিত 
| হইতেছে না; তুমি শরাসনের জ্যা মুক্ত 
করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হও; ইচ্ছ। পুর্ববক প্রাণ 
পরিত্যাগ করিও না; অথবা যদি তুমি 
গর্ববান্ধতা-নিবন্ধন প্রতিনিবৃস্ত হইতে ইচ্ছ! 
না কর, তাহ! হইলে দগয়মান হও; কিন্ত 
এখনই তোমাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়! 
যমালয়ে গমন করিতে হইবে । এই দেখ, 
আমার নিকট শক্র-দর্পহারী নিশিত সায়ক- 
সমূহ রহিয়াছে। তপ্তকাঞ্চন-ভূষিত এই 
বাণ সমুদায় মহাদেবের ব্রিশুলের ন্যায় 
অব্যর্থ। গ্রীষ্মকালে দিবাকর যেরূপ তীব্র 
কিরণ দ্বারা সলিল শোষণ করেন, সর্প-সদৃশ 
এই বাণও সেইরূপ তোমার শোণিত পান 
করিবে । আমি দেবলোকে ও বিখ্যাত ; তুমি 
অজাত-বীর্্য ও বালক ; আমি যদি তোমাকে 
বিনাশ করি, তাহা হুইলে তাহাতে আমার 
যশ নাই; মোহ-নিবন্ধন যদি আমার সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তোমার যতদুর শক্তি আছে, 
অগ্রে বাণ ত্যাগ করঃ পশ্চাৎ জীবন পরি- 
ত্যাগ করিবে। 

মহাত্মা সংযতেক্জিয় রাজকুমার লঙ্গমণ, 
সংগ্রামস্থলে অতিকায়ের তাদুশ ঘোরতর 
গর্ববপূর্ণ বাক্য শ্রাবণ করিয়। কুদ্ধ হইলেন 


সপ পপ বাদি ৭ পন উন 
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না, পরন্ত কহিলেন, কতকগুলি বাগ্জাল 
বিস্তার করিলেই বীর”হয় না; ফাঁহারা সৎ- 
পুরুষ তাহার! কখনই আত্মশ্লীঘ! করেন না। 
দ্ররাত্মন ! আমি সশর শরাসন ধারণ পূর্বক 
অবস্থান করিতেছি ; তোমার ক্ষমতা থাকে, 
কাধ্য দ্বারা আত্মবল প্রদর্শন কর। তুমি 
কতদূর শোৌর্য্যশালী, কার্ধ্য পরিণত কর; 
বৃথা আত্বশ্নীঘা করিও না। যিনি পৌরুষযুক্ঞ, 
তাহাকেই শুরবীর বলা যায়; তুমি রথারো- 
হণ পুর্ববক সংগ্রামে আসিয়াছ £ তোমার 
নিকট সশর শরাসন ও সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্র 
রহিয়াছে; ভূমি শরনিকর দ্বার! পার, অথবা 
অন্য কোন অন্ত্রশক্ত্র দ্বারা পার, নিজ পরাক্রম 
দেখাও; তাহার পর বায়ু যেরূপ পক তাল- 
ফল নিপাতিত করে, আমিও সেইরূপ 
নিশিত শরসমূহ দ্বার তোমার মস্তক ভূতলে 
পাতিত করিব। দেবগণ যেরূপ অস্বত পান 
করিয়াছিলেন,আমার তপ্ত কাঞ্চন-ভূষণ সায়ক- 
সমূহও সেইরূপ তোমার দেহ হইতে রুধির 
পান করিবে । নিশাচর ! তুমি বালক বলিয়। 
আমাকে অবজ্ঞ! করিও না; আমি বালক 
হই, ব1 বৃদ্ধ হই, তুমি নিশ্চয় জানিবে, সদ্য 
গ্রামে আমি তোমার কালাস্তক যম। 

অনন্তর মহাবীর অতিকায়ঃ লক্ষমণের 
মুখে তাদৃশ যুক্তিযুক্ত সাঁরগর্ভ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! ক্রোধভরে উত্তম বাণ সন্ধান করি- 
লেন। লক্ষ্মণ আকাশপধেই সেই বাণ 
ভ্রেখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। তখন অমর্ষা- 
ন্বিত রাবণ-তনয়, লক্্মণের প্রতি শতশত শর- 
সমুহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । ভিনি 
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| শতসহম্্র শরনিকর দ্বারা লঙ্মমণকে সমাচ্ছা- 
দিত করিয়া তত্ক্ষণাঁ বিভীষণ১ বিভীষণের 
অমাত্যগণ ও যৃখপতিগণের প্রতি বাণ পরি- 
ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাভূজ 
রাক্ষসবীর শর বর্ষণ দ্বার! বানর-সৈন্য বিত্রা- 
সিত করিয়া পুনর্ববার লক্ষাণের প্রতি ধাঁব- 
মান হইলেন। সেই মহাসংগ্রামে লক্ষমণও 
রাধণ-তনয়কে শরবর্ষণ-সহকারে আগমন 
করিতে দেখিয়া! অগ্নিশিখা-সদৃশ শরনিকর 
ছার তাহাকে প্রতিদ্বন্দি-রূপে গ্রহণ করি- 
লেন। অনন্তর মহাত্মা বিদ্যাধর, যক্ষঃ দেব 
দেবর্ষি ও গুহাক গণ, তাদৃশ সংগ্রাম দেখি- 
বার নিমিত্ত সেই স্থানে আগমন করিলেন | 
রাক্ষনবীর অতিকায়, ক্রোধভরে স্থতীক্ষ শর- 
সন্ধান পূর্ববক লক্গমণকে লক্ষ্য করিয়! পরি- 
ত্যাগ করিলেন। শক্র-সংহারী লক্ষ্মণ আশী- 
বিষ-সদৃশ নিশিত-সায়ক আসিতেছে দেখিয়া 
অর্থচন্দ্র দ্বারা অর্ধপথেই তাহ। ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। 

অনস্তর অতিকায় যখন দেখিলেন যে, 
তাঁহার শর ছিন্ন-শরীর সর্পের ন্যায় ছিন্ন হই- 
যাছে, তখন তিনি ক্রোধভরে এককালে 
পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়! লক্ষমণের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন । সেই পঞ্চবাণ লক্ষণের নিকট 
না আসিতে আমিতেই মহাবীর লক্ষাণ তীক্ষ 
শর দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; 
পর্বে তিনি তেজোমগুলে দেদীপ্যমাঁন, একটি 
নিশিত .সায়ক গ্রহণ. পূর্বক মহাশরাসনে 
| যোজন! করিয়া! আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করি" 
লেন। আকর্ণ আকৃষ্ট বিস্যস্ট-বাঁণ, রাক্ষস- 
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বার অতিকায়ের ললাটদেশে বিদ্ধা ও 
শোণিতাক্ত হুইয়া ভূজগেন্ছ্রের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল। রাক্ষমবীর অতিকায়, 
রুদ্রেবাণাহত ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় প্রক- 
ম্পিত ও মৃচ্ছিত হইলেন । পরে ভিনি সংজ্ঞ। 
লাভ পূর্বক আশ্বস্ত হইয়! ক্ষণকাঁল বিশ্রাম 
পূর্ববক চিন্ত। করিতে লাগিলেন, আমার এই 
শত্রু শ্লীঘনীয় বটে! ইহার শর-নিপাতও 
চমৎকার ! 

রাক্ষপবীর অতিকায়, এইরূপে লক্ষমণের 
বল বিচার ও প্রশংসা করিয়া পুনর্বার রথে 
উপবেশন পুর্ৰবক বাহু আস্ফোটন করিয়। 
রথ দ্বারা সংগ্রাম-ভুমিতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। তিনি পুনর্ধবার এককালে এক, 
তিন, পঞ্চ বা সপ্ত সায়ক সন্ধান করিয়! 
আকর্ষণ পূর্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষপবীর-শরাঁসন-বিচ্যুত সূর্ধ্য-সদৃশ-দেদীপ্য- 
মান হেমপুঙ্ব-বিভূষিত কালান্তক-সমকক্ষ 
সেই বাণসমূহ, আঁকাঁশতল সমুজ্বল করিতে 
লাগিল । মহাবীর লক্ষমণও 'মসন্ত্রান্ত হুদয়ে 
বহুতর নিশিত শরনিকর দ্বারা সেই সমুদায় 
বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন । রাবণ-তনয় 
অতিকায়, যখন দেখিলেন যে, তাহার সমু- 
দায় শর বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধ- 
ভরে একটি নিশিত মহাশর পরিত্যাগ করি- 
লেন; এঁ বাণ যখন লক্ষমণের হদয়ে বিদ্ধ 
হইল, তখন তিনি মদমন্ত মাতঙ্গের ন্যায় 
রুধির আাব করিতে লাগিলেন ও বিকম্পিত 
হইলেন। পরে তিনি তণক্ষণাঁ আপনাকে 
বিশল্য করিয়া' একটি তীক্ষু শর গ্রহণ পূর্বক 
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তাহার খর ও শরাসগ প্রস্বলিত হইয়! 
উঠিল। | | 
এদিকে মহাতেজ। অতিকায়, ভূজঙ্গ- 


| মদ্বশ ঘৌর অস্ত্র শরাঁসনে যোজনা করিলেন । 


মহাবীর লক্মঘণ, কালদণ্ডের ন্যায় প্রস্বলিত 
সেই শর অতিকাঁয়ের প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন। অতিকায়ও তদ্দর্শনে সৌর আক্ত্রের 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত প্রদীপ্ড শর পরিত্যাগ 
করিলেন । উভয়ের বাণ আঁকাশতলে 
মিলিত হইয়! কুদ্ধ ভূজঙ্গদয়ের ন্যায় দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। তেজোমগুলে দেদীপ্যমাঁন 
সেই শরছ্য়, পরস্পর নির্মথিত করিয়! 
নিস্তেজ ও ভন্মীভূত হইয়া ধরণীতলে নিপ: 
তিত হইল। 

অনস্তুর অতিকায়, এধীক অস্ত্রপরিত্যাগ 
করিলেন। মহাবীর লক্ষমণও এক্দ্র অস্ত্র বার! 
তাহ] ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাঁপণ- 
নন্দন অতিকায়, এধীকান্ত্র বিতথ দেখিয়া 
ক্রোধভরে যাম্য অস্ত্র যোজন! করিয়া লক্ষন- 
ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; লক্ষমণও 
বায়ব্য অস্ত্র বারা তাহা নিবারিত করিলেন। 

অনন্তর মেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ 
করে, ক্রোধাভিভূত অতিকায়ও সেইরূপ 
লন্মমণের প্রতি অবিরল শরধার] বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। রঘুনন্দন লক্গমণও ক্রুদ্ধ হুইয় 
তৎক্ষণাৎ অতিকায়-বধের নিমিত্ত আশীবিষ- 
সদৃশ স্তীন্ষ শর সমৃহপরিত্যাগ করিতে 


আরম্ভ করিলেন। লক্ষমণ-পরিত্যক্ত বাণ- 


সমূহ, অতিকায়ের হীরক-খচিত অভেদ্য কবচে 


আগ্নেয় অস্ত্রের মন্ত্রে অভিমন্জ্রিত করিলেন ; 





রামায়ণ । 





নিপতিত ও ভ্তগ্রশল্য হইয়া! মহীতলে 
নিপতিত হইতে লাগিল। মহাবল শক্র- 
সংহাঁরক লন্মমণ, নিজ সায়কসমূহ বিফল 
হইয়াছে দেখিয়! পুনর্ববাঁর দ্বিগুগতর বলে বাণ 
বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অভেদ্য-কবচ 
মহাবল অতিকায়, নিরস্তর শর-সমূহে তাভ্য- 
মান হইয়াঁও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন ন1। 

মহাবীর লক্ষমাণ যখন রাক্ষসবীর অতি- 
কায়কে কোন ক্রমেই নিপীড়িত করিতে 
পারিলেন না তথন বায়ু আসিয়া তাহার 
কর্ণে কহিলেন, এই অতিকায় ব্রহ্মার বর- 
প্রভীবে অভেদ্য-কবচ হইয়াছে ; তুমি কোঁন 
আস্ত্রেই ইহার কিছুই করিতে পারিবে না! 
দেবরাঁজ যেরূপ নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন, 
তুমিও সেইরূপ ত্রঙ্গান্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ কর। 

ইন্দ্র-সদৃশ-মহাবীর্ধয লক্ষ্মণ, বায়ুর তাদুশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অমোধ ব্রহ্মান্্র যোজন! 
করিলেন। তিনি স্থৃতীক্ষ ত্রন্ষান্ত্র যোজন! 
করিবামাত্র চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও দিক 
সমুদায় ত্রস্ত হইল; পুথিবী কম্পিত হইতে 
লাগিল। মহাবীর লক্ষ্মণ, যমদণ্ু-সদৃণ্শ 
বজ্জকল্প সেই স্থৃতীক্ষ মহাবাণ ক্রহ্গান্ত্রমন্ত্ে 
অভিমন্ত্িত করিয়! দেবশক্র রাবণ-তনয়ের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে অতিকায়, 
লক্ষ্মণ কর্তৃক পরিত্যন্ত। স্থবর্ণবজজু-চিত্রিত- 
পুঙ্খ, দ্বলন-সদূশ অমোদ্ধ বাগ আসিতেছে 
দেখিয়া তাহার প্রতি বছবিধ নিশিত,শর- 
নিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । লক্ষমণ- 
পরিত্যক্ষ বাণ কিছুতেই প্রতিহত হইল না। 
পরে অতিকায় যখন দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত 
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লঙ্কাকাগড। 
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অনলের ন্যাঁয় সেই বাণ মহাবেগে তাহার 
নিকটে আসিয়াছে, তখন তিনি অপ্রমত হৃদয়ে 
শর দ্বার, শক্তি দ্বারা, শুল দ্বারা, কুঠার 
দ্বার ও মুষল দ্বার! সেই ক্রহ্মান্ত্রের প্রতি 
আঘাত করিতে লাগিলেন । অশন্নিকল্ল ত্রহ্গান্ত্, 
মহাগ্রভাব সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিফল 
করিয়া তত্ক্ষণা স্থচারু-কিরীট-স্থশোভিত 
অতিকায়-মস্তক ছেদন করিয়া .ফেলিল। 
লক্ষণ-বাঁণ-চ্ছিন্ন শিরন্ত্রাণ-সমেত সেই মস্তক, 
হিমালয় শুঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূমিতে 
নিপতিত হইল। 

অনস্তর হুতাবশিষ$ রাঁক্ষদগণ, ত্বর! 
পূর্বক রাক্ষনরাজ রাবণের নিকট গমন 
করিয়! নিবেদন করিল? রাক্ষমরাজ! নরাস্তক 
দেবাস্তক, মছোদর, অতিকায় প্রভৃতি 
রাক্ষমবীরগণ সকলেই নিহত হুইয়াছেন। 


ঘবিপধ্চাশ সর্গ। 





ইন্্রজিত-যুদ্ধ । 
রাক্ষসরাঁজ রাবণ যখন শুনিলেন যে, 
১1 অতিকায় প্রভৃতি বীরগণ নিপাঁতিত হইয়া 
ছেন, তখন তিনি পুত্রশোকে ও ভ্রাতৃশোকে 
হত-চেতন ও বিহ্বল হইয়! পঁড়িলেন। 
একান্ত কাঁতরতা-নিবন্ধন তিনি তৎকালে 
কোন কথাই কহিতে পারিলেন ন1। সদম্য- 
গণ, পলাক্ষলরাজ রাবণকে শোক ও দুঃখে 
একান্ত অভিভূত দেখিয়া! সকলেই চিস্তাকুল 
হইল; কেহই কোন কথা কহিতে পারিল 
না। অনস্তর রাক্ষমরাজ-তনয় মহারথ 


ইন্দ্রজিত, রাঁক্ষসরাজকে শোঁকার্ণবে নিমগ্ন 
ও দীন-ভাবাপক্ন দেখিয়া কহিলেন, পিত! 
রাক্ষসবীর ইন্্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি 
কি নিমিত মোহাতিভূত হইতেছেন! ইন্দ্র- | 
জিতের বাঁণে অতিহত হইয়! সংগ্রামে 
কোন ব্যক্তিই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ 
হয় না। আপনি দেখিবেন, অদ্যই আমার 
নিশিত শরনিকর দ্বারা গতায়ু রাম ও 
লক্ষমণের সর্ধব শরীর পরিব্যাণ্তড হইবে; 
তাহার আমার বাণে নির্ভিনন ও অস্তদেহ 
হইয়া! সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করিবে। 
মহারাজ! আমি অদ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছি যে, আমি পৌরুষ ও দৈববলে রাঁম 
ও লক্ষমণকে অমোঘ শরসমূহ দ্বার বিনাশ 
করিব। পূর্বে বিষ্ণুর যেরূপ বিক্রম দৃষী 
হইয়াছিল ইন্দ্র বৈবস্বত বিষুর মিত্র 
বৈশ্বানর চন্দ্র সূর্ধ্য রুদ্রগণ ও সাধ্যগণঃ 
অদ্য আমারও সেইরূপ অপ্রমেয় বিক্রম 
দর্শন করিবেন। 
মহাঁবল রাক্ষলবীর ইন্দ্রজিৎ, এই কথ! 
বলিয়া রাক্ষসরাজের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক 
উত্তম-তুরঙ্গ-যোজিত অনিলতুল্য-মহাবেগ- 
সম্পন্ম স্চিত্রিত মহারথে আরোহণ 
করিলেন। 
শত্র-সংহারক মহাতেজা! ইন্দ্রজিত, 
ইন্্রথ-সদৃশ মহারথে আরোহণ পূর্বক 
ংগ্রামার্থ গমন করিলেন । বহুসংখ্য রাক্ষস” 
বীর, মহাবল ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধযাত্র! করিতে 
দেখিয়া শরাসন, প্রাস, অসি প্রস্ভৃতি অন্তর 
শন্্র ধারণ পূর্বক পরম্পর স্পর্থ! করিয়। |. 
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অনুগমনে প্রবৃত্ত হুইল । তাহাদের মধ্যে 
কেহ প্রা, কেহ মুদ্গীর, কেহ নিস্ত্রিংশ, 
কেহ পরশ্বধ, কেহ গদ! ধারণ করিয়া গজ- 
স্কন্ধে বা! অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক চলিল। 
শক্র-বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ যখন যুদ্ধ যাত্রা করেন, 
তখন, রাক্ষদগণ চতুদ্দিকে তাহার স্তব 
করিতে লাগিল। ঘোরতর শঙ্খ-নিনদ ও 
1.ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। নভোমগুল 
যেরূপ চন্দ্রমগুলে সুশোভিত হয়, সর্বব- 
ধনুর্দর-শ্রেষ্ঠ হ্বর্ণ-বিভূষণ-বিভূষিত রাক্ষস- 
রাজ-তনয় শক্র-সংহারক ইন্দ্রজিৎও সেই" 
রূপ শঙ্খ-শশি-সমবর্ণ ছত্র দ্বারা শোভ। 
পাইতে লাগিলেন। তাহার উভয় পার্ে 
স্থচারু চামর বীজ্যমান হইতে লাগিল। 
অনন্তর রাক্ষনরাজ শ্রীমান রাবণ, মহা- 
সৈন্যে পরিরৃত ইন্দ্রজিৎকে বুদ্ধযা ত্রা করিতে 
দেখিয়! কহিলেন, পুত্র! তুমি অপ্রতিরথ; 
কোন রধীই তোমার সহিত সমকক্ষ হইয়া 
যুদ্ধ করিতে পারে না; তুমি ইন্দ্রকেও 
গ্রামে পরাজয় করিয়াছ; তুমি যে দীনহীন 
মনুষ্যকে বিনাশ করিবে, এ ত সামান্য কথা! 
রাক্ষপবীর ইন্দ্রজিৎ রাক্ষনরাজের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। জয়াশীর্ববাদ গ্রহণ পূর্বক 
অশ্বযুক্ত রথে তৎক্ষণাৎ নিকুম্তিলায় গমন 
করিলেন । পরে তিনি যজ্ঞ-ভূমিতে উপস্থিত 
হইয়া রথ ও সৈন্যগণকে চতুর্দিকে স্থাপন 
করিলেন। অগ্নিসদৃশ-মহান্তেজা শত্রু -সংহা'রক 
ইন্জরজিৎ, মাঙ্গলিক দ্রেব্য দ্বার! যখাবিধাঁনে 
সহুতাশনে আহছতি প্রদান. করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি যখন ছুতাশনে হোম করেন, 


রামায়ণ। 





তখন রক্ত-উফ্ধীষধারী রাক্ষসত্রয় সেই স্থানে 
উপস্থিত হইয়। তীক্ষ অস্ত্র, সমিৎ, বিভীতক, 
লোহিত বস্ত্র, কৃষ্জলৌহ-বিনির্িত আব 
প্রদান করিতে লাগিল । রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ | 
এঁ সমুদায় দ্রব্য শর ও তোমর অগ্নির চতু- 
দিকে আস্তীর্ণ করিয়। জীবিত কৃষ্ণব্ণ 
ছাঁগের কষ্ট হইতে রক্ত লইয়! সেই রক্তাক্ত 
সমিধ দ্বারা অগ্সিতে আছ্তি প্রদান করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অগ্নিধৃম-রহিত ও সমুজ্বল- 
শিখা-সম্পন্ন হইয়! প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; 
এবং এরূপ চিন্বু দৃষ্ট হইল যে, ইন্দ্রজিৎ 
বিজয়ী হইবেন । তণগু-ন্ৃবর্ণ'সন্নিভ দক্ষিণাবর্ত 
অগ্নি, স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই হব্য গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর শক্র-সংহারী ইন্দ্রজিৎ, শর শরা- 
সন ও রথ ঘঅভিমন্ত্রিত করিয়! ব্রদ্ধাস্ত্র 
আবাহন করিলেন । তিনি যে সময় অস্ত্রের 
নিমিত্ত হুতাঁশনে আহ্ুতি প্রদান করেন, সেই 
সময় চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-সমেত আকাশতল 
বিভ্রামিত হইল । রাক্ষপরাজ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, 
যার পরনাই আনন্দিত হইলেন । 

এইরূপে ইন্দ্রজিৎঃ অশ্নিতে আছতি 
প্রদান পূর্বক দৈত্য দানব ও' রাক্ষসগণকে 
তর্পিত করিয়! অন্তর্ধানচর দিব্য রথে আরো- 
হগ করিলেন। তিনি আঘদিত্য-কল্প ব্রন্গান্ত্রে 
পরিবর্ধিত হইয়া যারপর নাই ছুর্ধর্ধ হইয়! 
উঠিলেন; পরে তিনি সৈন্য সমুদায় 
পরিত্যাগ পূর্বক অদৃশ্য হইয়! সশর শরা- 
সন হস্তে সংগ্রামপ্ছলে গমন করিলেন ; আবং 
জলধারাব্ষী নীল-নীরদের ন্যায় অদৃশ্য 
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থাঁকিয়াই বানর-সৈহ্যসমূহে শরধারা বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। ধানরবীরগণ, ইন্ত্- 
জিতের শর.সমৃহ দ্বার ছিন্নভিম্ন-শরীর হইয়া 
পড়িলেন; তাঁহার ইন্্রজিতের মায়ায় 
অভিহত হুইয়! বিকটস্বরে চীৎকার করিতে 
করিতে বজাহত মহীধরের হ্যায় রণ-ভূমিতে 
নিপতিত হইতে লাঁগিলেন। বানরবীরগণ, 
মায়। দ্বার! প্রতিচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে 
পাইলেন না, কেবল বাঁনর-সৈন্যমধ্যে বাণ- 
বর্ষণ হইতেই দেখিলেন। 

এইরূপে মহাবীর রাঁক্ষমরাঁজ-কুমার ইন্দ্র- 
জিৎ? বানর-সৈন্যের সমুদায় স্থলে বাণ বর্ষণ 
করিয়া সুর্ধ্য-প্রভা রোধ করিলেন। বানর 
যুখপতিগ্রণও ভয়বিহ্বল হুইয়! পড়িলেন। 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, সবিস্ফৃলিঙ্গ জ্বলন-সদৃশ 
তেজোবল-বৃুংছিত শুল নিম্ত্রিশ পরশ্বধ 
প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় উদ্যত করিয়া বানর- 
সৈন্যসমূছে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
বাঁনর-যুথপতিগণ, প্রজ্বলিত-স্বলন-সদৃশ শর- 
সমূছে বিদ্ধ হইয়া! ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাছার1 ইক্্র- 
জিতের অস্ত্রে ছিন্নভিম্ন-শরীর হুইয়! আর্তনাদ 
করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের উপরি 
নিপত্তিত হইতে লাগিলেন । কোন কোন 
বানরবীর নিশিতশরে বিদ্ধ হইয়া আকাশ 
| নিরীক্ষণ পূর্বক পরম্পরকে আশ্রয় করিয়া 
পৃথিবীতলে পতিত হইলেন। 

এইরূপে মায়াবল-সম্পন্ন 


অঙ্গদ, নীল, মহাধল হনুমান, জাম্বযান, 


ইন্দ্রজিৎ, 
নিশিত শর, শূল, প্রাস প্রভৃতি দ্বারা স্বত্রীব, 
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সত 


| হষেণ, বেগদরশী, গন্ধমাদন, খৈল, গয়, 


গবাক্ষ, 'গোমুখ) 'কেশরী, পনস, -সম্পুতি। 
সুধ্যানন, জ্যোতির্ঘূখ, দধিমুখ, খষভ, চূমান, 
কুমুদ, পাবকাক্ষ, নল, তাঁর, ধু, শতবলি, 
ছিবিদ্ প্রভৃতি বাঁনরবীরগণকে বিদ্ধ করি- 
লেন। : দি ৯ 4. এ 

মায়াবী ইন্্রজিৎ, এইরূপে স্থরর9ণ-পুঙ্থ- 
বিভৃষিত শরনিকর দ্বারা .বানরবীরগণক্ে- 
ভূতলশাঁয়ী করিয়] রাঁমলক্মণের প্রতি বস্ভ- 
সদৃশ শরবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন । 
পর্বতে যেরূপ বুষ্টিধারা নিপতিত হয়, 
সেইরূপ অবিরল-ধারায় বাঁণবর্ধণে সমাচ্ছন্ন 
হইয়! অদ্ত্ুত-দর্শন রামচন্দ্র, চতুর্দিক নিরী: 
ক্ষণ পূর্বক লক্ষমণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
সেই রাক্ষদবীর মায়াবী ইন্দ্রজিৎ অদ্য 
্রঙ্গান্ত্র লাভ করিয়া পুনর্ধবার বাঁনর-সৈন্য 
বিনাশ পূর্বক মায়া বিস্তার করিতেছে ; 
অস্ত্রধারী ইন্দ্রজিৎকে আমরা দেখিতে 
পাইতেছি না; কিরূপে পরাজয় করিতে 
সমর্থ হইব! আমি বোধ করি, অচিস্ত্য 
ভগবান স্বয়স্তু, ইহাকে এই অমোঘ অস্ত্র 
প্রদান করিয়াছেন! লক্ষমণ! অদ্য তুমি 
আমার সহিত অব্যগ্র হৃদয়ে এই ভীষণ বাণ- 
বর্ষণ সহা কর। এই রাক্ষমবীর বাঁণবর্ষণ 
দ্বারা সমুদায় দিক সমাচ্ছন্ন করিয়াছে ; 
প্রধান প্রধান বীর সমুদ্ধায় নিপতিত হুই- 
মাছে; এক্ষণে বানর-সৈন্যগণকে প্রমিত 
করিতেছে । আমরা যদি যুদ্ধোৎসাঁহ শরি- 
ত্যাগ পূর্ধক এক্ষণে হত-চেতন "হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হই, তাহা হইলেই নিশ্চয় ' 
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এঁ ইন্দ্রজিত্ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
স্রহৃদগণে পরিবৃত হইয়। রাক্ষসরাজের 
নিকট গমন পূর্ববক জয়লক্ষ্মী সমর্পণ করিবে। 

অনস্তর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এইরূপ 
পরামর্শ করিয়া শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ ও 
নিহতপ্রায় হইলেন। অনস্তর মহাবীর ইক্দ্র- 
জিৎ, রামলঙ্ষমণকে তাদৃশ অবসন্ন করিয়। 
হর্ষভরে নিংহনাদ্দ করিতে লাগিলেন; পরে 
তিনি রাম ও লক্ষণ প্রভৃতি সমেত সেই 
অপ্রমেয় বানর-সৈন্য হুত-চেতন ও পরা- 
জিত করিয়। দশীনন-ভুজপালিত লঙ্কাপুরীতে 
তৎক্ষণাৎ প্রবিষ্ট হইলেন ; এবহ রাক্ষসরাজ 
রাবণকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
প্রণাম পূর্বক প্রিয় সংবাদ নিবেদন করি- 
লেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! রামও লক্ষণ 
নিহত হইয়াছে। 

রাক্ষসরাজ দশানন, মহাঁরথ পুত্রের 
মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরি- 
পূর্ণ হইলেন এবং প্রশস্ত হৃদয়ে ইন্দ্রজিতের 

হসা পূর্বক অস্তঃকরণ হইতে রামচক্ঞ 
জনিত মহাভয় বিদুরিত করিলেন। 


ভ্রিপঞ্চাশ সর্গ। 


প্্জ্গত উচিহস্টি ০ 


গুবধ্যানয়ন । 
এইরূপে রামচজ্জ্ ও লক্ষণ সমরশামী 
হইলে, বানর-সৈন্যগণ ইতিকর্তব্যতা-বিমূঢ় 
হইয়া পড়িল; তাহার! সকলেই বিগত- 
প্রভাব ও বিষ হুইয়!কি করিরে, কিছুই 
স্থির করিতে পারিল না । অনস্তর বুদ্ধি-সম্পর্গ 


মহাসত্ব বিভীষণ, বানরবীরগণকে বিষপ্ 
দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্বক কহিলেন, 
বীরগ্গণ! তোমর1 কেহ ভীত হইও ন1) 
রামচজ্জ্র ও লক্ষ্মণ চৈতন্য-রহিত হইয়া 
পড়িয়াছেন বটে, কিন্ত্ত এক্ষণে বিষণ্ন হইবার 
সময় নহে। ইহার! ইন্দ্রজিতের অক্রসমূছে 
সমাচ্ছাদিত হইয়! ব্রঙ্গাস্ত্রের সম্মান রক্ষার 
নিমিতই স্বৃতবৎ হইয়া আছেন। স্বয়ন্ত ব্রন্ধা 
ইন্দ্রজিৎকে এই অমোঘ পরম অস্ত্র দিয়া- 
ছেন। রাজকুমার রামচন্্র ও লক্মমণ, যদি 
ব্রহ্মার সম্মান রক্ষার নিমিতই মৃতপ্রায় হইয় 
থাকেন, তাহা হইলে বিষাদের বিষয় কি! 

অনস্তর পবননন্দন ধীমান হনুমান, কিয়ৎ- 
ক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্রের মম্মান রক্ষা করিয়। উত্থান 
পূর্বক বিভীষণের বাঁক্য শুনিয়া! কহিলেন, 
এই অস্ত্রহত বানর-সৈন্য-সমূহ-মধ্যে যে যে 
মহাবীর জীবন ধারণ করিয়। আছেন, তাহা" 
দিগকে আশ্বাস প্রদান করা যাউক। 

অনস্তর পবননন্দন হনূমান ও বিভীষণ, 
সেই রাত্রিতে উক্ক। হস্তে লইয়! সংগ্রাম- 
ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
কাহারও লাঙ্কুল, কাহারও হস্ত, কাহারও 
উরু, কাহারও চরণ, কাহারও অঙ্কুষ্ঠ, কাহা- 
রও শিরোধর ছিন্ন হইয়া আছে! সমুদায় 
বানরবীরের শরীরেই শোণিতআাব হুই- 
তেছে! পর্বতাকারে পতিত বাঁনরগণে ও 
প্রদীপ্ত অস্ত্রসমূহে 'বহ্ন্ধর1 পরিপূর্ণ হুইয়। 


আছে! 
বিভীষণ ও হনুমান দেখিলেন, স্ুপ্রীব, 


অঙ্গদ, নীল) শর, গহৃমাদন, জান্ববান, 














লঙ্কাকাণ্ড। 





স্বষেণ, বেগদর্শা, মৈন্দ, জ্যোতির্দূখ, দ্বিবিদ, 
কেশরী, খষভ, পনস, সম্পাতি, প্রঘস, 
গবাক্ষ, চন্দন, দধিমুখ, রস্ত, বিনত, তাঁর, 
নল গ্রভৃতি বহুপংখ্য মহাঁবল বানরবীর 
হত ও আহত হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে নিপ- 
তিত আছেন। এইরূপে রাক্ষনবীর ইন্দ্রজিৎ, 
দিবসের অ্টমভাগে, ষষ্টিকোটি বানর বিনি- 
পাতিত করিয়াছিলেন। 

অনন্তর বিভীষণ ও হনৃমান, সাগরোর্টি- 
সদৃশ ভীষণ বানর-সৈন্য বিধ্বস্ত দেখিয়' 
পশ্চাৎ জান্ববানের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
এই সময় স্বভাবত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জান্ববাঁন 
শতশত শরনিকরে পরিব্যাপ্ত শরীর ও নিতাস্ত 
প্রগীড়িত হুইয়। নির্বাঁণোন্মুখ প্রদীপের স্যায় 
দৃূষট হইতে লাঁগিলেন। বিভীষণ, জান্ব- 
বানকে ঈদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া! সমীপবর্তা 
হইয়া! কহিলেন, আর্য ! স্তীক্ষ শরসমূহ 
দ্বারা আপনকাঁর ত প্রাণ বিয়োগ হয় নাই? 
ধক্ষরাজ আপনি ত বাঁচিয়া আছেন ? 
মাপনকার ত শরারে বল আছে? 

খক্ষরাজ জান্ববান, বিভীষণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া অতীব কষ্টে বাক্য উচ্চারণ 
পূর্বক ধীরে ধীরে কহিলেন, রাক্ষসবর | 
আমি স্বর দ্বার আপনাকে চিনিতে পারি- 
মাছি, আমি শরসমূহে নিপীড়িত ও এতদূর 
কাতর. হুইয়াছি যে, আপনাকে দেখিতে 
পাইতেছি না। রাক্ষমবর ! অঞ্জন ও পব- 
নের পুত্রেরত্ব বানরবীর হনুমান ত বাঁচিয়া 
আছেন ? জাহ্ববানের ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ করিয়া 
বিভীষণ তাহার অভিগ্রায়-জিজ্ঞান্ হইয়া 
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কছিলেন, খক্ষরাক্স! আমরা ধাঁহাঁদের 
নিমিত্ত ক্লেশভোগ করিতেছি, ধাঁহাঁর। 
আমাদের বলবীর্য্যের মূল, সেই রাঁমলক্মমণের 
কথ! জিজ্ঞাসা না করিয়া! আঁপনি কি নিমিস্ত 
অশ্রে হনুমানের কথ! জিজ্ঞাস! করিতেছেন £ 
আপনি স্বগ্রীব, অঙ্গদ, রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে 


পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত বায়ুনন্দন 


হনুমানের প্রতি ম্েহ প্রকাশ করিতেছেন ? 

বিভীষণের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
জান্ববান কহিলেন, আমি যে নিমিত্ত হনৃ- 
মানের কথ! জিজ্ঞাস। করিতেছি, তাহা শ্রবণ 
করুন। দুর্ধর্ষ হনুমান যদি বাচিয়। থাকেন, 
তাহা হইলে এই সমুদায় সৈন্য নিহত হইলেও 
পুনরুজ্জীবিত হুইবে | হনুমান যদি প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়া থাঁকেন, তাহা হইলে আমর! 


ঞ: 


সকলে জীবিত থাকিতেও ম্বৃত, সন্দেহ নাই! । 


বিভীষণ এই বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, 
আর্য ! বাঁযুবসম-ধেগ-সম্পন্ন অগ্নিসম-তেজস্বী 
মহাবীর হনুমান বঁচিয়া আছেন; তিনি 
আপনকার অনুসন্ধানের নিমিভ্তই আমার 
সহিত এই এখানে আনিয়াছেন। তখন 
হনুমান, আপনার নাম গ্রহণ পূর্বক বৃদ্ধ 
জাম্ববানের সমীপবর্তী হইয়। বিনয়-সহকাঁরে 


প্রণাম করিলেন । ব্যথিতেন্দ্রিয় জাম্ববান, 


হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার 
পুনজন্ম বলিয়! মনে করিলেন । কিঞিগিপরে 
মহাতেজ! জান্ববান হুনৃুমানকে কছিলেন, 
বানরবীর! নিকটে আইস; বানরগ্ণের 


প্রাণ রক্ষা কর। তোমা ব্যতিরেকে অসাধারণ 


পরাক্রমশালী আর কাহাঁকেও দেখি ন| ; 


৬ 


বশী পসরা পা ০ পাপ পপ ও কল ৬১ 
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রামায়ণ । 





এক্ষণে তুমি ধক্ষ-বানরবীরগণকে ও সমুদায় 
সৈম্যগণকে জীবিত ও আনন্দিত কর। 
ংগ্রাম-ভূমিতে পতিত রামচন্দ্র ও লক্মমণকে 


শল্য-রহিত করিয়! দাও । 
বানরবীর | তুমি লক্ষ প্রদান পূর্ববক 


সমুদ্রের উপরি দিয়া বহু পথ অতিক্রম 
পূর্বক হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হুইয়! 
কৈলাপ-শিখর ও খষভনামক কাঞ্চনময় 
পর্ববতে গমন করিবে; এই খষভ ও কৈলাস- 
শিখরের মধ্যে অনীম-প্রভা-সম্পন্ন সর্ব্বোষধি- 
সমাযুক্ত বিচিত্র ওষধি-পর্বত দেখিতে 
পাইবে; সেই পর্বত-শিখরে দেখিতে 
পাইবে, চারি প্রকার ওষধি তেজে| দ্বার 
দশ দিক সমুদ্ত/সিত করিতেছে ; সেই চারি- 
প্রকার ওষধির নাম, মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্য- 
করণী, স্ববর্ণকরণী ও সম্ধানী। তুমি সেই 
চারি প্রকার ওষধি লইয়া শীঘ্র আগমন 
পুর্বক বানরবীরগণের প্রাণ দান কর। 
বানরবীর হুনুমানঃ জান্ববানের তাদৃশ 
ধাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তত্রত্য পর্ববত- 
শিখরে আরোহণ করিলেন। তিনি পদভরে 
পর্ধবত পরিগীড়িত করিয়া, জলবেগ দ্বার। 
জলধির ন্যায়, ব্লিবীর্ধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি- 
লেন। তৎকালে তিনি পর্ববত-শিথরে 
দ্বিতীয় পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । পর্ধবত, বানর-চরণ দ্বার নির্ভিন্ন 
ও বিশীর্শিখর হুইয় ভূমিতে নিপত্তিত 
হইল। হনুমানের পদভরে যে সময় এই 
পর্ববতের দ্রম-শিল। বিধ্বস্ত হয়) ফেই সময় 
রাক্ষলগণ দেখিল যেন, সেই পর্ধ্বত ঘুর্ণিত 


পা পপ ০. কস পপ 





হইয়। পতিত হইতেছে ৯ এই সময় পুরদ্বার 


ঘুর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহ ও 
গোপুর ভগ্রপ্রায় হইল; লঙ্কান্ছিত রাক্ষস- 
গণ, ভয়-বিহ্বল হইয়া ইতস্তত ধাববান 
হইতে লাগিল। 

অনস্তর মহাবীর হনুমান, চরণ দ্বারা 
পর্বত আক্রমণ পূর্রধক বড়বামুখের ন্যায় 
উগ্রমুখ বিবৃত করিয়া ঘোরতর নিনাদ 
দ্বার সমুদায় রাক্ষপকে বিত্রামিত করিলেন। 
তিনি যখন ঘোর নিনাদ করেন, সেই সময় 
তাহ! শুনিয়া লঙ্কাস্থিত রাক্ষসবীরগণ, ভয়- 
নিবন্ধন স্পন্দিত হইতেও পারিল না । এই- 
রূপে ভীষণ বিক্রম শক্র সংহারী হনুমান, দেব- 
গণকে নমস্কার করিয়া রামচক্দরের নিমিত্ত 
অসাধারণ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রচণ্ড-পরাক্রম হনৃমান, মহাভুজঙ্গ-মদৃশ 
লাঙ্গুল উত্তোলন পুর্ববক পৃষ্ঠ অবনত ও শ্রবণ- 
যুগল কুঞ্চিত করিয়! বড়বামুখ সদৃশ মুখ 
বিস্তার পূর্বক আকাশপথে উত্থিত হইলেন। 
তিনি গরুড়ের ন্যায় মহাবীর্ধ্য-সম্পন্ন, 
স্বতরাং তিনি মহাভূজঙ্গ-সদৃশ ভূজ-যুগল 
প্রসারণ পূর্বক দিক সযুদায় আকর্ষণ করি-. 
যাই যেন স্ুমের্ু পর্বতের অভিমুখে গমন 
করিতে লাগিলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব- 
প্রাণীর ভয়োৎপাদন পূর্ববক তরঙ্গ -মীন-লমা- 
কুল সাগর অতিক্রম করিয়। ভূতল দর্শন 
করিতে করিতে বিষুঃকর-বিযুক্ত চক্রের ন্যায় 
বেগে গমন করিলেন । তিনি, পর্ধবত, বৃক্ষ, 
সরোবর, নদী, -তড়াগ, প্রধান প্রধান নগর 
ও সমুদ্ধ-জনপদ-সমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে 





দিক ৯: 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


পিতার ন্যায় মহাবেগে ধাবমান হইলেন। 
তিনি বাযুপথ অবলম্বন পূর্বক আকাশে গমন 
করিতে করিতে, শ্বেতমেঘ-মমূহ-সদৃশ-্চার- 
দর্শন-শিখর-সমুহে হ্বশোৌভিত, বহুবিধ-কন্দর- 
নির্বর-সমলঙ্কৃত, নান।-প্রঅআবণ-সম্পন্ন হিমা- 
লয় পর্বত দেখিতে পাইলেন । তিনি 
সেই পর্ববতে উপস্থিত হইয়! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
শৃঙ্গ সমুদায় এবং মহর্ষি-সমুহ-সেবিত 
পবিত্র তপোবন সমুদায় দেখিলেন । সেই 
স্থানে তিনি ব্রহ্মঘোষপূর্ণ মুনিজনের আবাস, 
শক্র।লয়, রুদ্রালয়) কিম্নরগণ, প্রদীপ্ত মানম 
সরোবর ও বৈবন্ধত-কিস্করগণকে দেখিতে 
পাইলেন । সেই স্থান হইতে তিনি বন্ুদ্ধরার 
নানাদেশ, বজ্বাকর, কুবেরালয়, সুধ্যপ্রভ 
ঞ্রুব-নক্ষত্র, ত্রন্মান ও শঙ্কর-কান্দক দেখিতে 
পাইলেন। পরে তিনি হিমালয়-শিলা-সমু- 
দায় কৈলান-শিখর, খষভনামক কাঞ্চন- 
পর্বত এবং তন্মধ্যস্থিত সর্ব্বৌষধি প্রদীপ্ত 
দিব্য ওষধি-পর্ববত দর্শন করিলেন। 
এইরূপে মহাবীর হনুমান, সহত্র'যোজন 
অতিক্রম পূর্বক দিব্য ওষধি পর্বতে উপ- 
স্থিত হইয়া ওষধি অনুসন্ধান করিতে লাগি- 
লেন। কামরূপী দিব্য ওষাধগণও হনুমানকে 
ওষধির নিমিত্ত আসিতে দেখিয়া অদৃশ্য 
হুইলেন। মহাবীর হনুমান, ওষধি সমুদায় 
ন। পাইয়। ক্রোধভরে মুখ বিস্তার পুবর্বক 
খোরত্তর শব্দ করিলেন ; পরে তিনি আমর্ষ- 
ভরে নয়নছ্বয় নিমীলিত করিয়া! শৈলরাজ্জকে 
কহিলেন, জদ্রিরাজ! এ তোমার কিন্ধুপ 
বাধ্ষায়! কাম্ডজের প্রতি বি তোমার দয়া 


০ পাপ পপ স্পসপপ্ পপ পেশী পাপ ্পাপা পাপা 





শা 


১৪৩ 


নাই! আমি এখনি তোমাকে নিজ বাহুবলে 


ভগ্ন করির। | | 
বানরবীর এই কথা বলিয়াই স্বর্ণ, 
বিভৃষিত, বহুবিধ-ধাতু-লমলঙ্কত, নাগগণ- 
নিষেবিত সেই সমূজ্ছবল-শুঙ্গ মহাবেগে তৎ- 
ক্ষণাৎ উৎ্পাঁটিত করিলেন। পরে তিনি 
সেই উৎ্পাটিত পর্বত-শৃঙ্গ লইয়! স্ুরাস্থুর 
প্রভৃতি সমুদায় লোকের ভয়োৎ্পাদন পূর্বক 
স্বরগণ ও সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তয়মান হুইয়। 
প্রচগ্ডবেগে প্রতিনিবুন্ত হুইলেন। ভগবান 
বিষণ, পাঁবক-নমেত সহজ্রধার চক্র ধারণ 
পূর্ববক ব্যোমচারী হইলে যেরূপ শোভমান 
হয়েন, পবন-তনয় হনুমানও সেইরূপ ওষধি- 
সমুজ্ঘল সেই শৈল ধারণ করিয়া শোভ। 
পাইতে লাগিলেন। লঙ্কান্থিত বানরগণ, হনূ- 


মানকে পর্বত লইয়া আগমন করিতে দেখিয়া : 


উচ্চৈঃস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। হুনৃ- 
মানও বানরদিগকে দেখিয়া আনন্দধ্বনি করি. 
লেন। লঙ্কাশ্ফিত রাক্ষসগণ, বানরগণের তাদৃশ 
কোলাহল শুনিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। 
অনস্তর বানরবীর, সেই বৃহৎ শৈলশৃঙ্গ 
লইয়! বানর-সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলেন । 
বানরগণ, তাহার তাদৃশ অমাঁধ।রণ বীর্ধ্য অব- 
লোকন করিতে লাগিল। বিভীষণও তঁঞ্ছার 
যাঁর পর নাই প্রশংসা করিলেন। রাষচন্জ্র 
ও লক্ষ্মণ সেই দিব্য মহৌধষধির আদ্রণ 
লইয়া বিশল্য, ব্রণরহিত ও শ্ুস্থ-শরীর 
হইলেন। : 


অনস্তর সমুদায় বানরগণ, প্রাতঃকালে 


মপ্তোখিতের ন্যায় চৈতন্য: লাভ পূর্ব্বক 
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উত্থিত হইয়। উচ্চ কোলাহল করিতে আরম্ত 
করিল এবং সর্ধধান্তঃকরণে হনুমানের স্তব 
করিতে লাঁগিল। 





ইপঞ্চাশ সর্গ। 


গর তাতততাহট০অহ্ি 


সঙ্কুল-যুদ্ধ। 


অনন্তর মহাতেজা বানররাজ স্থগ্রীব, 
মনে মনে ইতি-কর্তব্যত নিরূপণ পূর্ববক 
হুনুমাঁনকে কহিলেন, বানরবীর! কুম্তকর্ণ 
ও রাঁক্ষসরাজ-কুমারগণ সকলেই অন্ুুচর- 
বর্গের সহিত নিহত হইয়াছে; আমরাও 
সকলে বিধ্বস্ত হইয়'ছিলাম ; এক্ষণে সংগ্রা- 
মের নিমিন্ত, পুনর্পরবার উত্থিত হইয়াছি ; অতঃ- 
পর এই সংগ্রামের উপসংহার করা কর্তব্য 


হইতেছে। বহুদিন হইল, আমরা যুদ্ধযাত্র! 
করিয়াছি; অতঃপর আঁর অধিক দিন বিলম্ব 
করিতে পাঁরিতেছি না; অতএব বানরবীর ! 


আমাদিগের যে সমুদায় মহাবল মহাবীর্ধ্য 


বানরগণ আছে, তাহার! সকলেই উদ্ক! লইয়া 
চতুদ্দিক দিয়। লঙ্কায় আরোহণ করুক; 
আঁর বিলম্ব করা উচিত হইতেছে ন1। 
অনস্তর দিবাকর অস্তগত ও রজনীমুখ 
উপচ্ফিত হইলে বানরবীরগণ সরুলেই উক্কা 
হস্তে লইয়া! লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন 
র করিতে লাগিলেন। উক্কা-হস্ত বানরগণ 
| কতৃক তাড়িত আরক্তলোচন বিরপাক্ষ 
রাঁক্ষমগণ, চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরস্ত 
করিল। বানরবীরগণ সকলেই প্রহুউ হৃদয়ে 
রর গোপুর, প্রতোলা, হশ্ম্য ও বছদিধ প্রাসাদ 





রামায়ণ । 





সমুদায়ে অগ্নি প্রদান করিতে লাগিলেন। 
সমুদ্দীপ্ত হুতাশন, স্থবর্ণগয়-তনুত্রীণ-বিভাষিত, 
অস্ত্রশস্ত্র ও মাল্যধারী, সুরাব্যাকুলিত-লোচন, 
মদ্-বিহ্বলগামীঃ কান্তালন্িত-ছস্ত, গদা- 
খড়গ-শুল-প।ণি, রণ-গর্ববিত রাক্ষমগণের মহত 
সহত্র গৃহ দগ্ধ করিতে লাগিল। কোন কোন 
রাক্ষন আহার করিতেছে, কোন কোন 
রাক্ষন আহারে বসিতেছে, কোন কোন 
রাক্ষম কান্তার সহিত অপুর্বব শয্যায় শয়ন 
করিতেছে, এমত সময় চতুর্দিকে আর্ত 
রাক্ষদগণের হাহাকার শব্দ উঠিল। মধুপান- 
মর্ভ কোন কোন*রাক্ষম প্রিয়তমার হস্ত 
ধরিয়া মদ-্থলিত পদে পলায়ন করিতে 
লাগিল; কোন কোন রাক্ষসী, পুত্র ক্রোড়ে 
লইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল 
হৃদয়ে ধাবমান হইল; কোন কোন রাঁক্ষসী, 
পুত্র ভ্রাতা! প্রভৃতিকে আহ্বান করাতে ভীষণ 
শব্দ হইতে লাগিল; ইত্যবসরে প্রস্বলিত 
হুতাঁশন দশ সহজ রাক্ষস দ্ধ করিয়া 
ফেলিল। 

গ্রীষ্মকালে প্রকাণ্ড শৈল-শিখরের ন্যায় 
গুহ সমুদায় দ্ধ হইতেছে দেখিয়া কোটি 
কোটি পুরবাসী রাক্ষস, শরাসন, শুল, খড়গ 
প্রভৃতি হস্তে লইয়! চতুর্দিকে ধাবমান ও 
শব্দায়মান হওয়াতে মেঘ গর্জনের ন্যায় 
ভীষণ শব্দ শ্রন্ত হইতে লাগিল। স্ববর্ণ-বিভূ- 
ধিত রত্ব বিচিত্রিত গবাক্ষ; অধিষ্ঠান-সমলঙ্কৃত 


 মণিবিদ্রম-বিচিজ্ঞ মছামূল্য অভ্রংলিহ গৃহ সমু- 


দায়, ভীষণ শিখা বিস্তার পূর্বক দগ্ধ হওয়াতে, 
তণ্কাঁলে লঙ্কাপুরী ভীষ-দর্শন হুইয়৷ উঠিল 





নি 








লঙ্কাকাণ্ড। 





কারি ওলা না ৫০৪৯০ ৯ 


ক্রৌঞ্চ-নিনাঁদ, ময়ুর ধ্বনি, এবং রাক্ষসীদিগের 
আর্ভনদ ও ভূষণ ধ্বনি, অগ্রিদাহ-ধ্বনির 
সহিত মিলিত হুয়া সকলকেই আঁকৃলিত 
করিয়। তুলল । 

হুন্তাঁশন-প্রদীপ্ত তোরণ সমুদায়, বর্ষা- 
কালে সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত জলদ-পটলের 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। যে সমুদায় 
রমণী বিমানে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা 





অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়! ভয়-বিরূুব হৃদয়ে 
পতিকে আলিঙ্গন পুব্বক দারুণ শব্দ হাহা 
কার করিতে লাগিল । ভীষণ-হুতাঁশন- 


প্রদীপ্ত ভবন সমুদায়, বজাহত পর্বত-শিখ- 
রের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইতে আরম্ভ 
হইল। দুর হইতে দহামাঁন গৃহ সমুদাঁয় 
দেখিয়া! বোঁধ হইতে লাগিল যেন, হিমালয়- 
শিখর সমুদায় দ্ধ হইতেছে । 

এই ভীষণ রজনীতে হশ্্য সমুদায়ের 


তাগ্রভাঁগ দগ্ধ হইতেছে, তলপ্রদেশও প্রত্ব- 


লিত হইতেছে; স্ৃতরাং কোধ হইতেছে 
যেন, লঙ্কাপুরী অপরিমিত কিংশুক কুম্থম 
সমুদ্ায়ে পরিশোভিত হইয়াছে । উদ্টগণ, 
তুরঙ্গগণ ও মাতঙ্গগণ বন্ধন-মুক্ত হওয়াতে 


লঙ্কাপুরী প্রলয়কালে উদ্ভ্রান্ত-গ্রাহ-সমাকুল 


মহার্ণবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। 
কোথাও মহামাতঙ্গ তুরঙ্গকে মুক্ত ও ধাঁব- 
মান দেখিয়া মহাঁবেগে অন্য দিকে ধাবমান 
হইল; তুরঙ্গও যুক্ত মাতঙ্গ দর্শনে ভীত 
হইয়! অন্য দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
প্রলয়কাঁলে বন্ুদ্ধরা যেরূপ প্রস্বলিত 
হইয়া থাকে, ুহটর্তকালমধ্যে বানরবীরগণও 





৬৩৭. 


স্পা 


চাপা এ 


১6৫ 


লঙ্কাপুরী সেইরূপ প্রস্বলিত করিলেন। 
্ত্ী-পুরুষ-যুখ-সম্ভৃত আর্তনাদ ও সম্ভম-ধ্বনি 
একত্র মিলিত হইয়া! জলদ-নির্ধোষের ন্যায় 
দশ যোজন দূর হইতেও শ্রচ্ত হইতে 
লাগিল। 
অনস্তর বাঁনরগণ, দগ্ধ-শরীর রাঁক্ষস- 
গণকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, ভীষণ শব্দ 
করিতে আরম্ভ করিল । বাঁনরগণের তর্জ ন- 
গর্জন ও রাক্ষমগণের বন্ুবিধ-নিনাঁদ একব্র 
মিলিত হইয়া, সমুদ্র ও দশ দিক অনুনাদিত 
করিল। এই সময় মহাঁতেঞ্জা রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি ভীষণ-পরাক্রম বহু 
বানরবীরে পরিবৃত হুইয়া৷ সমরে অগ্রসর 
হইলেন । মহাঁধনুর্ধারী মহাবীর মহাত্ম। রাম- 
চক্র ও লক্ষণ, বাঁনরসেনা-মুখে অবস্থান পূর্ববক 
শরাসন গ্রহণ করিয়। সংগ্রামার্থ দণ্ডায়মান 
হইলেন। মহাবীর রামচন্দ্র, রুদ্ধ ্রতুধ্বংসী 
ভগবান মহাদেবের ন্যায়, শরাসন বিস্ফারিত 
করিলেন। পরে ক্রোধভরে জলবষা মেঘের 
ন্যায় বাঁণ বর্ষণ দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী 
সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাঁক্ষদদিগের 
তুমুল কোলাহল, বাঁনরদিগের তর্জন-গর্ন- 
শব্ধ ও রামচক্দ্রের জ্যানির্ধোষে দশ দিক 
পরিব্যাপ্ত হইল। অগ্নি দ্বার দগ্ধ প্রস্বলিত 
পুর-গৌপুর, রাম-চাপ-বিনিমুক্ত সাঁয়ক'সমূহ 


দ্বার বিধ্বস্ত ও বিশীর্ণ হুইয়! ধরণীতলে নিপ- 


তিত হইতে লাখিল। 
এ দিকে বিমান-সমুদায়ে ও গৃহ-লমুদায়ে 


( রামচন্দ্রের পরসমূহ নিপতিত হুইয়। সমুদয় 


বিধ্বস্ত করিতেছে দেখিয়া, রাক্ষমবীরগণ 


ও 





৯৪৩ 


রামায়ণ। 





তুমুল কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। 
তাহারা অগ্নি কর্তৃক দহমান ও শর-সমুহে 
হন্যমান হইয়া উদ্‌ৃভ্রাস্ত হৃদয়ে মুহুরমু্হ 
চীৎকার পূর্বক উৎ্পতিত হইতে আ'রস্ত 
'করিল। রাক্ষমবীরগণ কেহ দহামান হই- 
তেছে, কেহ দগ্ধ হইয়। আর্তনাদ করিতেছে, 
কেহ যুদ্ধার্থ সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
স্বতরাং সেই রাত্রে লঙ্কাপুরীতে তুমুল কাণ্ড 
হইয়া উঠিল। 

এ দিকে মহাতু। বানররাজ সুগ্রীব কর্তৃক 
আদিক্ট বানরগণঃ যুদ্ধাভিলাধী হইয়৷ ্বার- 
দেশ অবরোধ পুর্ববক নিভীক হৃদয়ে অব- 
স্থান করিতে লাগিল। বানররজ স্ুপ্রীব 
তাহধদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, 
অদ্য রাত্রিতে উপস্থিত যুদ্ধে ধিনি আমী- 
দের প্রযত্ব বিতথ করিবেন, যিনি যুদ্ধে 
পরাগুখ হইবেন, তাহাকে রাঁজাজ্ঞ-বিরোধী 
বলিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে । এই- 
রূপে স্থশ্রীববশবর্ভী বানরবীরগণ, যুদ্ধার্থ 
দ্বারে অবস্থান করিতেছে দেখিয়! রাক্ষমরাজ 
রাঁবণের ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হইয়। উঠিল ; 
ততৎ্কালে তিনি দারুণ উগ্রমুর্তি ধারণ 
করিলেন। তাহার হদয়ন্ছিত মনোরথ বিদু- 
রিত হওয়াতে তিনি অমর্ষ-নিবন্ধন এতদূর 
আকুলিত হুইয়! পড়িলেন যে, তাহার 
শরীরে মুর্তিমীন ক্রোধ প্রকাশমান হইতে 
লাগিল। 

অনন্তর ক্রোধাভিভূত রাঁক্ষমরাঁজ, স্থবি- 
খ্যাত বিরূপাক্ষ, ছুর্ধর্ম শতদংষ&, রাক্ষমবীর 
উক্কী জহর, ছুর্দাস্ত বিছ্যুম্মালী এবং কুস্তকর্ণ 


তনয় কুম্ত ও নিকুম্তকে সংগ্রা্ার্থ প্রেরণ 
করিলেন; এবং পিংহের ন্যায় ক্রোধভরে 
গর্জন করিতে করিতে, সমুদয় মহাঁবল 
রাঁক্ষনবীরের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে, 
তোমরা সকলেই এই যুদ্ধে গমন কর; 
বিলম্ব করিও ন1। 
যুদ্ধ-ছুদ্মদ রাক্ষসবীরগণ, রাক্ষলরাজের 
আদেশ অনুসারে সমুজ্বল অস্ত্রশস্ত্র ধারণ 
পূর্বক ক্রোধভরে তর্জন-গজ্জন করিতে 
করিতে লঙ্কার অভ্যস্ত হইতে বহির্গত 
হইল। কিন্কিণী-শত-নিনাদিত ধ্বজ-পতাকা- 
সমাকৃল সেই রাক্ষস-সৈন্য, প্রস্থলিতের 
ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাঁগিল। ভীষণ-মাতঙ্গ- 
তুরঙ্গখর-রথ-সন্কুল, গ্রদীপ্ত-শুল-গদ1-খড়গ- 
প্রাস-মুদগর-ধারী, ব্যাঘুর্ণিত-মহাশস্ত্র, বাঁণ- 
তযুক্ত-কাম্মুক, শুরজন-সমাকীর্ণ, মহা-জলদ- 
গম্তীর-নিষ্বন, মহাঘোর রাক্ষন-সৈন্য আগমন 
করিতেছে দেখিয়া, ছুর্দর্ধ বানর-সৈন্যগণও 
পরস্পর স্পর্থা পূর্বক মহাবৃক্ষ ও মহাশিল। 
উদ্যত করিয়া, তজ্ভরন-গজ্জন পূর্বক অগ্রসর 
হইতে লাগিল। 
এইরূপে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যসমূহ দণ্ডায়- 
মান হইলে, পতঙ্গগণ যেরূপ পাবকের অভি- 
মুখে ধাবমান হয়, রাঁক্ষলগণ৪ সেইরূপ 
মহাবেগে বাঁনর-সৈন্যের প্রতি ধাবমান 
হইতে লাগিল। তাহাঁদিগের ভুজ-বিনি্ুক্ত 
অশনি শর প্রভৃতি সহজ সহস্র অস্ত্রশস্ত্র 
বানর-সৈম্ভে নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। 
এ দিকে যুদ্ধীভিলাষী ভীষণ-পরাক্রম বাঁনর- 
বারগণও মহাবৃক্ষ, মহাশিলা, ভীষণ করতল 














লঙ্কাকাণড। 


ও' ভীষণ মুষ্টি সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে 
উত্পতিত হইতে লাগিলেন। তাহারা 
মহাঁবেগে রাক্ষস-সৈন্মধ্যে নিপতিত হইয়! 
রাক্ষদ-বীরগণকে বিনাশ, করিতে আরস্ত 
করিলেন। রাঁক্ষসবীরগণ বজ্-নিষ্পেষ-সদৃশ 
মুষ্টি-প্রহারে নিম্পিষ্ট হইয়া) প্রবল বায়ু 
কর্তৃক প্রমধিত ও ভগ্ন মহাবৃক্ষ সমুদায়ের 
ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল । যে 
ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করিতেছে, 
তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি আমিয়! প্রহার 
করিল; যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে পাতিত 
করিতেছে, তাঁহাকে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া 
পাতিত করিল; যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে 
ধরিতেছে, তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি 
আসিয়া ধরিল; যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 
দংশন করিতেছে, তাহাকে অপর ব্যক্তি 
আয়! দংশন করিল। কেহ বিজয়ী হইয়! 
প্রফুল্ল বদন হইল; কেহ প্রহারে পরিপীড়িত 
হইতে লাগিল; কেহ কেহ শক্রকে র্লিষ্উ 
করিতে লাগিল ; এবং কেহ কেহ বান্বয়ংই 
ক্লিট হইয়া পড়িল। 

এইরূপে বানরগণের সহিত রাঁক্ষস- 
গণের মহাপ্রাস, খষ্টি, শুল, খড়গ প্রভৃতি 
আয়ুধ-নমাকুল মহাঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
কেহ বলিল, যুদ্ধ দাও; কেহ বলিল, 
দিতেছি ; কেহ বলিল, প্রহার সহা কর; কেহ 
বলিল, সহ্থ করিতেছি ; কেহ বলিল, বুথ 
কেন র্লেশ দিতেছ, অবস্থান কর; কেহ 
বলিল, অবস্থান করিয়াছি; এই সঙ্কুল- 
গ্রামে বানরগণ ও রাক্ষসগণের এইবপ 


১৫৭ 





সম্ভাষণ হইতে লাগিল। রাক্ষসবীরগণ 
এক এক প্রহারে সপগুদশ বানর পাতিত 
করিল; বানরবীরগণণগড এক এক গ্রহ্থারে 
সগ্ডদশ রাক্ষন নিপাতিত করিলেন। কোন 
কোন বানর, মুক্ত-বসন মুক্ত-কবচ আয়ুধ- 
পরিশূন্য রাক্ষলগণকে পাইয়।, পরিবৃত করিয়া 
ঈাড়াইল। 

এইরূপে রাঁক্ষলগণ ও বাঁনরগণ পরস্পর 
পরস্পরকে প্রতিহত করিয়া ভূতাঁবিষ্টের 
ন্যায়, উন্মতের ন্যায়, হইয়া ক্রোধভরে তুমুল 
সংগ্রাম করিতে লাগিল। 


হা আরগেেরহে 


পর্পঞ্চাশতম সর্ম। 


চি াীী 
কুশ্ত-বধ । 

এইরূপ বীর-ক্ষয়কর সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ত 
হইলে, যুবরাজ অঙ্গদ, বজুকণ্ের সহিত 
সংগ্রামে প্রবৃক্ত হইলেন । বজকগ অঙ্গদকে 
আহ্বান করিয়। রোষভরে প্রথমত তাহাকে 
গদ] প্রহার করিল। অঙ্গদ গদ!1 দ্বার! 
আহত হইয়া, মুচ্ছিত হইলেন; পরে তিনি 
চৈতন্য লাভ করিয়াই বজ্জকণ্ের প্রতি 
একটি প্রকাণ্ড শৈল-শিখর নিক্ষেপ করিলেন । 
বজকগ, শৈল-প্রহারে গ্রগাড়িত ও নিহত 
হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল । 


বজকণ্ঠের ভ্রাতা সঙ্কম্পন, সংগ্রামে 


ও 


মহাবীর অঙদের হস্তে ভ্রাতাকে নিহত 


দেখিয়া, রথাঁরোহণে তৎক্ষণাৎ দেই স্থানে 
আগমন পূর্বক মহাবল বানর-সৈন্য প্রগীড়িত 
করিতে আরম্ভ করিল; এবং সে অঙ্গদের 











চাল 
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পাপা 


০ পপ জপ 


সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত, বেগে রথ দ্বার 
ধাবমান হইল । পরে এই মহাবেগ রাক্ষস- 
বীর, কর্ণি শল্য বিপাঠ ও বহুবিধ নিশিত 
(শরনিকর দ্বারা, বালিপুত্র প্রতাপবান 
অঙ্গদকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। মহাবীর 
| শঙ্গদও কুপিত হইয়া সঙ্ক্পনের রথ জ্ 
ও শরামন বিধ্বস্ত করিলেন। সম্কম্পন 
তৎক্ষণাৎ সেই উত্তম রথ পরিত্যাগ করিয়া 
খড়গ চন্ম ধারণ পূর্বক মহাবেগে লক্ষ 
প্রদান দ্বারা আকাশপথে উথ্িত হুইল । 
৷ মহাবীর অঙ্গদও মহাবেগে লম্ফষ প্রদান 
 পূর্ধবক, তাহাকে ভুজ-যুগলে প্রগীড়িত 
করিয়। সিংহনীদ-লহকাঁরে খড়গ কাড়িয়। 
লইলেন; এবং সেই খড়গ দ্বারাই তাহার 
মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
1. অনন্তর মহাবল শোণিতাক্ষ, লৌহ- 
৷ বিনির্ম্িত ভীষণ গদা লইয়! হাস্ত করিতে 
| করিতে অঙ্গদকে প্রহার করিল । এই অব- 
কাশে যৃপাক্ষের মচিব মহাবল মহাবীর 
গ্রজঙঘ, রথারোহণ পুর্ববক ক্রোধভরে মহা- 
1 বল অঙ্গদের অভিমুখে ধাবমান হইল। 
বানর-গ্রবীর অঙ্গদ, শোণিতাক্ষ ও গ্রজঙ্ঘের 
মধ্যবত্তাঁ হইয়া, বিশাখা-নক্ষত্র-যুগলের মধ্য- 
বস্তা পূর্ণচন্্রের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগি- 
লেন। এই সময় মহাবীর অঙ্গদ, একটি 
মুদ্তি প্রহার দ্বারা প্রজঙ্বের খড়গ ভূতলে 
নিপাতিত করিলেন; মহাবীর প্রজঙ্ঘ 
বৈদৃধ্য-সদৃশ নির্শল নিজ পড়গ ভূতলে নিপা- 
তিত দেখিয়া, বজ্জকল্প মু উদ্যত করিয়া 
মহাবীর অঙ্গদের ললাটে প্রহার করিল; 























রামায়ণ। 





সস 


প্রতাপবান মহাতেজ! অঙ্গদ, মোহাতিভূত 
হইয়া! পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি সংজ্ঞা 
লাভ করিয়! একটি মুষ্তিগ্রহারে প্রজঙ্ের 
মস্তক বিদারিত করিলেন। 

অনন্তর প্রক্ষীণশর যুপাক্ষ, পিতৃব্যকে 
পরাহত দেখিয়1 অশ্রঃপুর্ণমুখে তৎক্ষণাৎ রথ 
হইতে অবতীর্ণ হুইয়! খড়গ গ্রহণ করিল। 
মহাবীর অঙ্গদ যুপাক্ষকে আগমন করিতে 
দেখিয়1, ক্রোধভরে তাহার বক্ষঃস্থলে গ্রহার 
করিলেন । এই সময় মৈন্দ ও দ্বিবিদ অঙ্গদের 
শরীর রক্ষার নিমিত্ত নিকটে দণ্ডায়মান 
ছিলেন । মহাবল শোণিতাঁক্ষ, ভ্রাতা যৃপা- 
ক্ষকে অঙ্গদ কর্তৃক গৃহীত দেখিয়া, পৃষ্ঠরক্ষক 
দ্বিবিদকে গদ। প্রহার করিল । দ্বিবিদ ক্ষণ- 
কাল বিহ্বল হইয়! শোণিতাক্ষের হস্ত হইতে 
সেই উদ্যত গদা হরণ করিয়া লইলেন। 
এইরূপে শোণিতাক্ষ ও যুপাক্ষ, দ্বিবিদ্র ও 
অঙ্গদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃভ হইয়। আক- 
ধরণ উৎপাটন প্রভৃতি দ্বারা মহাসংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। 

অনন্তর ৰিবিদ, নখ দ্বারা! শোণিতাক্ষকে 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ক্লোধভরে ভূতলে ফেলিয়। 
নিষ্পিউ করিলেন। পরস্পর জিঘাংসার 
বশবতাঁ হইয়া অঙ্গদের সহিত যৃপাক্ষ এবং | 
দ্বিবিদের সহিত শোণিতাক্ষ মিলিত হইয়াছে 
দেখিয়। রাক্ষলবীরগগ, খড়গ শর গদা গ্রতৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক মহাকায় মহাবল রণ- 
গর্বিত বাঁনরগণের প্রতি ধাবমান হইল। 
এই সময় অঙ্গ, দ্বিবি্ ও মৈন্দ এই তিন 
বানরবীরঃ হৃপাক্ষ, শোণিতাক্ষ ও প্রজঙেযের 
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লঙ্কাকাণ্ড। ১৪৯ 


সহিত সংগ্রামে প্ররস্ত হইয়! পরস্পর একী- 


ভূত হইলেন । মহ্াবল বানরবীরগণ, প্রকাণ্ড 
প্রকাণ্ড বৃক্ষ উত্পাটন পূর্বক, রাক্ষসগণের 
প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
মহাবীর প্রজঙ্ঘ, খড়গপ্রহার দ্বার! সেই সমু- 
দায় বক্ষ ছেদন করিতে লাগিল ; তখন 
বানরবীরগণ, ত্রুদ্ধ হইয়! শিলা শৈল ও বৃক্ষ 
প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর 
যুপাক্ষ, কনক-ভূষণ শর-নিকর-দ্বারা তৎসমু- 
দায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন ; মৈন্দ ও 
দ্বিবিদ, চতুদ্দিকে দ্রুমবৃষ্টি করিতে আর্ত 
করিলেন । মহাপ্রতাপ শোণিতাক্ষ, গদা- 
প্রহারে তৎমমূদাঁয় চূর্ণ করিল। 

হানন্তর রাক্ষপবীর গ্রজঙ্ঘ, পর-মর্শ- 
নলিদাঁরণ স্বিপুল খড়গ উদ্যত করিয়া! মহ'- 
বেগে মহাঁবল বাঁলি-পুত্রের প্রতি ধাববান 
হুইল । মহাবল বাঁনরবীর অঙ্গদও তাহাকে 
আক্রমণ করিলেন ; মহাবল প্রজঙ্য, মহাঁবেগে 
ম্হাবলে যেনন খড়গ প্রহার করিবে» ঞমত 
সময় অঙগদ, তাহার বাহুমুলে মুষ্টি প্রহার করি- 
লেন ; সেই প্রহারে তাহার হস্ত হইতে সেই 
খড়গ ভূপুষ্ঠে নিপতিত হইল । পরে অঙ্গদ 
তাহাকে ভূতলে নিষ্পেষণ পূর্বক বিনাশ করি- 
লেন | এই ময় বাঁনর-যুখপতি মৈন্দ, যারপর 
নাই কুপিত হইয়! যৃপাক্ষকে বাহু-মুগল দ্বারা 
প্রপীড়িত করিলেন। যুপাক্ষ, নিতান্ত নিম্পী- 
ডিত ও নিহত হইয়। ভূতলে নিপতিত হইল। 

অনন্তর রাক্ষল-সৈন্যগণ, . সেনাপতি" 
দিগকে নিহত দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে কুম্তকর্ণ- 
হনয় কুস্তের নিকট গমন করিল; রাঁক্ষলবীর 


৬৮ 


কুম্তও সৈন্যগণকে সমীপবভাঁ দেখিয়। বিক্রম 
প্রকাশে কৃত-নিশ্চয় হইয়া, সাস্তৃন! পূর্বক 
তাহাদিগকে উত্সাহ প্রদান করিলেন | অন- 
স্তর তিনি মহাঁবেগে উৎ্পতিত হইয়। সংগ্রামে 


স্থদুক্ষর কন্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি' 


সমাহিত হৃদয়ে মহাঁশরাঁসন আকর্ষণ পূর্ব্বক, 
পর-মন্ বিদারণ আশীবিষ-সদূশ শরপমূহ 
নিক্ষেপকরিতে আরম্ভ করিলেন । বানর-যৃথ- 
পতি মৈন্দও ক্রোধাকুলিত হইয়া তাহার 
প্রতি শিলাবর্ধণ কর্রিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইদ্ধূপে মৈন্দ ও কুস্ত জল-বর্ষণপ্ররতত 
জলধরদ্বয়ের হ্যায়, পরস্পরের প্রতি শিলা বর্ষণ 
ও শরবর্ষণ করিতে লাখিলেন। রাক্ষপবীর 
কুম্ভের অপূর্ব শরাসন, নভোমগুলে বিছ্যুদগণ- 
পরিবৃত দ্বিতীয় ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিল। মহাবার কুস্ত আকর্ণাকৃষ্ট 
স্বর্ণ-ভূষিত সায়ক দ্বারা মৈন্দকে বিদ্ধ 
করিলেন । পর্ণবত-শুগ সদৃশ রৃহতকায় মৈন্নঃ 
বাণবিদ্ধ, ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইলেন । 

অনন্তর দ্বিবিদ, ভ্রাতীকে সংগ্রামশায়ী 
দেখিয়! প্রকাণ্ড শিল। গ্রহণ পুর্বব ক মহাঁবেগে 
ধাবমান হইয়! কুস্তের প্রতি নিক্ষেপ করি- 
লেন; মহাবীর কুম্তও হাস্য করিতে করিতে 
সপ্ত সায়ক দ্বার তাহ ছিন্নভিন্ন করিয়। 
ফেলিলেন। পরে তিনি স্বর্ণ পৃঙ্থ-বিভূষিত 
আশীবিষ-সদূশ শর সন্ধান করিয়। দ্বিবিদের 
বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন; দারুণ বাঁথ- 
প্রহারে মর্মন্ছলে আহত ছিবিদ, মুচ্ছিত হইয়! 
ভূতলে নিপতিত হইলেন । 








-শিসপেসেস্পোশী সাপ স্পপীশীা শশা পপ 
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সা ্জএস। 





পাস পলি লাশ পাস ৬ ৬ ৮৬-৯৯-স্পপক প্পশ শষ আক 


এই সময় বানরবীর অঙ্গদ, মাতুলকে 
ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধভরে মহা- 
শিলা উদ্যত করিয়! কুস্তের প্রতি ধাবমান 
হইলেন; রাঁক্ষসবীর কুস্তও অঙ্গদকে মত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া, 
উল্কানদৃশ সাঁয়ক-যুগল দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । 





রামায়ণ। 


নিরাকৃত করে, কুন্তকর্ণতনয় ও শরবর্ষণ দ্বার! 
সেইরূপ নিরস্ত করিতে লাগিলেন । সমুদ্র- 
তরঙ্গ যেরূপ বেল অতিক্রম করিতে সমর্থ 
হয় না, মহাবল বাঁনরবীরগণও সেইরূপ বাণ- 
পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। 

অনন্তর বানররাজ হ্গ্রীব, বাঁনরবীর- 


বাঁনরবীর অঙগদ'ও কর-যুগল দ্বার! রুধির-পরি- | গণকে শরবর্ষণে প্রতিহত দেখিয়।, ভ্রাতৃ- 


করিয়া এক হস্ত 
বিশাল শাঁলবুক্ষ 


গ্লুত-নয়নজল পরিমার্জিত 
দ্বার! একপার্বস্থিত একটি 
উত্পাটন করিলেন, এবং 
মহাবেগে কুস্তের প্রতি সেই বৃক্ষ পরিত্যাগ 


। পুত্র অঙ্ঈদকে পশ্চাতে রাখিয়া, বেগবান 
কেশরী যেরূপ শৈলসানু-বিহারী মাতঙ্গের 


তিনি বল পুর্ববক : প্রতি ধাঁৰমান হয়, সেইরূপ কুস্তের প্রতি 


ধাবমান হইলেন। তিনি বিবিধ বৃক্ষ-সমুহ 


পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কুস্তকর্ণ- | উৎ্পাটন পূর্বক কুস্তকর্ণতনয়ের প্রতি 


তনয় কুস্ত, নিশিত সপ্ত সাঁয়ক দ্বারা অঙ্গদ- 
প্রহিত সেই বৃক্ষ ছেদন করিয়! ফেলিলেন। 
পরে তিনি অঙ্গদের হৃদয়ে মহাঁবেগে অগ্রি- 
শিখা-সদৃশ স্থৃতীক্ষ শরনিকর পরিত্যাগ 
করিতে আরম্ভ করিলেন; বজ্র-সমস্পর্শ 
কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত ও পরি- 
পীড়িত অঙ্গদ, মোহাভিভূত হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। 

অনন্তর প্রধান প্রধান বাঁনরবীরগণ অঙ্গ- 
দকে মভমাতঙ্গের ন্যায় পত্তিত ও অবসন্ন 
দেখিয়া উদ্যত-শরাসন কুস্তের প্রতি বেগে 
ধাবমান হইলেন। কোন কোন বানর-যৃথ- 
পতি, সংগ্রাম ভূমি-স্থিত যুবরাজ অঙগদের 
শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ; জান্ববান, 
স্বষেণ ও বেগদশী, ক্রোধাভিভূত হইয়া 
কুম্তকর্ণতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন ; 
মহাবল বানরবীরগ্ণকে আগমন ফরিতে 
দেখিয়া, বায়ু যেরূপ ঘোরতর মেঘ-সমুহকে 


সি 
পপ পাস প্পা পপ 


নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কুম্তকর্ণ-তনয় ও 
বৃক্ষবধণে আকাশতল সমাচ্ছাদিত দেখিয়া, 
স্থতীক্ষ শরনিকর দ্বারা তৎসমুদাঁয় ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্যভেদী ক্ষিপ্রহস্ত 
নিকুম্ত কর্তৃক নিশিত শরনিকর দ্বার পরি- 
ব্যাণ্ড বৃক্ষনমূহ, ঘোরতর শতম্বীর ন্যায় 
শোভ। ধারণ করিল । মহাসত্ব বানররাজ 
শ্রীমান স্থৃগ্রীব, কুস্ত কর্তৃক বৃক্ষণমূহ ছিন্ন 
দেখিয়। কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন ন।। তিনি 
শরসমূহে ছিম্নভিন্-শরীর হইয়া! ও ক্ষণকাল 
তাহা সহা করিয়া, ইন্দ্র-শরাসন-সদৃশ কুস্তের 
প্রকাণ্ড শরাসন সবলে গ্রহণ পুর্ববক ভগ্ন 
করিয়। ফেলিলেন। পরে তিনি তাদৃশ ছুক্ষর 
কণ্ম সম্পাদন পুর্বক তৎক্ষণাৎ লম্ষ প্রদান 
করিয়। প্রতিনিবৃত্ত হইলেন; এবং ভগ্রশুঙ্গ 
মাতঙ্গদদূশ কুস্তকে রোষভরে কহিলেন, 
নিকুস্তাগ্রজ ! তোমার বল ও বীর্য অদ্ভুত; 
তোমার শক্তি ইন্দ্রজিতের তুল্য; তোমার 
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প্রভাব রাবণের তুল্য; তুমি মহামায়াবী 
মহাবীর্ধ্য ও শক্র-প্রভীব-বল-দর্পহাঁরী ; এক- 

মাত্র তুমিই পিতার ন্যায় মহাবল-পরাক্রাস্ত 
| হইয়াছ; ভূমি মহাবীর্যয ও শক্রু-বিমর্দদন কারী ; 
তুমি সশর শরাসন ধারণ পূর্বক সংগ্রামে 
ক্রোধভরে দেবগণকেও জয় করিতে পার। 
তোমার পিতৃব্য দশাঁনন, লব্ধবর-প্রভাবে 
দেবদানবগণকে প্রপীড়িত করিয়া থাকে; 
তোমার পিতা! কুন্তকর্ণ, নিজ ভুজবার্ষে।ই 
দেবদানবগণকে পরিমর্দিত করিয়াছে ; তুমিও 
কুস্তকর্ণের সদৃশ মহাবীর্ধ্য ও মহাবল; 
তুমি ইন্দ্রজিতের ন্যায় মহাধনুর্ধারী ও 
রাবণের ন্যায় মহাপ্রতাপ ; সমুদায় রাক্ষস- 
গণের মধ্যে একমাত্র তুমিই শ্রেষ্ঠ ও এতৃল- 
পরাক্রম। মহাবীর! অদ্য ভুমি সংগ্রামে 
কৃত নিশ্চয় হইয়! আমার সম্মুখে আসিয়াছ ; 
অদ্য শত্রু ও শন্বরাহ্থরের ন্যায়, তোমার 
সহিত আমার মহাঁসংগ্রাম হইবে, সকলে 
দেখিবেন। তুমি বহুবিধ অস্ত্রগ্রয়োগ-নিপু- 
ণত1 প্রদর্শন করিয়াছ; তোমার হস্তে 
আমার মহাবল মহাপরাক্রম বীরগণ নিপা- 
তিত হইয়াছে । মহাবীর! আমি লোকে 
তিরস্কৃত হইৰ বলিয়া! তোমাকে সংহার 
করি নাই; কারণ তুমি এক্ষণে ঘোরতর 
সংগ্রামে পরিশ্রান্ত হইয়াছ; অতঃপর তুমি 
বিশ্রাম করিয়া! আমার বলবীর্ধ্য প্রত্যক্ষ কর। 
_. রাক্ষলবীর কুন্ত, স্থগ্রীবের এইরূপ সাভি- 
মান বাক্যে প্রধর্ষিত হইয়া! হত হুতাঁশনের 
ন্যায়, সমধিক তেজ?-সম্পন্ন হইয়া! উঠিলেন ১ 
এবং যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্ব গরীবের সম্মুখবস্তী 


পা পাস এ পা 


স্পা পপ কে 
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০১১১১ 


লক্কাকা গু । 
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হইলেন। এইরূপে বানরবীর স্থপ্রীব ও 
রাক্ষসবীর কুম্ত মদমন্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায়, 
ঘন ঘন নিশ্বান পরিত্যাগ করিতে করিতে 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহারা পরস্পর 
পরস্পরকে বাহু দ্বারা ধাঁরণ পূর্বক আকর্ষণ' 
করিতে লাগিলেন ; শ্রম-নিবন্ধন তাহাদের 
উভয়ের মুখ হইতেই সধূম অগ্নিশিখা নির্গত 
হইতে লাগিল ; পদভরে মহীতল নিমগ্র- 
প্রায় হইল; সাগর ক্ষুদ্ধ হওয়াতে সাঁগর- 
তরঙ্গ সমুদয় ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। 

অনন্তর বানররাজ স্তগ্রীবঃ মহাবেগে 
কুম্তকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমুদ্র-সলিলে 
নিক্ষেপ করিলেন ; কুম্তও সাঁগরতলে নিপ- 
তিত হইলে বিন্ধ্য ও মন্দর পর্বত সদৃশ 
জল-তরঙ্গ উখ্থিত হইয়! চতুর্দিকে বিস্তীণ 
হইতে লাখিল। 


উড, 


অনন্তর রাক্ষসবীর কুম্ভ, সমুদ্র-সলিল | 


হইতে উৎ্পতিত হইয়া পুনর্ধবার স্থুগ্রীবের 
সমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং ক্রোধভরে 
তাহার হৃদয়ে বজ-কল্প একটি মুষ্টি প্রহার 


করিলেন; স্থ গ্রীবের চর্ম স্ফটিত হইয়া শৌপিত- 


ধার নির্গত হইতে লাগিল; এই মহাবেগ 
মুষ্তি, অস্থিমগুলে প্রতিহত হুইল; ইহার 
বেগে স্ত্রগ্রাবের তেজ উদ্দীপিত হইয়া 
উঠিল ; স্থমেরু-পর্বন্তে বজ্র নিপতিত হইলে 
যেরূপ অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হয়, স্বত্রীবের 
শরীরে ও সেইরূপ শিখা দৃষ্ট হইল। 

অনস্তর মহাবল স্থত্রীব, তাদৃশ মুষ্টি 
দ্বারা আহত হুইয় বজ্র ন্যায় বেগ-সম্পন্ন 
মুষ্টি উদ্যত' করিলেন, এবং স্বালা-মালা- 





১ টস. 
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সমাকুল নূর্ধ্যম গুল-সদৃশ দেই মুষ্টি, কুস্তের 


বক্ষঃস্ছলে যেমন নিক্ষেপ করিলেন, অমনি 
মহাবীর কুস্ত, সেই প্রহারে বিহ্বল ও নিগী- 
ডিত হইয়। অগ্নি শিখা বমন করিতে করিতে, 
আকাশতল হইতে নিপতিত মঙ্গল-গ্রহের 
ন্যায়, রণ-ভূমিতে নিপতিত হুইলেন। কুস্ত 
যখন মুষ্তি দ্বার ভগ্রহদয় হইয়া! ভূতলে 
নিপতিত হয়েনঃ তখন ক্ুদ্রাক্রীস্ত ও ভূতলে 
নিপতিত সুধ্যের ন্যায় তাহার আঁকার দৃষ্ট 
হইতে লাগিল। 

এইরূপে ভীষণ-পরাজ্রম বানরপ্রবীর 
স্থগ্রীব কর্তৃক রাক্ষসপ্রবীর কুস্ত নিপাতিত 
হইলে নদীধন-সমেত মহীমণ্ডল কম্পিত 
হইতে লাগিল ; রাক্ষমগণ ভয়-বিহ্বল হুইয়! 
পড়িল । 


ঃাজারারাারারারতা) উাগারাহারারারী 


যটপঞ্চাশ সর্গ। 


পসরান্রিপটা টিসি 


নিকুভ্ত-বধ। 

অনন্তর স্থগ্রীবের হস্তে ভ্রাতা কুস্ত নিহত 
হইয়াছেন দেখিয়া, রাক্ষপবীর নিকুস্ত 
ক্রোধভরে বানরগণকে দগ্ধপ্রায় করিয়াই 
যেন অশ্বসঞ্চালন করিলেন । তিনি অগ্নাম- 
বিভূষিত, পঞ্চাঙ্থুলপরিমিত-পট্টবন্ধযুক্ত, 
গিরীন্দ্র-শিখরোপম, লৌহপাশ-নিবদ্ধ, হ্ববর্ণ- 
নমলষ্কৃত, রাক্ষনভয়াপহারী, যমদগু-সদৃশ, 
ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ পুর্ববক, মহাবেগে 
তাছ। ঘ্ুর্ণিত করিয়া মুখব্যাদীন পূর্বক 
ভৈরব রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 








রামায়ণ । 





তাহার হৃদয়ে নিষ্ষ, বাছু-যুগলে অঙ্গদ, ক্ণে 
পরিষ্কত কুগুল ও গলদেশে বিচিত্র মাল্য 
শোভমান ছিল। নিকুস্ত এইরূপ বহুবিধ ভূঘণে 
ভূষিত হইয়া হৃদ'্ঘ পরিঘ ধারণ পূর্বক 
শত্র-শরাঁসন-ম্থশোভিত সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত 
গর্জনকারী মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । মহাবল নিকুস্তের পরিঘাগ্র দ্বার! 
বায়ুগ্রস্থি প্রস্ফাটিত হইল; তিনি শিখযুক্ত 
পাবকের ন্যায়, সমুজ্ঘল হইয়া উঠিলেন ; 
রাক্ষমগণ ও বানরগণ, ভয় নিবন্ধন স্পন্দিত 
হইতেও সমর্থ হইল না। 

অনন্তর মহাবীর হনুমান, বক্ষঃস্থল 
বিস্তীর্ণ করিয়া নিকুস্তের সন্বুখে দণ্ডায়মান 
হইলেন। মহাবল নিকুম্ত, সেই সমুজ্জবল 
ঘোরতর পরিঘ ঘুর্ণিত করিয়। মহাবল 
হণুমানের বক্ষঃশ্থলে নিপাতিত করিলেন। 
সেই বিষম পরিঘ হনুমানের হুদৃট় বক্ষঃম্ছলে 
আহত ও চূর্ণ হইয়। নভোমগ্ডল-স্থিত শত- 
শত উন্কার ন্যায় আকার ধারণ করিল। 
মহাবীর হনুমান, তাদৃশ পরিঘ প্রহারে ভূমি- 
কম্প-কালীন অচলের ন্যায়, কম্পিত হই- 
লেন। পরে তিনি বজ্ুকল্প মুষ্টি উদ্যত 
কাঁরয়। দেবরাজ যেরূপ পর্বতে বজ্র নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ নিকুস্তের বক্ষঃস্থলে 
নিক্ষেপ করিলেন । মহাবীর্ধ্য হনুমানের 
দারুণ মুষ্টি-প্রহারে বিদ্যুতের ন্যায় অগ্নি- 
শিখা উৎপন্ন হইল; নিকুস্তের চর স্ফুটিত 
হইয়া শোণিতধারা নিপতিত হইতে 
লাগিল । নিকুস্ত একাস্ত অধীর হইয়৷ মুহুরু্ধ 
বিজুম্তণ করিতে লাগিলেন । 


ই 





অনন্তর রাক্ষবীর নিকৃস্ত আশ্বস্ত হইয়া 
হনুমানকে গ্রহণ করিলেন। লক্কানিবাসী 
ও জয়াভিলাধী রাক্ষসগণ, নিকুস্ত কর্তৃক 
হনৃমানিকে গৃহীত ও উদ্ধৃত দেখিয়া, উচ্চৈঃ- 
স্বরে আনন্ধধবনি করিতে লাগিল । রাক্ষস- 
রমণীরা এই ব্যাপার দেখিয়া, বলাবলি 
করিতে লাগিল যে, যে বানর আমাদের 
লঙ্ক। দগ্ধ করিয়] গিয়াছিল, মহাবল নিকুস্ত 
তাহাকে ধরিয়া আনিতেছেন | 

কুম্তকর্ণ-তনয়-কর্তৃক হিয়মাণ হনুমান 
এ নিকুন্তের বক্ষঃস্থালে একটি বজ্রকল্প মুষ্টি 
প্রহার করিলেন ; পরে তিনি তাহার পার্খ- 
দেশে দংশন করিয়া, বাছ্‌-যুগল দ্বার! 
তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন ; এই- 
রূপে তিনি আপনাকে মুক্ত করিয়া, পুনর্ববার 
ক্ষিতিতলে দণ্ডায়মান হইয়া, নিকুম্তকে 
প্রমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি 
মহাবেগে লন্ফ প্রদান পুর্ধক, নিকুস্তের 
বক্ষ-স্থলে নিপতিত হুইয় ভূজ-যুগল দ্বারা 
এঁ ভীষণ শব্দায়মান নিকুস্তের দেহ হইতে 
মস্তক উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। 

এইরূপে সংগ্রামস্থলে, মহাবীর হনৃ- 
মানের হন্তে আর্তনাদ-সহকারে নিকুস্ত 
নিপাতিত হইলে, বানর-সৈন্যগণ মকলেই 
যাঁর পর নাই ঘানন্দিত হইল। 


সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ। 


মকরাক্ষ-নির্যাণ। 
অনন্তর রাক্ষলরাজ রাবগ যখৰ শুনিলেন 


যে, মহাবীর কুস্ত ও নিকুস্ত নিহত হইয়াছেন; 








তখন তিনি ক্রোধে হুত হুতাশনের যায় 
প্রস্বরিত . হইয়া! উঠিলেন । 
তাহার এতদূর ক্রোধ ও শোক সমুদ্দীপিত 
হইয়াছিল যে, কিছুমাত্র বাহা জ্ঞান ছিল 
ন! ; পরে বহুক্ষণ তিনি চিস্তা করিয়া খর- 
পুত্র বিশীলাক্ষ মকরাক্ষকে কহিলেন, 
বস! আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা করি- 


তগুকালে 


তেছি, তুমি বহুসংখ্য সৈন্য-সমূহে পরিবৃত 
হইয়া সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক, রাঁমলক্ষমণ ও | 
বানরগণকে বিনাঁশ করিয়া আইস। বগুস। 


তুমি নিজ ভুজবীর্ধ্য দ্বারা অবিলম্বে আমার 


শত্রু নিপাত কর; যাহাতে রাক্ষমগণের 
কণ্টক উদ্ধার হয়, তদ্দিধয়ে যত্তববাঁন হও । 
এই মহাবীর ইক্রজিৎ। তোঁমার পশ্চাতে 
গমন করিবে। বগুস! তুমি খরের ন্যাঁয় 
অসীম-বী্ধ্য, অসীম-পরাক্রম, দিব্যান্ত্রগুয়োগ- 
কুশল, শৌর্য্যশালী মহাবল ও মায়াজাল- 
বিস্তার বিশারদ । 

লঙ্কাধিপতি রাবণ, এই কথা বলিয়! 
তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে উত্থান পূর্ববক 
গন্ধ মাল্য বসন ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ন্বয়ং 
মহাবীর মকরাক্ষের সম্মান বর্ধন করিলেন | 
শুরমানী খর-নন্দন নিশাচর-বীর মকরাক্ষ, 
লঙ্কেশ্বর রাবণের তাদশ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
প্রহ্থ হৃদয়ে, ঘে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার 
করিল, এবং দশাননকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ 
পুর্ববক, ধীরে ধারে স্থুরম্য রাজভবন হইতে 
বহির্গত হইয়া রাজাজ্ঞ! অনুসারে সেনা- 
পতিকে কহিল, . সেনাপতে ! অবিলদ্ছে 


সৈন্য-সংগ্রহ পূর্ববক রথ আনয়ন কর। 





১৫৪ 


০ 





অনস্তর নিশাচরবর সেনাপতি, মক- 
রাক্ষের বাক্যানুসারে রথ ৪ সৈন্য আনয়ন 
করিল; মহাবীর মকরাক্ষ, রথ প্রদক্ষিণ 
করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্বক সারথিকে 
কছিল; সৃত ! শীত্র রথ চালনা কর, এবং 
সৈন্যগণকে কহিল, রাক্ষসবীরগণ ! মহা'স্ম। 
রাক্ষসরাজ রাবণ আমার প্রতি আদেশ 
করিয়াছেন ষে, রাম লক্ষণ স্তগ্রীব ও অন্যান্য 
বানরগণকে বিনাশ করিতে হইবে ; তোমর! 
আমার সহিত চল, সংগ্রামে গমন করিব । 
নিশাচরগণ ! অদ্য আমি নিশিত শৃল ও শর- 
নিকর দ্বারা রাম লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীবকে বিনাশ 
করিব; অগ্নি যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, 
আমিও সেইরূপ অদ্য অক্ত্রাগ্রি দ্বারা বানর- 
সৈন্য সমুদায় দগ্ধ করিব। 

কামরূপী মহাবীর তীক্ষ দংগ্র পিঙ্গল- 
লোচন ভীষণ-শরীর ধ্বস্তকেশ নিশাচরগণ, 
মকরাক্ষের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় 
তর্জন গর্জন কারতে করিতে তাহার চতু- 
(দিকে দণ্ডায়মান হইল; তাহার প্রন 
হৃদয়ে বন্থন্ধরা কম্পিত করিয়া যুদ্ধযাত্র! 
করিল। চতুর্দিকে সহজ সহত্র শঙ্খ ও ভেরীর 
শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল; তাহাদের আক্ষে- 
ডিত ও আস্ফোটিত শব্দে দশ দ্বিক পরি- 
পূরিত হইল । সর্ববিধ-রথোপকরণ-সম্পন্ন, 
স্থবর্ণ-বিমণ্ডিত, প্রদীপ্ত ছুতাশন-সমপ্রত, 
জান্ুনদ-সম-বর্ণ-তুরঙ্গ-যোজিত, দিব্য, রথে 
মমারূট রাক্ষমবীর মকরাক্ষ, খড়গ চর্ম বর্ঘ 
সশর শরালন ও হিরগ্ময় কুগুল ধারণ পূর্বক, 


সপ শপে ৯ আদা উস 
রি পাট প জা পা আজ জপ 








রামায়ণ । 


সূর্ধ্য-সংশ্লিষ্ী যহামেঘের ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল । 

ঘোরদর্শন মহাবীর রাক্ষপগণে পরিবৃত 
যম-সদন জিগমিযু সমর-শ্লীঘী মকরাক্ষ, যে 
সময় যুদ্ধবাত্রা করে, 
তাহার রথধ্বজ নিপতিত হুইয়া গেল ; সার- 
থির হস্ত হইতে প্রতোদও ভ্রষ$ হইল; 
তাহার রথ-যোজিত অশ্বগণ বিক্রম-বিব- 
ভির্ভত হইয়া! অশ্রু-পুর্ণ মুখে আকুল চরণে 
গমন করিতে লাগিল। ছুর্মরতি মকরাক্ষের 
নির্যাণ-সময়ে ধুলি-পূর্ণ বায়ুঃ খরতর শব্দে 
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল । 

মহাবীর রাঁক্ষপগণ, সেই সমুদায় ছুর্নি 
মিন দর্শন করিয়াও তাহ! গ্রাহা না করিয়াই 
রামলক্ষমণের নিকট গমন করিতে লাগিল । 

অষ্টপঞ্চাশতুম সর্ণ। 
মকরাক্ষ-বধ । 

এ দিকে বানরব।রগণ, রাক্ষসবীর মক- 
রাক্ষকে যুদ্ধার্থ বির্গত হইতে দ্েখিয়। মহা- 
বেগে লম্ষ প্রদান পূর্বক বুদ্ধকামনায় 
দ্গায়মান হইল। অনস্তর দ্েবদানব-সংগ্রা- 
মের ন্যায়, নিশাচর ও বানরগণে পরস্পর 
লোমহর্ধণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। 
বানরগণ ও নিশাচরগণ বৃক্ষ শিল। ও শুল 
পরি প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে 
প্রহার করিতে প্রবৃত হইল। 

রজনীচরগণ, শক্তি শুল গদ। খড়গ তোঁমর 
পরশ্বধ পর্ঠিশ ভিন্দিপাল প্রাস ঘুদগর দণ্ড 
আরদ-নির্ধাত ও শরনিকর দ্বার বাঁনরগণকে 
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বিমর্দিত করিতে লাগিল। বানরগণ মকরাক্ষ 
কর্তৃক ভিন্দিপাল ও শর সমূহ দ্বারা প্রপীড়িত, 
হুইয়। সম্ত্রীস্ত হৃদয়ে পলায়ন করিতে আরস্ত 
করিল। সংগ্রাম-প্রবত্ত বিজদ্নী রাক্ষমগণ, 
বাঁনরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সিংহ- 
নাদ করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাবীর রামচন্দ্র, যখন দেখি 
লেন যে, বানরগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতেছে, তখন তিনি শর বর্ষণ 
দ্বারা রাক্ষপগণকে প্রতিহত করিলেন | মহ! 
বল মকরাক্ষ রাক্ষমগণকে প্রতিহত দেখিয়া 
ক্রোধপুণ হৃদয়ে কছেল, যে ছুর্ববদ্ধি মামার 
জনন্থানস্থিত পিতাকে অনুচরবর্গের সহিত 
বিনাশ করিয়াছে, সেই রাঁম কোথায়? অদ্য 
সংগ্রামে আমি নিহত পিতার, নিহত স্হাদ- 
গণের ও সমুদয় নিহত রাঁক্ষসের বৈর-নির্যা- 
তন করিব; অদ্য আমি দুর্বুদ্ধি নরাধম 
রামলক্ষমণকে বিনাশ করিয়1, তাহাদিগের 
শোণিতে নিহত পিতার ও স্থহৃদ্গণের 
তর্পণ করিব। 

যুদ্ধাভিলাধী মহাঁবাহু মকরাক্ষ, এই 
কথা বলিয়া! রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে সমু- 
দায় বাঁনর-সৈম্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। 
মহাবল মহাবীর্ধ্য বানরগণ তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিল; কিন্ত সেই মহাতেজ। রাক্ষন- 
বীর, রামচন্দ্র ব্যতিরেকে আর কাহারও 
সহিত সংগ্রাম করিতে সম্মত হইল না। 
অনস্তর সে রামচক্দ্রের অনুসন্ধানার্থ জলদ- 
গভ্ীর-নির্৫ধোষ রথ দ্বার! বানর-সৈহ্য পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; পন 
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কিয়দুর গমন করিয়া মহাঁবল রীমচন্জ্র ও 
লক্ষমণকে অদূরবর্তা দেখিয়া, শর-সমলঙ্কত 
হস্ত দ্বার। আহ্বান পূর্বক কছিল, রাম ! অব- 
স্বান কর; আমার সহিত ঘ্বন্বযুদ্ধ দাও ১ 
আমি শরাসন-বিনির্শৃক্ত নিশিত শরনিকর 
দ্বারা তোমার প্রাণ সংহার করিব। তুমি যে 
দগডকারণ্যে নিজ-কাধ্য-সাধন.নিরত নিরপ- 
রাধ পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, তাঁহ। স্মরণ 
করিয়া আমার ক্রোধানল সমুদ্দীপিত হই- 
তছে। ছুরাত্মন! তৎকাঁলে সেই মহাবনে 
তুমি আমার দৃষ্টিপখে নিপতিত হও নাই ; 
তুমি যেকার্্য করিয়াছ, তাহাতে আমার 
শরীর অদ্যাপি দগ্ধ হইতেছে; আমি বহুদিন 
তোমার দর্শন-আকাঙক্ষা করিতেছি । মগ, 
যেরূপ ক্ষুধার্ভ সিংহের দৃষ্িপথে নিপতিত 
হয়, এই সংগ্রাম-ভূমিতে তুমিও সেইরূপ 
আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। 
ছরাতসন ! অদ্য আমার শরবেগে তুমি 
প্রেতরাজের অধিকারে গমন করিয়। নিহত 
রাক্ষনবীরগণের সহিত একত্র শয়ন করিবে । 
রাম! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, 
আমি যে সার বাক্য বলিতে ছি, তাহু। শ্রবণ 
কর। অদ্য তোমার স্থিত আমার সংগ্রাম 
হইবে, সকলে দর্শন করুক ; গদাযুদ্ধ, অস্ত্র- 
যুদ্ধ বা বাহুযুদ্ধ, যাহা তোমার উন্তম 
অভ্যস্ত আছে, অদ্য সংগ্রামে আমার সহিত 
সেই যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও) যদি তুমি সৎকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়] থাক, তাহা হইলে যাহাতে 
পারক হও, তাহাতেই আমার সহিত যুদ্ধ 
কর। এক্ষণে আমার ধাণ ছারা তোমাকে 
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রামায়ণ । 





জীবন পরিত্যাণ* করিতে হইবে? আমার 
বাণ দ্বারা নির্ভিম্ন শোণিত-পরিপ্লুত রণ-রেণু- 
ধুসরিত তোমার অ্রন্ত-শরীর অব্য ক্রব্যাদগণ 
আকর্ষণ করিবে। 

অনস্তর দশরথ-নন্দন রামচন্দ্র, মকরাক্ষের 
তাদশ বাক্য শ্রবণ করিয়। হাঁস্য পূর্বক কহি- 
লেন, আমি দগুকারণ্যে ত্রিশিরা, দূষণ, চতৃ- 
দশ সহস্র বাঁক্ষপবীর ও তোমার পিতাকে 
নিপাঁতিত করিয়াছি; ছুর্বদ্ধে! যদি তুমি 
ইহা জ্ঞাত থাক, তাহ! হইলে কি নিমিত্ত 
আমার সম্মুখে তর্জন-গর্ভভ্ন করিতেছ! 
অদ্য সংগ্রামে যদ্দি তুমি পলায়ন না ৰর, 
তাহা হইলে তোমাকেও তোমার পিতার 
নিকট প্রেরণ করিব। অদ্য তীক্ষতুণ্ড তীক্ষ- 
নখ গুত্র গোমায়ু ও বায়সগণ তোমার স্ন্বাছু 
মাংস ভক্ষণ পুর্বক পরিতৃপ্ত হইবে । এ সমু- 
দ্রায় বিহঙ্গম রক্তপক্ষ ও রক্তমুখ হইয়া! আকাশ 
তলে ও বন্ত্রধাতলে বিচরণ করিবে । মুঢ়! 
ভুমি কি নিমিত্ত বৃথা আত্মষ্লীঘাঁয় প্ররত্ত হই- 
যাছ; কি নিমিত্ত ভূমি বহুবিধ অসদৃশ বাক্য 
প্রয়োগ করিতেছ; তুমি যুদ্ধ ব্যতিরেকে 
কেবল বাক্যবলেজয় করিতে সমর্থ হইবে না। 

মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথা! বলিলে, 
খর-পুত্র মকরাক্ষ তাহার প্রতি বাণ বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল; রামচক্রও বাণ- 
বর্ষণ দ্বারা দেই সমুদায় বাণ প্রতিহত 
করিতে লাগিলেন; স্ববর্ণ-পুঙ্খ-বিভূষিত 
সহত্র সহজ বাণ, বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে নিপ- 
তিত হইতে লাগিল । এইরূপে রাক্ষস-তনয় 
ও দশরথ-তনয় উভয়ে পরম্পর সঙ্গত হইয়া 


ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্ররত্ত হইলেন ;" 
তাহাদের উভয়ের জ্যা-নিরধধোষ ও শরসম্পীত- 
শব্দ, মেঘদ্বয়ের নির্ধোষের ন্যায় শ্রত হইতে 
লাগিল। দেবগণ, দাঁনবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নর- 
গণ ও উরগগণ, সেই অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন 
করিবার নিমিত্ত আকাশপথে অবস্থান করি 
লেন। রামচন্দ্র ও মকরাক্ষ পরস্পর পর- 
স্পরের প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হুইলেন। 
তাহার! উভয়েই পরস্পর. কর্তৃক বিদ্ধ হুইয়! 
দিগুণিত তেজঃ-সম্পন্ন হইতে লাগিলেন। 
সমুদায় দিথ্িদিক ও বস্থধাতল শর-সমূহে 
সমাচ্ছন্ন হইল ; রামচন্দ্র যখন ঘোরতর শর- 
নিকর পরিত্যাগ করেন, তখন মকরাক্ষ 
তাঁহা ছেদন করিল; মকরাক্ষ যে সমুদায় 
শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিল, রাম- 
চন্দ্রও তাঁহা ছেদন করিয়! ফেলিলেন। 
অনন্তর মহাবাছু রামচন্দ্র, ক্রুদ্ধ হইয়। 
সায়কসমূহ দ্বারা মকরাক্ষের শরাসন ছেদন 
পূর্বক, অস্টাদশ বাণ ছারা সারথিকে বিদ্ধ 
করিলেন; পরে তিনি পুনর্ধবার শরনিকর 
দ্বারা তাহার রথ হইতে অশ্বগণকে বিয়োজিত 
করিয়া রথও ভগ্ন করিয়া দিলেন। রথহীন 
ভূমিস্থিত ক্রোধ-লোহিত-লোঁচন নিশাচররীর 
মহাবল মকরাক্ষঃ সর্বভূত-বিত্রামন, কালা 
নল-সদূশ ভীষণ মহাশুল গ্রহণ পূর্বক তাহা 
ঘূর্ণিত করিয়া, ক্রোধতরে রায়চক্দ্রের প্রতি 
নিক্ষেপ করিল । প্রদীপ্ত শুল আকাশপথে 
আসিতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র বাখত্রয় বারা 
তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অপূর্বব- 
নৃবর্ণ-বিন্ভুষিত মহাশুল, রাঁমবাণে বিমন্দিত 
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ও ছিন্নভিন্ন হইয়া! মহোক্কার ন্যায় বিশীর্ণ 
হইয়! পড়িল । 

অদ্ভুতকর্্মা মহাবীর রামচন্দ্র কর্তৃক মহা- 
শুল বিনিহত হইয়াছে দেখিয়া? আকাশ- 
পথ-স্ফিত দেবগণ, সাধুধাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন । রাক্ষসপ্রবীর মকরাক্ষ, নিজ শুল 
বিফলীকৃত দেখিয়া! ভীষণ সুষ্টি উদ্যত করিয়া 
রাঁমচন্দ্রকে কহিল, থাক, থাক; আমি 
তোমাকে এই মুষ্টি প্রহারেই যম-সদনের 
অতিথি করিব। 

অনন্তর রামচন্দ্র, মকরাক্ষকে মুষ্টি উদ্যত 
করিয়া আসিতে দেখিয়! শরাসনে পাবকাস্ত্ 
সন্ধান করিলেন | মহাবীর মকরাঁক্ষ, মহাত্স। 
রামচন্দ্র কর্তৃক পাঁবকাস্ত্রে আহত ও বিদীণ- 
হৃদয় হুইয়া জীবন বিপর্জজন পূর্ববক ভূপৃষ্ঠে 
নিপতিত হইল। 


একোনষষ্িতম সর্প । 





ইন্দ্রজিৎ-যুদ্ধ | 

অনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজি) যখন শ্রবণ 
করিলেন যে, রামচক্দ্রের হস্তে মকরাক্ষ নিহত 
হইয়াছে, তখন তিনি অতীব ক্রোধভরে 
সংগ্রাম-সূমিতে প্রবেশ করিলেন। এই সময় 
পরস্পর জয়াভিলাষী রাক্ষসগণ ও বানরগণ 
তুমুল সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর 
রাক্ষমগণ শৃল, পটিশ, মুদগর, শক্তি, খড়গ, 
ভূষুন্তী, ভিন্দিপাল, পরশ্বধ, গদা; পরিঘ, 
নিজ্ক্িংশ, তোমর, মুষল 'ও বহুবিধ নিশিত 
শরনিকর দ্বারা বানরগণকে প্রহার করিতে 


পালা পাপা পাসাসপপ পাপা পাপা সাশাীশীশীশীপপ্স্প্পিপপপপা স্পা পাপা পপ পাশাপাশি পেপসি পোপ সস সপেপাপ্প্্পপপস 





লাগিল। রাক্ষস-সেনা ও বানর-সেনাগণের 
মধ্যে, প্রহার কর, সা কর, ভেদ কর, ত্যাগ 
কর, বিদ্রাবিত কর, কেবল এই শব্বই শ্রুত 
হইতে লাগিল। এক জন রাক্ষস এক জন 


বানরের সহিত, ছুই জনরাক্ষম ছুই জন বান-. 


রের সহিত, তিন জন রাক্ষস তিন জন বান- 
রের সহিত, বু রাক্ষস বু বানরের সহিত 
সঙ্গত হইয়। পরস্পর পরস্পরকে নিপাতিত 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিত, ক্রোধভরে 
রাক্ষপগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহি- 
লেন, রাক্ষনবীরগণ ! তোমরা প্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে 
যুদ্ধ কর; যাহাতে বানরগণ নিপাতিত হয়, 
তদ্বিষয়ে যত্ববাঁন হও। জয়াভিলাষী রাক্ষমগণ, 
রঁজকুমারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানর- 
গণের প্রতি ঘোরতর শর বৃষ্টি করিতে 
আরম্ভ করিল। বানরগণ ভীম-পরাক্রম 
রাক্ষনগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া বৃক্ষ গ্রহণ 
পুর্ববক তাহাদের প্রতি ধাবমান হইল; 
কোন কোন বানর পর্ববতশৃঙ্গ লইয়া, কোন 
কোন বানর মুষ্টি উদ্যত করিয়া, রাক্ষপগণকে 
প্রহার করিতে আরন্ত করিল। কোন কোন 
নিশাচর, বানর কর্তৃক জানু দ্বারা আহত ও 
হত-চেতন হইয়া মধুপান-মন্ত ব্যক্তির ন্যায়, 


"ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন রাঁক্ষ- 


সের জঙ্ঘা, কোন কোন রাক্ষসের উর্ু-যুগল, 


এ 


কোন কোন রাক্ষসের পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন হইল; 
কোঁন কোন রাক্ষস, ভূপৃষ্ঠে পতিত হুইয় ; 


বিকট চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল; কোন 


কোন রাক্ষদ এককালেই নিহত হুইল; 


০০ 





তু 


৪ 
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কোন কোন রাক্ষসের হন্ু কণ ও মস্তক ভগ্ন 
হওয়াতে গৈরিকধাতু-আবী পর্বতের ন্যায়, 
তাহার] রুধিরআব করিতে লাগিল; কোন 
কোন রাক্ষন হন্যমান, কোন কোন রাক্ষস 


রা ্জ 


আচ পাকি পাতি 





নিহতঃ কোন কোন রাঁক্ষল পতিত, কোন 


কোন রাক্ষল সমধিক শব্দায়মান হওয়াতে 
সংগ্রাম-ভূমি ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। বাঁনর- 
গণ কর্তৃক সংগ্রামে আহত বহুসংখ্য 
রাক্ষস, সংগ্রামভূমি পরিত্যাগ পূর্বক লঙ্কা- 
পুরীর অভিমুখে ধাবমান হইল; তাহাদের 
পদভরে লঙ্কাপুরী পরিকম্পিত হইতে 
লাগিল। 

এই সময় মহাতেজ। মহাঁবল ইন্দ্রজিৎ, 
যাঁর পর নাই ক্রোধাভিভূত হইয়া নিশিত 
শরনিকর দ্বারা বানরগণের শরীর বিদ্ধ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক এক 
বাণে এককালে পঞ্চ সপ্ত বা নব বানর বিদ্ধ 
করিয়। রাক্ষ গণের হর্ষব্ধন করিতে লাগি- 
লেন। এই স্ৃছুজ্জয় রাক্ষলবীর, স্ৃবর্ণ-বিভূ- 
ধিত সুধ্য-সদৃশ স্থতীক্ষ সাঁয়ক-সমূহ দ্বারা 
বানর-সৈন্য প্রমথিত করিয়। অস্টাদশ বাণ 
বারা গন্ধমাদনকে, নব বাণ দ্বার! দুরস্থিত 
নলকে, মন্মববিদারক সপ্ত বাণ দ্বার নীলকে 
এবং পঞ্চ বাণ দ্বারা গয়কে বিদ্ধ করিলেন । 
এইরূপে তিনি অবিশ্রামে অন্যান্য বানর: 
বীরগণকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বাঁনরবীরগণ বিদীণ-শরীর, ক্ষত- 
বিক্ষত, শোণিত-পরিপ্লুত, ব্যথিত ও হত- 
চেতন হইয়া চতুদ্দিকে পলায়ন করিতে 


আরম্ভ করিলেন। কোন কোন বানর বাণ 





রামার়ণ। 


পপি পাপ পপ সীপসট পাস পপ ৯ পপ ১ তা 


দ্বার বিদীর্ণ-শরীর হুইয়! আর্তনাদ করিতে 
লাগিল; কোন কোন বানর গতাস্থ হইয়া 
রণ-ভূমিতে নিপতিত হইল। এইরূপে 
বাঁনরগণ, শক্র-শরে বিধ্বস্ত ও জর্্ভরিত- 
কলেবর হুইয়া শলভের ন্যায় চতুর্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ত করিল। 

এই সময় কোন কোন বানর, লক্ষ প্রদান 
পূর্বক পর্বতে বারৃক্ষে আরোহুণ করিল, 
কোন কোন বানর অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত 
হইয়া! থাকিল। 

ষা্টিতম অর্গ। 
মায়াসীত1-বধ | 

মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, সংগ্রামে বানরগণকে 
বিদ্রবিত করিয়া সেই স্থান হইতে প্রতি- 
নিরৃভ্ভ হইয়া! লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তিনি রাক্ষমদিগের তাদৃশ ঘোরতর বধ পুনঃ- 
পুন স্মরণ পুর্ববক অনিবাধ্য ক্রোধে আকুলিত 
হইয়া পুনর্ববাঁর যুদ্ধযাত্রা করিতে অভিলাষী 
হইলেন। তিনি মায়াবলে বানরগণকে বিমুগ্ধ 
রুরিয়। নির্বিস্ে যজ্ঞ সাধনের নিমিত্ত রথো- 
পরি পরিকলিতা মায়াময়ী সীতাকে লইয়া 
পশ্চিম দ্বার দিয় বহির্গমন পূর্ববক বানরগণের 
অভিমুখে সংগ্রাম-ভূমিতে গমন করিলেন । 

অনন্তর বানরবীরগণ রাক্ষসরাজ-তনয় 
ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ববার পুরী হইতে বহির্গত 
দেখিয়৷ যুদ্ধাভিলাষে বৃক্ষ শিল! প্রভৃতি হস্তে 
লইয়া! ক্রেধভরে উৎপতিত ও সম্মুখীন 
হইলেন । এই বানরবীরগণের মধ্যে মহাবীর 








নে 





ঙ্কাকাও [ 





সত আক পাপিপি ০ কাশী তা ০৮ চে 


হনুমান একটি রব পর্বত- পর উদ্যত করিয়া 
অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তিনি দেখিলেন, উপ- 
বাস-কৃশ! একবেণীধর। নিরানন্দ! সীতা, ইন্দ্র- 
জিতের রথে অবস্থান করিতেছেন। 

মহাবীর হনুমান, শোঁকাকুলিতা মলিন- 
দেহ! দীন-বদনা নিরানন্দ1 তপন্ষিনী সীতাকে 
রাত ইন্দ্রজিতের রথে দেখিয়! ব্যথিত- 
হৃদয় ও রনি হইলেন, এবং 
ভারত লাগিলেন, এই ছুরাত্মার অভিপ্রায় 
কি! “কি উদ্দেশে এই পামর, দেবী সীতাকে 
আনয়ন করিয়াছে! পবন-নন্দন হনুমান, 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বানরবীরগণে 
পরিরৃত হুইয়া ধাবমান হইলেন। 

অনন্তর রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিৎ, বানর- 
সৈন্যগণকে সম্মুখীন দেখিয়া! ক্রোধপুর্ণ হই- 
লেন; এবং কোষ হইতে খড়গ বহিষ্কৃত 
করিয়া মহাশব্দে হাপ্য করিয়া উঠিলেন। 
মায়াময়ী নীতা, হারাম ! হাঁ লম্মমণ! বলিয়। 
উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ? ইন্দ্র- 
জিৎও দক্ষিণ হস্তে খড়গ উদ্যত করিয় বাম 
হস্তে সীতার কেশ কলাপ ধরিলেন) এই 
মময় পবন-নন্দন হনুমান, সীতার তাদৃশ 
অবস্থা! দেখিয়। যার পর নাই কাতর হইয়। 
ছুঃখ-জনিত নয়নজল পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন, এবং যাঁর পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া 
ভর্থসনা পুর্ববক ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, 
অনাধ্য ! তুমি নিতান্ত নৃশংস, দুর্বুদ্ধি, ক্ষুদ্রো- 
শয় ও পাপকর্্-নিরত। তুমি কিরূপে ঈদৃশ 
গঠিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ! এরূপ দ্বণিত 
কর্দ্দ করা! তোমার উচিত হইতেছে না! এই 
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মৈথিলী, ্‌হ এনে রাজ্য হইতে ও রাম- 
চন্দ্রের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ; ইনি 
নিরপরাঁধা ও বিবশা। তুমি কি নিমিত্ত 
ইহার প্রাণ বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ! দেবী 
সীতা তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন! 
নির্দয়! পাঁষশু ! তুমিকি জন্য ইহাকে হিংসা 
করিতেছ! নিগ্ুণ! নিরপরাধ স্ত্রীনধে তোমার 
ঘণা হইতেছে না! তুমি ব্রহ্মর্ষিকুলে জন্ম 
পরিগ্রহ পুর্ববক রাক্ষস-যোনি আশ্রয় করি- 
য়াছ! পাপাত্মন! তোমার ঈদৃশ ঘ্বণিত 
কাধ্যে মতি হইতেছে! তোমাকে ধিক! 
দুর্বৃত ! তুমি মনে করিও না যে, সীতাকে 
বিনাশ করিয়া তুমি অধিকক্ষণ জীবন ধারণ 
করিবে; এক্ষণে তুমিও আমার হস্তগত হুই- 
যাছ! তুমি যদি এই বধদণু-ঘোগ্য কর্ম 
কর, তাহা হইলে এই দণ্ডেই তোমাকেও 
প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে ! পর- 


লোকে যে তোমার সদ্গতি হইবে, তাহা ও 


মনে করিও না! যাহারা স্ত্রীঘাতী, যাহার! 
অবধ্যঘাতী, তাহারা যে নরকে গমন 


করিয়! থাকে, তোমাকেও অদ্য জীবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক সেই নরক ভোগ করিতে 
হইবে! 

মহাবীর হনুমান, এই কথা বলিতে বলিতে 
বানরবীরগণে পরিরৃত হইয়1 ক্রোধভরে ইন্দ্র- 
জিতের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভীমকর্ম্া 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, বাঁনরগণকে সংগ্রামার্থ 
আগমন করিতে দেখিয়! শরসমূহ দ্বারা প্রতি- 
হত করিতে লাগিলেন। তিনি সহত্র সহত্র 
সায়কসমূৃহ দ্বারা বানর-সৈন্য বিক্ষোভিত 
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করিয়! মহাবীর হনুমানকে কহিলেন, পবন- 
নন্দন! সুগ্রীব, রাম ও তুমি, যাহার নিমিত্ত 
এখানে আনিয়াছ, এই দেখ অদ্য তোমার 
সমক্ষেই আমি সেই বৈদেহীকে বিনাশ করি- 
' তেছি ; আমি অগ্রেএই সীতাকে বিনাশ করিয়া 
পশ্চাৎ রাম লক্ষণ শ্গ্রীব ও সেই অনার্ধ্য 
বিভীষণকেও বিনাশ করিব। প্রবঙ্গম ! তুমি 
বলিয়াছ যে অবলা ও নিরপরাধ ব্যক্তি অবধ্য; 
পরস্তু শত্র-পক্ষীয় যে ব্যক্তি, সমুদাঁয় অনিস্টের 
মুল, তাহাকে বিনাঁশ কর? অবশ্য-কর্তব্য | 

রাক্ষলবীর ইন্দ্রজিৎ এই কথা বলিয়াই 
রোকরুদ্যমানা একান্ত-কাতরা মায়াময়ী 
সীতাকে, ছুই খণ্ডেছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
ঘজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যক্‌ ভাবে দ্বিধাকৃতা 
প্রয়-দর্শন৷ তপস্থিনী সীতা ভূতলে নিপতিত 
হুইলেন। রাঁক্ষসবীর ইন্দ্রজিত, সীতাকে 
স্বহন্তে বিনাশ করিয়! হনুমাঁনকে কহিলেন, 
বানর! এই দেখ আমি রামপত্বী সীতার 
জীবন সংহাঁর করিলাম। 

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ এইরূপে মায়াসীতা 
বধ করিয়া গ্রহ্ৃষ্ট হৃদয়ে রথে অবস্থান পূর্বক 
1 মহাঁশন্দে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। 

ংগ্রামাভিলাষী বানরগণ সকলেই সব্ব-প্রাণি- 

ভয়াবহ তাঁদৃশ বিকৃত নাদ শ্রবণ করিল। 


একষফিতম সর্গ। 





বানরাপসর্পধ। 


অনন্তর বানরবীরগণ বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ 
ভীষণ নিহ্র্াদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক দর্শন 











রামায়শ। 





করিতে করিতে ধাবমান হইলেন ; পবন- 
নন্দন হনুমান সমুদায় বানরবীরগণকে বিষপ্র- 
বদন ভীত ও ভ্রাস-নিবন্ধন পলায়িত দেখিয়। 
কহিলেন, বানরবীরগণ ! তোমরা কিনিমিত্ত 
বিষ-বদন ও কাতর হইয়া যুদ্ধোৎুসাহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক পলায়ন করিতেছ ! তোমা- 
দিগের তাদৃশ বীরত্ব এক্ষণে কোথায় গেল! 
আমি সংগ্রামে আগ্রে অগ্রে যাইতেছি, 
তোমরা আমার পশ্চণ পশ্চাৎ খ্নীগমন 
কর; তোমরা সকলেই মহাবংশ-সম্ভৃত ; 
সংগ্রামে পলায়ন করা তোমাদের উচিত 
হইতেছে না। 

বানরবীর হনুমান এই কথা! কহিলে 
সমুদয় বাঁনরেরই পরাক্রম বর্ধমান হইল 3 
তখন বানরগণ ও যুখপতিগণ সকলেই বহু- 
বিধ বৃক্ষ ও শৈলশুঙ্গ গ্রহণ পূর্ববক ত্্জন- 
গর্জন করিতে করিতে হনুষানকে বেষটন 
করিয়। রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন ১ 
বানরবীরগণে পরিরৃত মহাবীর হনুমান সমু- 
দ্দীপ্ত হুত হুতাশনের ন্যায় তেজন্বী হইয়! 
শত্র-সৈন্য দাহ করিতে লাগিলেন। তিনি 
বানর-সৈন্যে পরিবূত হইয়া কালান্তক যমের 
ন্যায় মহাবেগে রাক্ষস-সৈন্য পরিমর্দিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শোকাকুলিত 
ক্রোধ-পরতন্ত্র মহাবীর. হনৃমাঁন, একটি 
প্রকাণ্ড শিলা লইয়া ইন্দ্রজিতের রথে 
নিক্ষেপ করিলেন; ইন্দ্রজিতের সারথি, 
প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষিপ্ত দেখিয়া স্বশিক্ষিত- 
তুরঙ্যুক্ত রথ, স্ুদুরে অপবাহিত করিল 
হ্ৃতরাং সেই শিলা, ইন্দ্রজিৎ, রথ, অশ্বঃ ও 









পপ পরপর 


লঙ্কাকাণ্ড। 
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সারথিকে না! পাইয়া ব্যর্থ হইয়া! ধরণীতল 
ভেদ করিল; পরক্ত সেট শিলাপাতে রাক্ষন- 
সৈন্য পরিমর্দিত হইল ; তখন শতশত মহা- 
কায় ভীষণ-পরাক্রম বাঁনরবীরগণ ধাবমান 
হইয়! রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে গিরিশঙ্গ ও বৃক্ষ 
সমুদায় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ভীষণ-শরীর নিশাচরগণ, মহাকায় বাঁনর- 
: গণ কর্তৃক রুক্ষ দ্বারা তাড়িত হইয়া! ভূতলে 
বিলুষিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর 
ইন্জজিৎ নিজ সেনাগণকে বাঁনরগণ কর্তৃক 
1 পরিমদ্দিত দেখিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পুর্ববক 
সম্মুপীন হইলেন । তিনি সেনাগণে পরিবৃত 
হইয়। সায়ক-সমূহ পরিত্যাগ পূর্বক বহু- 
সংখ্য বানরবীর বিনিপাতিত করিলেন। 
ূ ইন্দ্রজিতের অনুচর রাক্ষসবীরগণও অশনি- 
৷ কল্প শুল প্টিশ কুটমুদগ প্রসৃতি ছারা 
 বানরগ্ণকে প্রহার করিতে আরঙ্ত করিল । 
। বানরগণও ক্রুদ্ধ হইয় শিল! পর্ববত ও বৃক্ষ- 
সমূহ দ্বার মহাঁকায় রাক্ষলগণকে প্রহার 
করিতে লাখিল। পুর্ববকালে দেবগণের 
সহিত দানবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, 
বানরগণের সহিত রাক্ষপগণেরও সেইরূপ 
মহাসংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। 
এই সময় ভীষণ-পরাক্রম মহাবল হনূ- 
মান, স্বদ্ধবিটপ-সমন্থিত বিশাল শাল দ্বারাও 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিল। দ্বার! রাঁক্ষম্গণকে পরি- 
মর্দিত করিতে লাগিলেন; তখন রাক্ষসগণ 
গ্রামে তাদৃশ ছুঃসহ প্রহার সহ করিতে 
না পারিয়। জীবন রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম- 
ভূমি পরিত্যাগ পূর্ববক চতুর্দিকে পলায়ন 
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করিতে লাগিল। মহাবীর হনুমান এইরূপে 
শত্র-সৈন্য পরাস্ত করিয়া বানরগণকে কহি- 
লেন? মহাসত্ত্ব বানরগণ ! এক্ষণে তোমর। 
যুদ্ধে নিরত্ত হও ; অতঃপর আর নিরর্থক বল- 
ক্ষয় কর। আমাদিশের উচিত হইতেছে না। 
আমর! রামচন্দ্রের প্রিয় কাধ্য সাধন করি- 
বার নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হুইয়াঁও 
কাধ্য করিতেছিলাম ; পরন্ত যে দেবী 
সীতাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমরা যুদ্ধ 
করিতেছি, তিনি এক্ষণে নিহত হুইয়াছেন। 
চল, আমরা এক্ষণে রামচন্দ্র ও হ্বগ্রীবের 
নিকট গমন করিয়া সীতাবধ-বৃত্াস্ত নিবেদন 
করি; পরে তাহারা যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, 
তাহাই করিব। 

মহাবীর হনুযান, রাক্ষস-সৈন্য প্রতিহত 
করিয়া এইরূপ বাক্যে বানরগণকে নিবারণ 
পূর্ববক অসন্ত্রাস্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে সংগ্রাম- 
ভূমি হইতে সৈন্য লইয়। প্রতিনিবৃত্ত হই: 
লেন। এ দিকে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর নিশা- 
চরগণও হনুমাঁনকে রাঁমলক্ষমণের নিকট গমন 
করিতে দেখিয়। যুদ্ধ হইতে বিরত হইল । 

এইরূপে হনুমান সংগ্রাম-ডুমি হইতে 
প্রতিনিরৃত্ত. হইলে রাবণ-তনয় ইন্দ্রজি€ 
প্রন্থষ্ট হৃদয়ে নিকুস্তিলায় গমন পূর্ববক অগ্নিতে 
আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। 
যজ্-ভূমিতে জপ হোম ও বষট্কার সহকারে 
হুয়মান ছুতাশন, প্রন্বলিত হইয়া. উঠিল। 

এই সময় দৃষ্ট হইল, পরিবেশ-সমস্থিত- 
সন্ধ্যাকালীন-সূর্য্য-সদৃশ জয়াশংসী ভুত শন, 
শিখ! বিস্তার পূর্ববক সমুজ্বল হইয়। উঠিয়াছে। 
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লক্মণ-বাকা ৷ 


এ দিকে রামচন্দ্র, রাক্ষন ও বানরগণের 
২গ্রাম-কোলাহল শ্রবণ করিয়! জান্ববানকে 
কহিলেন, সৌম্য ! বোধ হয় মহাবীর হনু- 
মানের সহিত রাক্ষসগণের মহাসংগ্রাম আরস্ত 
ইইয়াছে। এঁ পশ্চিম দ্বারে মহাঁভীষণ আয়ুধ- 
| শব্দ শ্রুত হইতেছে; খঞ্ষরাজ ! তৃমি নিজ 
সৈম্যসমূহে পরিবৃত হুইয়। সংগ্রাম-প্রবৃত্ত 
হনুমানের সাহায্য কর । 
রামচন্দ্র এইরূপ আঁজ্ঞ। করিবামাত্রে, 


[খক্ষরাজ জান্ববান, নিজ সৈম্যসমূহে পরি: 


রূত হইয়! যেখানে হনুমান আছেন, সেই 
পশ্রিচম দ্বারাঁভিমুখে গমন করিলেন । কিয়দদুর 
গিয়। তিনি দেখিলেন, কৃতসংগ্রাম বানরগণে 
পরিবৃত হনুমান দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ 
করিতে করিতে আগিতেছেন ; পবন-নন্দন 
হনুমান, পথিমধ্যে শীল-জীমৃত-সদৃশ খক্ষ- 
রাজকে সমরোদ্যত দেখিয়া! নিবারণ করিলেন ? 


এবং ততক্ষণাৎ সেই সমুদ্বায় সৈন্যের সহিত 


মহাতা! রামচন্দ্রের নিকট আসিয়৷ দুঃখিত 
হৃদয়ে কহিলেন, রঘুনন্দন ! আমরা প্রযস্ব- 
সহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলাম, পরন্তু 
দ্বাবণ-তনয় ' ইন্দ্রজিৎ্, আমাদের সমক্ষেই 
অসি দ্বার! রোরুদ্যমান! দেবী সীতার মস্তক- 
 চ্ছেদন করিয়াছে । অরিন্দম / আমি দেবী 


লীতীকে নিহতা দেখিয়া শোক-সমাচ্ছন্ন, 


। উদ্ভ্ান্ত-নৃদয় ও বিষ, হইয়া আঁপনকার 
নিকট নিবেদন করিতে আমিতেছি। 


রঘুনন্দন রামচন্দ্র, হনুমানের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিবামাত্র ছুঃখাভিভূত, বিহ্বল-হৃদয় 
ও মৃচ্ছাঁপন্ন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। 
ভ্রাতৃবত্সল লক্ষ্মণ, দেব-সদৃশ রামচন্দ্রকে 
ভূতলে নিপতিত দেখিয়] ছুঃখার্ভ-হৃদয়ে তৎ- 
ক্ষণাৎ সম্ীপবন্তী হইয়া ধরিলেন; জান্ববান 
হনুমান মৈন্দ নল নীল প্রভৃতি বানরবীর- 
গণও তৎক্ষণাৎ নিকটে গমন করিলেন । অগ্নি 
দ্বারা! যেরূপ মহাকক্ষ দগ্ধ হয়, রামচক্দ্রও 
সেইরূপ মহাছুঃখে দহামান হইতেছেন 
দেখিয়া বানর-যুথপতিগণ, পদ্মোৎ্পল-স্থগন্ধি 
সলিল দ্বারা তাহাকে সেচন করিতে লাগি- 
লেন। 

অনন্তর ভ্রাতৃবৎসল লক্ষাণ, ছুঃখাভিভূত 
রাঁমচন্্রকে বাহু-যুগলে আলিঙ্গন করিয়া, 
অব্যএর হৃদয়ে হেতু প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, 
আধ্য! আপনি বিজিতেক্দ্রিয় ; আপনি 'এক 
মাত্র বিশুদ্ধ ধন্্পথে অবস্থান করিতেছেন ; 
ঈদৃশ অবস্থায় ধর্ম যখন আপনাকে অনিষ্টা- 
পাঁত হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিলেন না, 
তখন ধর্্মানুষ্ঠান নিরর্৫থক! স্থাবর জঙ্গম 
প্রভৃতি সয়ুদায় ভূত যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, 
ধর্মের যখন সেরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না, 
তখন আমার বোধ হয় ধর্ম নাই। 

আধ্য! যদি ধর্ম সত্য হইত, তাহা 
হইলে অধার্িক রাবণকে নরফে বাস করিতে 
হইত এবং আপনি ধন্দনিষ্ঠ হইয়াও এরূপ 
ছুঃখপরম্পয়] ভোগ করিতেন না।. যখন 
অধর্-ঘিরত রাধণ, স্বখ-সৌভাগ্য ভোগ কন্ধি- 


1 তেছে, এবং আপনি কেষল হুঃখপরম্পরায় 
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লঙ্কাকাণ্ড। 





নিমগ্র রহিয়াছেন, তখন আমর] ভ্রান্তি- 
নিবন্ধন অধন্কে ধন্ম বোধ ও ধন্মকে অধর্প 
বোধ করিতেছিঃ সন্দেহ নাই। যদি ধার্মিক 
ব্যক্তি নিয়ত ধণ্মেই নিরত এবং অধা- 
শ্মিক ব্যক্তি নিয়ত অধর্ম্েই নিরত থাকে, 
তাহা হইলে তাহাদের ত এইরূপই ফল 
হইবে! যে সকল ব্যক্তি নিয়ত অধর্ন্মেই 
নিরত থাঁকে, তাহার! অভীষ্ট হ্ৃখ-সৌভাগ্য 
ভোগ করে; যাহার! ধন্মশীল, তাহারাই 
নিয়ত বিপৎ্-পরম্পর। ভোগ করিয়! থাকে; 
ঈদৃশ অবস্থায় ধন্মানুষ্ঠান করাই নিরর্৫থক। 
যদি অধশ্ম) ধন্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে এবহ ধন্মকে 
বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই নিহত ধন 
কি করিতে পারে! তাহার আর কি ক্ষমতা 
আছে! অথব। ধন্ম যদি অনুষ্ঠিত হইয়া 
অনুষ্ঠাতাকে এবং তৎসংস্যষ্ট ব্যক্তিকে 
বিনাশ করে, তাহ! হইলে পাপ কর্মের 
অনুষ্ঠাতার ন্যায় ধর্মানুষ্ঠান কর্তাই তাহাতে 


লিণ্ড হইতেছে। আরনিসুদন! যদি পাপের 


প্রতিসংহার দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে 
কিরূপে ধন্ম বার উৎকর্ষ লাভ কর! যাইতে 
| পারে! সাধুশ্রেষ্ঠ! যদি সৎকর্মা-জনিত 
অদৃষ্ট সত্য হয়, তাহা হইলে আপনকাঁর 
কোনন অশুভ ঘটনাই হইতে পারে না। 
আপনি যখন নিয়ত ঈদৃশ ছুংখপরম্পরা ভোগ 


করিতেছেন, তখন সতকর্মা-জনিত অদৃষ্ট- 


আছে বলিম্াই-গ্রতীত হইতেছে না । অথবা 
যদি ধর্ম ুর্ববল ও পুরুষকারেরই অন্ুবর্তাঁ 


হয়, তাহা হইলে আমার বিবেচনায় মর্ধযাদ)-, 
রহিত দুর্বল ধন্মের মেবা করাই উচিত 
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বলিয়া বোধ হইতেছে না। অথবা যদি ধর্ম 
বলেরই গুণ হয়, তাহা হইলে ধর্দানুষ্ঠান | 
পরিত্যাগ পূর্বক নিজ পুরুষকারও বলেরই 
আশ্রয় করুন। অথবা যদি সত্য বাক্যই 
পরম ধণ্ম হয়, তাহ! হইলে আপন! হইতে 
কি পিতা অসত্য-কাঁধ্য-করণে বদ্ধ হইলেন ন] ! 
অথব। যাদ আপনকার বিবেচনায় দাননই ধর্ম 
হয়, তাহা! হইলে আপনি রাজ্য পরিত্যাগ 
দ্বার! ধর্মঘুল কি উচ্ছিন্ন করেন নাই! পর্বত 
হইতে যেরূপ নদী সমুদায় উৎপন্ন হয়, 
সঞ্চিত ও পরিবর্ধিত অর্থ হইতেও সেইরূপ 
সমুদায় ক্রিয় প্রবর্তিত হইয়া থাকে । প্রীক্ষ- 
কালে যেরূপ ক্ষুদ্রে নদী পরিশুক্ হয়, অর্থ- 
বিহীন দুর্ভাগ্য পুরুষেরও সেইরূপ সমুদায় 
ক্রিয়। বিলুপ্ত হইয়1 থাকে । অর্থবিহীন দীন, 
“ছুঃখী পুরুষ, স্ুখাভিলাষী হইয়া পাপ কর্ম্মের 
অনুষ্ঠান করে ; তৎকালে তাহার সৎকাধ্যের 
প্রতি বিদ্বেষ হয়। রর 
যাহার ধন আছে, অনেকেই তাহার 
মিত্র হয়; যাহার ধন আছে, অনেকেই 


তাছার বন্ধু-বান্ধব হইয়া থাকে ; যাহার ধন 


আছে, সেই ব্যক্তিই সৎপুরুক্ন বলিয়। পরি- | 
গণিত হয় ; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই |. 
পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে; 
যাহার ধন আছে, তাহাকেই সকলে কুলীন-. 
শ্রেষ্ঠ বলে; যাহার ধন আছে, তাহাকেই 
সকলে গুণবান ক্ষীলয়া থাকে ; যাহার ধন 
আছে, তাহাকেই সকলে বিক্রমশালা বলে ঁ ্ 
যাহার ধন.আছে, তাহাকেই সকলে বুদ্ধিমান 
বলিয়া থাকে ; স্বাহা'র ধন আছে, সেই ব্যক্তিই | 
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বিদ্বান ; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই মান- 
নীয় ; যাহার ধন আছে, সেই ব্যক্তিই ভোগ্য- 
বস্ত ভোগ করে; যাহার ধন আছে, সকলেই 
তাহার অনুকূল হইয়া থাকে। 
আর্য! নির্ধন ব্যক্তি যদ্দি ধন কামন। 
করে, তাহা হইলে সে কখনই অভিপ্রেত 
সিদ্ধি করিতে পারে না; যেরূপ গজ দ্বারাই 
গজ সংগ্রহ হয়, সেইরূপ অর্থ দ্বারাই অর্থ 
গ্রহ হইয়া! থাকে । মহাবীর ! আমি পূর্বের 
আপনকার নিকট এই সমুদায় দোষ কীর্তন 
করিয়াছিলাম ; অর্থ পরিত্যাগ করিলে যে 
ছুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহ! আঁমি 
আপনকাঁর নিকট বলিয়াছিলাম ; আপনি 


তখন আমার কথা বুঝিলেন না; রাজ্য পরি- 


ত্যাগ করিলেন ! 
আবধ্য! ধর্ম কাম দর্প হর্ষ ক্রোধ সুখ 
শম দম, এতৎুসমুদায়ই আর্থ হইতে প্রবর্তিত 
হয়; সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণ যে অর্থের 
সাহায্যে ধর্মমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, আঁপনাতে 
সেই অর্থ মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে গ্রহগণের হ্যাঁয় 
দৃষ্ট হইতেছে না। রঘুনন্দন ! ধন উপাজ্জন 
করুন; এই সমুদায় জগৎই ধনযুলক ; 
আমি নির্ধন ব্যক্তির সহিত মৃত ব্যক্তির 
কোন তারতম্যই দেখিতে পাই না। 
আমার বিবেচনায় চগ্ডাল ও দরিদ্র, উভয়েই 
সমান; কারণ কোন ব্যক্তিই চণ্ডালের ধন 
গ্রহণ করে না; দরিদ্র ব্যক্তিও কোন 
র্যক্তিকে দান করে না। 
মহাবীর! আঁপনি রাজ্য পরিত্যাগ 
পূর্ববক প্রব্রঙ্গ্যা অবলম্বন করিলে পিতা জীবন 


বামায়ণ। 





পরিত্যাগ করিলেন; প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়- 
তম! সীতাকে রাক্ষসে হরণ করিল ! মহাবীর! 
ইন্দ্রজিও যাহ! করিয়াছে, তাহাতে উপস্থিত 
আগপনকার এই ঘোরতর ছুঃখ আমি সঙ্থা 
করিতে সমর্থ হইতেছি না; আঁমি কার্ধ্য 
দ্বার! এই ছুঃখ অপনয়ন করিব ; দীর্ঘবাহো 1: 
উত্থিত হউন ; দৃঢ়ব্রত ! আপনি যে মহাত্ম। ও : 
কৃতাত্বা তাহ! কি মিমিত বিস্মৃত হইতেছেন ! 

বিভেো ! আমি জনকনন্দিনীর নিধনবার্তা 
শ্রবণ করিয়! আপনকার প্রিয়কারধ্য সাধনের 
নিমিত্ত তুরঙ্গ-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল রাক্ষসবীর- 
পরিপূর্ণ এই লঙ্কাঁপুরী শরনিকর দ্বার! অদ্যই 
বিধ্বস্ত করিব। 


ব্রিবাঞফিতম অর্গ। 


বিতীষণ-বাক্য। 

ভ্রাতৃবৎসল লক্মণ, এইরূপে রামচন্দ্রকে 
আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, এমত সময় 
বিভীষণ, সমুদায় গুল্ম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া 
সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন? মাতঙ্গ-যৃথপতি 
যেরূপ মাতঙ্গগণের সহিত গমন. করে) ।" 
মহামেঘ-সদৃশ-মহাকায় নানা-প্রহরণ-সম্পন্ন 
রাঁক্ষনবীর চতুষ্টয়ে পরিরৃত মহাবীর বিভী- 
ষণও সেইরূপ রামচক্দ্রের সমীপে উপস্থিত 
হুইয়! দেখিলেন, ম্বগ্রীব লক্ষণ ও অন্যান্য 
বানরগ্রণ সকলেই বিষপবদন এবং ইক্ষাকু- 
কুল"নন্দন মহাবীর্য্য রামচন্দ্র, মোঁহাভিভূত 


ৰ হইয়া লক্ষণের ক্রোড়ে অবস্থান করিতে 


ছেন! তিনি রাষচন্দ্রকে তাদৃশ ক্বোকাভি- 














লঙ্কাকাণ্ড। 
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| সম্তপ্ত ও অস্তভ্গিথে একান্ত ক্লাস্ত দেখিয়! 
কাতর বাক্যে কহিলেন একি ! 
অনস্তর লক্ষ্মণ, বিভীষণকে বিষষপ্-বদন ও 
চিন্তা-পরায়ণ দেখিয়া অশ্রুঃপুর্ণ মুখে কহিলেন, 
মহাবীর ! এইমাত্র রামচন্দ্র হনুমানের নিকট 
শুনিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ সীতাকে বিনাশ করি- 
মাছে! আর্ধ্য রামচন্দ্র এই দারুণ বাক্য শ্রাবণ 
করিবামাত্র মোহাভিভূত হুইয়] পড়িয়াছেন! 
লক্ষ্মণ এই বাক্য বলিতেছেন, এমত 
সময় বিভীষণ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া! লব্ধ- 
ধজ্ঞ রাঁমচন্দ্রকে পরিস্ফুট বাক্যে কহিলেন, 
রাজকুমার! হনুমান কাতর হইয়! আপনকার 
নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহ। সমুদ্র-শোষ- 
ণের ন্যায় নিতান্ত অসম্ভব । মহাবাহে। ! 
সীতার প্রতি দুরাত্মা রাবণের যেরূপ অভি- 
প্রায়, তাহ! আমি পরিজ্ঞাত আছি ; ছুরাত্! 
রাবণ, কোন ক্রমেই দেবী সীতাকে বিনাশ 
করিতে পারিবে না। রাক্ষসকুলের হিত- 
সাধনের নিমিত্ত বদ্ধুবান্ধবগণ সকলেই 
ধন্মানুগত বাক্যে বলিয়াছিলেন যে, রাক্ষস- 
রাজ! সীতাকে পরিত্যাগ করুন ; ছুরাত্মা 
রাবণ কোন ভক্রমেই সেই পরামর্শ গ্রহণ 
করে নাই। দান মান ভেদ বা অন্য কোন 
উপায় দ্বার কোন রাক্ষই দেবী সীতার 
দর্শন লাভ করিতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ যে 
তাহাকে রথে নয়ন করিবে, তাহ নিতাস্ত 
| অসম্ভব; সে মায়া-প্রদর্শন পূর্বক হনুমান 
 প্রভৃতিকে বিমোহিত করিয়াছে । 
রঘুনন্দন । রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ যখন 
যুদ্ধযাত্তী করে, তখন নিকুস্তিলায় চৈত্য- 


বৃক্ষতলে অবস্থান পূর্বক অগ্নিতে আিতি 
প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়। সংগ্রামে দেষ- 
রাজ সহকুত দেবদানবগণেরও অজেয় হয়। 


আমার বোধ হইতেছে, বানরগণ পাছে 


পরাক্রম প্রকাশ পূর্ববক যজ্ঞের বিস্ব করে, 


সেই নিমিত নির্বিিদ্ধে যজ্ঞ সমাধান করিবার 


অভিলাষে ইন্দ্রজিৎ ঈদৃশ মায়া প্রবর্তিত 
করিয়াছে । রঘুনন্দন ! এক্ষণে ইন্দ্রজিৎ 
নিকুস্ভিলাতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছে, সন্দেহ 
নাই; তাহার যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না হইতেই 
আমর। সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে গমন 
করি। নরশীর্দুল! এই উপস্থিত মিথ্যা 
সম্ভতাপ পরিত্যাগ করুন। আপনাকে শোকা- 
কুল দেখিলে সমুদায় সৈন্যই বিমুগ্ধ ও ইতি- 
কর্তব্যতা-পরিশুন্য হইয়! পড়ে । 
শত্র-বিজয়িন! আপনি হুস্থ হৃদয়ে 
এই স্থানে অবস্থান করুন; সৈন্যগণের 
সহিত লক্ষণকে আমার সহিত পাঠাইয়! 
দিউন। পুরুষসিংহ ! এই মহাবীর লক্ষ্মণই 
নিশিত শরনিকর দ্বারা মায়াবী ইন্দ্রজিুকে 
হার করিয়া আমিবেন। লম্মমণের নিশিত 
সায়কসমূহ, ক্রুর মাংসাশী পক্ষিগণের ন্যায়, 
ইক্্রজিতের শোণিত পান করিবে । মহা 
বাহে! এই শুভলক্ষণ লক্মণের প্রতি আদেশ 
করুন যে, ইনিরাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের বধের 


নিমিত্ত যাত্রা করেন। মনুজপ্রবীর ! এক্ষণে 


শক্র-সংহার-বিষয়ে কাল বিলম্ব কর উচিত 
হইতেছে না; ইন্দ্রজিৎ যাহাতে পূর্ণা্ছতি 
দিতে সমর্থ ন হয়, তাহ! করুন। দেবরাজ 
যেরূপ অন্থর বধের নিমিত বজ্জ প্রেরণ 
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রামায়ণ । 





করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ শক্রু 
হারের নিমিত্ত মহাবীর লক্ষমণকে প্রেরণ 
করুন । | 
রঘুনন্দন ! নিকুস্তিলায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ 
সমাপ্ত হইলে সে সংগ্রামে দুদ্ধর্ধ ও দুর্জয় 
হইয়। উঠিবে। সে যজ্ঞ সমাপন পূর্ববক যুদ্ধার্থ 
আগমন করিলে দেবগণকেও সংশয়াপন্ন 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। 


চতুঃবফিতম সর্গ। 





লক্ষ্মণ-নিরযাণ। . 

চিস্তা-শোৌক-সমাকুল রামচন্দ্র, বিভী- 
ষণের সমুদায় বাক্য শ্রবণ করিলেন বটে, 
কিন্তু তাহার কিছুমাত্র অর্থ-গ্রহ করিতে 
পারিলেন না। পরে তিনি ধীরে ধীরে কহি- 
লেন, রাক্ষসাধিপতে ! তুমি যাহ! বলিয়াছ, 
চিত্তের ব্যাকুলতা-নিবন্ধন আমি তাহা কিছুই 
শুনি নাই; অতএব তুমি যাহা বলিয়াছ, 
তাহ পুনর্ববার বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি । 

অনস্তর বিভীষণ, রাঁমচন্দ্রের তাদৃশ কাঁতর 
বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রযত্ব-সহকারে স্পষ্ট- 
রূপে পুনর্ববার কহিলেন, মহাবাঁহে৷ ! আপনি 
আমার প্রতি যেরূপ আজ্ঞ। করিয়াছিলেন, 
আমি তদনুসাঁরে স্থানে স্থানে সেনা-সঙ্গি- 
বেশ করিয়া দ্িয়াছি। সৈন্য সমুদায় দলে 
দলে 'বিভাগ করিয়াও দেওয়! হইয়াছে; 
এবং যুখপতিগ্রণকেও যথাবিভাগে যথাস্থানে 
| জ্থাপন করা হইয়াছে; এক্ষণে আমি ধাহ। 





নিবেদন করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন । 
আপনি যদি বিনা কারণে পরিতণ্ড হয়েন, 
তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ও সম্তাপা- 
নলে দগ্ধ হইতে থাকে । রাজকুমার ! আপনি 
বৃথা শোক-সমস্তাপ পরিত্যাগ করুন ; আপনি 
যাহ শুনিয়াছেন, তাহ। সত্য-মুূলক নহে; 
হনুমান যাহা বলিয়াছেন, তাহ! ইক্্রজিৎ 
মায়াবলেই করিয়াছিল; দেবী সীতার 
কোন অমঙ্গল ঘটে নাই; এক্ষণে শক্রু-হর্ষ- 
জনক ঈদৃশ চিন্ত পরিত্যাগ করুন ; অতঃ- 
পর প্রহ্ুষ্ট হৃদয়ে সংগ্রামে উদ্ঘাগী হউন ) 
আপনাকে যদ্দি সীতা লাভ করিতে ও শক্রু 
হার করিতে হয়, তাহা হইলে আমি যে 
পরামর্শ দিতেছি, তদনুসারে কার্য করুন ; 
মহাবীর সৌমিত্রি, আমাদিগের সহিত সম্ন- 
বেত হুইয়! শর শরানন ধারণ পুর্ববক ইন্দ্র 
জিৎকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নিকুম্তিলায় | 
যাত্রা করুন। এই ইন্দ্রজিৎ তপদ্য! দ্বারা 
পিতামহকে পরিতুষ করিয়া তাহার বর 
প্রভাবে ব্রহ্গশিরোনামক মহান্ত্র ও কাঁম- 
গামী অশ্ব প্রাপ্ত হুইয়াছে। স্থপ্িকর্তা ব্রহ্ম 
এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, ষদি নিকু- 
ভিলায় যজ্ঞ সম্পূর্ণ ন। হয়; তাহা! হইলে সেই 
স্থানে সমধিক তেজঃ-সম্পন্ন মহাবীর হইতেই 
সেই মহাতেজা ইন্দ্রজিতের বিনাশ হইবে। 
ভগবান পিতামহ এইবূপে ছুরাত্ম। ইন্দ্র 
জিতের বধোপায় বিধান করিয়? রাখিয়াছেন। 
এক্ষণে সেই ইন্দ্রজিত, যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার 
নিমিত্ত সৈন্যণে পরিরৃত হইয়। নিকুস্তিলায় 
গমন করিয়াছে; এক্ষণে যদি সে যজ্ঞ 











লঙ্কাকাগ্ড। 


সমাধান করিয়া উখ্থিত হয়, তাহা হইলে 
নিশ্চয় জানিবেন যে, আমর! সকলেই নিহত 
হইয়াছি। ভগবান ব্রহ্মা! বর-প্রদাঁন কালে 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নিকুম্তিলায় 
যজ্ঞ সমাধান করিবার পৃর্ধ্বে যদি তোমার 
কোন প্রবল শত্রু সেই স্থানে গিয়া তোমাকে 
বিনাশ কুরে, তাহা হইলেই তুমি নিহত 
হইবে; তদ্যতীত আর কিছুতেই তোমার 
মৃত্যু হইবে না; দুরাত্ম! ইন্্রজিতের বধো- 
পায় এইরূপেই নিণাঁত আছে। 

রাজকুমার ! পুর্বেব ময়দানব-বিনাঁশের 
নিমিত্ত দেবরাজ যেরূপ ত্বরান্বিত হুইয়- 
ছিলেন, এক্ষণে আপনিও সেইরূপ ইন্দ্রজিৎ- 
বধে স্বর হর্ন; ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলেই 
রাবণ ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সকলকেই 
নিহত জানিবেন। 

অন্তর রামচন্দ্র, বিভীষণের এই বাক্য 
পর্যযালোচন। করিয়া লক্ষমণকে কহিলেন, 


_সৌমিত্রে ! জ্রুরকর্ম্ম। ছুরাত্ব। ইন্দ্রজিতের 


মায় আমরা সবিশেষ অবগত আছি; 
দিব্যান্ত্র-বিশারদ রাক্ষলাধম ইন্দ্রজিৎ, দেব- 
রাজ সহকৃত দেবগণকেও সংগ্রামে হত- 
চেতন করিয়! থাকে । ছুরাত্বা ইন্দ্রজিৎ যখন 
রথারূঢ ও অন্তরীক্ষচারী হহয়! যুদ্ধ করে, তৎ- 
কালে মেঘাচ্ছঙ্ন নভোমগুল-শ্হিত সুধ্য যেক্ধপ 
লক্ষিত হয়েন না, সেইরূপ তাহারও কিছুই 
দেখিতে পাওয়] যায় না। 

মোঘ-পরাক্রম ! মহাবীর ইন্দ্রজিত 
নিকুস্তিলায় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত না করিতেই 


| তুমি. শরসমূহ দ্বারা, তাহাকে বিনাশ কর.; 





১৩৭ 


লক্ষ্মণ! খক্ষরাজ জাম্ববানের সহিত 'এবং 
তাহার সমুদায় সৈন্যগণের সহিত ও এই 
মহাবীর হনুমানের সহিত নিকুম্তিলায় গমন 
পুর্ববক তুমি, বজহস্ত-দেবরাজ-বিজয়ী সংগ্রাম- 
দুর্ধর্ষ রাক্ষসরাঁজ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ 
কর। এই রাবণানুজ মহাত।বিভীষণ, তাহার 
সমুদায় মায়াবল ও সমুদায় স্থান পরিজ্ঞতাত 
আছেন; ইনি সচিবগণে পরিরুত হুইয়া 
তোমার পশ্চাৎ পৃশ্চাৎ গমন করিবেন । 

ভীষণ-পরাক্রম শক্র-সংহারক লক্ষ্মণ, 
রামচন্দ্রের তাদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবা- 
মাত্র ভীষণ শরাসন গ্রহণ করিলেন; তিনি 
হেমজাল কবচ, খড়গ ও শর-সমুহ গ্রহণ 
পূর্বক সংগ্রাম-সঙ্জায় স্থলজ্জিত হইয়! রাম- 
চন্দ্রের চরণে প্রণিপাত করিলেন; এবং 
প্রনহ্ৃষট-হুৃদয়ে কহিলেন; হুংসগণ যেরূপ 
ক্রৌঞ্চ-পর্ববত ভেদ পূর্বক মানস সরোবরে 
পতিত হয়, আমার শরামনোতস্ষ্ট শর- 
সমৃহও সেইরূপ রাঁবণতনয় ইন্দ্রজিতের 
শরীর ভেদ করিয়। লঙ্কায় পতিত হুইবে। 
অনল যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, আমার 
কাম্মুকোৎস্থ বাণসমূহও সেইরূপ, অদ্য 
সেই ক্রুরকর্ম্মা ইন্দ্রজিতের শরীর বিধ্বস্ত 
করিবে। 

মহাবীর লক্ষ্মণ, প্রন্থষ্ট হৃদয়ে ভ্রাতাকে 
এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিবার 
নিমিত ঘাত্র। করিলেন। সহস্র সহ বাঁনরে 
পরিরৃত মহাবীর হনুমান, খক্ষ-সৈন্য-পরিবৃত 
খক্ষরাজ জান্ববাদ এবং অমাত্যগ্বণ-পরিবৃত 
বিভীষণ, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন |, 
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রামায়ণ | 





শত্র-সংহারী লক্ষ্মণ বহুদুর গমন করিয়া 
দেখিলেন, রাক্ষনরাজের সৈন্যগণ এক স্থানে 
ব্যুহ রচন1 করিয়। অবস্থান করিতেছে। 


পঞ্চযর্তিতম সর্থ। 


ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন | 

অনস্তর রাবণানুজ বিভীষণ শক্রপক্ষের 
অহিত সাধন ও নিজ স্থার্থ সাধনের উদ্দেশে 
মহুণবাছ লক্ষণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! 
তুমি এই সৈন্যসমূহ ভেদ বিষয়ে যত্ববান 
হও; এই ব্যহ ভেদ করিলেই রাঁক্ষসরাজ- 
তনয় ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
যতক্ষণ আমাদের কার্ধ্য সিদ্ধি ন হয়, তত- 
ক্ষণ তুমি বজ্সদৃশ শতশত শর বর্ষণ ছার! 
এই সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত কর। 

অনস্তর মহাবীর লন্মমণ, বিভীষণের মুখে 
তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! রাক্ষসগণের প্রতি 
ভীষণ শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
খক্ষগণ ও বানরগণ, বৃক্ষ শৈল ও শিলা 
ধারণ পূর্ববক প্র হৃদয়ে, ব্যুহ রচনা পূর্ব্বক 
অবস্থিত সেই সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান 
হইল । বানর-বিনাশে প্রবৃত্ত রাক্ষলগণও 
স্থৃতীক্ষ শুল অসি পট্টিশ শর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ পুর্ববক ত্বরান্থিত হৃদয়ে যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে বানরগণের সহিত 
রাক্ষমগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; 
মেঘ-গম্ভীর শব্দে লঙ্কা! প্রতিধ্বনিত হইল; 
বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, বৃক্ষসমূহ দ্বারা, পর্র্বত- 
| শিখরসমূহ ছারা ও অন্যান্য বহুবিধ প্রহরণ 
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দ্বারা আঁকাঁশতল সমাচ্ছন্ন হইল। রাক্ষমনগণ 


অন্ত্রপ্রহার ছারা বানরবীরগণের বাহু মুখ 
প্রভৃতি ছেদন পূর্বক গাত্র ছিন্নভিন্ন করিয়। 
দিল; এদিকে কোন কোন মহাবল বাঁনর- 
বীরও প্রহ্ৃষউ হৃদয়ে রাক্ষসবীরগণকে শাঁখা- 
প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহ দ্বারা প্রহার করিতে 
লাগিলেন ; মহাকাঁয় মহাবল খক্ষ-ব্টনরবীর- 
গণ কর্তৃক বধ্যমান রাক্ষপগণের মহাভয় 
উপস্থিত হইল । 

অনস্তর মহাবীর ইন্দ্রজিত, নিজ সৈন্য- 
গণকে শক্রগণ কর্তৃক প্রপীড়িত বিধ্বস্ত ও 
বিষণ দেখিয়া! যজ্ঞ সমাপন ন1 করিয়াই তৎ- 
্ষণাঁ উত্থিত হইলেন । যজ্জের অসমাপ্তি- 
নিবন্ধন ক্রোধ ও মনস্তাপে অভিভূত হুইয়। 
তিনি বিধ্বস্ত নিজ সৈন্য রক্ষা করিতে গমন 
করিলেন। তিনি বুক্ষ-সমূহে অন্ধকারময় 
যক্ঞস্ছল হইতে নিজ্রান্ত হইয়া স্থবর্ণবর্ণ- 
তুরঙ্গ-সমুহযুক্ত দিব্য রথে আরোহণ করি- 
লেন। তাহার আকার নীলাঞ্ীন-পুপ্ত-সদৃশ, 
হস্তে ভীষণ শরাসন, যুখ ও নয়ন-যুগল 
ক্রোধ-নিবন্ধন রক্তবর্ণ ; স্বতরাং তিনি তৎ- 
কালে কালাস্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর মহাভীষণ, বানর-সৈন্য, রথস্ছিত 
ইন্দ্রজৎকে দেখিবামান্র যুদ্ধার্থ ধাবমান 
হইল; এই সময় মহাবল হনুমান, ধরণীধর- 
সদৃশ একটি মহারক্ষ উৎপাটিত করিয়! 
বনদাহুক দ্বাবাগ্রির ন্যায়, সম্মুখন্ছিত, রাক্ষস- 
সৈন্য বিধ্বংসন পূর্বক পথ করিয়। দিতে 
ঙ্লাগিলেন। অনস্তর সহত্র সহত্র রাক্ষস, 





্ 
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মহাবীর হনুমানকে রাক্ষস-সৈন্য সংহার 
করিতে দেখিয়া অক্রশস্ত্র সমুদ্যত করিয়! 
চতুদ্দিক হইতে আগমন করিল। তাহারা 
চতুর্দিক হইতে স্থৃতীক্ষ শৃল, শক্তি, প্রাস, 
পট্টিশ, ঘোরতর পরশু, স্থৃতীক্ষ ভিন্দিপাঁল, 
পরশ্বধ, সশর শরাঁশন, গদ1, শতশত শততক্্বী, 
লৌহ-মুদগর, বজকল্প মুষ্টি, নখ, দত্ত, ও 


করতল সমুদ্যত করিয়। পর্বত সদৃশ রুহ- 


দাকার হনুমানকে প্রহার করিতে আরম্ভ 
 করিল। মহাবীর হনুমাঁনও দগুহস্ত অন্ত- 
কের ন্যায় বক্ষ ও দারুণ পর্ববত-শিখর 
র উদ্যত করিয়৷ ক্রোধভরে সেই রাক্ষমবীর- 
ৰ গণকে পরিমর্দ্িত করিতে আরম্ভ করিলেন ; 
তিনি এক এক প্রহারেই পঞ্চ, ষট্‌, সপ্ত, 
অষ্ট, দশ বিংশতি অথব। ত্রিংশৎ রাক্ষস 
বিনিপাঁতিত করিতে লাগিলেন। 
আনন্তর মহাবীর ইন্দ্রজিৎ দেখিলেন যে, 
ৰ শক্র-মংহণরী ভীষণ-পরাক্রম বাঁনরবীর হনু- 
মান? রাক্ষমগণকে বিনিপাতিত করিতেছেন ; 
তখন তিনি সারথিকে কহিলেন, সারথে! 
তুমি শীঘ্র এ বানরবীরের নিকট আমার রথ 
লইয়। চল; আমি যদ্দি উপেক্ষা করি, তাহ 
হইলে এ বানর আমার সমুদায় রাক্ষস-দৈন্য 
ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। 
সারথি এই ক্ষ শ্রবণ করিবামাত্র রথ 
দ্বার পরম দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎকে বহন পূর্বক 
যেখানে হনুমান যুদ্ধকরিতেছেন, সেই 
স্থানে গমন করিল; পরমছুর্দর্ধ রাবণ- 
তনয় ইজ্্রজিত। সমীপবত্তা হইয়! বাঁনরবীর 
হনুমানের মন্তকে ঘোরতর শরনিকর 


লি 


পড়িশ অনি পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র প্রহার 
করিতে লাগিলেন। মহাবীর হনুমান , সেই 
সমুদয় ঘোরতর অস্ত্রে আহত হইয়া যার 


টি 


পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়! উচিলেন, এবং কহি-. 


লেন, রাঁবণ-নন্দন ! যদ্দি বীর হও, আমার 
সহিত যুদ্ধ কর । দুন্নতে! এই পবন-নন্দনের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া কখনই জীবন লইয়া 
যাইতে পারিবে না। যদি তৃমি যুদ্ধ করিতে 
আনিয়া! থাক, তাহা হইলে আমার সহিত 
বাহুযুদ্ধ কর। ভুর্বৃদ্ধে! আমার বেগ সহা 
কর। 

এই সময় রাঁক্ষসপ্রবীর বিভীষণ লক্ষমণকে 
কহিলেন রাজকুমার ! এ দেখ, রাঁবণ-নন্দন 
ইন্্রজিওঃ হনুমানকে বিনাঁশ করিবার নিমিত্ত 
শরাঁসন উদ্যত করিয়া ধাবমান হইতেছে; 
হনুমানের তিরক্ষারে উহার সর্বব-শরীর উদ্ধত 
ও মুখমগ্ুল ভ্রেকুটা-কুটিল হইয়া! উঠিছে। 
লক্ষমণ ! এ দেখ ইক্দ্রবিজয়ী রাবণ-তনয় 
ইন্দ্রজিৎ, রথারোহণ পূর্বক হনুমানকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। 

সৌমিত্রে ! তুমি শক্র-সংহারক জীবন- 
বিনাশক নিশিত শরনিকর দ্বার এ অসা- 
ধারণ বীর ইন্দ্রজিুকে সমাচ্ছন্ন কর। 


ষট বফ্িতম সর্গ। 
বিভীষণ-বাক্য । 
অনস্তর মহামতি বিভীষণ এই বাক্য 
বলিয়াই ত্বর! পূর্ববক ধনুষ্পাণি লক্ষমণকে 


লইয়া, মহাবেগে রাঁক্ষম-সৈন্য মধ্যে প্রবেশ 
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পূর্বক রাবণ-তনয় ইন্দ্রজতকে দেখাইয়া 
দিলেন, এবং কহিলেন ; মহাবীর ! এ দেখ, 
নীল-জীমুত-সদৃশ ইন্দ্রজিত, ন্যগ্রোধণ্বারে 
খবগ্ছান করিতেছে । এ মহাঁবল রাঁবণ-তনয় 
গ্ ন্যগ্রোধতলে ভূতবলি প্রদান করিয়া, 
সর্ধব ভূতের অদৃশ্য হুইয়! পশ্চাৎ সংগ্রাম- 
ভূমিতে গমন পূর্বক শক্রগণকে নিহত ও 
শরবন্ধনে বদ্ধ করিয়া থাকে । এই ইন্দ্রজিৎ 
যাহাতে ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ করিতে ন৷ 
পারে, তাহা কর; এবং তীক্ষ-শরসমুহ 
দ্বারা উহার রথ অশ্ব ও সারথিকে বিধ্বস্ত 
করিতে প্রবৃত্ত হও । 

রাঁবণভ্রাতা বিভীষণ এই কথ। বলিবা- 
মাত্র মহাতেজ লক্ষণ, শরাঁপন সমুদ্যত 
করিয়। দণ্ডায়মান হইলেন ; ধ্বজ-পতাঁকা- 
মমলঙ্কৃত অগ্নিবর্ণ রথে সমারূঢ, খড়গ-কবচ- 
ধারী, মহাঁবল, রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিত, লক্গমণের 
সম্মুখে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । 'নস্তর লক্ষ্মণ, 
যুদ্ধুর্শা ইন্দ্রজিৎকে কহিলেন, সৌম্য! 
আমি তোমাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছি, 
আমার সহিত যুদ্ধ কর। 

মহাতেজ। রাবণ-তনয়, সংগ্রাম-ভূমিতে 
লক্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। বিভীষণকে 
 দেখিয়াই পরুষবাক্যে কহিলেন, নিশাচর ! 


| কর্তৃক পরিবদ্ধিত হইয়াছ; তুমি আমার 
পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা; তুমি আমার পিতৃব্য 





| ভাব, ভ্রাভৃভাব, জাতি ও সৌহার্দ, তুমি 


৭ কি আক আয সরে, মাও তথ 


| তুমি এই স্থানে জন্মপ্রণ পূর্বক আমার পিতা 


ও পিতৃতুল্য হইয়া কিরূপে পুত্রের বিদ্রো 
হাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ! ছুর্দতে 1 জ্ঞাতি-: 





রামায়ণ। 





কিছুরই অনুরোধ রাখিতেছ না! ধর্ম্মাদূষক ! 
তুমি ধর্মেরও মুখাপেক্ষা করিতেছ না! 
ুর্বৃদ্ধে! তুমি সাধুগণের নিন্দনীয় ও নিতাস্ত 
শোচনীয় হইয়াছ; কারণ তুমি রাক্ষনকুলে 
জম্ম পরিগ্রহ করিয়! স্বজনগণ পরিত্যাগ 
পূর্ববক পরের ভূত্যত্ব স্বীকার করিয়াছ! নীচা- 
শয়! স্বজনগণের সহিত সহবাস কোথায়, 
আর শক্রর শরণাপন্ন হওয়া কোথায়"! এ উভ- 
য়ের, যে কতদুর অন্তর, তাহ] তূমি বুদ্ধিভ্রংশ- 
নিবন্ধন বুঝিতেই পারিতেছ না! যদি শত্রুই 
গুণবান ও স্বজন নি্ণ হয়, তাহা হইলেও 
নির্তণ স্বজনের নিকটেই থাঁকা! শ্রেয় ; কারণ 
যে ব্যক্তি পর, সে কখনই আত্মীয় হয় না। 
নিশাচর ! আতীয়-বন্ধু বান্ধবের প্রতি তোমার 
মাদৃশ নির্দয়ত। দেখিতেছি, তাহাতে ভুমি 
কদাপি প্রতিষ্ঠ1। লাভ করিতে বা স্তখী হইতে 
পারিবে না; আমার পিতা গুরু বলিয়া অথবা! 
প্রণয়-নিবন্ধন যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াঁছিলেন ১ 
তাহ! পরিযার্জনের নিমিত্ত তিনি সান্তবনাও 
করিয়াছেন। মুড! আমার পিতা তোমার 
গুরু; তিনি সময়ে সময়ে প্রণয়-নিবন্ধন 
যেরূপ অপ্রিয় কথা বলেন, অবিচারিত,চিত্তে 
সেইরূপ লালন-পালনও করিয়া! থাকেন। 
যে ব্যক্তি, গুণ-সম্পন্ন বন্ধু বিনাশের নিমিত্ত 

টিশালিস্তম্ব-সমীপস্থিত 





শ্যাষাকতৃণের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ 


করিবে । যেরূপ কোন পুরুষ, বার পুরুষের 
অক্কগত1 রমণীকে কান্না! করিলে বিনষ্ট হয়, 


তুমিও সেইরূপ নির্ব্বাদিত হইয়া পুনর্ববার 
লঙ্বণ দর্শনমাত্র কি নিমিত্ত বিনক্ট হইতেছ না ! |: 
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লঙ্কাকাণড। 


অসৎ 


ভ্রাতুদ্পুত্র ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধভরে এইরূপ 
পরুষ বাকা কছিলে, তাহার পিভৃয়্য বিভীষণ, 
উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাজ-কুমার ! তুমি 
আমার স্বভাব ন৷ জানিয়াইকি নিমিত এক্প 
বাক্য বলিতেছ। অনাধ্য.! পিতৃ-গৌরব পরি- 
ত্যাগ পূর্বক এরূপ পরুষ বাক্য বল! তোমার 
পক্ষে ন্যায়ানুগত হইতেছে না; পৌলক্ত্য- 
কুল-দুষণ |! অধর্দ-নিবন্ধন তোমার জ্ঞান 
লোপ হুইয়াছে ; ঈদৃশ অবস্থায় তুমি গুণা- 
গুণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না; স্থৃতরাং 
তুমি যে আমাকে অযৌক্তিক অন্যায় বাক্য 
ব্লিবে, তাহ। আশ্চধ্য নহে। আমি যদিও 
পাপ-নিরত রাক্ষপবংশে জন্মপরিগ্রহ করি- 
য়াছি, তথাপি আমার স্বভাব রাক্ষসের ন্যায় 
নহে; মনুষ্যজাতির যাহ। প্রধান গুণ, তাহা 
আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে । দারুণ পাপ- 
কর্ম্মে আমি রত হই না; পাপানুষ্ঠান পূর্বক 
রাজ্যলাভেও আমার ইচ্ছ। নাই; বিষম- 
শীল দুরাত্ম! ছুশ্চরিত ভ্রাতাতেও আমার 
মন রত হয় না। 

দুরন্ত! পরস্বাপহরণঃ পরদারাভিমর্ষণ 
ও মিজ্রজ্রোছিতা, এই তিনটি দোষ কুল- 
ক্ষয়ের কারণ; তোমার পিতাতে এই 
তিনটি দোষ নিয়তই বিদ্যমান রহিয়াছে। 





মহর্ষিগণের ঘোরতর,বধ, সর্ববদেবের সহিত্ত 


বিগ্রহ, ক্রোধ, অভিমান, সকলের সহিতই 
শত্রুতা, এই সমুদায় দোষ তোমার পিতার 


জীবন ও এশর্ধ্য নাশের কারণ। জলধর- 


পটল্ল যেরূপ পর্ধবকে আচ্ছাদন .করে, 
তোমার পিতার . গুরুতর দোষসমুহও 








সেইরূপ গুণ সমুদায়কে আচ্ছঙ্ম করিয়া 
রাখিয়াছে। তোমার পিতা! আমার সাক্ষাৎ 
ভ্রাতা হইলেও আমি পূর্বোক্ত গুরুতর দোষ- 
নিব্ধষন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি । 
এক্ষণে এই লঙ্কাপুরী, তুমি বা তোমার 
পিতা, কিছুই নাই বলিতে হইবে। 

রাক্ষন! তুমি অভিমানী, ধৃষ্ট ও দুধিনীত, 
তূমি এক্ষণে কালপাঁশে বদ্ধ হইয়াছ; অধুনা 
তোমার কি অভিলাষ আছে বল। রাক্ষসা- 
ধম! তুমি আর ন্যগ্রোধমণ্ডলে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হইবে না; তুমি রামচন্দ্রকে 
গ্রধর্ষিত করিয়াছ; এক্ষণে তুমি আর জীবন 
ধারণ করেতে পারিবে না। পাপাত্মন ! 
রাজকুমার লক্ষমণের সহিত বুদ্ধ কর; 
ন্যগ্সোধমগ্ডলে প্রবেশ কর! দুরে থাকুক, 
তুমি আর এ জন্মে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে 
পারিবে না। 

রাক্ষসাধম ! এক্ষণে সংগ্রামে সমুদ্যত 
হইয়া! নিজ বল প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত 
হও; তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ক্ষয় কর) 
পরস্ত অদ্য লক্ষণের বাণগোচর হুইয়। 
রাক্ষন-সৈম্তগরণের সহিত তুমি জীবন লইয়। 
যাইতে সমর্থ হইবে না। 


সপ্তঘর্টিতম সর্গ। 


আক্ষেপ-যুদ্ধ। 


রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণের তীদৃশ 


বাক্য আবণ করিয়া ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়! 
উঠিলেন ; এবং. পরুষ বাক্য বলিতে ববিতে 








ও 


১ 


টব 


ক্রোধভরে উতৎ্পতিত হুইলেন। আয়ুধ- 
নিস্তিংশ-প্রভৃতি-সমলঙ্কৃত কৃষ্ণ-তুরঙ্গ-যোজিত 
মহারথে সমারূঢড কালাস্তক-যম-সদৃশ-দৃশ্য- 
মান মহাবল রাবণ-তনয় মহাবাহছু ইক্দ্রজিও, 
মহাপ্রমাণ বিপুল সুদৃঢ় ভীষণ শরাসন ও 
আশীবিষসদূশ শরসমূহ মহাবেগে উদ্যত 
করিয়া! সকলের প্রতি দৃষ্টিপাঁত পূর্ববক ক্রোধ- 
ভরে লক্ষ্ষণকে বিভীষণকে ও বাঁনরবীর- 
গণকে কহিলেন, তোমরা আমার পরাক্রম 
দেখ; অদ্য আমার শরাসনোঁৎ্স্যট ছুঃসহ শর- 
বর্ষণ, আকাশে জলবর্ধণের হ্যায় সমুদায় 
সংগ্রামস্থল সমাচ্ছম্ন করিবে । মেঘ যেরূপ 
গর্জন পূর্বক জল বর্ষণ করে, আমিও সেই- 
রূপ ক্ষিপ্রহন্তে, বাণ বর্ষণ করিলে কোন্‌ ব্যক্তি 
আমার সম্মুখে তিঠিতে পারিবে! হুতাঁশন 
যেরূপ তৃণরাশি বিধ্বস্ত করে, মণকার্থুক- 
বিনিঃস্যত সাঁ়কনমূহও সেইরূপ তোমাদের 
শরীর বিধ্বস্ত করিবে । অদ্য তীক্ষ সাঁয়ক 
ভিন্দিপাল অনি ও পট্িশ দ্বারা তোমাদিগের 
শরীর নির্ভিম্ন হইবে; অদ্য আমি তোমা- 
দের সকলকেই যমমদনে প্রেরণ করিব। 
অনস্তর লক্ষ্মণ, রাক্ষরাজকুমার ইন্জ্- 
জিতের তাদৃশ তর্জন-গঞ্জন শ্রবণ করিয়া 
ভীত ও ক্রোঁধ-পরতন্ত্র না হইয়াই কহিলেন, 
রাক্ষসাধম ! কেবল বাক্য দ্বারা কার্ষ্যের 
পারদর্শী হওয়! ছু্ষর নহে; যিনি কর্ম দ্বারা 
কার্ধ্ের পারদর্শা হয়েন, ভাহাকেই বুদ্ধিমান 
ও কৃতকাঁধ্য বলা যাঁয়। তুমি কার্ধযলাধন- 
সামর্থ্য-বিহীন ; তুমি বাঁক্য দ্বার! দুক্ষর কর্ম 
সাধন করিব বলিয়াই আপনাকে কৃতার্থ 








রামায়ণ । 





বোধ করিতেছ; স্বতরাং তোমার তুল্য 
দুরদ্ধি আর কেহই নাই; তুমি মাঁয়াবলে 
অন্তহিত হইয়া! পূর্ধব যে আমাদের উভয় 
ভ্রাতাকে ছলনা করিয়াছিলে, তাহা বীর- 
নিষেবিত পথ নহে; তাহা তস্করাবলঘ্িত 
পথ। রাক্ষসাধম ! যদি তুমি আমার বাণ- 
পথের অগ্রবস্তা থাকিয়া! সংগ্রাম কর, তাহা 
হইলে যুদ্ধে তোমার কতদূর বীর্য্য দেখিতে 
পাইব। কেবল বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘ' 
করিলে কি হইবে! তোমার পৌরুষ ও 
আমার পৌরুষ কতদুর অন্তর দেখ; আমি 
কিছুমাত্র পরুষ বাক্য না বলিয়া, কোনরূপ 
তিরস্কার ন। করিয়া! ও আত্মন্লাঘায় প্রবৃত্ত 
ন! হইয়াই তোমাকে বিনাশ করিব। দেখ, 
অগ্নি ভৃণরাঁশি দগ্ধ করে, সুর্ধ্য উত্তাপ প্রদান 
করে, প্রবল বায়ু বৃক্ষ সমুদায়কে উন্মথিত 
করিয়! থাকে, কিন্তু তাহার! কোন কথাই 
কহে না, আত্মশ্লাঘাও করে না। 

শত্র-সংহারক মহাবল ইন্দ্রজিৎ, এই 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ভীষণ শরাসন সমুদ্যত 
করিয়া নিশিত শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে 
আরম্ভ করিলেন । মহাবলে পরিত্যক্ত সায়ক- 
সমূহ নিশ্বাস-পরায়গ পক্নগের ন্যায়, লক্ষ্া- 
ণের নিকট উপস্থিত হইয়! নিপতিত হইতে 
লাগিল। বেগবান রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিও, 
ক্রোধাকুলিত হইয়! মহাবেখ বাণসমূহ দ্বার! 
শুভলক্ষণ লক্ষমণকে বিদ্ধ করিলেন। মহা1- 
বীর শ্রীমান লক্ষ্মণ, শরসমূছে বিদ্ধশরীর 
ও শোপিত-প্লুত হইয়া! বিধূষ পাবকের ন্যায় 
শো! পাইতে লাঁগিলেন। 














লকারা। ৯২৩ | 


রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিং, আপনার কার্য 
দেখিয়! ঘোরতর গঙ্জন পূর্বক মহাশব্দে 
কহিলেন, লক্ষ্মণ ! অদ্য আমার শরাসনোৎ* 
স্থইট জীবন-সংহারক ন্তৃতীক্ষ সায়কসমুহ, 
তোমার শরীর হইতে জীবন হরণ করিবে। 
| অদ্য যখন তুমি নিহত ও গতাহ হইয়া 
| সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত থাকিবে, তখন 
| তোমার শরীরের উপরি গৃত্থগণ গোসাযুগণ 
| ও শ্যেনগণ নিপতিত হইবে । অদ্য পরম- 
দ্্মতি ক্ষত্রবন্ধু শনার্ধ্য রাঁম দেখিতে পাইবে 
যে, তাহার ভক্ত ভ্রাতা আমার হস্তে নিহত 
হুইয়াছে। অদ্য তুমি আমার হাস্তে বিজ্রস্ত- 
কবচ, বিধ্বস্ত-শরীনন ছিন্ন-মস্তক ও নিহত 
হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে । 
রাঁবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ, অমর্জভরে এই- 
রূপ পরুষ বাঁক্য বলিতেছেন, এমত সময় 
লক্ষমণ হেতু-প্রদর্শন পূর্বক যুক্তি-সংঙ্গত 
বচনে কহিলেন, রাঁক্ষন! তুমি কাধ্য না 
করিয়াই কি নিমিভ আত্মশ্লাঘা! করিতেছ ) 
তৃমি নিজ বাক্য কার্যে পরিণত কর; তাহা 
হইলে অমি তোমার আত্মশ্লাঘার শ্রদ্ধ! 
করিব । রাক্ষসাধম! আমি তোমাকে তির- 
স্ক'র করিব না, পরুষ বাক্য বলিব না, আত্ম 
শ্লাঘাও করিব না, পরস্ত নীরব হইয়। অদ্য 
এই স্থানেই তোমাকে নিপাতিত করিব। 
অনন্তর মহাবেগ যহাবীর লক্ষাণ, পঞ্চ- 
পর্ব সায়ক আকর্ণ সন্ধান করিয়। ইন্দ্রজিৎকে 
বিদ্ধ করিলেন; ইন্দ্রজিংও লক্ষমণ-শরে 
আহত হইয়া ক্রোধভরে হ্ুপ্রযুক্ত বাণত্রয় 
দ্বারা লঙ্ষমণকে বিদ্ধ করিলেন। এইব্ূপে 


৯৭১৩ 


পরস্পর কারা | ধরার ওরা রানির জ রাধা নরসিংহ 'ও রাঁক্ষস- 
সিংহ উভয়ের মহাভীষণ তুমুল য্ংগ্রাম 
হইতে লাগিল। লক্ষাণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই 
মহাঁবল-সম্পন্ন, বিক্রমশালী, পরম-তেজঃ- 
সম্পন্ন ও পরম-ছুর্দর্ধ ; সুতরাং এই মহাবীরু-' 
দ্বয় সিংহ- 'শার্দুলের ন্যায় মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

নরসিংহ ও রাক্ষনসিংহ লক্ষ্মণ ও ্ 
জিৎ প্রন্ৃ$ হৃদয়ে নিশিত বাণসমূহ পরিত্যাগ 
পূর্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। 


স্টিম সর্গ। 


সংযুক্ত-যুদ্ধ । 


তানস্তর শত্র-সহহারক লক্ষ্মণ, ক্রোধ- 
ভরে সর্পেরন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাম পরিত্যাগ 
করিতে করিতে নিশিত শর সন্ধান পূর্বক |. 
রাক্ষনবীর ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন । রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ লম্মমণের 
জ্যা-নির্ধোষ সা করিতে ন! পারিয়। বিবর্ণ- 
বদনে লক্ষমণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 
এই সময় রাবণান্ুজ বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎকে 
বিষপ্রমুখ দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ লক্ষমণকে কহি- 
লেন, নরশার্দুল! রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিতের 
শরীরে যে সমুদায় লক্ষণ দেখিতেছি, 
তাহাতে বোধ হয়, এ রাক্ষসবীর ভগ্নোৎ 
সাঁহ হইয়াছে এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের . 
চেষ্টা করিতেছে । তুমি অবকাশ না দিয়] 
ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে থাঁক। 7. 
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'অনস্তর হুমিপ্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাবিষ- 
বর্গ সদৃশ স্বতীক্ষ ফায়ক-সমূহ সন্ধান পূর্বক 
ইন্্রজিতের প্রতি পরিত্যাগ করিতে লাগি- 
লেন। মহাবীর ইন্দ্ুজিৎ, লক্ষণ কর্তৃক বজ্জ- 
মসম্পর্শ শর-সমুছে আহত হইয়! ক্ষুভি' 
তেন্দ্রিয় ও হত-চেতন হইয়। পড়িলেন। 
মুহুর্তকাল পরে তিনি মংজ্ঞ! লাভ পূর্বক 
প্রকৃতিস্থ হইয়া সংগ্রাম-ভূমিভে দেখি- 
(লেন, দশরথ-নন্দন মহাবীর লক্ষণ দন্মুখে 
অবস্থান করিতেছেন। তিনি অগ্রসর হুইয়। 
| ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে পুনর্ধধার লক্গমণকে 
পরুষ বচনে কহিলেন, ছুর্বৃদ্ধে! আমার 
পরাক্রম কি তোমার স্মরণ নাই! তোমার 
ভাত! ও তুমি প্রথমেই আমার নিকট পরা- 
ভূত হইয়া ধুলিতে বিলুখ্িত হইয়াছিলে ; 
তাহা! কি বিস্বৃত ছইয়াছ! আমি সংগ্রামে 
বজ্-সদৃশ শরণিকর দ্বার৷ তোমাকে, রামকে 
ও সমুদায় বানরগণকে হৃত-চেতন করিয়া 
সংগ্রাম ভূমিতে শয়ন করাইয়। ছিলাম। 
আমার বোধ হয়, তোমার সে সমুদায় প্ররণ 
নাই। ঈদৃশ অবস্থাতেও যখন তুমি আমার 
মহিত যুদ্ধ কারতে ইচ্ছ। করিতেছ ; তখন 
নিশ্চম্ম বোধ হইতেছে, যমালয়ে গমন 
করিতে তোমার একান্তই অভিলাষ হুই- 
প্লাছে। যদি পূর্ববকার যুদ্ধে আমার পরা- 
ক্রমের পরিচয় না পাইয়! থাক, তাহ। হইলে 
আমার সম্মুখে দণ্ডায়বান হও, আমি এখনই 
তোষাকে দেখাইতেছি । 

ক্ষিপ্রহস্ত নিশাচরবীর ইন্দ্রজিত, এই 
কথ! বলিয়াই ক্রোধ-নিবন্ধন ছ্বিগুণিত 





লোহিত-লোচন হইয়! তীক্ষধার সপ্ত নায়ক 
দ্বার! লক্ষমণকে, দশ শায়ক দ্বায়। হনৃমানকে 
এবং শত সায়ক দ্বার বিভীষণকে বিদ্ধ 
করিলেন । রামানুজ লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের 
তাদৃশ কাঁ্ধ্য দেখিয়! তাহ। তৃণ জ্ঞান করিয়' 
হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 
ইহ। নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । 

অনন্তর লক্মমণ ক্রোধভরে ঘোরতর শর- ! 
সমূহ উদ্ধৃত করিয়! নিাঁক হৃদয়ে ইন্দ্রজিৎকে 
কহিলেন, নিশাচর! সংগ্রাম-ভূমিশ্থিত বাঁর- | 
পুরুষের! এরূপ সামান্য অস্ত্র প্রয়োগ করেন, 
না) তোমার এই বাণগুলি লঘু ও অল্পকীধ্য ; 
এই দেখ, বিজয়াভিলাঁষী বীরগণ কিরূপে 
যুদ্ধ করেন মহাবীর লক্ষমণ এই কথ। বলিয়ই 
ইন্দ্রজিতের প্রতি স্থতীক্ষ শরনিকর পরি-। 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রথস্থিত রাক্ষন-; 
বীরের কাঞ্চনময় কবচ আকাঁশম গুলস্থিত 
নক্ষত্রমগ্ডলের ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। 
কবচ-বিরহিত শর-সমূহে ক্ষতবিক্ষত-শরীর 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সংগ্রাম-ভূমিতে বিকমিত ূ 
কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগি- 
লেন। এইরূপে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন-শরীর | 
রুধির-পরিপ্লুত মহাবল লক্ষণ ও ইন্দ্রজিৎ 
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। ভীষণকর্্মী' বীরদ্বয়, 
যখন পরস্পরের প্রতি বাণবর্ষধ করেন, 
তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, প্রলয়- 
কালীন নীল-মেঘঘর় অবিরল ধারায় জল 


বর্ষণ করিতেছে । অন্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগ-বিশা" 
রঘ বাক্ষাণ ও ইন্জরজিৎ পরস্পর পরম্প্রের 

















লঙ্কাকাণ্ড। 


১৭৫ 





প্রতি শরবর্ষণ করিয়! বীরত্ব প্রদর্শন পুর্ববক 
এইরূপে সংগ্রাম-ভূমিতে হদীর্ঘকাল বিচ- 
রণ করিতে লাগিলেন । এই বীরদ্ধয় উভয়েই 
ভীষণ-পরাক্রম, উভয়েই শক্র-বিজরে ঘত্ব- 
বান, উভয়েই শরসমূহে সমাকীর্ণ, উভয়েরই 
কবচ বিধ্বস্ত, উভয়েরই শরীর হইতে 
প্রঅরবণের ন্যায়, রুধিরধার1 নিঃ্ত হই 
তেছে, উভয়েই পরম্পরের শরসমূহ 
আকাশপথে ছেপন করিতেছেন। 

এইরূপে সংশ্রাম-ভূমিতে নরবীর ও 
রাক্ষনবীর, পরস্পর অদ্ভুত নির্দে!ষ অদৃষ্ট- 
পূর্ব ভাষণ বল-বিক্রম প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন। কম্প-জনক দারুণ ভীষণ নির্থা- 
তের নষ্চুয় তাহাদের জ্যাতল-নির্ধোষ পৃথক 





এইরূপে মহাধনুর্ধারী অন্ত্রশক্্র-বিশারদ 


লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিত, তুমুল সংগ্রাম করিতে 


আরম্ভ করিলেম। লক্ষ্মণ জোধভরে ইঞ্- 
জিৎকে এবং ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে লঙ্মণকে 
অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন ;' কিন্তু 


কেহই শ্রান্ত হইয়৷ পড়িলেন না । শরীর- 
বিদ্বম্শর-সমূহে পরিবুত মহাবীর লক্ষ্মণ ও 


ইন্দ্রজিত, মহীরুহ-পরিরৃত মহীধরের ন্যায় 


তপুর্বব শোভ। ধারণ করিলেন। তাহাদের | 


উভয়ের সর্ব শরীর শরসমুহে পরিরৃত ও 
শোণিত-সিক্ত হইয়। প্রস্বলিত পাবকের ন্যায় 
অপূর্বব শোভ। পাইতে লাগিল। 

এইরূপে লক্ষাণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুক্ষণ যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন; পরন্ত কেহই সংগ্রাম- 


পৃথক শ্রত হইতে লাগিল। সংগ্রাম-মত্ত বিমুখ বা পরিশ্রান্ত হইলেন ন;। 


লক্ষমণ ও ইন্দ্রজিতের শব্দ আকাশমগ্ডলে 
ঘোরতর মেঘদ্বয়ের গর্জনের ন্যায় অনুভূত 
হইল । তাহাদের পরস্পরের শরসমূহ পর- 
স্পরের প্রতি প্রযুক্ত ও শোণিত-দিপ্ধ হইয়! 
ধরণীতলে প্রবেশ করিতে আরস্ত করিল। 
তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র পরম্পর মিলিত হুইয়! 
আকাশতল বিঘটিত করিতে লাগিল। 
তাহাদের সহজ্র সহত্র বাগ পরস্পর মিলিত 
হুইয়। ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া! গেল। মহাত্মা! 
লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের শরীর শরসমূহে ছিন্ন- 
ভিক্ন হইয়! কুন্থমিত নিষ্পন্ত্র শাল্মলি বৃক্ষের 
ন্যায়+শোতা। পাইতে লাগিল। নির্মল আকাশে 
যেয়ুপ সমুদিত নক্ষত্রমালা শোভ। ধারণ 
| করে, ভীহান্বের গাত্র-সংলগ্ন স্নিষ্মল বাণ- 
| সমৃহও সেইরপ শোভমাম হইতে লাগি । 


সপ রা 
০ পেশা 


একোনসপ্ততিতম সর্গ। 


শিপ 


ইন্জ্রজিৎ-রথ|বমর্দন । 
এইরূপে নরবীর ও রাক্ষবটর লক্ষ্মণ 
ও ইন্দ্রজিত, প্রভিন্ন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর- 
স্পর বধাভিলাধী হুইয় যুদ্ধ করিতেছেন 
দেখিয়া, মহাবল রাবণভ্রাত। বিভীষণ সংগ্রাম- 
নৈপুণ্য দেখিবার নিমিত্ত সশর শরাপন 


ধারণ পূর্বক সংগ্রাম স্কমিতে দণ্ডায়মান | 


থাকিলেন। কিয়ৎক্ণ পরে তিনি এ মহ 


শরাসন বিস্ফারণ পূর্ববক রাক্ষমগণের প্রতি! 


অগ্নিসমস্পর্শ সৃতীন্ষ্। সায়ক-সমুছ নিক্ষেপ 


বিদারণ করে, এ সমুদয় বাণও সেইক্প 








করিতে লাগিলেন । অশনি যেরূপ পর্ববত্ত. 











১৭৩ রামায়ণ। 








ক 


রাক্ষসগণকে বিদারিত করিতে লাগিল। 
বিভীষণের অনুচরগণও শুল অসি পদ্টিশ 
প্রভৃতি আন্ত্রশক্্ ধারণ পুর্ববক রাঞ্চস 
বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। রাঁক্ষলগণে পরিবুত 
বিভীষণ করভগণ-পরিবৃত মাতঙ্গ-যৃখপতির 
ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর সংগ্রাম-বিশারদ বিভীষণ, বৃক্ষ- 
হস্ত শৈল-হস্ত রণ-গর্ব্বিত বাঁনরবীরগণকে 
সংগ্রামে প্রবর্তিত করিয়া উৎ্সাহ-প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, বাঁনরবীরগণ ! আপনারা 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন; এই রাক্ষস-সৈন্য 
ব্যতীত রাক্ষম রাজের আর অপর সৈন্য নাই ; 
এক্ষণে একমাত্র এই ইন্দ্রজিৎই রাবণের 
আশা-ভরসা; এই ইন্দ্রজিৎ সংগ্রামে বিনি- 
হত হইলে রাঁবণকে অনায়াসেই বিনাশ 
কর! যাইবে ; এই ইন্দ্রজিতের বলেই রাবণ 
বলবান। 

বানরবীরগণ ! মহাবীর প্রহস্ত, মহাবল 
নিকুস্ত, কুম্তকর্ণ, মকরাক্ষ, ধুত্রাক্ষ, জন্বুমালী, 
মহাপার্খ, তীক্ষবেগ অশনিপ্রভ, শ্বপ্তত্ব) যজ্জর- 
কোপ, বজ্জদং্, সংহ্থা।দী, বিকট, তপন, কাল, 
প্রত্ধম, গ্রহস, গ্রজঙ্ঘ, জঙ্য, দুর্ধর্ষ অগ্নিকেতু, 
বীর্ধযবান রশ্বিকেতু, বিছ্যুজ্জিহব, দ্বিজিহব, 
সৃধ্যচক্ষু, অকম্পন, ন্বপার্খ, চক্রমৌলি, মহা- 
সত্ব দেবাস্তক ও নরাস্তক, মহাঁবীর্ধ্য অতিকায়, 
অতিকোপন ত্রিশিরা, ঞই জমুদায় মহাঁবল- 
পরাঁক্রান্ত মহাবীরকে এবং অন্যান্য বহুসংখ্য 
রাক্ষসবীরকে আপনারা সংগ্রামে পরাজয় 
করিয়াছেন। আপনার বাহুবলে সাগর 

উত্তীর্ণ হইয়। এই লামান্য গোম্পদ যে লঙ্যন 
৬ 





৮ 





রারারারনঞনগকন্পাি 


করিবেন, ইহা ত সামান্য কথা! এক্ষণে 
আপনাদের এই ইন্দ্রজিত জয় কর! মাত্র অধ- 
শি আছে। আমি এখনই ইহাকে বিনাশ 
করিতে পারি, কিন্তু তাহ! করিব না) কারণ 
পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সমান ; সহস্তে পুত্র 
বিনাশ করা উচিত হইতেছে না; পরস্ত 
রামচক্দ্রের পরিতোধঘের নিমিত্ত আমার অক- 
ব্য কর্া কিছুই নাই। পুত্রের বধোপায় 
বলিয়! দেওয়া ও স্বহন্তে বধ করা তুল্য দোষ; 
পরস্ত রামচক্দ্রের কার্্য-সিদ্ধির নিমিন্ত আমি 
তাদৃশ পাপানুষ্ঠানেও প্ররুস্ত হইয়াছি। 
আমি রামচন্দ্রের নিমিত্ত ঘৃণা ত্যাগ করিয়। 
ভ্রীতুঙ্গুত্রকে বিনাশ করিতাম; কিন্তু যখনই 
প্রহার করিতে অভিলাষ করি, তখনইঞ&আমার 
হাত উঠে না, অবশ হুইয়! যায়। যাঁহ! হউক, 
মহাবাহু লক্ষণই এই ইন্দ্রজিৎকে বিগাঁশ 
করিবেন। বানরবীরগণ ! আপনারা সকলে 
মিলিয়৷ এই সমীপবর্ভা ইন্দ্রজিতের অনুচর- 
বর্গকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন। 

মহাঁষশ। রাক্ষমবীর বিভীষণ, এইরূপে 
উৎসাহ-প্রদান পূর্বক উত্তেজিত করিলে 
বানরবীরগণ প্রন্থষ্ট হৃদয় হইলেন? তত্ক্কালে 
তাহাদের পরাক্রম দ্বিগুণিত হুইয়! উঠিল। 
বিশেষত তাহার] বিভীষণকে স্বয়ং যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত দেখিয়া আনন্দিত হৃদয়ে লাঙল 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। খক্ষ-সৈন্যে 
পরিবৃত জান্ববানও প্রস্তরবর্ষণ দ্বারা ও নখ- 
দত্ত দ্বারা রাক্ষলগণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে 


আরম্ভ করিলেন। মহাবল রাক্ষসগণ, খক্ষ" 





রাজকে 'সম্প্রহারে প্রবৃত্ত দেখিয়। বন্ৃবিধ 











অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ধবক নিভাঁক হৃদয়ে তাহাকে 
আঁজ্রমণ করিল। জাম্ববান, রাক্ষস-সৈন্য 
ছার ফরিতেছেন দেখিয়। রাক্ষসবীরগণ, 
ঘোরতর পরশু ও তীক্ষ ভিন্দিপাল ছারা 
তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল । 
পূর্বরবে অন্থরগণের সহিত দেবগণের 
ঘেরপ মহাসংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে রাঁক্ষস- 
গণের সহিত বানরগণেরও সেইরূপ ভুষুল 
সংগ্রাম হইতে লাগিল। এই মময় মহাবীর হনু- 
মান জ্োধভরে পর্বত হইতে একটি বিশাল 
শালবৃক্ষ উৎপ।টিত করিয়া রাঁক্ষগণকে পরি- 
মন্দিত করিতে লাগিলেন | মহাঁবল বিভীষণও 
ক্রোধাঞ্ুলিত হৃদয়ে সশর শরাসন ধারণ 
পূর্বক আমাত্যগণের সহিত সমবেত হইয়া 
রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে প্ররৃভ হইলেন। 
মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, কিয়তক্ষণ পিতৃব্যের 
সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া পুনর্ববার শক্রু- 
ংহারী লক্ষমণের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এইরূপে পুনর্ধবার সংগ্রামে প্রবত্ত মহা- 
বীর লঙ্গষমণ ও ইন্দ্রজিৎ পরস্পর পরস্পরের 
গ্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
বর্যাকালে দিবাকর ও নিশাকর যেরূপ 
মেঘসযূহে সমাচ্ছন্ন হয়েন, মহাবল লক্ষণ 
ও ইন্দ্রজিৎও সেইরূপ পুনঃপুন শরজালে 
অন্তহিত হইতে লাগিলেন। যুদ্ধকালে হস্ত- 
লাঘব-নিবন্ধন ভীহারা কখন বাগ গ্রহণ 
করেন, কখন শরসন্ধান করেন, 


শরামন উদ্যত করেন, কখন বাণ পরিত্যাগ 
| করেন, কখন জ্যা-আকর্ষণ করেন, কখন বাগ 
সংগ্রহ করেন, কখন মুষ্তি প্রতিসন্ধান 





কখন, 


১৭৭ 


করেন, কখন লক্ষ্য করেন, কিছুই লক্ষিত 
হইলনা। তাহাদের শরাসন-বিমুক্ত' শর- 
সমূছে সমুদায় আকাশ সমাচ্ছাদিত হুইল) 
তৎ্কালে ডাহাদ্দের আকার দৃষ্ট হইল না। 
এই সময় নভোমগুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া ভীষণতরক্ূপ ধারণ করিল; বানু 
প্রবাহিত হইল না; অগ্নি গ্রত্বলিত হইল 
না। পরমধিগণ বলিতে লাগিলেন, লঙ্ষা- 
ণের মঙ্গল হউক । গন্ধব্বগণ ও চাঁরণগণ 
যুদ্ধ দেখিধাঁর নিমিত্ত সম্তন্ট হৃদয়ে সেই 
স্থানে আগমন করিলেন । 

এইরূপে মহ্াানীর লক্ষমণঃ মহাবীর ইন্দ্র- 
জিৎকে পাইয়া এবং মহাবীর ইন্দ্রজিৎ মহা- 
বর লক্ষমণকে পাইয়া! পরস্পর ঘোরতর 
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ; এই সংগ্রামে 
জয়লঙ্ষ্মী অব্যবস্থিতরূপে অবস্থান করিলেন। 


অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ, রাক্ষসসিংহ ইন্দ্র- 


জিতের কাঞ্চন-ভূষণ-ভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব-চতু- 
ষ্টয়, শর-চতুষ্টয় ছারা বিদ্ধ করিলেন। পরে 
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় ভীষণ শক্রু- 
গ্রমথন নির্মল নাঁরাঁচ গ্রহণ করিলেন ; শরা- 
লনরূপ-মেঘ-প্রমুক্ত লব্ধলক্ষ্য শব্দায়মান সেই 
বাঁণরূপ বজু, সারথির জীবন সংহার করিল। 
মহাতেজা রাবণ-তনয় ইজ্জ্জিৎ। নিজ সার- 
থিকেনিহত দেখিয়া সমরোৎসাহ-বিহীন গু 


রা 
লঙ্কাকাণড। 


বিষ্নবদন হুইয়া পড়িলেন। বাঁনর-মৃখপত্তি- | 


গণ ইন্দ্রজিৎকে বিষঞ্রবদন দেখিয়া যার পর 
নাই আনন্দিত হইয়! তাহার রথ বিধ্বস্ত 
করিতে প্রধৃত্ত হইলেন । এই সময় প্রর্ষারথী, 


ক্রথন, শরভ ও গন্ধমাদন, অমর্ধান্থিত হইয়া! 





রি 





১৭৮ 








মহাঁবেগে, লন্ফ প্রদান পূর্বক এককালে 
ইন্দ্রজিতের অশ্ব-চতৃষ্টয়ে নিপতিত হইলেন। 
পর্র্বতাকার বানর-চতুষ্টয় অশ্ব-চতুষ্টয়ে অধি- 
ঠা করিবামাত্র তাহাদের মুখ দিয় রুধির- 
ধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে 
বানরবীরগণ, রথ বিধ্বস্ত ও অশ্ব বিনিপাতিত 
করিয়া পুনর্ববার বেগে লক্ষ প্রদান পূর্ববক 
লক্ষণের নিকট আমিলেন। রাবণ-তনয় ইন্র- 
জিও, হত-সাঁরথি হতীশ্ব ও বিধ্বস্ত রথ হইতে 
লম্ষ প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়] 
লক্ষমণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই- 


(লেন 


ঠি 


অনন্তর মহেক্দ্ুকল্প মহাবীর লক্ষণ, 
গ্রামে অশ্ব-বিরহিত পদতি ইন্দ্রজিৎকে 
নিশিত শরসমূহ বর্ষণ করিতে দেখিয়া অবি- 
রল বাণ বর্ষণ দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে 
লাগিলেন। 


সপ্ততিতম সর্গ। 


ইন্দ্রজিৎ-ব্ধ। 


অনন্তর হতাশ্ব হত-রথ নিশাচরবীর ইন্দ্র- 
জিও) ক্রোধে প্রস্থলিত হইয়া উঠিলেন) 
পরম্পর জিঘাংসা-বশবন্তাঁ শরামনধারী মহা- 
বীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতৎ, অরণ্যমধ্যবর্তা 
ংগ্রাম-প্ররৃস্ত গজ ও বুষের ন্যায় শোভ। 
পাইতে লাগিলেন । বানরসেনার অধিপতি 
ও বাক্ষলসেনার অধিপতি লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, 
পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করিয়। 
মগুলাকারে পরিভ্রমণ পুর্বধক সম্প্রহারে 





রামায়ণ । 


প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্যের 
প্রতি ক্ুদ্ধ হইয়া এবং অশ্ববিনাশ জন্য 
সাতিশয় জ্রোধাভিভূত হুইয়৷ দৃঢ়তররূপে 
শরানন গ্রহণ পূর্ববক শরসমূহ দ্বারা লক্ষমণকে 
পরিগীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রু 
ংহারী লক্ষ্মণ ও 'অসম্ত্রীন্ত হৃদয়ে, ইন্দ্রজিৎ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত সেই দারুণ দুঃসহ বাণবর্ষণ 
নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে মহাবল-পরাক্তান্ত মহাবীর 
লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, নিশিত শরনিকর দ্বার! 
পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । পরম্পর.বধে নিবিষ্ট-চেত মহাবল 
মহাবীর লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ, শরজাল দ্বার! 
সংগ্রামভূমি আকুলিত ও ঘোর-দর্শন করিয়! 
তৃলিলেন। পরে লঘ্ুহস্ত মহাবীর ইন্দ্রজি, 
অভেপ্্য-কবচ লক্ষমণকে বাণত্রয় দ্বারা লল1ট- 
দেশে বিদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শর- 
সমূহে প্রগীড়িত লক্ষণ, ইন্দ্রজিৎকেও ঘোর- 
তর শরসমূহে বিদ্ধ করিয়। পম্চাৎ বিক্রম 
প্রকাঁশ পূর্ববক তাহার হৃবর্ণ-কুগুল-বিভূষিত 
ক্রোধপুর্ণ বদনমগুলে পঞ্চ বাণ প্রোখিত 
করিলেন। 
অনন্তর শোণিত-দিপ্ব-শরীর লক্ষ্মণ ও 
ইন্্রজিত, সংগ্রাম-ভূমিতে কুস্থমিত কিংশুক- 
বৃক্ষ-যুগলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি- 
লেন। তাহারা পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়! 
পরস্পরের সর্ধগান্রে ঘোরতর শরনিকর 
বিদ্ধ করিলেন। অনস্তর রাবণ তনয় ইন্দ্রজিৎ, 
ধার পর নাই রোধ-পরতন্ত্র হইয়া তিনটি 
বাণ দ্বারা বিভীষণের মুখমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন। 











লঙ্কাকাণ্ড। 


তিনি তীক্ষাগ্র চটকামুখ বাণসমূহে বিভী- 
ঘণকে বিদ্ধ করিয়া সমুদায় বানর-যুখপতি- 
কেও এক এক বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

এই সময় দৃঢ় শরাসনধারী বিভীষণ, 
ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া ইহ্দ্র- 
জিৎকে লক্ষ্য করিয়া বজ-সমস্পর্শ হৃতীক্ষ 
বাণত্রয় পরিত্যাগ করিলেন। স্ুবর্ণপুঙ্খ- 
বিভূষণ বাঁণসমূহ, ইন্দ্রজিতের শরীর ভেদ 
পূর্বক রক্তময় হইয়া, রক্তবর্ণ বিষধবের 
ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল । ইন্দ্রজি, পিতৃ- 
ব্যের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়! পাঁবকাস্তর 
পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইলেন; মহাবীর বিভী- 
ষণও তৎক্ষণাৎ রৌদ্র অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিলেন; আদিত্যকল্প এই ঘোর বাণদ্বয় 
আকাশে পরস্পর মিলিত ও প্রতিহত হইয়া 
নিপতিত হইল । 

অনন্তর রাবণ-তনয় মহাঁতেজ! ইন্দ্রজিৎ 
যখন দেখিলেন যে, তাহার অস্ত্র বিদারিত 
ও বিতথ হইয়াছে, তখন তিনি ক্রোধাভিভূত 
হইয়। প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় যমদত্ত শক্রা- 
শনি নামরু দিব্যান্্ পরিত্যাগ করিলেন। 
মহাবীর লক্ষ্মণ, দুজ্জয় ইন্দ্রজিৎকে শক্রাঁশনি- 
নামক দিব্যাঞ্স অভিমন্ত্রিত করিতে দেখিয়। 


অনীম-তেজঃ-সম্পন্ন, কুবেরবর্তৃক স্বপ্নে প্রদত, 


দেবরাঁজ গ্রস্ৃৃতি দেবগণেরও দুর্জয় দুঃসহ 
ভীষণ বাণ যোজন! করিলেন। লক্ষণ ও 
ইন্দ্রজিৎ উভয়ে যখন নশর শরাষন আকর্ষণ 
করেন, তখন ক্রৌঞ্চ-রবের ন্যায় তীক্ষ শব্দ 


'শ্রুঃত হইতে লাগিল । উভয়ের শরাসন-চ্যুত 


এই দিব্য বাণদ্বয় 'নভোম্নগুল সমুদ্তাসিত 





১৭০) 





করিয় 
হইয়া নিস্তেজ ও নিপতিত হইল । উভয় 
বাঁণের আঘাতে উভয় বাঁণের শরীর শতশত 
খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। মহাবীর লক্ষ্মণ ও. 
ইন্দ্রজিৎ, নিজ নিজ বাণ প্রতিহত দেখিয়! 
লজ্জিত ও ক্রোধাভিভূত হইলেন। 

অনস্ভর স্থমিত্রা-নন্দন লঙ্ষমণ, যার পর 
নাই ত্ুুদ্ধ হইয়া একটি দারুণ অস্ত্র সন্ধান 
করিলেন ; 
আস্বরাস্্র প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
লোমহ্ধণ তুমুল সংগ্রাম দর্শন করিবার 
নিমিত্ত আকাশস্থিত জীবগণ লন্ষমণের সন্নি- 
ধানে দণ্ডায়মান হইলেন। ভীষণ-ম্বনপূর্ণ 
এই হ্দারুণ বানর-রাঁক্ষ স-সংগ্রাম দেখিবার 
নিমিত্ত সমাগত বিশ্মিত প্রাণিগণে আকাশ- 
তল সমাচ্ছাদিত হইল । খাঁষগণ পিতৃগণ, 
দেবগণ, গন্ধর্ধবগণ, উরগগণ ও গরুড়, দেব- 
রাজকে অগ্রবস্তী করিয়!, সংগ্রামস্থলে আগ- 
মন পুর্ববক লক্ষমণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । 

তনন্তর রামানুজ লক্ষ্মণ, অন্য একটি 
দারুণ দিব্য শর শরাসনে যোজনা করিলেন ) 
এই বাণ স্তুন্দর-পর্বব-বিশিষ্ট, হ্বসংস্থান- 
সম্পন্ন, হুতাশন-সমস্পর্শ, আশীবিষ-সমদর্শন, 
তেজঃ-সম্পন্ন, ছুদ্র্ষ, ছুবিষহ, ও জীবনাস্তকর | 





পরস্পর পরস্পরের মুখে আহত 


রাবণ-তনয় ইক্দ্রজিওও স্বদারুণ | 


পূর্ববকালে দেবাস্বর সংগ্রাম মময়ে মহাবীর্যয 


দেবরাজ এই বাণ দ্বার] দানবগণকে সংহার 
করিয়াছিলেন। প্রলয়কালে কাল যেরপ 
সকলকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন)  ছুদ্ধর্ষ 
ইন্দ্রজিৎকেও. সেইরূপ সংহার করিতে' ইচ্ছা 
করিয়া, সংগ্রামে অপরাজিত -'লক্মীবান 








্ 
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রামায়ণ । 





লঙ্গঘণ, ইন্দ্রদত্ত সেই দিব্য বাণ সন্ধান করিয়া 
শরাসন আকর্ষণ পূর্বক কহিলেন, দাশরখি 
রামচন্দ্র যদি পৌরুষে অগ্রতিদ্বদ্্, ধর্ঘাত্ব 
ও সত্যসন্ধ হয়েন, তাহা! হইলে দিব্য বাণ! 
তুমি এ রাক্ষলকে নিপাতিত কর ; রামচজ্জর 
যদ্দি বীরসমূহের সহিত সংগ্রামে নিরত, 
পিতৃভক্ত, দেবকল্প, ভক্তানুকম্পী ও ভূতানু- 
কম্পী হয়েন, তাহা হইলে বাণ! তুমি এ 
বাক্ষপকে বিনাশ কর। 

মহাবীর লক্ষণ, এই কথা বলিয়! আঁকর্ণ 
| সন্ধন পূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি সেই বাণ 
ৃ 

ৰ 


৬ 


পরিত্যাগ করিলেন। এ দিব্য বাণও 
জ্বলিত-কুগুল-বিভূষিত শিরন্ত্াণ-সমলঙ্কৃত 
রাবণ-তনয়-মস্তক শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট 
করিয়। স্ততলে নিপাতিত করিল। রাবগ- 
তনয় ইন্দ্রজিতের স্কন্ধ হইতে ছিন্ন রুধিয়ো- 
ক্ষিত স্থবর্ণবর্ণ মন্তক ভূতলে বিলুষ্টিত হইতে 
(লাগিল; পরক্ষণেই শিরজ্ত্রাণ-বিভূষিত-শিরো- 
রছিত সশর-শরাসনধারী রাবণ-তনয় ইন্দ্র 

৷ | জিৎ, ভূমিতলে নিপতিত হুইলেন। 
| বৃত্রান্থর নিহত হইলে দেবগণ যেরূপ 
আনন্দ কোলাহল করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎ 
নিহত হইলে বিভীষণ এবং বানরগণও সেই- 
ন্ূপ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই 
সময় আকাশপথে মহাজআা গন্ধরব্বগণঃ খধিগণ। 
অপ্লরোগণণ। জয়ধ্বনি করিতে আর্ত করি- 
লেন। বিজয়ী বানরগণ কর্তৃক হহ্যমান রাক্ষ ল- 
গণ, ইন্দ্রজিৎকে নিহত দেখিয়া দশ দিকে 
-] পলায়ন করিতে লাগিল । বিজয়ী বানরগণ, 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রহার করিতে করিতে 
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চলিল ; রাঁক্ষ সগণ অন্ত্রশক্ত্র পরিত্যাগ পূর্ববক 
আর্তনাদ করিতে করিতে লঙ্কাপুরী-মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইল। কোন কোন রাক্ষন পর্বত 
আশ্রয় করিল; কোন কোন রাক্ষস ভ্রাস- 
নিবন্ধন সমুদ্র-দলিলে নিপতিত হইল) 
রাবথ-তনয় ইন্দ্রজিুকে নিহত ও রণ-ভূমিতে 
শয়ান দেখিয়া সহত্র সহত্র রাক্ষসের মধ্যে 
কেহই আর সেখানে থাকিল না। সূর্য্য 
তান্তগমন করিলে যেরূপ কিরণ সমুদায়ু 
তিরোহিত হয়, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইবামাত্র 
সমুদায় রাঁক্ষনগ সেইরূপ অদৃশ্য হইল। 

মহাঁবাহু ইন্দ্রজিৎ, প্রশান্ত-রশ্ি দিবা- 
করের ন্যায়, . নির্ববাণ-প্রাণ্তড বহ্রির ন্যায়, 
গত-জীবন হইয়া সংগ্রাম-স্থলে নিপতিত 
থাকিলেন। রাঁক্ষমরাজ-তনয় নিপতিত 
হইলে পরুষ বায়ু প্রশান্ত 'ও ভ্রিলোক 
প্রন্নট হইল ; অমঙ্গল চিহ্ন আর কিছুই দৃষ্ট 
হইল না; সর্বলোক-ভয়াবহ পাঁপকর্ম। 
রাক্ষমকে নিহত দেখিয়। ভগবান দেবরাজ 
ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ; আঁকাঁশতল 
বিশুদ্ধ হইল; দেব্গণ ও দানবগণ আনন্দ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; এই সময় দেব 
দানব ও গন্ধর্বগণ সমবেত হুইয়' প্রহ্থষ 
হৃদয়ে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, 
এক্ষণে ব্রাক্মণগণ কলুষতা পরিত্যাগ পূর্বক 
বিস্বর হইয়| বিচরণ করুন| 

অনস্তর, বানব-যুখপতিগণ অনন্য-সাধা- 
রণ-বল-বিজ্রম-সম্পন্ন রাক্ষপবীর ইন্দ্রজিৎকে 
নিহত দেখিনা; প্রন্থষ্ট জদয়ে লক্ষণে ব্যন্ডি-- 
নন্দিত করিতে লাগিলেন । বিভীষণ হনৃয়ান | 




















লঙ্কাকাগু। 


লা পীপপাপপপা ৮া প কাস 


ও খাক্ষরাজ জান্ববান, বিজয়-নিবন্ধন অভি- 
নন্দন-সহকারে লক্ষণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অন্যান্য বানরগণ, তর্ন-গর্জন 
ও আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে লক্ষ্য- 
ভেদদী লক্ষণের চতুদ্দিকে অবস্থান কারলেন। 
তাহার! লাঙ্কুল সঞ্চালিত করিয়া! আস্ফো- 
টন পুর্ববক লক্ষমাণের জয় ! লক্ষমণের জয়! 
এই কথা বলিতে লাগিলেন । 

এইরূপে বানরবীরগণ, প্রন্থষ্ট হৃদয়ে পর- 
স্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক লক্ষণের 
সাধারণ গুণ কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


আপ লট 


একসপ্ততিতম সর্গ। 


জয়াখ্যা ন। 

ইন্দ্রজিতের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্গত- 
শরীর মহাবল লক্ষণের সমুদায় দেহ রক্তে 
পরিপুত হইয়াছিল ; তিনি জান্ববান ও হনু- 
মাঁনকে নিবর্তিত করিয়া সমুদায় বাঁনরগণের 
সহিত গ্রহ্ৃক্ট হৃদয়ে যেখানে রাঁমচন্ত্র ও 
স্থগ্রীব আছেন, সেই স্থানে প্রতিগমন করি- 
লেন। তিনি, এক দিকে বিভীষণ ও এক 
দিকে হনুমানকে অবলম্বন করিয়। রামচজ্ের 
নিকট উপস্থিত হইয়! প্রণাম পূর্বক, দেব- 
রাঁজ-সম্মিহিত রহস্পতির ন্যায়, অদূরে দখায়- 
মান হইলেন । 

অনস্তর স্লেহার্ রামচন্দ্র, অনিষ্ট আশঙ্কা 
করিয়া লক্ষমণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, সৌম্য! 
কিরূপ ঘটন। হইয়াছে? মহাবীর লক্ষণ, 
মহাত্মা রামচজ্দরের নিকট ইন্জ্রজিতের বধ- 
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জপ পাশ পপ 


বৃত্তান্ত স্বয়ং কিছুই বলিলেন না! তখন বিভীষণ 


প্রহৃ$ হৃদয়ে কহিলেন, রাজকুমার ! মহাত্মা! 
লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন ! 

মহাবীর লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিত নিহত 
হইয়াছে শুনিয়া মহাবীর্ধ্য রামচন্দ্র যার পর 
নাই আনন্দিত হইলেন ; এবং কহিলেন, 
লক্গমণ ! সাধু সাধু! আমি তোমার প্রতি 
যাঁর পর নাই পরিভৃষ্ট হইয়াছি ; তুমি মহৎ 
কর্ম্ম করিয়াছ; ইন্দ্রজিৎ যখন নিহত হুই- 
মাছে, তখন রাবণকেও নিহত বলিয় স্থির 
করিতে হইবে। 

অনন্তর রামচন্দ্র, লক্ষাণকে শর-পীড়িত 
দেখিয়া যাঁর পর নাই ছুঃখিত হইলেন ) 
তণকালে তিনি দুঃখ ও হর্ষে যুগপৎ আক্রান্ত 
হইয়া! মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে 
তিনি লক্ষমীবর্ধন লক্ষমণের মস্তকে *আস্রাণ 
লইলেন এবং লঙ্গ্মণ লজ্জমাঁন হইলেও বলপ- 
পূর্বক তীাহাঁকে ক্রোড়ে বলাইলেন। তিনি 
শ্নেহভাজন ভ্রাতা লক্ষাণকে ক্রোড়ে লইয়! 
আলিঙ্সন পূর্বক পুনঃপুন অবলোকন করিতে 
লাগিলেন ; এবং পুনর্বার মস্তকে আস্রাণ 
করিয়। হস্ত দ্বারা শরপীড়িত গাত্র মাঁজ্জন 
পূর্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি অদ্যযার 
পর নাই দুক্ষর ও পরম শ্রেয়স্কর কর্ম করি- 
য়াছ ! অদ্য আমি মনে করিতেছি, রাক্ষসাধি- 
পতি পাপাত্বা রাবণ নিহত হইয়াছে | অদ্য 
সেই ছুরাতা! শক্র নিপাতিত হওয়াতে আমি 
বিজয়ী হইলাম। মহাবীর! অদ্য তুমি 


গ্রামে নৃশংস রাবণের দক্ষিণ বাছু ছেদন 
ইন্দ্রজিৎই রাবণের সম্পূর্ণ আশী- 


করিয়াছ; 





পপর 


রা 


ধু 


৯৮২ 


ও ও উপ চা পা পি উনার 


ভরসা ও বলবীর্ধ্য। ইন্জ্রজিতের বলেই রাবণ 
সর্ধব-বিজয়ী হইয়াছিল। 

লক্ষ্মণ ! অদ্য তোম! হইতেই রাবণ হত- 
মিত্র হইয়াছে; অদ্য সেই ভুরাত্মা যখন 

| শুনিবে যে, তাহার পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিপাতিত 

হইয়াছে; তখন সে সৈন্যসমূহে পরিবৃত 
হইয়! যুদ্ধয়াত্রা করিবে, সন্দেহ নাই। পুত্র- 
বধ-সম্ভপ্ত রাক্ষররাজ রাবণ যখন বহির্গত 
হইবে, তখন আমি সংগ্রায়ে সৈন্য-সমভি- 
ধ্যাহারে তাহাকে সংহার করিব, সন্দেহ 
নাই। লক্ষণ! তুমি আমার সহায় হুইয়। 
মহাঁবল ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছ; এক্ষণে 
সীতা ও পৃথিবী আমার পক্ষে ছুর্লভ নহে। 
তোমার সহায়তায় আমি সমুদায়ই প্রাপ্ত 
হুইয়াছি, বলিতে হইবে । 

ভ্রাতুবৎসল রামচন্দ্র, শরপীড়িত ভ্রাতা 
লক্ষমণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূর্বক 
পুনব্বার আলিঙ্গন করিয়া পার্স্থিত স্ুষেণকে 
সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! 
এই সশল্য মিন্রানন্দবদ্ধন সৌমিত্রি যাহাতে 
স্রচ্ছ হয়; তুমি তাহা কর । এই বিভীষণ 
ও লন্মণকে শল্যরহিত করিয়। দাও । দ্রুম- 
যোধী মহাবীর খক্ষ-বানর-সৈন্যগণের মধ্যে 
যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদিগ্রকে ও তুমি 
যত্ব পূর্বক শ্স্থ কর। 

বানরাধিপতি স্বষেণ, রামচক্দ্রের এইরূপ 
ধাক্য শ্রবণ করিয়া হিমবত-শিখর-সম্ততা 
বিশল্য-করণী নামে মহোৌষধি লইয়া লক্ষাণকে 
নন্য প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ মহোৌষধির 
গন্ধ অস্রাণ করিবামান্তর শল্য-রহিত, বেধন1- 





এরর 
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রহিত ও ব্রণ-রহিত হুইলেন। পরে কপি; 
রাজ শ্থষেণ, বিভীষপ-প্রভৃতি সুহৃদগণের ও 
ধক্ষ-বানরগণের৪ চিকিৎসা করিতে লাগি- 
লেন। স্থমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তৎকালে 
পীড়ারছিত, শল্যরহিত, শ্রমরুম-রহিত ও 
প্রকৃতিস্থ হইলেন । 

ভানম্তর সমুদায় বামরগণ লক্ষ্মণকে 
বিগত-স্বর ও প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, দেবগণ 
অস্ত পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হুইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইল; তৎ- 
কাঁলে তাহাদের বীর্ধ্য ও পরাক্রম দ্বিগুণিত 
হইয়! উঠিল । 


দ্বিসপ্ততিতম সর্ম। 


সীভা-বধ-নিবারণ | 

এ দিকে হত-শেষ নিশাচরগণ১ প্রহাঁর- 
নিরন্ধন শ্রাস্ত) একান্ত-কাঁতর ও ছিন্ন-ক বচ 
হইয়া লঙ্কাপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; এবং 
দুঃখিত হৃদয়ে রাক্ষসরাজ রাঁবণের নিকট 
উপস্থিত হুইয়! নিবেদন করিল, মহারাজ ! 
মহাবীর ইন্দ্রজিত, লক্ষমণের হস্তে নিহত 
হইয়াছেন! মহারাজ! লক্ষণ, বিভীষণের 
সমভিব্যাহারে আয়া, সমুদায় রাক্ষসের 
সমক্ষেই আপনকার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ 
করিয়াছে! মহাবীর! যিনি দেবগণ-লম- 
বেত দেবরাজকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, 
গ্রামে অপরাুথ সেই মহাবীর ইন্দ্রজিৎ 
অদ্য মহাবীর লক্মমণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, এবং 
লক্ষমণকে শরনিকর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, 








টে 





লঙ্কাকাণ্ড। 


জীবন বিসর্জন পূর্বক, বীরপুরুষ-হ্থলভ 
পরলোকে গমন করিয়াছেন। 
রাক্ষলরাজ রাবণ, ঘোরতর পুত্র-বধ- 


স্বৃতাস্ত শ্রবণ করিবাষাত্র, সম্ভগু-হৃদয় ও 


মোহাভিভূত হুইয়া পড়িলেন। কিয়ৎুক্ষণ 
পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়। যার পর নাই 
ক্রোধাভিভূত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পুত্র- 
বধ-রৃস্তান্ত স্মরণ করিয়া, পুনর্ববার মোহাভি- 
ভূত, মুচ্ছিত ও আচৈতন্য হুইয়া পড়ি- 
লেন। 

মহাক্রুর মহাঁবাহু রাক্ষনরাজ দশানন, 
বনুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ পুর্বরবক, পুন্র- 
শোকে একাস্ত কাতর 'ও বিহ্বল-হৃদয় হইয়। 
বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, 
হ!বৎম! হা মহাবল । হা প্রধান-রাক্ষস- 
মেনাপতে ! হ! ইন্দ্রজিৎ! অদ্য তুমি লক্ষ্মণ 
কর্তৃক নিহত হইলে! তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া 
কালান্তক-যম-সদুশ শর নিকর দ্বার যে, মন্দর 
পর্বতের শিখরও ভেদ করিতে পার ! অদ্য 
তুমি সংগ্রামে সামান্য মনুষ্য লক্ষমণকে পরা- 
জয় করিতে পারিলে না! ! অদ্য বৈবন্তত যম 
আমার নিকট বনু-সম্মানাস্পদ হইলেন ; 


কারণ, তৃূমি কাল-বশবন্তা হুইয়! অদ্য তাহার 


সহিত মিলিত হইয়াছ! যাহা হউক, 


ইহাই সমুদায় উত্তম যোধ-পুরুষদিগের ও 


সমুদায় অমরগণের উত্তম পথ । যিনি অধি- 
পতির হিত্ব-সাধনের নিমিত শক্রুহুস্তে 
নিহত হয়েন, তিনি স্বর্গ লাভ করেন। 


হায়! অদ্য সমুদ্দায় দেবগণ, লোক- 
পালগণ' ও মহধিগণ, তোমার নিধন-বার্ভা 
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শ্রবণ করিয়া, নিভীঁক হৃদয়ে গখে নিজ্ঞা 
যাইবে! হায়! ভদ্য একমাত্র ইন্দ্রজিৎ না 
থাকাতেই পর্বত-কানন-সমবেত সমগ্র মহ্ী- 
মণ্ডল ও ব্রিলোক, শুন্তের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছে! হায়! অদ্য আমি অভ্তঃপুরে 
প্রবিষ্ট হইয়া গিরি-গহ্বরশ্হিত করেণুসযূহের 
আর্তনাদের ন্যায়, রাক্ষস-ললনাদিগের 
বিলাপ ও রোদন শ্রবণ করিব! 

ৎস! তুমি রাক্ষসৈশ্বর্ধ্য,) যৌবরাজ্য, 
লঙ্কা, জননী, ভার্ষ্য! ও আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া কোথায় গমন কপিয়াছ ! মহাবীর ! 
আমি পরলোকে গমন করিলে, কোথায় 
তুমি আমার প্রেতকার্ধয করিবে, তাহা ন। 
হইয়া সম্পূর্ণ বিপরীত হইল! আমাকে 
তোমার প্রেতকার্ধ্য করিতে হইবে! বস! 
রাম লক্ষ্মণ € স্ুগ্রীব জীবিত রহিয়াছে; তুমি 
এই সমুদায় শক্র নিপাত ন করিয়া__ 
আমার শল্য উদ্ধার না করিয়া-_-কি নিমিত্ত 
জীনন পরিত্যাগ করিলে ! 

রাক্ষনরাজ রাবণ, বাম্পপুণ লোচনে 
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মোহাভি- | 
ভূত হইয়া পড়িলেন ; কিঞ্চিৎ পরে তাহার 
মোহ অপনীত হইলে, পুত্র-বিনাশ-জনিত 
ক্রোধ তাহার শরীরে প্রকাশমান হইল। 
একে ত ভীহার ছাকার স্বাভাবিক ঘোরতর, | | 
তাহাতে আবার ক্রোধাঘি উদ্দীপ্ত হওয়াতে | | 
তিনি রুদ্রের ন্যায় একান্ত ছুলক্ষ্য হইয়া | | 


| পড়িলেন; তাহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ নয়ন, 


ক্রোধাম়ি দ্বারা সমধিক ঘোরতর রক্তবর্ণ 
ইইয়! উঠিল। প্রস্বলিত প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে 


৮৯১১০ সা এপ 
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যেরূপ অগ্রিশিখা-সমেত টতৈলবিন্দু নিপ- 
তিত হয়, ক্রুদ্ধ দশাননের নয়ন সমুদায় হই- 
তেও সেইরূপ অশ্রঙ্-বিন্দ্ু নিপতিত হইতে 
লাগিল | তিনি কুপিত বৃত্রীস্বরের ন্যায় 
যখন কোঁপ-নিবন্ধন জুনম্তণ করিলেন, তখন 
তীহাঁর মুখ হইতে সধুম প্রস্বলিত অগ্নি নিপ- 
তিত হইল। তিনি যখন দন্ত দ্বারা দন্ত- 
নিষ্পেষিত করিলেন, তখন দানবগণ কর্তৃক 
পরিচালিত মহাযান্ত্রের নায় মহাভীষণ দস্ত 
শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি কাঁলা- 
স্তকের ন্যায় ত্রুদ্ধ হইয়।, যে যে দিকে দৃষ্টি 
পাত করিলেন, সেই সেই দিকেই রাক্ষপগণ, 
ভয়বিহবল হইয়া বিলীন হইতে আরস্ত করিল । 

অনন্তর ক্রোধাভিভূত রাক্ষসরাজ রারণ, 
রাক্ষলগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে অভি- 
লাধী হইয়া কহিলেন, নিশাচরগণ ! আমি 
সহত্স বগুসর ছুশ্চর তপসা! করিয়ব, ভগবান 
স্বয়স্তুকে পুনঃপুন প্রসন্ন করিয়াছিলাম; সেই 
তপঃ-সমষ্টি-নিবন্ধন এবং ব্রহ্ধার প্রসাদে, 
দেবগণ বা অস্থরগণ হইতে ও আমার কখন 
কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। পুর্বে ব্রদ্ধা 
মাকে সুর্ধ্য-মক্লিভ যে অভেদ্য কবচ প্রদান 
করিয়াছেন, তাঁছ! দেবাস্থর-সংগ্রামে দেব- 
রাঁজও ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; 
অতএব আমি অদ্য সেই কবচ ধারণ পুর্ববক, 
রথারোহণ করিয়া! সংগ্রামে গমন করিলে, 
নর-বানরের কথ দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেব- 
রাজও আমার সম্মুখবর্তী হইতে পারিবেন না। 

নিশাচরগণ ! পূর্বে দেবাসুর-সংগ্রামের 


সময়, ব্রহ্মা আমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট 
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হইয়া, ঘে মহাশরালন ও শরসমূহ প্রদান 
করিয়াছিলেন, অদ্য মহাসংগ্রামে রাম- 
লক্ষণের বধের নিমিত শতশত তৃর্য-নিনাঁদ- 
সহকারে তাহা উত্ধাপন পূর্বক আনয়ন কর । 

আনস্তর পুত্রবধ-সস্তপ্ত মহাবীর রাবণ, 
পুনর্ধবার শোঁকাভিডুত হইয়া পড়িলেন ; 
তিনি বহুক্ষণ মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া 
পরিশেষে সীতাকেই বধ করিতে কৃত-নিশ্চয় 
হইলেন। তিনি অতীব ঘোর লোহিত 
লোচনে, অতীব কাতর হৃদয়ে নিশাচরগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাক্ষলগণ !: 
বুম ইক্্রজি, বানরগণকে বঞ্চিত করিৰার 
নিষিস্ত মায়! দ্বার! সীতা নিশ্মাণ পুর্ববক, 
ইনিই সীতা বলিয়া দেখাইয়। তাহাদের 
সমক্ষে বিনাশ করিয়াছিল ; আমি অদ্য সেই 
কার্ধে সত্য-সত্যই প্ররন্ত হইব ; আমি অদ্য 
প্রকৃত-প্রস্তাবেই ক্ত্রিয়াধমে অনুরক্তা 
বৈদেহীকেই, বিন করিব । 

রাঁক্ষসরাজ রাবণ, সচিবগণকে এই কথা 
বলিয়াই আকাশতলের ন্যায় নির্মল 
নির্দোষ খড়গ গ্রহণ পুর্ববক, বেগে সভা 
হইতে বহির্গত হইলেন ১ সচিবগণ তীহাকে 
পুত্রশোকে একাস্ত আকুল ও উদ্ভ্রাস্ত-হৃদয় 
দেখিয়। সঙ্গে সঙ্গেই চলিল । অন্যান্য রাক্ষস 
গণ, জ্ুদ্ধ রাক্ষসরাজ দশাননকে ক্রোধ- 
ভরে খড়গ হস্তে সীতার দিকে গমন করিতে 
দেখিয়া, সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল । তাহার! রাক্ষলরাজের ক্রোধ দর্শনে 
পরস্পর আলিঙ্গন পুর্ববক বলাবলি করিতে 
লাগিল যে, অদ্য যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে 
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লঙ্কাকাণ্ড। 


বোধ হয়, নিশাচররাজ নিশ্চয়ই অদ্য রাম- 
লক্ষমণকে সংগ্রামে বিনিপাতিত করিবেন। 
পূর্ব্বে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকপাল-চতুষ্টয়- 
কে্ড পরাজয় করিয়াছিলেন; ইনি অনেক 
বার অনেক যুদ্ধে, অনেক শক্ত বিনিপাতিত 
করিয়াছেন। 

রাক্ষপগণ এইরূপ বলাবলি করিতেছে, 
এমত সময় ক্রোধ-মুচ্ছিত দশানন, অশোক- 
বনস্থিত সীতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। 
তিনি ক্রোধ-নিবন্ধন পদন্যাসদ্বারা বন্থধাতল 
কম্পিত করিয়। ক্রততর গমন করিতে করিতে 
পুত্রশোক-সমাক্রান্ত হৃদয়ে ক্ত্রীবধে কৃত- 
নিশ্চয় হইলেন। সাধু-হৃদয় শ্ুহদ্গণ, 
তাহাকে পুনঃপুন নিবারণ করিলেও, গ্রহ 
যেরূপ নভোমগুলে রোহিণীকে আক্রমণ 
করে, তিনিও সেইরূপ ক্রোধভরে সীতা- 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন । 

রাক্ষমীগণ কর্তৃক রক্ষিত অপরূপ-রূপ- 
বতী সীতা, অস্ত্রধারী ক্রোধাভিভূত রাব- 
ণকে তাঁহার মস্তক-চ্ছেদনে উদ্যত ও সচিব- 
গণ কর্তৃক নিবার্ধ্যমাঁণ দেখিয়া ছুঃখিত 
হৃদয়ে মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই ছুষ্ট- 
মতি রাবণ, যেরূপ অতিক্রোধভরে আমার 
প্রতি ধাবমান হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, 
আমি সনাথা হইলেও, আমাকে অনাথার 
ন্যায় বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে; আমি 
একমাত্র পতিতে ই অনুরক্ত।; এই পাপাত্ব। 
আমাকে পুনঃপুন বলিয়াছিল যে, আমার 
ভার্য্য! হও; আমি কোন ক্রমেই সেই বাক্যে 
সম্মত] হই নাই; প্রতুযুত তাহাকে নিরাকুৃতই 
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করিয়। দিয়াছি) এই কারণে এঁছুষ্টীশয় 
নিরাশ ও কাম-ক্রোধের বশবর্তী হইয়া, 
আমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছে। 
এইমাত্র আমি লঙ্কা-নিবাসী বহুরাক্ষসের. 
তুষুল হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি; আমার 
বোধ হয়, আমার নিমিত্তই পুরুষপিংহ রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষ্মণ, এই অনার্ধ্য কর্তৃক সংগ্রামে 
বিনিপাতিত হইয়াছেন! অথবা লক্ষমণ, 
গ্রামে ইন্দ্রজিুকে সংহাঁর করিয়। থাকিবে; 
এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া পুত্রশোকে একাস্ত 
প্রগীড়িত হইয়া, এ ছুরাত্ম। আমাকে বিনাশ 
করিতে আসিয়াছে । হায়! আমার নিমি- 


তই কি, রাজকুমার রামচন্দ্র ও লক্ষণ জীবন |. 


পরিত্যাগ করিলেন ! পূর্ব্বে আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি- 
নিবন্ধন হনুমানের বাক্য রক্ষা করি নাই; 
যদি আমি হনুমানের বাক্যানুসারে তৎকালে 
তাহার পুষ্ঠে আরোহণ পূর্বক গমন করিতাম, 
তাহা হইলে পতিক্রোড়ে থাকিয়। স্থখে কাল- 
যাঁপন করিতাম ; আমাকে আর ঈদৃশ অনু- 
শোচন। করিতে হইত ন1 ! 

হায়! আমার একপুত্র শ্বশ্রু যখন শ্রবণ 
করিবেন যে, তাহার পুত্র, সংগ্রামে জীবন 
বিসর্জন করিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইবে, লন্দেহনাই! আমার শ্বঙ্জা, 
নিজপুত্র মহাত্মা! রামচন্দ্র নিহত হইয়াছেন 
শুনিয়া রোদন করিতে করিতে তাহার জন্ম, 
বাল্য, যৌবন,. ধর্ম, কম ও রূপ চিন্তা পূর্ধবক 
নিরাশা ও হত-চেতন! হইয়! অগ্নিত্প্রবেশ 
ব1 প্রায়োপবেশন করিবেন, সন্দেহ নাই? 
অসতী পাপ-দর্শন! কুক্জ! মস্থরাকে ধিক ! 
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দেবী কৌশল্যা তাহার নিমিত্তই এতদূর 


ছুঃখ-সাগরে নিপতিত। হইলেন! 
এইরূপে গ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত] চন্দ্র 


বিরহিত রোহিণীর ন্যায়, তপস্থিনী মৈথিলী, 
রাবণ কর্তৃক আক্রান্ত! হইয়! বিলাপ করিতে- 
ছেন, এমত সময় সচিবগণ সকলেই রাক্ষস- 
রাজ রাঁবণকে স্ত্ীবধে উদ্যত-খড়গ দেখিয়! 
নিবারণ করিতে লাগিল । এই সময় জ্ঞান- 
সম্পন্গ বিশুদ্ধ-হৃদয় বুদ্ধিমান অবিদ্ধ্য-নামক 
অমাতা, অন্যান্য সচিবগণ কর্তৃক নিবাধ্যমাণ 
রাবণকে কহিল, দশানন ! আপনি বিশ্ব- 
শ্রবার পুত্র, পর্ববদ! ধর্ম-নিরত, ও বেদ- 
বিদ্যা-ব্রত-শ্লাত। আপনি নিজ অনুষ্ঠিত 
ধন্ম স্মরণ পূর্বক, কিন্ধূপে স্ত্রীবধে প্রবৃত্ত 
হইতে পারেন ! আপনি কি নিমিত্ত জ্্রীবধ- 
রূপ ঘোরতর পাঁতক করিতে ইচ্ছ! করিতে- 
ছেন! আপনি মহাবংশে জন্মপরি গ্রহ 
করিয়! লহুবিধ বজ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; 
বিশেষত আপনি মনন্ধী ও সর্বত্র বিখ্যাত ; 
সত্রীহত্যা আপনকার কোন ক্রমেই অনুরূপ 
হইতেছে না; দেখুন, এই বৈদেহীসৌম্য- 
দর্শন। ও নিরুপম-রূপবতী; ইহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে কি বিনাশ করিতে প্রবৃত্তি 
হয়! আপনকার যে ঘোরতর ক্রোধ উদ্দী- 
পিত হইয়াছে; তাহা ঘমেই রাঁমের 
প্রতিই পরিত্যাগ করুন; অদ্য কৃষ্ণপক্ষের 
চতুর্দশী ; অদ্য যুদ্ধের আয়োজন পূর্বক 
কল্য অমাবস্যা তিথিতে সৈন্যসমূহে পরি- 
বৃত হইয়। শক্র-বিজয়ার্থ যাত্রা করুন। 
আপনি সশর শরালন ধারণ পূর্বক রথে 
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রামায়ণ । 


আরোহণ করিয়া সংগ্রামে গমন করিলে, 


দশরথ-তনয় রামচন্দ্রকে নিহত করিয়। মৈথি- 
লীকে প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই । মহা- 
বীর্য রাঁক্ষসবর অবি্ধা, এই কথা বলয়, 


বল পূর্বক রাঁক্ষসরাঁজ রাঁবণকে বৈদেহীর, 


নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়! গেল ॥ 
ছুরাক্সা রাবণও দেবী সীতার অলোক- 
সাধারণ রূপ দেখিয়া ক্রোধভাব পরিত্যাগ 
পূর্বক পুনর্ববার লোভের বশবর্তী হইলেন। 
তিনি সুহদ্গীণে পরিবূত হইয়। গৃহে গমন 
পূর্ববক পুনর্ধবার সভায় প্রবেশ করিলেন। 





ত্রিসগ্ততিতম সর্গ। 
গন্ধর্ববাপ্্-যুদ্ধ । 

পরমদীন পরম-ছুর্খত্তি দশানন, কুপিত 
সিংহের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিতে করিতে সভামণগুপে প্রবিষ 
হইয়া প্রধান সিংহাসনে উপবিষ্ট হই" 
লেন। তিনি ইন্দ্রজি্-বিনাশ জন্য আকুল 
হইয়া উপন্ফিত যোধপুরুষ সমুদায়কেই 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাক্ষনবীরগণ ! 
আপনার! সকলে তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতি 
সমুদায়ে পরিশোভিত হইয়া যুদ্ধবাত্রা করুন; 
আপনারা সংগ্রামে স্থনিপুণ; আপনার প্রবৃদ্ধ 
জলদপটলের ন্যায় সর্বপ্রযত্বে সর্বতো- 
ভাবে শক্রগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করুন ; পরে আমি সকলের সমক্ষে ই 
স্থতীক্ষ শরনিকর দ্বারা, শক্র-সৈন্য প্রমথিত 
করিয়া রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। 
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রাঁক্ষদগণ, রাক্ষসরাঁজের মুখে এইরূপ 
আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, রথে আরো- 
হুণ পূর্বক বহুসৈন্যে পরিবৃত হুইয় যুদ্ধার্থ 
যাত্রা করিল। রাক্ষসবীরগণ মদোৌৎকট 
সিংহের ন্যায়, মহাবেগে শুল গদা তোমর 
খড়গ পরশ্বধ প্রভৃতি উদ্যত করিয়া গমন 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর অমাবস্যার দিবস, রাত্রি প্রভাত 
হইবামাত্র, রাক্দমগণ ও বানরগণের পরস্পর 
অতীব ভীষণ লোম-হর্ষণ তুমুল সংখ্রাম 
আরম্ভ হইল। মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ 
করিতে করিতে বিচিত্র গদ1 গ্রাস খড়গ পর- 
শ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বারা বানরগণকে বিদ্ধ- 
করিতে আরম্ত করিল। বানরগণও বৃক্ষ 
দ্বারা গিরিশৃ্গ দ্বার! প্রস্তর ছারা সুষ্টি- 
প্রহার দ্বার ও দশন দ্বারা রাক্ষনদিগকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। এই 
যুদ্ধে এত বানরবীর ও রাক্ষসবীর নিহত 
হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করিতে পারা 
যায় না| মহামাতঙ্গ-রথরূপ-মহাকুশ্ম-সমা- 
কুল শররূপ-মৎস্য-পরিশোভিত, ধ্বদ দপ-বৃক্ষ 
রাজি-বিরাঁজিত। শরীর-কান্ঠবাহিনী) শোনিত- 
নদী প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল । বানর- 
বীরগণ বেগে পুনঃপুন লক্ষ প্রদান পুর্ববক, 
রাক্ষলগণের ধ্বজ, চর্ম, রথ, অশ্ব ও. বহুবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ভগ্ন করিয়। দ্রিতে লাগিল । তাহারা 
তীক্ষ নখ-দস্ত দ্বার কাহারও কেশ, কাহারও 
কর্ণ, কাহারও চক্ষু, কাহারও নাসিক ছেদন 
করির1 দিতে আরম্ভ করিল। এক এক 
বৃক্ষের প্রতি যেরূপ শতশত শকুনি ধাবমান 





পাপা. 
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হয়, এই সংগ্রামে এক এক রাক্ষলবীরের 
প্রতিও সেইরূপ শতশত মহাঁবল বাঁনরবীর 
ধাবমান হইল। পব্রতাকাঁর রাক্ষসগণ, 


5 


প্রকাণ্ড গদ! পট্িশ ও পরিঘ দ্বার বানর- | 


গণকে প্রহার করিতে লাগিল। 

অনন্তর মহাঁতেজা মহাবীর্ধ্য রামচন্তর, 
সশর শরাসন গ্রহণ পূর্বক রাঁক্ষস-সৈন্যে 
প্রবিষ্ট হুইয়া শর বর্ষণ করিতে আরন্ত করি- 
লেন। সুর্যয-সদৃশ প্রচণ্ড রামচন্দ্র, মেঘ- 
সদৃশ রাঁক্ষলসৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য 
হইলেন ; কিন্তু তিনি শররূপ কিরণ দ্বার! 
যে রাঁক্ষলদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন, 
তণকালে কেহই লক্ষ্য করিতে পারিল না। 
তিশি সংগ্রামে ঘোরতর দুষ্কর ভুত কার্ধ্য 
করিলেন; পশ্চ1ৎ রাক্ষসের! দেখিতে লাগিল, 
রামচজ্র কখনও মেখের হ্যায় মেনাগণকে 
নিরাকৃত করিতেছেন, কখনও মহারথগণকে 
বিধ্বস্ত করিতেছেন; পরন্তু আকাশশ্থিত বায়ুর 
ন্যায়, তিনি কোন রাক্ষসেরই দৃষ্টিগোচর 
হইলেন না। রাক্ষসের! দেখিল, রামচন্দ্র 
কর্তৃক সেনাগণ ছিন্নভিন্ন, বিপর্ধ্যস্ত, প্রভগ্ন 
ও শরবিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু রামচক্দ্রকে 
কেহই দেখিতে পাইল না। ইন্দট্রিয়-কার্ধ্যে 
প্রবৃত্ত জীবাত্বাকে যেরূপ কেহই দেখিতে 
পায় না, রাক্ষপগণও সেইরূপ সম্প্রহার-গ্রবৃত্ত 
রামচক্দ্রকে দেখিতে পাইল ন1। 

এই রাম গজানীক ধ্বংস করিতেছেন, 
এখানে এই রাম মহারথদিগকে বিনাশ 
করিতে প্ররৃভ হইয়াছেন, এখানে ঞই রাম 
তীক্ষ শরনিকর দ্বারা, তুরঙ্গগণের সহিত 
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পদাতিগণকে বিধ্বস্ত করিতেছেন ; এইরূপে 
সেনাগণ, চতৃদ্দিকে কেবল রামময় দেখিতে 
লাগিল । এই প্রকারে রামচন্দ্রমোহনাস্্রবলে 

গ্রাম প্রবৃত্ত রাক্ষসগণর বুদ্ধি লোপ 


করিয়া! দিলেন। বিঘৃঢ-হৃদয় জ্ঞান-বিরহিত 


রাক্ষসগণ, চতুদ্দিকে রামময় দেখিয়া পরস্পর 
পরম্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
রামচন্দ্রের গ্যায় দৃশ্যমান মহাবীর, রাক্ষমগণ, 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুপিত হইয়া 
চাক্তি শুল পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দ্বার! 
পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল । 
রাক্ষসগণ, মহাত্মা! রাঁমচক্দ্র কর্তৃক গান্ধর্বৰ 
অস্ত্রে মোহিত হইয়াছিল ; স্থতরাং তাহার 
রাক্ষস-সৈন্য-সংহারক প্রকৃত রামচন্দ্রকে 
দেখিতে পাঁইল না। কিয়ত্ক্ণ পরে 
তাহারা, সংগ্রাম-ভূমিতে সহজ সহত্ররাম- 
চন্দ্র্দেখিতে লাগিল | আবার কিয়্ক্ষণ পরে 
তাছার! সংগ্রামস্থিত একমাত্র রামচক্দরকেই 
দেখিতে পাইল । তৎপরে তাহার! দেখিল, 
মহাত্মা রামচক্দের শরামনের কাঞ্চনময় 
কোটি, অলাতচক্রের ন্যায় চতুদ্দিকে ভ্রমণ 
করিতেছে; আর কিছুই দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না। আবার কিয়তক্ষণ পরে তাহার! 
দেখিল, নভোমগুলে দিবাকর যেরূপ 
কিরণ-জাল বিস্তার করেন, রামচক্দ্রের 
শরাদন হইতেও সেইরূপ চতুর্দিক্ষে শরজাল 
বিস্তারিত হইঁতেছে। শর-রশ্মি-সমূহ- মধ্য ্ফিত- 
মধ্যাহুকালীন-প্রচ গু-মার্তগু-সদৃশ, সংগ্রাম, 
ভূমি সর্বত্র সঞ্চারী রামচন্দ্রকে,' রাক্ষমগণ 
নিরীক্ষণ করিততই সমর্থ হইল না। অনস্তর 


আর 


রামায়ণ । 





রাক্ষমগণ, দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় রামচত্র 
প্রবন্তিত দেখিল; শরসযূহ এই চক্রের 
অর্চি; দিব্য কার্প্দুক ইহার দিব্য নাভি ও 
তার; ইহার জ্যা"ঘোষই ভল-নিষ্ধোষ ; ইহার 
তেজ বিদ্যুদগণের ন্যায় । দিব্যান্ত্-গুণ-সম্পন্র 
এই রাঁমচক্ দ্বিতীয় কালচক্রের ন্যায় 
সংগ্রামে রাক্ষপগণকে বিনিপাতিত করিতে 
লাগিলেন। 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র, একাঁকীই 
দিবসের অষ্টম ভাগে অগ্নিশিখা-সদৃশ নিশিত 
শরনিকর দ্বারা, কামরূপী রাক্ষসদিগের 
মধ্যে বায়ুর ন্যায় বেগ-সম্পন্ন দশমহত্র রথ, 
অস্টাদশ-সহত্র' অশ্বারোহী, ওঢই লক্ষ পদাতি 

হার করিলেন। অনস্তর হত তুরঙগ 

মাতঙ্গ পদাতি প্রভৃতি দ্বার সেই রণভূমি, 
পশু-নিপাত-প্ররন্ত ত্রুদ্ধ রুদ্দ্রের ক্রীড়া- 
ভূমির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । হতশেষ 
নিশাচরগণ, লঙ্কাপুরীর অভিমুখে ধাবমান 
হইল। দেবগণ, গরন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরয়ধি- 
গণ, রামচন্দ্র তাদৃশ অসাধারণ কাধ্য 
দেখিয়া পুনঃপুন সাধুবাদ প্রদান পূর্বক 

ংসা করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচক্্র হ্গ্রীবকে কহিলেন, 
বানররাজ! এই অন্ত্রপ্রভাব আমার এবং 
মহাদেবের ব্যতীত ভ্রিলোকমধ্যে আর 
কাহারও নাই। 











লঙ্কাকাণ্ড। 


চতুঃসপ্ততিতম সর্গ। 


স্রী-বিলাপ । 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র কর্তৃক তণ্ত- 
কাঞ্চন-ভূঘিত স্থতীক্ষ শরনিকর দ্বারা, রাক্ষ দ- 
রাজ রাবণ কর্তৃক প্রেরিত সহত্র সহত্র 
মাতঙ্গ ও মাঁতঙ্গারোহী, সহত্র সহজ তুর 
ও তুরঙ্গারোহী, সহত্র সহজ্র সমুজ্্বল রথ 
ও রথারোহী এবং সহজ সহত্র গদা-পরিঘ- 
যোধী কাঞ্চনবন্ম-বিভূষিত কাঁমরূগী মহা- 
বীর রাক্ষন নিহত হইল! এই সংগ্রামে 
মহাবীর িজিহ্ব, রাঁক্ষসবীর্‌ সংহ্রাদী, বিম- 
র্দন, কুন্তহনু, খরকেতু, বিড়ালাক্ষ, হয় গরীব, 
শঙ্কুকণ, গ্রতর্দন ও হস্তিকর্ণণ এই দশ জন 
বিখ্যাত মহাবীর সেনাপতি নিপাতিত হইয়া- 
ছিল। হতশেষ নিশাচরগণ এই সমুদায় 
দর্শন 'ও শ্রবণ করিয়। সম্ত্রাম্ত ও ভীত হইল । 
হত-পুত্রা হত-বাঁদ্ষবা বিধবা ছুঃখার্ত দীন! 
চিন্তা-পরায়ণ! রাক্ষপীরা, হতাবশিষ্ট রাঁক্ষস- 
গণের সহিত মিলিত হইয়া করুণ স্বরে 
বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। 

রাক্ষপীরা করুণ বচনে কহিতে লাগিল, 
হায় ! করালা, লহ্ষে।দরী, বৃদ্ধ! শূর্পণখা, কি 
জন্য কন্দর্প-বশবর্তিনী হইয়া রামচক্দ্রের 
নিকট গমন করিয়াছিল! হায়! কি নিমিত্ত 
শৃর্পণণখ! লোরুপাল-সদৃশ মহাসন্ত্ব সর্বব-ভূত- 
হিত-পরায়ণ শ্ুকুমার রা'মচন্দ্রকে দেখিয় 
কামনা করিয়াছিল! সর্ববগুণ-বিহীন! ছুর্দুখা 
রাক্ষপী শুর্পণখা। অশেষ-গুণ-নিধান মহা 
তেজ! চন্দ্রদ্দন রামচজ্্রকে কি নিম্নিত্ব 
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কাঁমন] করিয়াছিল! আমাদিগের, দুর্ভাগ্য 
বশতই পাপ-নিরতা, শুরুকেশা, শৃপণিখা, 
সর্ববলোক-বিগহিত হাস্যকর ঈদৃশ কার্য 
করিয়াছিল! হায়! কুসিতরূপা শূর্পশখা', 
খর-দুষণের বিনাশের নিমিত্ত ও রাঁক্ষসকূল 
হারের নিমিতন্তই মহাঁনুভব রামচজ্জকে 
প্রধর্ষিত করিয়াছে! সেই শূর্পণখ।র নিমি- 
ততই ত রাঁবণের সহি রামচন্দ্রের শত্রুতা 
হইয়াছে! তাহাঁতেই ত রাক্ষলকুল ক্ষয় 
হইল! দুরাঁত্া! রাবণ, আত্মবধের নিমিত্ত 
ও নিজকুল ক্ষয়ের নিমিভই সীতাকে হরণ 
করিয়া আনিয়াছে! পরন্ত সীত1 মনো দ্বারাও 
রাবণকে কামনা করেন না; ফলের মধ্যে 
মহাত্মা রামচক্দ্রের সহিত রাক্ষসাদগের 
ঘোরতর শত্রুতা হইল! 
পুর্ধেবে বিরাধ সীতাঁকে প্রার্থন। করিয়া 
ছিল; পরস্ত রামচন্দ্র ত্ুদ্ধ হুইয়! তাহাকে 
নিপাতিত করিয়াছেন; ইহা কি পর্য্যাপ্ত 
নিদর্শন হয় নাই; ইহা দেপিয়াও কি 
রাঁবণের চৈতন্য হইল ন1! রামচন্দ্র একাকী 
জনস্থানে অগ্নিশিখা-সদূশ শরনিকর দ্বার 
চতুর্দশ সহ্ত্র ভীষণ-পরাক্রম রাক্ষস বিনাশ 
করিয়াছেন; সেই সময় তিনি আশীবিষ-সদূশ 
সায়কসমূহ দ্বার খর দূষণ ও ভ্রিশিরাকে 
বিনাশ করেন; এই নিদর্শন কি পর্যাপ্ত 
নহে; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষপরাজের 


চৈতন্য হইল না! রামচন্দ্র ক্রৌধারণ্যে 
যোজনবাহুনামক কবন্ধকে বিনাশ করিয়া- 
ছেন; ইহ! কি পর্যাপ্ত নিদর্শন নহে. ; ইহ 
দেখিয়া:ও কি রাক্ষলরাজের জ্ান,হইল: না! 
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রাষমায়ণ। 





মহাতু। রামচন্দ্র যখন খধ্যমুক-পর্ববতে বাস 
করেন, যখন তিনি একা স্ত কাতর ও ভগ্ন- 
মনোরথ হুইয়াছিলেন, মেই সময়ও তিনি 
ইজ্জ-তনয় মহাঁবল মহাবীর্ঘ্য মছাতেজ। 


বানররাজ বালিকে বিনাশ করিয়। হুগ্রীবকে 


নী ৬ 
সি সা 
চপ পাপা 
তত আল 


রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; এই নিদর্শনই 
যথেষ্ট ; ইহা দেখিয়াও কি রাক্ষনরাজের 
চৈতন্য হইল ন।! 
মহুণত্। বিভীষণ, সমুদায় রাক্ষসের হিত- 
সাধনের নিমিত ধন্মার্থ-সঙ্গত যুক্তিযুক্ত 
বাক্য বলিয়াছিলেন ; মোহ-নিবন্ধনই সেই 
পরামর্শ রাক্ষলরাজের মনোগত হয় নাই! 
রাক্ষপরাজ যর্দে বিভীষণের পরামর্শানুসারে 
কাধ্য করিতেন, তাছ। হইলে এই লঙ্কাপুরী 
ঃখার্ভ ও শ্মশান-সদূশ হইত না ! বিভীষণের 
পরামর্শান্ুসারে কার্য করিলে, মহাত্ম। রাম- 
চন্দ্রের হস্তে কুস্তকণ ও লক্ষণের হস্তে ইন্দ্র- 
জিৎ নিহত হুইতেন না, রাক্ষপরাজকেও 
প্রিয় ভ্রাতা ও প্রিয় পুত্রের নিমিত্ত এরূপ 
অপার শোকসাগরে নিমগ্ন ছইতে হইত না! 
অনন্তর নিয়ত অশ্রুপাত-নিবন্ধন সংরক্ত- 
নয়ন! রাক্ষসীর! অননুসভূতপূর্বব বিপৎপাত- 
নিবন্ধন করুণ শ্বরে বিলাপ করিতে আরস্ত 
করিল। সংগ্রামে আমার পুত্র নিহত হুই- 
যাছে, আমার ভ্রাতা নিহত হইয়াছে, 
আমার পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ শব্দ 
রাক্ষমদিগের গৃহে গৃহে শ্রুত হইতে লাগিল। 
গৃছেগৃহে রাঙ্গপীরা বলিতে লাগিল, সংগ্রামে 
মহাবীর রামচন্দ্র একাকীই সহত্র সহস্র রথ, 
সহত্র সহত্র তুরঙ্গ, সহজ সহজ মহ মাতঙ্গ, 





সহজ্র পদ্বাতি বিনাশ করিয়াছেন! আমা- 
দিগের বোধ হয়, শতক্রতু মহেন্দ্র, রুদ্র, 
বিষু্, অথব] ছুদ্ধর্ধ কালাস্তক কালই রাম- 
রূপে আসিয়! রাক্ষপকুল সংহার করিতে- 
ছেন। রাক্ষলকুলের সমুদায় প্রধান প্রধান 
বারপুরুষ নিপাতিত হইয়াছে ; আমাদিগের 
আ'র জীবনের আশা নাই ; আমরা কিরূপে 
যে এই ছুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইব, তাহারউপায় 
দেখিতেছি না; স্থতরাঁং অনাথ! হইয়া 
বিলাপ করিতেছি! 

মহাত্বা! মহাবীর দশানন, ব্রহ্মার নিকট 
বর লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইযে 
মহাঘোর ভয় উপস্থিত, তাহ। তিনি দেখিয়া! 
শুনিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না| মহাবীর 
রামচন্দ্র যখন লঙ্কাধিপতি রাবণকে বিনাশ 
করিবেন, তখন কি দেবগণ, কি গন্ধবর্বগণ, 
কি অস্ত্ররগণ, কি রাঁক্ষপগণ, কেহই পরিত্রাণ 
করিতে সমর্থ হইবেন না! প্রতি যুদ্ধেই 
আমর! রাক্ষপগণের ছুর্মিমিত্ত দর্শন করি- 
তেছি; সেই সমুদায় যে, সফল হইবে ও 
রাক্ষমরাজ যে নিহত হুইবেন, তদ্িষয়ে কিছু- 
মাত্র সন্দেহ নাই। 

রাক্ষপরাজ রাবণ যখন ব্রহ্গর নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, দেবগণ দাঁনব- 
গণ ও যক্ষগণ হইতে আমার ম্বৃতুযু না হয় ও 
কোন ভয় না থাকে, তখন ত্রচ্া সেই বরই 
প্রদান করিয়াছিলেন ; পরন্ত্র দশানন ওদাস্থা 
করিয়া মনুষ্য হইতে অভয় প্রার্থনা করেন 
নাই; সেই কারণে এক্ষণে সংগ্রামে মনুষ্য 


হইতেই রাক্ষমগণের. জীবন-সংহারক ও 
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রাক্ষনরাজ রাবণের প্রাণ-নাশক মহাঘোর 
ভয় উপস্থিত হইল! 
আমর! শুনিয়াছি, রাক্ষসরাজ দশানন 
প্রদীপ্ত তপোবলে ব্রহ্মার নিকট বর লাভ 
পূর্বক মহাঁবল-পরাক্রাস্ত হইয়। দেবগণকে 
প্রপীড়িত করাতে তাহারা পিতামহের 
আরাধন! করিয়াছিলেন | মহাঁতেজ! লোক- 
পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণের হিত-সাধনের 
নিমিত্ত বলিয়াছিলেন যে, দেবগণ! আমি 
যে তোমাদের হিতকর মহৎ বাক্য বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। যে সমুদাঁয় রাঁক্ষল ভয়- 
শূন্য হুইয়। ভ্রিলোকে বিচরণ করিতেছে, 
তাহারা অতঃপর ভয়াকুলিত চিত্তে ত্রস্ত হইয়! 
বিচরণ করিবে। 
অনস্তর দেবরাজ প্রভৃতি দেবগণ, ব্রহ্মার 
সহিত মমবেত হইয়! ত্রিপুর-সংহারক বৃষভ- 
বাহন মহাদেবের আরাধনা! করিলেন ; মহা- 
তেজ! মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দ্রেবগণকে 
কহিলেন, অমরগণ ! তোমাদের ভয় বিদুরিত 
করিবার নিমিত্ত রাক্ষমকুল-সংহারিণী এক 
নারী উৎপন্ন] হইবে ; আমাদের বোঁধ হয়, 
এই জনক-নন্দিনীই সেই রাঁক্ষসকুল-সংহা- 
রিণীরমণী। রাক্ষলবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত 
দেবতারাই ইহার স্যষ্ট্টি করিয়াছেন; ইনি 
ক্ষুধিত৷ হইয়! রাঁক্ষদগণের সহিত রাবণকে ও 
আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। ছুধিনীত দর্মীতি রাবণের দুর্ণয়-নিব- 
ধান এই ঘোরতর শোক ও ঘোরতর 
সর্ধবনাশ উপশ্থিত হইল! যুগাঁবসানে সর্ধব- 
হারক কালের ন্যায়, এক্ষণে রামচন্দ্র 








১৪১১ 


আসিয়া আমাদিগকে সংহার করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন! অধুনা আমরা যাহার শরণাপন্ন 
হইব, যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে 
পারিবেন, ত্রিলোক-মধ্যে এমত ব্যক্তিই 
দেখিতে পাইতেছি না! 

ভয়-শোক-কর্ধিত রজনীচর-রমণীগণ, বাছু 
দ্বারা পরম্পর পরস্পরের ক আলিঙ্গন 
করিয়! এইরূপ হ্থদারুণ বিলাপ, রোদন ও 
আর্তনাদ পূর্বক উচ্চৈঃম্বরে ঘোরতর দুঃসহ 
বাক্য বলিতে আরম্ত করিল। 


থা ামারারধারাররারারারাারার 


পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ। 


আহহ উত০ 
রাবণ-নিষাণ । 


অনস্তর রাক্ষপরাঁজ দশাঁনন, গৃহে গুহে 
শোকার্ত রাক্ষপীদিগের ও রাক্ষপদিগের 
করুণাপূর্ণ বিলাপ ও পরিবেদনা সমুদায় 
শ্রবণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজ 
সৈন্য সমুদায় ক্ষয় হইয়াছে; সমুদায় স্হৃদৃ- 
গণ এবং দেবরাজ-তুল্য পরক্রমশা লী-পুত্র- 
গণও বিনিহত হইয়াছে । পরে তিনি উদ্ 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মুহূর্তকাল 
একাগ্র মনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ; পর- 
ক্ষণেই তিনি যার পর নাই কুদ্ধ ও ভীষণ- 
দর্শন হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বাভাবিক 
লোহিত লোচন সমূদায় মমধিক লোহিততর 
হইয়া! উঠিল। তিনি সমুদ্দীপ্ত কালামির' 
ন্যায় তগ্কালে রাক্ষনগণেরও হুঙ্গেক্ষা 
হইয়! পড়িলেন.। 1 
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রাঁক্ষসরাজ দশানন, দশন দ্বারা ওষ্ঠ 
দংশন পূর্ববক তীক্ষতর দৃষ্টি দ্বারা ভয়াকুলিত 
মমীপবর্তী রাক্ষপগণকে দগ্ধ করিয়াই যেন 
কহিলেন, রাক্ষনগণ ! তোমরা মহাবার্ধা বিরূ- 
পাক্ষ, মত্ত ও উন্মন্ত্কে আমার আজ্জানুসাঁরে 
রাঁক্ষস-সৈন্য-সমভিব্যাহারে শীঘ্র যুদ্ধযাত্র! 
করিতে বল। ভয়াকুলিত রাক্ষপগণ রাক্ষস- 
রাঁজের ঈদৃশ আদেশ-বাক্য শ্রবগ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ গমন পুর্ববক বিরূপাঁক্ষ প্রভৃতি 
রাক্ষমবীরগণের নিকট অব্যগ্র ভাবে 
রাঁজাঁজ্জা প্রচার করিল। ঘোরদর্শন মহারথ 
রাক্ষমবীরগণও তথাঁস্ত বলিয়া কৃত-ম্বস্তযয়ন 
হইয়! রাক্ষমরাঁজ রাঁবণের নিকট গমন করিল; 
তাহারা ঘযথাবিধানে রাক্ষমরাজের পুজা 
করিয়া! বিদয়াভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়- 
মান হইল 

তনম্তর মহাঁতেজা লক্ষের দশানন, 
ক্রোধে অধীর হইয়! মহাঁবীর্ষ্য বিরূপাক্ষ, মত্ত 
ও উন্মান্তকে কহিলেন, মহাবীরগণ! তোমরা 
আমার আজ্ঞান্ুলারে রণবাদ্য-সহকারে 
যুদ্ধযাত্র। করিয়া! রাম লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীবকে 
বিনাশ পূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইবে; অথব 
চল আমি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিতেছি । অদ্য 
আমি শরাসনমুক্ত কালানল-সদৃশ সায়কসমূহ 
দ্বার। রাষ-লক্ষাণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। 
অদ্য আমি শক্র সংহার করিয়া নিহত খর, 
কৃম্তকর্ণ, প্রহস্ত ও ইন্দ্রজিতের বৈর-নির্যাতন 
কুরিব। অদ্য আমার সায়কসমূছে আকাশ, 
দিক, ম্দী ও সাগর লমাচ্ছন্ন ও অন্ধকাঁরময় 
হইবে । অদ্য আমার শরানন-সাগর হইতে 








সেনাপতি, 


রামায়ণ । 


উত্থিত উদ্বেল শরোর্ট্িমমূহ দ্বার! আমি 


সমুদায় বাঁনরযৃথকেই প্লাবিত করিব। অদ্য 
পদ্মকিঞ্ীক্ষ-বর্ণ, বিকসিত-সরোজ-শোভমাঁন- 
বদন বাঁনরদিগের ব্যহরূপ তড়াগে আগি 
মন্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় অবগাহন করিব। 
অদ্য আমি সংগ্রামে এক এক সায়ক দ্বার! 


ও 





যুদ্ব-প্রচণ্ড দ্রুম-ঘোঁধী শতশত বানরকে এক- 


কালে ভেদ করিব। যে সকল রাক্ষসীদের 
ভ্রাত।, ভর্ত। ব! পুত্র নিহত হইয়াছে, অদ্য আমি 
শক্র-সংহার দ্বার! তাহাঁদিগের নয়নজল পরি- 
মাজ্জিত করিব! অদ্য আমি সংগ্রামে, 
সায়ক-সমূহ-বিদারিত ইতংস্ততে। নিপতিত 
হত-চেতন বানরগণে মহীমগ্ল সমাচ্ছাদিত 
করিব । অদ্য আমি শর-গ্রগীড়িত শক্রমাংসে 
গোমায়ু গৃধ প্রভৃতি মাংসাশী জীবগণকে 
পরিতৃপ্ত করিব। গোধপুরুষগণ! অবিলম্মে 
আমার রথ স্মজ্জিত করিতে বল; তোমরাও 
যুদ্ধদজ্জ| কর। আমার যে সমুদায় রাঁক্ষল- 
সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহাদের সকলকেই 
আমার সহিত যুদ্ধযাত্র! করিতে বল। 

অনন্তর রাক্ষনবীর বিরূপাক্ষ, তাদৃশ 
রাঁজাজ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া সমীপবর্তী সেনানীকে 
কহিলেন, সেনাপতে ! ত্বরা পুর্বক সৈন্য- 
গণকে ম্থলজ্জিত হইতে বল। দ্রুতগ।মী 
রাজাঁজ্ঞ শ্রবণ করিবামাত্র, 
রাক্ষমর্দিগের গৃহে গৃহে গমন পৃর্ববক সৈন্য 
গ্রহ করিতে লাগিল । 

অনন্তর মুহুর্তকালমধ্যেই ভীষণ-পকী- 
ক্রম রাক্ষনগণ, খড়গ পট্টিশ শুল গদা 
মুষল শক্তি সাঁয়ক- কুটমুদগর ভিন্দিপাল 








লঙ্কাকাগু। 


1 শতত্বী প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক 
তর্জন-গর্জন করিতে করিতে স্বস্ব গৃহ 
হইতে বহির্গত হইল । সেনাপতিও রাক্ষস- 
রাজ রাবণের আজ্বাক্রমে তাহাদিগকে 
তাঁহার নিকট আনয়ন করিল। লঙ্ষেশ্বর 
দশাননও নিজ. তেজোমগুলে দীপ্যমান 
হইয়া তৎক্ষণাৎ সারথি কর্তৃক সমানীত, 
তুরঙ্গাষ্টক-সমাযুক্ত স্থববর্ণ-বেদি কাবিভূষিত, 
বহুবিধ-রত্ু-লমলঙ্কৃত, বৈদুর্ষযনাল-বিমণ্ডিত, 
পতাকারাজি-বিরাজিত,হিরথায়-নরমুণু-কেতু- 
লাঞ্ছিত, সমুজ্ল রখে আরোহণ পূর্বক সন্ত, 
গৌরব ও গান্তীব্ে সভুতল অবনত করিলেন। 
নিশাচরবীর ছুগ্ধর্ব বিরূপাক্ষ। মত্ত ও 
উন্মা, রাক্ষসরাজের অনুমতি ভ্রমে নিজ 
নিজ রখে আরোহণ করিল। জীবন পরিত্যাঁগে 
পরাগ্যখ নিশ1চরবারগণ, গ্রজৃষ্ট হৃদয়ে 
সিংহনাদ দ্বারা মেদিনীমগুল ভেদ করিতে 
করিতে গমন করিতে লাগিল । কালাস্তক- 
যম-সদৃশ-মহাতেজ। দশানন, বুদ্ধের ণিমিতত 
শরাঁসন উদ্যত করিয়া! বহির্গত হইলেন। 
অনন্তর তিনি মহাবেগ-তুরঙ্গযুক্ত রথ দ্বারা, 
যেখানে রাম-লক্ষণ আছেন, সেই উত্তর 
দ্বার দিয় গমন করিতে লাগিলেন। 
নস্তর সূর্ধ্য প্রতা-বিরহিত, দিক সমুদায় 
তিমিরাচ্ছন্ন ও মহীমগ্ডল কম্পিত হুইল; 
যেঘগণঘোরতর কঠোর শব্দ করিতে লাগিল; 
দেবগণ রক্ত বৃষ্টি করিতে .আরম্ত করিলেন ; 
রথ-তুরঙ্গগণ-সমভূমিতেও স্থলিত-পদ হইয়! 
পড়িল; একটা গৃ আসিয়! রাক্ষলরাজের 
'ধ্বজের উপরি নিপতিত হুইল; শিবাগণ 


সপ সাপ ৮ সী শি িশীশিশীটীঁি শীত শশী শাশি 


পট শি সী শী এ সপ পস্সপপপাপপ + পি পপ পাপা শশার শি শা 
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১৯৩ 


নি পপ আশ জি না আন 
উরি ৭ কস সপ ৮ 


অশিবধ্বনি করিতে লাগিল; রাক্ষসরাজের 
বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে 
আরম্ভ হইল ; তাহার বদনমগ্ল বিবর্ণ হইয়। 
পড়িল ও স্বর ভ্রষ্ট হইল । রাক্ষনরাজ রাবণ 
যখন যুদ্ধযাত্র। করেন, তখন তাহার নিধন- 
শংপী এইরূপ ছুণিমিভ সমুদায় প্রকাশিত 
হইতে আরন্ত হইল; নভোমগুল হইতে 
ব্জ নিপাতের ন্যায় ঘোরতর শব্দে উন্কা 
পতিত হইল; বাঁয়মগণের সহিত চক্রবাকগণ 
মিলিত হইয়! শব্দ করিতে লাগিল ; গৃধগণ 
মহাত্া রাবণের রথের উপরি মগ্ুডলাকারে 
ভ্রমণ' করিতে প্রবুস্ত হইল; রথ-যৌজিত 
তুরঙ্গগণ নয়নজল পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 

লঙ্কাধিপতি দশানন, এই সমুদায় অতি- 
দারুণ উৎপাত গণন1 না! করিয়াই কাঁল- 
প্রেরিত হইয়! মোহ-নিবন্ধন আত্ম-বিনাশার্থই 
বহির্গত হইলেন। এ দিকে বাঁনর-সৈন্যগণ, 


সংগ্রামাভিলাষী রাক্ষম্গণের রথশব্দ শ্রবণ 


করিয়। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পরস্পর জয়াভি- 
লাঁষী ক্রুদ্ধ বানরগণ ও রাক্ষসগণ, যুদ্ধার্থ 
পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করাতে তুমুল 
শব্দ হইয়া উঠিল । সংগ্রামভূমি-স্থিত ঘোর- 
তর বানরবীরগণ, রাক্ষসরাজের সমক্ষেই 
শৈলসযূহ ও বৃক্ষসমূহ দ্বারা রাক্ষসগণকে 
বিনাঁশ করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ ক্রুদ্ধ 
হইয়! নিশাচরগণের প্রতি আদেশ করিলেন, 
রাক্ষনবীরগণ ! 
নিমিত্ত প্রন হৃদয়ে যুদ্ধ কর। 

অনন্তর বিজয়াভিলাধী রাক্ষনগণ, তজর্জন- 


গঞ্জন পূর্বক বানরগণের উপরি বাঁণ বর্ষণ 





্ি 





এ 


তোমার বানর বিনাশের 


রি 





১৪৯6 


পথ বিকার 


করিতে আরম্ভ করিল; কোন কোন রাক্ষস 


মুদগর দারা, কোন কোন রাক্ষস শক্তি দ্বারা, 
কোন কোন রাক্ষণ শুল দ্বারা, কোন কোন 
রাক্ষন গদ1 দ্বারা, কোন কোন রাক্ষস মুষল 
দ্বারা, কোন কোন রাক্ষম তোমর দ্বারা, 
কোন কোন রাক্ষম পরিঘ দ্বারা, কোন 
কোন রাক্ষম অঙ্কুশ দ্বারা, কোন কোন রাক্ষন 
সায়ক-সমূহ দ্বারা, সংগ্রামে বানর বিনাশ 
করিতে লাগিল | রাক্ষনরাজ রাবণও বাঁনর- 
গণের উপরি নারাঁচ, বসদন্ত, অজামুখ, 
বিকর্ণি ও ক্ষুরাগ্র প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ 
করিতে আঁরভ্ত করিলেন । 

অনন্তর পাঁদপধষোধী বানরবীরগণ, 
বছুবিধ শন্ত্রশস্ত্রে আহত হওয়াতে সকলে 
মিলিত হইয়া ঘোঁর-বিক্রম রাবণের প্রতি 
ধাবমান হইল। মহাবল-পরাক্রান্ত নিশাচর- 
রাজ রাবণ, যার পর নাই জুদ্ধ হইয়! বাঁণ 
বর্ষণ দ্বার বাঁনরগণের শরীর ছিন্নভিন্ন করিয়া 
ফেলিলেন। তিনি রাক্ষদগণের হর্ষ বর্দন 
পূর্বক এক এক শর নিপাতে পাচ সাত ব| 
নয়টি বানরকে এককালে বিদারিত করিতে 
লাগিলেন । এইরূপে ছুর্জয় দশনন, স্থবর্ণ- 
বিভৃষিত অগ্নি-সম্নিভ ঘোরতর শরনিকর 


দ্বারা সংগ্রামে রানরগণকে প্রমথিত করিতে: 


আরম্ভ করিলেন। স্রগণ কর্তৃক প্রমিত 
অস্থরগণের ন্যায় বাঁনরগণ সংগ্রামে শর- 
পীড়িত, ছিন্নভিন্ন শরীর ও নির্্মথিত-সর্ববাঙ্গ 
হইয়! সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত হইতে 
লাগস। ঘোরতর-কিরণশালী দিবাকর 


০ররূপ মাকাশতলে ধাবমান হয়েন) ঘোরতর- 





রঃ 
ঠা 








রাষায়ণ। 





সায়করূপ-কিরণ-শালী 


ধাবমান হইতে লাগিলেন । 
অনস্তর বানরগণ, ছিন্নভিন্ন-শরীর, ব্যথিত, 
শোণিতপ্রুত ও হত-চেতন হইয়া! চতুদ্দিকে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্রের 
নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগে অপরাভূখ শিলা- 
যুধ পরাক্রান্ত বাঁনরগণ, আর্তনাদ সহকারে 
মংগ্রামে পরাঘুখ হইল; পরস্ত পরক্ষণেই 
তাহার! বৃক্ষ, পর্ববত-শিখর ও মুষ্টি সমুদ্যত 
করিয়া সংগ্রামভূমি-শ্িত রাবণের প্রতি 
ধাবমান হইতে লাগিল। মহাতেজা দশানন, 
২গ্রাম-ভূমিতে আবিচলিত ভাবে থাকিয়। 
প্রাণ-সংহারক দ্রুমবর্ষণ ও শিলাবর্ষণ নিরস্ত 
করিতে লাগিলেন। অনস্তর তিনি অগ্নি- 
সদৃশ ও আশীবিম-সদৃশ স্ৃতীক্ষ শরনিকর 
দ্বারা বিস্তীর্ণ বানর-মৈন্য ভেদ করিতে 
শারন্ত করিলেন। তিনি অক্টাদশ বাণ দ্বারা 
গন্ধমাদনকে, দশ বাঁণ দ্বার দুরশ্থিত নলকে, 
সবদারুণ সপ্ত বাণ দ্বারা মহাকায় মৈন্দকে, 
পঞ্চ বাণদ্বার! সংগ্রামস্থিত গয়কে, বিংশতি 
বাণ দ্বারা"মহাবীর হনৃমানকে, দশ বাণ দ্বার! 
সেনাপতি নীলকে, পঞ্চবিংশতি বাণ দ্বার! 
গবাক্ষকে, পঞ্চ বাণ দ্বারা শত্রজানুকে, ছয় 
বাণ বার! দ্বিবিদকে, দশ বাণ দ্বার পনসকে; 
পঞ্চদশ বাণ দ্বারা কুমুদকে, সগ্ুদশ বাণ 
বার! জান্ববানকে, অশীতি বাণ দ্বার] বালি- 
পুত্র অক্দকে, হৃদয়-ভেদী এক বাণ. দ্বার! 
শরভকে, বাণত্রয় ঘ্বার। তারকে, 'ষ্ট খাণ 


বার বিনতকে, ললাটন্ডেদী বাণত্রয় দ্বারা | 








সপ পিসী ৯ শস 


রাবণও সেইরূপ ।' 
সংগ্রামস্থলে ক্রোধভরে বানরগণের প্রতি 


পাপী 


শর... সক | এ এপ ০ ০০ পপাশাকিশ পিপি পপ িশাীশি তি ৯ শিশি 








লঙ্কাকাণ্ড। ১১৫ 


ক্রথনকে বিদ্ধ করিয়] পুনর্ববার সূর্য্যসন্মিভ 
মর্দ্ভেদী সায়কসমূহ দ্বারা বানর-সৈন্য 
পরিমর্দিত করিতে লাগিলেন । 

এইবপে কোন কোন বানরের 'মস্তক 
ছিন্ন হইল; কোন কোঁন বানর সংগ্রাম- 
ভূমিতে পড়িয়া! আর্তনাদ করিতে লাগিল; 
কোন কোন বানরের পার্খাদেশ বিদারিত 
হইল; কোন কোন বানর নিশ্বীস-প্রশ্বাস-শৃন্য 
ও নিহত হইয়া! পড়িল; কোন কোন বানরের 
বাছু ছিন্ন, ও কোঁন কোন বাঁনরের চক্ষু উম্মু 
লিত হইল । সংগ্রামভূমি-স্থিত সমুদায় বান- 
রই এইরূপে মহাঁবল দ্রশানন কর্তৃক শর- 
নিকর দ্বার! ছিন্নভিন্ন-শরীর হইয়। পড়িল। 

রাক্ষলরাঁজ দশানন, পরমপ্রীত হৃদয়ে 
দেখিলেন, সমুদাঁয় বানর-সৈন্য শরজালে 
মোহিত রুধিরোক্ষিত ও একান্ত আকুল 
হইয়াছে। 


ষট্সপগ্ততিতম সর্গ ! 





বিরূপাক্ষ-ব্ধ । 

এইরূপে মহাবীর দশাঁনন কর্তৃক 
গ্রামে ক্ষতবিক্ষত-শরীর নিপতিত বানর- 
গণে সংগ্রাম-ভূমি পরিব্যাপণ্ত হইল। প্রবল 
যুগান্ত-বায়ু যেরূপ বৃক্ষ সমুদায় নির্মিত 
করে, রাক্ষমরাঁজ রাবণও সেইরূপ মহাকায় 
বানরগণকে নিশ্মখিত করিতে লাগিলেন । 
পতঙ্গগণ যেরূপ পাবক সা করিতে পারে 
না, বানরগণ৪ সেইরূপ রাবণের তাদৃশ 


অসহা শরসম্পাত সহা করিতে সমর্থ হইল না। 


শি কপ স্ত্রী লাস রা 








মহারণ্য মধ্যে অশ্নিশিখা-বিধ্বস্ত মাতঙগগণ 
যেরূপ আর্ভনাদ পূর্বক পলায়ন করে, বানর- 
গণও সেইরূপ নিশিত শরে নিপীড়িত হইয়া, 
আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন-পরায়ণ 
হইল। বায়ু যেরূপ মহামেঘ পরিচালিত 
করিয়া গমন করে, রাঁক্ষপরাজ রাবণ ও ছরোই- 
রূপ সংগ্রামে শরনিকর দ্বারা বাঁনর-সৈন্য 
পরিধ্স্ত' করিতে করিতে পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিলেন। তিনি মহাবেগে 
বানরগণকে পরিমর্দিত করিয়া, রামচন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হইবার অভিলামে ত্বর! পূর্বক গমন 
করিতে প্রবৃন্ত হইলেন । 

অনন্তর বানররাজ স্তুগীব, বাঁনর-সৈন্য- 
গণকে ভগ্ন ও পলায়িত দেখিয়। গুলো স্থষে- 
ণকে সংস্থাপন পূর্বক, স্বয়ৎ সংগ্রাম 
করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন । তিনি শাত্ব- 
সদৃশ মহাবীর শ্থযেণকে নিজ পদে স্থাপন 
পূর্ধবক, প্রকাণ্ড বৃক্ষ লইয়া! শত্রুর 'গভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। অন্যণ্য যুখপতিগণও, 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহারুক্ষ ও মহাশৈল গ্রহণ 
পূর্বক, তীহার পার্শে ও গশ্চাঞ্চ পশ্চাৎ 
চলিলেন। 

অনন্তর বাঁনররাঁজ শ্গ্রীব, সংগ্রাম- 
ভূমিতে উপস্থিত হইয়া! শ্থদ্র্ঘ স্বরে সিংহনাদ 
পূর্বক, প্রধান প্রধার্ন রাক্ষলগণকে বিধ্বস্ত, 
প্রমথিত ও নিপতিত করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। অনস্তর তিনি নিজ তেজে প্ররুদ্ধ ও 


ক্রোধ-সংরক্ত-নয়ন হইয়া! রাক্ষসগণকে সম্পুর্ণ -* 


রূপে প্রমধিত করিতে লাগিলেন |. মেঘ 
যেরূপ অরণ্য মধ্যে পক্ষিগণের উপরি শিলা 
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পপ জাল 
পা বা পাপ পপ রা ৯ পা শব 


বর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যের 
উপরি শিল। বর্ষণ করিতে প্ররত্ত হইলেন । 
বাঁনররাজ স্ত্্ীব কর্তৃক প্রযুক্ত শিলাবর্ষে 
ভগ্র-শরীর রাক্ষসগণ, ইতস্তত বিকীণ পর্ববত- 
সমূহের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। 

“এইরূপে স্থত্্রীব কর্তৃক প্রনগ্র রাক্ষস- 
সৈন্য, ভূতলে নিপতিত ক্ষয় প্রাপ্ত ওশব্দায়মান 
হইলে রথারূঢ় রাক্ষসবীর বিরূপাক্ষ স্ত্রগ্রীবের 
নিকট আসিয়া নিজ নাম শ্রবণ করাইয়! শর- 
বটি করিতে আরন্ভ করিল । ইন্দ্র-পরাক্রম 
বাঁনরর[জ শ্তগ্রীবও স্বদুট-শরাসন-চ্যুত বজ- 
কল্প শরসমূহ ভ্ণত্বান করিয়া সমরে সন্মু- 
গীন হইলেন । তিনি মভাবেগে লক্ষ প্রদান 
পূর্বক বিরূপাক্ষের সমক্ষেই রথের ধুবাঁতে 
(জোতে) একটি পাদ প্রহার করিলেন ! 
বাঁনরবীরের পাদ প্রহরে অশ্বরগণ ভগ্ন-গ্রীধ ও 
নিভত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ; তাহা'- 
দিগের চক্ষু বিরত হইয়া পড়িল। অনন্তর 
বানরবীর লম্ষ প্রদান পূর্বক রথে উ্থিত 
হয়] বৃক্ষদণ্ড প্রহার দ্বার। সারথিকে নিপা 
তিত করিলেন। বিরূপাক্ষ লম্ষ প্রদান 
পুর্বক ভূতলে অবতীণ্‌ হইল। এই সময় 
বায়ুসম-বেগশালী, হ্বগ্রীব-সচিবগণ, বিরূ- 
পাক্ষকে অপজ্র্ন্ত দেখিয়া মহাবেগে সেই 
রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। 

রহীম বিরূপাক্ষ, সশর শরাঁসন ও কবচ 
ধারণ পূর্বক বানররাজের প্রতি বাণ বর্ষণ 


করিতে আরম্ত করিল, এবং সে ততক্ষণাৎ 


রাক্ষঘরজ রাবণ কর্তৃক প্রেরিত বহুশস্ত্র- 


| সম্পন্ন মহাসাতনে আরূঢ় হইল। মহাবল 


ন্‌ 


কপ আপস পপ সি সত ওই পরাস্ত 
$ চপ সপ জা ৭ পি চন সপ টা ৬. উস 


রামায়ণ। 














পা 





বিরূপাক্ষ এইরূপে মহামাতঙ্গে আরোহণ 
পূর্বক ভীষণ শব্দে তর্জন-গজ্জন করিয়া 
বানরগণের প্রতি ধাবমান হইল) এবং সম্ব- 
দায় রাক্গসের হর্যোৎপাদন পূর্বক স্থগ্রীবের 
প্রতি ও অন্যান্য বানরগণের প্রতি ঘোরতর 
শর বর্ষণ পুর্ধক নভোমগুল সমাচ্ছাদিত 
করিল । 

শত্র-সংহারী বিরূপাক্ষ, আশীবিষ-সদৃশ 
সাঁয়কসযূহ দ্বারা স্ত্বগ্রীবকে পুনঃপুন বিদ্ধ 
করিতে লাগিল। মহাক্রোধ বাঁনররাজ 
স্বগ্রীব, নিশিত শরনিকরে অতিবিদ্ধ হইয়। 
কোধ-নিবন্ধন তাহার প্রাণবধে মনোযোগী 
হইলেন, এবং তিনি বজ-নিষ্পেষ-সদৃশ মুষ্টি 
উদ্যত করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্ববক সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া মহামাতঙ্গের ললাটে প্রহার 
করিলেন। বাঁনররাজের মুষ্টিপ্রহারে অভিহত 
মহাগজ, ধনুর্মীত্র অপহ্যত হইয়। শব্দ-সহ- 
কারে নিপতিত হইল । মাতঙ্গ যখন নিপ- 
তিত হয়, সেই সময় সেই মহা বল রাক্ষসবীর 
বিরূপাক্ষ, অভেদ্য চশ্ম ও খড়গ লইয়া লক্ষ |: 
প্রদান পূর্বক ভূতলে অবতরণ করিল। 
বানরবীর স্থগ্রীবও মাঁতঙ্গপুষ্ঠ হইতে পতিত 
অপর খড়গ ও চম্ম গ্রহণ করিলেন । 

এইরূপে উদ্যত-খড়গধারী রোষ-সস্তপ্ত 
যুদ্ব-বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, পরস্পর 
আহ্বান পূর্ধবক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। 
পরস্পর সংরব্ধ পরস্পর জয়াভিলাধী, রাক্ষস- 
বীর ও বানরবীর, দক্ষিণাবর্তে মগুলাকারে 
পরিভ্রমণ পূর্বক . সংগ্রাম-নৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন । ভাছার' কখনও পরস্পর |... 


রশ রগ পপসপিডকপহা) এওর৯ 
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লঙ্কাকাণড। 


পরস্পরকে প্রহার করেন, কখনও তূপুষ্ঠে 
পতিত হয়েন, কখনও তৎক্ষণাৎ উৎ্পতিত 
হইয়! পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হয়েন | 

অনস্তর বানরবীর হ্থগ্রীব, যার পর নাই 
ক্রুদ্ধ হইয়! খড়গ পরিত্যাগ পূর্ধ্বক মেঘের 
ন্যায় প্রকাণ্ড একটি মহাশিল1] লইয়! বিরূ- 
পাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ।' রাক্ষম- 
প্রবীর বিরূপাক্ষ, মহাশিল! পতিত হইতেছে 


দেখিয়া ত্ক্ষণাঁ বেগে সেই স্থান হইতে ! 
বিক্রম-সহকারে | 


কিঞি অপন্যত হইয়া 
স্গ্রীবের প্রতি খড়গ প্রহার করিলেন। 
বাঁনরবীর স্থগ্রীব যখন দেখিলেন যে, রাক্ষস- 
প্রবীর আপনাকে শিলাপ্রহার হইতে মুক্ত 
করিয়াছে ; তখন তিনি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক 
তাঁহার শরীরে নিপতিত হইয়! গান্রাবরণ 
কবচ ছিন্ন করিয়। দিলেন । স্তুগ্রীবের শরীর- 
পাতে রাক্ষদবীর ভূতলে নিপতিত হইল; 
পরে সে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হুইয়। ভীষণ শব্দ 
পূর্বক স্থগ্রীৰকে বজ্র ন্যায় একটি চপেটা- 
ঘাত করিল । মহাঁবল বানররাজ, রাক্ষমবীর 


| কর্তৃক চপেটাঘাঁতে আহত হইয়। স্বয়ং 


চপেটাঘাত করিবার নিমিত্ত করতল উদ্যত 
করিয়! মহাবেগে ধাবমান হইলেন । রাক্ষস- 


| বীর, নিপুণতা-নিবন্ধন কৌশল-ক্রমে স্থৃশ্রী- 


| উঠিলেন ; 


বের চপেটাখঘাত বিফল করিয়া! তাহার বক্ষঃ- 
স্থলে মুষ্ট্যাঘাত করিল । 

বানরবীর হ্ৃগ্রীব, রাক্ষনবীরকে শিক্ষা- 
বলে প্রহারমুক্ত দেখিয়া দ্বিগুণতর ত্ুদ্ধ হইয়! 
এবং. তিনি ছিদ্রে অন্বেষণ করিয়। 


1 তাহার ত্রহ্গরন্ধে মহাবলে একটি বিষম 
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চপেটাঘাত করিলেন | বজ্ত-নির্থাতের ন্যায় |. 
এই করতলাঘাতে আহত হুইবাধাৰ্র র্লাক্ষস- 
বার ভূতলে নিপতিত হইল; তাহার মস্তক: 
দিয়৷ রক্তআ্োত বহির্গত হইতে লাগিল। 

বানরগণ দেখিল, রুধিরগ্লুত বিরূপাক্ষ 
মোহ্‌-নিবন্ধন বিরৃত্-নয়ন ও বিরূপাক্ষ হইয়া 
পড়িয়াছে, সে এক এক বার করুণস্বরে 
অস্ফুটরূপ আর্তনাদ করিতেছে, এক এক বার 
ভূতলে পরিস্পন্দিত হইতেছে । 


সপ্তমপ্ততিতম স্গ। 





মত-বধ । 

এইরূপে বানর-সৈন্য ও রাঁক্ষস-সৈন্য 
পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করাতে উভয় 
সৈন্যই গ্রীক্ষকাঁলীন সরোবরদ্বয়ের ন্যায় ক্ষীণ 
হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষপরাজ দশাঁনন, 
নিজ-সৈন্য-বিনাশ ও বিনধপাক্ষ-বধ-নিবন্ধন 
দ্বিগুণ ক্রোধাঁকুলিত হুইয়| উঠিলেন । বানর- 
গণ তাহার প্রায়* সমুদায় সৈন্য ক্ষয় করিল 
দেখিয়া সংগ্রামে দৈব-বিপর্ধযয় পর্যালোচনা 
পুর্ববক তিনি ব্যথিত-হৃদয় হইলেন! পরে 
তিনি সমীপস্থিত রাঁক্ষলবীর মর্তকে কহিলেন, |. 
মহাবাহো ! এ সময় কেবল তোমা হইতেই |. 
আমার জয়ের আশ। রহিয়াছে । মহাবীর 1. 
তুমি অদ্য পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ববক শত্র-সৈন্য | 
হার কর; প্রভু-ভক্তি প্রদর্শনের এই চর | 
সময় উপস্থিত । এর 
রাক্ষপবীর মত্ত, মহাছ্যুতি রাক্ষসরাঁজের 

নিকট যে আজ্ঞ। বলিয়! স্বীকার করিয়। মকর. 














সে 
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যেরূপ সাগরসলিলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ 
শক্রসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল । এই মহা- 
বল রাক্ষলবীর শ্বভাবতই তেজঃ-সম্পন্ন ছিল, 
এক্ষণে প্রভৃবাক্যে দ্বিগুণতর তেজন্বী হইয়! 
বানর-সৈন্য বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। 
অনস্তর মহাতেজ! বাঁনররাজ হ্থগ্রীব, 
বিস্তীর্ণ বানর-সৈন্য ভগ্ন দেখিয়। যুদ্ধমত্ত মত্তের 
প্রতি ধাবমান হইলেন ; তিনি মহীধর-সদুশ 
একটি প্রকাণ্ড শিলা লইয়া মত্তবধের নিমিত্ত 
নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবীর মত, দুর্ধর্ষ 
মহাশিল! নিক্ষিণ্ত দেখিয়া, নিশিত সায়ক- 
সমূহ দ্বারা অদ্ধপথেই তাহ! ছেদন করিয়। 
ফেলিল। নভোমগুল হইতে যেরূপ সহস্র 
সহত্র গৃধসমূহ ভূতলে নিপতিত হয়, রাঁক্ষস- 
বীর কর্তৃক বহুসংখ্য অংশে ছিন্ন সেই মহা- 
শিলাও সেইরূপ বস্ত্রধাতলে নিপতিত হইল । 
বানররাজ স্বগ্রীব যখন দেখিলেন যে,তীাহার 
নিক্ষিপ্ত শিল। ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তিনি 
ক্রোধাভিভূত হইয়া একটি বিশাল শালরুক্ষ 
উত্পাটন পূর্বক তাহার প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন। রাক্ষসবীর মততও শরসমূহ ছারা 
তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়! ফেলিল, এবং নিশিত 
শরনিকর ছারা বানররাজ স্বত্রীবকে বিদ্ধ 
করিল। পরে শৃত্রীব দেখিলেন, সেই স্থানে 
একটি পরিঘ নিপতিত রহিয়াছে ; তিনি সেই 


পরিঘ লইয়! রাক্ষসবীরের বাণসমূহ নিরস্ত 


করিলেন, পরে এ পরিঘ দ্বার মহাবেগে রথ- 

তুরঙ্গ চুর করিয়! ফেলিলেন। 
মহাবল.রাক্ষসবীর, নিজ রথ-তুরঙ্গ নিহত 
দেখিয়া ক্রোধভরে লন্ফ প্রদান পূর্বক 


$ ৭ ১ পপ হন 


রামারণ । 


ক শপ ক চে ০ ১ স্পট পপ পাপা ৯ লাল ও ৯০৮-প্ 


ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া গদা গ্রহ করিল। 
গদাহস্ত ও পরিঘ-হস্ত রাক্ষনবীর ও বানরবীর, 
পরস্পর গঞঙ্জন-প্ররত্ত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, ও 
সবজব মেঘদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধার্থ পরস্পর 
মিলিত হইলেন রাক্ষসবীর মত্ত, কুদ্ধ হইয়া 
স্থগ্রীবের প্রতি ভাক্করসদূশ দেদীপ্যমান 
গদ] নিক্ষেপ করিল; বানররাজ হ্থগ্রীবও 
সেই গদার প্রতি পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন ; 
পরিঘ গদ। দ্বার ভগ্ন হুইয়। ভূভলে নিপতিত 
হইল। 

অনস্তর চুর্দর্ষ বাঁনরবীর স্ৃগ্রীব, ভূতল 
হইতে একটি স্ববর্ণ-ভূষিত লৌহ-বিনি্্মিত 
ঘোঁর-দর্শন যুষল গ্রহণ করিয়া, বাঁক্ষলবীরের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষমবীর মর্ভও 
আর একটি গদ1 লইয়! মুষলের প্রতি নিক্ষেপ 
করিল ; গদা ও মুষল পরম্পর আহত ও 
চূর্ণ হইয়া! মহীতলে নিপতিত হইল । 

এইরূপে উভয়ের প্রহরণ বিধ্বস্ত হইলে 
প্রদীপ্ত-হুতাঁশন-সদৃশ-তেজোবল-মমন্বিত 
বারদ্ধয়, পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধে প্রবৃভ হইলেন। 
তাহারা পরস্পর পরম্পরকে মুষ্ি প্রহার 
করিয়া! পুনঃপুন মিংহনাদ করিতে লাগি- 
লেন। কখন বা! পরস্পর পরম্পরকে 
করতল প্রহার করিয়া ধরণীতলে নিপতিত 
হইলেন; কখন ব! ধরণীতল হইতে পুন- 
রুখিত হুইয়! পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
করিতে প্রবৃভ হুইলেম। এইরূপে রাক্ষস- 
বীর ও বানরবীর, পরস্পর পরস্পরকে বধ 
করিবার অভিলাষে বাহু বিক্ষেপ রি 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন 











এ 
টি ৯ 


অনন্তর মহাবেগ মহাবল রাক্ষসবীর, 
অদূরে নিপতিত খড়গ ও চর্ম গ্রহণ করিল; 
বানররাজও সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত অন্য 
খড়গ চর্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রোধপুর্ণ যুদ্ধ- 
বিশারদ বানরবীর ও রাক্ষসবীর, খড়গ উদ্যত 
করিয়৷ তর্জন-গজ্জন পূর্বক পরস্পরের 
প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহারা পরস্পর 


[ক্রুদ্ধ ও পরস্পর জয়াভিলাঁধী হুইয়! দক্ষিণা- 


বর্তে মগুলাকারে পরিভ্রমণ পূর্বক পরপ্পর 
জিঘাংস্থ হইয়! বিক্রম গ্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। বীধ্যশালী মহাবল মহাবেগ ছুন্নতি 
মত্ব, স্থগ্রীবের চন্দনের উপরি খড়গ নিপাতিত 
করিল; এই খড়গ, চন্ম-মধ্যে সংলগ্ন হওয়াতে, 
যে সময় সে আকর্ষণ করে, সেই*অবকাশে 
বানররাজ হ্ব্রীব, মুকুট-পরিশোভিত তদীয় 
মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মত্তের 
মস্তক ছিন্ন হইয়। ভূপুষ্ঠে নিপতিত হইতেছে 
দেখিয়া, রাক্ষন-সৈন্যগণ দশ দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। 

বানররাজ স্ুগ্রীব, রাক্ষনবীর মত্তকে 
বিনাশ করিয়। বানরগণের সহিত সিংহনাদ 
করিতে লাগিলেন। রাক্ষরাজ &ঁশানন 
কুপিত ও রামচন্দ্র প্রহ্ৃক্টহৃদয় হইলেন। 


অষ্টসপ্ততিতম সর্গ। 
উন্মত্ত-বধ। 
এইরূপে রাক্ষমবীর মত্ত নিহত হইলে 


রাক্ষপ্রধান উ্ত্তঃ সায়কসযূহ ছারা অঙ্গ- 
'দের সেনাগণকে বিক্ষোভিত করিতে আরঙ্ত 





সপ পপ রাশি 


লঙ্কাকা্। 
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করিল। বায় যেরূপ বক্ষ হইতে ফল 
পাঁতিত করে, কোপাকুলিত উন্মতও সেইরূপ 


_বানরবীরগণের মন্তকচ্ছেদন পূর্ধবক পতিত 


করিতে লাগিল। পরে সে রাক্ষসগণের 
হর্ষবর্দান পূর্বক কহিল, আমি শত্র-সংহারক) 
আমি জীবিত থাকিতে এই প্রভগ্ন বানরবীর- 
গণ আমার ডুঃসহ সৈন্যের নিকট আগমন 
করিয়া! কখনই জীবনধারণ করিতে সমর্থ 
হুইবে না। 

রাক্ষমবীর উন্মস্ত এই কথ! বলিয়া, ক্রোধ- । 
ভরে শরস্মৃহ বর্ষণ পৃববক কোন কোন বান- 
রের বাহু, কোন কোন বানরের পার্খদেশ 
ছেদন করিল। বানরগণ, উদ্বৃত্ত কর্তৃক শরবর্ধণ 
দ্বার প্রপীড়িত, বিষঞ্ন, বিমুখ ও উদভ্রান্ত- 
হুদয় হইয়া পড়িল। অনন্তর বাঁনরবীর 
অন্গদদ, যখন দেখিলেন যে, নিজ সৈন্য রাক্ষস 
কর্তৃক পরিগীড়িত হইতেছে, তখন তিনি 
পর্বকালীন মহাসমুদ্রের ন্যায়, মহাবেগে 
শক্র-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তিনি লৌহ" 
বিনির্শিত সৃধ্যরশ্মি-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন পরিঘ 
উদ্যত কক্ধিয়। উন্মন্তের শরীরে নিক্ষেপ 
করিলেন ; উন্মন্ত ও তাহার সারথি, সেই 
দারুণ প্রহারে মোহাতিভূত ও অচেতন 
হইয়া] ভূতলে নিপতিত হুইল । নীলাঞ্জীন- 
সদৃশ-রূপ-সম্পন্ন মহাতেজ! মহাবীর খক্ষ- 
রাজ, এই সময় মহামেঘ-সম্গিভ নিজ যৃথমধ্য 
হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গ স্থিত একটি 
প্রকাণ্ড শিল! লইয়া বলপূর্ববক তদ্দার] !. 
উদ্মতের অশ্বগণকে, নিপাতিত ও রথ চূর্ণ 


. করিয়া,ফেলিলেন। 


১০৪ পপি পপ 
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মুহুর্তকাল পরে রাক্ষসবীর উন্মত্ত, সংজ্ঞা- 
লাভ করিয়! পঞ্চ বাণ দ্বার! ছক্গদের হৃদয়, 
বাণত্রেয় দ্বার জাম্ববানের ভুূজদ্বয় বিদারণ 
পূর্ববক পুনর্ববার শরনিকর দ্বারা জাম্ববানকে 
ওগবাক্ষকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। এই 
সময় মহাবীর অঙ্গদ, গবাক্ষও জান্ববাঁনকে 
শরগীড়িত দেখিয়া! ক্রোধপুর্ণ হৃদয়ে পুন- 
ব্বার লৌহ-নির্রিত ঘোরতর পরিঘ গ্রহণ 
করিলেন। তিনি ভূজদ্বয় ছারা এ পরিঘ 
ভ্রামিত করিয়! বজ্জের ন্যায় মহাবেগে দুরস্থিত 
উম্মন্তের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । বলবা 
বানরবীর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরিঘ, রাক্ষস- 
বীর উন্মন্তের সশর শরাসন ও শিরন্ত্রাণ অধ?- 
পাতিত করিল। এই সময় প্রতাপবান বালি- 
পুত্র, মহাবেগে উন্মত্তের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহার কৃগুল-বিভূষিত কর্ণযুূলে একটি 
চপেটাঘাত করিলেন; মহাবেগ মহোদ্যম 
উন্মত্তও ক্রুদ্ধ হইয়! এক হস্ত দ্বার তৈল- 
ধৌত স্থুনির্দল গিরি-সদৃশ-হ্থদুঢ় মহাপরশ্বধ 
গ্রহণ পূর্বক, বালিপুত্রে নিপাতিত করিল । 
অঙ্গদ €সই পরশ্বধের আঘাতে ক্ষণকাঁল 
মোহাভিভূত হইলেন। 

অনন্তর পিতৃতুল্য-পরাক্রম মহাধীর 
অঙ্গদ, ক্রোধভরে বজুসদৃশ মুষ্টি উদ্যত করিয়া 
রাঁক্ষনবীর উম্মতের হৃদয়ে মহাবেগে প্রহার 
করিলেন; এই মুষ্তি গ্রহারে রাক্ষদবীরের 
হৃদয় বিদী হইয়া! গেল ; সে তৎক্ষণাৎ নিহত 
হইয়। ধরণীতলে নিপতিত হইল । 

এইন্ধপে রাক্ষসবীর উন্মত্ত নিপাতিত 
হইলে রাক্ষস-সৈন্যগণ বিক্ষোভিত 'হুইল ; 


গে 


রামায়ণ । 


এ আপা জপ উপ পল পরত তা ইউপি 


০ শী সপ ৯ ক হি পপর 





পপ 


রাক্ষলরাঁজ রাবণ যার পর নাই ক্রোধাভিভূত 
হইর। পড়িলেন। 


একোনাশীতিতম সর্গ। 


রাঁম-রাবণের অধ্ব-যুদ্ধ। 

ব্রহ্মার নিকট লব্ধবর দেব-দাঁনব-দর্পহাঁরী 
মহাঁতেজ। মহাবীর দশানন১ যখন দেখিলেন 
যে, মহা প্রভাব মত্ত ও উন্মণ্ত এবং ছুদ্ধর্ষ বিরূ- 
পাক্ষ, সসৈন্যে সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, 
তখন তাহার আর ক্রোধের পরিসীমা! থাকিল 
না। তিনি ভাস্কর ও মহেন্দ্র ন্যায় 
তেজোরশি-সমুস্তাসিত হইয়া! সৃতকে রথ 
চাঁলনের" আজ্ঞা দিলেন, এবং কহিলেন, 
আমার অম্নাত্যগণ নিহত ও লঙ্কাপুরী যে 
অবরুদ্ধ হইয়াছে, অদ্য আমি রামলক্ষমণকে 
সংহার করিয়] তাহার প্রতিবিধান করিব । 
রাম লক্ষমণ ছুই ভ্রাতাই এই সমুদাঁয় কার্ধ্যের 
মূল; স্থগ্রীব ও অন্যান্য বানরযুখপতিগণ 
ইহাদের শাখা-প্রশাখ। ;) সকলের মূল রাম- 
লক্ষমণকে বিনাশ করিলে সকল শক্রই বিনষ্ট 
হইর্কে সন্দেহ নাই। অতএব আঁমি অদ্য 
যুদ্ধে রাম ও লক্ষমণকে বিনাশ করিব । 

সারথি, রাঁক্ষনরাজ রাবণের মুখে ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রন্ৃষ্ট হৃদয়ে বানর- 
গণের ভয়োত্পাদ্ছন পূর্বক, রথ চালন 
করিতে আরম্ত করিল; রাক্ষসবীর অতিরথ 
দশাঁনন, রথ-নির্ধোষে দশ দিক অনুনাদিত 
করিয়া যেখানে রঘুনন্দন আছেন, সেই 


দিকেই গ্রমন করিতে লাখিলেন। ত্াহায় |. 


$ ্ 
চিনি 





চটী লেন। 











লঙ্কাকাণ্ড। 


রথশবে পব্ধত, নদী, কানন প্রভৃতি সমুদায় 
স্থান পরিপূরিত হুইল); সমুদায় পৃথিবী 
কম্পিত হইতে লাগিল; ম্বগপক্ষিগণ ভীত 
হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন করিল । 

কিরীট-সমলঙ্কৃত মৃষ্ট-কুগুলধারী দশাঁনন, 
শরাঁসন-বিল্ফারণ পুর্ববক, নিজ নাম শুনাইয়া 
তজ্জ ন-গজ্জন ও ৪৮৮ করিতে লাগি- 
লেন। তাহার নাম সংকীর্তন, মিংহনাদ ও 
রথ-নির্ধোষ দ্বারা ভ্রিলোক রি হুইল; 
বোঁধ হুইল যেন, সর্ব-দৈত্য-বধার্থ ভ্রিবিজ্রম 
বিষু ভ্রিবিক্রম দ্বারা ভ্তিলোক পরিপুরিত 
করিতেছেন । 

আনস্তর' বানরগণ, রাঁক্ষপরাজ রাঁবণ 
দর্শনে ভীত হুইয়া মনে যনে শরণাগত-বহ- 
সল পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইল। 
রাঁজীবলোচন রামচক্দ্রঃ পর্বতের ন্যায় ঘোর- 
দর্শন রথস্থিত রাবণকে ধনুধিস্ফ।রণ পূর্বক, 
কাঁল মেঘের ন্যায় ঘোরতর গর্জন-সহকারে 
বিচরণ করিতে দেখিয়! মহাশরাসন গ্রহণ 
করিলেন. ও রোৌষভরে কহিলেন, অদ্য ভাগ্য- 
ক্রমেই রাক্ষসরাজ ছুন্মতি রাবণ আমার দর্শন- 
পথে উপশ্ছিত হইয়াছে; আমি সংগ্রামে 
ইহাকে বিনিপাতিত করিয়, অদ্য পরিতোষ 
লাভ করিব। 

মহাবীর রামচজ্র এই কথ! বলিয়া, আকর্ণ- 

সন্ধান পূর্বক বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করি- 
রাক্ষপরাজ রাবণও ভল্পত্রয় দ্বার! 


সেই বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাঁবল 
সমিত্রা-নমন্দন লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের বাণ ছিন্ন 
ও বিতথ হইল দেখিয়া, 


জ্যা-নির্ধোধ দ্বার! 





ঘর 
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রাক্ষদগণকে বিত্রানিত করিলেন। মহা 
তেজা মহাবল রাক্ষসরাজ সৌমিত্রির 
ভীষণ শরাসন-শব্দ শ্রবণ করিয়! বিন্রয়াপক্ন 
হইলেন, এবং কুপিত সন্মুখবর্তা লক্ষণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক, নিশিত বাণ গ্রহণ 
করিয়! কহিলেন, লক্ষাণ! দণ্ডায়মান হও ; 
এখনই তূমি জীবন-বিসজ্জনি পূর্বক যমালয়ে 
গমন করিবে ; এই দেখ, আমার নিকট শক্রু- 
সংহাঁরক নিশিত শরসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে । 
সর্গ-সদৃশ সুতীক্ষ স্থনিষ্দীল রজতভ়ূষণ এই সমু- 
দায় নিশিত শায়ক, পরিত্যক্ত হইয়া তোমার 
শোণিত পান করিবে । ম্বগরাজ যেরূপ 
ক্রুদ্ধ হইয়া নাগরাজের শোঁণিত পান করে, 
আমার সাঁয়কও সেইরূপ তোমার শোঁণিত 
পান করিবে, সন্দেহ নাই । তোঁগার যতদুর 
ক্ষমতা আছে, আমার প্রতি বাণ ত্যাগ কর: 
পশ্চা্ জীবন পরিত্যাগ করিবে । 
যতেক্করিয় মহাঁবল রাজকুমার লক্ষ্মণ, 
রাক্ষসরাজের ঈদূশ গর্বিত বাক্য শ্রবণ 
করিয়?, ক্রুদ্ধ হইলেন না; পরম্ত কহি- 
লেন, রাক্ষমরাজ! আত্মস্নঘ করিও ন!; 
কাধ্য দ্বারাই ক্ষমতা প্রকাশ কর; ধাঁহার 
পৌরুষ আছে, তিনি কখনই আত্মশ্লাঘা 


করেন না। তোমার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ও শরাসন 


আছে; তুমি অপুর্ব রথেও আরোহণ করিয়! 
আনিয়াছ ; তুমি শরনিকর দ্বারা, অথবা অন্য 
কোন অস্ত্র বারা, যাহাতে পার, নিজ পরাক্রুম 
প্রদর্শন কর; তপরে বায়ু যেরূপ বনস্পতি 
হইতে স্থপর ফল পাতিত করে, : আমিও 
সেই্সপ এই সংগ্ামস্থলে পরিকর দ্বারা 


এ] 
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তোমার মস্তকসমূহ নিপাতিত করিব । সমুদ্র 
মন্থনের পর দেবগণ যেরূপ অস্বতপান করিয়া- 
ছিলেন, আমার এই সমুদায় তগুকাঞ্চন- 
ভূষিত সায়কলমূহও সেইরূপ ভোমার 
দেহ হইতে শোণিত পান করিবে । 

অনস্তর রাক্ষনরাজ রাবণ, লক্ষমাণের মুখে 
ঈদৃশ উৎসাহ-সম্পন্ন হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্রোধভরে নিশিত শর পরিত্যাগ করি- 
লেন; লক্ষমণও সায়ক দ্বারা আকাশপথেই 
সেই শর তিন খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। তখন 
রাবণ অমর্ষভরে লক্ষাণের প্রতি ভীষণ শরবৃষ্টি 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি 
সহস্র সহজ্র শরনিকর দ্বারা সংগ্রামে লক্ষমণকে 
সমাচ্ছাদিত করিয়।, বিভীষণ, স্থগ্রীব ও বাঁনর- 
গণকে ৪ আক্রমণ করিলেন। মহাভুজ দশা- 
নন, এইরূপে শরবৃষ্টি বারা বানর-সৈন্য বিত্রা- 
নিত করিয়া, অগ্নিশিখা-সদৃশ তীক্ষ শরনিকর 
পরার রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন ; মহা 
ভুজ রামচন্দ্র'ও রাবণকে তাহার প্রতি বাণ 
পরিত্যাগ করিতে দেখিয়! অগ্নিশিখা-সদৃশ 
স্বতীক্ষ বাণ দ্বারা তাহার যখোচিত অভ্যর্থন! 
করিলেন । 

এইরূপে পরস্পর বিজয়াভিলাষী রাম 
ও রাঁবণের সর্ব-সংহণরক ঘোরতর মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হইল। রাক্ষলরাজ রাবণ রামচজ্ের 
হম্তলাঘব, শরত্যাগ, শরনিবারণ ও আত্ম- 
প্রতিতঘাত দেখিয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন 
না; তপন মহাবল রাষচন্দ্র অমর্ষ-পরবশ 
ইইয়৷ অবিরল নির্ধক্ত তীক্ষু শতশত শর 
[| স্বারা রাধণকে বিদ্ধ করিলেন। তখন-রাবণ 


রামারণ। 


রামচন্দ্রের বাগবেগে অস্থির হইয়া পড়িলেন ; 
এবং ক্রোধভরে মহাদারণ মহাখোক় 
তাঁমস অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন ; সেই অস্ত্র 
প্রভাবে তত্রত্য বানরগণ দগ্ধ হইতে লাগিল 1 
তখন তাহার! যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া চতুদ্দিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্ভ করিল। ধুলিপটলে 
আকাশমগ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। পূর্ে ব্রঙ্গ। 
এই বাণ স্যষ্টি করিয়াছিলেন ; বানর-সৈন্যগণ 
ইহা! কোনক্রমেই সহা করিতে পারিল না। 

অনস্ভতর রামচন্দ্র দেখিলেন, রাবণের 
শরনিকরে তাহার সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়! পলায়ন 
করিতেছে; তখন তিনি কিঞ্চিত অগ্রসর 
হইয়া দগায়মান হইলেন। রাক্ষমরাঁজ 
রাবণ দেখিলেন যে, উপেক্স্রের সহিত ইক 
যেরূপ অবন্থান করেন, লঙ্ষমণের সহিত 
রামচন্দ্রও সেইরূপ গগনস্পর্শি শরামন উদ্যত 
করিয়া দণ্ডায়মান আছেন । রাবণ রাষ- 
চন্দ্রকে দেখিয়া, রথ দ্বার! তাহার প্রতি ধাব- 
মান হইলেন; এবং বন্বানরের প্রতি নিশিত 
শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বানরগণ 
ভঙ্গ দিয়! পলায়ন করিতেছে) এবং রাক্ষস- 
রাজ আমিতেছেন দেখিয়! মহাবীর রাচজ্জর, 
প্রহউ-হৃদয়ে শরামনের মধ্যস্থল দৃঢ়রূণ্প 
ধারণ করিলেন, এবং তিনি মহাবেগে মহা- 
শব্দে গগনতল ভেদ পূর্ববক, সেই মহাঁশরাসন | 
বিস্বারিত করিয়া, শক্রকে আহ্বান করিতে ||. 


লাগিলেন। রাবণের বাপশবে এবং রাম- সী 


চন্দ্রের শরাসন-বিশ্ফারপশবে, সহত্র সহআ |. 


রাক্ষসরাজ রাবণ, রাষচজ ও লক্ষমপেয় 'খাপ- 





] ' করিতে লাগিলেন । 





লঙ্কাকাণ্ড। 





পথবতাঁ হুইয় চন্দরনূরয্য-সঙ্গিহিত রাহুর ন্যায় 
শোভ! ধারণ করিলেন। 

অনস্তর লক্ষণ, নিশিত শরনিকর দ্বার। 
রাবণকে জগ্রে বিদ্ধ করিতে অভিলাধী হুইয়। 
শরাসনে সন্ধান পূর্ববক অগ্নিশিখা-সদৃশ শর- 
নিকর পরিতন্নগ করিলেন। মহাধনুর্ধারী 
লক্ষমণ কর্তৃক সেই সমুদ্বায় শর পরিত্যক্ত 
হইবামাত্র, মহাতেজ। রাবণও নিশিত শর 
দ্বারা আকাশপথেই তৎসমুদায় ছেদন 
করিয়া ফেলিলেন। তিনি হস্তলাঘব দেখা ই- 
বার নিমিত্ত লক্গষমণের এক বাণ এক বাণ দ্বারা, 
তিন বাণ তিন বাণ দ্বারা, দশ বাণ দশ বাণ 
দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন । পরে তিনি 
লক্ষমণকে অতিক্রম করিয়া অচলের ন্যায় 
অচলতাবে অবস্থিত রামচন্দ্রের সমীপবর্ভা 
হইলেন; তিনি সংগ্রাম-ভূমিতে রামচন্দ্রকে 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ-লোহিত লোচনে বাণ- 
রর্ষণ করিতে লাগিলেন । রামচক্দুও রাবণের 
শরাসন হইতে শরনিকর আসিতেছে দেখিয়! 
তৎক্ষণাৎ ভল্প অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তিনি 
সেই সৃতীক্ষ ভল্ল অস্ত্র দ্বারা, রাবণ-পরিত্যক্ত 
আশীবিষ-সদূশ ঘোর দেদীপ্যমান শরসমূহ 
ছেদন করিয়! ফেলিলেন। | 

এইরূপে মহাবীর রামচন্দ্র রাবণের প্রতি 
| ও মহ্থাবীর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি নিরস্তর 
|, শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! 
| পরজ্পরের বাঁণবেগ লক্ষ্য. করিয়া কখন 
| | দক্ষিণে, কখন বামে: মগুলাকাঁরে বিচরণ 
পরস্ত,। তাহাদের 


| 1 মধ্যে কেহই পক্জান্িত হইলেন ন!। যষ-ও 
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অন্তক সদৃশ ভীষণ-দর্শন সংগ্রাম-প্রবৃত্ত রাম- 
চক্র ও রাবণের শরসম্পাত দর্শনে, সমুধা 
প্রাণীই ভীত হুইয়া উঠিল। বর্ষাকালে ূ 
যেরপ্ুনভোমগ্ুল বিচ্যজ্জালা-সমাকুল মেঘ- | 
সমূহে আবৃত হয়, তাহাদের বহুবিধ নিশিত | 
শরনিকর ছারাও সেইরূপ গগনতল সমাচ্ছা- 
দিত হইল। 

এইরূপে রামচন্দ্র ও রাবণ গহদিকার 
দ্বার সংগ্রামস্থল অন্ধকারময় করিয়! ফেলি- 
লেন তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতে 
লাগিল যেন, সুধ্যাস্তের পর মেঘদ্বয় উদ্দিত 
হইয়| গর্জন করিতেছে । বৃত্র ও বাব যেরূপ 
পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরস্পর বধাভি- 
লাষী রামচন্দ্র ও রাবণেরও সেইরূপ অতীব 
ভাষণ অচিস্ত্য দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
তাহার] উভয়েই মহাধনুদ্ধর, উভয়েই যুদ্ধ- 
বিশারদ, উভয়েই অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগ-কুশল ; 
স্থতরাং উভয়েই অকুতো ভয়ে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, কেহই পরাস্ত হইলেন না। 
তাহার উভয়েই যে দিকে গমন করিতে 
লাগিলেন, সেই দিকেই বায়ু-পরিচালিত 
ভীষণ সাগরদ্য়ের তরঙ্গের ন্যায়, বাঁণ-প্র বা 
শোভা পাইতে লাগিল। 

অনস্তর লঘুহস্ত লোক-রাবণ রাবধ 
রামচন্দ্রের ললাটদেশ লক্ষ্য করিয়া! বাণ- 
সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। মহাতেজা মহা: | 
বীর্য রামচন্দ্রও. রৌস্দ্রচাপবিনির্দুক্ত যেই 
সায়কমালা; নীলোৎপঁল মালার নাযললাটে 

ধারণ করিলেন). কিছুমাত্র ব্যথিত, হইলেন 

ন1। পরে রূতিনি ক্রোধাভিভূত, হইয়া, রৌন্দ 








শঃ 
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অস্ত্রের মন্ত্রপাঠ পুর্ববক শরসন্ধান করিয়া, 
অগ্নিশিখ! সদৃশ সেই শরসমূহ রাবণের প্রতি 
নিক্ষেপ করিলেন । রামচক্্র-শরাসন-বিনি- 
ুক্ত দেই সমুদায় বাণ রাক্ষপরাজের সে ব্য 
কবচে নিপতিত হইয়! কিছুমাত্র ব্যথ! প্রদান 
করিতে পারিল না। তখন মহাবল রামচন্দ্র 
রথস্থিত রাক্ষপরাজের প্রতি দুঃসহ গান্ধর্ব্ব 
অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; এ গান্ধর্বব তস্ত্র- 
সমূহ শররূপ পরিত্যাগ পৃর্ববক পর্চশীর্ষ সর্প- 
রূপ ধারণ করিল, পরে তাহার! রাবণ ক্কর্তীক 
বিনিবারিত হুইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
করিতে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। 
এইরূপে রাবণ রামচক্দরের অস্ত্র বিতথ 
করিয়। ক্রোধভরে মভাঘোর আম্বর অস্ত্র 
প্রয়োগ করিলেন। তিনি আশ্ুরাস্ত্র-প্রভাবে 
| মায়াবলে ব্যাততরযুখ, সিংহমুখ, কাঁকমুখ, 
ক্কমুখ, গৃতমুখ, শুগালমুখ, উহামৃগমুখ, 
বরাহমুখ, পঞ্চমুখ, ব্যাদিতমুখ, লেলিহান 
ভয়ানক নিশিত শরনিকর সৃষ্টি করিয় 
ক্রোধভরে সর্পের ন্যায় নিশ্বান পরিত্যাগ 
করিতে করিতে রামচক্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ 
করিলেন । 
অনন্তর মহছোত্পাহ-নম্পন্ন বামচজ্জ 
তগ্রামস্থলে আস্থরান্ত্রে আক্রান্ত হইয়া দিব্য 
পাবকান্ প্রয়োগ করিলেন । তিশি পাবকাস্ত্ 
প্রভাবে বজ্লদৃশ, সূর্য্যসদৃশ, অগ্নিসদৃশ- 
প্রদদীপ্ত-বদন, অর্চন্দ্র-বদন, গ্রহনক্ষত্রবদন, 
ৃ মহোৌক্ছ-বদন, বিদ্যুজ্জিহ্য, ধূমকেতৃসদৃশ ও 
অন্যান্য বছবিধ বাণ স্থপটি করিলেন। রাবণ 
শ্রহিত ঘোরতর আন্থান্্রসমূহ রাশচক্দরের 





রামায়ণ । 











পাবকাস্ত্রে প্রতিহত হইয়া আকাশে বিলীন 
হইয়! গেল। 

কামরূপী বানরগণ যখন দেখিল যে, 
অক্রিষ্ট-কর্্ম। রামচক্দ্রের অস্ত্রে রাবণের সমু- 
দায় অস্ত্রই নিহত হইয়াছে, তখন তাহারা 
আনন্দিত-হুদয়ে সিংহনাদ করিতে লাগিল। 


অনীতিতম সর্গ ।* 


শক্তি-নির্ভেদ । | 

অনন্তর মহাবল রাক্ষনরাজ রাবণ যখন 
দেখিলেন যে, রামচন্দ্রের অস্ত্রে তাহার সমু- 
দায় অস্ত্র প্রতিহত হইয়াছে, তখন তিনি 
দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হুইয়। ময়দানব কর্তৃক 
মায়া দ্বার বিনিশম্মিত মহাঁঘোর রৌজে তকস্ত্, ৰ 
রামচন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিলেন । ততকালে 
তাহার শরাসন হইতে শত সহত্র দীপ্যমন 
বজ্বধার প্রাস, গদ1, মুষল, যুদ্গর, কুটখড়গ, 
অশনি প্রভৃতি বন্ুবিধ তীব্র অস্ত্রশস্ত্র বসন্ত- 
কালীন বায়ুর ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল। 
আস্ত্রশত্্র-বিশারদ মহাবীর রামচন্দ্র'ও তৎ- 
ক্ষণাঁৎ গান্ধর্বব অস্ত্র দ্বারা তৎুসমুদায় বিনি- | 
(হত করিলেন । 
মহাতেজা দশানন, মহাত্সা রাষচন্জ্র 
কর্তৃক সমুদায় অস্ত্র বিনিবারিত দেখিয়। 
মন্ত্রপাঠ পূর্ববক পৈশাচ অস্ত্র, প্রয়োগ করি- ্ 
লেন। এই সময় দশাননের শরাসন হইতে : 
ভাস্বর মহাচক্রসমূহ ভীষণযেগে বিনির্গত । 
হইতে লাগিল । আকাশে উদ্থিত তিমির- 
নাশক ৮০১৪ সেই সমুদায় চক্রে গগনতল 


- 
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 লঙ্কাকাণ্ড। 





পরিব্যাপ্ত হইল) বোধ হইতে লাগিল 
যেন, শ্বর্গ হইতে চা সূর্ধ্য ও গ্রহগণ নিপ- 
তিত হইতেছে । তখন রামচঞ্জ্র, ক্ষণবিলম্ব 
ন! করিয়! রাবণের সেই সমুদায় চক্র ও 
অন্যন্য বিবিধ বিচিত্র অস্ত্র চেন করিয়। 
ফেলিলেন। 

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাঁবণ, সেই সমুদায় 
অস্ত্র বিফলীককৃত দেখিয়। দশটি বাণ দ্বার! 
রামচক্দ্রের মর্মান্থল বিদ্ধ করিলেন। মহা- 
তেজ রামচন্দ্র, রাবণ কর্তৃক নিশিত শরে 
সমুদায় মন্মস্থলে অতিবিদ্ধ হইয়া কিঞ্চি- 
ম্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি নিতান্ত 
ক্রুদ্ধ হুইয়। নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের 
সর্বব-শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । বধা- 
কালীন মেঘ যেরূপ জলধার! বর্ষণ করে, 
সর্বব-বিজরী মহাবাছ রামচক্দ্রও সেইরূপ 
রাবণের শরীরে বাণবর্ণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

এই সময় রামানুজ শত্র-সংহারক মহা- 
বল মহাবীর শ্্রীমান লক্ষণ যার পর নাই 
ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মহাঁবেগ-সম্পন্ন 
সাতটি বাণ দ্বার। মহাছ্যুতি রাঁবণের মনুষ্য- 
শীর্ষ ধ্বজচ্ছেদন পূর্বক, একটি বাণ দ্বারা 
তাহার সারথির সমুজ্জবল-কুণ্ডল-বিভূষিত মস্তক 
চ্ছেদন করিলেন। পরে তিনি অপর পঞ্চ 
বাণ দ্বারা করিকরসদূৃশ নাম্যমান রাবণ-শরা- 
সন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই সময় 
মহাবীর বিভীষণ,. রাবণের রথে যোজিত 
1 কৃষ্ণ-মেঘ-সদৃশ পর্বতপ্রমাণ অশ্বগণকে 
গদা দ্বারা বিনাশ করিলেন। গ্রতাপবান 
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রাক্ষলরাজ রাবণ, অশ্বাদি নিহত..হওয়াতে 
বেগে লক্ষ প্রদান পূর্বক রথ হইতে অব- 
তীর্ণ হইয়া ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি ক্রোধা- 
বিট হইলেন) এবং তৎক্ষণাৎ বিভীষণকে 
সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নিশিখার ন্যায় 
প্রদীপ্ত মহাশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
মহাশক্তি বিভীষণের অঙ্গে পতিত না হই- 
তেই রামচন্দ্র বাণত্রয় দ্বারা তাহা ছেদন 
করিয়! ফেলিলেন; কাঞ্চন-ভূষিত মহাঁশক্তি 
তিন হানে বিদারিত ও বিতথ হইয়া ভূতলে 
নিপতিত হইল; মহাত্মা রামচন্দ্র, মহ! 
সংগ্রামে সেই শক্তি ছেদন করিলেন দেখিয়া) 
বানরগণ উচ্চৈ€ম্বরে শব্দ করিতে লাগিল । 
অনন্তর মহাবল মহাত্ব!। দশানন, কালে- 
রও দুদ্ধর্ষ নিজ-তেজোমগুলে দীপ্যমান 
স্ববিমল স্বমহাবেগ অমোঘ-শক্তি গ্রহণ 


রী 


করিলেন। তিনি মহাবলে সেই শক্তি উ্ভো- |. 


লন করিবা মাত্র আকাশ-মগ্লে সৌদা- 
মিনীর ন্যায় তাহ প্রস্বলিত হইয়া উঠিল । 

এই সময় মহাবীর লক্ষমণঃ বিভীমণকে 
প্রাণসংশয়ে পতিত দেখিয়! তৎক্ষণাৎ সেই- 
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং মহাবলে 
শরাসন আঁকর্ণণ করিয়া শক্তি-পরিত্যাগো- 
দ্যত রাঁবণের প্রতি এরূপ শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন যে, তিনি কোনক্রমেই শক্তি- 
নিক্ষেপে সমর্থ হলেন না। পরে তিনি 
বিতথ-প্রধতু হইর়! বিভীষণের প্রতি শক্তি- 
প্রহারে ক্ষান্ত হইলেন" তিনি বখন দেখি- 
লেন ষে মহাবন্ধ লক্ষণ, তাহার ভ্রাতকে 
আমোঘ শক্তি হইতে রক্ষা করিলেন, তখন 


৫ 


জা 
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প্তিনি লক্ষাণের দিকে সম্মুখীন হইয়া কহি- 
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শশী 


তানন্তর সমীপস্থিত রামচন্দ্র, 'লক্ষমণকে 


ৃ লেন, বলগ্লীঘিন ! তুমি এই বিভীষণকে এই | তদবস্থাঁপন্ন দেখিয়! অসাধারণ ভ্রাতৃক্সেহ নিব- 
ূ অমোঘ-শক্তি হইতে রক্ষা করিয়াছ, অতএব | ক্ষন বিঅ্র-হঈয় হইয়া পড়িলেন; তিনি 


নি 


এই শক্তি বিভীষণকে পরিত্যাগ করিয়া, 
তোমাতেই নিপতিত হইবে; শোণিত- 


বাম্পাকুলিত-লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, 
যাঁর পর নাই ক্রোধাভিভূত ও প্রলয়াগ্রির 


পিপান্থ এই শক্তি, আমার বাহু দ্বার | ন্যায় প্রভ্লিত হইয়া উঠিলেন; এবং 


নিক্ষিপ্ত হইয়া) তোমার হৃদয় ভেদ পূর্বক 
জীবন গ্রহণ করিবে; তুমি এক্ষণে মাতা, 
পিতা, ভাধ্যা ও স্হৃদগণকে স্মরণ কর; 
এখনই তোয়াকে ইহলোক পরিত্যাগ 
পূর্বক লোকান্তরে গমন করিতে হইবে । 
ক্রোধান্ডিভূত দশীনন, এই কথ! বলি- 
যাই লক্ষমণকে লক্ষ্য করিয়! ময়দাঁনব কর্তৃক 
মায়া দ্বারা বিনিশ্মিত, অক্টঘণ্টা-বিভূষিত। 


মহাশব্দ-কারী, শক্র-সংহারক, নিজ-তেজো- 


মণ্লে সমুজ্ল, সেই অমোঘ-শক্তি পরি- 
ত্যাগ পর্ববক, সিংহনাঁদ করিতে লাগিলেন । 
বজের ন্যায় ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত, সেই অমোঘ 
শক্তি রণ-ভূমিতে লঙ্গমণের প্রতি ধাবমান 
হইল । শক্তি যখন আগঙন করে, তখন রাম- 
চক্র বলিতে লাগিলেন যে, শক্তি ! তুমি 
বিফল ও হতোদযম হও) লন্মণের মঙ্গল 
হউক । মহাত্মা রামচন্দ্র এই কথ! বলিয়া 
একাগ্র-হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু শক্তি কিছুতেই প্রতিহত ন1 হইয়া 
মহাবেগে লক্ষমণের হৃদয়ে নিপতিত হইল। 
রাবণ কর্তৃক মহাবেগে নিক্ষিণ উরগরাঁজের 
জিহ্বার ন্যায় দীপ্যমাঁন মহাপ্রভ বছদুর 
াবগাঢ় সেই শক্তি দ্বার নিভিন্ন-হৃদয় লক্ষ্মণ, 
ভূতলে নিপতিত হইলেন । 
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ভাবিলেনযে, ইহা বিষপ্র বাশোকাকুল হইবার 
সমর নহে । পরে তিনি রাবণবধেক্ক্রুত-সংকল্প 
হইয়া নিশিত শরনিকর দ্বারা তুমুল যুদ্ধ 
করিতে আরম্ত করিলেন। 

মহাধনুদ্ধারী মহাবীর দশরথ-নন্দন রাঁম- 
চক্র, অবিরল-নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দ্বারা নভো- 
মণ্ডল ও দশাননকে সমাচ্ছন্ন করিলেন; 
দশানন শরসমূহে একান্ত প্রগীড়িত ও 
মোহাভিভূত হইয়! পড়িলেন। 


একা শীতিতম সর্গ। 


রাম-রাবণ-দন্বযদ্ধ | 

অনন্তর রামচন্দ্র দেখিলেন যে, সংগ্রামে 
শক্তি দ্বারা নিভিন্ন-ভ্বদয় লক্ষ্মণ, রুধিরাক্ত 
কলেবরে সপন্নগ অচলের ন্যায়, পতিত 
রহিয়াছেন ; স্তৃগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি 
বান্রবারগণ যতদুর সাধ্য যত্বু করিয়াও মহা- 
বল রাবণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি উদ্ধৃত 
করিতে সমর্থ হইতেছেন না; বিশেষত 
তাঁহার) ঘখন শক্তি উদ্ধারে যত্ববান হয়েন, 
তখন লঘুহস্ত রাবণ শরনিকর দ্বারা সহ 
দিগকে একাস্ত পরিপীড়িত করিতেছেন । 





শশা পপপাসপপসা পাপা শপে পেপ্পা সোপ পাপ পপ পাস এ টিজার, 


লঙ্কাকাণ্ড। 
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অনন্তর মহ্াবল মহাবীর্ধ্য রামচক্জ, 
সেই ভীষণ শক্তি স্পর্শ পূর্বক উদ্ধৃত করিয়া; 
ক্রোধভরে করযুগল দ্বারা ভঙ্গ করিয়৷ ফেলি- 
লেন। তিনি যখন শক্তি উদ্ধৃত করেন, 
সেই সময় মহাবীর্ধ্য দশানন, তাহার সর্ব 
শরীরে প্রদীপ্ত শরসমূহ নিখাত করিতে 
লাগিলেন । মহাবীর রামচন্দ্র, সেই সমু- 
দায় বাণপাতে মমোনিবেশ না করিয়াই 
লক্ষমণকে উত্থাপন পূর্বক, স্থগ্রীব, হনুমান 
প্রভৃতি যুখপতিগণকে কহিলেন, বানরবীর- 
গণ! তোমরা এই মহাবল লক্ষমণকে পরি- 
বৃত করিয়া অগ্রত্ত হৃদয়ে রক্ষা করিবে | 
আমার চিরদিনের প্রার্ধিত পরাক্রম-প্রকা- 
শের সময় এক্ষণে উপস্থিত; গ্রীক্মাবমানে 
চাতকের কাঙ্ক্ষিত মেঘ দর্শনের ন্যায়, অদ্য 
তামার রাবণদর্শন হইয়াছে; পাপনিশ্চয় 
পাপাত্বা রাবণঃ শ্রীক্সাবসানে শব্দায়মান 
মেঘের ন্যায়, আমার সম্মুখে অবস্থান করি- 
তেছে; আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞ 


করিতেছি, তোমরা! অবিলম্বে এই মুহুর্তেই 


জগন্মগুল অরাবণ বা অরাম দেখিতে 
পাইবে। 

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, 
মহাবল বানরযুখপতিগণ লক্ষমণকে পরি- 
বারিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
পরস্ত বানরবীরগণ, প্রায় সকলেই রাবণের 
শরবর্ষণে একান্ত পরিগীড়িত হইয়। লক্ষমণকে 
পরিত্যাগ পুর্ববক স্থানাস্তরে অপহ্যত হুইতে 
আরম্ত করিলেন। কেবল হনুমান, অঙদ, 


স্বগ্রীব, সেনাপতি নীল ও জানম্ববান, এই 


যা পা কাগজ 





রামত্ব দেখুন। অদ্য আমি এরূপ কর করিব 


খা 


কয়েক জন যৃথপতিমাত্র সেই গানে অব- 
স্থিতি করিলেন। 


মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, উপস্থিত যুখপতি- 


গণকে কহিলেন, মহাবীরগণ ! আমি তোমা- 
দের নিকট প্রতিজ্ঞ! পূর্বক যে সত্য বাক্য 
বলিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। আমার রাজ্য- 
নাশ, বন্বাঁস, দণ্ডকারণ্যে বিচরণ, বৈদেহীর 
অসন্ত্রম, রাক্ষনগণের সহিত সমাগম, এই 
সমুদায় নরকতুল্য মহাঘোর ছ্ুঃখ ও র্লেশ 
আমার হদয়ে রহিয়াছে; আমি অদ্য 
সংগ্রামে এই নীচাশয় বাক্ষলকে নিহত 
করিয়া, সেই সমুদায় ছুঃখ-ক্লেশ হইতে 
উত্তীর্ণ হইব। আমি যে নিমিন্ত স্ুগ্রীবকে 
রাঁজ্য প্রদান করিয়াছি, যে নিমিন্ত বানর- 
সৈন্য এখানে আনুয়ন করা হইয়াছে, যে 
নিমিদ্ত সাগরে সেতুবন্ধন হইয়াছে, যাহার 
উদ্দেশে আমর সাগর পার হুইয়। আসি- 
য়াছিঃ সেই পাপাত্ব। রাবণ অদ্য আমার 
নয়ন-গোঁচর হইয়াছে ; আমি অদ্যই ইহাকে 
বিনাশ করিব । দৃষ্টিবিষ সর্পের সন্মুখে গমন 
করিলে, যেরূপ কেহই জীবন ধারণ করিতে 
পারে না, এই পাপাত্বা রাবণও সেইরূপ 
আমর দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া কখনই জীবন 
লইয়! যাইতে পারিবে না| 

ছদ্ধর্ষ বাঁনর যুখপতিগণ ! তো'মর1 পরম 
হখে পর্ধবত-শিখরে উপবেশন পূর্বক, রাষ 
রাবণের যুদ্ধ অবলোকন কর। অদ্য গন্ধর্বব- 
গণ, দেবরাজ সমেত দেবগণ, চারণগণ ও 
ব্রিলোকশ্থিত সমুদায় লোক, সংগ্রামে রামের 


লস পপ সস জবান জাত 
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রামায়ণ । 





ঘে, যত কাল স্থাবর জঙ্গম জীব সমুদায় 
থাকিবে, যত কাল পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, 
তত কাল দেবগণ ও অন্যান্য জীবগণ, সেই 
কার্ধ্য কীর্তন করিবেন। 

মহাবীর রামচন্দ্র এই কথ! বলিয়া! সমা- 
হিত-হৃদয়ে তণ্ডকাঞ্চন-ভূষিত নিশিত শর- 
নিকর দ্বার রাবণকে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিলেন। জলদপটল যেরূপ জলধারা] বর্ষণ 
করে, রাবণও সেইরূপ রামচন্দ্রের উপরি 
প্রদ্দীপ্ত নারাচ ও মুষল প্রভৃতি বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। রাম-রাবণ-বিনিমুক্ত, পরস্পর 
অভিহত বাঁণ-সমূহের তুমুল শব্দ হইতে 
লাগিল। রাম-রাবণের প্রদীপ্ত শর-সমূহ 
পরস্পর আহত বিশীর্ণ ও বিকীণ হইয়া 
অস্তরীক্ষ হইতে বন্ধাতুলে নিপতিত হইতে 


লাগিল। 
সংগ্রামস্থলে রাঁম-রাবণের সর্বব-ভূত- 


ভয়জনক জ্যা-ণির্ধধোষ অতীব অদ্ভুত হুহয়। 
উঠিল। 
দ্যন্শীতিতম সর্গ। 
৪৭০০৫0৫8005 ৮৯০০ 
কালনেমি-বধ । 

_নিশাচররাজ রাবণ, রামচন্দ্রের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, দ্বন্দবযুদ্ধে একান্ত 
পরিশ্রীস্ত হূইয়া, ভয়-নিবন্ধন অনিল-পরি- 
চালিত মেঘের ন্যায়, রণস্থল হইতে বেগে 
পলায়ন করিলেন। দশানন রণস্থণ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইলে, রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ এবগ্রামের 
অবকাশ পাইয়া হ্থগ্রীবরকে কহিলেন, এই 








মহাঁবী রলক্ষষণ, শক্তিপ্রহারে ভুতলে নিপ- 
তিত হইয়! আমার শোক-বর্ধন পূর্ববক সর্পের 
ন্যায় বিলুর্ঠিত হুইতেছেন! প্রাণ অপে- 
ক্ষাও প্রয়তম মহাবীর লক্ষমণকে শোণিতার্র- 
কলেবর দেখিয়া আমার অন্তরাত্বআা পধ্যা- 
কুলিত হইতেছে! এক্ষণে আর আমার যুদ্ধ 
করিবার সামর্থ্য নাই! আমার ভ্রাতা সমর- 
শ্লাথী শুভলক্ষণ লক্ষমণ যদি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হয়েন, তাহ! হইলে আমার প্রাণেই ব। কি 
প্রয়োজন, জয়েই বা কি প্রয়োজন ! 

আমার বীর্য অবসন্ন হইয়। আমিতেছে! 
হস্ত হইতে শবানসন ভ্রষ্ট হুইয়। পড়িতেছে ! 
দৃষ্টি বাম্পাবরুদ্ধ হইয়াছে! প্রাণ খিদ্যমান 
হইতেছে! গাঢ় চিন্তা আমাকে আক্রমণ 
করিতেছে ! ভ্রাতা লক্ষমণকে সংগ্রামে নিহত 
দেখিয়া, আমার আর জীবনে বামনা নাই) 
মুমূর্যা উপস্থিত হইতেছে! আমার ভ্রাতা 
লক্ষণ নিহত হইয়া! যখন ধুলি-ধুপরিত হই- 
য়াছেন, তখন আমার আর যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাতেও 
প্রয়োজন নাই! লক্ষাণ যখন নিহত হইয়! 
আমার সন্মুখে শয়ান রহিয়াছেন, তখন 
আমার সংগ্রামেই বাকি প্রয়োজন! প্রাণেই 
বাকি প্রয়োজন! বিজয়েই ব! কি প্রয়ো- 


টু 


জন! আমি অদ্য এই প্রিয় জীবন বিসঞ্জন 


করিব! 


অনস্তর শোক-ছুঃখোপহত রামচন্দ্র, 


লক্ষণের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়! শুভলক্ষণ 


লক্ষমণকেই উদ্দেশ করিয়। করুণন্বরে রোদন 


করিতে আরম্ভ করিলেন, ও কহিলেন, হা 
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প্রিয়তম ভ্রাত ! হা জীবনাধিক ভ্রা্ত ! তুমি 
সমূদায় ভোগ-সৃখ পরিত্যাগ পূর্বক, আমার 
সহিত অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ ! সীতাহরণ 
নিমিত্ত তুমি অনেক দুঃখ ভৌগ করিয়াছ ! 
তুমি অরণ্যমধ্যেও অনেক বিপদে পড়িয়াছ ! 
তুমি ভাতৃন্নেছের বশবর্তী হইয়! আমাকে 
নিয়ত আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছ যে, 
আমি রাক্ষরাজকে পরাজয় করিয়! সীতাফে 
প্রত্যানয়ন করিব ! মহীবাঁহো ! ভ্রাতৃবৎসল! 
এক্ষণে তুমি কোথায় গমন করিতেছ ! আমি 
যখন তোমাকে রাক্ষস-শক্তি দ্বারা মোহিত 
দেখিতেছি, তখন আমার যুদ্ধে প্রয়োজন 
নাই! জীবনে প্রয়োজন নাই! সীতাতেও 
প্রয়োজন নাই! পুত্র-বতদল! মাত] মিত্রা 
যখন ধলিবেন যে, আমার পুত্র লক্গমণ 
তোমার সহিত বনে গিয়াছিল' তুমি একাকী 
ফিরিয়া আসিতেছ, আমার পুত্র কোথায় 
গেল! তখন আমি তীহাকে কি বলিব ! 
ভ্রাতৃবৎসল ! মহাবাহে। ! সৌমিত্রে ! 
তুমি কোথায় গমন করিতেছ! এই দেখ, 
আমি ভূমিতে বিলুষ্িত হইতেছি ! ঘন ঘন 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি ! 
মহাবল বাঁনরগণ, মহাবল রামচন্দ্রকে এই 
রূপে রোদন করিতে দেখিয়া সকলেই বিষ্ক- 
বদন হইলেন | সৃত্রীব, অনদ, কুখুদ, কেশরী, 
নীল, নল, স্থষেণ, হ্ুমালী, গন্ধমাদন, বীরবাহ, 
স্ববাহ্‌, শরভ, বিভীষণ গ্রভৃতি সেনানীগণ 
সকলেই অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
' অনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজ স্ত্রীর, 
1 শোক-পরিল্নীত রামচন্দ্রকে কৃতাঞ্জলিপুটে 
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কহিলেন, মহাবাহো। ! লক্ষণের নিমিতবিষঃ 
হইবেন না) শোক 'ও বিক্লুবতা পরিত্যাগ 
করুন; মহাবাছো ! হষেণ নামে আমাদের 
চিকিৎসক রহিয়াছেন; তিনিই আপনকাঁর, 
প্রিয় ভ্রাতা লক্ষাণকে পরীক্ষা! করিয়া! দেখুন 
ও চিকিৎসা করুন 1 হুঞ্রীবের ধাক্য শ্রবণ 
করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন কাধ্য-সিদ্ধির 
নিমিত্ত বৈদ্য স্বষেণকে শীত্ব আনয়ন কর। 

অনস্তর স্বষেণ আনিয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, রঘুনন্দন! আমাকে কি করিতে 
হইবে, আজ্ঞা করুন। রামচন্দ্র আজ্ঞা : 
করিলেন, স্ুষেণ ! তুমি এক্ষণে লক্ষণের 
শরীর পরীক্ষা কর $ লক্ষমণ যদি বাঁচিয়। থাকে, 
তাহ। হইলে আমি অযোধ্যা-পুরীতে প্রতি- 
গমন করিব; লক্ষ্মণ যদ্দি জীবন পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে১ তাহা হইলে আমিও জীবন 
পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর স্বষেণ, লক্ষণের শরীর পরীক্ষা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি, লক্ষমণের 
নয়নযুগল, বদনমণ্ডলঃ দস্ত, নখ) চরণ, হস্ত, 
গ্রীবা, হৃদয়, অস্তঃকরণ ও সর্ব গাত্র পরীক্ষ। 
করিয়! তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, পুরুষসিংহ ! এই বিব্লুব- 
কারিণী বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন ; শক্র-পক্ষের 
শর-সমূহের হ্যায় শোৌক-নংজননী চিন্তাকে 
হৃদয়ে স্থান দিবেন ন। লক্গ্বীবর্ধন লক্ষ্মণ, 
পঞ্থত্ব প্রাণ্ত হয়েন নাই ; এই দেখুন, ইহার 
বর্ণ, শ্যামল ধা! ধিকৃত হয় নাই; ইহার মুখ 
প্রভা-সম্পন্ন, ও গ্ুপ্রসক্ন রহিয়াছে । রাজ- 
কুমার ! আপনি নিরীক্ষণ করিয়!, দেখুন, এই 
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রামায়ণ । 





লক্মণের করতল-দ্বয় পদ্মের ম্যায় মস্যণ ও 
রক্তবর্ণ, লোচন-যুগল স্থপ্রস্গ। রাজকুমার 
ধাহাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, উহাদের 
আকৃতি এরূপ হয় না। মহাবীর ! বিষ 
হইবেন নাঃ শত্র-সংহারক লক্ষণের জীবন 
আছে; অসন্ত-শরীর হইয়া! ভূতলে শয়ন 
করিলে যেরূপ হৃদয়ের উচ্ছাস লক্ষিত হয়, 
ইহারও হৃদয় সেইরূপ মুহুমুহি কম্পমান হই- 
তেছে। পঞ্চ ভূত ইহাকে এ পর্য্যস্ত পরি- 
ত্যাগ করে নাই। মহাঁবাহো। ! লক্ষমণের 
প্রতি শোঁক পরিত্যাগ করুন। যে ব্যক্তির 
পরমাঁয়ু না থাকে, তাহার লক্ষণ অন্য গ্রকাঁর। 
লক্ষণের নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিয়াছে এবং শরীর 
স্স্থ আছে। আপনি ইহাকে প্রন্থপ্ডের ন্যায় 
বিবেচন1 করিবেন ; এক্ষণে ওষধি আনয়নে 
যুক্তি করুন। উত্তর দিকে বহুযোৌজন দুরে 
পবিত্র প্রদেশে গদ্ধমাদন পর্বত আছে। 
মহাবাহো।! সেই স্থানে সেই গন্ধমাদন 
পর্বতে বিশল্যকরণী নামে দিব্য মহৌষধি 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রাখিগণের 'বিদভাতির 
ও রোগনাশের নিমিত বিধাতা, এই ওষধির 
স্ষ্ি করিয়াছেন। এই-ধিশল্যকরণী দর্শন 
করিবামাত্র, মনুষ্য শল্যশরহিত হইয়া! উঠে। 
অতএব বামর-বীরগণ এই ওষধি আনয়নের 
| নিমিত্ত অধিলম্বেই গমন করুন । 

মহাবীর রামচন্দ্র, সবষেণের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ ! 
এই ওষধি নয়নের নিমিত্ত মহাবল ' হনৃ- 
মীনকে প্রেরণ কর। মহীন্ুভব রামচন্দ্র 


মানকে ক্লুহিলেন, মহ্াপ্রাজ্ঞ! মহাবীর! 
তুমিই গন্ধমাদন পর্ববতে গমন কর; তথায় 
গমন পূর্ববক ত্বরায় ওষধি আনয়ন করিতে 
পারে এরূপ কৃতকন্মা তোম। ভিন্ন অগ্য 
কাহীকেও দেখিতেছি না। বাঁনরবীর ! 
তুমি আমার প্রিয় ও স্থন্ধৎ ; তুমিই আমার 
প্রাণদাতা ও ধনদাত1$ ভূমিই এই মহা- 
গ্রামের গুরুতর ভার বহন করিতেছ। 
মহান অভ্যুদয় নিবন্ধন শত্যুচ্চ পদে প্রতিঠিত 
হইলে অনেক মিত্র প্রীপ্ত হওয়া যায় বটে, 
কিন্তু যিনি বিপন্ন মিত্রের সহায়তা করেন, 
তিনিই অপাধারণ স্থুহত। বানরশাদুল ! 
পৃথিবীর প্রায় সকলেই নিজ অভীষ্ট সাধনের 
নিমিত্তই লোকের প্রতি প্রণয়ী হইয়! থাকে, 


(কিন্তু তূমি আমার নিশ্য়োজন-বান্ধব ; তুমি 


যে সকল মিজ্রকার্ধ্য করিতেছ, তাহ নিঃম্বার্থ। 

বাক্য-বিশারদ পবননন্দন হনুমান, রাম- 
চন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, 
রঘুনাথ ! বীর্য প্রকাশ পূর্বক কোন স্থানে 
গমন করা দুরে থাকুক, যদ্দি জীবন দিয়াঁও 
লন্ষমণকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, আমি 
তাহা তেও প্রস্তত আছি। « 

বানরবীর হনুমান. এই কথা বলিতেছেন, 
এমত সময় বানররাজ স্থগ্রীব কহিলেন, মহা- 
বীর! তুমি লক্ষ প্রদান পুর্ববক সমুদ্রের উপরি 
দিয়! গন্ধমাঁদন পর্ধবতে গমন কর ; সেই স্থানে 
বিশল্যকরণী নামে মহৌষধি উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। এই গন্ধমাদন পর্ববতে হাহা ও ছুছু নামে 
ছুই জন গন্ধর্বরাজ আছেন, এবং তিন্নকোটি 
মহাতেজ। গন্ধরবব-যোধ*পুরুষ বাস করিতেছে। 





গ্রীবকে এই কথা বলিয়াই সমীপন্থিত হনু- 
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লঙ্কাকাণগু। 


নানা-দ্রুম-লতাবৃত সেই পর্বতে গমন করিলে 
তোমার সহিত তাহাদের ভীষণ সংগ্রাম 
হইবে, সন্দেহ নাই ; অতএব তুমি কাল: 
বিলম্ব না করিয়া, রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলের 
সম্মতি লইয়। যাত্রা কর। 

অনন্তর মহাবীর হনুমাঁনঃ রামচন্দ্র, ধর্মমত 
বিভীষণ, জান্ববান, অঙ্গদ, বীরবাহু, স্থৃবাহু, 
কেশরী, গন্ধমাদন, হষেণ, কুমুদ, পনস, মহা" 
বল নল, নীল, গয়+ গবাক্ষ, সিংহনাদ প্রভৃতিকে 
যথাক্রমে প্রণাম পূর্বক গমনের অনুমতি 
লইলেন। ধীমান "রামচন্দ্র ও সঞ্জীব প্রভৃতি 
সকলেই কহিলেন, বানরবীর ! তুমি শীস্তর 
গমন পূর্বক ওষধি আনয়ন কর । পবননন্দন 
হনুমান তথাস্ত বলিয়] যাত্রা করিলেন। 

বানরবীর সৃষেণ, হনুমানকে গমন করিতে 
দেখিয়া কহিলেন, মহাবীর ! তোমার ওষধি 
আনয়ন বিষয়ে রাক্ষসেরা বছুতর বিস্ব করিবে; 
অতএব তুমি, সাতিশয় প্রবত্ব সহকারে আত্ম- 
রক্ষা করিতে যত্ববান হইবে । মহাত্মন ! 
| শীঘ্র যাত্রা কর$ রাত্তি প্রভাত না হইতেই 
প্রত্যাগমন করিতে হইবে; তুমি আকাশে 
বায়ুমার্গে গমন পুর্ববক গন্ধমাদন পর্ধবতে 
উপস্থিত হইয়া] ওষধি লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন 
করিবে ; কোন ক্রমেই বিলম্ব করিও ন।। 
ওষধির যে সকল চিহ্‌, তাহা তোমাকে বলিয়া 
দিতেছি, শ্রবণ কর। বিশল্যকরণী লতা, 
রক্ত চন্দনের হ্যায় রক্তবর্ণঃ তাহার পুষ্প 
তাম্বর্ণ, পত্র গীতবর্ণ, ফল হরিতবর্ণ ॥ ইহাই 
| ধিশল্যকরণপীর “চিহ্ন । তোষার পথে মঙ্গল 
| হউক; তুমি শীত্তর প্রত্যাগমন কর। 
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পবননন্দন হুনূমান, সেনানীদিগের নিকট 
কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় লইয়! নির্ভয় ' হৃদয়ে 
আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন । এই 
সময় রাক্ষলরাজ রাবণ, হনুমানকে গমন 
করিতে দেখিয়া চতুমুখ, চতুর্বানথ, অষ্টনয়ন, 
অতি ভীষণ, পরম দুর্জয়, দুর্ঘর্ধ নিশাচর কাল- 
নেমিকে কহিলেন, নিশাচর! অদ্য আমি যাহা 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। এঁ মহাবীর হনৃমান 
যেস্থানে বিশল্যকরণী নামে ওষধি আছে, 
সেই গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিতেছে; 
এই হুনৃমান যখন ওষধি আনয়নের নিমিত্ত 
যাইতেছে, তখন তোমাকে উহার বিশ্ব 
করিতে হইবে । যদি তুমি এই কার্ধ্য করিতে 
পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে অর্ধ 
রাজ্য প্রদান করিব। 

নিশাচরবর ! ভূমি সেই গন্ধমাদন পর্বব- 
তের নিকটে নিজ মায়াবলে দিব্য-বনুবিধ- 
ফল-পুষ্প-স্থশেভিত বৃক্ষ ও লতাসমূহে পরি- 
রৃত একটি রমণীয় আশ্রম নির্মাণ করিয়া, 
স্বয়ং খষিরূপ ধারণ পুর্ববক চীরবন্ধল পরিধান 
করিয়া, কই স্থানে থাকিবে । হনুমান সেই 
স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র . তুমি তাহার 
যথোচিত অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিবে। 
এ পর্বতের এক নম্ব দুরে বনু-পু্ষর-সমাচ্ছন, 
কুমুদোৎপল-পরিবৃত, হংস'ক্ারগুবাকীর্ণ, 
চক্রবাক-বক-বলাকা-টিট্রিত-সমাবৃত, একটি 
সরোবর রহিয়াছে। এ সরোবরে সর্বব- 
প্রাণাপহারিণী একটি গ্রাহী বাম করিয়! 
থাকে। হনুমান যাহাতে দেই সরোবরে 
অবতরণ করে, তুমি তাহার উপায়, করিরে। 














২১২ 


হনুমান সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবামান্র, 
সেই গ্রাহ্হী তাহ?কে ধরিবে, সন্দেহ নাই। 
এ গ্রাহী যাহাকে ধরে, সে কখনই জীঘন 
লইয়া আসিতে পারে না। এ গ্রাহী হমৃ- 
মানকে ধরিলে সে তশুক্ষণাৎ জীবন ত্যাগ 
করিবে, সন্দেহ নাই। হনুমানের কথা দুরে 
থাকুক, এ গ্রাহী কত শত দেব গন্ধবর্বকেও 
ভক্ষণ করিয়াছে। 

রাক্ষমবর ! তৃমি এইরূপ যোগাবোগ 
করিয়া হনূমামকে নষ্ট করিবেঃ হনুমান 
বিনষ্ট হইলে, , লক্ষমণ আর পুনরুজ্জীবিত 
হইতে পারিবে না ; লক্ষ্মণ সৃবৃতূযুযুখে পতিত 
হইলে, রামও জীবন বিসর্জন করিবে; রাম 
বিনষ্ট হইলে, শ্বগ্রীব কখনই জীবন ধারণ 
করিতে পারিবে ন1; স্ুগ্রীবের মৃত্যু হইলে, 
ধানরগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিবে। 
রাক্ষসবীর! এইরূপ কৌশলে আমার জয় 
হইবে, সন্দেহ নাই। মহাবল! তুমি এই 
সমুগ্গায় বিবেচনা করিয়া গন্ধমাদন পর্বতে 
গমন পুর্ববক, যাহাতে হনুমান ম্বভ্যুযুখে 


পতিত হয়, তাহা করিষে। এ 


কালনেমি, রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


করিয়া তথাস্ত বলিয় সম্মত হুইল, এবং 
জয়শব্দ দ্বারা পরিবন্ধিত করিয়া কহিল, 
লঙ্কেশ্বর! হনুমানের নিকট বা স্বয়ং বানর- 
রাজ স্থগ্রীবের নিকটও গমন করিয়া মায়া, 
জাল বিস্তার ফরিতে আমার শঙ্কা কি? 


মহাবল রজনীচর কালনেমি, এই কথা 


1 বলিয়াই। তৎক্ষণাৎ গন্ধমাদন পর্বতে গমল 
| পুর্ধবক, মায়া-প্রভাবে নিমেষ-মধ্যে রমণীয় 


রামায়ণ । 


আশ্রম নির্মাণ করিল। সেই স্থানে প্রদীপ্ড 
অগ্রিষ্বোত্র, শমিধ, বক্ধল প্রভৃতি যজ্ঞ-সম্ভাঁর 
সমুদায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। 
কালনেমি হয়ংও খায়াবলে দীর্ঘ-শ্মশ্রু, দীর্ঘ- 
নখ, উপবাস-কৃশ, চীর-চীবর-সংবৃত তপন্থী 
হইয়া সেই আশ্রমে উপবেশন পূর্বক, অক্ষ- 
মালা লইয়া জপ করিতে আরম্ভ করিল। 
কালনেমি এইরূপে ছম্নবেশে হনুমানের 
আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

অনস্তর মেধাবী মহাবাহু মহাবল হনূ- 
মান; লক্ষমণের জীবনগ্রদ ওঁষধ আনয়ন করি- 


বার নিমিত্ত, অস্বতাহরণে উদ্যত গরুড়ের 


রি 


ন্যায়, আকাশপথে বাহুছয় বিস্তার করিয়া! 


গমন করিতে লাগিলেন | রামচন্দ্র হণুমানকে 
গমন করিতে দেখিয়া লক্ষাণকে পুনরুজ্জীবিত 
মনে করিলেন । গবন-নন্দন হনুমানও ক্রমশ 
সাগর, কিছ্িদ্ধা?, দণ্ডকারণ্য, জনস্থান, মধ্য- 
দেশ ও ককুদদেশ অতিক্রম করিয়1, আকাশ- 
পথেই রঘুবংশীয়দিগের রাজধানী অযোধ্যায় 
উপনীভ হইলেন। তিনি নন্দিগ্রাম দেখিয়া 
মনে মনে ভরতকে ম্মরণ করিলেন ॥ 
নন্দিগ্রামন্থিত কৈকেয়ীনন্দন ভরত,পক্ষি- 
রাজ গরুড়ের ম্যায়, আকাশপথে হনুমানকে 
গমন করিতে দেখিয়া, মনে মনে চিস্তা 
করিলেন, এ কি অঙ্কুত ! মন বায়ু ও গরুড়কে 
অতিক্রম করিয়া এ কে মছাবেগে আকাশ- 
পথে গমন করিতেছে! আমি ভাম্বর শর 
দ্বারা ইহাকে জাকাশতল হইতে ভূতলে 


নিপাতিত করি। ভরত এই্রঁপ মনে করিয়া! |. 


শরাসনে শর-সন্ধীন পূর্ব্বক শরত্যাগে উদ্যত |. 


ছি ূ 





শা 


- জা 











লিঙ্কাকাণ্ড। 


হইয়াছেন, এমত'সময় হনুমান চিস্তা করিলেন, । করিলেম| অনন্তর লঙ্েশ্বর রাক্ষ সাজ দুশানন, 


রামানুজ ভরত, বল-রিক্রমে রামচন্দ্রের সদৃশ 
হইতে পারেন) অতএব আমি অনুনয় বিনয় 
পুর্ববক ইহাকে শর পরিত্যাগ রুরিতে নিবারণ 
করি । 

পবননন্দন হনুষাঁন, এইরূপ কৃতসংকল্প 
হইয়া কৃতীঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভো ভো 
রামানুজ ! শর প্রতিসংহার করুন। আমি 
আপনকার অগ্রজ রামচজ্দরের ভৃত্য, আমার 
নাম হনুমান £ আমি লক্ষমণের জীবন-রক্ষার 
নিমিত্ত ওষধি আনিতে মাইতেছি ; রাবণের 
সহিত সংগ্রামে মহাবীর লক্ষষণ শক্তি ছারা 
আহত হইয়াছেন; আমি ওষধি জানিতে 
যাইতেছি ; আপনি ইহার খিদ্র রুরিবেন না। 

হনুমান এই কথ] বলিবামা ত্র, রামানুজ 
ভরত স্বয়ং শক্তি দ্বার! শির্ভিমন্ধদয়ের হ্যায় 
হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরবীর ! রাঁরণের 
সহিত রামচন্দ্র কিনিমিত্ত শত্রুতা হইয়াছে? 


কি রূপেই বা নর-বানর়ের সমাগম হইল £. 


এই লমুদায় রু্তাস্ত আমাকে বিশেষ রূপে 


। বলঃআমি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত 


অভিলাধী হইয়াছি। 

ভরত এইরূপ জিজ্ঞাঁস করিলে হনুমান 
সমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহি 
লেম, আপনি চিত্রকুটস্থিত রামচন্জ্রের আজ্ঞা - 
ক্রমে প্রতিনিবৃভ্ড হইলে, তিনি পিতার উর্দধ 
দেহিক ক্রিয়। সমাধান পূর্বক দগুকারণ্যে 
প্রবিষ্ট হছইলেন। তিনি মুনিগণের রক্ষার 


নিমিত্ত পঞ্ষঘটীতে অবস্থান করিয়া, শূর্পণগার 
| মিমিন্ত সমরোদ্যত খর ও দুষণকে বিনাশ 
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কুটি 
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পাখি 


শূর্পপথনর মুখে জনগনের রাক্ষদবধ-রৃন্কান্ত 
শ্রবণ পূর্বক, মায়ামৃগ্ণ দ্বারা রামচন্দ্র ও লক্ষম- 
ণকে অপবাহিত করিয়া সীতাকে অপহরণ 
করিল। ভার্ধ্যা অপহৃত হওয়াতে, প্লামচন্ত 
লক্ষমণের সহিত পম্পাতীরে ভ্রমণ ও বিলাপ | 
করিতে করিতে খধ্যমূক পর্বতে উপস্থিত 
হুইলেন। এই সময় আমাদের সহিত দ্ুঞগীব 
এঁ পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতি" 
পূর্বে বানরবীর বালী ক্ষুগ্রীবের রাঁজ্য ও 
ভাঙ্্যা হরণ করিয়াছিল । হৃতভাধ্য রাম- 
চন্জ্রঃ ছুঃখ ও মোহে অভিভূত হুইয়। অগ্নি 
সাক্ষী করিয়! স্ুগ্রীবের ।সহিত সথ্য করি- 
লেন। অনন্তর রামচন্দ্র বালি-বধ করিয়া, 
স্বগ্রীবকে বানররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; 
হগ্রীবও সীতার অন্বেষণ করিয়া দিয়াছেন, এবং 
বানরগণ দ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়াছেন । 
লঙ্কেশ্বর রাবণের ভ্রাতা ধন্্মাত্মা বিভীষণ, অব- 
মানিত ও নিরাশ. হুইয়৷ রাচজ্দ্রের শরণাপন্ন 
হইয়াছেন । রামচন্দ্র আমাদিগের সহিত, 
বানররাজ স্ত্গ্রীবের সহিত, রাজনীতি অনু- 
সারে রাবণের পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু-বান্ধব, সমুদ্ধায় 
মিমুল করিয়াছেন। অধুনা রাবণের সহিত 
বন্বধুদ্ধে আপনকার অনুজ লক্ষণ, শক্তি 
দ্বারা বিদ্ধ হইরাছেন। হ্থপ্রীব-স্বগুর স্ুবৈধ্য 
স্নষেণ, বিশল্যকরণী নামে ওষধি আঁনয়নের 
উপদেশ দিয়াছেন ) আমি (এক্ষণে.সেই ওষধি 
আনয়নের নিমিত্ত ত্বরা পূর্বক গমন করিতেছি; 
আঁপনকার মঙ্গল হউক ; আপনি, সখী/হউন ; 





| আমি. এক্ষণে ঘথাঁভিলযিত কার্য্া- সাধন করি | 














ছুঃসহ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অরণ্য-স্থিত 
ছিন্নমূল তরু ম্যায় ভূতলে নিপতিত হুই- 
লেন। তিনি বিলাপ-বাক্যে কহিলেন; হা 
রামচন্দ্র ! হা লক্ষ্মণ ! হা জনকনন্দিনি সপীতে! 
হাঁ দেবলোক-স্থিত পিত! আমার নিমিত্ত 
এত দূর হূর্ঘটন! হইল! মাত! কৈকেয়ীকে 
ধিক! তাহা হইতেই এতদূর পাপানুষ্ঠান 
হইয়াছে ! আমাকেই ধিক! আমার নিমিতই 
রাঁমচক্্র সংশয়াপন্ন হইলেন! . স্ত্রীবশীভূত 
মহারাজকেও ধিক! আমি কুজননীর গর্ডে 
জম্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, আমাকেই ধিক! 
অমাত্যগণকে ধিক! তাহারাই এই রঘুবংশ 
ংশয়াপন্ন করিলেন ! পুত্রবতসলা কৌশল্য। 
যর্দি এই অমঙ্গল-বার্ভা শ্রবণ করেন, তাহা 
হুইলে তিনি কখনই জীবন রাখিবেন না! 
আমিই এতদূর পাপের মূল! আমাকেই ধিক! 
পবননন্দন ! তোমার ওষধি আনিবার 
প্রয়োজন নাই ; তুমি অগ্রে আমাকেই রাম- 
চন্দ্রের নিকট লইয়1 চল ; আমি তাহাদের উভ- 
য়ের সমক্ষে আত্মঘাতী হইব । মাত! কৈকেয়ী 
রামচন্দ্রকে বনবাসী করিয়া পিতাকে বিনষ্ট 
করিয়াছেন ; আমিই তাহার পাপে দুষিত হই- 
| য়াছি! এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট আত্ম-হত্যা। 
করাই আমার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত । হা 
ধিক! কৈকেয়ী আমার মস্তকে কতদূর অযশো- 
ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন ! এক্ষণে কি করি; 
কোথায় যাই! কি করিলেই বা এই পাপ 
ক্ষালন হয়! হনৃমান! তুমি উপদেশ দাও, 
| | আমিকি করিব! 


সপ ৯৫ 


০০০ 





বামায়ণ । 


রঘুনন্দন ভরতঃ বজ্জপাত'সদৃশ ঘোরতর রামানুজ ভরত, এইরূপ বিলাপ করি* 


তেছেন দেখিয়া, বানরবীর হনুমান আশ্বাস 
প্রদান করিতে লাগিলেন ; এবং কহিলেন, 
রঘুশার্দল! উত্থিত হউন ; আপনকার মঙ্গল 
হইবে; অপনি অল্প-কাল-মধ্যেই শক্রসংহারী 
বিজয়ী মহারাজ রামচক্জ্রকে লক্ষমণের সহিত, 
মীতার সহিত এবং স্গ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির 
মহিত অধোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবেন। 
রামচন্দ্রই ধন্য ! কারণআপনি এতদূর সজ্জন- 
প্রিয় ও তাহার ভ্রাতা ; রামচন্দ্র অপেক্ষা 
আপনিও সমধিক ধন্য! কারণ,রামচজ্দ্র আপন" 
কার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । রাঘবানুজ ! আপনকার 
মঙ্গল হউক ; লক্ষমণাগ্রজ ! আপনকার মঙ্গল 
হউক ; আপনি অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই 
দেখিতে পাইবেন, রামচন্দ্র কৃতকাধ্য হইয়! 
নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছেন । 
মহাত্মা হনুমান এইরূপ আশ্বাস প্রদান 
করিলে মন্ত্রিগণ ও মচিবগণ সকলেই ভরতকফে 
আশ্বাস দিতে লাগিলেন । .ভ্রাতৃবৎসল ভরত 
এই রূপে আশ্বস্ত হুইয়! সমুখ্খান পুর্ববক বিনীত 
ভাবে হুনৃমানকে আলিঙ্গন করিলেন । 
এইরূপে হনুমান ভরত কর্তৃক সমাদর 
সহকারে আলিঙ্গিত হইয়।, গমনার্থ ওঁত্ম্থক্য 
নিবন্ধন বিনয় সহকারে কহিলেন কৈকেয়ী" 
নন্দন ! আমি লক্ষণের 'জীবন-রক্ষার নিমিত্ত 
বিশল্যকরণী আনয়ন করিতে গমন করিব 
আমার প্রতি অনুমতি করুন। দীনবসল 
ভরত, হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মনে মনে রাঁমচক্দ্রকে স্মরণ করিলেন এবং 
কহিলেন, মারতে ৷ তুমি আমার বাক্যান্ুসাঁরে 
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লঙ্কাকাগ্ড। 


একটি দিব্য আশ্রম রহিয়াছে । আল্সামস্থিত 


রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিবে 
যে, তিনি আমাকে যে, স্মরণে রাখিয়াছেন, 
তাহাঁতেই আমার প্রাণ, কৃর্-শিশুর ন্যায় 
এই দেহে সাস্তিত ও সবল হইতেছে ।% 

মহাবাহে।! এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন পুর্ববক 
লক্ষণের নিমিন্ভ বিশল্যকরণী আনয়ন কর; 
তাহাই আমার হিতকার্য্য$ রামচন্দ্র যে, 
পবিভ্রন্থখভাগী হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই ; কারণ যেখানে ভবাদৃশ মহাত্মা 
সহায় রহিয়াছেন, সেখানে কোন বিষয়েরই 
অভাব হইতে পারে ন1। 

ভরত এই কথা বলিয়া গমনে অনুমতি 
প্রদান করিলেঃ পবননন্দন হনুমান তাহাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়! যাত্রা করিলেন। বানরবীর 
গমন করিলে ম্হাবাহু ভরতও যুদ্ধ-যাত্রার 
নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে আরস্ত করিলেন। 
তিনি প্রথমত ধীমান কাশিরাজের নিকট, 
মহাত্ব। জনকের নিকট; কেকয়দেশে মাতু- 
লের নিকট ও অন্যান্য রাজগণের নিকট, 
দুতগণকে প্রেরণ করিলেন। যাহাতে রাঁবণ- 
বধ হয় ও রামচন্দ্র বিজয়ী হয়েন, তদ্ঘিষয়ে 
তিনি সরিশেষ যত্বুবান হইলেন । 

এ দিকে মহাবাছু শত্র-সংহাঁরক হনুমান, 
বায়ুবেগে গমন পুর্ববক গন্ধমাদন পর্বতে উপ- 

স্থিত হইলেন; দেখিলেন, নাঁনা-বৃক্ষ-সমারৃত 


কপ্রধাদ আছে যে, কৃর্দজাতি জলাশয়-তীরে ভিম্ব প্রসব করিয়া 
মৃত্বিকা-মধোে প্রোথিত রাখিয়া! জলাশয়-মধ্যে স্বয়ং অবস্থান করে, 
| ডিন্বের নিকট গমন করে ন1। তাহার মন ভিম্বের প্রতি একাত্র 
থাকাতেই ডিস্ব পরিপুষ্ট ও ক্ষ,টিত হইয়া গর উৎপন্ন ও বার্ধীত 
হইতে থাকে? | 


২১৫ 


খষি, হুমুমানকে উপস্থিত দেখিয়াই.উগ্থান 
পূর্ধবক অভ্যতথনা করিলেন, এবং কহিলেন, 
বানরশার্দল ! তোমার কুশল ত? এই পাদ্য, 
এই অর্ধ্য গ্রহণ কর; এই আসনে উপবিষ্ট 
হও; আমার এই আশ্রমে পরম হ্থথে কিয়ৎ- 
কাল বিশ্রাম কর। 

মহাবীর হনুমান, খষির এই বাঁক্য শ্রবণ 
করিয়। কহিলেন, খধষিবর । আমি যাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ,.করুন। আপনি গুনিয়াছেন কি? 
কিক্বিদ্ধ্যা নামে সর্বগুণান্থিত এক. নগরী 
আছে; সেই নগরীতে বানরাধিপতি স্তরগ্রীব 
বাস করেন । রঘুবংশ-সন্তৃত মহাবল মহাবাহু 
রামচন্দ্র, সেই বানররাজের সহিত সখ্য 
স্থাপন করিয়াছেন; রাক্ষন রাবণ, রামচক্দ্রের 
ভা্যা1 হরণ করিয়াছে ; সেই কারণে এক্ষণে 
রামচন্দ্র লঙ্বাঁয় গমন করিয়াছেন ; সম্প্রতি 
রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইতেছে ; রামচন্দ্রের 
ভ্রাতা মহাবীর লক্ষণ, নৃশংস রাবণের শক্তি 
দ্বার] হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়াছেন; আমি তাহার 
ওষধির নিমিত্ত এই গন্ধমাদন পর্বতে আসি- 
যাছি | . বৈদ্যরাজ বলিয়াছেন যে, এই গন্ধ- 
মাদন পর্বতে বিশল্যকরণী নামে মহোৌষধি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে ; আমি তাহার উপদেশ- 
ক্রমে বিশল্যকরণী লইয়] খাইতে আনিয়াছি; 
আমি বিলম্ব করিতে পারিব না; আমাকে 
ত্বর পূর্বক ওষধি লইয়া বাইতে হইবে 
আমি, গুণগ্রাহী বানররাজ হুগ্রীবের প্রিক্লতম 

ভৃত্য; আমি কেশরীর ক্ষেত্রে, বায়ুর রে 


জম্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। . 











সপ ও উজ! 
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মুনি-বেশধায়ী রাক্ষস, হনুমানের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহিল, মস্থাভাগ ! যদিও 
তোমার খরা থাকে? তথাপি কিয়গুকষণ এখানে 
বিশ্রাম কর $ ভূমি অতিথি উপশ্থিত হুইয়াছ; 
আমার পুজা গ্রহণ করা তোমার অবশ্য 
কর্তব্য । আমি অনেক তপস্যা দ্বারা এই দিব্য 
সরোবর নির্মাণ করিয়াছি; ইহার জল পান 
করিলে, গার ক্ষুধা তৃষা থাকে না। 

বাধু-বিক্রম হনুমান, ধাষির এই বাক্য 





শ্রধণ করিবাঁমান্্,কুমুদোৎপল-হ্থুশোভিত দিব্য ৰ 
সয়োবল্পে যেমন জল প্পান করিতে জারস্ত 
করিলেন, অমনি গ্রাহী আলিরা তাহার চরণ 
গ্রাস করিল। বানরবীর মহাতেজা হনুয়ার। । 


্রাহ্থী কর্তৃক শৃহীত হইয়া একটি ল্ষ প্রদান 
পূর্বক, বেগে তাহাকে ভূত্ল তুলিয়া নখ 
ঘারণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। 

এই সময় গ্রাহী, নিরুপম-রূপবতী যুবতী 
হইয়! আকাশপথে অবস্থান পূর্বক কহিলেন, 
বানরবীর ! আমি ভাপ্নর। । 


আমার নাম গন্ধ- 





রামায়ণ । 





তাহাকেই তুমি ধরিয়! ভঙ্গণ করিয়ে ).এই 
কারণে আমি শাপান্তিভূত হইক্স! ভুতলে 
নিপতিত হহইয়াছি। 

অনস্তর আমি অমুনত্য বিনয় পূর্বক কছি- 
লাঁষ, মহ্র্যে ! কত দ্িমে গ্সামার শাপ ধিমো- 
চন ছইবে ? তখন মহধি কছিলেন, মহাধীর . 
হনুমান যখন গন্ধমাদন পর্বতে গমন করিবে, 
তখন তোমার শাপমোচম হইবে, অন্দেছ | 
নাই। 

মহাবীর !. তুমি যে সেই হদুমান, তাক 
আমি জানিতে পারিয়াছি ;। আমার বৃত্তাস্তও 
তোমার নিকট দমুধায় কছিলাম 3 এক্ষণে 
তোমা হইতে আমার শাপ*মোচন হুইল; 
তোমার মঙ্গল হউক; গ্জামি কুবের়ালয়ে 
গমন করি ? তুমি কৃতকৃত্য হইয়া গমন করিতে 
পারিবে। এক্ষণে এখানে যে সযুদায় বিশ্বকারী 
জীব আছে, তুমি তাহাদিগকে অনায়াসেই 
বিনাশ করিবে । বানরবীর . হনুমান, গন্ধ 
কালীর এই ঝঁক্য শ্রবণ করিয়! কহিগেবরন, 


কালী। আমি এক সময় তগ্তকাঞ্চন-সদৃশ- | ভাগ্যত্রমে আমা] হইতে ।তোগমার উদ্ধার 
সমুজ্ঘল ভাস্কর-সদৃশ-তা্বর বিমানে আরোহখ | হইল) এক্ষণে তুমি ষদৃচ্ছাঞ্রমে বিন্ধ হৃদয়ে 
করিয়া! আকাশপথে কুবের-ভবনে গমন করি | গমন কর। 

তেছি, সেই সময় মহাঁতেজ। মহামুনি যক্ষ, | পবননন্দন হমুমান, এইরূপ ্রাহীকে মুক্ত 
পথিমধ্যে ছিলেন; আমি তাহাকে দেখিতে পাই | করিয়া মুনিবেশন্ধারী রাক্ষসের দিব্য আশ্রামে 
নাই । আমি বিমান দ্বারা সেই শাপায়ুধ মহু- | গমন করিলেন । খাষিদ্ূপে প্রতিচ্ছন্ন মিশা- 
িকে লঙ্ঘন করাতে তিনি শাপ প্রদান 'করি- | চর, হুনুমানকে ফিরিয়া আদিতে দেখিয়াই 
লেন, ও কহিলেন, উত্তর দিকে গন্ধযাদম নামে  বিল্ময়াপন্ন হইল $এবং ফল-মূল লইয়া কহিল, 
যেপর্বত আছে, তাহার দক্ষিগ-পার্ন্ছিত মহা- | পবননন্দন ! *ইহ। ভক্ষণ কর'। বানরধীর হন 


লরোবরে তুমি গ্রাহী হই! থাকিবে; এবং 


যে প্রাণী সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইবে, 


মান, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া» সম্ি- 
হান হইয়।, মুহূর্ত কাল চিন্তায় মগ্ন হইলেন 9. 








টা 
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ভাবিলেন, ইহার যেরূপ আকার-প্রকার 
দেখিতেছি, খধিদিগেরত এরূপ কদাপি 
দেখি নাই! বিশেষত ইহার যে সুঙগগারণ 
চেক দেখিতেছি, তাহাতে ইহার মধ্যে 
কোন নিগুঢ় করিণ থাকিবে | আমি দেখি- 
তেছি, ইহার আকার রাক্ষসের ন্যায়; ইহার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনের বিকারও লক্ষিত হই- 
তেছে। রাক্ষসের৷ মায়াবলে সর্বত্রই বিচ- 
রণ করিয়। থাকে, আমার বোধ হয়, রাক্ষস- 
রাজ রাবণ আমাকে বিনক্ট করিবার নিমিত্তই 
ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেঃ সন্দেহ নাই। অত- 
এব আমার বধাকাও্ী এই দুরাত্বা! রাক্ষদকে 
আমি বিনাশ করি। 

মহাবীর হনুমান এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়! 
কহিলেন, রে ছুরাচার পাপাত্বন ! দাড়াও, 
পলায়ন করিও না; আমি তোমাকে চিনিতে 
পারিয়াছি। 
.. নিশাচর কাঁলনেমি, হনূমানের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়াই ঘোর-দর্শন বিকটাকার নিজ 
মুক্তি প্রকাশ পূর্ববক ভয় দেখাইয়! কহিল, রে 
বানর ! তুমি কোথায় যাইবে; মহাত্মা রাবণ, 
তোমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত আমার 
প্রতি জাদেশ করিয়াছেন; আমি বহুবিধ 
মায়াবল-মম্পন্ন ও ভূবন-বিখ্যাতি; আমার নাম 
কালনেমি ঃ অদ্য আমি তোমার মাংস ভক্ষণ 
পূর্বক পরিতৃপ্ত হইব। 

বানরবীর হনুমান, তাদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিবামান্র, নিজ বিক্রম দ্বিগুণিত পরিবদ্ধিত 


করিলেন। তিনি ভ্রকুটীবন্ধন, পূর্ববক, রাক্ষস 


কাঁলনেমিকে সুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন? 





৫৫. 
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অনস্তর বানর ও রাক্ষসের বাছ-যুদ্ধ আরস্ত 


হইল.। ভীষণ-পরাক্রম ভীষণ-দর্শন মহাবল 
কালনেমি ও হনুমান, পরস্পর পরস্পরকে 
মুক্ট্যাঘাত, ' চপেটাঘাত, কুর্পরাঘাত, পাঙ্্যা- 
ঘাত, জানু-প্রহার ও লাঙ্গুল-প্রহার করিতে 
লাগিলেন। পরস্পর পরিমর্দে সংগ্রাম-স্থান 
রক্ষ*শুন্য, শিলা-শুন্য ও সমভূম্ি হইয়া পড়িল। 
অনন্তর কালনেমি, হনৃমাঁনের বাহু-পাঁশে নিষ' 
ক্রি, গতায়ু ও হতত্ী হইয়া,ভূতলে নিপতিত 


হইল এবং একট! গগন-ভেদী মহাচীৎকাঁর 


করিয়। যম-সদনে গমন করিল ।, 

এই সময় তত্রত্য মহাবল মহাকাঁয় তিন 
কোটি গন্ধরর্ব, তাদৃশ ভীষণ রাক্ষস-নিনাদে 
ভীত ও ত্রস্ত হইয়৷। উঠিল । 


ব্র্যশীতিতম সর্গ। 


বিশল্য-করণ। 


মহাবীর হনুমান, এইরূপে ছুদ্ধর্য কাল- 
নেমিকে বিনাশ করিয়া, নানা-ধাতু-বিভূঘিত 
দিব্য গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করিলেন । 
গন্ধর্্বগপ, হনুমানকে পর্বতে আরোহণ 
করিতে দেখিয়া কহিলেন, তুমি কে? কি 
নিমিত্ত বানররূপে গন্ধমাদনে উপস্থিত হই. 
য়াছ? হনুমান কহিলেন, কিাঁকিদ্ধ্যা নামে 
উদ্যান-বন-পরিশেধভিত এক নগরী আছে। 
বানরগণের অধিপতি স্থবিখ্যাঁত সুগ্রীব, সেই 
স্থানে বাস করেন। মহাবাহু মহাবল স্ুবিখ্যাত 
রাষচন্ত্রঃ সেই বাঁনর-রাজের স্থিত মিত্রতা 


এ 





৩$ 
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করিয়াছেন । রাক্ষস*রাজ রাবণ, 'রামচঙ্জের 
ভার্ধ্যা দেবী সীতাকে হরণ করিয়া, লঙ্কায় 
লইয়া গিয়াছে'। সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত রাম* 
চন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে 
রাঁম-রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে। রামচন্দ্রের 
ভ্রাতা মহাবীর লক্ষ্মণ, নৃশংন রাবণ কর্তৃক 
শক্তি দ্বারা হদয়ে অভিহত হইয়াছেন | আমি 
সেই লক্ষাণের নিমিত, এই. গন্ধমাদন-পর্বব- 
ততোৎপন্ন বিশল্যকরণী নামে মহোৌষধি লইতে 
আগমন করিয়াছি । আমি গুণগ্রাহী বানর- 
রাজ হৃগ্রীকের প্রিয়তম ভৃত্য ; আমার নাম 
হনুমান; আমি কেশরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র । বীর- 
গণ! আমি বিশল্যকরণী মহৌষধি চিনি না) 
আমি ইচ্ছা করি, আপনার! প্রসন্ন হইয়! এ 
মহৌযধি গ্সামাকে দেখাইয়া দেন। 

গন্ধর্বগণ ! আপনারা অসীম*্তেজঃ- 
সম্পম্ম নররাজ রামচক্দ্রের অধিকারে বাস 
করিতেছেন। রাজার প্রিয় ও ত্বন্ুকুল কাধ্য 
কল্প! আপনাদের সর্বতো ভাবে কর্তব্য | বীর- 
গণ! আপনারা নররাজ রামচজ্দ্রের ও ধানর- 
রাজ ন্বত্রীবের প্রীতির নিমিত্ত আমাকে বিশল্য- 
করণী দেখাইয়া! দিউন। 

মহাবল গন্ধবর্ধগণ, হনৃমানের তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গন্ধবর্বরাজ মহাত্বা 
হাহা ও হুহু ব্যতিরেকে আমরা কাহারও 
কিন্কর নহি ;কোন ব্যক্তির অধিকারেও বাস 
করিনা । অতএব এই ছুরাত্বা বানরকে 
শীঘ্র বিনাঁশ করা যাউক। মহাঁবল গন্ধবর্বগণ 
এই কৃথা- বলিয়া ক্রোধভরে সকলে বেষ্ট 


্ 
ঠে 





| হইয়া ভৈরব রব করিতে লাগিলেন । 


পূর্বক গদ1, অসি, মুষ্টি ও করতল দ্বারা 


রামায়ণ। 


আসান 


হনুমানকে প্রহার করিতে রস করিলেন। 
মহাবীর হদুমান, বল-্গর্করবিত গদ্ধর্ব্বগণ কর্তৃক 
হন্যমান হইয়া কিছুমাত্র ব্যথিত বা কাতর 
হইলেন নাঃ ক্ষণ কাল পরে তিনি ক্রোধা- 
ভিন্ভুত হইয়। প্রলয়াগ্ির ন্যায় গন্ধর্র্গণকে 
বিক্ষোভিত করিতে আরস্ত করিলেন। 

এইরূপে মহাবীর হনুমানের সহিত 
গন্ধর্বগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। 
কোন কোন গন্ধর্বব শখ ছার! বিদারিত, কোন ' 
কোন গন্ধর্বব দংষ্র। দারা পরিগীড়িত, কোন 
কোন গন্ধরব্ব পাঞ্চি-প্রহদরে অপবিদ্ধ/ কোন 
কোন গন্ধর্ব জর্জরিত শরীরে ভূতলে লীন, 
কোন কোন গন্ধর্ব লাঙ্লের প্রহারে 
নিক্ষিপ্ত হইলেন; কোন কোন গন্ধবর্ব আহত 
এই 
রূপে পবননন্দন হুনৃমান, তিন কোটি মহাবল 
গন্ধর্বকে সংগ্রাম-শায়ী করিলেন। 

অনস্তর বানরবীর, দিব্য ওষধি অনুসন্ধা- 
নের নিমিত্ব, সিংহ-ব্যাত্র-সমাকুল তরু-লতা- 
সমাকীর্ণ সেই পর্ধতে বিচরণ করিতে লাগি: 
লেন। পবন*্তেজঃ*সম্পন্ন পবননন্দন) বহু ক্ষণ 
অনুসন্ধান করিয়াও, ওষধি দেখিতে পাইলেন 
না। তখন তিনি বিবেচন! করিলেন, বৈদ্য স্থষেণ 
যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বোথ হই 
তেছে, গদ্ধমাদন পর্বতের এই দক্ষিণ শিখরেই 
বিশল্যকরণী ওষধি উৎপন্ন হুইয়া.থাকে ;পরস্ত 
আমি ত ওষধি চিনিতে পারিলাম না) এক্ষণে 
কি করি! অথর! এই পর্বতের দক্ষিণ শিখরই 


'উৎপাটন পূর্বধক.লইয়া বাই।. আমি, যদি, 


বিশল্যকরণী না লইয়া প্রতিগমন করি, তাহা |: 
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] | হইলে কাল-বিলম্ঘে বু দোষ ঘটিবার সম্তা* 
|] বনা; এমন ফি, তাহাতে মহাবিপদ ঘরটিবে, 
সন্দেহ নাই। 

অনস্তর মহাবীর হনুমান, এইরূপ চিস্তা 
পূর্বক মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া, বহছুবিধ-ফল- 
পুষ্পোপশোভিত, বন্থৃবিধ-দ্রুম-লত1-নমাকীর্ণ, 
মণিনিভ-নিম্মল-সলিল-প্রজ্রবণ-কন্দর-বিভূ- 
ধিত, কুরঙ্গ-মাতঙ-সিংহ-শার্দুল-সমাশ্রিত, 
নানা-ধাতু-বিমপ্ডিত, বিকসিত-কুহম-সমুহ- 


বিদ্যাধর-পন্নগ, সপ্ত যোজন সমুঙ্গত) পঞ্চ 
যোজন প্রস্থ, দশ যোজন দীর্ঘ, অপ্রকম্প্য, 
গন্ধমাদন-পর্বত-শিখর ' অবলীলাক্রমে বাথ 
বারা উত্পাটিত করিলেন । 
প্রভাবশালী পবননন্দন যখন পর্বত উৎ- 
পাঁটন করেন, তখন ধাতু-প্রশ্রবণ-রূপ বাষ্প 
পরিত্যাগ পূর্বক সেই পর্বত ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সমুদায় ভগ্ন হইয়া 
1 পর্বতের উপরি নিপতিত হইল। অনন্তর 
1 পবন-বিক্রম'পবননন্দন হনুমান, নীল-নীরদ- 
সমদর্শন নানা-সত্ব-নিষেবিত পর্ধবতশুঙ্গ লইয়া! 
; বেগে লক্ষ প্রদান করিলেন । দেব, গন্ধ, 
বিদ্যাধর ও পন্নগগণ, হনৃমানকে আকাশপথে 
| পর্বত লইয়৷ যাইতে দেখিয়া বিন্ময়াবিষট 
| হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, এ কি! এ্ররূপ 
[ অদ্ভুত ব্যাপার ত ত্রিলোকের মধ্যে কখনও 


ব্যক্তি অসংখ্য গন্ধবর্ধ বধ, পর্বতোৎপাটন ও 
1 পর্বত লইয়া আকাশপথে গমন করিতে 








পরিশোঁভিত, বিবিধ-বিহঙ্গ-বিরাবামুনাদিত, 
কিন্নর-মিথুন-সমলঙ্কৃত, উদ্‌ত্রান্ত-বিহগ, বিলীন-, 


দেবি'নাই'! হনৃমান ব্যতিরেকে আর কোন্‌: 


পারে! মহাবাহো ! মহাবীর !. সাশু. সাধু! 
তোমার স্যায় পরান্রম আর কাহাক্কও. নাই! 
তুমি গন্ধকালীকে শাপ'হইতে মুক্ত করিয়া: 
কণলনেমিনামক ঘোর-রাক্ষলকে, বধ করিয়াছ! 
এক্ষণে বাহু-যুগল দ্বারা পর্বত. উতপাটন 
পূর্বক বহন করিয়া লইয়া! যাইতেছ ! দ্য 
তুমি দেবতার ন্যায় কর্ম করিয়াছ্‌,সন্দেহ নাই" 

এদিকে মহাবাছু মহাঁবল হনুমান, 'রমণীয় 
পর্ববত-শিখর বহন পুর্বক, অল্পকাল-মধ্যেই 
লঙ্কায় উপনীত হইলেন। লঙ্কণনিবাসী রাক্ষস" 


গণ» প্রকাণ্ড-পর্ববত-হস্ত হনুমানকে দেখিয়াই | 


নন্ত্রান্ত ও ভয়-বিক্লব হৃদয়ে চতুদ্দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল। বায়ু-তুল্য-পরাক্রম মহাবীর 
হনুমানও সেই পর্বত-শৃঙ্গ লইয়া বানর- 
সৈন্যের অনতিদুরে নিপতিত হইলেন । তিনি 
সেই চ্ছানে নানা-ধাতু-বিচিত্রিত রমণীয় 
পর্বত রাখিয়া! সমাহিত হুদয়ে বিনীত ভাবে 
রামচন্দ্র, স্গ্রীব ও বিভীষণের নিকট গমন 


করিয়। নিবেদন করিলেন, আমি ত গন্ধমাদন |. 
পর্বরতে বিশল্যকরণী পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ |. 
হইলাম নাঃ হৃতরাং দেই পর্বত-শিখরটাই 
সমগ্র উৎপাটন পূর্বক আনিয়াছি। গন্ধমাদন 


পর্বতে আমার অনেক বিস্ব উপস্থিত হুইয়া- 


ছিল $ আমি সে সমস্ত বিদ্বই ০৪ করিয়া | 


আসিয়াছি। 


কালনেমি-নামক মহাঁকায় নিশাচর, ধষি- 
রূপ ধারণ করিয়| সেই স্থানে কৌশলক্রমে |: 
আমাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। 1]: 
আষি তাহাকে নিপাতিত করিয়াছি? খঙ্- 


কালীকেও উদ্ধার করিয়। দিয়াছি। গন্ধমাদন 





| 
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' বলামায়ণ । 





পর্বতে সহমত সহ্ত্র গন্ধর্ধবের সহিত, আমার 
মংগ্রাম হইয়াছিল) আমি তাহাদের সকল- 
কেও সংহার করিয়া আলিয়াছি। এই সকল 
কারণে আমার কিঞিৎ বিলম্ব হইয়াছে, 
ত্বরায় আগম্বন করিতে পারি নাই । এক্ষণে 
আপনার! প্রসন্ন হইয়া আমার কালাত্যয়- 
জনিত অপরাধ মার্জনা করুন। হষেণ 
ওষধির যে সমুদ্ায় চিত্র বলিয় দিয়াছিলেন, 
আমি সন্্রম'নিবন্ধন ততসমুদায়ই ভুলিয়। 
গিয়াছি। আমি এই গন্ধমাদন-শিখর আনি- 
যাছি, আপনারা সকলে বিশল্যকরণী অনু- 
সন্ধান করিয়। লউন। 

অন্তর রামচজ্্র, মহীবল হনুমানের 
তাঁদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধুবাদ প্রদান 
পুবর্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং 
কছিলেন, বানরবীর ! তুমি দেবতার অনুরূপ 
যে কার্য করিয়াছ» ইহা নর-বানরের 
অসাধ্য ; পরস্ত পর্বের পর্ধেব দেবতারা, এই 
গন্ধমাদন-শিখরে জীড়া করিয়া থাকেন; অত- 
এব তুমি যে স্থান হইতে এই পর্বত আনি- 
যাছঃ তোমাকে সেই স্থানে ইহা পুনর্ববার 
রাখিয়া আমিতে হইবে । 

অনস্তর মহাতেজ মহাবশ। বানর-রাঁজ 
সগ্রীব, হনুমানকে কহিলেন, মহাবীর! 
তোমার যখন এত দূর বল-বিক্রম, তখন 
পৃথিবীমধ্যে তুমিই ধন্য! পরে তিনি স্থষেণকে 
কহিলেন, মহাঁভাগ ! এক্ষণে শীঘ্রই লক্ষমণকে 
মহোৌষধি প্রদান কর। প্ুষেণ, হ্গ্রীবের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিধামাত্র, ত্বরাশ্বিত হইয়া 
গমন করিলেন। তিনি নানা-ভ্রম"্লত!- 


গুলস-সমাকীর্ণ, বিবিধ-ধাতৃ-বিমপ্ডিত+ বহুবিধ- 
ফলমূলোপশোভিত, দিব্য গন্ধর্মীদন-শিখর 
দেখিয়াই, বিশ্ময়াবিষহৃদয়ে, তাহাতে 
আরোহণ করিলেন। পরে তিনি সেই শিখরে 
বিশল্যকরণী দেখিবামাত্র তাহা উতৎ্পাটন 
পূর্ববক লইয়। বেগে মহীতলে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং এ মহৌষধি শিলা-তলে কুট্টিত করিয়া 
সমাহিতন্হছদয়ে লক্ষমণকে তাহার নস্ত দিলেন। 
শত্রু-নংহারী লক্ষ্মণ, বিশল্যকরণীর অভ্ত্রাণ 
প্রাপ্ত হইবামাত্র, বিশল্য ও নীরোগ হইয়া 
তৎক্ষণাৎ মহীতল হইতে উদিত হুই- 
লেন। লক্ষমণকে বিশল্য দেখিয়া, ভ্রাভৃবৎমল 
রামচক্দরের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। 
তখন তিনি+ লক্ষণ! আইন আইস বলিয়া 
বাম্পপধ্যাকুলশলোচনে ন্নেহ-ভরে তাঁহাকে 
গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক মস্তকে আত্রাণ করিয়া 
আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং 
পুনর্ববার আলিঙ্গন পুর্ববক কহিলেন; মহা- 
বীর! সৌভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে 
মৃত্যুমুখ হইতে গুনরাঁগত ও উজ্জীবিত দেখি- 
লাম। এ দ্রিকে বানরগণ লক্মমণকে সংগ্রাম" 
ভূমি হইতে উশ্িত দেখিয়! প্রহ্-হৃদয়ে 
সাধুবাদ প্রদান পূর্বক, স্ষেণকে প্রশংসা 
করিতে লাগিল । কপিরাজ হ্বগ্রীবও কবি- | 
রাঁজ স্থষেণের যথেষ্ট প্রশংসা! করিলেন । 
অনন্তর মহাঁতেজ। রামচন্দ্র; হাস্ত করিয়া 
হ্বষেণকে কহিলেন, বানরবীর! আমি 
তোমার অনুগ্রহেই প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষণকে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম । 











লঙ্কাকাণ্ড। 
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তাল-জজ্যাদি-বধ। 
অনন্তর বানরগ্রণ, লক্ষমণকে উখ্খিত, 
বিশল্য ও নিরুপন্দুব দেখিয়া চতুন্দিকে সিংহ- 
নাদ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অদৃষ্ট- 
পূর্বব রমণীয় পর্ববত দেখিয়। স্তুগ্রীবের নিকট 
কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইল; এবং কৌতু- 
হুলাক্রান্ত হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে আরো- 
হণ করিবার অনুমতি প্রার্থন। করিল। মহাত্মা 
স্গ্রীব অনুমতি প্রদান করিলে, তাহার] দিব্য 
গন্ধমাঁদন পর্বতে আরূঢ় হইয়া, দিব্য ঝষি' 
'কুণ্ড ও বহুবিধ অপুর্বব ফল-মূল. দেখিতৈ 
পাঁইল। তাহার! তত্রত্য গিরি-কুণ্ডসমুছে নান 
পুর্ধবক বহুবিধ ফল-মূল ভক্ষণ ও শীতল জল 
পান করিয়া পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইল। 
মহামতি রীঁসচন্» বানরগণকে ভূতলে 
অবতীর্ণ দেখিয়া! হ্ৃগ্রীবকে কহিলেন; বাঁনর- 
রাঁজ! হনুমানের প্রতি আদেশ কর থে, যে 
স্থান হইতে এ গন্ধমাদন পর্বত উদ্ধত করিয়া 
মানিয়াছে, উহা সেই স্থানেই রাখিয়া 
আইসে। সুগীব রামচক্দ্রের বাক্যানুসারে 
হনুমধনন্ক সেইরূপ কহিলেন । মহাঁবল হনু- 
মানও মহাত্মা স্থত্রীব কর্তৃক আদি হইয়া 
সেনাপতিগণক্ষে প্রণাঁম পূর্বক বাছু-যুগল 
দ্বার! পর্ববত-শিখর উত্ধাপিত করিয়া! আকাশ- 
পথে১উৎপতিত. হইলেন। 
এই সময় রাক্ষদরাজ রাবণ, মহাবীর 
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ইনুমানকে পর্বত লইয়া যাইতে দেখিয়া, 


মহাবী্ধ্য মহাবাছু মহাঘোর, তালজজীসিংহ- 
বক্ত, ঘটোদর, উল্কাধুখ। চন্দ্রলেখ, [হস্তি- 
কর্ণ, কঙ্কতুগ গ্রভৃতি. বল-গর্ববিত রাক্ষস- | 


গণের প্রতি আদেশ করিলেন, রাক্ষসবীর- 
গণ! তোমরা এই সময় মায়াপ্রভাঁবে এ 
হনৃমানকে ধরিয়া! ভূতলে পাঁতিত ও বিনষ্ট 
কর; এ বানরই যত অনর্থের মূলঃ এ বানর 
না থাকিলে সীতার অনুসন্ধান হইত না; রাম- 
লক্ষমণও বাঁচিত না| রাক্ষলবীরগণ ! তোমরা 
হনুমানকে' বিনিপাতিত করিলে, আমি 
তোমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিব। 

মহাঁবল রাক্ষপগণ, রাক্ষমরাজ রাঁবণের 


তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! নানাবিধ অস্ত্র-। 


শক্স গ্রহণ পূর্বক আকাশপথে উৎ্পতিত 
হইল। পরে. তাহার! ছুদ্ধর্ধ পবননন্দন হুনু- 
মানকে, পর্বতহত্তে গমন করিতে দেখিয়া 
কহিল, তুমি কে ? কি নিমিভই বা বানররূপ 
ধারণ পূর্বক পর্বত লইয়া যাইতেছ ? দেব- 


গণ, দৈত্যগণ ও রাক্ষদগণ হইতে কি তোমার 1 


ভয় নাই? আমরা এই দণ্ডেই ভ্োঁযাকে 
হার করিব ; ব্রহ্মা, বিফুঃ মহেশ্বর, যম, 
কুবের অথবা মহাতেজ! ইন্দ্র, ইহারা কেহই 
অদ্য তোমাকে আমাদের হস্ত হইতে পরি- 
ত্রাণ করিতে পারিবেন না। 
মহাবীর হনুমান, রাঁক্ষসদিগের. তাঁদৃশ 


রাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি দেবগণ 


অন্রগণ ও পন্নগগণ সমেত ত্রিলোকের, সমু- 
দায় লোকই আঁসিয়! উপস্থিত হয়েন, তথাপি 


আমি নিজ বাহুবলে সকলকেই সংহার 


করিব । ,বানরবীর হনুমান এই কথা কিয়া? 


শত আপি পিপি রনি পপির লট পা 


্ 
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আকারটঙ্গিতদ্থার! তাহাদিগকে রাবণ-প্রেরিত 
রাক্ষস জানিতে পারিয়!, তাছাদের সহিত 
যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি বাহুদ্বয়ে 
পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং চরণদ্বয় 
দ্বারাই মহাবল রাক্ষসদিগকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন। তিনি কোন কোন রাক্ষমকে 
বঙ্গস্থল দ্বারা নিম্পেষিত,। কোন কোন 
রাক্ষলকে চরণ দ্বারা তাড়িত; কোন কোন 
রাক্ষলকে দণ্ত দ্বারা বিধারিত, কোন কোন 
রাক্ষসকে জানু দ্বারা নিগীড়িত করিলেন। 
পরে তিনি কোন কোন রাক্ষসধীরকে লাঙুল 
দ্বারা বন্ধ করিয়। পর্বতহস্তে আকাশপথে 
গমন কিতে লধগিলেন। মহাত্। বানরবীরের 
লাঙ্কুল-পাশে বন্ধ লম্ঘমান মহাবল বাক্ষসগণ 
সুবর্ণ-দৃত্র-গ্রধিত নীলকান্ত মণির ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষমগণ 
সকলেই নিপাতিত হইল; পরস্তু, একমাত্র 
তালজজ্ঘই বছৃকষ্টে লাঙ্গুলপাশ উম্মোচন 
পূর্বক পলায়ন করিল। 

মহাীধল পবন-নন্দন হনুমান, এইরূপে 
রাক্ষদ-ধিনাশ পুর্ধক শৈলহস্তে আকাশপথে 
শোভমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । 
এই সময় দেবগণ, গন্ধর্ববগণ, বিদ্যাধরগণ, 
ও চারণগণ সাধুবাদ প্রদান পূর্বক কহিতে 
লাগিলেন, গবননন্দন ! তুমিই ধন্য ! তোমার 


পরাক্রম অস্ভুত ! তুমি পর্বত লইয়া আকাশ-, 


পথে গমন ঝুরিভে করিতে বহুষংখ্য রাক্ষস 
বিনাশ করিয়াছ ! তোমার গ্যায় এরূপ অদ্ভুত 


কর্ণ আর কে করিতে পারে ! বানরবীর হুনূ- | 
মান, এইরূপে স্তয়মান হইয়া গন্ধমাদন | 








রামায়ণ । 


পর্বতে উপস্থিত হুইলেন, এবং যে স্থান 
হইতে সেই গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানেই তাছ৷ সন্গিবেশিত 
করিয়। দিলেন । 

এদিকে নিশাচরবীর তালজঙ্ঘ, ভয়- 
বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়ন পুর্বক মহাবল রাঁব- 
ণের নিকট গমন করিয়া সসম্তরমে নিবেদন 
করিল, রাক্ষরাজ ! যে সমুদায় রাক্ষস 
আগার সহিত গমন করিয়াছিল, তাহারা 
সকলেই নিহত হইয়াছে! সেই ছূর্দান্ত 
বানর, হ্তস্থিত পর্ববত পরিত্যাগ ন! করিয়া ই, 
কাহাকেও লান্ল-প্রহার, কাহাকেও দন্তা- 
ঘাত, কাহাকেও পদাঘাত দ্বারা সংহার 
করিয়াছে! আমাকে লাঙ্কুল দ্বারা বন্ধন 
করিয়াছিল ; আমি বুকে তাহা উম্মোচন 
ূর্ববক প্রাণ বাচাইয়া আপনকার নিকট 
আসিয়াছি ! 

মহাবল রাক্ষসরাজ, তালজজ্ঘের মুখে 
হুনুমানের তাদৃশ অদ্ভুত বল-বিক্রম শ্রবণ 
করিয়া অপার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি 
কছিলেন, আমার যে সমুদায় মায়াবী মহাবল 
প্রধান প্রধান রাক্ষম ছিল, ছুরাত্বা হনুমান 
তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিল! সেই, 
ছুরাত্মা এক্ষণে আমাকে প্রধান-সহায়-শুন্য 
করিয়৷ ফেলিয়াছে! 

এই সময় অন্যান্য বুদ্ধিমান নিশাচরগণ্ 
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'অহো ! 
ছুরাত্থা। বাঁনরের.কি বল-বিঞ্রম ! 


০০০০০ 











পঞ্চাশীতিতম সর্গ। 





শৈল-নিবেশন। 
অনস্তর মহাতেজ। মারুতনন্দন হনুমান, 
যথাস্থানে শৈল সন্নিবেশিত করিয়। আকাশ- 
পথে উৎ্পতিত হইলেন । দেবগণ, গন্ধর্্বগণ, 
চারণগণ, সিদ্বগণ ও. অপ্নরোগণ, প্রমুদিত- 
হৃদয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
তিনি আকাশপথে প্রতিনিবৃত হুইয়! লঙ্কা- 
মধ্যে রামচন্দ্র, লক্ষমণ ও স্বগ্রীবের নিকট 
আগমন করিলেন । রামচন্দ্র হনুমানকে পুনঃ- 
প্রত্যাগ্ত দেখিয়! আনন্দিত-হৃদয়ে কহিলেন, 
বানরবীর ! - তোমার ত মঙ্গল? তুমিত 
কুশলে আসিয়াছ ? তোমার বীর্যয-বলেই 
আমি শুভলক্ষণ লক্ষমণকে প্রাণ্ড হইযাছি ; 
বানরবীর ! যদি লক্ষ্মণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত, 
তাঁহা হইলে আমার বিজয়, মৈথিলী বা আত্- 
জীবন কিছুতেই প্রয়োজন থাকিত না। 


সময় লক্ষ্মণ মভৃবাক্যে কহিলেন, অত্যপরা- 
ক্রম! পুর্বে তাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে 
তেজোহীন লঘুচেত। ব্যক্তির ন্যায়, এরূপ 
বিক্লুব বাকট বল! আপনকার উচিত হইতেছে 
ন1); সাধুগণ কখনই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করেন 
ন1; প্রতিজ্ঞা-পালন করাই মহত্বের লক্ষণ; 
আমার নিমিত্ত নিরাশ হওয়া আপ্নকার 
1 উচিত হইতেছে না! ; আপনি এক্ষণে রাবণ- 
বধ করিয়া নিজ প্রতিজ্ঞ পালন করুন । 
গর্জজনকারী তীক্ষুদস্ত সিংহের সম্মূখে মহা" 








লঙ্কাকাড। 


মহাত্মা রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, মত | 
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মাতঙ্গ উপস্থিত হইলে, ষেরূপ জীবন লইয়! 
গমন করিতে পারে 'না) পিয়া 'রাবণও 
নেইরূপ আপনকার  বাখ-গোঁচন্ধ- -হ'ইলে, 
কখনই জীবন লইয়া যাইতে সমর্থ হইধে 
না) আমার ইচ্ছা এই যে। যে পর্য্যত্ত দিবা- 
কর অন্তমিত না হয়েন। ভাহার মধ্যেই 
ছ্ুরাত্বা রাবপকে বধ করা হয়। সহজয়শ্মি 
দিবাকর, খরতর ক্র-নিকর দ্বারা যেরূপ | 
তিমিররাশি সংহার করেন, অন্য সংগ্রামে | 
আপনিও সেইরূপ তীক্ষতর শরসমূহ দ্বারা | 
রাবণের মন্তকসমূহ '্বিনিপাতিত করিবেন, | 
আমি দেখিব, ইহার নিমিত্তই আমার মন | 
ত্বরাশ্বিত হইতেছে। | 


যড়শীতিতম অর্গ। 


দ্বৈরথ-যুদ্ধ । 


মহাত্মা ধীমান রামচন্দ্র, লক্ষাণের মুখে 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাবগবধে মনো" 
নিবেশ করিলেন। এদিকে রাক্ষসবীর দশা- 
ননও সংগ্রা্ভূমি হইতে অপক্রানস্ত হইয়া, 
পাবক-সদৃশ সমুজ্ছল রথ? যৌজনা! করিতে 
আদেশ দিলেন। সর্বববিধ-অস্্র-শস্ত্-সম্পন্ন, 
কালাস্তক-যম-দর্শন, মনঃ-সংকল্লগামী, রমণীয়- 
অক্ষ-চক্-বরখ-বিডৃষিত, শ্রবিচক্ষণ-সারখি- 
সমলঙ্কৃত, হিরখায়-অর্ধবাঝয়ব-সম্পন্ন, শোভ- 
মান রথে পরম-শীজ্ঞ্জামী অনুষ্য-বদন তুরঙ্গ- : 
গণ যোজিত হইলে, লক্কাধিপতি দশাণু? 
কল্প মহাথোর' শর-সমূহ লইয়া ভী 
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আরোহণ পুর্ববক দমাহিত-্দয়ে রামচজ্জের 
প্রতি ধাবমান'হইলেন। 

এই সময় আকাশপথে দেবগণ, দানবগণ 
ও গন্ধব্বগণ বলাবলি-করিতে লাগিলেন ষেঃ 
তূমি-স্থিত রামচন্দ্র ও রথ-স্থিত রাঁণের সম- 
তুল্য সংগ্রাম হইতে পারেনা । দেবরাজ 
শতক্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দ্লাষচন্দ্রের 
নিকট রথসমেত ষাতলিকে প্রেরণ করিলেন। 
কাঞ্ন-ভূী-ভুঘিত শ্বেত-গ্রকীর্ণক-সমলক্কত 
ূরধ্য-সম-তেজঃ-সম্পন্ন হেম-জাল-পরিবৃত 
হন্দর-শ্থেতাশ্বগণ কর্তৃক সঞ্চালিভ, হিরণ্য- 
চিত্রিত, কি্কিণ-শত-নিনাদিত, তকরুণারুণ- 
সঙ্ক(শ, বৈদূর্ধ্য-সয-কৃবর, বজ-দগু-ধ্বজ, 
শ্রীমান দেবরাজ-রথ, -দেবলোক হইতে 
অবতীর্ণ হইয়। রাঁমচক্দ্রের সমীপব্তাঁ হইল । 

রামচন্দ্র, লক্ষ্ষণ, স্বগ্রীব, হনুমান ও 
বিভীষণ, স্বর্গ হইতে রথ অবতীর্ণ দেখিয়া, 
বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ) 
“১ সত্রীব, অঙগদঃ জীম্ববান,' কেশরী,  পনস 
প্রস্ততি মহাবীরগণ, বিম্মিত-হুদয়ে পরষ্পর 
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন: যে, অকম্মাৎ যে 
রথ উপস্থিত ছইল, এ রিষয়ে কোন. নিগৃঢ় 
কারণ থাকিতে পারে । আমাদের €বাঁধ হয়, 
অতীব মায়াবী ত্রুর রাক্ষনরাজ রাবণ, ঈদৃশ 
উপায় দ্বারা আমাদিগকে ছলন! করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছে । এই:সমুদায় বাক্য শ্রবণে স্বগ্রীব 
কহিলেন, আইস, :আমরা সকলে মিলিয়া 
অশ্ব, রথ.ও সারধির পরীক্ষা করি । 

'মনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ, রথ . নিরীক্ষণ 
1 করিয়াছিলেন, 'রঘুমন্দন !; আপনি শঙ্কা- 


রি] 
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রামায়ণ ॥' 


পরিশুন্ত হুইয়। বিশ্রব-হদয়ে এই রথে আরো - 


(হণকরুন। আমি রাক্ষলগপের সমুদ্র মায়া 
অবগত আছি? রাক্ষসরাজ রাবণ, ঙায়াবলে 


এরূপ রথ প্রস্তত করিতে পারেন না; তাহার 
এরূপ রথও বিদ্যমান 'নাই । আমি যে সমু- 
দাম সিদ্ধির লক্ষণ দেধিতেছি, স্তাহাতে 
আপনি বিজয়ী হইবেন, সন্দেহ নাই। 

এই সময় র্থস্থিত প্রেবরাজ-লারধি দশা- 
ননের দৃত্তি-পথে থাকিঘ়নাই প্রতোদহত্তে রাম- 
চন্দ্রের সম্মুখীন হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, রধুনন্দ্ন ! দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার 
বিজয়ের নিমিন্ত এই শক্র-সংহারী দিব্য রখ 
প্রেরণ করিয়াছেন ; এই ইন্দ্রচাপ, এই জগ্রি- 
সদৃশ কবচ, এই সুর্ধ্য-সদৃশ-তেজঃ-সম্পন্ন 
সাম্রক-সযূহ এবং এই স্তৃতীক্ষ সুনির্মীন শক্তি 
সমুদায় গ্রহণ পূর্বক আপনি রথে আরোহণ 
করুন ; এবং আমি সারথি হুইলে; দেবরাজ 
যেরূপ দানবগণকে বিনশিপাতিত করিয়া- 
ছিলেন, আপনিও সেইরূপ এই রথে আরো- 
হণ করিয়। ভুর্দাস্ত রাক্ষন রাবণকে বিনাশ 
করিতে প্রবৃত্ত হউন | 

মাতলি এই কথা বলিবামাত্র) প্রন্ৃষ্ট ! 
লোমাঞ্চিত-কলেবর রামচন্দ্র, 'গ্রসর হইয়া" 
তাহার অভ্যথথন1 করিয়। রথ প্রদক্ষিণ করি- 
লেন, এবং মনে মনে দেবরাজ ইজ্জ ও দেব- 
গণকে পুজ! করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সেই দিব্য 
রথে আরোহণ পুর্ববক ইন্দ্রদত্ত কবচ অঙ্গে পরি- 
ধান করিলেন। এই স্ময় তিনি, লোকপাঁলের 
ন্যায়, পূ শোভায় বিরাজম্লান হইতে 
লাগিলেন ॥ 0 








২9 


লঙ্কাকাগু । 
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অলোক-সাধারণ সারথি মাতলি, প্রথ- 
মত অশ্গণকে সংযত ও পরিবর্তিত করিয়া, 
সংকল্প দ্বারাই বথাভিলধিত স্থানে সেই শক্র- 
ংহারক রথ চালন1 করিলেন। অনস্তর মহা- 
বাহ রামচন্দ্র ও মহাবল রাবণ উভয়ের অতীব 
অদ্ভুত লোম-হূর্ষণ দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । 
দিব্যান্ত্র-প্রয়োগ*নিপুণ মহাবীর রামচন্দ্র, 
রাক্ষনরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া 
গাঙ্ধর্বব অস্ত্র দ্বার গাস্বর্বব আস্ত, দেবান্ত্র ছার! 
দেবাস্ত্র, বিনিবারিত করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষমরাজ রাবণ, যার পর নাই ক্রুদ্ধ হুইয়া। 
রামচন্দ্রের প্রতি পরম-ঘোর নাগপাশ অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিলেন। 
রাবণ-শরাসন-মুক্ত কাঞ্চন-ভূষণ্-ভূষিত 
এই শর-সমুহু মহাবিষ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া? 
মহাবেগে রামচক্দ্রের প্রতি ধ।বমান হুইল । 
ব্যাদিত-প্রদীপ্ত-সমুজ্ল-বদন আঅতীব-ভীষণ 
ঘোরতর শর-নমূহঃ মুখ দ্বারা অগ্নি-শিখা বমন 
করিতে করিতে রামচক্দ্রের নিকট গমন 
'| করিতে লাগিল। বাস্থৃকির ন্যায় প্রদীপ্ত-শরীর 
ঘোরতর সর্প-সমুহে সমুদায় দিগৃবিদিকৃ 
সমাচ্ছাদিত হইল। 
রামচন্দ্র চতুর্দিকে ভীষণ সর্পগণকে 
আসিতে দেখিয়া, অতীব ঘোর, অতীব ভীষণ, 
গারুড় অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। রাঁমচন্ত্র কর্তৃক 
প্রযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্ব, অনল-শিখা-সদৃশ বাণ- 
সমূহ, গরুড়রূপ ধারণ করিয়! সর্পরূপ শর- 
সমূহ বিলুগ্ত করিযু! ফেলিল। রাক্ষসরাজ 
রাবণ নাগপাশ প্রতিহত দেখিয়া, রামচজ্জের 
গ্ররতি ঘোরতর. শর-বৃষ্টি করিতে আরম্ত 


করিলেন । তিনি মহাবীর রঘু-মন্দনকে শর- 
সহত্র দ্বারা সমাচ্ছাদদিত করিয়া, মাতলিকেও 
শরসমূহ দ্বার! বিদ্ধ করিলেন। পুর তিনি 
রথোপরিস্থ কাঁঞ্চন-ময় রথকেতু ও অশ্বগণকে 
বিদ্ধ করিয়৷ ভীষণ-দর্শন হইয়া উঠিলেন। 

এই সময় দেবগণ দানবগণ, গন্ধর্বগণ, 
চাঁরণগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ধিগণ, রামচন্দ্রকে 
একান্ত প্রগীড়িত দেখিয়া বিষণ্ণ হুইয়াঞ্ছপড়ি- 
লেন; বানরযুথপতিগণ ও বিভীষণও রাম- 
চন্দ্রকে রাঁবণ-রাহু কর্তৃক গ্রস্ত দেখিয়! 
ব্যথিত-হুদয় হইলেন । এই সময় প্রজ্াগণের 
অহিতকর বুধগ্রহ, নিশাকরপ্রিয় প্রাজাপত্য 
নক্ষত্র রোহিণী আক্রমণ করিয়া থাকিলেন। 
ভীষণ-উম্মি-মালা-পরিশোভিত মহাসাগর 
প্রজ্বলিত হুইয়াই যেন, ধুমরাশির সহিত 
উতপতিত হইলেন ; বোধ হইল যেন, তিনি 
ক্রুদ্ধ হইয়া দিবাকুর স্পর্শ করিতেছেন। | 
দিবাকর মন্দরশ়ি পরুষ ও তান্ত্রবর্ণ হইলেন। 
তাহাতে ধুমকেতু সংসক্ত হওয়াতে, বোধ 
হুইল যেন কলঙ্ক নিপতিত হইয়াছে । মঙ্গল 
গ্রহও কোশলাধিপতিদিগের নক্ষত্র মৈত্র- 
দ্ৈবত ও অগ্নিদৈধত জ্যেষ্ঠা ও বিশাখ! আক্র- 
মণ করিয়া থাকিলেন। বিংশতিবাহু দশবদন 
রাবণ, সশর শরাসন গ্রহণ করিয়! অপ্রকম্প্য 
মৈনাঁক পর্ধতের ম্যায় লক্ষিত হইতে লাগি- 
লেন। রাক্ষপরীজ রাবণ কর্তৃক সংগ্রামে 
আক্রান্ত রামচন্দ্র, শরসমূহ নিবারণ করিতে 
সমর্থ হইলেন ন!। 

অনস্তর.. মহাাধীর রঘুনম্দন রাজন, 
রোষভরে লোহিত-লোচন হইয়া 'ললাটে 
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ভ্রকুটীবন্ধন পুর্ববক মহাক্রদ্ধ হইলেন ) বোধ 


হইল যেন, তিনি রাক্ষসরাজকে ক্রোধানলে 


' দগ্ধ করিয়। ফেলিতেছেন । 


সপ্তাঁশীতিতম সর্গ। 


নিরিহ হারার 
রাবণ-ধর্ষণ। 

অনন্তর ক্রোধাভিভভূত ধীমান রামচন্দ্রের 
তাদৃশ বদনমণ্ডল দ্রেখিয়! সকলেই ভয়- 
বিহ্বল হইল; মহীমণ্ডল কম্পিত হইতে 
লাগিল ; সিংহ-শার্দল-নিষেবিত ক্রুম-লতা'- 
পরিশোভিত পর্বত প্রচলিত হইল; সরিৎ. 
পতি সাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়। উঠিলেন। গগন- 
স্থিত খর-নির্ধোষ খরতর ওতপাতিক মেঘগণ, 
ঘোরতর গর্জন করিতে করিতে চতুর্দিকে 


বিচরণ করিতে লাগিল । রামচন্দ্রকে ক্রোধা- 


ভিভূত ও স্থদারুণ উৎপাত সমুদায় দেখিয়া, 
সকল ব্যক্তিই ভয়বিহ্বল হুইয়! পড়িল; রাব- 
ণের অস্তঃকরণেও ভয়ের আবির্ভাব হইল । 
অনস্তর বিমান-স্থিত দেবগণ, দানবগণ, 
দৈত্যগণ, গন্ধবর্বগণ, মহোরগগণ ও মরুদ্গণ, 
প্রলয়কালের ন্যায় মহাবীর রামচক্দ্র ও রাব- 
পের বিবিধ-শস্ত্র-সন্কুল সংগ্রাম দর্শন করিতে 
লাগিলেন । এই সময় যুদ্ধ-দর্শন-প্রবৃত্ত হ্বর- 
বিরোধী অন্থরগণ, হ্থরগণের সহিত বিরোধ 
করিয়া! মছোতৎ্পাত দর্শন পুর্ববক সমাহিত- 
হৃদয়ে. 'উচ্চৈংস্বরে বলিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ 
দশাননের জয় হউক, দেবগণও পুনঃপুন 
বলিতে লাগিলেন, .রাক্ষ-কুল-ধূমকেতু 


| রামচজ্ছের জয় হউক । 
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অনস্তর ক্রুদ্ধ দুষ্টীত্বা রাবণ, রামচন্দ্রকে 
সংহার করিবার অভিলাঁষে বজ্রধার মহা নাভ 
র্ব*শক্র-সংহারক কালেরও ভুর্দর্ব অলোক- 
সাধারণ অনাধৃষ্য সর্বব-ভূঁত-বিত্রাসন অস্তক- 
সদৃশ দারুণ মহাক্্র শুল গ্রহণ করিলেন। 
বহু রাঁক্ষদবীরে পরিবৃত মহাবীর রাবণ, 
ক্রোধভরে সেই মহাশুল গ্রহণ পুর্ব্বক উদ্যত 
করিয়! ভীষণ দিংহনাদ দ্বার! পৃথিবী অন্তরীক্ষ 
ও দিখিদিক সমুদায় কম্পিত করিলেন। 
উগ্রকর্্ম1] নিশাচর-্রাঁজ রাঁবণের তাদুশ 
ঘোরতর সিংহনাদে সর্ব প্রাণীই ভয়বিহবল 
হইয়। পড়িল ;. মহা সাগরও বিক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠিল ; পরমধিগণ বলিতে লাগিলেন, জগ- 
তের মঙ্গল হউক! 
মহাবীর রাক্ষসরাজ রাবণ, তাঁদুশ অমোঘ 
মহাশুল গ্রহণ করিয়া! ভীষণ নিনাদ পূর্বক 
পরুষবচনে রামচন্দ্রকে কহিলেন, ব্বাম! 
আমি রোষভরে এই বজ্রধার মহাশুল উদ্যত 
করিয়াছি; ইহা সদ্যই তোমাৰ ও তোমার 
ভ্রাতার জীবন সংহাঁর করিবে; রণশ্রাঘিন ! |: 
অদ্য তোমাকে বিনাশ করিয়া! আমি সংগ্রামে 
নিহত রাক্ষল-বীরগণের স্ত্রী-পুত্রদিগের অশ্রু 
প্রমার্জন করিব ; রাম ! পলায়ন করিও না ; 
অবস্থান কর; এই শুল দ্বারা তোমাকে 
যম-সদনে প্রেরণ করিতেছি? রাক্ষসরাজ 
এই কথা বলিয়াই সেই মহাশুল নিক্ষেপ 
করিলেন । 
অনন্তর মহাবীর রমচন্দ্র, জ্বলন-সদৃশ 
সমুজ্বল ঘোরদর্শন সেই মহাশুল নিক্ষিপ্ত 
দেখিয়া শরাঁসন উদ্যত করিয়া নিশিত, 
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শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে 
সময় প্রলয়াগ্রি উত্থিত হয়ঃ সেই সময় মহা" 
সাগর যেরূপ তাহাতে জল-সমূহ বর্ষণ করে, 
মহাবীর রামচন্দ্র সেইরূপ আকাশপথে 
সমাগত সেই মহাঁশূলের প্রতি শরসমুহ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরস্ত পাৰক 
, যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, রাক্ষসরাঁজ রাঁব- 
ণের শুলও সেইরূপ, রাম-শরাসন-বিনিঃস্থত 
বাণ-দমূহ দগ্ধ ও ভন্মসাৎ করিয়া ফেলিল। 
অস্তরীক্ষ-গত সমুদায় বাণ, শুলস্পর্শে চূর্ণ 
ও ভম্মসাৎ হইতেছে দেখিয়া, রামচন্দ্র 
অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তিনি ক্রোধভরে 
মাতলি কর্তৃক আনীত ইন্দ্রত্প্রদত্ত শক্তি গ্রহণ 
করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র কর্তৃক উত্তো- 
লিত প্রলয়াগ্নি-শিখার ন্যায় দীপ্যমান শক্তি, 
ঘণ্টাশত-নিনাদ সহকারে নভোমগুল সমুজ্জল 
করিয়। রাবণ-নিক্ষিপ্ত শুলের উপরি নিপতিত 
হইল; মহাশুলও নিস্তেজ এবং চূর্ণ হইয়। 
ভূতলে পড়িয়া গেল। 

অনন্তর রামচন্দ্র, বজ-সম.স্পর্শ মহাবেগ 
স্থতীক্ষ সায়ক-সযূহ দ্বারা রাঁক্ষদরাজের 
মনোজব অশ্বসযূছ বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। 
পরে তিনি নিশিত শরনিকর দ্বারা রাবণের 
বক্ষস্থল ভেদ্ব করিয়া ললাটেও তিন বাণ বিদ্ধ 
করিলেন। 

রাঁক্ষসগণ-মধ্যস্থিত রাক্ষসরাজ ' রাবণ, 
শর-নিকরে বিদ্ধ-সর্ববাঙ্গ ও শোণিত-পরিপ্নুত 
হইয়া, বিকসিত অশোক বৃক্ষের ন্যায়, শোভা 
পাইতে লাগিলেন। 


চি 
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অফীশীতিতম সর্গ। 
দ্বৈরথ-যুদ্ধ। 
অনন্তর মহাঁসংগ্রামে রামচন্দ্র কর্তৃক 
গ্রধধিত অমর্ধ-পরবশ মহাবীর্যয রাবণ, যার 
পর নাই ক্রোধাভিভূত হুইলেন। তিনি 
রোষ-প্রদীপ্ত-লোচনে শরাসন গ্রহণ করিয়া 
পুনর্ববার রামচন্দ্রকে প্রপীড়িত করিতে আরস্ত 
করিলেন। জলধর যেরূপ জলধার। ঘার' 
তড়াগ পরিপূর্ণ করে, মহাঁবীর রাবণও সেই- 
রূপ শর-নিকর দ্বার! রামচন্দ্রকে .পরিপুরিত 
করিতে আরস্ত করিলেন; কিন্তু মহাগিরির 
ন্যায় অপ্রকম্প্য রামচন্দ্র, কিছুমাত্র বিকম্পিত 
হইলেন না; তিনি সূর্ধয-কিরণের ন্যায় সেই 
পরম দারুণ শর-বর্ষণ অনায়।সে মহ্‌ করিতে 
লাগিলেন। ০ 
অনন্তর ক্ষিপ্রহ্স্ত নিশাচর রাবণ, ক্রুদ্ধ 
হইয়া মহাত্ম! রামচক্দ্রের হৃদয়ে শর-সহস্র, 
বিদ্ধ করিলেন। তাহার সর্বাঙ্গ শোণিতে 
পরিপ্লুত হইল; তিনি অরণ্যস্থিত বিকসিত 
কিংগুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি" 
লেন। ম্বহাবেগ মহাবীর রামচন্দ্র, শরাঘাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়াগরি-সদৃশ স্থতীক্ষ-বাঁণ-সমূহ 
সন্ধান করিলেন; পরম্পর স্থসংরব্ধ রামচন্দ্র. 
ও রাবণ, পরস্পরের প্রতি এরূপ শর-বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন যে, শরাদ্ধকারে তাহা: 





দিগের শরীরও দৃষ হইল না। 

অনন্তর মহাবীর দাশরথি, ক্রোধভরে 
হাঁস্য করিয়া রাবণকে পরুষবাঁক্যে কহিলেন, 
রক্ষপাধম | তুমি জনস্থান হইতে. আমার 
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অসহায় ভাধ্যা সীতাকে যখন হরণ করিয়া 
আনিয়াছ'" তখন আর অদ্য তোমাকে জীবন 
ধারণ করিতে হইবে না; পামর ! মহারণ্য- 
মধ্যে বর্তয়ান! মদ্বিরহিত1 সীতাকেঃ একা- 
কিনী পাইয়া অপহরণ পূর্বক আপনি বীর 
বলিয়া অভিমান করিয়া থাক! পরদারাপ- 
হারিন্‌ ! অনাথ! অবলার প্রতি ৰীরত্ব প্রকাশ 
দ্বারা কাপুরুষের কর্ম করিয়া আপনাকে বীর 
বলিয়। মনে করিতেছ! ইহাতে তোম্বার 
লজ্জা হইতেছে না! নিলজ্জ! নিশ্শর্ধ্যাদ ! 
ছুশ্রিত্র! তুমি গর্ব-নিবন্ধন আপনার 
সৃত্যুকে আপনিই আনয়ন করিয়াছ, তোমার 
লজ্জা হইতেছে না! তুমি কুবেরের 
দ্রাতা, মহাবীর, বলবান ও সৌভাগ্য- 
শালী হইয়। মহ্াবশস্ত ও শ্লাঘ্য কর্মাই করি- 
মাছ! অনাথ রাক্ষসগণ ভীত হইয়া তোমার 


পুজা করে; তাহাতেই ভুমি গর্বব ও ওদ্ধত্য 


নিবন্ধন আপনাকে বীর বলিয়। মনে করিয়া 
থাক" পাষণ্ড! তুমি মায়া-সগ-রূপে বঞ্চিত 


করিয়া আমার ভার্য্যাহরণ করিয়াছ ! তাহা-. 


তেই তোমার বলববীর্ধ্য প্রদশিত হইয়াছে! 
তুমি যার পর নাই হুষ্ষর কার্ধ্যই করিয়া! 
ছ্ুরাচার ! অনাধ্য! তুমি হ্বীয় কর্মাদোষে সক- 


| লের ধিক্কৃত ও গঙ্চিত হুইয়াছ ! নীচাশয় ! 


যখন তোমার চরিত্রে এরূপ দ্বণিত, তখন তুমি 
কোন্‌ ঘুখে এরূপ আত্মন্লাঘ! করিয়া থাক ! 
ক্ুর নিশাচর !. আমি দিবারাত্রিয় মধ্যে 


নিদ্রা। যাই ন।; তোমাকে সঘুলে উদ্গুলিত : 
ন। করিলে আমি শান্তি লাভ করিতেও পারিব | 


না! আমি তোমার বিনাশ-চিন্তায় নিমগ্ন 





রামায়ণ । 


থাকিয়া এই কয়েক মাস অতিবাহিত করি- 
মাছি! তুমি বধার্থ! তোমার বধের নিমিত্ত 
আমি উপস্থিত হইয়াছি! অদ্য তোমার স্বৃত্যু- 
দ্বার অপারৃত হইয়াছে! অদ্য তুমি গৃহিত 
অভিমানের আতিশয্য নিবন্ধন গহিত কার্ষ্যের 
মহাফল ভোগকর! 

ছুর্দতে ! তুমি আপনাকে শর বলিয়! 
মনে করিয়া থাক! তুমি চোরের ন্যায় | 
সীতাকে অপহরণ করিয়াছ; তোমার লজ্জা 
হইতেছে না! যদ্দি তুমি আমার সম্মুখে 
সীতাকে বল পূর্বক হরণ করিতে প্ররুত 
হইতে, তাহা! হইলে তৎক্ষণাৎ আমার সাঁয়ক-. 
সমূহ দ্বার! গিহত-হুইয়া, ভ্রাতা খরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে পারিতে।, সন্দেহ নাই! 
ছুর্বদ্ধে ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই ভুমি আঁমার 
দৃষ্টিপথে উপস্থিত হুইয়াছ ! অদ্য আমি 
স্থতীক্ষ-শর-নিকর দ্বারা তোসাঁকে যম-সদনে 
প্রেরণ করিব! অদ্য আমার শরসমূহ দ্বারা 
ছিন্ন সমুজ্ছবল-কুণ্ুল-বিভূষিত রণ-ধুলি-গৃস- 
রিত তোমার মস্তক ক্রব্যাদ্গণ আকর্ষণ 
করিয় লইয়া যাইবে ! নীচাশয় | তুমি অদ্য 
নিহত হইয়া! যখন সংগ্রাম-ভুমিতে নিপতিত 
থাকিবে, তখন গৃপ্রগণ তোমার হৃদয়ে উপ- 
বিষ্ট হইয়! প্রহ্ৃউ-হৃদয়ে বাণশল্যাস্তরোশখ্িত 
রুধির পান করিবে! অদ্য যখন তুমি আমার 
বাণে বিদীর্-হৃদয় ও গতাস্ হইয়। সংগ্রাম- 
ভূমিতে পড়িয়া! থাকিষে সেই সময়, গরুড় 
যেমন সর্পগণকে আকর্ষণ করে, পক্ষিগণও 
সেইরূপ তোমার নাড়ী-সমূহ আকর্ষণ 
করিবে ! | | 








ফু 
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 শক্র-সংহারী মহাবীর রামচন্দ্র, এই কথ! 
বলিয়া সম্মখ-স্থিত রাক্ষলরাজ রাবণের প্রতি 
শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর 
রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হওয়াতে সং গ্রামভূমিতে তীহা'র 
বল, বীর্ধ্য, হর্ষ ও উৎসাহ, দ্বিগুণিত হুইয়া 
উঠিল। শত্র-নংহারাভিলাষী বিখ্যাত-পরাক্রম 
রামচন্দরের অন্ত্রবল দ্বিগুণ পরিবর্ধিত হইল; 
ততকালে তাহার সমুদায় অস্ত্র প্রাহুভূতি 
হইতে লাগিল। মহাতেজ। রামচন্দ্র যখন 
প্রহার করেনঃ তখন তিনি সাতিশয় লঘুছস্ত, 
হদৃঢ-প্রহার ও দূরপাতী হুইয়। উঠিলেন। 
মহাবীর রামচন্দ্র আত্মগত এই সমুদায় 
শুভ-চিহ্র দেখিয়া পুনর্ববার রাক্ষসরাজ 
রাবণকে পরিপীড়িত করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। রামচন্দ্রের শর-বর্ষধ ও বানরগণের 
পরস্তর-বৃষ্টি দ্বারা হন্যমান দশানন, বিভ্রান্ত- 
হৃদয় হইয়৷ পড়িলেন ; তগকালে আর তিনি 
পুর্ব্বের ম্যায় অস্ত্রত্যাগ করিতে পারিলেন 
না) পূর্বের হ্যায় শরাসন আকর্ষণ করিতেতেও 
সমর্থ হইলেন না। তাহার অস্তরাত্সা বিরুব 
হওয়াতে এরূপ বল-বীর্ধ্য প্রকাশ হইল না যে, 
তদ্দছার। তিনি কিছুমাত্র প্রতিবিধান করেন। 
তিনি মুমুষুমবস্থাপন্ন হওয়াতে যে সমুদ্রায় 
অন্ত্র-শস্ত্র ও বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদায় 
কিঞিতমুর গিয়াই ভূমিতে নিপতিত হুইতে 
লাগিল, সংগ্রামের উপযোগী হইল ন|। 
অনন্তর সারথি রাঁবণকে তদবস্থাপন্ন 
দেখিয়1 সন্রাস্ত-হৃদয়ে ধীরে ধীরে রথ লইয়া 
পলায়ন করিল। 


৫৮ 


একোননবতিতম সর্গ। 


হুতোপালস্ত। 

অনস্তর মোহাবসান হইলে, কৃতাস্তবল- 
বিমোহিত অতীব ক্রোধাতিভূত, রাক্ষস-রাজ 
রাবণ, সারথিকে কহিলেন, সত ! তুমি কি 
নিষিত্ত হীনবীর্ধ্যঃ অসমর্থ, পৌরুষ-বিহীন, 
ভীরু, লঘুচিত্ত, হীনবল, নিস্তেজ ব্যক্তির হ্যায় 
আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার আত্তরিক 
ভাঁব অবগত ন! হইয়া, শক্রমধ্য হইতে রথ 
লইয়া পলায়ন করিলে! কি নিমিত্ত তুমি 
আমাকে সংগ্রাম-ভূমি হইতে এখানে আনি- 
মাছ! অনার্য ! তুমি আমার চিরকালো- 
পাজ্জিত যশ, বীর্য, তেজ, শুরত্ব ও প্রত্যয় 
একেবারে বিধ্বস্ত করিলে! যাহাকে নিক্রম 
দ্বারা বঞ্চনা করিতে হইবে, সেই বিখ্যাত- 
বী্ধ্য শত্রুর সন্মূখে যুদ্ধ-নুবধ হইয়াও আমি 
তোমা হইতেই কাপুরুষ-মধ্যে পরিগণিত 
হইলাম | ছুর্মাতে ! তুমি সংগ্রাম-স্থল হইতে 
কি নিমিত্ত অন্যত্র রখ আনিয়াছ! আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে; শত্রুর নিকট তুমি 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকিবে ! তুমি যে 
কার্ধ্য করিয়াছ, হিতাকাওক্ষী বন্ধু কখনই 
এরূপ কাধ্য করিতে পারে না! তুমি পরম 
শক্রুর ন্যায় কর্ম করিয়াছ, সন্দেহ নাই ! যদি 
তুমি আমার বিপক্ষ-পক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়1 ন 
থক, যদি আমার গুপগ্রাম তোমার স্মরণ 
থাকে, তাহ হইলে আমার শক্র সংগ্রা- 
ভূমি হইতে অপন্ত ন। হইতে হইতেই শীত 
রথ প্রতিনিবর্ডিত কর। 
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আসন্ন কালে বিপরীত-বুদ্ধি রাবণ, এই* 
রূপ পরুষ বাক্য কহিলে, হিতবুদ্ধি সারথি 
অনুনয় পূর্বক হিতকর বাক্যে কহিল, 
রাক্ষসরাজ । আমি ভীত হই নাই, বিষুঢ় হই 
নাই, শত্রু কর্তৃক পুরস্কত হই নাই, প্রমত্ত 
হই,নাই, স্সেহশুন্তা হই নাই, আপনকার 
অপাধারণ গুণ মুদায় বিশ্মৃতও হই নাই) 
আমি আপনকার হিত-কামনায় স্নেহ ও ভক্তি 
নিবন্ধন যশোরক্ষায় যত্তবান হইয়া, প্রিয় মনে 
করিয়াই, এই অপ্রিয় কার্য করিয়াছি; মহা- 
রাজ! জমি আপনকার প্রিয়-চিকীঘ্বু ও 
হিত-পরাঁয়ণ ; আমাকে সামান্য লঘুচেতা 
অনার্য্য ব্যক্তির হ্যায় দোষী মনে কর! আপন- 
কার উচিত হইতেছে না। 

মহারাজ! নদীবেগ যেরূপ সমুদ্র হইতে 
প্রতিনির্ত্ত হয়, আমিও যে সেইরূপ সংযুগ 
হইতে রথ বিনিবর্তিত করিয়াছি, তাহার 
কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবীর ! 
আপনি যে বহু ক্ষণ অবধি মহাযুদ্ধ করিয়া 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহা বুঝিতে 
পারিয়াছিলাম; তাদৃশ পরিশ্রম নিবন্ধন আপন- 
কার হর্য বা প্রসাদের চি কিছুমাত্র দেখিতে 
'পাই নাই; বিশেষত এই সমুদয় রঙ্গ গ্রীন্ষ- 
পরিশ্রাস্ত কুবর্যাভিহত কাতর মনুষ্যের ন্যায় 
বহু ক্ষণ তার-বহনে খিদ্যমান হইয়া ছিল; 
যুন্ধকালে যে সমুদায় ছুর্নিমিত প্রকাশমান 
হইতে লাগিল তাহাতে তৎকাঁলে মগডলশ- 
কারে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করা উচিত 
বোধকরি নাই; সারথির কর্তব্য এই যে, দেশ, 
; কাল, স্থনিমিত, ভুণিমিত্ত, শুভাশুভ ইঙ্গিত, 





রামায়ণ । 


১ ১১১৩১১১০০ 


রথীর দৈন্য, হর্ষ, বলাবল, ভূমির উচ্চতা, 
নিন্নতা, বন্ধুরত। বা সমতলত? বিবেচনা করিয়। 
রথচালনা করেন; পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্বক 
যুদ্ধকাল নিরূপণ করাও সারথির কর্তব্য; ; 
উপযান, অপযান, অবস্থান ও পশ্চাৎ আক্র- 
মণ, এ সমুদায়ও রথস্থিত সাঁরথির অনুষ্ঠান 
কর! বিধেয় ॥, | 

মহারাজ! আমি আপনকার ও অশ্বগণের 
বিশ্রামের নিমিভতই ও দুর্বিষহ পরিশ্রম নিবা- 
রণের নিমিত্তই যাহা উপযুক্ত বোধ হইয়াছিল, 
তাহাই করিয়াছি ;ঃ মহারাজ ! আমি যথে- 
চ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, এই রথ অপরাহিত 
করি নাই; আমি ভর্ত্নেহের' বশবত্তাঁ-হই- 
যাই আপনকার নিমিত্তই এই কার্য করি- 
যাছি ; মহাবীর! এক্ষণে যাহ ইচ্ছা হয়, 
আজ্ঞা করুন ; আপনি যাহা বলিবেনঃ আমি 
গতানৃণ্যচিত্তে তাহাই করিব | 

যুদ্ধ-লোলুপ দশানন, সারথির বাক্যে 
পরিভূষ্ট হইয়1» বহুবিধ প্রশংসা পূর্বক 
তাঁহাকে কহিলেন, সারথে! তুমি শীঘ্র 
রামের নিকট রথ লইয়া! চল ; আমি অদ্য 
সংগ্রামে শক্র-নিপাত না করিয়! প্রতিনিবৃত্ত 
হইব না; ইহাই আমার সঙ্কল্প। 

অনন্তর সারথি, রাক্ষম-রাঁজ রাবণের 
আদেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ পুনর্ববার রাম-. 
চন্দ্রের সমীপবভা হইল। 








উজ ৯ পাস 


লঙ্কাকাণ্ু। 


নবতিতম সর্গ। 


স্পস্ট হট ধা 


নিমিত্ব-দর্শন। 


অনস্তর নররাঁজ রামচক্দ্র দেখিলেন যে, 
রাক্ষমরাজের রথ মহাবেগে মহাশবে সহসা 
পুনর্ববার আগমন করিতেছে। মহাতেজ?-সম্পন্ন 
এই রথে কৃষ্ণ-বর্ণ তুরঙ্গ সমাযুক্ত' থাকাতে 
বোধ হইতেছে যেন, আকাশে সজল জলদগণ 
বিমান আকষণ করিয়। লইয়া আমিতেছে। 

মহাবীর 'রামচন্দ্র, মেঘ-সদূশ শক্র-রথ 
। আনিতেছে দেখিয়] মহেব্দ্র-রথ-সারথি মাত- 
লিকে কহিলেন, মাতলে ! এঁ দেখ, শত্রুর 
রথ ক্রোধ-নিবন্ধনই যেন, বজ্ঞ ঘ্বার। বিদার্ধ্য- 
মাণ মহীধরের*ন্যায়। ভীষণ শব্দ করিতে 
করিতে আমাদিগের অভিমুখে আগমন করি- 
তেছে। রাবণ এইধান্র সংগ্রাম-ভূমি হইতে 
অপত্যত হইয়াছিল, আবার যখন সে ক্ষণ- 
বিলম্ব ন1 করিয়াই পুনর্ববার মহাবেগে আসি- 
তেছে, তখন বোধ হয়, সে সমরে আত্ম- 
বিনা করিবার নিমিততই কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; 
অতএব মাতলে! তুমি রথ লইয়। প্রত্যুদগমন 
পূর্বক শক্রর সমীপবস্তা হইয়া অপ্রমত্ত- 
ণ হৃদয়ে অবস্থান করিষে; প্রবলবায়ু যেরূপ 
সমুদিত মেঘ-মগুলকে বিধ্বস্ত করে, আমিও 
সেইরূপ উহাকে বিধ্বস্ত করিতে ইচ্ছ! 
করিয়াছি ; মাতলে ! তুমি এরূপ সাবধান 
থাকিবে যেন, তোমার দৃষ্টি ও হৃদয় বিব্লুব, 
সন্ত্াস্ত ও ব্যগ্র না হূয়। তুমি যথাযথ যথাস্থানে 
রশ্মি-দংযমাদি পূর্বক বেগে রথ পরিচালিত 
কর; তুমি দেবরাজের রথ-চাঁলন! করিয়া থাক; 


২৩১ 


তোমাকে কিছুমাত্র উপদেশ দিবার 'প্রয়ো” 
জন. নাই;পরস্ত আমি অনশ্য-হুদয় ও প্েকাত্র 





| হইয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি? 


এজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া! দিতেছি 
মাত্র, শিক্ষা দিতেছি না। 

দেঁবরাজ-সারথি মাতলি, রামচজ্দের 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া" পরিতুষ্ট-হৃদয়ে 
রথ-চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন ) এবং 
তিনি রাক্ষপরাঁজ রাবণের ' সেই মহারথ 
দক্ষিণরতাঁ করিয়! চক্র-সমু'খখ ধুলি-পটল দ্বার! 
তাহাকে পরিপৃরিত ও কম্পিত করিয়1 তুলি- 
লেন। রাক্ষনরাজ দশাননও ক্রোধস্তরে 
লোহিত-লোচন 'হইয়। সম্মখাগত রথস্থিত 
রামচক্্রকে শর-নিকর দ্বার বিকম্পিত করি- 
লেন। ধর্ষণাঁসহিষুট অমর্ধপরবশ রামচন্দ্রও 
ক্রোধে অধীর হইয়া! মহীবীর্ধ্য ইন্দ্র-শরাসন 
গ্রহণ পুর্ববক, মহাবিষ সর্পের ন্যায় হথমহাবেগ- 
সম্পন্ন সুধ্য-রশি-সদশ নিশিত শর-সমূহ 
বর্ষণ দ্বার মহাসংগ্রামে প্ররুভত হইলেন। 
পরস্পর অভিমুখ-সংগ্রাম-প্ররতত মত্ব-মাতজ- 
দ্বয়ের হ্যায়, পরস্পর বধাকাঙ্্ষী রামচজ্ঞজ ও 
রাবণ, ঘোরতর মহাযুদ্ধ' করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রাবণ-বধাভিলাষী দেবগণ, গন্ধর্ব্ব- 
গণ/সিদ্ধগণ ও পরমধিগণ, দ্বৈরথ-যুদ্ধ দেখি- 
বার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । 
রাঁম-রাঁবণের অতীব অদ্ভুত যুদ্ধ আর্ত হইল ; 
তাহার! উতযুযই মহাবীর, উভয়েই বিজ- 
যাভিলাষী, সুতরাং উভয়ই উভয়কে শর- 
নিকর দ্বার বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহার! 
উভয়েই 'হস্ত-লাঘব দেখাইবার নিমিত্ত, তাস ূ 








চি 


১৪ 
' || ২৩২ 
দ্বার! অস্ত্র ছেদন করিলেন ; এবং ঘোর বিষ- 
ধর-সদৃশ শর-নিকর দ্বারা আকাশ-তল রোধ 
করিয়া ফেলিলেন। 
এইসময় রাঁমচন্দ্রের বিজয় ও. রাবণের 
বিনাঁশের নিমিত, ঘোর-দারুণ লোম-হর্ষণ 
উৎপাত সমুদায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । রাব- 
ণের রথের উপরি দেবগণ রুধির বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; প্রচণ্ড বাত্য! বামাবর্তে ভ্রমণ 
করিতে করিতে রাবণের রথে উপস্থিত হুইল; 
রাবণের রথ যে স্থানে গমন করে, সেই 
স্থানেই সেই রথের উপরি আকাশতলে 
গৃধ-লমূহ মগুডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিল; জবা-কনুম-সন্কীশ সন্ধ্যা-রাগ লঙ্কা- 
পুরী আবরণ করিল; বোধ হইতে লাগিল 
যেন, দিবারাত্রই সন্ধ্য। প্রবৃত্ত হইয়] লঙ্কাপুরী 
সমুজ্ল করিতেছে; মহোক্ক! সমুদায় বদ্ডর- 
পাতের সহিত মহাশব্দে নিপতিত হইতে 
লাগিল) প্রচণ্ডবেগে ভূমি-কম্প আরম্ভ হইল ; 
রাবণ ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন ; যে সমুদায়- 
রাক্ষস. অস্ত্র ধারণ পুর্ববক যুদ্ধ করিতেছিল, 
তাহাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন, কে 
তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া রহিয়াছে; চতুদ্দিকে 
তাম্ত্বর্ণ, গীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও নানা- 
বর্ণ সুর্য্যশ্রশ্মি সমুদায় রাবণের সম্মুখে প্রা শ- 
'মান হইল ; রাবণের শরীরে পর্ববতীয় ধাতুর 
ন্যায় নান! বর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল; শিবাগণ 
রাবণের মুখ লক্ষ্য করিয়া, ক্রোধভরে অগ্নি- 
শিখা বমন করিতে করিতে অনল্গল শব্দ 
করিতে আর্ত করিল; গৃথগণ শিবাঁগণের 
 পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ; গৃগণ, বলাকাগণ ও 








রামায়ণ । 


কঙ্কগণ, রখের সম্মুখবর্ভী হুইয়৷ রাবণের 
দৃ্টি-পগ্ রোধ পূর্বক প্রহ্থউ-হদয়ে বিকৃত 
স্বরে ভীষণ অমঙ্গল-্ধ্বমি করিতে লাগিল ; 
প্রতিকূল বায়ু; প্রভৃত ধুলিপটল উড্ভীন 
করিয়া রাবণ-সৈম্যের দৃষ্টি রৌধ পূর্ববক 
প্রবাছিত হইতে আরম্ভ করিল; তৎকালে 
মেঘ ব্যতিরেকে, বজ্জ সমুপায় ছুবিষহ ঘোর- 
তর শব পূর্বক, রাবণ-সৈম্য-মধ্যে নিপভিত 
হইতে লাগিল; সমুদায় দিখিদিক অন্ধকারারত 
হইল; চতুদ্দিকে পাংশু-বৃষ্রি হওয়াতে নভো- 
মণ্ডল ছুদ্গিনের হ্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ; 
শত শত দারুণ পক্ষিগণ, রাবণ-রথের সম্ম.থে 
দারুণ-শব্দে ঘোরতর কলহ করিয়া, নিপতিত 
হইতে আরম্ভ করিল; রাক্ষদরাজের তুরঙ্গ- 
গণের জঘনদেশ হইতে অগ্ি-স্ক,লিঙ্গ ও নেত্র 
হইতে অশ্রু-বিন্দ্র নিপতিত হইতে লাগিল। 

রাবণ-বিনাশের নিমিত্ত এইরূপ দারুণ- 
ভীষণ উৎপাত সমুদয় রাবণের সযক্ষে লক্ষিত 
হইল। রামচন্দ্রের সম্ম,খেও বিজয়-সুচক 
সৌম্য শুভ নিমিত্ত অমুদায় প্রাহুর্তত ছুইতে 
লাগিল। 

অনন্তর নিমিত্ৃকোবিদ রামচন্দ্র, এই 
সমুদয় শুভাশুভ নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়! যার |. 
পর নাই আনন্দিত ও নির্ত-হদয় হইলেন. 
এবং তিনি সমধিক বিক্রম প্রকাশ পূর্বক 

ংগ্রা় করিতে আরম্ভ করিলেন। 











পপ পা 


লঙ্কাকাগু । 


একনবতিতম সর্গ । 


সা িস্পারট ও ৮৫ 


ধবজোম্মথশ। 
অনন্তর পুনর্বার সর্বলোক-ভয়ঙ্কর রাঁম- 
রাবণের দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম হুইল; রাক্ষসসৈন্যগণ 
ও বানরসৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক নিশ্চেষ্ট 
হুইয়। অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা 


সকলে মহাবল রামচন্দ্র ও রাবণকে সংগ্রামে, 


প্রবৃত্ত দেখিয়। যার পর নাই বিশম্ময়াভিভূত 
হইল; তাহারা একাগ্রমনেই যুদ্ধ দর্শন 
করিতে লাগিল; তাহাদের দৃষ্টি ও হৃদয় 
তখন আর কোন দিকেই আকুঙ$$ হইল 
না। বনুবিধ-অস্ত্র-শক্ত্রধারী রাক্ষসগণ ও 
বানরগণ, চিত্রার্পিতের হ্যায়, পরস্পর জিঘাংস্থ 
দশানন ও রামচক্রকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। রাবণ-দর্শনে নিমগ্ন রাক্ষপগণ ও 
রামচন্দ্র-দর্শনে নিমগ্ন বানরগণ বিন্মিত ও 
নিষ্পন্দ হইয়া আলেখ্যে চিন্র্রিতের ন্যায় 
শোভ। ধারণ করিল । 

অনন্তর রামচন্দ্র ও রাবণ, সেই সমুদায় 
শুভ নিমিত্ত ও ছুমিমিত্ত দর্শন পূর্বক অনর্ধা- 
ন্বিত ও কর্তব্য কন্মে স্থির-নিশ্চয় হুইয়া, 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । রাম- 
চক্দ্রমনে করিলেন, অদ্য আমাকে রাবণ-বিজয় 
করিতে হইবে; রাবণ মনে করিলেন, অদ্য 
আমাকে রামের হস্তেই মরিতে হইবে; 
সুতরাং তাহার! তৎকালে উভয়েই যতদূর 
সাধ্য বল-বীর্ধ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহাবীর দশানন, রামচক্দ্রের রথ- 
০ ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া নিশিত শরসমূহু 


৫৯ 
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সন্ধান পুরর্ক পরিত্যাগ করিলেন. সেই 
শরপসমূহ, দেবরাজের রথশ্ধবজ প্রাণ্ড না 
হইয়! রথশক্তি স্পর্শ পূর্ধ্বক ভূতলে নিপতিত 
হইল । মহাবীর রামচন্দ্রও ক্রোধভরে শরাসন 
আকষণ পূর্বক রুত-প্রতিকৃত করিবার 
মাঁনসে, রাবণের রথ-ধ্বজ লক্ষ্য করিয়া! মহা- 
বিষধরের হ্যায় অসহা নিজ তেজোমগুলে 
জাজ্বল্যমান স্তীক্ষ সাঁয়ক পরিত্যাগ কর্ি- 


লেন; এইবাণ, দশাঁননের ধ্বজচ্ছেদন পূর্বক" | 


ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। পর্বত-শিখর-স্থিত 
সুদীর্ঘ তালরৃক্ষ যেরূপ বজ্ঞাহত হুইয়া ভূতলে 
নিপতিত হয়, রাবণ-রথ-ধ্বজও সেইরূপ রাম- 
বাণে ছিন্ন হইয়1, ভূতলে নিপতিত হুইল । 
মহাৰবল রাবণ, ধ্বজচ্ছেদন দেখিয়া, 
ক্রোধানলে এককালে প্রস্বলিত হইয়! 
উঠিলেন। তিনি ক্রোধ-বশবর্তী হইয়। রাঁম- 
চন্দ্রের প্রতি নিরন্তর শর-নিকর বর্ষণ পুর্ব্বক 
দারুণ শর-সমূহ দ্বারা অশ্বগণকেও বিদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অশ্বগণঃ শরসমূহে 
আহত হইয়! স্থলিত বা ব্যথিত হইল না; 
তাহার] শ্স্থহৃদয়ে বোধ করিতে লাগিল, 
যেন পদ্ম-মৃণাল দ্বারা আহ্‌ হইতেছে। 
রাক্ষমবীর রানণ, অশ্বগণকে অসম্ত্ান্ত 
দেখিয়া পুনর্ববার ক্রোধভরে শর-বর্ধণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তিনি মায়াবলে ,গদ।) 
পরিঘ, চক্র, মুষল, পরশ্বধ, মুদগার, অস্কুশ; 
ভল্ল, ভূশুপ্তী, কুণপ প্রস্ততি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ 
করিয়া পুনর্ববার ভীষণ-নিনাদ-সহকরে 
অতীব ভীষণ সব্বভৃত-ভয়ঙ্কর শরন্বর্ধণে 
প্রবৃত্ত হুইলেন। এই সমুদয় খাঁণবর্ষণ, 
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২৩৪ রামায়ণ । 
রামচন্জের রথে না লাগিয়া চতুর্দিকে বানর- দ্বিনবতিতম সর্গ। 
সৈম্তমধ্যে নিপতিত হইতে লাগিল। 
জনস্তর অপরিশ্রান্ত-হৃদয় ভভগ্নে।দ্যম | 
রাবণ-বধ। 








রাক্ষলরাজ রাঁবণ। সেই সমুদায় আস্ত্র-শস্ত 
নিষ্ছল হইল দেখিয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সহজ্র- 
সহত্র আশীবিষ-সদূশ ঘোরতর সায়ক-সমূহ 
পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি 
লঘুছন্ততা-নিবন্ধষনা এককালে রামচক্দ্রের 
রথে, ধ্বজে ও শরীরে শর-নিকর বর্ষণ 
করিতেছেন দেখিয়৷ রাঁমচন্দ্রও হাস্ত পূর্বক, 
নিশিত শরসমূহ সন্ধান পুর্ববক পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন; উভয়ের শরসমুহে 
আকাশ-মগ্ডল পরিব্যাপ্ত হুইল; তৎকাঁলে 
বোধ হইতে লাগিল, যেন আকাশ 'শরময় 


হইয়া গিয়াছে । এইসময় কোন বাণই | 


বিনা লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয় নাই; কোন বাণ 
অলক্ষ্যেও গমন করে নাই; কোন বাণ 
নিক্ষলও হয় নাই। 

রামচন্র ও রাবণ এইরূপে সংগ্রাম- 
স্থানে বাণ বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময় 


রাবণ রামচন্দরের অশ্থগণকে, এবং রামচক্) 


রাবণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন। 

কৃতানুকৃতকারী, পরম্পর-বধে যতমাঁন) 
শত্র-নংহারী, মহাবীর রামচন্দ্র ও রাবণ, 
এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 


৪ 








এইরূপে রামচন্দ্র ও রাঁবণ, আলোঁক- 
সাধারণ সংগ্রামে প্রবৃভ হইলে সকল প্রাণীই 
বিল্মিত-হৃদয়ে তাহা দর্শন করিতে লাগিল। 
ন্থ-স্থিত রামচন্দ্র ও রাবণ, পরস্পর পরস্প- 
রের প্রতি ভ্রেদ্ধ ও ঘোর-দর্শন হইয়া, সংগ্রামে 
পরস্পর পরস্পরকে প্রগীড়িত করিতে 
লাগিলেন । তীহারা উভয়ে মগুল-বীথি, জিন্গা 
ও সর্পগতি প্রদর্শন পুর্ববক, বহুবিধ সৃত- 
সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। 
রাবণ রাঁমচজ্দ্রকে, রামচন্দ্র রাবণকে যতদুর 
সাধ্য প্রপীড়িত করিলেন । তীহার1 প্রবর্তন 
ও নিবর্তন দ্বারা রথস্ছ হুইয়া৷ দশবিধ গতি 
অবলম্বন পুর্বক, সংরব্ব-হৃদয়ে শরসমূহ 
নিক্ষেপ করিতে করিতে নভভ্তলে মেঘদ্বয়ের 
ন্যায় সংগ্রামন্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

রামচক্দর ও রাবণ, সংগ্রামে এইরূপে বন্- 
বিধ গতি প্রদর্শন পূর্বক পুনর্ধধার পরম্পর 
পরস্পরের অভিমুখীন হুইয়া, অবস্থান করি- 
লেন। তহকাঁলে অশ্বগণের মুখের সহিত 
অশ্বগণের মুখ, রথ-ধুর্য্যের “সহিত রথধধূ্য্য, 
পতাকার সহিত পতাকা সমদৃত্রে মিলিত 
হইল । অনস্তর রামচন্দ্র, নিশিত শর-চতুউয় 
দ্বার রাঁবণের অশ্ব চতুষ্টয়কে পশ্চাম্মুথ 
করিয়া দিলেন । রাক্ষসরাজ রাবণও অশ্ব- 


গণের অপসর্পণ-নিবন্ধন ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া, 





] রামচন্দ্রের প্রতি নিশিত শর-নিকর পরিত্যাগ. 


| ৫ 
] 
॥ 
তু 
৯ 
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করিলেন । মহাবল রামচন্দ্র মহাবল দশানন 
কর্তৃক অতিনিদ্ধ হইয়াও কিছুমাত্র বিকৃত বা 
ব্যথিত হইলেন না। 
অনন্তর নিশাচর-রাঁজ রাবণ) দেবরাঁজের 
সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বজপাঁত-সদৃশ দারুণ 
শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহাঁবেগ সায়ক 
সমুদায় মাতলির শরীরে নিপতিত হইয়া) 
বিন্দুমাত্রও সম্মোহ বা ব্যথা প্রদান করিল 
না। এই সময় রামচজ্জঃ মাতলি ও আপনার 
ধর্ষণ! নিবন্ধন ক্রোধে হুত হুতাঁশনের ন্যায় 
প্রজ্বলিত হইয়া! উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
" সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্বক, তীক্ষধার ক্ষুরান্ত 
দ্বার রাঁবণের শরাপঘন ছেদন করিলেন, দ্বিতীয় 
বাণ দ্বারা তাহার হস্তাবাপ ছেদন করিয়া 
দিলেন, এবং অন্য কয়েকটি স্ৃতীক্ষ বাণ দ্বার! 
তাহার কবচ ছিম্ন-ভিম্ন করিয়া! ফেলিলেন। 
এইূপে শরাসন ছিন্ন হওয়াতে, রাক্ষস- 
রাজ রাবণ, রথ হইতে অপর শরাসন লইয়া 
রামচন্দ্রের প্রতি ও তীহার রথের প্রতি 
নিরন্তর শরধারা বর্ণ করিতে লাগিলেন । 
গদা, মুষল, পরিঘ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্, 
ভীষণ শব্ধ সহকারে রামচন্দ্রের প্রতি নিপ- 
তিত হইতে লাগিল। মেধাবী রামচন্দ্রও বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ পুরর্বক সেই সমুদায় ঘোর 
দুদ্ধর্য শক্রষ্টি নিবারণ করিতে লাগিলেন । 
এই সময় দেবগণ, গন্ধরর্বগণ, সিদ্ধগণ ও 
পরমর্ষিগণঃ রাম-রাবণের তুল্য-প্রতিঘন্ত্রী যুদ্ধ 
দেখিয়! চিন্তাকুলিত হইলেন। তীহার! রাম- 
রাবণের যুদ্ধ দর্শন করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল হউক; চিরন্তন 


চু 
॥ 
7১7, 





সি 
পি 





জট 
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লোক সমুদায় অপরিক্ষত থাকুক ; রামচন্দ্র 
সংগ্রামে রাক্ষমরাজ রাবণকে জয় করুন । 
অনন্তর অন্ত্র-প্রয়োগ-নিপুণ মহাবীর 
রামচন্দ্র, আশীবিষ-সদূশ ভীষণ ক্ষুরাজ্ সন্ধান 
পুর্বক, রাঁবণের শরীর হইতে মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন । সকলেই দেখিতে পাইলেন, সেই 
ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইয়াছে ; কিন্তু 
রাবণের শরীর হইতে পূর্যের ন্যায় আর 
একটি মস্তক উৎপন্ন হইল ; ক্ষিপ্রহস্ত মহাত্মা 
রামচন্দ্র, সেই মস্তকও ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। সকলেই দেখিতে পাইলেন; 
রাবণের দ্বিতীয় মস্তক ভূতলে নিপতিত হুই- 
যাছে; পরস্তু দ্বিতীয় মস্তক ছিন্ন হইবাসীত্র, 
শরীরে আ'র একটি নৃতন মস্তক দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। তখন রামচন্দ্র বজ-সদৃশ শরসমূহ 


2 


দ্বারা সেই মন্তকও ছেদন করিয়া ফেলি- 


লেন ) পুনর্ববার নুতন মস্তক উৎপন্ন হইল। 
এইরূপে রামচন্দ্র, ক্রোধভরে যত বার রাক্ষুস- 
রাঁজ রাবণের মস্তকচ্ছেদন করেনঃ তত বারই 
নৃতন মস্তক প্রাছুভূতি হয়; সুতরাং কোন 
ক্রমেই রাবণের প্রাণ-বিয়োগ হইল না। 
সর্ববাস্ত্র-বিশীরদ কৌশল্যা-নন্দন রামচন্দ্র, 
এইরূপে, যখন রাক্ষসরাঁজ রাবণের একশত 
এক মস্তক ছেদন করিয়াও তাহাকে বিনাশ 
করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিমর্ষা- 
স্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! 
আমি যে বাঁণ দ্বার মাঁরীচ-বধ করিয়াছি, যে 
বাণ দ্বারা খর ও দূঘণকে বিনিপাতিত করি- 
যাছি, ষে বাঁণেবালি নিহত হইয়াছে, যে বাণে 
দণকারণ্যে বিরাধ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 














গমার সেই সমূদায় স্থপরীক্ষিত বাণ, 
কি নিমিত্ত রাবণের প্রতি তেজোহীন হইয়] 
পড়িতেছে ! রামচন্দ্র এইরূপ চিন্তাকৃলিত 
হইয়া, অপ্রমত্ত-হৃদয়ে রাবণের প্রতি শরবর্ষণ 
করিতে আরম্ত করিলেন। রথ-স্থিত রাক্ষন- 
রাজ রাবণও ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শর-বর্ষণ 
দ্বারা রামচন্দ্রকে প্রগীড়িত করিতে লাগিলেন। 

এইরূপে রাম-রাবণের লোমহর্ষণ তুমুল 
মহাঁসংগ্রাম সপ্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত হইতে 
লাগিল। দেবগণ, দানবগণ, যক্ষগণ, পিশচ- 
গণ, উরগগণ ও রাক্ষমগণ, আকাশ-পথে, 
ভূমিতে ও পর্বত-শিখরে অবস্থান পূর্বক 
ক্রমাগত সপ্তাহ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। কিরাত্তি, কি দ্দিবস, এক মুহুর্তের 
নিমিতও এক ক্ষণের নিমিতও রাম-রাবণের 
যুদ্ধ বিশ্রাম লাভ করিল ন1। 

অনন্তর ইন্দ্র-সারথি মাতলি, রামচন্দ্রকে 
স্বাবুণ করিয়া! দিবার নিমিত্ত কহিলেন, মহা” 
বীর! আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত অন- 
ভিজ্ঞের হ্যায় এরূপ কাধ্য করিতেন ! মহা- 
বল: অদ্য সংগ্রামে এই ছুরাত্ব। রাক্ষসরাজকে 
বিনাশ করিয়া! আপনকার মানব-যোনিতে 
| জম্ম সফল করুন। মহাবীর! অদ্য দেবধি-পরি- 
বত গ্রমান পিতামহ দিব্য চক্ষু ঘ্ারা আপন- 
কার স্ুযুদ্ধ দেখিয়া! স্প্রীত হউন ? নরোত্তম ! 
৷ 1 অদ্য দেবগণ, গন্ধরর্বগণ, সিদ্ধগণ ও পরমধি- 
গণ, আপন1 হইতে নির্ভীক-হৃদয় হইয়া 
বিচরণ করুন। প্রভে ! আপনি এই রাবশ- 
বধের নিমিত্ত ব্রহ্গাস্্র প্রয়োগ করুন: । ভগ- 
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দ্বারাই উহার বিনাশ হইবে না; তিনি 
উহার বিনাশের নিমিত্ত ব্রহ্গীন্্রই নিরূপণ 
করিয়া রাখিয়াছেন। রঘুনন্দন ! আপনি 
উহার মস্তকচ্ছেদন করিবেন না ; মস্তকচ্ছেদন 
করিলে বর্ষার বর-প্রভাবে উহার ম্বৃত্যু 
হইবে না; ব্রহ্গান্ত্র বারা মন্স্থল ভেদ করি- 
লেই উহার স্বৃত্যু হইবে । 

অনন্তর মাতলির বাক্যে রাষচক্দ্রের সমু" 
দায় স্মরণ হইল ; তখন তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস- 
পরায়ণ আশীবিষের ন্যায় প্রদীপ ব্রহ্ষাত্ত্র গ্রহণ 
করিলেন। পূর্বে ভগবান মহষি অগন্ত্য এই 
্রহ্ম-দত্ত অন্তর তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ 
পূর্বকানে দেবরাজ ইন্দ্র, ভ্রিলোক"বিজয়ে 
অভিলাষী হইলে, অসীম-তেজঃ-সম্পন্ন ব্রক্ষা 
তাহার নিমিতই এই ব্রহ্গান্ত্র নিশ্মাগ পূর্বক 
তাহাকেই প্রদান করেন। এই ক্রহ্ধাস্ত্রের 
শরীর আকাশময়; ইহার পুজ্ব-দেশে পবন, 
ফলকে পাবক ও ভাক্কর, গৌরবে মেরু 
ও মন্দর পর্বত, পর্বব-সমুদায়ে ভয়াবহ পাঁশ- 
হস্ত অন্তক, বজ-হস্ত ইন্দ্র, বরুণ ও ধনদ। 
বাস করিতেছেন। ইহ] ভাঁঙ্করের ও সর্ব" 
ভূতের তেজঃ-সমষ্টি দ্বার বিনিশ্িত। সধুম 
কালাগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, প্রচণ্ড মার্তগের 
ন্যায়. তেজোমগুলে জান্বল্যমান, স্থবর্ণ- 
বিভৃষিত-স্পুঙ্খ-পরিশোভিত এই বাঁণ, নর- 
তুরঙ্গ-মাঁতঙ্জ-বৃন্দ-বিভেদক ও ক্ষিপ্রকারী। 
লেলিহান উরগের ন্যায় অতীব ভীষণ, সর্ব্ব-.. 
জন-বিত্রাদন; নানা-রুধির-দিগ্ধী, মেদঃ-সিঞ্ত, 


এই স্থ্পারুণ বাণ, কালাত্তক' যষের ন্যায় ভয়... 


নক। এই.বাণ, নিয়ত কাক, গু, বলাফা% 
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লঙ্কাকাণড। 


গোমায়ু, হগ ও রাক্ষমদিগকে সংগ্রামে ভক্ষ্য 
বন্ত প্রদান করিয়া থাকে । এই বাণ, ভ্রিলো- 
কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইক্ষাকু-কুলের ভয়-নাশক, 
শত্রুগণের কীর্তি-হারী, ও মানন্দকর । 

মহাবল মহাবীর রামচন্দ্র, বেদপ্রোক্ত বিধি- 
অনুসারে সেই মহাশর অভিমন্ত্রিত করিয়া, 
শরাসনে সন্ধান করিলেন। এইরূপে রামচজ্জ 
কর্তৃক ব্রহ্গান্ত্র সংহিত হইবামাত্র, সর্ব প্রাণী 
ভীত হইল, বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। 
ক্রোধ-পরতন্ত্র অমর্ধ-পরবশ মহাত্মা রামচজ্জর, 
শক্র-শরাসন উদ্যত করিয়।, পরম-শক্র রাব- 
ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সেই মর্মঘাতী 
শর পরিত্যাগ করিলেন। ত্রহ্মাস্ত্রে অভি- 
মন্ত্রিত সেই শর, শরাসন হইতে নিঃস্তে 
হইবামাত্র, প্রথমত প্রভূত ধুম উদগীরণ 
পূর্ববক, প্রস্বলিত হইয়া উচিল। পরে এ 
ব্রদ্মাস্ত্র বাযু-পথে গমন পূর্বক বজ-পাণি- 
বিসর্জিিত বজ্জের ম্যায় ছুদ্ধর্ষ এবং কালাস্তক 
যমের ন্যায় ছুনিবার হুইয়াঃ ছুরাত্বা রাক্ষন- 
রাজ রাবণের উপরি নিপতিত হুইল ; এবং 
ততক্ষণাৎ তাহার হৃদয় ভেদ পূর্ববক, ভীবন 
বিনাশ করিয়া কুধিরার্রুকলেবরে ভূতলে 
প্রবিষ হইল। এইরূপে ব্রঙ্গাস্ত্র, রাবণ-বধ 
পূর্বক, শোণিত-লিগ্ড কলেবরে কৃতকম্ম্মা ও 
নিবৃত্ধ হুইয়৷ পুনর্ববার নিজ তৃণীরে প্রবেশ 
করিল। দুঃনহু বাগপাতে যে সময় রাবণের 
জীবন ক্ষয় হয়, সেই সময় তাহার হস্ত হইতে 
সশর শরামন, ও হৃদয় হইতে প্রাণ-বায়ু 
যুগপৎ পরিভ্রষ্ট হইয়া! পড়িল। রাক্ষময়াজ 
রাবণ, বজ্ঞাহত বত্রারের ন্যায়, 


গতান্থ 


২৩৭ 


হতবেগ ও হতছ্যুতি হইয়া স্যন্দন হইতে 
ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন । দশনন্ব-বিস্তীর্ণ 
রাবগ-রথ, তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া পড়িল) 
পঞ্চনন্ববিস্তৃত রাবণ-শরীর ভূতলে নিপতিত 
থাকিল। | 

অনন্তর হুত-শেষ নিশাচরগণ, রাবণকে 
নিহত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়1, হত-নাথ 
ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, চতুদ্দিকে পলায়ন ; | 
করিতে আরম্ত করিল। তাহার প্রহ্ুষট বানর- | 
গণ কর্তৃক পরিপীড়িত হইয়া নিরাশ্রয়ত- 
নিবন্ধন বাম্প-পধ্যাকুলমুখে করুণ-স্যরে রোদন 
করিতে করিতে ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে লঙ্ক1-মধ্যে 
প্রবিষউ$ হইল। 

এদিকে রাক্ষস-বিজয়ী বানরগণ, প্রহথষ্ট- 
হৃদয়ে রলামচক্দ্রের বিজয় ও রাবণ-বধ ঘোষণ। 
করিতে লাগিল। লোক-কণ্টক রান্ষসরাঁজ 
রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া, আকাশে | 
গম্ভীর-শব্দে দেব-ছুন্দুভি বাদ্যমান হইতে 
আরম্ত হইল; আকাশ-পথে চতুদ্দিকে উচ্চৈঃ- 
স্বরে জয়-শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল; 
দিব্য শুভ গমন্ধবহ প্রবাহিত হইতে প্রবৃত্ত 
হইল) আঁকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে 
লাগিল) সুগন্ধি দিব্য কুস্থম-সমূছে রামচন্দ্রের 
রথ পরিপূর্ণ হইল; আকাশমগুলে রাম- 
চন্দ্রের স্ততি-পাঠ শত হইতে লাগিল ? 
গ্রহ্থষ্ট দেবগণ, শোভন-বাক্যে সাধুবাদ প্রদাম 
করিতে লাগিলেন); নারদ, তুনুরু, গার্গা, 
সুদাঁমা, হাহা ও হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বরাজগণ, 
রামচন্দ্র, সম্মুখে গান করিতে আরম কৃরি- 
লেন? উর্ববঙী, মেনকা, রক্ত, -পঞ্চচুড়া, 














২৩৮ 
তিলোত্ম। প্রসৃতি অগ্নরোগণ, পলাবণ-বধ- 
নিবন্ধন প্রহৃষ্ট-হৃদয় হইয়। রামচন্দ্রের সম্মুখে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন ; সর্বব-লোক-ভয়া- 
বহু ঘোর-প্রকৃতি রাক্ষপরাজ রাবণ নিহত 
হইয়াছেন দেখিয়া, দেবগণ ও চারণগণের 
আনন্দের পরিসীমা! থাকিল না । 

. অনন্তর কৃতকার্য বিজয়ী রামচন্দ্র, যার 
পর নাই প্রীত হইয়! রাক্ষস-বধ-নিবন্ধন পূর্ণ- 
মনোরথ পরম-মিত্র স্তুগ্রীব, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, 
বিতীষণ, খনক্ষগণ, বানরগণ ও গোপুচ্ছগণকে 
মধুর-বাক্যে কহিলেন, আপনাদের বল বিক্রম 
ও বান বীর্য্যেই এই রাক্ষসরাজ লোক-রাবণ 
রাবণ নিহত হইয়াছে। যত দিন পৃথিবী 
থাকিবে, তত দিন প্রাণিগণ, আপনাদের 
কীর্ডি-বর্ধন এই অত্যস্কুত কর্ম কীর্তন 
করিবে । রামচন্দ্র সকলকে আনন্দিত 
করিয়া, এইরূপ ও অন্যান্য যুক্তি-সঙ্গত, 
অর্থ-সঙ্গত অনুষ্ঠিত লমুদায় কর্ধের পুনঃপুন 
প্রশংম। করিতে লাগিলেন । 

বিভীষণ, স্ৃগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণ, রাঁম- 
চন্দ্রের বাক্যে প্রন হইয়া কহিলেন, রঘু- 
নন্দন! আপনকার তেজোবলেই পাপাত্মা 
দশানন অনুচরবর্গের মহিত নিহত হইয়াছে। 
রঘুনাথ ! আপনি এই সংগ্রামে যাদৃশ অসা- 
ধারণ কর্ণ্করিয়ীছেন, অস্মাদৃশ অল্প-বীর্যয 
ব্যক্তির এমন কি সামর্থ্য আছে যে, সেরূপ 
করিতে পারে । পৃথিবী-পাল শ্রীযান রামচন্দ্র, 
মহাবীরগণ কর্তৃক এইরূপে সতরমান হয়া, 


শোভা পাইতে লাগিলেন । 


হন এ, 
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রামায়ণ । 





এই সময় বায়ু প্রশান্ত হইল, দিক সমু- 
দায় হ্রপ্রসম্ন হইয়া উঠিল, নভোমগুল 
নিণ্মল হইল $ মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্থশ্থির- 
হৃদয়, ও দিবাকর নির্্মীল-প্রভাগষ্পন্ন হইলেন। 
অনস্তর শুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি স্থছাদ্‌- 
গণ মিলিত হইয়া প্রহৃই-হৃদয়ে সংগ্রাম- 
বিজয়ী রামচজ্কে যথাবিধানে পুক্ঞা, প্রশংস। 
ও সৎকার করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে নিহুত-শক্র, স্থির-প্রতিজ্ঞ মহা- 
তেজ! মহাবল মহাবীর দশরথ-তনয় রামচজ্জ্ 
ংগ্রাম-বিজয়ের পর নিজ সৈ্যাসমূহে পরি- 
বৃত হুইয়া, দেবগণ-পরিরুত দেবরাজের হ্যায় 
বিরাজমান হইলেন। 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 





বিভীষণ-বিলাপ। 


অনস্তর রাক্ষদগণ, সারথির সহি 
রাক্ষসরাজ রাবণকে সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
দেখিয়া, রামচক্দ্রের ভয়ে তীত হুইয়। দশ 
দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ; কেহ 
কেহ সাগর-গর্ডে নিপতিত হইল; কেহ কেহ 
পর্বতাশ্রয় করিল) .কেহছ কেছু রসাতলে 
প্রবিষ্ট হইল; কেহ কেহ বন জাশ্রয় করিল; 
কোন কোন রাক্ষম পলায়ম করিতে করিতে 
দাগর-জলে নিপতিত হইয়া গেল; এধং 
কোন কোন ব্লাক্ষল বা পুত্র-কলব্র-শ্রেছ- 
নিবন্ধন, লঙ্কাপুরীপ্মধ্যেই প্রযেশ করিল) 





| জাক্ষমগণ উতূ্দিকে পলায়ন করাতৈ, লক্ষ 











৪ লঙ্কাকাগু। 


প্রচলিত হইতে লাগিল ; লঙ্কাপুরীর আবাল- 
বৃদ্ধ সকলেই যার পর নাই আকুল হইয়। 
উঠিল; চতুদ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
এপ্দিকে সংগ্রামশ্বিজয়ী সিংহ-্পরা ক্রম 
মহাবল বানরগণ, লঙ্কাপুরী-অভিমুখে ধাবমান 
হুইয়1, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ত 
করিল; তাহার] সর্ব-রত্বোৌপশোভিত লঙ্ক'- 
পুরী অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল; 
তাহার] দেখিল? হ্ববর্ণ-রঞ্সিত মণিময় দ্বার 
সমুদায় শোভা বিস্তার করিতেছে । এই 
লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ ও. দশ যোজন 
আয়ত। বিশ্বকর্ম1 কর্তৃক বিনিম্মিত এই পুরী 
দর্শন করিলে, শরৎ-কালীন মেঘমালার হ্যায় 
প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে অষ্ট প্রাকার 


ও প্রধান অষ্ট দ্বার শোভা পাইতেছে; এই. 


পুরী-সমুদায়ই হ্থবর্ণময়; মধ্যে মধ্যে রমণীয় 
উদ্যান, অনৃষ্টপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে । 
বানরগণ, মণিমুক্তা-প্রবাল-সমূহ-সযলক্কৃত 
ধ্ব্-পতাকা-বিভূষিত লঙ্কাপুরী দেখিয়া 
বিন্ময়াভিভূত হইল । 

এদিকে বিভীষণ, রাক্ষপরাজ রাবণকে 
রাম-বাণে নিহত দেখিয়া! শোকাকুলিত-হদয়ে 
বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহি- 
লেন, মহাবীর! আপনি প্রবল-পরাক্রাস্ত, 
সর্বত্র বিখ্যাত ও সংগ্রামে সর্বাস্ত্র-কুশল ; 


| আপনি চিরকাল মহ্থার্ শয্যায় শয়ন করিয়াও, 


| কিনিষিত্ত অদ্য নিহত হুইয়| ভূতলে শয়ন 
করিতেছেন !. হায়! জাপনকার চন্দন-চচ্চিত 
সুদীর্ঘ ভুজশসমুদায় -নিশ্চেউ ও অহথাযথ 





_ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! হায় ! সমুদিত-দিবাকর- 
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সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন রাজ-মুকুট বিধ্বন্ত হুইয়! 
পড়িয়াছে! মহাবীর! আমি পূর্বের্ব" যাহা 
অনুমান করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ত 
উপস্থিত হইল! হায়! ততকালে জাগনি 
কাম ও মোহের বশবন্তা হইয়া, আমার সেই 
উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করেন নাই! গর্ধব- 
নিবন্ধন প্রহস্ত, ইন্দ্রজিৎ ও অন্যান্য সচিবগণ, 
তৎকালে যে, আমার বাক্যের অনুবত্তাঁ হই- 
লেন না, তাহার ত এই চর ফল উপস্থিত 
হইল! হায়! সত্ব ও বলের পমুচ্চয় গত 
হুইল! যিনি বীরদিগের গতি, তিনি অদ্য 
গতিহীন হইলেন ! হায়! অদ্য দিবাকর 
ভূমিতে নিপতিত হইলেন ! চন্দ্র, গাঢ় অস্ধ- 
কারে নিমগ্ন হইয়া! পড়িলেন ! অদ্য গাগ্নি 
শিখা-রহিত ও নির্বাপিত হইলেন ! প্রবুত্তি- 
রূপ ব্যবসায় নির্বযাপার হইল! হায়! অদ্য 
রাঁবণরূপ অগ্নি, রামচজ্জের শর-বর্ষণ-রূপ জল- 
বর্ষণে নির্ববাণ প্রাণ্ত হইলেন! হায়! অদ্য 
শম্ধারি-শ্রেষ্ঠ মহাবীর দশাঁনন নিপতিত 
হইলে, হতবীর ভূমগ্ডলে আর কি অবশিষ্ট 
থাকিল! হায় ! ধৃতি-প্রবাঁল-বিসভৃূষিত; সম্তাঁন- 
সম্ততি-পুশ্পোপশোৌভিত, তপঃ-ফল-সমলম্কত। 
শৌধ্যমূল-স্রক্ষিত দশানন-মহাবৃক্ষ, সংগ্রাম- 
ভূমিতে অদ্য রাঘব-সমীরণ কর্তৃক উদ্মুলিত 
হইল! হায়! তেজোবিষাপ গগ কুলবংশ- 
কোপণ' মধাতিয়েকনব্যাকুলন্চগু-হস্তপ রাবণ- 
গন্ধ-হস্তী অধ্য ইজ্জাকু-সিংহ কর্তৃক বিদ্বারিত- 

শরীর হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন! | 


*বিবাণ, দত্ত । 1কোপ, অপরগাত্র অর্থাৎ পাদাদি অন ন। 
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অনস্তর কর্তব্যা কর্তব্য-বিনি্ণয়-নিপুগ রাম- 
চন্দ্র, বিভীষণকে শোকাকুলিত দেখিয়। যুক্তি- 
যুক্ত-বচনে কহিলেন, রাক্ষলপতে ! প্রচণ্ড- 
বিক্রম এই রাবণকে বিনষ্ট বল! যায় না; 
ইস্টার মহোতসাহ নিবৃত্ত হয় নাই; ইনি 
অশঙ্কিতরূপে পতিত ও নিশ্চেউ হুইয়। 
পড়িয়াছেন ; ফাছার! ক্ষত্রিয়-ধর্মে অবস্থান 
করেন, তাহার! এরূপে নিহত ব্যক্তির নিমিত 
শোক করেন না; ধাহারা সংগ্রামে বিজয়ী 
হইবার প্রত্যাশায় সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত 
হয়েন, তাহারা কখনই শোচনীয় নহেন। 
যে ধীমান দশানন, ইন্দ্র প্রসৃতি দেবগণকে 
ও সমুদ্বায় লোককে বিভ্রাসিত করিয়াছেন, 
তিনি এক্ষণে কালের বশবর্তী হইলেন ; 
এজন্য শোক কর! উষ্ভিত নছে। 
বিভীষণ ! .পূর্ব্বে কেহ কখন সংগ্রামে 
নিশ্চয়ই জয়-লাভ করিতে পারেন লাই; 
যে সকল বীর যুদ্ধে গমন করেন, তাহার] হয় 
শক্র-লংহার করিয়া আইসেন, না হয় স্বয়ং 
শত্রু কর্তৃক সংগ্রামে নিহত হয়েন ; ক্ষত্রিয়" 
দিগের চিরকালই এইক্ূপ অবস্থা ঘটিয়! 
থাকে; পরজ্ত সংগ্রামে নিহত ক্ষত্রিয়বীরের 
নিমিত্ত শোক করা কদাপি কর্তব্য নহছে। 
বিভীষণ! তুমি এই সমুদ্দায় সিদ্ধান্ত অবগত 
হইয়া! ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ধ্ক মানসিক শোক- 
সম্ভাপ বিদুরিত কর; এবং অতঃপর যাহা 
কর্তব্য, এক্ষণে ০০০৪০০০০৪০৪ 
বস্ববান হও । 








রামায়ণ । রে 





'অতএব তুমি স্বয়* উদ্যোগী হইয়া, রাবণের 


|]. পরাক্রমশালী রাজকুষার রামচজ্্র, এই. | 
॥ 1. রূপ কছিলে, শোক-অন্তপ্ত বিভীষণ, জ্রাতার: |. 






























হিতলাধনাভিলাষে কহিলেন, রাজকুমার ! 
এই রাবণ, পুর্বে দেবগণ-সমবেত দেব- 
রাজের সহিত সংগ্রামেও কখন পরাজিত 
বা ভগ্ন হয়েন নাই; সাগর-আ্োত যেরূপ 
তীরের নিকট গিয়াই প্রতিহত হয়, সেইরূপ 
ইনি অদ্য আপনকার নিকটই পরাজিত 
হইলেন। ইনি চিরকাল মিত্রগণের উত্তমরূপ 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন ; ইনি কোনরূপ 
ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতেও ক্রেটি ফরেন 
নাই; ইনি ভূত্যগণকে উত্তমরূপ ভরণ- 
পোষণ, বন্ধুবান্ধবগণকে ধনদান, ও শক্রে- 
গণকে পরাজয় করিয়া আসিয়াছেন। রাজ- 
কুমার! মহাবীর দশানন আহিতামি, মহা- 
তপা ও বেদ-বেদান্ত-পারদর্শী । এক্ষণে 
আপনকার প্রপাদে যাহাতে এই ম্বৃত রাক্ষ- 
সাধিপতির অস্ত্যেত্িক্রিয়া হয়, ততদ্ধিষয়ে 
অনুমতি করুন। বিভীষণের তাদৃশ করুণ- 
বাক্যে প্রতিবোধিত মহাসত্ব মহাজ্সা রাজ- 
কুমার রামচন্দ্র, বিভীষণকে স্বয়ং অস্ত্যেত্ি- 
ক্রিয়া*সম ধান করিতে আজ্ঞা করিলেন । 
রামচজ্দ্র কহিলেন, বিভীষণ ! যে পর্য্যস্ত 
যুদ্ধে জয়লাভ না হয়, সেই পর্ধ্যস্তই শত্রুতা 
থাকে ; যুদ্ধে জয়লাভ হইলেই সমুদায় শাস্তি 
হয়) তখন আর শক্রত। থাকে না; তোমার 
যেরূপ অভিপ্রায়, আমারও মত সেইরূপ ; 


যখাযোগ্য সৎকার কর । 








'লঙ্কাকাগড। 





চতুর্নবত্তিতম সর্গ। 


অন্তঃপুর-স্রিএব্লাপ । 

এদিকে রাঁক্ষপীগণ, ঘখন শ্রাবণ করিল 
যে, রাক্ষমরাজ রাখণ মাতা রামচজ্জের 
হস্তে নিহত হইয়াছেন, ১; তখন তাহারা 
শোকে মৃচ্ছিতপ্রায় হইয়া, অন্তঃপুর হইতে 
বহির্গত হইল । তাহারা কখন তলে বিলু- 
ঠিত হইতেছে, কখন বা উত্থান করিতেছে। 
তাহাদের সর্ধবাঙ্গ ধুলি-ধুনদরিত এবং কেশ- 
কলাপ মুক্ত ও আলুলায়িত। তাহারা 
কনকোজ্জ্বল বাহু দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘত 
করিতে করিতে কতকগুলি রাক্ষসের সহিত 
নষট-রুষভা ধেনুর ন্যায় ছুঃখার্ত-হৃদয়ে উত্তর- 
দ্বার দিয়! নিজ্রাস্ত হৃইয়া ঘোর-ভয়ঙ্কর 
সংগ্রাম-ভূমিতে প্রবেশ পূর্বক নিহত পতির 
অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ কল্পিল। 

রাক্ষসীরা, কবন্ধ-পুর্ণ| শোপিত-কর্দম। 
গৃপ্রশশোমীয়ু-সঙ্কুলা কন্ধ-বায়স-বিরাব-পৃপ। 
রণভূমিতে গমন করিয়াই, হা! আর্ধ্যপুত্র ! হা 
নাথ! বলিয়া চীৎকার পূর্বক নিপতিত 
হইতে লাগিল। তাহারা তত্কালে পতি- 
শোকে একান্ত কাতর ও বাম্প-পূর্ণ-লোচন' 
হইয়াছিল; হৃতরাং যৃখ-পতি-বিরহিত করেণু 
গণের চ্যায়, বিহ্বল-হাদয়ে রোদন করিতে 
লাগিল। 

এইরপে র্নীক্ষলীর৷ ইতস্তত অনুসন্ধান 
পূর্বক কিয়দ্দর গমন করি! দেখিল, নীলা- 
্নচয়-সুশ মহীছ্যতি যহাবীরধ্য মহাকায় 


রাধশ, সংগ্রাম-ভূমিতে নিপতিত রহিয়াছেন । 


১ 
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লংগ্রাম-ধুলির উপরি পতিত ও গয়ান পিকে 
দেখিয়। তাহারা, ছিল্স বনলভার স্যাণম) উনার 
গাত্রে নিপতিত হইতে লাগিল | কোন (ফোছ 
রাক্ষলী বহুমান-সহফারে রাধণকে আলিজন 
করিয়। রোদন করিতে প্রবৃপ্ত হইল । কোন 
কোন রাক্ষসী চরণ, কোন কোন রাঁক্ষসী কণ 
আলিঙ্গন করিল” কোন কোন রাক্ষসী হত 
পতির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, বাহ্দ্বয় উতুক্ষেপ 
পূর্বক ভূতলে বিলুষ্টিত হইতে লাগিল ; 
কোন কোন রাক্ষলী পতিকে তথবস্থ দেখিয়! 
মোহাভিভূত হইল; কোন কোন র্লাক্ষসী 
ভর্তার মন্তক ক্রোড়ে লইয়া, তৃষার-লিক্ত 
পঙ্কচজের হ্যায়, নয়ন-জলে গতিমুখ পলিক্ত 
করিয়। ছুঃখার্ড-হাদয়ে রোদন করিতে লাগিল। 
রাক্ষসীরা সংগ্রামে নিহত রাবণকে 
দেখিয়া! একান্ত কাতর-হ্দয়ে এইরূপ বন্থনিধ 
শোঁক"তাপ করিতে লাগিল এবং পুন$পুন 
বিলাপ পুর্ববক কহিল, হায়! যিনি ঘেৰ- 
রাজকেও সংগ্রামে পরাভূত করিয়াছেন, যদ 
ধাহছার নিকট পরাস্ত হইয়া শিয়াছেন, মিলি 
কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় পুর্ববক পুষ্পব-রখ 
আনিয়াছেন) ধাহার নামে গন্ধর্বগণ, খধিশগণ 
ও দেবগণ মহাভীত হয়েনঃ তিনি অদ্য 
গ্রামে নিহত হইয়। শয়ন করিতেছেন ! 
যিনি স্ুরগণ, অন্থরগণ ও পমগগণ হইতে 
কোন কাঁলেও ভীত হয়েন ন1, হিনি ভল় 
কিরূপ তাহ! জানেন না, হায়! এক্ষণে উহার 
এই মনুষ্য হইতে ভয় উপস্থিত হুইল | হায় 
যিনি জেবঃ দানব ও রাক্ষসগণের স্বস্ধাঁ, 
তিনি অদ্য অ্পাততেজা মনুষ্য বর্তৃক' বিহু 
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হইয়া সংগ্রথমভুমিতে শয়ন করিতেছেন ! 


হায়! হুরগণ) অহ্রগণ ও যক্ষগণ ধাহাকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হয়েন না, তিনি অদ্য, 
সামান্য বলহীন ব্যক্তির ন্যায় মনুষ্যের হস্তে 
নিহত ও মৃত হইলেন | 
রাক্ষমীরা এইরূপ বলিয়া সন্তপ্ত-ৃদয়ে 
রোদন করিতে লাগিল। তাহারা পুনর্ধবার 
ছুঃখার্-হৃদয়ে বিলাপ পুর্ববক কহিল, রাক্ষস- 
রাজ! যে সযুদায় নিয়ত-হিত-বাদী ছুহত, 
ছিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, আপনি এশবর্যয- 
মদে মত হুইয়! তাহা না শুনিয়া আমাদিগকে 
ও আত্মাকে নিপাতিত করিলেন! আপনকার 
ভ্রাত। বিভীষণ, দ্িগ্ধ ও ছিত বাক্য বলিয়া- 
ছিলেন ;. আপনি মোহের বশবভাঁ হইয়া 
আতা-বধের আকাজ্ষাতেই তাহার প্রতি 
নিষ্ঠ'র ব্যবহার করিয়াছেন! মহারাজ ! 
আপনি যর্দি রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ 
করিতেন, তাহা হইলে কখনই এই মুল- 
ংহারক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত না! 


আপনি যদি সীত প্রত্যর্পণ করিতেন, তাহী - 


হইলে আপনকার ভ্রাতা বিভীষণেরও কামন! 
পূর্ণ হইত) রামচন্দ্রও মিত্রমধ্যে পরি- 
গণিত হইতেন » আমরাও অবিধবা থাকিতাম; 
এবং শক্রগণও পুর্-মনোরথ হইত না! 
আপনি নৃশংস ব্যবহার অবলম্বন পূর্বক, 
নিজবলে সীতাকে রোধ করিয়া রাক্ষদগণকে, 
আমাদিগকে ও আত্মাকে এককাঁলে বিনি- 
পাঁতিত করিলেন ! 
মহারাজ! আপনি ইচ্ছণ পুর্ববক কিছুই 
করেন নাই! ভ্র্ৈবই বল পূর্বক আপনাকে 





' প্মায়ণ। 





এই সমুদায় করাইয়্াছে! দৈবের গতি 'অপ্রতি- 
হত! দৈব, কৃত কর্দাও ধ্বংস করিয়া থাকে ! 
মহাঁবাহে। ! ছুর্দেব বশতই সংগ্রামে রাক্ষস- 
গণের, বানরগণের এবং আপনকার এরপ 
ংহার উপস্থিত হইয়াছে! অর্থ দ্বারা, সাস্তনা 
দ্বারা, বিক্রম দ্বার] অথব1 আজ্ঞ! দ্বার বল- 
পূর্বক কিছুতেই দৈবের গতি প্রতিরোধ 
করিতে পারা যায় ন।! 
রাক্ষসরাজ-ভার্ধ্যাগণ, দুঃখার্ভ-হৃদয়ে বাষ্প 
ব্যাকুলিত-লোচনে এইরূপে কুররীর হ্যায় 
রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল । তাহাদের 
রোদন-শবে বোধ হইতে লাগিল, যেন 
লঙ্কাপুরীর সর্বত্র সঙ্গীত ধ্বনি হইতেছে। 


(রাজের 


পঞ্চনবতিতম অর্গ। 





মন্দোদরী-বিলাপ। 

রাক্ষল-মহিলাগণ এইরূপে বিলাপ করি- 
তেছে, এমত সময় পরম-প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠ 
মহিষী মন্দোদরী, কাঁতর-ভাবে ম্বত পতির 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি যখন দেখি- 
লেন যে, মহাবীর রামচন্দ্রের হস্তে 
দশানন নিহত হইয়াছেন, তখন তিনি কাতর- 
ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহি- 
লেন;মহাবাছে। ! তুমি কুবেরের ভ্রাতা ; তূমি 
ক্রুদ্ধ হইলে দ্েবরাজও তোমার সম্মুখে দগ্ডায়- 
মান হইতে সমর্থ হয়েন ন1। খধিগণ, দেবগণ, 
ন্ধর্রবগণ, যক্ষগণ ও চারণগণ সকলেই 


তোমার ভয়ে ভীত হইয়! দশ দিকে পলায়ন 


করিয়াছেন । রাক্ষলরাজ ! তুমি এতদূর, 
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শৌর্য্যশালী হইয়াও একব্ন মনুষ্যের সহিত 
মংগ্রামে গিহত হইলে! একি! সংগ্রাম 
ভূমিতে শয়ন করিতে তোমার লজ্জা! হই- 
তেছে না ! তুমি অমীম-বীর্ধয-পালী ও অতুল- 
সমৃদ্ধি-সম্পম ; তুমি ভ্রিলোক আক্রমণ করি- 
ঘাছিলে ; ভ্তরিলোকের মধ্যে কোন ব্যক্তিই, 
তোমার সহিত সংগ্রামে সমকক্ষ হইতে পারে 
নাই; এক্ষণে একজন মনুষ্য, বানরের 
সাহায্য লইয়া তোমাকে বিনাশ করিল! 
রাক্ষনরাঁজ ! তুমি 'রলামরূপী; তুমি যে 
স্থানে বিচরণ কর, সে স্থানে মনুষ্যের গমন 
করিবার সাধ্য নাই। রাম মানুষ হইয়া! যে, 
তোমাকে সংগ্রামে সংহার করিবে,তাহ! কিছু- 
তেই বিশ্বীম হয় নাই! রাম মানুষ হইয়! 
যে, এ কার্য করিবে, তাহা আমি কিছুতেই 
বিশ্বীস করিতে পারি নাই! তুমি সংগ্রামে 
সর্ববঞ্জণ-সম্পন্ন ; রাম মনুষ্য ও হীনবল; 
রাম তোমাকে পরাভব রুরিল ! অথবা রাম 
কখনই মনুষ্য নহে! স্বয়ং বিষুই, তোমাকে 
বিনষ্ট করিবার নিমিভভ মায়াবলে অনুপলক্ষিত 
হইয়], রাঁমরূপ ধারণ পুর্বক আসিয়াছেন! 
রামচক্ঞর যখন জনস্থানে বছুশ্রাক্ষস-পরি- 
রৃত তোমার ভ্রাতা খরকে বিনাশ করিয়াছেন, 
( তখনি আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি কখনই 
মনুষ্য নহেন! যখন আমি শুনিয়াছিলাম যে, 
রামচন্দ্র, তোম। হইতে শত-গুণ-বল-সম্পন্ন 
বালীকে' সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছে, 
তখনি আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, 
| | তিনি কখনই মনুষ্য নহেন! দেবগণও যে 
] 4 লঙ্কাগুরী প্রধধিত করিতে পারেন না, সেই 





দুপধর্ষ লকঙ্কাপুরীতে যখন মহাবীর . হনুমান 
প্রবেশ পূর্বক, সমুদায় লণ্ক্কও : করিয়াছিল ; 
আমরা তখনি ব্যথিত হইয়াছিলাম, এবং 
বুঝিয়াছিলাম যে, সর্ধবনীশ উপস্থিত | আমি 
বখন শুনিলাম যে, বানরগণ মহাসাগ্ররে সেতু | 
বন্ধন করিয়াছে! তখনি আমি মনে করিয়া 
ছিলাম যে, রামচন্দ্র কখনই মনুষ্য নহেন! 
আমি তৎকালে তোষাকে পুনংপুন বলিয়া- 
ছিলাম, রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি কর, বিবাদে 
প্রয়োজন নাই; তখন তুমি আমার কথা 
গ্রহণ কর নাই; এক্ষণে তাহার এই চরম 
ফল হইল! 
রাঁক্ষলরাজ ! তুমি সমুদয় এা-বিনাশ, 
ংশ-বিনাশ, নিজ-শরীরে-বিনাশ ও আমার 
বিনাঁশের নিমিত্তই হঠাৎ সীতার প্রতি কামুক 
হইয়াছিলে! সীতার ন্যায় রূপবতী অথবা 
সীতা অপেক্ষা সমধিক-রূপ-গুণ-সম্পনা৷ অনেক 
রমণী আছে; পরস্ত তুমি সীতার নিমিত্ত 
এতদূর যদন-পরতন্ত্র ও অন্ধপ্রায় হুইয়। 
পড়িয়াছিলে যে, তোমার কিছুমাত্র হিতা- 
হিত-বোধ ছিল না! কুল-বিষয়ে, রূপ-বিষয়ে, 
অথব! দাক্ষিণ্য-বিষয়ে, বৈদেহী কোন ভ্রমেই 
আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অথবা তুল্যাও হইতে 
পারে না; তুমি মৌহ-নিবন্ধন তাহ! ০০৪ 
পাঁর নাই! 
মহাবীর ! সর্ব-সংহারক'কাঁল তোমার 
বুদ্ধিগুদ্ধি হরণ করিয়াছিল ; নতুবা, একসমুত্র 
অপেক্ষা অধিক রূপ-যৌবন-শালী .্ত্রীরতব 
থাকিতে কাহাকেও তোমার ভাল লাগিল 
ন। ! বিনা কারণে কৌন টা ম্বত্যু হয় 
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| না। €তামার এই সংগ্রামে স্বৃত্যুর কারণ, 
সীতা ব্যতীত “আর কিছুই নহে !. এক্ষণে 
সীতা, শৌক'রহিতা হইয়া! রামচত্ছের 
সহিত বিছার করিবে; আমি অল্প-পুপ্যা ও 
হতভাগিনী! আমিই ঘোর শোক-সাগরে 
নিপতিত হুইলাম ! 

মহাবীর ! আমি তোমার সহিত ফেলাদ- 
পর্বতে, নন্দন-বনে, হ্থমেরু-পর্ধবতে, চৈগ্ররথ- 
কাননে এবং বমণীয় দেবোদ্যান-সযুদায়ে বিহার 
করিয়াছিলাম ! আমি তোমার সহিত বিচিত্র 
| মাল্য ও বিচিত্র বসন-ভূষণ ধারণ পূর্ববক যার 
পর নাই শোভা-মম্পন্ন হুইয়! সৃর্ধ্য-সন্মিভ 
পু্পক-বিশ্নানে আরোহণ পূর্বক বছবিধ দেশ 
সন্দর্শন করিতে করিতে বিচরণ করিয়াছি ! 
গদ্য অবধি, আমার পক্ষে ভোগ্য বস্ত্র ও 
ভোগ হুছুরলভ হইয়া পড়িল! শামি গতি” 
ব্রভা। ছ্ুতরাং পতি-বধ-নিবন্ধন আমি সমু- 
দায় ভোগ হইতেই বিচ্যুত হইলাম ! 

হা? মহারাজ! হ্বন্নর-জযুগল*হশোভডিত, 


বিকপিত-লোচন-রমণীয়, কিরীট- সমুজ্্বল, দীপ্ত 
কুগুল-ভূষিত; সৃছু-মন্দ-হান্ত-মধুর) মদব্যাকুল-. 


লোল-লোচন, ' যে পরম-রমণীয় মুখমণ্ডল 
শোভার একমাত্র আধার ছিল, অদ্য তোমার 
সেই মুখকমল শ্রীহীন হইয়! পড়িয়াছে! ইহ] 
এক্ষণে রাম-বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া! সংগ্রাম" 
ভূমিতে পতিত রহিয়াছে !' ইহার মেদ ও 
মন্তিক্ষ বিকীর্ণ হইয়া! পড়িয়াছে! ইহা! এক্ষণে 
স্যন্দন-রেধু দ্বারা রুক্ষ হইয়াছে! 

হায়! অদ্য আমার শেষ-দশ! এই হইল |. 


৮ অদ্য আমর বৈধব্য-করণী রজনী. উপস্থিত 


ল্লামারপ+ 





হইল-! আমার যে এরূপ অবশ্থ] ঘটবে, তাহ 
আমি শ্বঘ্নেও জানিতে পারি নাই ! আমার 
পিতা 'দানবরাজ ; আমার পতি রাক্ষসরাজ ; 
আমার পুত্র শত্র“বিজয়ী; এই বলিয়া! আমি 
গর্বিিতা ছিলাম ! এক্ষণে আমি. বন্ধু-হীনা, 
পতি-পুত্র-বিহীনা ও ভোগ-বিরহিতা হুইয়! 
যাবজ্জীবন নিরন্তর শোক-সম্তাপ করিতে 
থাকিব ! আমার দেবর মহাভাগ বিভীষণ যে 
বলিয়াছিলেন, সুদান রাক্ষস-বীরের সংহার- 
কাল উপস্থিত ; তাহাই সত্য হইল! 
মহারাজ! তুমি কাম-ক্রেধের বশবর্তী 
হইয়া দহাবিপদকে -স্বয়ংই "আলিঙ্গন পুর্ববক 
সমুদায় রাক্ষসকুল অনাথ করিলে! খবৰ! 
তুমি শোকের পাত্র নহ; তোমার বল-ঘিক্রম 
ও পৌরুষ সর্বত্র বিখ্যাত আটে; স্ত্রস্বভাঙ- 
ধশত আমার বুদ্ধিই করুখা-পুর্ণ হইতেছে। 
তুমি এক্ষণে আপনার পাপ-পুণ্য সমুগায় 


লইয়া পরলোক গমন করিয়াছ ; তোগ্গার 


নিষিত শোক করা উচিত হইতেছে মা; 
পরত্ত আমি তোমার বিয়োগে ছুংখিতা ও 
একান্ত-কাতর1 হইয়া! গড়িয়াছি; সুতরাং 
আমি আপনার ভুর্দশার নিমিতই শোক-তাপ 
করিতেছি! 


রাক্ষলরাজ! তোমার এই লধ্ধদাক্স ভার্ষ্যা 
ছুঃখার্ভ-হদরয়ে রোদন করিতেছে! তোমার 
বিয়োগে ইহারা সকলেই অপার 'শোক- 


শ্লীগরে নিমগ্ন হইয়াছে ! মহারাজ ! পীতাম্বর- 
পরিহিত নীপ্ল,নীরদ-সমূশ এই শরীর বিক্ষিপ্ত 
করিয়। ভূমি কি'নিষিত শয়ন করিতেছ! ভুরি 


আমাকে শোকার্ত দেখিয়াও কি নিষিত |. 
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প্রহ্নপ্তের ন্যায় সাস্তবনা-বাক্য কহিতেছ 
না! আমি দানবরাজের দৌকিত্রী ও ময়- 
দানবের কন্যা ; আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা 
করিতেছ ! মহারাজ! উত্থিত হও! তুমি 
ক নিমিগ্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছ! কি 
নিমি্ভ কথ! কহিতেছ না! মহাবাহে! ! 
আমি তোমার প্রিয়তম। পত্বী; আমি বীর- 
পুত্রের জননী) তুমি আমাকে ভজন কর ! 
মহারাজ! সূর্য্য-সদৃশ তেজঠ-সম্পন্ন বে শূল 
দ্বারা তুমি সংগ্রামে শত্র-সংহার করিয়া থাক, 
হায়! বজ্পরের বজের ন্যায় সেই শূল অদ্য 
পরিমন্দিত ও বিধ্বস্ত হইয়! ভূতলে নিপতিত 
রহিয়াছে ! রাক্ষমরাজ ! তুমি যে পরিঘ হস্তে 
লইয়া! যার পর নাই শোভা! ধারণ কর, 
হায়! সেই পরিঘ এক্ষণে বাণ দ্বারা সর্ব্বাংশে 
ছিন্ন-ভিন্ন হইয়! বিকীর্ণ রহিয়াছে! মহারাজ ! 
তূমি পঞ্ত্ব-প্রাণ্ত হইবামাত্র আমার “হৃদয় 
শোক-পীড়িত হুইয়! যে, স্ফটিত ও সহত্রধা 
বিদীর্ণ হইল না,তাহাতে এই হৃদয়কে ধিক ! 
দেবী'মন্দোদরী, বাম্প-পধ্যাকুল-লোঁচনে 
শ্লেহ-বিরুব-হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে 
করিতে মোৌহাভিভূত1 হইলেন। তখন তাহার 
সপতীরা, তাহাকে তাদৃশ-অবস্থাপন্ন দেখিয়! 
একান্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে 
রধ্যবস্থাপিত করিতে লাগিল, ও কহিল, 
দেবি! তুমিকি জ্ঞাত নহ বে, প্রাণিগণের 


অবস্থা! চিরকাল সমান থাকে না! বিশেষত 


রাজগণের সৌভাগ্য-লক্ষনী নিতাস্ত চঞ্চল! ; 
গল পদে পদে বিপদ আসিয়। উপন্থিত 
) ঈদুশ 'চঞ্চল। | মারধীকে ধিক ! 


লঙ্কা । 
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পিসি পি পিস পপ 


_অপত্বীগগ এইরূপ কহিলে, দেবী মন্দো- 
দরী নয়ন-জলে স্তনদয় প্লাবিত. করিয়া 
অধোমুখে সশব্দে রোদন করিতে, আরম্ত 
করিলেন। এই সময়, বিজয়ী রামচন্দ্র বিভী- 
ষণকে. কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! -. স্ত্রীগণকে 
সাস্বনা করিয়া! তোমার ভ্রাতার সৎকার 
কর। সত্যবাদী ধর্্মজ্ঞ 'বিভীষণ, বুদ্ধিবলে 
বিবেচনা পুর্ববকু ধর্মানুগত-বচনে কহিলেন, 
মহাবাহো! বিনি ধর্ঘম-পরিত্যাগী, ভ্ুর, অনৃজু 
ও পরদারাভিমর্ধী, তাদৃশ ব্যক্তির সৎকার কর! 
আমার উচিত হইতেছে না। রাবণ যদিও 
আমার গুরু ও পৃজ্য, তথাপি তিনি আমার 
ভ্রাতৃব্ধপী শক্র ; এবং “সকলেরই অনিষ্ট- 
কারী; অতএব তাহার পুজা ও সৎকার 
করা আমার উচিত হইতেছে না। রাক্ষপগণ, 
আমাকে নৃশংদ বলিবে, বলুক, আমার 
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আপত্তি নাই; পরন্ত পৃথিবীর সকলেই ; 
আমাকে গুণবান বলিয়া প্রশংসা করিবে। | 
এই রাবণ অযশোরূপ অনলে দগ্ধ ও ভন্ম্ীভূত | 


হইয়া আছেন; হ্থতরাং প্রাকৃত অনল 


ইহীকে দগ্ধ করিবেন না । 


অনভ্তর বাক্য-কোবিদ রামচন্দ্র) বাক্য-বিশা- | 


রদ বিভীষণের মুখে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বার পর নাই প্রীত হইলেন ; এবং কহিলেন, 
রাক্ষনরাজ। গুরু উন্নতই হউন বা দীনই 
হউন, অথর1 সংগ্রামে শত্রু ই হউন, সংগ্রামাব- 
সানে তিনি গুরুই থাকিবেন, সন্দেহ নাই। 
বিভীষণ ! যখন তোমার ভ্রাতা পরাজিত 
হইয়া জীবন বিসর্জন পূর্বক সংগ্রযষ-ভূমিতে 
শয়ন করিঘ়াছেন, তখন সেই বিদ্ধিত ব্যক্তির 
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দোষ গ্রহণ করা আর বিধেয় নহে; যে পধ্যন্ত 
বিজয় না হয়, সেই পর্য্যস্তই বিবাদ বিসম্বাদ 
থাকে; বিজয়ের পর আর বিবাদ কি? 
সৌম্য ! আমি বুঝিতে পারিতেছি, তোমার 
ধর্[ধর্্ম অবিদিত নাই £ এক্ষণে যাহ! উচিত 
৪ তোমার অনুমোদিত হইবে? তাহাই 
করিব; তোমার প্রিয় কার্ধ্য কর। আমার 
অবশ্য কর্তব্য; তোমার প্রসাদেই আমি 
জয় লাভ করিয়াছি; ইহ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হুইবে যে, বিভীষণই জয়ের মূল, 
রাম কেবল নিমিভ মাত্র। পরস্ত রাক্ষলবীর ! 
বাহ] ন্যায্য, তাহা! বল। আমার অবশ্য কর্তব্য । 
ধর্দতবন ! নিশাচর রাবণ অধন্ম-পরায়ণ 
ও অনৃতাচীরী ছিলেন, সত্য ; কিস্তু ইনি, 
মহাতেজাঃ মহাবলঃ মহাবীর, সংগ্রামে 
অপরাজ্মখ, মহাত্মা ও সকল ছোকের ভয়- 


জনক ছিলেন। শুনিয়াছি, দেবরাজ প্রভৃতি 1 


দেবগণও ইহাকে পরাজয় করিতে পারেন 
নাই; এক্ষণে তোমার প্রসাদে ইনি বিধি 
পূর্বক সৎকার লাভ করুন; ইহাতে 
তোমার সর্বত্র সববশই ঘোষিত হইবে । 

রামচন্দ্র এই কথ]! কহিলেঃ ধর্ম 
বিভীষণ, রাঁক্ষরাজের প্রেত-কারধ্য করিবার 
নিমিত্ত রাঁক্ষনগণের প্রতি আদেশ করিলেন; 
এবং অবিন্ধ্য প্রভৃতি বহুশ্রুত বৃদ্ধ অমাত্য- 
গণকে কহিলৈন, অমাত্যগণ ! ' যাহাতে 
মহারাজের বিধি পূর্বক সৎকার হয়ঃ তাহার 
আয়োজন কর। 

অনন্তর বিভীষণ, রামচন্দ্র বাক্যানু- 
সারে যথাসময়ে ভ্রাতৃপত্বীদিগকে সান্ত্বন। 








৯১১১১১১১১১১ 


রামায়ণ । 


করিয়। শান্্রানুসারে ভ্রাতার ও জ্ঞাতিগণের 





বথাক্রমে তর্পণ করিলেন; এবং" পুনঃপুন 
সান্ত্বনা করিয়। স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করাইলেন। 

রাক্ষপীগণ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে, 
বিভীষণ রামচক্দরের নিকট উপস্থিত হইয় 
বিনীত-ভাবে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ 
বুত্রববধ করিয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়া" 
ছিলেন, রামচন্্ও সেইরূপ শক্র-বিনাঁশ 
করিয়া' স্তুগ্রীব+ লক্ষণ ও সৈহ্যগণের সহিত 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর রামচক্রঃ শরামনের জ্য। মুক্ত 
করিয়। মহেন্দ্র-দভ কাঞ্চনময় কবচ ও তুণীর 
শরীর হইতে উন্মোচন পূর্বক জ্রোধশুন্য 
হইয়। চন্দ্রের ন্যায় সৌম্য-দর্শন হইলেন। 


নাজাতের 


, য্নুবতিতম সর্গ । 
স্পউক 
রাবণ-সংস্কার |. 
অনস্তর মহান্ুুভব রামচজ্দর যখন দেখি 
লেন যে, রাবণ-বন্ধুগণ রাঁবণের অক্ত্যেষ্টি 
কাধ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছে, তখন 
তিনি তৎসমুদায়-সম্পাদনে অনুমতি প্রদান । 
করিলেন । এই সময় ভীষণ-বিক্রম বাঁনরগ্নণ, 
সগ্রীবের আদেশ অনুসারে চতুদ্দিক হইতে 
চন্দন-কাষ্ট ও অগ্ুরু-কাষ্ঠ আহরণ করিতে 
আরম্ভ করিল । তাঁহার পত্র, স্বণাল, পারি- 
জাত, প্রিয়ঙ্কু, কালীয়ক, নগপুষ্প, রম।ল, 
নাগকেশর, পঞ্চ শন্য, মনঃশিলা, চন্দন ও 
ধবথদির আঁনিতে লাগিল। 'কোন কোন | 


কস বাপ 
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লঙ্কাকাগ। 


বানর, স্ববর্ণ-কুম্ত লইয়া চতুঃসাগর হইতে 
জল আনয়ন করিল; কোন কোন বানর- 
বীর সপ্ত মহীধর হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া 
আনিলেন। 

অনন্তর বিভীষণ, অগ্নি-শরণে প্রবেশ 
পূর্ববক অগ্নিহোত্র, পবিত্র দর্ভ, শ্রুব, প্রণীতা, 
ইধুজ।ল, দধি, দুগ্ধ, ঘ্নত প্রভৃতি সমুদাঁয় অগ্নি- 
হোত্র-দ্রব্য বহিষ্কত করিয়া আঁনিলেন। পরে 
তিনি, যাহাতে কোন ধর্ম-হানি না হয় 
বাহাতে অক্ষয় পুণ্য হইতে পারে, যাহাতে 
কোন অঙ্গ-বৈকল্য ন। ঘটে, এরূপ করিয়। 
সমুদায় উপকরণ? যথাক্রমে সংস্কার করিতে 
লাগিলেন। 

এই সময় পরিচারকগণ, রাবণকে পবিত্র 
ভূমিতে স্থাপন পুর্ববক'চন্দনকাষ্ঠ, নাগকেশর, 
অগুরু ও তুঙ্গকা'লীয়ক কাষ্ঠ দ্বারা সমুন্নত 
স্থবিস্তীর্ণ চিতা প্রস্তুত করিল । পরে তাহারা 
এ সমুদাঁয়ে সর্ববিধ গন্ধ-দ্রেব্য নিক্ষেপ 
করিয়া বিনীত-ভাবে রাক্ষসরাজ রাবণকে, 
ক্ষৌম বসন পরিধান করাইয়া আন্তরণ- 
সমেত চিতাঁর উপরি শয়ন করাইল। 

অনন্তর বেদ-বিশ।রদ ব্রান্মণগণ, রাক্ষল- 
রাজের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও প্রেতমেধ যজ্ঞ 
করিতে আরম্তু করিলেন। বিভীষণও 
বেদীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যথাস্থানে অগ্রি- 
স্থাপন পুর্র্বক, 'মৌনাবলম্বন করিয়া ঘ্বৃত- 
পূর্ণ শ্রঁৰ আছতি দিলেন; পরে অন্যান্য 
ত্রাহ্মণগণও  বাম্প-পূর্ণ-বদনে যথাবিধানে 
রাবণের সমুদায় শ্রব ছ্ঁতপূর্ণ করিয়া আন্থৃতি 
প্রদান করিতে লাগিলেন । তাহার! রাবণের 
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পদ্দদ্ধয়ে শকট, উরুদ্বয়-মধ্যে উদূখল এবং 
মধ্যস্থানে সমুদায় বাঁনস্পত্য উপকরণ নিহিত 
করিলেন। পরে তাহারা মহধি-ধিহিত- 
শাক্্র-বিধানানুনারে মহাত্সা রাবণের যথা- 
স্থানে মুষল স্থাপন করিলেন। তঙৎপরে 
রাক্ষদগণ, একটি পশু বধ করিয়া রাক্ষস- 
রাজের মুখে, তাঁহার বস। ঘ্বতাঁক্ত করিয়। 
প্রদান করিল; 'এবং চতুন্দিকে দণ্ডায়মান 
হুইয়! উদ্দীপিত-হৃদয়ে বাস্প-পুর্ণ-মুখে তাহার 
শরীরের উপরি গন্ধ, মাল্য, লাজ ও অন্যান্য 
মাঙ্গলিক দ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। , 
অনন্তর মহাত্মা বিভীষণ, যথাবিধানে 
রাবণের মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন; দশানন- 
নিবরণ অগ্নিও প্রস্থলিত হইয়! উঠিল। 


ভন টি 


সপগ্তনবতিতম অর্গ। 


সপপমপপ্তাততির হট (0) ও ওহীর 


বিভীষণাভিষেক। 


অনন্তর দেব দানব ও গন্ধবর্গণ, রাঁবণ- 
বধে পরিতুষ্ট হইয়া নিজ নিজ বিমানে 
আরোহণ পুর্বক, রাক্ষপরাজ রাঁবণের ঘোর- 
তর বধঃ রামচক্দ্রের পরাক্রম, বানরগণ-কৃত 
উত্তম যুদ্ধ, স্ুগ্রীবের মন্ত্রণা, স্বমিত্রা-নন্দন 
লম্মমণের অনুরাগ ও বীর্য, সীতার পতি- 
পরায়ণতা, এবং হনুমানের পরাজম, এই 
সমুদায় বিষয়ে বহুবিধ কথোঁপকথন করিতে 
করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 

এদিকে মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র, সূর্ধ্য-সদৃশ 
ইন্দ্র-দত্তদিব্য রথ বিসর্জন পুর্ববক মাঁতলিকে 
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| | প্রশংসা করিয়া কহিলেন, মাঁতলে ! আপনি 


সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন; আমার 
ঘতদুর প্রিয় কাধ্য করিতে হয়, আপনি 
তাহার কিছুমাত্র জ্রটি করেন নাই ; এক্ষণে 
আমার কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, আমি অনুজ্ঞা 
করিতেছি, আপনি দেবলোকে গমন করুন । 
ইন্দ্র-সারথি মাতলি, রামচন্দ্র কর্তৃক এই- 
রূপ অনুজ্ঞাত হইয়! সেই দিব্য রথে আরোহণ 
পূর্বক, দেবরাজের নিকট গমন করিলেন । 
দেবরাজ-সারথি মাতলি তভ্রিদশালয়ে 
গমন্ন করিলে? মহানুভব রামচক্্রু, সমুদায় 
হরিযুখপতিদ্িগকে নিকটে আহ্বান করিয়া 
সম্ভাষণ পূর্বক সম্মান প্রদান করিলেন। 
পরে তিনি পরমপ্রীত-হৃদয়ে বানররাজ স্থঞ্সী- 
বকে কহিলেন, সখে ! অদ্য সৌভাগ্যক্রমেই 


| | তোমার কৃপায় আমার অভী-সিদ্ধি হইল ; 


এক্ষণে জামার সন্তোষকর আর একটি বিষয় 
অবশিষ্ট আছে ; আমি এক্ষণে মহাত্মা বিভী- 
ষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দেখিলেই প্রীত 
ও পূর্ণ-মনোরথ হইব। 

অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষমণের সহিত ও 
বানরবীরগণের সহিত একত্র হইয়া, সৈম্যাগণ- 


. মধ্যস্থিত বিভীবণের নিকট গমন করিলেন ; 
| পরে তিনি সমীপ-স্থিত মহাসত্ব শুভ-লক্ষণ 


লক্ষণকে কহিলেন, সৌম্য । এই বিভীষণ 


আমার পরম উপকারী ; বিশেষত ইনি ভক্ত 
ও অনুরক্ত; ইহাকে এক্ষণে লঙ্কারাজ্যে 


অভিষিক্ত কর; আমার নিতান্ত কামনা যে, 


আমি এই রাবণানুজ-বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে 


অভিষিক্ত দেখি । 








রামায়ণ । 


মস সপ ৯ ০২০৮-৮৪-১১ পা শপ কাপ পা 


লাশ এপ 


বিজয়ী মহাবীর মহাত্সা রামচন্দ্র, এইরূপ 





আজ্ঞা করিলে লক্ষণ প্রহ্ৃষ্টহৃদয়ে স্বর্ণ: 


কলস লইয়। রাক্ষপগণের মধ্যে ধিভীষণকে 
লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে 
লক্ষ্মণ, হ্ৃহৃদগণে পরিরত হইয়া ধর্মমত 
বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলে, বিভীষণের 
মিত্রগণ ও ভক্ত রাক্ষসগণঃ বিভীষণকে রাজ- 
সিংহাসনে আরূঢ় ও রাক্ষদরাজ-পদে নিযুক্ত 
দেখিয়। যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল । 

অনন্তর রাক্ষনরাঁজ বিভীষণ, রাঁমচন্দ্র-দত্ত 
স্ববিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে 
সাস্তবন। পূর্বক পুনর্ববার রামচন্দরের নিকট 
আগমন করিলেন। এই সময় পুরবাসী নিশা- 
চরগণ, প্রন্থষট-হৃদয়ে বিভীষণকে অক্ষত, 
মোদক, লাজ ও দিব্য কুম্থমসমুহ উপহার 
দিতে লাগিল। ছুদ্ধর্ধ যহাবীর্ধ্য বিভীষণ, 
নেই সমুদায় 'মাঙ্গলিক উপহার গ্রহণ পূর্ববক 
রামচন্দ্র ও লক্ষমণের নিকট সমর্পণ করিলেন ; 
রামচম্ত্র, বিভীষণকে কৃতকার্য ও পুর্ণমনো- 
রথ দেখিয়া, তাহার প্রীতির নিমিত্তই তৎ- 
সমুদায়-গ্রহণে সম্মত হুইলেন। 

অনন্তর রামচন্দ্র, মহাশৈল-সদৃশ মহা- 
কায় মহাবীর হনৃমানকে সম্মূখে কৃতাঞ্জলি- 
গুটে উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, সৌম্য ! 
তুমি এই মহারাজ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ 
পূর্বক লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতার 
নিকট কুশল*নংবাদ বল। বিজয়িম! তি 
সীতার নিকট এইরূপ ধলিবে যে, রাক্ষরাজ 
রাবণ নিত হইয়ার্ছ। ম্বত্রীব, লক্ষ্মণ ও 
আমি কুশলে আছি! 


গল টসারন। 
৪ 
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লঙ্কাকাগড। 
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বানর-বীর! ভূমি মীতার নিকট এই 
প্রিয় সংবাদ প্রদান পূর্বক, তিনি যাহা! 
বলেন, তাঙ্ছ। শ্রবণ করিয়া আমার নিকট 
প্রত্যাগমন করিবে । 


০ 


অফ্নবতিতম সর্গ। 





সীতা-প্রমোদ ৷ 

পবননন্দন হনুমান, রাষচন্দ্র কর্তৃক এই- 
রূপ আদিষ্ট হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবিষ্ট 
হুইলেন। গমনকালে নিশীচরগণ, সকলেই 
তাহার পুজা! ও সম্মীন করিতে লাগিল । 
মহাতেজ। হনুমান, মহাসম্বদ্ধি-শালী রাবণ- 
ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সর্্ধাঙ্গ- 
সুন্দরী রাম-মহিষী সীতা, সতকার-হীন! 
হইয়। রহিয়াছেন। তিনি একাকী সমীপবঁ 
হইয়! অবনত-মস্তকে বিনয়-সহুকারে সীতাকে 
প্রণাম পূর্বক, রামচক্দ্রের সমুদায় বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কহিলেন, 
দেবি! রামচক্্র, লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীব, শক্র- 
২হার পূর্বক কৃত-কাধ্য হইয়া আপনাকে 
রুশল-সংবাদ দিতেছেন ; দেবি! রামচন্দ্র, 
বিভীষণ লক্ষ্মণ আমি ও অন্যান্য বানরগণের 
সাহায্যে রাবণকে নিপাতিত করিয়াছেন । 
দেবি! রাঁমচক্দ্রের মহাজয় হইয়াছে; আমি 


আপনকার নিকট প্রিয় সংবাদ দিতে আঁলি- 
য়াছি; আপনি এক্ষণে সৌভাগ্য-ক্রমেই বৃদ্ধি- 
প্রাপ্তা হইলেন; আপনি বিজয় গ্রহণ করুন। 


দেবি! এক্ষণে আমাদের জয় হইয়াছে; 


[আপনি স্ম্থা হউন, মনোব্যথা. দুর করুন ;. 


তি 


এই লঙ্কা যাহার বশীভূত ছিল, সেই শক্র 
রাবণ নিহত হইয়াছে । দেবি! আপনকান 
উদ্ধার-বিষয়ে আমি নিদ্্ পরিত্যাগ পূর্বক 
যে প্রতিজ্ঞা ধারণ করিতেছিলাম, এক্ষণে 
সেই প্রতিজ্ঞা ও সমুদ্র উভয়ই পার হইয়াছি। 
দেবি! আপনি রাক্ষলালয়ে অবস্থান 
করিতেছেন বলিয়া কোন শঙ্ক। করিবেন না ; 
এই লঙ্কারাজ্য এক্ষণে বিভীষণের বশবঁ 
করিয়া! দেওয়া হইয়াছে; এক্ষণে আপনি 
আশ্বস্তা হউন; নিশ্চিন্ত ও বিশ্রন্ধ হুদয়ে 
অবস্থান করুন; মনে করুন, যেন নিজগৃহেই 
রহিয়াছেন । আমি আপনকার দর্শনার্থ 
সমুত্হৃক হইয়া গ্রহৃই-হৃদয়ে ত্বরা পূর্বক 
আসিতেছি। 

ইনূমান এই কথ! বলিবামাত্র শশি- 
নিভানন! সীতা, প্রীত-হৃদয়ে উদিত হই- 
লেন ; পরস্ত হর্াতিশর-নিবন্ধন তীহার কণ্ঠ- 
রোধ হইয়া গেল; তিনি কোন কথাই কহিতে : 
পারিলেন না। অনন্তর বানরবীর হনুমান) । 
সীতাকে বাক্য-রহিতা দেখিয়া পুনর্ববার 
কহিলেন, দেবি! আপনি কি চিন্তা করিতে- 
ছেন £ আমার সহিত সম্ভাবপই ব! করিতে- 
ছেন ন! কেন? 

হনূমান এইরূপ কহিলে।; র্্মপথ-স্থিত 
পরম-প্রীতা সীত1, হর্ষ-গদ্গদ-বচনে কহি- 
লেন, মহাবীর !“মামি পতির বিজয়রূপ মহা" 
প্রিয় সংবাদ শ্রবণমাত্র, অতুল-হর্ষ-বশবর্তিনী 
ও বাক্য-রহিতা হুইয়া পড়িয়াছিলাম। 
সৌম্য! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া 
ধলিতেছি, তূমি যে আমার নিকট প্রিয় 





ও 
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রামায়ণ। 





সংবাদ প্রদ্দান. করিতেছ, তাহার উপযুক্ত 
পারিতোষিক পৃথিবী-মধ্যে কিছুই দেখিতে 
পাইতেছি ন।। বানরবর ! স্থবর্ণরত্ব বা বস্ত্র 
কোন ভ্রব্যই এই প্রিয় সংবাদের উপযুক্ত 
' পারিতোধিক নহে ; এই নিমিতও আমি হর্ষ- 
যুক্ত হইয়াও আরে কিয়ৎ ক্ষণ মৌন অব- 
লম্বন করিয়াছিলাম। 

দেবী পীতা এই কথা কহিলে, মহাবীর 
হনুমান প্রহ্ৃউ-হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে তাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, দেবি! 
আপনি চিরকাল ভর্তীর প্রিয় কাঁধ্য ও হিত 
কার্ধ্য সাধনে নিয়ত নিযুক্ত আছেন; আপনি 
পতি-বিজয়ে আনন্দিত হইয়া যেরূপ স্সি্ধ 
বাক্য কহিলেন, তাহা অন্য রমণীর মুখে 
কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না। দেবি! 
আঁপনকার এই হিতকর সার বাক্যই অপূর্বর্ধ- 
রত্বশ্মমূহ-দানের ও দেবরাজ্য-দানের সমান। 
দেবি! আমি যে, রামচক্্রকে শক্র-সংহাঁর 
পূর্বক অবস্থান করিতে দেখিতেছি, তাহা- 
তেই আমার. রাঁজ্য প্রভৃতি সমুদায় স্থখ- 
সম্পন্তি লাভ কর। হইয়াছে । 

দেবি! আমি আপনকার নিকট আমার 
অতীব প্রিয় একটি বর প্রার্থনা করিতেছি; 
আপনি প্রীত-হৃদয়ে আমাকে মসেই বর 
প্রদ।ন করুন, এবং রামচন্দ্র যাহাতে সেই বর- 
দানে অনুমোদন করেন, তদ্বিষয়েও আপনি 


যত্ববতী হউন। ছুরাত্ম! রাবণের আজ্ঞাক্রমে ; 


এই বিকৃতমুখী রাঁক্ষসীর। আপনাকে পুনঃপুন 
| পরুষ বাক্য বলিয়াছিল;) আমি তাহ] 


স্বকর্ণেও শুনিয়াছি; আমার ইচ্ছা এই যে, 





্ 
রত 





আমি এই দারুণ ক্রুর ঘোর রাক্ষসী- 
দিগকে নানাপ্রকার যাতনা দিয়া বিনাশ 
করি ; আমাকে এই বর প্রদান করুন। আমি 
কাহাকেও মুষ্ট্যাঘাত, কাহাকেও পদাঘাত; 
কাহাকেও পঞ্চির আঘাত, কাহাকেও বাহুর 
আঘাত, কাহাকেও ঘোর জানু-প্রহার, 
কাহাকেও চক্ষু টিপিয়া, কাহাকেও কর্ণ-নাঁশ! 
ছেদন করিয়া, কাহাকেও কেশাকর্ষণ করিয়া 
কাহাকেও এই শুক্ষ নখের আঘাত করিয়া, 
কাহাকেও নানাপ্রকার প্রহার করিয়া, এবং 
কাহাকেও বা ভূতলে ঘর্ষণ করিয়া যমালয়ে 
প্রেরণ করি; দেবি! যে সমুদ্বায় রাক্ষসী 
আপনকার উপর তর্জন-গর্জন করিয়াছিল, 
তাহাদের সকলকেই এইপ্রকার বন্থবিধ 
প্রহারে বিনষ্ট করি, এই আমার আন্তরিক 
ইচ্ছা ; এই আমার প্রার্থনা । 

বানরবীর হনুমান এই কথা কহিলে, 
জনক-নন্দিনী সীতা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়। 
হান্ত পূর্বক কহিলেন, বানরবীর ! এই 
রাক্ষমীর। রাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিত। ও 
রাজার বশীভূতা) ইহারা পরের আজ্ঞানুসারে 
কার্ধ্য করে, আপনার কিছুই করিতে পারে ন1; 
ইহার! পরাধীন! ও দাসী; ইহণদ্দিগের উপরি 
ক্রোধ করা কর্তব্য নহে। আমারই পুর্ববজম্মের 
দুক্ধত ও ভাগ্া-বিপর্ধ্যয়-নিবন্ধনঃ আমি এই 
সমুদায় কষ্ট পাইলাম; সকল প্রাণীই নিজ- 
কৃত সুরুত*ছুক্ধত ভোগ করিয়। থাঁকে। 
আমিস্থির করিয়াছি যে, আমারই দশী-যোগ- 
নিবন্ধন আমাকে এই সমুদায় ফল. ভোগ 
করিতে হইতেছে। আমি এক্ষণে দুর্ধ্বল! নহি; 






লঙ্কাকাগু । 
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তথাপি আমি এই রাৰণ-দালীদিগকে ক্ষমা 
করিতেছি। এই রাক্ষসীরা, রাবণের আজ্ঞা- 
ক্রমেই আমার প্রতি তর্জন-গর্জন করিত; 
এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে; আর ইহা" 
দিগকে বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি ! 
পবন-নন্দন! পূর্বকালে কোন খক্ষ, 
ব্যাম্তবের নিকট ধর্্মনুগত যে প্রাচীন গাথা 
বলিয়াছিল, তাহ শ্রবণ কর * | খক্ষ কহিল, 
এক ব্যক্তি পাপ-কর্্ন করিলে, অপর ব্যক্তি 
সেই পাপ গ্রহণ করে না; এক ব্যক্তি অপ- 
কার করিয়াছে বলিয়। তাহার প্রত্যপকার কর! 
সাধু ব্যক্তির কর্তব্য নহে। অপকারী ব্যক্তির 
প্রতিও অপকার-পরাজ্ব,খতাঁরূপ সাধু ব্যবহার 
রক্ষা করা, সাধু জনের কর্তব্য ; সাধু চরিতই 





* কোন সময় এক ত্র্যাত্র কোন ব্যাধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান 


হইল; ব্যাধ প্রাণভয়ে পলায়ন পূর্ধবক একটি প্রকাণ্ড বুক্ষে আরোহণ 
করিল; ব্যাপ্র আসিয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া থাকিল। ব্যাধ 
দেখিল, বুক্ষশাখায় এক খক্ষ উপবিষ্ট আছে; বৃক্ষতলেও ব্যাত্স উপ- 
বেশন করিয়। রহিয়াছে। তখন দে কি করে, দৃঢ়রূপে বৃক্ষশাখা 
ধরিয়! থাকিল ও কিয়ৎক্ষণ পরে নিপ্রাভিভূত হুইয়া পড়িল। তখন 
ব্যাপ্ত ধক্ষকে কহিল, খধক্ষ! ভূমিও বন্য জীব, আমিও বন) জীব, 
| মনুষ্য আমাদিগের শক্র ; তুমি এ মনুষ্যকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া 
দীও। খক্ষ কহিল, আমি এই ব্বক্ষে বহুকাল বান করিতেছি ; এই 
যৃক্ষই আমার আবাস-্থান ; এই মমুষা ধণন আমার আবাসে আশ্রয় 
লইয়াছে, তখন আমি ইহাকে অধঃপাতিত করিতে পারি ন1; 
ইহাকে পাতিত করিলে, আমার ধর্মলোপ হইবে । খক্ষ এই কথ 
ধলিয়া নিদ্রা গেল। এই সময় ব্য।ধের নিষ্রাভঙ্গ হইল; তখন ব্যাস্ত 
ব্যাধকে কহিল, মনুষ্য! এ খক্ষ তোমার শত্রু, তুমি উহাকে 
ফেলিয়া দাও, আমি ভক্ষণ করিয়। চলিক্স। যাঁই। ব্যান এই কথ 
বলিবামাত্র ব্যাধ খক্ষকে ফেলিয়] দিল । খক্ষ অভাঁস বশত নিম্নে 
পতিত হইল না, অপর শাখা অবলম্বন করিল । পরে ব্র্যাঘ, খ্রক্ষকে 
কহিল, এই মন্ুষ্যট! তোঁষায় শক্র ও তোমার অপকারী; তুমি 
উহাকে এখনই ফেপিয়া দাও) ত্রান পুনঃপুন এই কথা কহিলে, 
খক্ষ উত্তর করিল, জামার আবাসে আশ্রিত ব্যক্তি বজনরা 
"হইলেও জামি ইহার অনিষ্ট করিতে পারিব না) . 





সাধুগণের ভূষণ ; কোন ব্যক্তি যদি পাপাত্মা, 
অশুভকারী অথবা বধার্থ হয়, তথাপি তাহার 
প্রতিও ক্ষমা কর! আর্য জনের কর্তব্য । সকল 
ব্যক্তিই পুর্বব-কৃত শুভাশডভ ভোগ করিয়া 
থাকে ; কেহ কাহারও নিকট অপরাধী নহে । 
যাহারা স্বভাবত লোক-হিংসাবিহারী পাপাত্বা 
রাক্ষম, তাহীর! পাঁপ-কার্ধ্য করিলেও তাহা- 
দের অনিষ্ট কর] কর্তব্য নহে। 

রামপত্বী যুশস্বিনী দেবী সীতা, এই কথা 
কছিলে, বাঁক্য-বিশারদ হনুমান কহিলেন, 
দেবি! আপনি যে বাক্য কহিলেন, তাহ। 
রাঁম-পত্বীর অনুরূপই হুইয়াছে। দেবি! 
আমি এক্ষণে রামচক্দ্রের নিকট গমন করিব ; 
আপনকার যাঁহ। বক্তব্য থাকে, বলিয়া দিউন। 
জনক-নন্দিনী সীতা, এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
কহিলেন, বানরবীর ! আমি পতির সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। পবন-নন্দন হনু- 
সান, এই বাক্য শ্রবণ করিয়! তাহার হর্ষ- 
বর্ধন পূর্বক কহিলেন, আর্ষ্যে! শচী যেমন 
দাঁনব-বিজয়ী দেবরাজকে দর্শন করিয়া- 
ছিলেন আপনিও অদ্য সেইরূপ স্থির- 
মিত্র, হতামিত্র, পুর্ণচন্দ্র-বদন, রামচন্দ্র ও 
লক্ষমণকে দেখিতে পাইবেন | 

মহাভাগ হনুমান, স্ফীতা সৌভাগ্য- 
লক্ষমীর ন্যায় শোভমান। প্রফুল্ল-বদন। সীতাকে 
এই কথা বলিয়!, যে খানে রামচন্দ্র আছেন, 
সেই স্থানে আগমন করিলেন। 





শ 
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২৫২ রামায়ণ । 
নবনবতিতম সর্গ | অবস্থাতেই পতি-সন্দর্শন ইচ্ছা! করি। রাক্ষস- 
নীরা বর িিতারের রাজ বিতীযণ কহিলেন; দেবি! আপনকার 
সীতা-সহাগম। পতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ 


অনন্তর মহা প্রাজ্ঞ হনুমান, সর্ধব-শরাসন- 
ধারি-শ্রেঠ মহানুভব রামচন্দ্রের নিকট গমন 
পূর্বক কহিলেন, রঘুবংশাবতংস ! ধাঁহার 
নিমিভ আমাদের যুদ্ধযাত্রা, হইয়াছিল, ধাহার 
নিখিত এতদুর দুষ্কর কর্ম সাধন করিলেন, 
সেই শোক-সন্তপ্ত! সাধ্বী সীতাকে এক্ষণে 
দর্শন করুন। বাম্প-পর্যযাকুল-লোচন! শোকা- 
কুলিতা সীতা, আপনি বিজয়ী হইয়াছেন 
গুনিয়া, আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষিণী 
হইয়াছেন। 

পরম-ধার্মিক রামচন্দ্র, হনুমানের মুখে 
সীতার পতি-দর্শনাভিলাষ শ্রবণ করিবামাত্র, 
তৎক্ষণাৎ বাম্পাকুলিত-লোচন হইয়! চিন্তায় 
নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি শ্দীর্ঘোণ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পূর্বক, ভূতলে দৃষ্টিপাত করিয়া 
অধোমুখে রাঁক্ষনরাজ বিভীষণকে কহিলেন, 
লঙ্কাধিপতে ! ভূমি সীতাকে স্নান করাইয়। 
দিব্য অঙ্গরাগ ও দিব্য ভূষণে ভূষিত করিয়া 
আমার নিকট আনয়ন কর। 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাজর, 
ত্বরান্বিত হইয়া! অস্তঃগুরে প্রবেশ 
কৃতাঞ্জলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি ! 
আপনি স্নান পূর্বক দিব্য আভরণে ভূষিতা 
হইয়া, যানে আরোহণ করুন ; আপনকার 
ভর্তা, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 
বৈদেহী কহিলেন, রাক্ষমরাজ ! আমি মান না 
করিয়াই যেরূপ অবস্থায় আছি, এইরূপ 


বিভীষণ 
পূর্বক, 





করাই আপনকার কর্তব্য । গতি-ভক্তি- 
পরায়ণা পতি-দেবতা সাধ্বী সীতা, তখন 
মেই বাক্যেই সম্মত হইলেন॥। যুবতী 
রমণীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ম্লান করাইয়। 
মহামুল্য বসন পরিধান করাইয়া! দিল; পরে 
তাহার তাহাকে দিব্য অনুলেপন ও মহামূল্য 
আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, অপুর্ব আত্তরণে 
সমাবৃত দিব্য শিবিকায় আরোহণ করাইয়া 
দিল। বিভীষণ, বনুসংখ্য রক্ষক পুরুষে পরি- 
বৃত সেই শিবিকা লইয়া, রামচন্দ্রের নিকট 
আগমন করিলেন। 

এই সময়, শত-সহআ্র বানরবীর, দেবী 
সীতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অভিলাধী 
হইয়া কৌতুহলাক্রাস্ত-হৃদয়ে চতুর্দিকে দণ্ডায়- 
মান হইলেন। তীহারা বলাবলি করিতে 
লাগিলেন, দেবী লীতার কিরূপ রূপ, তিনি 
কিরূপ স্ত্রীরত্ব, আমর! দর্শন করিব। ধাঁহার 
নিমিভ সমুদায় বানর প্রাণ-নংশয়ে পতিত | 
হইয়াছিল, যাহার নিমিত্ত রাক্ষসরাজ রাবণ 
নবংশে নিহত হইয়াছে, যাহার নিমিত্ত মহা- 
সাগরের উপরি . শত-যোঁজন সেতু বন্ধন 
করিয়াছি, সেই সীতা কিরূপ দ্নুপবতী দেখিতে 
হইবে। 


রাক্ষলরাজ বিভীষণ, চতুদ্দিকে এইরূপ 


| বাকা সকল আবধণ করিতে করিতে শিবিকা 


অগ্রবর্তী করিয়া! রামচন্ত্রের অভিমুখেই 
গমন করতে লাগিলেন । এদিকে মহাত্া ্ 


জ্ 











রামচন্দ্র বিজয় লাভ করিয়াও অনন্য-হৃদয় 
হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এমত সময় 
বিভীষণ প্রন্থষট-হৃদয়ে প্রণীম পূর্ধবক নিবেদন 


করিলেন, রঘুনাথ! দেবী সীতাকে আনয়ন! 


করিয়াছি । রামচন্দ্র যখন শুনিলেন, বন্ছু দিন 
রাক্ষস-গৃহ-শ্থিত1 সীতা আগমন করিয়াছেন, 
তখন তাহার এককালে ক্রোধ, হর্ষ ও দীনতা 
উপস্থিত হইল। তিনি পার্খদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
পূর্বক, বিচার করিয়। বিমর্ষ-ভাঁবে সমীপে 
দগায়মান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! 
তুমি আমার বিজয়ের নিমিভ যথেষ্ট উদেষাগ 
করিয়াছ; সৌম্য ! এক্ষণে বৈদেহী আমার 
সঙ্গীপে আগমন করুন । 

অনন্তর বিভীষণ, রাঁমচন্দ্রের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুদ্দিকে জনতা উৎ- 
সারিত করিতে লাগিলেন। কঞ্চুক ও 
উষ্তীষ ধারী রাক্ষপগণ, বেত্র ও ঝর্ঝর হস্তে 
লইয়া! জনত। প্রোৎসারিত করিয়। চতুদ্দিকে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল । বানরগণ, খক্ষগণ 
ও রাক্ষলগণ, উৎসারিত হইয়া দুরে গমন 
করিল। রাক্ষম বানর ও খন্ষ গণ, যে সময় 
প্রোৎসারিত হয়, তখন বায়ু কর্তৃক পূর্য্যমাণ 
সাগরের ন্যায় তাহাদের তুমুল শব্দ শত 
হইতে লাগিল। এই সময় রামচন্দ্র, রাক্ষস 
বানর ও থক্ষ গণকে চতুদ্দিকে উৎসার্ধ্যমাণ ও 


জাত-সম্ত্রম দেখিয়। দক্ষিণ্য ও অনুরাগনিবন্ধন 


নিবারণ করিলেন * এবং ক্রোধভরে মহা" 


[ প্রাজ্ঞ বিভীষণকে তীক্ষ-দৃষ্টি দ্বার! দগ্ধ করি- 





ফ্লাই যেন, তিরক্কার পুর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! 
তুমি .কি নিমিত্ত আমাকে 'অনাঁদর করিয়া, 





আমার এই সমুদায় লোককে কষ্ট দিতেছ ! 
যাহাতে ইহাদের উদ্বেগ হয়, এমত কর্ম করি'ও 
না! ইহারা সকলেই আমার আতীয়-স্বজন । 

অনস্তর সীতা, সমাহিত-হদয়ে পতি- 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক, তাদৃশ অবমানিতা হুইয়া 
মনে মনে ছুশিবার রোষ ধারণ করিলেন । 
পরে তিনি রামজ্ঞন্্রকে দর্শন করিয়া, অন্তর্গত 
রোষ দমন. পূর্বক হর্ষান্থিতা হইলেন । এই 
সময় ধীমাঁন রামচন্দ্র, মহামেঘ-সদৃশ মহা- 
গম্ভীর স্বরে বিভীষণকে কহিলেন, প্রজাঁগণ 
যে, রাজার পুত্র-স্বক্ূপ, তাঁহ1 তৃমি অবশ্যই ৷ 
হ্বাত আছ 1 এই সমস্ত বাঁনরগণ, খাক্ষগণ ও 
রাক্ষলগণ, মাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 
কৌতৃহলাম্বিত হইয়াছে; এক্ষণে দর্শন 
করুক। গৃহ, বস্ত্র বা প্রাকার স্ত্রী-জাতির 
আবরণ নহে; তুমি যে প্রজাগণকে সমুত- 
সারিত করিতেছ, তাহাঁও আবরণ নহে) 
তাহা রাঁজোচিত সম্মীনমাত্র ; পরস্ত এক- 
মাত্র সচ্চরিত্রই জ্্রীজাতির আবরণ । মহা- 
বিপৎ-সময়ে, বিবাহ-সময়ে, কন্যা-ম্বয়ংবর- 
সময়ে, যজ্জ-সম্পাদন-সময়ে এবং রাজ-সভীয়, 
সকলেই স্্রীলোককে দর্শন করিয়া থাকে । 
এই সীতাকে লইয়! এতদূর ঘোরতর সংগ্রাম 
হইল; বিশেষত ইনি মহাবিপদে পতিত! 
আছেন; ঈদৃশী অবস্থণয়-ইহ্ীর দর্শনে, বিশেষত 
আমার সমীপে ইহার দর্শনে কিছুমাত্র দোষ 
নাই। অতএব এক্ষণে বৈদেহী শিবিকা পরি- |. 
ত্যাগ পূর্বক পদক্রজেই আমার নিকট আগ- 
মন করুন; তাহা হইলে বানরগণ সকলেই ৃ 
ইন্থীকে দেখিতে পাইবে । | 





৬৪ 
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পপ পপর 


হবিচক্ষণ বিভীষণ, রামচন্দ্রের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। বিমর্ষান্থিত হইলেন; এৰং 
তিনি সীতাঁকে পাদচারেই মহাকআ্সা রামচন্দ্রের 
নিকট আনয়ন করিতে লাগিলেন স্থগ্রীব 
বিভীষণ প্রভৃতি সচিবগণ, বানরগণ ও সমু" 
দায় প্রজাগণ, সীতার প্রতি রামচক্দ্রের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন 
করিতে লাগিলেন ; এবং ভাবিতে লাগিলেন, 
রামচন্দ্রকে দেখিলেই বুঝিতে পার যাই- 
তেছে, ইস্বার অন্তরে ক্রোধ অন্তহিতি রহিয়াছে; 
ইনি কি করিবেন বলা যাঁয় না । এইরূপে 
সকলেই রামচন্দ্রের আকার ইঙ্গিত দেখিয়। 
অপূর্বব-ভাব-দর্শনে ভীত, শঙ্কান্বিত ও ব্যথিত 
হইলেন। লক্ষাণ হুগ্রীব অঙ্গদ প্রভৃতি মহাত্- 
গণ চিন্তায় সুতকল্প ও লজ্জায় অবনতমুখ 
হুইয়! অবস্থান করিতে লাগিলেন । তীহার। 
রামচন্দ্রের কলত্র-নিরপেক্ষ দারুণ ব্যবহার 
দেখিয়া মনে করিলেন যে, ইনি সীতাকে 
অপবিদ্ধ! মালার ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন। 
এদিকে বিভীষণান্ুগত1 দেবী সীতা, 
লজ্জ।ভরে নিজ গ্াত্রেই লীনা হইয়া, পতির 
সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। বাঁনরগণ 
দেখিল, যেন মুক্তিমতী লক্ষ্মী অথবা লঙ্কার 
মধিদেবত1 বা সূর্ধ্য-প্রভা আগমন করিতে- 
ছেন। তাহারা, সমুজ্জল-শোতা-সম্পন্না নিরু- 
পম-রূপবতী যুবতী সীতাকে দেখিয়া, যার 
পর নই বিন্ময়"সাগরে নিমগ্ন হইল। লক্ষ্ৰী 
যেরূপ বিষ্ণুর নিকট দণ্ডায়মানা হয়েন, দেবী 
সীতাও সেইরূপ বাম্প-সংরুদ্ধ“্বদনে. লঙ্জাব- 
নি দেছে, জনতার মধ্যে ভর্তার সমীপবর্তিনী 
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হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। রামচন্দ্রও 
তাহাকে অলোক-সামাহ্য-রূপ-সম্পন্ন। দেখিয়া 
শঙ্কান্বিত হৃদয়ে বাঁষ্প-পুর্ণ-লোচন হইলেন, 
কোন কথাই কহিলেন না। ন্সেহ-ক্রোধ- 
সাগর-মধ্যগত বিবর্ণ-বদন রামচন্দ্র, বাঁম্প- 
নিরোধে যত্ববান হইলেন বটে, কিন্তু তাহার 
লোঁচন-যুগল সমধিক রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল। 

দেবী সীতা, রামচন্দ্রের সম্মখবর্তিনী 
থাকিয়। অনাথার ন্যায় ছুঃখার্ত-হৃদয়ে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন ; তিনি লঙ্জাভরে এক- 
প্রকার হুত-চৈতন্তা। হুইয়! পড়িলেন ; রাক্ষস 
দশানন তাহাকে শুন্য আশ্রম হইতে বল 
পূর্বক অপহরণ করিয়া রোধ করিয়া রাখিয্া- 
ছিলেন ; কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র পাপ 
ছিল না) রাক্ষদ কর্তৃক অবরোধ-নিবন্ধন 
তিনি বৃকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিলেন ; 
তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি মৃত্যু- 
লোক হইতে ফিরিয়া আসিলেন ; রামচক্ঞ্র 
এই অপাপ৷ বিশুদ্ব-্ৃদয়া নিরবদ্যা দেবী 
সীতার সহিত সম্ভাষণ করিলেন না, 'কোন 
কথাও কহিলেন না। 

এতদ্র্শনে লজ্জা-ভারাবনতা সীতা, সেই 
সমুদায় জনগণের সমক্ষে ই ভর্তার সমীপবর্তিনী 
হইয়। বাঁম্পূর্ণ-লোচনে, “হা! আর্ধ্যপুত্র !, এই 
কথা বলিয় রোদন করিতে . লাগিলেন। 
বানর-যুখ-পতিগণ, সকলেই দেবী সীতার 
তাদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিয়! বাম্প-ব্যা কুল- 
লোচন ও সন্তপ্তশ্ছদয় হইয়! রোদন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। সন্্রান্ত-হৃদয় লক্ষ্মণ, ধৈর্ঘ অব- 
লঙ্মন পূর্বক বস্ত্র দ্বার! মুখ আচ্ছাদিত করিয়া, 
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বাম্প নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। বিশু- 
দ্বান্তঃকরণা রমণী-রত্ব-ভূত1 ভাবিনী সীতাও 
পতির তাদূশ বৈকারিক ভাব দেখিয়া লজ্জা 
ধারিত্যাগ পূর্বক সম্মুখনত্তিনী হইলেন; 
তিনি শোক পরিত্যাগ পুর্ববক ধৈর্য্য অবলম্বন 
করিয়া বাম্প নিরুদ্ধ করিলেন । 

মৌম্যতরাননা পতি-দেবতা নীতাঃ এই- 
রূপে বাম্প নিগৃহীত করিয়৷ বিস্ময় হর্ষ, 
স্নেহ, ক্রোধ ও কব্লম নিবন্ধন নানাভাবে 
রাঁমচন্দ্রের রমণীয় বদনমগ্ডল নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 


শততম সর্গ। 
| স্পষ্ট বাব 

সীতা-পরিত্যাগ । 
তানন্তর রামচন্দ্র, দেবী সীতাকে দর্শন 
করিয়। চারিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মান" 
পিক ভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন; 
এবং কহিলেন, ভদ্রে! এই আমি সংগ্রামে 
শক্রু-হুস্ত হইতে তোমাকে জয় করিয়া আনি- 
লাম; পৌরুষ দ্বার যাহা করা যাইতে 
পারে, তাহ! আমি এই করিলাম; অদ্য 
আমার ক্রোধ নিবারিত হইল; শক্ত যে 
আমাকে ধধষিত করিয়াছিল, তাহার প্রতিকার 
করা হইয়াছে আমি অপমান ও শক্রে, যুগ" 
পশু উভয়ই উন্মুলিত করিয়াছি; এক্ষণে 
আমি পৌরুষ দেখাইলাম ; আমার শ্রমও 
নফল হইল; অদ্য আম প্রতিজ্ঞ। হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়! স্বাধীন হইয়ছি; আমি আশ্রমে 
ন1 থাকাতে রাক্ষস, ছল পূর্বক তোমাকে 
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আশিয়াছিল বলিয়। যে, দেব-নিবন্ধন আমার 
উপরি দোষ পতিত হইয়াছিল, আমি পৌরুষ 
দ্বার তাহ! ক্ষালন করিয়াছি । 

যে লঘুচেত। ব্যক্তি তেজঃসম্পরন্ন হইয়া ও 
উপস্থিত অবমান পরিমান্জিত না করে, 
তাহার পৌরুষের প্রয়োজন কি! মহাবীর 
হনুমান যে সমুদ্র-লজ্ঘন, লঙ্ক1-পরিমর্দন ও 
অন্যান্য মহৎ কম্ম করিয়াছেন, অদ্য তৎসমু- 
দায়ও সফল হইল । বানররাজ শ্থগ্ীব সৈন্য 
গণের সহিত যে, সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ 
করিয়াছেন, ও হিতকর মন্ত্রণ। দিয়াছেন, সে 
সমুদয় পরিশ্রমও এক্ষণে সফল হইল। 
মহাত্ব! বিভীষণ, বিগুণ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক আমার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার পরিশ্রমও সফল হইল। 

নহানুতব রামচন্দ্র এইরূপ বলিতেছেন, 
এমত সময় ম্বগীর ন্যায় উৎফুল্ল-লোচন! সীতার 


শরীর নয়ন-জলে পরিপ্লীত হইল। রামচন্রর, 


হুদয়-প্রিয়! সীতাকে ঘত দেখিতে লাগিলেন ; 
ততই তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
লোকাপবাদ-ভয়ে ভাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়! 
গেল ;তিনি ভ্রুকুটী বন্ধন পুর্ব তির্ধ্যগ্‌ 
ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বানর ও রান্*ন গণের 
মধ্যে পরুষ-বাঁক্যে কহিলেন, ভদ্র ! ধর্ষণা- 
পরিহারের নিমিত্ত মনুষ্যের যাহ! কর্তৃব্য, 
তোমাকে জয়-লন্ঝ! করিয়া! আমার তাহ! কর] 
হইয়াছে; আমার মান-রক্ষাও হুইয়'ছ। 
ভদ্র! তুমি ইহাঁও জানিয়া রাখিবে যে, 
আমি যে, সংগ্রামে. পরিশ্রম করিয়াছি এসং 


* শট 


$ ধারা 


0 








৭ রি 
৷ ২৫৬ রামায়ণ। 


প্রতিজ্ঞা হইতে উতীণ হইয়াছি, তাহা 
তোমাকে লাভ করিধার নিমিভ হয় নাই, 
আমি অপবাদ-বিমোচনের নিমিত্ত, এবং 
চারিক্র্য-রক্ষার নিমিতই এ সযুদায় করিলাঁম। 
হুবিখ্যাত দৃর্ধ্যবংশের নিন্দ1 ও অপবাদ পরি- 
মার্জনের নিমিত্ই আমি অমর্যান্থিত হইয় 
তোমাকেই শত্র-হস্ত হইতে জয় করিয়া 
আনিলাম । 

মহধি অগন্ত্য যেরূপ ছুর্ধর্ষ দক্ষিণ দিক 
অধিকার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ 
তোমাকে বল পুর্বক অধিকার করিয়াছি 
বটে, কিন্তু তোমার চরিত্রে সন্দেহ উপস্থিত 
হওয়াতে, নেত্র রোগাতুর ব্যক্তির সম্মুখে 
যেরূপ প্রদীপ সহা হয় না, তুমিও সেইরূপ 
আমার চক্ষুর সম্মুখে সম্ঘ হইতেছ না; 
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করিলাম; এক্ষণে তোঙাতে আমার 
আসক্তি নাই; তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। 
ভদ্রে! আমি অনেক বিবেচনা পুর্ববক 
তোমাকে এরূপ কহিলাম; যদি তোমার 
ইচ্ছ! হয়, বদি তুমি স্থখিনী হও, লক্ষ্মণ, 
ভরত, বানররাজ স্ুগ্রীব অথবা রাক্ষসরাঁজ 
বিভীষণ, বাহার প্রতি তোঁমার অভিলাষ হয়, 
মনোনিবেশ কর) অথবা তোমার যেরূপ 
ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। 

সীতে! তুমি এত দিন রাবণের নিজ গৃহে 
বাস করিয়াছ'; তুমি এরূপ অলোক-সাঁমান্- 
রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন। মনোরম তরুণী; রাবণ যে, 
তোমাকে ক্ষমা করিয়। পরিহার করিয়াছে, 
এমত আমার বিশ্বাস হয় না। 













এক্ষণে তুমি আমার প্রতিকূলা হইয়াছ; একাধিকশততম সর্গ। 
জনক-নন্দিনি ! এক্ষণে আমি অনুমতি করি- ১022272-58 
তেছি, তুমি যথা! ইচ্ছা গমন কর ; তোমাতে সীতাগি-প্রবেশ ।. 


শহাঁত্বা! রামচন্দ্র? দেবী সীতাঁকে রোষ-ভরে 
এইরূপ লেম-হর্ণণ পরুষ বাক্য কহিলে, 
তিনি যাঁর পর নাই ব্যথিত-হৃদয়া হইলেন; 
তিনি মহাজন-সমৃহ-সমক্ষে ভর্তীর মুখে 
অশ্রুত-পূর্বব ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
লজ্জাভরে অবনত! হইলেন ; বোধ হইতে 
লাগিল যেন, তিনি আপনার গাত্রে আপনিই 
গ্রবেশ করিতেছেন; তিনি তাদৃশ বাকৃ- 
| শল্যে সশল্যা হইয়াই যেন অশ্রু পরিত্যাগ 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর সীত', বাষ্প-পরিক্রিক্ন নিজ মুখ | 
বন্তঞ্চল দ্বারা! মার্জিত করিয়া ধীরে ধীরে 1 


আমার প্রয়োজন নাই; এই দশ দিকের মধ্যে 
তুমি যে দিকে ইচ্ছা, গমন করিতে পার। 
এই জগতে কোন্‌ পুরুষ, মহাবংশ-সম্ভুত 
ও তেজঃসম্পন্ন হুইয়াও প্রণয়ের লোভে পর- 
গৃহ-বাসিনী ভার্ধ্যাকে পুনর্ধবার গ্রহণ করিতে 
পারে! তুমি রাবণের ক্রোড়ে পরিক্িষ্টা 
হইয়াছ ; রাবণ দুইউ-দৃষ্টিতে তোমাকে অব- 
লোকন করিয়াছে; আমি কিরূপে তোমাঁকে 
গ্রহণ করিয়া সৎকুল-সম্ভৃত বলিয়া আত্ম- 
পরিচয় দিতে পারিব! আমি যে জন্য 
তোমাকে জয় করিয়াছি, তাহা হইয়াছে ;: 
০১১৯১১৯১১৬০ পূর্বক যশঃপ্রত্যানয়ন 





ই] 


লঙ্কাকাগু। 





গাদগাদ-বচনে পতিকে কহিলেন, রাজেন্দ্র ! 
আমি মহাষংশে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মহা- 
বংশেই পরিণীত। হইয়াছি; এক্ষণে আপনি 
শৈলুষীর ম্যায় আমাকে পরের হস্তে অর্পণ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! মহাবীর! আপনি 
প্রাকৃতশ্রমণীর ন্যায় কি নিমিত্ত অমাকে ঈদৃশ 
অসদৃশ শ্রোত্র-দারুণ পরুষ বাক্য শুনাইতে- 
ছেন ! মহাবাহেো ! আপনি আমাকে যেরূপ 
মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি! আমি 
নিজ চরিত্র-বিষয়ে আপনকার নিকট দিব্য 
করিতেছি, আপনকার যাহাতে প্রত্যয় হয়, 
তাহা করুন ! 

রামচন্দ্র! আপনকাঁর শঙ্কা করা নিতাস্ত 
অসঙ্গতও নহে; কারণ স্ত্রীজাতির চরিত্র 
শঙ্কনীয ; স্ত্রীজাতিকে প্রায়ই বিশ্বাম করা 
যায় ন; কিন্তু আপনি আমার চরিত্র পরীক্ষ 
করিয়। দেখুন ; বদি আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ! 
হই, তাহা হইলে আপনি শঙ্কা পরিত্যাগ 
করিবেন । বিভো ! আঁপনকার শত্রু যে, 
আমার গাত্র স্পর্শ করিয়াছিল? তাহা! আমার 
অনিচ্ছা ও অসম্মতি জমেই ঘটিয়াছে; সে 
বিষয়ে আমার অপরাধ নাই ; দৈবই অপ" 
রাধী! আমার হৃদয় আপনকাঁর অধীন; এই 
হুদয় নিরস্তর আপনাঁতেই রহিয়াছে ; আমি 
পরাধীন-শরীরে কি করিব; কিছুই করি- 
বার ক্ষমতা ছিল না! আমি যদি কখনও 
আপনাকে মনোদ্ারাও 'অতিক্রম না করিয়া 
থাকি তাহা হইলে সেই সত্য অনুসারে 
দেবগণ আমাকে অভয় প্রদান করুন! 
মানদ ! আপনি ষনুদিন সংসর্গ দ্বারা এবং 








২৫৭. 


সসিলরিসতটমটন 


বিশুদ্ধ হৃদয় দ্বারা যদি আমাকে জানিতে 
না পারিয়া থাকেন, তাহ! হইলে আমি এক- 
কালে হত হইলাম! 

মহাবীর। যখন আমি লঙ্কায় রুদ্ধ ছিলাম, 
তখন আপনি আমকে দেখিবার নিমিত্ত হুনৃ- 
মানকে পাঠাইয়াছিলেন; আপনি সেই 
সময় কি নিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করেন 
নই! মহাবাহো ! বানরবীর হনুমান সেই 
সময় আমাকে আপনকার পরিত্যাগের কথ! 
কহিলে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সমক্ষে ই 
জীবন বিসর্জন করিতাম ! আমি তৎকাঁলে 
জীবন পরিত্যাগ করিলে, আপনকার ব্বথা 
পরিশ্রম, সহদগণের বৃথা রেশ ও আপনকার 
জীবন-নংশয়ও হইত না! নরশার্দুল । আপনি, 
লঘু-চেতা মন্ুুয্যের ম্যাঁয় ক্রোধের অনু- 
বর্ভা হইয়া পুরুষস্ব পরিত্যাগ পুর্ববক স্ত্রীত্বই 
স্বীকার করিলেন ! 

রঘুনাথ! লোকে খ্যাতি আছে যে, 
জমি জনকের কন্যা; ফলত বন্থধাতল 
হইতেই আমার.উৎপত্তি হইয়াছে ; আপনি 
আমার কুল, শীল ও চরিত্র, কিছুই পর্য্যা- 
লোঁচনা করিয়া দেখিলেন না! জ্জাপনি 
বাল্যাবস্থাতেই আমার পাণি-গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন; এক্ষণে সেই পাণি-গ্রহণ প্রামাণ্য 
করিতেছেন না! আপনি আমার চরিত্র, 
শীলতা ও ভক্তি কিছুরই প্রতি শুষ্টি রাখি- 
লেন না! ূ 8, 

জনক্নন্দিনী সীভা) বাঙ্প-গদগদ-ম্বরে । 
রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিয়া. 
কিয়ৎক্ষণ কাতর-ভাবে ধ্যান করিলেন) পরে 














২৫৮ 


রামায়ণ। 


.. পপি পাপ শশা তালাশ পপ তাপ 
পদ পপি 
ওপাশ পি জপ পি | ১ স্পা 


্‌ তি নি নর লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! আমার 
[ এই ব্যমনের ওষধ-স্বরূপ চিত। প্রস্তত করিয়। 
দাও) আমি, মিথ্যা অপবাদে অভিহত1 হুই- 
রাছি; অতঃপর আমি আর জীবন ধারণ 
| করিতে ইচ্ছ! করি না; যে পতি আমার 
গুণে চিরকাল স্বপ্রীত হইয়াছেন, তিনি ষখন 
আমাকে সর্বব-জন-সমক্ষে পরিত্যাগ করিলেন, 
তখন আমার যে গতি হওয়া উচিত, তাহাই 
হইবে $ আমি অগ্নি-প্রবেশ করিব ! 

শত্র-সংহারী লক্ষণ, দেবী সীতার ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। বিমর্ষান্থিত হইয়া! রাম” 
চন্দ্রের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি আকার 
দ্বারা রামচন্দ্রের সম্মতি বুঝিতে পারিয়।, 
তাহার মতানুসারেই চিত! প্রস্তত করিলেন 
তৎকালে কোন ব্যক্তিই, ক্রোধ*শোক-পর- 
তন্ত্র রামচন্দ্রকে অনুনয় করিতে, কোন কথা 
কহিতে, অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেও সমর্থ হইলেন ন!। 

অনস্তর দেবী সীতা, অধোধুখে উপবিষ 
রাঁষচক্্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া, দীপ্যমাপ হতা- 
শনের সমীপবর্তিনী হইলেন; তিনি প্রথমত 
দেবগণকে .ও ব্রাদ্ধণগণকে প্রণাম করিয়া 
অগ্নির সমীপে দণ্ডায়মাঁন। হইয়া কৃতাঞ্জলি- 
 পুটে কহিলেন, আমি প্রকাশ্-রূপে বা 
গোপনে কঙ্্দ দ্বারা, বাক্য দ্বারা বা শরীর 
দ্বারা যদি রামচন্দ্রকে অতিজ্ঞম করিয়া ন। 
| থাকি, আমার হৃদয় যদি রাঁমচক্দ্রকে অতিক্রম 
করিয়া অন্যন্তর গমন করিয়া! না থাকে, তাহা 
; হইলে এই লোকসাক্ষী পাক আমাকে 
 সর্ধবতেণভাবে রক্ষা করুন । 


পা চারার পক 


দেবী সীতা এই কথা বলিক়্। প্রস্থালিত 
হুতাশন প্রদক্ষিণ পুর্ব্বক, যে সময় অগমিতে 
প্রবেশ করিবেন, সেই সময় পুনর্রবার কহি- 
লেন, অগ্নে ! তুমি সর্বব-ভতের শরীরে অব- 
স্থান করিতেছ, তুমি আমার দেহস্থ ও পাপ- 
পুণ্যের সাক্ষী) যদি আমি পাপ-চরণী না 
হই, তাহা হইলে তুমি আমাকে রক্ষা কর। 

বানর-যুখপতিগণ, সীতার তাদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বাষ্প-পুর্ণ-বদনে ধীরে ধীরে 
রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে আয়ত- 
লোচন। সীতাও, রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়। 
নিঃশস্ক-হুৃদয়ে প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবেশ করি- 
লেন। পতি-পরিত্যাগ-দীনা সীত1 ঘখন অশ্নি- 
প্রবেশ করেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিত1 সক- 
লেই দেখিবার নিমিত সেই স্থানে সমাগত 
হইয়াছিল । জনক-নন্দিনী সীতা পাবক-মধ্যে 
প্রবেশ করিবামাত্র চতুর্দিকে রাক্ষল ও বানর- 
গণের তুমুল হাহাকার-শব্দ শ্রুত হইতে 
লাগিল। 

তণ্ত-স্থৃবর্ণ-বর্ণ। তণ্ত-কাঁঞ্চন-ভূষিতা৷ দেবী 
সীতা, যজ্জীয়, আহুতির ন্যায় প্রস্বলিত হুতা- 
শনে নিপতিত হইলেন। 


তরি 


দ্যধিকশততম সর্গ | 





মহাপুরুষ-স্তব। 

জনস্তর ধন্্মীত্মা র'মচন্দ্র, চতুদ্দিকে টিং? 
কার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্দণায়- 
মান ও বাচ্প-পর্যযাকুল-লোচন হইলেন। 





এই সময় যক্ষরাজ কুবের, পিতৃগণ-সমেত | 





অপ আজ উন তত এ পাল সি 


'লঙ্কীকাণড। 


৫০১ 





পিতৃপতি, দেবরাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, 
শ্রীমান ত্রিনয়ন বষধ্বজ মহাদেব, সর্বব-লোক- 
কর্তা প্রভূ ভগবান ব্রক্ষা, বিমান-চারী দেব- 
রাজ-সম-দর্শন রাজা দশরথ, ইঙ্বারা সকলেই 
সূর্য্য-সন্নিভ বিমানে আরোহণ 'পুর্ববক লঙ্কা 
পুরীতে আগমন করিয়৷ রামচক্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। 

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ যহেন্দ্র, হস্তীভরণ-ভূষিত 
বিপুল ভূজ উদ্যত করিয়া, সম্মুখে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে দণ্ডায়মান রামচক্দ্রকে কহিলেন, রঘু- 
নাথ! আপনি সমুদায় জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ আপনি 
সর্ব-লোকের সৃষ্টিকর্তা ; সীতা অগ্নি-প্রবেশ 
করিতেছেন দেখিয়া, আপনি কি নিমিত 
উপেক্ষা করিতেছেন? আপনি সমুদায় দেবের 
শ্রেষ্ঠ; আপনি কি আপনাকে জানিতে 
পারিতেছেন না? আপনি প্রাকৃত*মন্ুষ্যের 
হ্যায়, দোষ-স্পর্শ-পরিশুন্া সীতার প্রতি কি 
নিমিত্ত শঙ্কা করিতেছেন £ 

দেবরাজ এই কথ! কহিলে, সর্ধ-লোক- 
স্বামী রামচন্দ্র, ক্ৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, 
দেবরাজ ! আমি এই মাত্র জ্ঞাত আছি যে, 
আমি মনুষ্য ও দশরথ-পুত্রে রাম; দেবরাজ ! 
আমি কে এবং কোথা হইতে আিয়াছি ; 
তাহা আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক বলুন । 

'অমিত-ছ্যতি স্বয়ন্তু ব্রহ্মা রামচন্দ্রের 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রঘুনন্দন! 
তুমি কে, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। 'তুমি 


ভীমান নারায়ণ, তুমি দেব চক্রাযুধ, তুমি প্রভু, | 
তুমি শাঙ্গধন্া, তুমি হুষীকেশ, তুমি 


পুরুষ, তৃমি পুরযোভষ, তুমি অজিত, ভূমি 





শঙ্ভৃৎ সনাতন বিজু, ভূমি কৃষ্ণ তুমি এক- 
দন্ত বরাহ, তুমি ভূত, তুমি ভব্য ' তুমি 
সপত্বজিত, তুমি অক্ষর ব্রহ্ম, ভূমি সত্য; 
রাঘব! তুমি আদি অন্ত ও মধ্যে বিদ্যমান রহি- 
যাছ; তুমি লোকদিগের পরম ধর্ম, তুমি 
বিশ্বক্সেন চতুর্ভজ, তুমি সেনানী;, তুমি 
গ্রামণী, তুমি বুদ্ধি, তুমি চিন্তা, তুমি ক্ষমা, 
তুমি দম, তুমি প্রভব ও অব্যয়, তুমি উপেক্দর, 

তুমি মধুসূদন, তুমি ইন্দ্রকর্্দা, তুমি মহেন্ড, 
তুমি পন্মনাভ, তুমি রণাস্তকৃৎ ; রাম! প্রাজ্ঞ 
দেবধিগণ বলিয়া থাকেন, তুমি শরণ্য ও তুমিই 
সকলের শরণ; তুমি বেদময়, খাক্‌:ও সাম বেদ 
তোমার শূঙ্গস্বরূপ; তুমি শতজিৎ, তুমি লোম- 
হর্ষণ, তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার, তুমি ওহ্বণার ; 
পরস্তপ ! তুমি খতধামা, তুমি বন্থ্‌, তুমি বন্ু- 
গণের আদি,তুমি প্রজাপতি, তুমি ভ্রিলোকের 
আদি-কর্তা, তুমি স্বয়ন্তু, তুমি রুদ্রগণের অষ্টম, 
তুমি সাধ্যগণের পঞ্চম ; অশ্বিনী-কুমার-য় 
তোমার কর্ণ, চন্দ্র-সূর্্য তোমার চক্ষু ; তুমি 
স্প্টির আদি ও অস্তে অবস্থান কর; তোমার 
উৎপত্তি ও বিনাশ কেহই বলিতে পারে না; 
তুমি কে, তাহাও কেহ জানে না; পরস্ত তুমি 
গো-ব্রাক্ষণে, সর্ধব-ভূতে। দিক্-সমুদায়ে, গগনে, 
সাঁগর-সমুদায়ে ও পর্বত-সমুদয়ে পরিলক্ষিত 
হইয়া থাক; তুমি সহত্র-চরণ, সহজশনয়ন, 
পহত্র-ব্দন ও শ্রীমান; তুমি পর্ববতাদি- 
সমেতা বনধা ও প্রীণি-সমুদায় ধারণ করি- 
তেছ; তুমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ও জল-মধ্যে 
বিদ্যমান আছ। তুমি মহোঁরগরূপে, বদেব- 
মনুষ্যু-পন্নগ-সমেত ভ্বিলোক ধারণ করিতেছ। 


০ 





৯৪ 
২৬০ 


সারটকস্পস্প্িত 
জা পা 


রামচন্দ্র! আমি তোমার হৃদয়; দেবী 
সরম্বতী তোমার জিহবা; নিজ-মায়বলে 
নির্মিত দেবগণ, তোমার শরীরের লোম ; 
রাত্রি তোমার মিমেষ; দিবস তোমার 
উন্মেষ ; প্রবৃভি-নিবৃত্তি-বোধক বেদ, তোমা 
হইতেই আবির্ভত হইয়াছে। এই জগতে তুমি 
ভিন্ন কিছুই নাই $ এই সমুদায় জগৎ তোমার 
শরীর, এই বন্্ুধাতল তোমার স্থিরত1, অগ্নি 





তোমার কোপ, সোম তোমার প্রসন্নতা, | 


প্রীতম তোমার চিহু । 

রামচন্দ্র! তুমি পূর্ববশ্কালে ত্রিবিক্রম 
দ্বারা ভ্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে ; তুমিই 
ম্থাহ্বর বলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রকে. দেব- 
রাঁজ করিয়াছ। তুমি পরম জ্যোতি, পরম 
তম, এবং পর হইতেও পর ও পরমাত্মা । 
তুমিই পরাৎপর বলিয়া কথিত হুইয়। থাক ) 
তুমি হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ ; তুঙ্ষিই 
সকলের পরম-গতি। সীতা লক্ষ্মী; তুমি 
দেব চক্রাযুধ প্রভূ বিষু ; তুমি রাবণ-বধের 
নিমিভই মনুষ্য*শরীর ধারণ করিয়াছ। ' 


ধর্ম ত্বুন ! তুমি, আমাদের সমুদধায় কার্য" 


সম্পাদন করিয়াছ; পাপাত্মা রাবণ নিহত 
হইয়াছে । এক্ষণে প্রন্ৃষ্ট-হদয়ে অযোধ্যা- 
পুরীতে গমন ' কর। রঘুনাথ! তোমার 


অমোঘ বল-বীধ্য, অমোঘ পরাক্রম ও অমোঘ 


দর্শন? তুমি প্রাকৃত মনুষ্য নহ। পৃথিবীতে 


যে সমস্ত মনুষ্য তোমার প্রতি ভক্তি করিবেঃ 


তাহাদের কার্য ও অমোঘ হইবে । 
যে সমু্ায় মনুষ্য তোমাকে পুরাণ" 
পুরুষ ও পুরুষোত্তম বলিয়া ভক্তি-সহকারে 














রামায়ণ । 





স্তব করিবে, বিশেষত যাহারা পুরাতন ইতি- 
হাসের অন্তর্গত এই দিব্য আর্ষ-স্তব পাঠ 
করিতে প্রবৃন্ত হইবে, তাহাদের কোথাও 
পরাভব হইবে ন1। 


০০ 


ত্রযাধিকশততম সর্গ | 


সীতা-বিশুদ্ধি। 
ধর্মাতা! রামচন্দ্র, পিতামহ-কথিত তাঁদৃশ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়। বাম্পাকুল*লোচনে মুহুর্ত" 
কাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে 
বিধূম অগ্নি, চিতা-স্থিতা সীতাকে এতক্ষণ 
রক্ষা করিতেছিলেন ঃ এক্ষণে তিনি মুর্তি- 


মান হুইয় সীতাঁকে লইয়া উখ্িত হইলেন। 


তরুণাদিত্য-সঙ্কাশা, নীল-কুঞ্চিত-ুক্ধীজা, 
তণ্তকাঞ্চন-ভূষণ-ভূঘিতা, রক্তান্বর-ধরা, অফ্লান- 
মাল্যাতরণা, তথারূপা, মনম্বিনী সীতাকে 
ক্রোড়ে লইয়া ভগবান হুতাশন, রামচন্দ্রের 


নিরট সমর্পন করিলেন; এবং কহিলেন, 


রামচক্র! আমি লোক-সাঙ্ষগী পাক) 
তোমার মহিষী সীতার কিছুমাত্র পাপ 
নাই। ম্ুচরিতা! ম্থশীল। সীতা, বাক্য দ্বারা, 
মনোদ্াঁরা, বুদ্ধিদ্বার! অথবা চক্ষুত্বীর। তোমাকে 
অতিক্রম করেন নাই। ইনি যখন জনস্থানে 
একাকিনী ছিলেন, তখন দর্পোদ্ধত রাক্ষস 
রাবণ, বল পূর্বক ইহাকে আনিয়াছিল $ তৎ- 


কালে ইনি বিবশা, কি করিবেন ! রাবণ ইহাকে 


| আনিয়া অস্তঃপুরে রোধ পূর্বক বিকৃতাকারা 


রাক্ষসী ছারা রক্ষা করিয়াছিল; তথকাঁলে, 


এই সীতা, স্বতুপরারণা হইয়া একছান্র | 


৮ 


০০০ 


জা িার্্্প ক সপ পপ পম 





লঙ্কাঁক গু। 


তোমাকেই চিন্তা করিতেন। রাঁক্ষনীরা বিবিধ 
ভর্থননা করিত, বন্বিধ প্রলোভন দেখা ইত ; 
কিন্তু পতি-পরায়ণ। পতিগত-হৃদয়া এই সীতা, 
সেই সমুদায় কথায় কর্ণপাতও করেন নাই; 
রাবণকে তৃণ-জ্ঞানও করেন নাই। ইনি 
বিশুদ্ধ-ভাবা ও নিম্পাপা ; ইহার শরীরে 
বিছুমাত্রও পাপ নাই; আমি তোমাকে 
আজ্ঞা করিতেছি, তুমি ইহাকে অসম্কুচিত- 
হৃদয়ে গ্রহণ কর। গোপনে বা প্রকাশ্ম-ভাবে 
যিনি বাহ! করেন, আমি সমুদায়ই প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকি। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াই 
লীতাকে বিশুদ্ধ বলিয়! জ্ঞাত আছি। 

ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ হুতাশন এইরূপ কহিলে; 
পরম-ধার্মিক দৃঢ়-বিক্রম ধৃতিমান মহাঁতেজা 
রামচন্দ্র কহিলেন, দেবী সীতা যে পবিত্র, 
তদ্বিষযয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাইঃ পরস্ত 
ইনি রাবণের অন্তঃপুরে দীর্ঘ কাল বাস 
করিয়াছেন) আমি যদি ইহাকে পরীক্ষা! না 
করিয়াই গ্রহণ করি তাহ! হইলে লোকে 
বলিবে যে, দশরথ-নন্দন রাম, কামার্ড ও 
মূর্খ । আমি সীতার এরূপ পরীক্ষা করিয়া 
| সীতার অপবাদ, চরিত্রে রলঙ্ক, আপনার 
অবশ, এ সমুদায়ই এককালে পরিমার্জিত 
করিলাম । 

দেবী সীতা যে, পতি-পরায়ণ!, অনন্য- 
হৃদয়।), পতি-ভক্তা ও পতি-চিত্তানুবপ্ডিনী, 
তাহা আমার অবিদিত নাই । আঁমি ভ্রিলো- 
কষ্ছ লোকের প্রত্যয়ের নিমিত্তই ল্োেকমধ্যে 


অগ্নি- -প্রবেশোন্মুণী সীতাকে নিবারণ করি 


নাই। সমুদ্র যেরূপ বেল! অতিক্রম করিতে 





২১ 


পাঁরে না,নিজ-তেজে রক্ষিত! ্ বিশালাক্ষী 
সীতাকেও সেইরূপ রাবণ অতিক্রম করিতে | 
পারে নাই। প্রদীপ্ত। অগ্নি-শিখা যেরূপ 
গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সীতাকেও সেই- 
রূপ ছুষ্টাত্সা রাবণ মনোদ্ারাও গ্রহণ 
করিতে বা দুষিত করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ভাঙ্করের প্রভার ন্যায় অনন্য-হৃদয়৷ সীতা, 
রাবণের অন্তঃপুরে থাকিয়াও ছুশ্চরিতা 
হইতে পারেন না। মহাত্বা ব্যক্তি যেরূপ 
কীন্তি ত্যাগ করি্তে পারে না) আমিও 
সেইরূপ ত্রিলোক-পাবনী বিশুদ্ধ-্চরিতা এই 
সীতাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপ- 
নারা লোক-পাল); আপনারা স্নিগ্ষ-হ্ধদয়ে 
যাহ! বলিতেছেন, তাহ] অবশ্যই আমি প্রতি- 
পালন করিব । 

নিজ অলৌকিক কর্ধে প্রশশ্যমাঁন সখা 
মহাঁবল মহাঁবশ! বিজয়ী রামচন্দ্র, এই কথা 
বলিয়! প্রিয়তম! মীতার সহিত মিলিত 
হইয়া স্খী হইলেন । 


পি পিট 
০০০০ 


চতুরধিকশততম সর্গ । 
দশরথ-দর্শন | র 

মহাত্া রাষচক্দ্র এইরূপ কছিলে, ভগ 
বান পিতামহ স্বয়স্তুঃ প্রহউ-মন্তঃকরণে ধর্ম, 
সঙ্গত অর্থ-সঙ্গত হুসংস্কত মধুর শ্রিয়- 
বাক্যে কহিলেন, মহাবাহো! ! সৌভাগ্য- 1 
ক্রমেই তৃমি এই ছুরূছ কর্ম সম্পাদন করি | 
য়াছ; পরন্তপ! সর্ধ্-লোক-ক্লেশকর - দারুণ : 
তমোরূপ রাঁবণকে তুমি সৌভাগ্যক্রমেই 
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নংগ্রথমে বিন করিয়াছ ; এক্ষণে তুমি কাতর- 


হৃদয় ভরত, তপম্বিনী দেবী কৌশল্যা, 
লক্ষমণ-মাত। ন্ুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে আশ্বা- 
নিত করিয়! অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন 
পূর্বক শ্ুহৃদ্গণকে আনন্দিত কর; এবং 
মহাত্বা ইক্ষাকুর বংশ রক্ষা করিয়া অশ্বমেধ- 
যজ্ঞ দ্বারা অসীম যশ্োবিস্তার পুর্ববক ত্রাক্গণ- 
গণকে ধনদান করিয়া পরিশেষে দেবলোকে 
গম করিবে । 

রামচন্দ্র ! বিমান-স্ঠিত এই মহাযশী দশ- 
রথ, তোমার পিতা; তোম। কর্তৃক ইনি 
তারিত হ্ইয়া দেব-লোকে গমন করিয়াছেন; 
তুমি ও লক্ষ্মণ ইহাকে প্রণাম কর। রামচন্দ্র 
ও লক্ষ্মণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ-করিবামাত্র 
বিমান-স্থিত পিতার চরণ-স্পর্শ পূর্বক প্রণাম 
করিলেন। এবং তেজোরাঁজি-বিরাজিত নিন্মল- 
বসন-ধারী পিতাকে দেখিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বিমান-স্থিত মহীপতি দশরথ, 
প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় পুত্র রামচন্দ্র; লক্ষ্মণ 
এবং পুত্রবধূ সীতাকে দেখিয়। যার পর নাই 
আনন্দিত হুইলেন। তিনি পৃথিবীর যৎ- 
কিঞ্চিৎ উর্ধে আকাশশ্পথে থাকিয়। সান্ত্বনা 
পূর্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি 
মত্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি 
দেবলোকে দেবগণ ও দেবর্ধিগণের সহিত 
বাদ করিতেছি বটে, কিন্তু তোমার বিরহে 
। দেবলৌকও আমার প্রীতিকর হইতেছে না। 
তোমাকে বনবান দিবার নিমিত কৈকেয়ী যে 
সমুদয় বাক্য বলিয়াছিল, তাহা . আমার 
হদয়ে অদ্যাপি শল্যের ন্যায় বিদ্ধ রহিয়াছে । 





£ 





| রামারণ 


৬ পি 


অদ্য তোমাকে কুশলী দেখিয়া € এবং আলি 


গন করিয়া, দিবাকর যেরূপ নীহার হইতে 
মুক্ত হঘ়্েন, আমিও সেইরূপ ছুঃখ হইতে যুক্ত 
হইলাম । ধর্্মাত্বন ! তুমি মহাত্মা ও সৎপুত্র; 
অস্টাবক্র যেরূপ পিতা কহোল-নামক খধিকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন; তুমিও সেইরূপ, 
সত্য-পালন দ্বার। আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। 

সৌম্য ! আমি এক্ষণে জানিতে পারি- 
তেছি যে, দেবগণ রাবণ-বধের নিমিতই 
তোমাকে বনবাসে দীক্ষিত করিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন। রামচন্দ্র ! এক্ষণে কৌশল্যার মনো- 
বাঞ্ছ। পূর্ণ হইবে । তুমি বনবাস-ব্রত হইতে 
মুক্ত হইয়া, শত্র-সংহা'র 'পুর্ববক গৃহে গমন 
করিলে, তিনি গ্রহ্ৃঈ-্বদ্বয়ে তোমাকে দেখি- 
বেন। বৎস! ঘে সকল লোক তোমাকে 
অযোধ্যাঁগত ও রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিবে, 
তাঁহারাই পূর্ণ-মঙ্নারথ হইবে । তোমার এই 
ধর্ম-পরায়ণ ভ্রাতা লঙ্ষমণই ধন্য! হার 
অনন্যসাধারণী মহতী কীত্ডি পৃথিবীমণ্ডল পরি- 
ব্যাপ্ত করিয়। দেব-লোকেও গমন করিয়াছে । 

বৎস! ধর্ণজ্ঞ! ধর্ম-দর্শিশী সীতার কিছু- 
মাত্রে পাপ নাই; কারণ দেবগণ, ,সকল 


লোকের শুভাশুভ সকলই পরিজ্ঞাত আঁছেন। 


আমি তোমার পিতা দশরথ; আমি 
তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সন্দেহ 
পরিত্যাগ পূর্বক নিঃশক্ব-হৃদয়ে সীতাকে 
গ্রহণ কর। আমার ইচ্ছা এক্ষণে তুমি অনু- 
রক্ত বিদ্বান বিশুদ্ধাচার ধর্্মপরায়ণ ভরতের 
সহিত সমাগত হও, আমি দেখি। শত্রল্প 


) আঙ্গার নিতান্ত প্রিয়; তুমি শক্রত্মকে যত 
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লঙ্কাকাগড। 
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পূর্বক পালন করিবে। জেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মানু- 
| সারে পিতার ন্যায় । মহাবীর! তুমি আমার 
প্রীতির নিমিত্ত সীতার সহিত ও লক্ষমণের 
সহিত অরণ্য-মধ্যে চতুদ্দশ বতসর অতি- 
বাহিত করিয়াছ; এক্ষণে বনবাপের 
কাল উভীর্ণ হইয়াছে; তুমি প্রতিজ্ঞা পুর্ণ 
করিয়াছ ; তুমি সৎপুত্র; তোমা! হইতে আমি 
সত্যবাদী হইলাম ; ভূমি সংগ্রামে রাঁবণ-বধ 
করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ করিয়াছ; 
তোমার যশক্কর ও শ্লীঘ্য কার্য্য করা হই- 
যাছেঃ তোমার গুণে আমর! সকলেই অনু- 
রক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, তুমি 
রাজ্য-স্থিত হুইয়৷ ভ্রাতৃগণের সহিত হুদীর্ঘ 
আয়ু ভোগ কর। ধাঁহার ঈদৃশ মহাকীর্তি 
মহানুভব পুত্র, যিনি পুত্র হইতে আমার 
হ্যায় তারিত হইয়াছেন, তিনিই চিরজীবীঃ 
তাহাকে কখনই স্বৃত বল! যায় না। 

মহারাজ দশরথ এই কথা কহিলে, রাম- 
চন্দ্র কৃতীপ্জলিপুটে কহিলেন, আপনি আমার 
পিতা; আপনি যখন প্রাত হইয়াছেন, 
তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। 
এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি 
যখন আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তখন 
আমাকে এই হিতফর বর প্রদান করুন যে, 
দেবী কৈকেরী ও ভরতের প্রতি আপনি প্রসন্ন 
হয়েন। আমার বনবাপ-কালে, আপনি দেবী 


কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে,তোমার পুত্রের 
1 সহিত তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, এই 


দারুণ শীপ যাহাতে কৈকেয়ীকে ও ভরতকে 
.স্পর্ণ করিতে ন পারে, তাহা করুন। 


২৬৩ 


অনস্তর দশরথ 'তথান্ত বলিয়৷ পুনর্ববার 
প্রীত হইয়া কহিলেন, রাম ! তোমার আর 
কি প্রিয় কার্ধ্য করিব, বল। রাষচক্দ্ কহি- 
লেন,আপনি আমাকে শুভ-দৃষ্টিতে দেখিবেন, 
এই মাত্র আমার প্রার্থনা । পরে দশরথ 
লম্মমণকে আহ্বান পুর্ববক কহিলেন; ধর্শাজ্ঞ ! 
রাম যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, 
তখন তুমি ধর্শ, বিপুল যশ ও অতুল মহিমা 
প্রান্ত হইয়া পরিশেষে ন্বর্গলীভ করিবে ; 
তোমার মন্্রল হউক; তুমি রামচন্ররের 
শুশ্রাধা কর। রামচন্দ্র সর্ব লোকের হিত- 
সাধনে. দীক্ষিত; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, 
সিদ্ধগণ, পরমর্ষিগণ, সকলেই এই মহাত্মা 
পুরুযোতভ্ম রামচন্দ্রকে অভিবাদন ও অর্চন। 
করেন। সৌম্য! এইমাত্র কথিত হুইল, 
পরস্তপ রাম, দেবগণের হৃদয়, অব্যক্ত, অক্ষর, 
শাশ্বত ব্রহ্ম। ও অতীব গুহা । 


লক্ষ্মণ | তুমি সম্পূর্ণ ধর্ম ও বিপুল যশ. 


উপার্জন করিয়াছ; তোমাদিগের এই 
সৌন্রাত্র চিরকাল লোকে কীত্তিত হইবে। 
মহারাজ দশরথ লক্ষণকে এই কথা বলিয়া, 
কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান! পুত্রবধূ সীতাকে 
সম্বোধন পূর্বক ধীরে ধীরে মধুরশ্বাক্যে 


কহিলেন, পুত্রি 'বৈদেহি! তোমার পতি 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তুমি মনে 
কিছু ক্ষোভ করিও না, রামচন্দ্র তোমায় 


হিতের নিমিত্তই তোমার শোধন করিলেন; 
পুত্রি! তূমি যাহ! করিয়াছ, তাহ! অন্যাঁরগীর 
পক্ষে দু্ধর ; তোমার' এই চিত্র, লমুদায় 
রমণীর যশ পরাভব করিরেঁ। বসে ! 





. 
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১ সপ আশ 


তোমাকে যদিও শিক্ষা দিতে হয় না, তথাপি 


আমার অবশ্য বক্তব্য বলিয়া! বলিন্তেছি, তুমি 
নিয়ত পতি-শুশ্রীষ। করিবে ; ইনিই তোঁমার 
দেবতা-স্বরূপ। দশরথ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে 
এইরূপ বলিয়া সমুজ্বল-শরীরে বিমান দ্বার! 
দেব-লোকে গমন করিলেন | 

স্থরগণের গতির অনুসারী অস্থর-সংহা- 
রক আঅমর-সদৃশ বিরাজমান মহারাজ দশরথ, 
ক্ষিতিতল এবং শশি-সদৃশ সুত-বদন নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে গমন করিলেন । 


পর্ধণধিকশততম সর্গ। 

1 স্টিক 

বানর-জীবন। 
অনন্তর দশরথ দেবলোঁকে প্রতিগমন 
করিলে, পাঁক-শাসন মহেম্র, যাঁর পর নাই 
প্রীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রাম- 
চন্দরকে কহিলেন, পুরুষ-লিংহ ! আমাদের 
দর্শন কখনই বিফল হয় না; আমরা যার পর 
নাই প্রীত হইয়াছিঃ এক্ষণে তুমি কি 


প্রার্থনা কর, বল। দেবরাজ প্রসন্ন হুইয়! 


এইরূপ কহিলে, শ্রপ্রসন্ন-হৃদয় রামচজ্জ, 
প্রহৃষ্ট'মনে কহিলেন দেবরাজ! যদি 
আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
আমাকে এই বর দিউন যেও যে সমুদায় খক্ষ 
বানর ও গোঁলাহুল, আমার নিমিত্ত পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছে, 
তাহার! এক্ষণে পুনর্ববার জীবন লাভ করিয়া 
উত্থিত হউক।| যে সমুদায় বিক্রম-শালী 


বার ম্বত্যুকেও ভৃণজ্ঞান করিয়া আমার 





পপর ছা উর 


রামারণ। 


সিল 


প্রিয়কাধ্য-মাধনে..তৎপর থাকিয়া! দুক্ধর 
কর্ন সম্পাদন পূর্বক আমার নিমিত্তই 
নিহত হইয়াছে, আপনকার প্রপাদে তাহার 
পুনরুজ্জীবিত হউক; আমি এই বর প্রার্থন! 
করি। আমার ইচ্ছা এই যে, খক্ষ, বানর ও 
গোলাঙ্কুলগণকে পুনর্ধববার গীড়া-রহছিত, ব্রণ- 
রহিত ও সম্পূর্ণ-বল-পৌরুষ-সম্পন্ন দেখি। 
এই বানরগণ যে স্থানে অবস্থান করিবে, 
সেই স্থানে যেন অকালেও পর্যযাপ্ত-পরিমাণে 
ফল-যুল ও পুষ্প উৎপন্ন হয় ঃ এবং তত্রত্য 
নদীর জলও যেন নির্মল থাকে। 

দেবরাজ মহেক্ছঃ মহাতআ্বা রামচজ্ঞের 
তাঁদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়! প্রীত-হৃদয়ে কহি- 
লেন, কৌশল্যা-নন্দন ! তুমি ষে, উপকারী 
স্থহৃদগণের উপকার-কাযন। করিতেছ, তাহ! 
তোমারই অনুরূপ বাক্য হইয়াছে। রঘুনন্দন ! 
তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াই, ইহা অতীব 
মহান; দেব দানব প্রভৃতি কোন প্রাণীই 
এরূপ বর প্রার্থনা করে নাঃ মহাঁবাহে।। 
একমাত্র ভূমিই নিহত বন্ধু-বান্ধবের পুনর্দর্শন 
কামনা! করিতেছ; আমি পূর্য্বে যখন অঙ্গী- 
কার করিয়াছি, তখন তোমার এই কামন! 
অবশ্যই পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। বানরগণ, 
গোলাঙ্গ'লগণ ও খক্ষগণ, 'নিদ্রোবসানে নিদ্রিত 
ব্যক্তির স্যায় উখিত হইবে। যাহার! সংগ্রামে 
নিহত হইয়াছে, তাহারা জরীবনলাভ পূর্বক 
ব্রণরহিত ও সম্পুর্ণ-বল-বীর্য্য-সম্পন্ন হুইবে। 
বানরগণ সকলেই পরম-প্রীত-হৃদয়ে বদ্ধু- 
বান্ধব, স্বজন, মিক্র'ও সুহৃদগণের মহিত মিলিত 
হইবে । তোমার ইচ্ছা অনুসারে বানরগণ,] 
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লঙ্কাকা গুড । 
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যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থানের বৃক্ষ সমূহ 
ফল-পুষ্প-নম্পন্ম এবং নদীও নির্মীল-সলিলা 
হুইবে। 

মহাযশ। দেবরাজ এই কথা বলিয়া 

২গ্রাম-ভূমিতে অস্বত-যুক্ত জল বর্ষণ করি- 

লেন। মহাবল বানরগণও অমতস্পর্শে তৎ- 
ল্গণাৎ জীবন লাঁভ করিয়া! নিদ্রোখিতের 
হ্যায় উত্থিত হইল। বীর-শয়নে শয়্ান 
সহজ সহত্র বাঁনর-বীর, সংগ্রাম-ভূমি হইতে 
উদ্ধিত হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ববক রাম- 
চক্জ্রকে প্রণাম করিলেন । তাহার! ব্রণ-যুক্ত- 
গত্রে পতিত হুইয়াছিলেন; এক্ষণে ব্রণ- 
রহিত হইয়! উশ্থিত হওয়াতে বিস্ময়োৎ-ফুল্প- 
লোচন হইলেন । 

অনন্তর দেবগণ, রামচন্দ্র ও লম্মমণকে কৃত- 
কার্ধ্য ও পুর্ণ-মনোরথ দেখিয়! পরম-প্রীত- 
হৃদয়ে প্রশংস! পূর্বক কহিলেন, মহাবীর 
রামচন্দ্র ! তুমি অনুরক্তা মেথিলীকে সাস্ববন। 
পূর্বক বানরগণকে বিদায় দিয়া অযোধ্যায় 
গমন কর ; এবংকতোমার নিমিতই ব্রত-কধিত 
ভ্রাত1 ভরতকে দেখিয়া, ও রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়া, পৌরগণকে আনন্দিত কর। দেবরাজ 
ইন্দ্র গ্রহৃষ্ট-হ্ৃদয়ে এই কথা বলিয়া, রাম- 
চক্র ও লক্মমণের সহিত সম্ভাষণ পূর্বক সুর্য্য- 
সন্মিভ বিমান দ্বার। দেব-লোকে গমন করিতে 
লাগিলেন । 

মহানুভব রামচন্দ্র ও লক্ষাণ্ সমুদয় 
দেবগণকে প্রগাঁম করিয়া, ঘেবগণের আছে- 
শাঁনুরূপ আজ্ঞা ঘিলেন1' চা 
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কুমার! যদি আমি আপনকাঁর তন্তগুহীতভ হই, ; | 


যড়ধিকশততম সর্গ। 


পুপ্পকোপস্থান। 
শক্র-সংহাঁরী রামচন্দ্র, সেই রাত্রি সেই 


স্থানে অবস্থান করিলে, প্রাতঃকালে বাক্য" 


বিশারদ্ধ বিভীষণ আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিলেন, রঘুমাথ ! প্রসাধন-কার্ধ্যে নিযুক্তা 
যুবতী রমণীরা স্ানের উপকরণ, চন্দন, অঙ্গ- 
রাগ, বহুবিধ মাল্য ও অপুর্ব বসন-ভূষণ 
লইয়া আপনাকে স্নান করাইবার নিমিত্ত 
উপস্থিত হইয়াছে । রামচন্দ্র কহিলেন, 
রীক্ষস-রাজ ! সুকুমীর-শরীর সত্য-সঙ্গর 
তপন্থী মহাবাহু ভরত আমার নিমিভই তপঃ- 
কেশ সহা করিতেছেন ১ সেই ধর্মমচারী ভরত 
ব্যতিরেকে স্নানবা বসন-ভৃষণ প্রভৃতি কিছুই 
আমার প্রীতিকর হইতেছে না; এক্ষণে আমি 
যাঁহাঁতে ত্বরায় অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে 
পারি, তাঁহার উপায় দেখ; যে পথ দিয়া 
অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে? সেই পথও 
নিতান্ত ভ্র্গম। | 
বিভীষণ, র!মচক্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, রাজকুমার ! আমি আপ- 
নাকে অযোধ্যায় পৌছাইয়া দিব; আমার 
ভ্রাত1 রাবণ, সংগ্রামে কুবেরকে পরাজয়] 
করিয়া, বল পুর্বধক তাহার কামগামী দিব্য | ॥ 
পুষ্পক-বিমাঁন হরণ করিয়! আনিয়ছিলেন 51 ॥ 
সেই সূর্ধয-সন্নিভ ব্মান এখানে আছে; আপনি; 
তাহাতে আরোহণ করিয়া অনায়াসে আযো- | 
ধ্যায় গমন করিতে, পারিবেন। কিজ্তু বাজ 
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যি আমার গুণগ্রাম আপনকার স্মরণ থাকে, 
যদি আমি আপনকার স্নেহের পাত্র হই, তাহা 
হইলে আপনি কিছু দিন এই স্থানে বাস 
করুন ;স্মামি আপনাকে, লক্ষাণকে ও বৈদে- 
হীকে বহুবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা অর্চন] করিলে, 
পশ্চাৎ আপনার। গমন করিবেন । রঘুনন্দন ! 
আপনি সৈন্যগণের সহিত ও হ্থহ্দ্বর্গের 
1 সহিত এই প্রণয়ী জনের যথাবিধি পুজা গ্রহণ 
করুন| রামচন্দ্র! আমি আপনকার ভৃত্য ; 
আমি প্রণয়, বহমান ও সোহার্দ নিবন্ধন 
আপনকার প্রসন্নতা ও কুপ। প্রার্থনা করি- 
তেছি, নতুবা আপনাকে আজ্ঞা! করিতেছি ন1। 

রাঁক্ষসরাজ্জ বিভীষণ) এইরূপ শ্রার্থনী- 
বাক্য কহিল, রামচন্দ্র, রাক্ষলগণ ও বানর" 
গ্রণের সমক্ষে কহিলেন, রাক্ষমরাজ ! তুমি 
যে প্রাণপণে আমার সহায়ত করিয়াছ, 
তাহাতেই আমি পুজিত হইয়ছি; তোমার 
এই বাক্য পালন কর। মামার অবশ্য-কর্তব্য 
বটে; পরস্ত আমি প্রিয় ভ্রাতা ভরতকে 
দেখিবার নিমিত্ত যার পর নাই উত্ক্িত 
হইয়াছি;) ভরত আমাকে বনবাস হইতে 
নিবন্তিত করিবার নিমিত্ত চিজ্জকুট-পর্ববতে 
আঁসিয়াছিলেন। তিনি, আমার চরণে মস্তক 
রাখিয়া পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়াছিলেন; 
কিন্তু আমি তাহার বাক্য রক্ষা করি নাই। 
বিশেষত জননী কৌশল্যা, মাতা স্থমিত্রা ও 
কৈকেয়ী, এবং গুরুগণ ও হ্থহৃদগগণকে দেখিবার 
নিমিন্ত আমার হৃধয় নিরতিশয় ব্যাকুল হই- 
যলাছে। সৌম্য ! আমি তোমার নিকট পূজিত 
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হইয়াছি; এক্ষণে জায় গৃহ-গমনে অনুমতি 
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রামায়ণ । 





কর। সখে ! আমি অনুনয়' করিতেছি, তূমি | 
মনে কিছু ক্ষোভ করিও না; ভূমি শীত্রবিমান 
আনয়ন কর। রাক্ষনরাজ ! এক্ষণে আমার 
কাধ্য-সমাধা হইয়াছে; অতঃপর আর এখানে 
আমার অবস্থান করা কিরূপে যুক্তি-সঙ্গত 
হইতে পারে ! 

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, রাক্ষলরাজ | 
বিভীষণ, ত্বরান্বিত 'হুইয়া পুষ্পক-বিমান 
আনয়ন করিলেন। এই দিব্য বিমান, সূর্ধ্য- 
সদৃশ-তেজ?-সম্পন্নঃ বৈদূর্ধ্-মণিময়-বেদিক1- 
বিভূষিত, কাঞ্চন-চিত্রিত, পাগুরবর্ণ-ধবজ- 
পতাকা-সমলঙ্কত, হেম-কক্ষ, হেম-পষ্ট-সমুদ- 
ভানিত ঘণ্টাজালানুনাদিত দত্তময়, স্কর্টিকময় 
ও অপূর্ব্ব-বৈূর্ধ্যময় অত্যুৎকৃষ্ট আসন-সমুদায়ে ; 
পরিদীপিত, বিশ্ব কম্-বিনিশ্মিত, কানগানী ও 
অতীব মনোহর । 

রাক্ষপ-রাজ বিভীষণ, উপস্থিত দুর্ধার্ণ 
কামগামী সেই বিমান রামচন্দ্রকে সমর্পণ 
করিয়। বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন। 


4 
পর রলিকট ॥1 
ডং 


সপ্তাধিকশততম সর্গ। 





পুশ্পকারোহণ। 

তানস্তর রাক্ষসরাজ বিভীষণ, পুষ্পক- 
বিমান উপস্থিত দেখিয়া রামচন্দ্রকে কহি"- 
লেন, মহাবাহে। | এক্ষণে কি করিতে হইবে, 
আজ্ঞা করুন। তখন মহাতেজা রামচন্দ্র, 
স্নেহ-পূর্ণ-হদয়ে বিবেচনা করিয়া লক্গমণের 
সমক্ষে কহিলেন; রাক্ষিসরাজ | এই সমুদায় 
বানরবীর যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়াছে ; খত 
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৯ সারার প্রশাসক 


রক্ষা কর। লঙ্ষেশ্বর ! নংখামে আনিবৃন্ত এই 
সমুদায় বানর, তোমার সহিত একত্র হইয়া 


লঙ্কা জয় করিয়াছে; ইহাদের সম্মান রক্ষা 


কর! তোমার অবশ্থা কর্তব্য । তুমি কৃতজ্ঞতী- 
সহকারে এই সমুদায় বধনর-যুথ-পতির 
সম্মান-রক্ষা ও পুরস্কার করিলে, ইহারা সক- 
লেই পরিতুক্ট ও নিবৃতি-হৃদর হইবেন ; আমি 
জ্ঞাত আছি, তুমি দাতা, সংগ্রহীত, দয়ালু ও 
মনস্বী; এই নিমিন্তই তোমাকে আমি এই- 
রূপ বলিতেছি; যোধ-পুরুষগণ, ধার্মিক 
অর্থতত্বজ্ব দাতা তেজম্বী ও মহাবীর 
রাজারই অনুগামী হয়) ফলত ইহ রাজ- 
গণের অবশ্য-কর্তব্য | 

রামচন্দ্র এই কথ! কহিলে, রাক্ষনরাজ 
বিভীষণ, ধন রত্ব প্রদান পুণ্বক, সমুদায় 
বানরগণের সম্মান বদ্ধন করিলেন । রামচন্দ্র 
যখন দেখিলেন, প্রত্যেক বানরই ধন-ত্ব 
দ্বারা সংরৃত ও সম্মঘণিত হইয়াছে, তখন 
তিনি, কামগ]মী-বিম।নে আরোহণ করিলেন; 
এবং লজ্জমানা যশস্িনী বৈদেহীকে ক্রোড়ে 
লইয়১ ধনুপ্ধারী বিক্রান্ত ভ্রাতা লক্ষণের 
মহিত উপবিষ্ট হইলেন । 

মহানুভব রামচন্দ্র ব্মানস্থ হইয়া মহা- 
বীর্ধ্য স্ুশ্লীব, রাক্ষলরাজ খিভীপণ এবং সমুনার় 


বানরগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন; 


এবং কহিলেন, বানর-বীরগণ! আপনার! 
মিত্র-কার্ধ্য করিয়াছেন; এক্ষণে অনুমতি করি- 


; তেছি, আপনারা .যখাভিলমিত স্থানে গমন 


করুন|. বানররান্গ | ধর্দম-পরায়ণ হিতকারী 


বঙ্কাকাণড। 


পক 


ধনপ্রত্ব প্রদান করিয়া, ইহিগ্ের সম্মান 


২৬৭ 
ন্নিন্ধ বন্ধুর যাহা কর্তব্য, তাহ! তুমি সম্পূর্ণ- 
রূপ করিয়াছ; এক্ষণে কিক্বিদ্ধ্যায় গমন 
পূর্বক নিজ রাঙ্গ্য পালন কর। বিভীষগ! 
ক্ষত্রিয়ের যেরূপ কর্তব্য, সেইরু? তুমিও 
সমুদায় পালন করিয়া; আমি তোমাকে 
লঙ্কারাজ্য প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে দেবরাজ-। 
নমেত দেবগণও তোমাকে প্রদধিত করিতে 
পারিবেন ন।। আমি এক্ষণে পিতার রাজধানী | 
অযোধ্যতে গমন করিতেছি; সকলের 
সহিত সম্ভাষণ পূর্ববক বিদায় প্রার্থনা করি; 
সকলে প্রপন্ন-মনে আমাকে বিদায় দিউন। 
রামচন্দ্র এই কথ! কছেলে, বানররাজ গু" 
গ্রীব, রাক্ষনরাজ বিভীষণ ও বানর-যুখ-পতিগণ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন. রাজকুমার ! জামরা 
আঅ[পনকার সহিত অধোধ্যায় গমন করিতে 
ইচ্ছা] করিতেছি ; আমাদের হৃদয়ে অভিলাষ 
মাছে বে, আমর! আপনকার অভিষেক দশন 
করি। রঘুনন্দন ! আমর! আপনকার আভিবেক 
দশন পূর্বক দেবী কৌশল্যাকে প্রণাম করিয়া, 
অন্পদিন-মব্যেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব । 
ধর্ম[তব। রামচন্দ্র, এই কথ! শুনিয়া স্গ্রীস, 
বিভীষণ ও বানর-বীরগণকে কহিলেন, যদি 
আপনার! আমার সহিত গমন করেন, তাহা] 
হইলে, আমার প্রিয় হুইতেও প্রিয়তম 
বিষয় লাভ হয়। আমি 'অবোধ্যা-পুরীতে 
গমন পূর্বক আপনাদের সহিত সমবেত 
হইয়া, অতুল-প্রীতি অনুভব করিব । স্থগ্রীৰ! 
তুমি বানর-মূখ-পতিগণের সহিত সমবেত 
হইয়! শীত্র এই পুগ্পক-্বিমানে মারোহণ কর। 
রাক্ষস-পাজ বিভীষণ,! তুমিও অমাত্যগণের 
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৫ এ দক কিল ভা পাপী এ ০ উপর না 


ক কীপশীক তা পচ শক 
পাশা পক পোিশ্ট এ এপ ৬ বাদ 


রঃ সহিত বিমান-আরোহণে বিলম্ব করিও না। 
অনভ্ভর যুথ-পতিগণের সহিত স্ুগ্রীব, এবং 
৷ অমাত্যগাণের সাহিত বিভীষণঃ প্রীত-হৃদয়ে 
পুপ্পক*বিষ্থানে আরোহণ করিলেন । এই- 
রূপে সকলে আরূঢ় হইলে, রামচন্ছের 
তনুজ্ঞা অনুনারে কুবেরের পুষ্পকষ্বিমান 

অ[কাশ-পথে উত্থিত হইল । 
মহানুভব রামচন্দ্র, আকাশ-চারী কাঁস- 
গামী শো্তাসম্পন্ন বিমানে আরোহণ পুর্ববক 
প্রীত ও প্রহ্ৃষ্ট-হৃদয়ে কুবেরের ন্যায় গমন 

করিতে লাগিলেন । 
অফাধিকশততম সর্গ। 

জট হা 

রাম-প্রত্যাগমন। 
মহাঁনুভব রামচন্দ্র অনুমতি করিবামাত্র, 
কামগাসী খিমানঃ পবন-পরিচালিত মহা- 
মেঘের ম্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে 
আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। শশি-নিভাননা। মৈথিলী লীতাকে কহি- 
লেন, বৈদেহি !, কৈলাস-শিখরাকার-ত্রিকুট- 
পর্ববত-শিখর-স্থিত। বিশ্বকর্ম-বিনির্শিতা লঙ্কা- 
পুরী দর্শন কর। সীতে ! এ মাংস-শোণিত- 
ঃ কর্দম! সংগ্রাম-ভূমি দেখ ; তোমার নিমিন্তই 
| এঁস্থানে কোটি কোটি রাক্ষদ ও বানর 
| নিহত হইয়াছে। এ দেখ &ঁ স্থানে কুস্তকর্ণ, 
ৰ এস্থানে প্রহস্ত, সংগ্রামে নিপাঁতিত হইয়াছে) 
| এ দেখ এ স্থানে লক্ষণ, মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে 
নিগাতিত করিক্লাছে। এ দেখ এ স্থানে নিকুস্ত, 
এঁ স্থানে ছুপ্ধর্য বিরূপাক্ষ, এ স্থানে মহাপার্খ, 


বক্স 
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পট পি ০৯১৮৭ কউ জা, 


্ু স্থানে নেমহোদর, এ স্থানে তেজস্বী অতিকায়, 
এ স্থানে দেবান্তক, এ স্থানে নরাস্তক, এঁস্থানে 
অকম্পন, এ স্থানে মহাবল ধুআাক্ষ, এ স্থানে 
মহাবল বিছ্যুগ্িিহব, এ স্থানে সম্পাতি, এ 
স্থানে ছুর্গয় মকরাঁক্ষ যুদ্ধে নিহত হুইয়াছে। 
দেবি! এই স্থানে রাবণের অনুচর অনেক 
বীর নিপাতিত হইয়াছিল । 

মৈথিলি! এই স্থানে আমরা মেঘনাদ 
কর্তক মায়াবলে বদ্ধ হইয়াছিলাম। সেই 
সমর জুগ্রীব, বিভীমণ ও অন্যান্য বানর-বীরগণ 
নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার ম্বতুযু 
হইয়াছে মনে করিয়। সমুদয় বানরই রোদন 
করিয়াছিল । কিয়ত্ক্ষণ পরে গরুড় আসিয়া, 


আমাদের উভয় ভাতাঁকে শর-বন্ধন হইতে যুক্ত 
করিয়। দিয়াছিলেন। 


বিশালাক্ষি! লব্ববর ছর্দান্ত রাঁক্ষনরাজ 
রাবণ, তোমার নিশিস্তই এই স্থানে নিহত 
হইয়া সংগ্রাম-ভূমিতে শয়ন করিয়াছিল। 
ছুরাত্ব। রাক্ষরাজ রাঁবপের পত্ু মল্দোদরী, 
এই স্থানে করুণ-ম্বরে বিলাপ করিয়াছিল । 

দেবি! এ দেখ, সরিৎ্পতি সমুদ্র দৃষট 
হইতেছেন; এঁ সমুদ্র আমাদের পূর্বব-পুরুষের 
বন্ধু বলিয়া আমার সহায়ত করিয়াছিলেন । 
বিশালাক্ষি ! এ দেখ, স্থবেল-পর্ববতের পৃষ্ঠ 
দেখা বাইতেছে; আমরা সাগর পার হইয়া 
প্রথম রাঁত্র এ পর্বত-পৃষ্টে বাস করিয়া" 
ছিলাম। প্রিয়তমে! এ দেখ তোমার নিমিন্তই 
এই মকরালয় সাঁগরে সেতু-বন্ধন করিয়াছি) 
ইহা চিরকাল কীর্ডি-স্বরূপ থাকিবে | যত, 
কাল পর্ববত-সমুদায় খাকিবে, যত কাল সমুদ্র 








লঙ্কাকাণ্ড। 


অবস্থিতি করিবে, তত কাল এই সেতু নল- 
সেতু নামে বিখ্যাত থাকিবে । 

বৈদেহি ! শখ্ব-মীন-সমাকৃল এই বরুণ।- 
লয় অক্ষোভ্য সাগর দর্শন কর; ইহার পর-পার 
দৃক হইতেছে না) বোধ হইতেছে, যেন ইহা! 
গর্জন করিতেছে । মৈথিলি ! তোমার দত 
পবননন্দন হনুমান যে সময় তোমার নিকট 
যাইবার মিমি সমুদ্র লঙ্ঘন করেন, সেই 
সময় সরা এই স্থানে তাহার বিশ্ব করিয়া" 
ছিলেন। দেবি ! হিরণ্য-নাভ-নামক কাঞ্চনময় 
পর্বত অবলোকন কর ; হনৃষ্নানের বিশ্রামের 
নিষিত এই পর্বত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত 
1 হইয়াছে । 

দেবি ! এ দেখ, হিস্তাল-তাঁল-নক্তমাল- 
তমাল-বন-স্থশোভিত বেলাবন দৃষ্ট হুই- 
তেছে। সমুদ্রতীরে এ স্থানে আনি স্কন্ধাবার 
স্থাপন করিয়াছিলাম ; রাক্ষরাজ বিভীষণ 
এঁ স্থানেই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। 
দেবি! আমি সমুদ্রের দর্শনের নিমিত্ত এ 
| স্থানে ভূমিতে কুশ আত্তীর্ণ করিয়! তিন রাত্রি 
শয়ন করিয়াছিলাম। যশস্থিনি! এ দেখ, দর্ণর- 
পর্বত নামে বিখ্যাত মহামেঘ-সদৃশ মলয় 
পর্ববত-পাঁদ দৃষ হইতেছে। মহাবীর হনুমান 
এ স্থান হইতে লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন । 

সীতে ! এ চিত্র-কাননা পরম-রমণীরা 
হত্ীব নগরী কিক্ষিন্ধ্যা দৃষ্ট হইতেছে; এ 
স্থানে আমি বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম। 
দেবি ! এ দেখ, কিকিন্ধ্যার, দ্বারে মাল্যবান 
1 পর্বতের রমণীয় শৃঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে ; আমি 
[ 1 .বর্ষ। চারি যান এ স্থানে বাঁস করিয়াছিলাম। 


। 
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বিশালাক্ষি ! আমি এ স্থানে তোমার বিরহে 
অতীব ছুঃখ ভোগ করিয়াছিলাম ;' আমি 
মহাবীর বালী-বধ পূর্বক স্থগ্রীবকে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিয়া, এ স্থানে বহুকণ্ট্রে বর্ধা- 
কাল যাঁপন করিয়াছিলাম । 

দেবি! এ দেখ, সৌদামিনী-বিভূষিত- 
মেঘের ন্যায় বহু-ধাতু-বিমণ্ডিত প্রকাণ্ড খষ্য" 
মৃক পর্ববত দৃষ্ট হইতেছে । এ স্থানে আমি 
বানররাজ স্থগ্রীবের 'সহিত মিলিত হইয়'- 
ছিলাম $ এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম্ম যে, 
বালি-বধ করিয়। স্থৃগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিব। 

দেবি! এ দেখ, চিত্র-কাঁননা! পঙ্কজ" 
শালিনী পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। এঁ স্থানে 
আমি তোমার বিরহে বহুবিধ বিলাপ করিয়া- 
ছিলাম। এ পম্পাতীরে ধর্মাচারিণী শবরীর 
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । এ দেখ, 
এই স্থানে ষোজন-বাহু কবন্ধ নিহত হইয়াছে । 
দেবি! এ দেখ, এ স্থানে মহাবল গৃথ্ররাজ 
জটায়ু তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া রাবণের 
হস্তে নিহত হইয়াছেন । 

দেবি! এ দেখ, জনস্থানে শ্রীমাঁন বন 
স্পতি দৃষ্ট হইতেছে। এ স্থানে তোমার 
নিমিত্ত রাক্ষমগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ স্থানে খর, দৃষণু, ত্রিশির1 ও 
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষম নিহত হইয়াছে । চারু- 
দর্শনে | এ দেখ, আমাদিগের পর্ণশাল। দৃষ্ট 
হইতেছে; এ স্থান হইতে রাক্ষম্রাজ 
রাবণ, তোমাকে বল পূর্বক হরণ. করিয়া 


লইয়! গিয়াছিল। দেবি! এ স্থানে শুর্পণখ। 
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নামে ্রের-দর্শনা রাক্ষমী আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছিল ; লক্ষণ তাঁহার কর্ণ ও 
নাসিক। ছেদন করিয়। দিয়াছিলেন। 

দেবি! এ দেখ, প্রসম্ন-সলিল। স্থরম্যা 
গোঁদাবরী দৃষ্ট হইতেছে। এ দেখ, উহার নিকট 
কদলী-বন-পরিবৃত অগন্ত্যাশ্রম দেখ। যাই- 
তেছে। দেবি! এঁ দেখ, মহর্ষি শরভঙ্গের 
শ্রম ; এ স্থানে সহত্্"লোচন দেব পুর- 
ন্দর আগমন করিয়াছিলেন। স্থমধ্যমে! যে 
স্থানে সু্য-বৈশ্যানর-সদৃশ-প্রভা-সম্পন্ন কুল- 
পতি অভ্রি অবস্থান করিতেছেন ; এঁ দেখ, 
সেই তাপসাবস দুষ্ট হইতেছে। সীতে! 
এই স্থানে মহাকায় বিরধ নিহত হইয়াছে। 
এ স্থানে ধর্্মচারিণী তাপসীর সহিত তোমার 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল । বৈদেহি ! এ দেখ, মহর্ধি 
অভ্রির শাশ্রম দৃষ হইতেছে; এ স্থানে 
“অত্রির পত্ধী অনসুয়), তোমাকে দিব্য অঙ্জ- 
রাগ প্রধান করিয়াছিলেন। 

বৈদেহি | এ দেখ, চিত্রকৃট-পর্ববত দু 
হইতেছে। এ স্থানে কৈকেয়ী-নন্দন ভরত 
আমাকে প্রসন্ন করিয়। প্রতিনিবৃত্ব করিবার 
নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। দেবি! এ দেখ, 
স্থবিমল-নলিল! পুণ্যতম। মন্দাকিনী-নদী দৃষ্ট 
হইতেছে । এ স্থানে আমি ফল-মূল দ্বার! 
পিতার পিওদান করিয়্াছিলাম। সীতে ! 
এঁ দেখ, চিন্রকাননা রমণীয়তরা যমুন। দৃষ$ট 
হইতেছে ? এ স্থানে প্রয়াগের নিকট মহষি 
ভরঘ্বাজের পুণ্যতম আশ্রম | দেবি ! এ দেখ, 
ত্রিপথ-গামিনী গল্গ! দুষ্ট হইতেছে । এ গঙ্গা- 
তীরে শঙ্গবের-পুরে আমার সখা গুহ বাস 








রামায়ণ । 


করিতেছে। বৈদেছি! এ দেখ, ইচ্গুদীমূল 
দৃষ হইতেছে ; আমর! ভাগীরথী পার হইয়। 
এঁ স্থানে এক রাত্রি, বাস করিয়াছিলাম । 
দেবি! এ দেখ, আমার পিতার রাজধানী 
অযোধ্য। দৃষ হইতেছে । বৈদেহি! প্রণাম 
কর, আমর! পুনর্ধবার প্রত্যাগমন করিলাম । 
এই সময় সজীব, বিভীষণ ও অন্যান্য 
বানর-বীরগণ প্রহ্থ$-হৃদয়ে লক্ষ প্রদান পূর্বক 
অযোধ্যা-পুরী দর্শন করিতে লাগিলেন । 


8 বরেরেট 


নবাধিকশততম সর্গ | 


ভরত-বিশোক-করণ। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, সীতাকে এই সম্ুদায় 
কথা বলিতেছেন, এমত সময় তাহারা মহুবি 
তরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চতু- 
দশ বৎসর পুর্ণ হইলে, চৈত্র-মাসের পঞ্চমী- 
তিথিতে লক্ষণাগ্রজ রামচন্দ্র, ভরঘাজের 
নিকট উপস্থিত হইয়। প্রণাম পূর্বক কহি- 
লেন, ভগ্গবন্‌! আপনি শুনিয়াছেন, দেশের 
সকলে ত ভাল আছে? দুর্ভিক্ষ ত হয় নাই ৭ 
ভরত ত রাজ্য-শাসন করিতেছে? যাতৃগণ 
তর্বাচিয়। আছেন ? 

মহষি ভরদ্বাজ, রামচন্দ্রের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! উত্তর করিলেন, বস! রাজ্যের 
সকলেই কুশলে আছে; ভরতের আচরণ 
যথাযথ 'বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভরত সল- 
দি্ধাঙ্গ ও জটাধারী হইয়া তোষার- পাছুকা- 
দয় রাজ-সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক তৌঙারই | 











অঙ্কাকাণ্ড। 


উৎপন্ন হয়; যে সমুদায় বৃক্ষ নিক্ষল ও পুষ্প- 





কৃশল। 

রঘুনন্দন ! পূর্বেব তোমাকে চীর-চীবর- 
ধারী বনবাসী দেখিয়া, আমার যার পর নাই 
ছুঃখ হইয়াছিল ; এক্ষণে প্রদীপ্ত-পাবকের 
হ্যায়, তোমাকে শক্র-বিজয়ী ও পুর্ণ-মনোরথ 
দেখিয়া, আমার অতুল আনন্দ হইতেছে। 
রামচক্দর, তুমি যে সমুদায় হ্থখ-ছুঃখ ভোগ 
করিফ়াছ, তাহা! আমার কিছুই অবিদ্িত 
নাই। তুমি ব্রাঙ্গণ-কার্ষোয নিযুক্ত হুইয়। 
সমুদ্দায় তাপসগণের রক্ষার নিমিত জনস্থানে 
রাক্ষস-বধ করিয়া অসীম যশ উপার্জন করি- 
য়াছ। মুগরূপ-মারীচন্দর্শন, সীতা-হরণ, 
কবদ্ধ-দর্শন, পম্পা-দর্শন, সুগ্রীবের সহিত 
সখ্য, বালি-বধঃ সীতার অনুসন্ধান, হনুমানের 
তাদৃশ অদ্ভুত কর্ণ, সীতার অনুসন্ধান হইলে 
সমুদ্রে নল-কর্তৃক সেতু-নিপ্্ীণ, প্রহ্ছ্ট-বানর- 
বীরগণ-কর্তৃক লঙ্কাদাহ, দেব-কণ্টক রাবণ 
নিহত হাইলে বিভীষণের রাঁজ্যাভিষেক, 
রাবণের সৎকার, দেবগণের সহিত সমাগম, 
দেবরাজের বর-প্রদান, এত সমুদায়ই আমি 
পরিজ্ঞাত আছি। রামচন্দ্র! আমিও জদ্য 
তোমার অভিলফিত বর প্রদান করিব 2 অদ্য 
তুমি আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক আমার আশ্রমে 
বাস কর, কল্য অধোধ্যায় গমন করিবে । 

রামচন্দ্র, প্রহ্থউ-হৃদয়ে তথাঝ্ু বলিয়া 
মহর্ষির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই বর 
প্রার্থনা করিলেন যে বানরগণ যে স্থানে 
থাকিবে, সেই স্থানে বৃক্ষ-সমূদ্ধায় যেন অকা- 
লেও কল প্রসব করে; বৃক্ষে বৃক্ষে যেন ষধু 





প্রতীক্ষা করিতেছে । তোমার গৃহের সমস্তই 
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হীন অথবা শুষ্ক, তাহাও যে ফল-পুষ্প ও 
পত্রে স্থাশোদ্িত হয়; সকল ক্ষেই যেন 
মধুক্ষরণ হইতে থাকে। 

মহাতপা! ভরদ্বাজ রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তথাস্ত বলিলেন, এবং কহিলেন, 
রঘুনাথ! আমার প্রসাদে তোমার এই হুর্লভ 
মনোরথ পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই। রাষচক্জর 
এইরূপ বর লাভ করিয়া! সেই রাত্রি তেই 
স্থানে স্থখে বাস করিলেন॥। পরে রজনী 
প্রভাত হইলে যে সময় সূর্যোদয় হয়, সেই 
সময় মহান্ুভব রামচন্দ্র, ক্ষণকাল চিন্তা 
করিয়! বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 
পরে তিমি প্রিয়-কার্য্যাভিলাধী ত্বরিত-বিজ্রম 
মতিমান হনুমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
কহিলেন, বানর-বীর ! এই দিকে আইস; 
তুমি আমার প্রেরিত হইয়া অযোধ্যায় গমন 
পূর্বক যশস্বী কুমার ভরতকে আমাদিগের 
কুশল-সংবাদ বল; এবং ইচ্ষাকু-বং শের সমু 
দায় কুশল-সংবাদ জানিয়া আইস। তুমি 
শৃঙ্গবের-পুরে বনচারী নিষাদাধিপতি গুহের 
নিকট গমন করিয়া, আমার কুশল-সংবাদ 
বলিবে। আমি বিগত-ভ্বর ও নীরোগ হইয়া 
কুশলে আছি শুনিলে, নিষাঁদাধিপতি প্রীত 
হইবেন; কারণ তিনি আমার শ্রাগ-সদৃশ সখা। 

বানর-বীর ! তুমি অযৌধ্যায় গমন পূর্বক 
প্রথমত ভরতের সংবাদ লইবে, এবং প্রীতিপূশ- 
হৃদয়ে ভরতকে বলিবে যে, রামচন্দ্র, ভাষ্য 
ও লক্ষমণের সহিত, পূর্ণ-মনো রথ হইয়া কুশলে 
আসিয়াছেন। ষহাবল রামচজ্, রাক্ষন-রাজ 
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বিভীষণের সহিত, এবং বানর-রাজ স্ুশ্রী- 
বের সহিত, *শক্র-দংহার করিয়া, অসীম 
বশোরাশি উপার্জন পূর্বক, পুর্ণমনোরথ 
হইয়! প্রত্যাগমন করিয়াছেন বানর-বীর ! 
মহাবল রাবণ কর্তৃক সীতার হরণ, স্ুগ্রীব- 
সমাগম, বালি-বধ, তোমা দ্বার সীতার অনু- 
সন্ধান। নদ-নদী-পতি-সাগর-লঙ্ঘন, সাগরের 
সাহায্য, লাগরে সেতু-নিন্নমীণ? সংগ্রামে 
রাবণ-বধ, দেবরাজ কর্তৃক, ব্রহ্মা কর্তৃক ও 
বরুণ কর্তৃক বর-দান, প্রেত-রাজের অনুগ্রহ, 
পিতা দশরথের সহিত আমার সমাগম, 
এই সমুদায় বৃত্বাস্ত তুমি নিবেদন করিলে 
ভরত যাহ! বলেন, তাহ! তুমি শ্রবণ করিয়া 
আসিবে। মহাযশ! তরতের কিরূপ তাঁধ, 
তাহার মনোগত অভিপ্রায় কি, তিনি কিরূপ- 
ভাবে রাজ্য-শাসন করিতেছেন, এই সমুদ্ধায় 
বিষয় ও সাস্তবনা-বাক্য দ্বারা, মুখবর্ণ দ্বারা, দৃষ্টি 
দ্বারা, কথোপকথন দ্বারা ও ইঙ্গিত দ্বারা 
পরিজ্ঞাত হুইবে। তুরঙ্ব-মাতঙ্গ-রথ-সমাকুল 
সর্বব-কাম-সম্পন্ন পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য,কাহার 
মন না আকর্ষণ করে ! 

পবন-নন্দন ! তুমি ভাঁব-ভঙ্গী দ্বারা! যদি 
বুঝিতে পার যে, শ্রীমান ভরতের রাজ্যে প্রয়াম 
আছে, তাহ! হইলে তিনিই চিরকাল সমগ্র 
ভূমণ্ডল শাসৰ করুন । তুমি তাহার কার্য ও 
মনোগত ভাব বুঝিয়া, আমরা আর অধিক 
দূর না যাইতে যাইতে শীঘ্র ফিরিয়] আনিবে। 
| যদি তাহার রাজ্য-ভোগাভিলাষ থাকে, তাহ 
হইলে আমি অযোধ্যায় না যাইয়া, এই ্ছান 
| হইতেই কিরিয়! যাইব 
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মারুতে ! কুমার ভঁরতের মম কখনই এরূপ 
বিকৃত হয় নাই; পরস্ত নীতি-শান্ত্রানুসারে | 
রাজার কর্তব্য বলিয়াই, আমি তোমাকে চিত্ত- | 
পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইতেছি। মহাত্মা ভরত, 
যেরূপ নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা 
তিনি কখনই অতিক্রম করিবেন না; তিনি 
দেহবান ধর্মী, তিনি কখনই সতপথ হইতে 
বিচলিত হইবেন না। ভরতের মনেশত ভাব, 
সমুদায়ই আমি অস্তঃকরণ দ্বারা জীনিতে 
পারিতেছিঃ কুমার ভরত আমার নিমিত্ত প্রাণ 
পরিত্যাগ করিতেও পারেন, সন্দেহ নাই। 
ভরতের স্বকৃত কাধ্যে কিছুমাত্রও দোষ ন।ই ; 
আমি ষে, নির্দোষের দোষ অনুসন্ধান করি- 
তেছি, তাহাতেও কোন দোষ লক্ষিত হুই- 
তেছে না। 

মহাবল পবননন্দন হনুমান, রামচক্জ্র 
কর্তৃক এইপ্রকার অর্দিউ হইয়া গঙ্গা-বমু- 
নার সঙ্গমে প্রণাম পুর্বক ভূজগেন্দ্রালয়- 
ত্রিপথগামিনী গঙ্গ। পাঁর হইয়া মমুষ্য-রূপ 
ধারণ পূর্ববক, শৃঙ্গবের-পুরে গমন করিলেন ; 
তিনি গুহের নিকট গমন করিয়া প্রহ্নউ-হৃদয়ে 
স্শ্সিপ্*'বচনে কছিলেন, নিষাদ-পতে ! আপন- 
কার সখা সত্য-পরাক্রম মহাবীর রাঁমচন্দ্রঃ 
সীতা ও লক্ষণের সহিত প্রত্যাগমন করিয়] 
আপনাকেকুশল-সংবাদ জানাইতেছেন। 

নিষাদ-রাজ গুহ, হনুমানের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রহৃষ্ট“হৃদয়ে হর্ষ, 
গ্দগদ-বচনে সসম্ত্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, | ] 
রামচন্দ্র কোথায় ? বৈদেহী কোথায়? ধৃতিমান | 
লক্ষণ কোথায়? জল-বর্ষণে যেরূপ পৃথিবী 











পরিতৃপ্ত হয়, আপনকার বাক্যে আমিও সেই- 
রূপ পরম আহলাদিত হইলাম। তখন হনু- 
মান যথাযথ-রূপে কহিলেন, রামচন্দ্র, মহষি 
ভরদ্বাজের বাক্যানুনারে তাহার আশ্রমে 
গত-রাত্রি যাপন করিয়াছেন ; এক্ষণে তিনি 
ভরদ্বাজের নিকট বিদায় লইয়া আসিলে, 
আদ্যই আপনি তাহাকে দেখিতে পাইবেন । 

মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, এই কথা 
বলিয়াই অবিচারিত-চিন্তে মহাবেগে লক্ষ 
প্রদান করিলেন । পরে তিনি রামতীর্ঘ, শান্ব- 
কিনী-নদী, জারুথী-নদী, গোমতী-নদী ও 
তীষণ শালবন দর্শন পুর্ধবক, সুদীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করিয়া অযোধ্যার একক্রোশ দুরে 
নন্দিগ্রামের সন্গিধানে প্রফুল্প-কুহুম-হশো- 
ভিত বৃক্ষ-সমুদায় দেখিতে পাঁইলেন। পরে 
তিনি নন্দিগ্রামে গ্রবিষ্ট হুইয়া দেখিলেন, 
ভ্রাতৃ-ব্যমন-কর্ষিত মল*দিপ্ধালগ অতীব-দীন 
অতীব-কুশ আশ্রমবাসী জটামগুল-ধারী 
ভরত, রামচক্দ্রের পাছ্কা-যুগল অগ্রব্তাঁ 
করিয়া পৃথিবী প$লন করিতেছেন। তিনি 
চতুর্বর্কেই সর্বতোভাবে ভয় হইতে 
পরিত্রাণ করেন। বিশুদ্ধাচার পুরোহিতগণ, 
অমাত্যগণ ও প্রধান প্রধান যোধপুরুষগণ, 
কাষায় বসন পরিধান পূর্ববক, তাহার উপা- 
সমা করিতেছেন। পৌরগণ, পৌরবৎসল 
কাধায়-বসন-্ধারী রাজকুমার ভরতকে কোন- 
ভ্রমেই পরিত্যাগ করে নাই। 

অনভ্তর হনুমান, পিতৃছুঃখে একান্ত' কাতর, 
রামণচিন্তায় পরিক্ষীণ, শরীরী ধর্দের স্থাঁয় 
ধর্মীল, ধর্মমজ্তক ভরতের সমীপবত্াঁ হইয়া 
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কৃতাগলিপুটে কহিলেন, সৌম্য! ধিনি চীর- 
জট!-ধারণ পুর্ববক দণ্ডকারণ্যে বাঁপ করিতে- 
ছেন বলিয়া! আপনি নিয়ত অনুশোচনা করিয়া 
থাকেন, সেই রামচক্জ্র আপনাকে কুশল- 
বাদ বলিতেছেন । মহাবল রামচক্দ্, 
রাবণ-বধ করিয়া! মৈথিলীকে প্রত্যানয়ন 
পুর্ব্বক পূর্ণ-মনোরথ হইয়1, মহাঁতেজ1 লক্ষ্মণ, 
যশস্বিনী সীতা ও মিত্রগণের মহিত আগমন 
করিতেছেন। মহাবাছো! কর্ধক যেরূপ উত্ভম- 
বৃষ্টি দেখিলে আনন্দিত হয়, আপনিও সেই- 
রূপ রামচন্দ্রকে দেখিয়। আনন্দ লাভ করিবেন। 
রাজকুমার! শীত্র উত্থিত হউন, আপন- 
কার মঙ্গল হউক । ত্রিবিক্রম বিষু ভ্রিলোক 
আক্রমণ পুর্ববক, যেরূপ ইন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন, আঁপনকার ভ্রাতা 
রাঁমচন্দ্রও সেইরূপ ভ্রিলোক-বিজয়ী হইয়া 
আপনকার নিকট আমিতেছেন। এ দেখুন, 
তরুণাদিত্য-সদৃশ, মনের ন্যায় বেগ-সম্পন্ন, 
রামচন্দরের বাহন হংসধুক্ত বিমান অতি-দুরে 
অস্পষ$ লক্ষিত হইতেছে । 
পবননন্দন হনুমান এই কথা বলিবামাত্র, 
কৈকেয়ী-নন্দন ভরত, গ্রন্থক্ট-হৃদয়ে ত- 
ক্ষণ উত্পতিত হইলেন ? কিন্তু হর্যাতিশয়- 
নিবন্ধন মোহাভিভূত হুইয়। পড়িলেন। ভ্রাতৃ- 
বসল ভরত, মুহূর্তকাল পরে উত্থিত হইয়া, 
প্রেয়বাদী হনুমানক্লে কহিলেন, আপনি দেব, 
বা মনুষ্য, কে কৃপা করিয়া এখানে আগমন 
করিয়াছেন পরে তিনি প্রিয়-নিবেদদম* 
সম্তুত প্রীতিময় আনন্দাঞ্ দ্বারা দ্বামর- 
বীরের শরীর অভিষিক্ত করিয়া পুর্ধ্বার 
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কহিলেন, সৌম্য! আপনি যে, এই প্রিয় 
সংবাদ কহিলেন, তজ্জন্য পারিতোষিক-ন্বরূপ 
আপনাকে শতলহত্র ধেনু, একশত গ্রাম, 
সৎকুল-সম্তভৃতা শুভাচারা পরিণয়-যোগ্যা 
যোড়শ কন্যা, এবং প্রত্যেক কন্যার নিমিত্ত 
চন্দ্রনিভানন! সর্বব-লক্ষণ'সম্পন্ন। সতকুল-সম্ভুতা 
একশত দাসী প্রদ্ণান করিতেছি; এত- 
দ্বযতীত আপনাকে দুই সহত্র স্থবর্ণ-মুদ্র। ও 
একশত দাসী স্বতন্ত্র দিতেছি ; আপনি আর 
যাহা প্রার্থনা! করেন, বলুন, আমি এখনই 
তৎ্সমুদায় প্রদান করিতেছি। 


দশীধিকশততম সর্গ। 
০০৮০০ ০৮০ 
ভরত-প্রহর্ধণ। 

[ভরত কহিলেন,] আমি অদ্য বন বৎ- 
সরের পর শ্রতি-রসায়ন প্রীতিকর এই বাক্য 
শ্রবণ করিলাম যে, অদ্য আর্য রামচক্দ্রের 
দর্শন-লাভ হইবে! অদ্য আমি শ্রবণেক্ট্িয়- 
তৃপ্তিকর রামচন্দ্রের বাক্য শুনিতে পাইব ! 
একটি লৌকিক প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে 
যে, বাচিয়া থাকিলে শত বৎসর পরেও 
আনন্দ উপস্থিত হয় । | 

কুমার ভরত প্রহ্নউ-হৃদয়ে এইরূপ 
বলিয়া, মহাবল হনৃমানকে কহিলেন, বানর- 
বীর! রামচন্দ্রের সমুদাক্স বৃত্তান্ত আমার 
নিকট যথাযথ বল। আমি যদিও চার-নিয়োগ 
1 ছারা রাম-রাঁবণের যুদ্ধ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া- 
ছিলাম, এবং যুদ্ধ-যাত্রারও উদ্যোগ করিতে" 
ছিলাম, তথাপি তুমি রামচক্দ্রের নিকট 
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হইতে আগমন করিয়া; তোমার প্রতি 
আমার বিশেষ বিশ্বান আছে; এই জন্যই 
জিজ্ঞাস করিতেছি, তুমি আদ্যোপান্ত সমস্ত 
বল। পবননন্দন হনুমান, পরিতুষ্ট রাজকুমার 
ভরত কর্তৃক সমাদর-সহকারে জিজ্ঞাসিত 
হইয়] সমুদয় .রাম-চরিত সংক্ষেপে বলিতে 
আরম্ভ করিলেন; এবং কহিলেন, রাজ- 
কুমার ! আপনকার পিতা আপনকণর জন- 
নীকে বর গ্রদান করিলে, রামচন্দ্র যেরূপে 


প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যেরূপে মহা” ।* 


রাজ দশরথ পুত্রশোকে জীবন বিসর্জন করি" 
য়াছেন, যেরূপে আপনি দৃত দ্বারা মাতামহ- 
গৃহ হইতে ত্বরায় আনীত হইয়াছেন, যেরূপে 
আপনি অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্বক, রাজ্য গ্রহণে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যেরূপে 
আপনি ধর্মপথাবলম্বী হইয়া চিত্রকৃট-পর্ব্বতে 
গমন পূর্বক শক্রসংহারী রামচন্দ্রকে রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত যত্ববান হইয়া- 
ছিলেন, বনচারী রামচন্দ্র যেরূপে আপন- 
কার প্রার্থনায় অসম্মত হইয়াছিলেন, যেরূপে 
আপনি তীঁহার পাছুকা-যুগল গ্রহণ পুর্ব্বক, 
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেনঃ তগুসমুদায় 
আপনকার অবিদ্ধিত নাই। 

মহুবাহে। ! আপনি প্রত্যাগমন করিলে, 
যাহা যাছ। ঘটিয়াছিল, তগুসমুদায় বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলে 
রামচন্দ্র, ও লক্ষ্মণ, সিংহ-ব্যাত্র-সমাকুল 
নির্জন দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তাহারা 
গহন-বনে প্রবেশ করিতেছেন, এমত ময় 
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দুষ্ট হইল। মহাবীর রামচন্দ্র, শবদায়মান মাত- | তুমি সকল কাধ্যেই সমর্থ; তুমি অদ্যই দও্" হইল। মহাবীর রামচন্দ্র, শববায়মান মাত" 
ঙ্গের গ্যায় সেই মহাকায় রাক্ষপকে বিনাশ 
পূর্বক তাহার শরীর উর্ধপাদ ও অধোমুখ 
করিয়! গর্তে নিক্ষেপ করিলেন। রামচন্দ্র ও 
লক্ষ্মণ, তাদৃশ ছুকর কর্ম করিয়। সায়ংকালে 
| মহর্ষি শরভঙ্গের রমণীয় আশ্রমে উপস্থিত 
হুইলেন। শরভঙ্গ ্বর্গারোহণ করিলে, সত্য- 
পরাক্রম রামচন্দ্র, তাপনগণের অর্চন। 
করিয়া, জনস্থানে গমন করিলেন । সেখাঁনে 
তিনি, মহধি অগন্ত্যকে প্রণাম পূর্বক, 
তাহার আদেশ অনুসারে সীতা ও লক্ষমণের 
সহিত পঞ্চবটাতে বাস করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর একদা শূর্ণণখ! নাষে রাক্ষসী, 
আত্ম-প্রদান-লোভে রামচন্দ্র ও লন্ষমণের 
নিকট প্রার্থনা! করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, 
হাস্য করিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। 
সেনিরস্তা না হওয়ায় লক্ষ্মণ তাহার কর্ণনাসা 
ছেদন পূর্বক, বিকৃত-মুখী করিয়৷ দিলেন । 
তখন শুর্পণখা কাতর হইয়া! ভ্রাতা থরের 
শরণাপন্ন হইল। তখন রামচক্ছ একাকী 
জনন্থান-নিবাসী চতুর্দশপহত্র রাক্ষম ও খর- 
দুষণকে বিনাশ করিলেন। অন্তর শূর্পণখা, 
| লোক-্রাবণ রাবণের নিকট উপস্থিত হুইয়। 
জনন্থান-বধ-বৃত্তাস্ত ও জানফীর, অলোক" 
সামান্য-রূপ-লাবগ্য-বিবরণ নিবেদন করিল ।' 
অনস্তর রাবণ, তাদৃশ ঘোর-দারুণ অপ্রিয়- 
কথ! শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ-বিক্রম 
রাক্ষমবর মারীচের নিকট গমন করিল ; এবং 
কহিল, প্রিয্নুহ্ছৎ ! আমি কিরূপে সীতাকে 
লাভ করিতে কাস দারা জহি? লাগি ছি সা আমি জ্ঞাত আছি, 
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তুমি সকল কাধ্যেই সমর্থ; তুমি অদ্যই দণ্ড- 
কারণ্যে গমন পূর্বক রোপ্য-বিন্দু-বিচিত্রিত 
কাঞ্চনময়-ম্বগ-রূপ ধারণ করিয়া সীতার 
সম্মুখে বিচরণ করিতে থাক । সুন্দরী সীতা 
অবশ্যই লোভ-পরতন্ত্রা হইয়া! রাঁমকে বলিবে 
যে, অহে। ! এই ম্বগের রূপ কি অদ্ভুত! 
পৃথিবীর মধ্যে স্থৃদুর্লভ অতীবমনোহর এই 
বিচিত্র মৃগচন্দ যদি আমি প্রাপ্ত হই, তাহা 
হইলে আমার পরিতোষের পরিলীমা থাকে 
না। সীতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাম, অবশ্যই 
তোমার পশ্চাৎু পশ্চাৎ ধাবমীন হুইষে; এই- 
রূপে রাম দূরে নীত হইলে, লক্ষমণকেও 
কৌশল দ্বার দূরে লঙ্্য়া যাইবে; তখন আমি 
নির্ধ্িত্বে অনায়াসে সীতাকে হরণ করিয়। 
আনিব। এইরূপ করিলে, জনস্থানন্বধের 
প্রতিকার কর! হইবে । 

মারীচ যদিও রামচন্দ্রের বল অবগত ছিল, 
তথাপি সে ভয়ক্রমেই রাবণের অভিপ্রায়ান্ুরূপ 
কার্য করিল; সে তখন ম্বগরূপ ধরিয়া, 
মহাবল রামচন্দ্র ও লক্ষমণকে দূরে লইয়া 
গেল; এই সময় রাঁবণ সীতাকে লইয়া, 
আকাঁশ-পথে উত্থিত হইল । সীতা, হা রাম! 
হা লক্ষ্মণ ! বলিয়! চীৎকার পূর্বক বারংবার 
রোদন করিতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়া 
তোমার পিতার সখ! মহাবল গৃএররাজ 
জটায়ু সীতার উদ্ধারে প্ররৃত হইলেন ) তিনি 
সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া, রাক্ষস-রাজ 
রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরস্ত করিলেন; 
বছক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি বার্ধক্য 
নিবন্ধন নিতান্ত শ্রাস্ত হইয়া পড়িলেন ; 





তিতির. 
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তখন লোক-রাবণ রাবণ, তাহাকে ঘন ঘন 
নিশ্বাস ফেলিতে দেখিয়! ত্বর! পূর্বক তাহাকে 
বিনাশ করিল । এই সময় অনাথ! সীতা 
রামচন্দ্রের দর্শশ-লালসায় বৃক্ষ-গুলো ধাবমান! 
হইতেছিলেন ; কিন্তু, আকাশ-মগুলে গ্রহ 
যেরূপ রোহিণীকে আক্রমণ করে, ত্বরান্বিত 
হইয়া দশাননও সেইরূপ সীতাকে গ্রহণ করিল। 

অন্তর রাক্ষস-রাজ রাবণ, স্ববর্ণ-বর্ণা 
জানকীকে লইয়া ত্রিকৃুট-শিখর-স্থিতা লঙ্কা- 
পুরীতে প্রবেশ করাইল; এবং স্থবর্ণময় 
সমুজ্জবল অপূর্বব গৃহে তাহাকে রাখিয়! বহুবিধ 
সাস্তবনা-বাক্যে বৃথ। সাস্বনা। করিতে লাগিল। 

এদিকে রামচন্দ্র বখন প্রতিনিৰৃভ হই- 
লেন, তখন গৃত্ধরাজের মুখে শুনিলেন 
যে, রাক্ষস-রাজ রাবণ, সীতাকে একাকিনী 


দেখিয়া, বল পুর্ববক হুরণ করিয়া! লইয়া 


গিয়াছে । রামচন্দ্র এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবা- 
মাত্র ব্যথিত-হৃদয় হইলেন । তিনি, পিতার 
প্রিয়সথা মহাত্মা! গৃধ-রাজের সৎকার করিয়া, 
মন্দাকিনী-সমীপস্থিত কুস্থামত কানন-সমুদাঁয় 
অন্ুন্ধান করিতে লাগিলেন । মহাবীর রাম- 
চন্দ্র ও লম্মমণ বিচরণ করিতে করিতে, শ্বহী- 
রণ্য-মধ্যে লোম-হ্র্ষণ একটা কবন্বের হস্তে 
পতিত হইলেন ; তাঁহার! উভয়ে খড়গ বারা 
এ কবদ্ধকে ছেদন করিলেন। 

অনস্তর সত্য-পরা ক্রম রামচন্দ্র, কবন্ধের 
উপদেশানুসারে খধ্যমৃক-পর্র্বতে গমন পূর্বক 
মহাত্মা গরীবের সহিত মিলিত হইলেন ; 
্বিখীব ও রামচন্দ্র, পরস্পর পরস্পরের উপ- 
কার-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিলেন । তখন রাম- 
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চক্র, নিজ-ভুজ-বীর্ষ্যে মহাকায় মহাবল 
বালীকে সংগ্রামে বিনাশ করিয়! স্থগ্রীবকে 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । মহাবল বানর- 
রাজ হ্গ্রীবও রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাঁম- 
চন্দ্রের নিকট অঙ্গীকার করিলেন যে, রাঁজ- 
নন্দিনী সীতার অনুসন্ধান করিয়। দিবেন । | 

অনন্তর মহাত্মা বানররাজ হুগ্রীবের 
আদেশ অনুসারে দশকোটি বানর, নাঁনী- 
দিকে সীতার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ 
করিল। আমরা শোক-সন্তপু-হৃদয়ে বিদ্ধ্য- 
পর্বতে উপবিষ্ট আছি, এমত সময় বালি- 
পুর যুবরাজ অঙ্গদ, পরিতাপ করিতে লাগি- 
লেন। সেই সময় গুথ্ররাজ জটায়ুর ভ্রাত! 
মহাবীর্ধ্য সম্পাতি বলিয়। দ্রিলেন যে, সীত। 
রাবণ-ভবনে রহিয়াছেন ; তখন আমি ছুঃখ- 
সন্তপ্ত জ্ঞাতিগণের ছুঃখ-অপনয়নের নিমিত্ত, 
নিজ বীর্ধ্য অবলম্বন করিয়া একলম্ফে শত- 
যোজন সাগর উত্তীর্ণ হইলাম। আমি লঙ্কায় 
গিয়া দেখিলাম, অশোক-বনিকা-মধ্যে 
কৌবেয়-বসনা মলিনা ব্রত-পরায়গ1-নিরা- 
নন্দা সীত1 একাকিনী অবস্থান করিতেছেন। 
আমি তাহার নিকট অভিজ্ঞান-মণি লইয়া 
কৃতকৃত্য হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং |. 
বহুদংখ্য রাক্ষল-বার বিনাশ পুর সমুদাঁর 
"লঙ্কা বিরীদদিত ও দগ্ধ করিয়া প্রত্যাগযন 
করিলাম। | 

এইরূপে আমি মহাবীর রামচন্দ্রের নিকট 
উপস্থিত হুইয়! অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই সমু- 
জ্বল মহামণি প্রদান করিলাম। রামচন্দ্র, 
সীতা-রভান্ত শ্রবণ করিয়া প্রহই-হৃদয় 
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হইলেন; এবং অস্বতপায়ী আতুরের ন্যায়, 
জীবনের আশ করিলেন । অনন্তর প্রলয়" 
কালীন বহি যেমন সমুদায়-লোক-সংহারে 
' | প্রবৃত্ত হয়, রামচক্দ্রও সেইরূপ লঙ্কা-সংহারে 
কৃত-সঙ্কল্ল হইয়া! সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ- 
যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর রামচন্দ্র, সমুদ্রতীরে উপস্থিত 
হইয়া বানর-যুথপতি বিশ্বকর্্ম-তনয় নল 
দ্বার সেতু নিম্মীণ করিলেন; অল্লকাঁল* 
মধ্যেই বাঁনর-সৈন্যগণ, সেই সেতু দ্বার। সমুদ্র 
পার হুইয়! লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইল। নীল প্র 
স্তকে, লক্ষণ রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎকে, এবং 
স্বয়ং রামচন্দ্র, কুম্তকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ 
করিলেন । 

পরে রামচন্দ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, 
দেবধষিগণ ও মহধিগণের নিকট আমাদের 
সকলের হিতকর বর লাত করিলেন; পরে 
পিতা দশরথের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করির়! 
পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ধবক কিক্ষিদ্ধ্যায় 
উপশ্থিত হইলেন। অনস্তর তিনি ত্বর! পুর্ববক 
প্রয়াগে গঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়!, মহুধি 
ভরদ্বাজের নিকট অবস্থান করিতেছেন; আপনি 
কল্য পুষ্যাধোগে নির্ব্বিত্বে রামচন্দ্রকে 


দেখিতে পাইবেন। 


একাদশাধিকশততম সর্গ। 


স্পা (টি খা 
... ভরত-সমাগম। 
শ্ক্র-সংহারক সত্যসন্ধ ভরত, হনৃমানের 
ঈডৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহ্ৃষ্ট-হৃদয়ে 
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পরম-আনন্দিত শত্রুদের প্রতি আদেশ করি- 
লেন যেঃ. শত্রত্ন ! নগরে যত দেধালয় ও 
যত দেবতা আছেন, বিশুদ্ধাচার জনগণ, 
গন্ধ-মীলা ও বাদ্য দ্বারা জমুদায় অর্চনা 
করুন| স্তৃতি-পাঠক পুরাণজ্ঞ সৃতগণ, বৈতা- 
লিকগণ ও বেদ-বিশারদ ব্রাহ্ষণগণ, রাম- 
চক্দ্রকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর 
হউন। কলাকুশল গণিকাগণ, সঙ্গীত ও 
বাদ্য করিতে করিতে রামচক্দ্রের নিকট 
অগ্রসর হউক । উন্নতানত স্থান-সমুদায় সম. 
তল করিতে আজ্ঞা দেও। এই শন্দিগ্রাম 
হইতে সমুদয় স্থান, পুষ্প ও'লাজ দ্বারা অব- 
কীর্ণ করিতে বল। নগরীর সমুদায় রথ্যাতে 
এবং সমুদায় গৃছেই যেন, সুধ্যোদয়ের পূর্বেই 
ধ্বজ-পতাক। শোভমান হয়। সহঅজ সহত্ 
পৌরগণ সুগন্ধ পুষ্প-সমূহ ও পঞ্চবর্ণক-সমূহ 
অপধ্যাণ্ত-পরিমাণে রাজপথে,নিক্ষেপ করুক| 
রাজ*মহিলাগণ, অমাত্যগণ, সৈম্গণ, প্রজা- 
গণ ও সমুদয় নগর-বাসিনী রমণীর রাম- 
চন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবার নিষিভ্ভ বহি- 
গত হউন। 

শরক্রু-সংহারক শব্রত্ব, ভরতের আত্ঞান্ু- 
রূপ সমুদায় কার্ধ্য বিশেমরূপে সুসম্পন্ন 
করিলেন । 

অনন্তর ভরতের জনুচরগণ, স্বর্ণ-কঙ্ষ 
ও স্বর্ণ -বিভূষণ-বিভূষিত ঘণ্টাযুক্ত সহ 
সহজ নাগ ও সহত্র লহত্র করেণুতে আরোহণ 
পুর্ব্বক যাত্রা করিলেন। মহামতি ভরতও 
মহারথে ও সহত্র সহত্র তুরগে আরূঢ় 
মন্ত্রিগণে ও যোধ-পুরুষগণে পরিরত হইয়া 








ড$ নাতির রে 
ূ রামায়ণ । 


গমন করিতে লাগিলেন । শক্তি টি পাশ 
প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী সহস্র সহজ পদাতিও 
তাহার সমভিব্যাঁহারে চলিল। ম্বধান্মিক দল- 
পতি প্রধান প্রধ[ন ব্র।ঙ্গণগণ ও নাগরিক জন- 
গণ মাল্য ও মোঁদক হন্তে লইয়। ধীরে ধীরে 
গমন করিতে লাগিলেন। চতুদ্দিকে শঙ্গধ্বনি 
| ও ভেরী-নিনাদ হইতে লাগিল। বন্দিগণ 
স্ততি-পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পরম 
ধন্মিক ভরত, রামচক্দ্রের পাদুকা-ঘুগল 
মন্তকে লইয়৷ গমন. করিতে লাগিলেন । 
তাহার সমভিব্যাহারে শুর্মাল্য-বিভূধিত 
শ্বেতচ্ছত্র এবং স্থবর্ণ-ভূমিত মহামুল্য শুক্ু' 
। বালব্যজন নীত হইতে লাগিল। মহাত্মা 
( ভরত এইকূপে মন্ত্রিগণের সহিত, রামচন্দ্রকে 
প্রতুদ্গমন করিবার নিমিভ যাত্রা করিলেন। 
অনন্তর কৌশল্য। সুমিত্রা প্রভৃতি দশ- 
রথ-মহিলাগণ, বছুবিধ যানে আরূঢ় হইয়া 
গমন করিতে লাগিলেন | কৌশল্যা ও স্থমি- 
ত্রার যান, আগ্্রে গ্রে নীত হইল অশ্ব- 
গণের খুর-শব্দে, রথনেমি-নির্ধোষে এবং শঙ্খ 
ও ছুন্্ভি-নিনাদে মেদিনী কম্পিতা হইতে 
লাগিল। এই সময় অযোধ্যাপুরীর সমুদায় 
ব্যক্তি ও সমুদ্দায় সজ্জা নন্দিগ্রামে উপস্থিত 
হইল। 
অনন্তর মহাত্বা ভরত, বানরবীর হনূ- 
মানের প্রতি দৃষ্টিপাত কারয়। কহিলেন, কপি- 
কুপ্তর! তোমার কি স্বজাতি-হ্থলভ-চঞ্চলতা 
অপনীত হয় নাই! কৈ পরভ্তপ আর্য রাম- 
চন্দরকে ত দেখিতে পাঁইতেছি না! হনুষান 
তখন কছিলেন, রঘুনন্দন ! রক্ষ-সমুদায়ের 
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প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ; & দেখুন, তপঃসিদ্ধ 
ধীমান মহষি ভরদ্বাজের প্রসাদে, অফল বৃক্ষ- 
সমুদায়ও কুস্থমিত ও ফলভারাবনত হইয়াছে। 
সমুদায় বুক্ষেই মধুক্ষরণ হইতেছে । আপনি 
রামচন্দ্রকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত যখন 
সসৈন্যে গমন করেন, সেই সময় যিনি সর্বব- 
বিধ কাম্য বস্ত দ্বার) আপনকার অতিথি-সৎ- 
কার করিয়াছিলেন, সেই মহষি ভরদ্বাজই 
এক্ষণে এইরূপ বর দিয়াছেন । | 
পরন্তপ! এ দেখুন, গ্রহৃষ্ট বাঁনরগণের 
শব্দ শুনা যাইতেছে ; আমার বোধ হয় 
এক্ষণে বানর-সেনা গোমতী-নদী পার হই- 
তেছে; এ দেখুন, মন্দাকিনীর নিকট ধুলি- 
পটল উড্টীন হইয়াছে ; বোধ হয়, বাঁনরগণ 
শালবন বিলোড়িত করিতেছে; এ দেখুন) 
আকাশ-তলে বেন. চন্দ্র উদয় হইয়াছে; 
উহ্থাই দিব্য পুষ্পক-বিমান ; পুর্বে ব্রহ্ম! 
মনোদ্বারা উহার নির্মাণ করিয়াছিলেন ; 
তাহার প্রমাদে কুবের ইহা প্রাপ্ত হয়েন; 
মহাত্মা রামচন্দ্র, কুবের-বিজরী রাঁবণকে সবা- 
হ্ধবে বিনাশ করিয়া এ কামগামী দিব্য বিমান 
লাভ করিয়াছেন ; এ বিমানে মহাবীর রাম- 
চন্দ্র লক্ষণ, বৈদেহী, খনক্ষ-বানর-পরিবৃত 
মহাতেজা সুগ্রীব ও রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মহাবীর বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন । 
অনন্তর দিব্য বিমান দ্বিতীয় তাস্করের 
হ্যায় বেগে আসিতেছে দেখিয়া, “এ রাম 
আসিতেছেন! এ রাম আমিতেছেন! বলিয়া 
আঁবাঁল-বৃদ্ধ-বনিত। সকলেই আনন্দাতিশয়- 
উঠিল। এই 


পালাল 
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লঙ্কাকাণ। 


গগন-ভেদী মহান শব্দ, দ্েবলেক পর্ধ্যস্ত গমন 
করিল। মাঁনবগণ যেরূপ চন্দ্র দর্শন করে, 
অযোধ্যা-বাসী সকলেই সেইরূপ রথ তুরঙ্গ ও 
মাতঙ্গ হইতে অবতরণ পূর্বক ভূতলে দণ্ডায়- 
মান হইয়া বিমানস্থিত রামচন্দ্রকে দর্শন 
করিতে লাগিল। এই সময় ভরত প্রহ্ৃষ- 


হৃদয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়! রামচক্দ্রের দিকে অগ্র- 


নর হইলেন, এবং যথাষথ স্বাগত-প্রশ্নাদি 
দ্বারা রাঁমচন্দ্রের পুজা করিলেন। তৎকালে 
ব্র্ষ-ম।নস-বিনির্দ্দিতি বিমানে আর প্রফু- 
ল্লাক্ষ লক্ষমণাগ্রঙ রামচন্দ্র দ্বিতীয় দেবরাঁজের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভরত 
প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে অবনত-মস্তক হইয়া, মেরু- 
' শিখরস্থ দিবাকরের ম্যায় বিমান-স্থিত রাম- 
চক্দ্রকে প্রণাম করিলেন । এই সময় রামচন্দ্র, 
সত্যসন্ধ ভরতকে বিমানে তুলিয়। লইলেন। 
ভরতও রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হুইয়] 
প্রমুদিত-হৃদয়ে পুনর্ববার প্রণাম করিলেন। 
রামচন্দ্র কালের. পর দৃষ্ট ভরতকে তুলিয়। 
ক্রোড়ে বসাইয়। প্রীত-হৃদয়ে আলিঙ্গন করি- 
লেন। পরে মহাতা ভরত সংঘতহদয়ে 
দেবী সীতার চরণে প্রণাম করিয়া স্ুপ্রীব, 
জশন্ববান, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃ- 
তিকেও আলিঙ্গন করিলেন! কামরূগী বাঁনর- 
বীরগণও মনুষ্য-রূপধারণ পূর্বক প্রহৃষট-হৃদয়ে 
তরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 
ভরত সাম্বনা-বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, 
রাক্ষনরাজ সৌভাগ্যক্রমে আপনকার সাহা- 
ফ্যেই স্থহৃষ্কর কর্ম সম্পার্দিত হইয়াছে। এই 
সময় শত্রুত্ম বিনীত-ভাঁবে রাষচত্দ্র ও লক্ষমণের 


উপ পরিপাক পপ এট সপ পপ 





আপনকার ভয়ে এবং আপনকার আজ্ঞানু” 


২৭৯ 


চরণে প্রণাম করিয়। পশ্চাৎ সীতার চরণ 
বন্দন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র, বাষ্পাঁকুল- 
লোচন৷ নিয়ম-স্থিতা! কুশা বিবর্ণ শোক- 
কষিত৷ মাত। কৌশল্যার নিকট গমন করিয়া 
আনন্দ-বর্ধন পূর্ববক, তাহর চরণ-যুগলে প্রণাম 
করিলেন। পরে তিনি যশম্থিনী স্থমিত্রা ও 
কৈকেয়ীর চরণে প্রণাম করিয়া সচিবগ্রণ-পরি- 
বৃত-বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং 
শাশ্বত ব্রহ্মার ন্যায় ব্রিজমান সেই মহুষি বশি- 
ষ্টের চরণে প্রণাম করিলেন । এই সময় উপস্থিত 
ধরণীতলস্থ প্রজাগণ, উদিত দিবাকরের ন্যায় 
বিমান-শ্হিত রামচন্দ্রকে দর্শন. করিতে 
লাগিল । তাহারা কৃতীঞ্জলিপুটে কহিল, 
কৌশল্যানন্দ-বর্ধন মহাবাহে! রামচন্দ্র! 
আপনকার কুশল? রামচন্দ্র দেখিলেন, 
সহআ সহজ পৌরগণ) পদ্মমুকুলের ন্যায় 


 অঞ্জলি-বন্ধন করিয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 


অনন্তর হতসযুক্ত মহাবেগ কামগামী | 
বিমান, রামচন্ট্রের কামনানুসারে মহীতলে 
নিপতিত হইল । এই সময় ধর্মাজ্ক ভরত, 
রামচজ্দ্রের পাদুকা-যুগল লইয়া তাহার 
চরণে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন; এবং কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, নাথ! আপনি কি আমা- | 
দ্িগকে সর্ববদ] স্মরণ করিয়া থাকেন ! আমি 


সারেই রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম ;' ভোগ 
করিব বলিয়া গ্রহণ করি নাই; আপনকার 
স্যাস-ম্বরূপ এই অথগ্ু রাজ্য অদ্য আপনাকে 
প্রত্যর্পণ করিলাম; . অদ্য আমার জন্ম 


০০০০০০০৪৬০৪ পপ ০. পা পাসে জজ ক্র». সপ্ত 
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আগমন পূর্বক নিজ রাজ্য গ্রহণ করিতে 
দেখিলাম; অদ্য আমার মনোবাঞ্চ। পূর্ণ 
হইল। এক্ষণে শাপনি ভোগ্য বস্তু, ধনাগার ও 
সৈন্য-সমূহ পর্যবেক্ষণ করুন ) আমি আপন- 
কার তেজে সমুদায়ই দশগুণ বৃদ্ধি করিয়াছি। 
ভ্রাতৃ-বৎদল ভরতকে এইরূপ বলিতে 
দেখিয়া, রাক্ষল-রাজ বিভীষণ ও বাঁনর-বীর- 
গণ নয়ন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
.. অনন্তর রামচন্দ্র, প্রহ্ৃউ-হৃদয়ে ভরতকে 
ক্রোড়ে লইয়। সেই বিমান দ্বারাই সসৈন্যে 
ভরতাশ্রমে গমন করিলেন । তিনি ভরতা- 
শ্রমে উপস্থিত হইয়! বিমান হইতে অবতরণ 
পূর্বক; সৈম্যগণের সছিত মহীতলে দণ্ডায়- 
মান হইলেন; এবং কামগামী বিমানকে 
কহিলেন, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, 
তুমি যক্ষরাজ কুবেরের নিকট গ্রমন কর । রাম- 
চন্দ্র এইরূপ আজ্ঞ! করিবামাত্র বিমান উত্তর- 
মুখ হইয়! ধনদালয়ে গমন করিল। 

অনন্তর কুবের যখন দেখিলেন যে, তাহার 
নিজ বিমান আপিয়। উপস্থিত হইয়াছে, তখন 
তিনি কহিলেন, বিমান ! এক্ষণে তুমি রাম- 
চন্দ্রেরই বাহন হও; আমি যখন তোমাকে 
স্মরণ করিব, তখন তুমি আমার নিকট 
আদিবে। কুবের এইরূপ আজ্ঞ! করিবামাত্র 
বিমান পুনর্ববার রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত 
হইল। রামচক্দরর এই রুতীন্ত অবগত হইয়। 
কুবেরের প্রসংশ! করিতে লাগিলেন। 


€4 





রামায়ণ। 


০১০০০ পচ পপ প০ পপবাস প্পউপ্পসপসপাাপ্প্রা 
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ঘাদশাধিকশততম সর্গ। 





রামাভিষেক | 

অনস্তর শক্রসংহারা ধন্মবসল মহাতেজা 
রাজ-্কুমার ভরত, মহাবল জাম্ববান, স্থষেণ, 
কেশরী ও স্থত্ীবকে বিনয়-সহকারে নমস্কার 
করিলেন । পরে তিনি বানররাজ স্থগ্রীবকে 
আলিঙ্গন করিয়া বিনীত-ভাবে কহিলেন, 
বানর-রাজ ! আমর1 চারি ভ্রাতা ছিলাম; 
এক্ষণে তোমাকে লইয়া পাঁচ ভ্রাত। হইলাম; 
কারণ মৌহার্দ ও উপকার দ্বারাই লোকে 

মিত্রত৷ হইয়া থাকে । 
অনন্তর কৈকেরী-নন্দন মহাতেজা ভরত, 
মস্তকে অঞ্জলিধারণ পূর্বক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, আধ্য ! 
আপনি আমার জননীর সম্মান-রক্ষার নিমিত্ত 
আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ; পূর্বে 
আপনি আমাকে যেরূপ দিয়াছিলেন, আমিও 
সেইরূপ আপনাকে এই রাজ্য পুনর্ববার 
প্রদান করিতেছি । বলবান বৃূষভ যে ভার 
বহন করিতে পারে, ছুর্বল বৃষ যেমন সেই 
ভার কোন ক্রমেই কখনই বহন করিতে সমর্থ 
হয় না, সেইরূপ আমিও সেইরূপ এই গুরুতর 
রাজ্যভার বহন করিতে সমর্থ নহি । মহাজল- 
প্রবাহে সেতু ভগ্ন হইলে জল যেরূপ বহির্গত 
হইয়া যায়) সেইরূপ এই ছুর্ববহ রাজ্যে 
অনেক ছিদ্র আছে; আমি কোন ত্রমেই ইহা 
রক্ষা করিতে সমর্থ নহি । অরিন্দম ! গর্দভ 
যেরূপ অশ্বের স্থায় গমন করিতে পারে না, 
বায় যেরূপ হুহসের কার্ধ্য করিতে সমর্থ হয় 











লঙ্কাকাগড। 


ন1,আমিও সেইরূপ কোন জরমেই আপনকার 
ন্যায় কার্ধ্য করিতে পার নছি। 

ভবনমধ্যে যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করা 
হয়, এবং ক্রমে এ বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি 
ক্রমশ তাহার ঢুরারোহ স্বন্ধ, শাখা) প্রশাখ। 


এবং পুষ্পও উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরে যদি এ বক্ষে 


ফল ন! হয়, তাহ! হইলে যে উদ্দেশে এ বৃক্ষটি 
রোপিত হইয়াছিল, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় 
নাঁ। মহারাজ! আপনকার প্রতিই এই উপমা 
প্রদিত হইতেছে ; কারণ আপনি সর্বব-রাঁজ- 
গুণ-সম্পন্ন হইয়াও অল্াদৃশ ভূত্যগণকে প্রতি- 
পালন করিতেছেন না। 

আর্ধ্য ! অদ্য পৃথিবীর সমুদাঁয় রাজগণ, 
মধ্যাহ্ুকালীন প্রতাপবান দ্রীপগ্ততেজা আদি- 
ত্যের ন্যায়, আপনাকে সাআ্রাজ্যে অভিষিক্ত 
দেখুন ; অদ্য আপনি রজনী-শেষে কাঞ্ধী- 
নৃপুর-নিম্বন-মধুর সঙ্গীত-মিঞ্রিত তৃর্য্যসংঘাত- 
নিনাদ ছার! প্রতিবোৌধিত হউন ; এবং যথা- 
সময়ে রাজোচিত শয্যায় শয়ন করুন । বন্থ- 
দ্ধরাঁয় যতদূর পর্যন্ত মনুষ্যের আবাস 'সছে, 
আপনি ততদুর পর্য্যন্ত একাধিপত্য করুন। 

জঅবিতথন্পরা ক্রম রামচন্দ্র, ভরতের তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক, তাহাতে সম্মত হ্ইয়া 
আসনে উপবিষ্ট হছইলেন। এই সময় শক্রত্্ের 
আদেশ অনুসারে সখহত্ত ত্বরিত-কর্শ। নাপিত 
গণ, রামচন্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, জটা 
অপনয়ন পূর্বক ক্ষৌর কর্্দ করিতে লাগিল | 
তগপরে প্রথমত ভরত; পশ্চাৎ মহাবল 
লক্ষাণ, তৎগয়ে বানররাজ হুগ্রীব তদনস্তর 
| রাক্ষপরাজ বিভীষণ, ক্ষৌরী ও স্াত হইলে, 
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বিশোধিত-জট গুরু-মাল্যানুলেপনধারী গিব্যা- 


ভরণ-ভূষিত সমুজ্ছবল-কুম্তল-বিরাজিত মহা 
বসন-সম্ধীত রামচন্দ্র, দেবতার হ্যায় সমুজ্ছবল- 
শরীর হইয়া শোঁভা পাইতে লাগিলেন। 
এইরূপে রামচন্দ্র, নন্দিগ্রামে জ্রাতৃগণের 
সহিত জটা-মোচন করিলে, দশরথ-মহিলাগণ, 
আপনার! স্বয়ংই সীতার মনোরম অজরাগ 
করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অনস্তর্ন 
কৌশল্যা প্রহ্$-হৃদয়ে যত পূর্বক সমুদয় 
পুত্রবধূদিগকেই সর্বাংশে ভূষিত করিয়। দিলেন। 
সারথি হুমন্ত্র, শক্রত্বের বাক্যানুসারে অব্বাঙ্গ- 
ভূষিত আদিত্য-মগুল-সদৃশ দিব্য রথ যোজন 
পূর্বক আনয়ন করিলেন। সত্য-পরাক্রম মহা" 
বাছ রামচন্দ্র, রথ উপস্থিত দেখিয়! তাহাতে 
আরূঢ় হইলেন; এবং লক্ষ্মণ গ্রভৃতিকে রথ- 
স্থিত দেখিয়া সমুজ্ববল-শরীরে ভাহাদিগের 
সহিত গমন করিতে লাগিলেন রাজকুমার 
ভরত, সারথির স্থানে থাকিয়া অশ্বের রশ্মি 
গ্রহণ করিলেন; শত্রদ্ম ছত্র ধরিলেন ;) লঙ্গমণ 
চাঁমর ব্যজন করিতে লাগিলেন। আকাঁশ-পথে 
খধিগণ, দেবগণ ও মরুদগণ, মধুরত্যপ্ে রাম. 
চন্দ্রের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। 
অনভ্ভতর মহাতেজ! বানররাঁজ হ্রীব, 
পর্ধবত-সদূশ প্রকাগ্কায় শক্রপয়-নামক 
কুপ্ধীরে আরোহণ করিলেন ) অন্যান্য বানর- 
বীরগণও মনুষ্য-শরীর ধারণ পূর্বক সর্বধা- 
ভরণে ভূষিত হুইয়। সহজ সহঅ মাতঙ্গে 
আরূঢ় হইলেন। শহ্খ তেরী ও ছুন্দুভি-নিনাদে 
চতুদ্দিক পরিপূরিত হইল । পুরুষসিংহ রামচন্দ্র 
পৌরগণকে প্রহধিত করিয়া গমন করিতে 
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লাগিলেন। অযোধ্যা-স্থিত দশরথ-ন চিবগণ, 
রামচন্দ্র আলিতেছেন শুনিয়া, পুরোহিতকে 
কহিলেন, আপনারা রামচন্দ্রের ও নগরের 
মঙ্গলের নিমিত্ত যথাবিধানে যথারীতি দ্রব্য- 
সমুদায় আয়োজন করুন ; রাজ্যার্থ মহাত্ম। 
রামচক্দের অভিষেকের নিমিত্ত যে সমুদায় 
মাঙ্গলিক কার্য আবশ্যক, আপনার! ততুসমু- 
দায় সম্পাদনে, সর্বতোভাবে যত্বুবান হউন । 
মন্ত্রিগণ সকলে পুরোহিতগণের প্রতি 
এইরূপ ভার অর্পণ করিয়া, রামচন্দ্র-দর্শন- 
লালসায়, অগ্রসর হুইয়! নগরের বাহিরে 
গমন করিলেন ; এবং দেখিলেন, প্রস্থলিত 
হুভাশনের হ্যায় শোভমান-শরীর রামচন্দ্র, 
অন্ুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, 'আগমন করিতে- 
ছেন। তাহার। মহারাজ রামচন্দ্রকে আশী- 
বর্বাদ পূর্বক, রামচন্দ্র কর্তৃক সম্মানিত হইয়া, 
ভ্রাতগণ-পণ্ররত মহাত্বা রাষচন্জ্রের অন্ুগমন 
করিতে লাগিলেন । নক্ষত্তরেগণ-পরিবৃত দ্বিজ- 
রাজ যেরূপ শোভমান হয়েন, রাষচজ্জরও 
[ দেইরূপ অমাতা, ব্রাহ্ষণ, বৈদ্য, জ্ঞাতি ও 
স্বজনগণে পরিরত হইয়া, অপূর্ধ শোভা 
ধারণ করিলেন। স্বস্তিকহস্ত ব্রাহ্মণগণ স্তবম- 
ধুর আশীর্বাদ পূর্বক মাঙ্গলিক স্তব করিতে 
করিতে প্রমুদিত-হৃদয়ে রামচন্দ্রের সমভি- 
ব্যাহারে যাইতে লাগিলেন; অক্ষত, কাঞ্চন, 
ধেনু, কন্যা, ব্রাহ্মণ ও মোদক-হস্ত মনুষ্যগণ 
রামচন্দ্রের সম্মুখে অবস্থাপিত হইল। 
মহাবীর রামচক্, গয়ন করিতে করিতে 
স্থত্রীবের সৌহ।দ, হনুমানের প্রভাব ও বানর- 
গণের অসাধারণ কর্ম, মজ্িগণের নিকট বর্ণন 
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। গণের পক্ষে প্রকৃত'প্রস্তাবেই অযোধ্যা হইল 


































করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা-পুরবাসী জনগণ, 
বানরদিগের তাঁদৃশ অসাধারণ কর্ম ও রাক্ষস- 
দিগের অলোক-সামান্য বলবীধ্্য, শ্রবণ করিয়' 
বিস্ময়াপন্ন হইল। অনুচরবর্গে পরিবৃত রাম- 
চন্দ্র, এইরূপ বলিতে বলিতে হৃষ্টপুষ্ট জনে 
সমাকীর্ণ অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; তৎ- 
কালে অযোধ্যাপুরী পতাকা-মালায় স্থশো- 
ভিত, এবং রাজপথ ও রথ্যাসমুদায় চন্দন দ্বার! 
সিক্ত ও কুহ্থম-সমূছে সমলঙ্কৃত হইয়াছিল । 
আবালবৃদ্ধ সকলেই নিরপ্তর-ভাবে রাজপথে 
দণ্ডায়মান ছিল; পধিপ্রান্ত, হন্দ্য, প্রাসাদ, 
উদ্যান ও উপবন সমুদায় জনপূর্ণ হইয়! 
অপুর্ব শোভা পাইতেছিল। 
এই সময় পুরবাসিনী রমণীর! রামচন্দ্রকে 
উপস্থিত দেখিয়। বলিতে লাগিল, মহারাজ ! 
আমর! ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণের মহিত আপন- 
কার দর্শন-লালসায়, অতিকন্টে কালাতিপাত 
করিতে ছিলাম ; এক্ষণে সৌভাগ্যক্রমে দেব- 
তার! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। রঘু- 
নন্দন ! দেবী কৌশল্যা আপনকার নিমিত 
যার পর নাইমপরিভাপ করিয়াছেন; এবং 
পুরবামী সকলেই, কৌশল্যার ন্যায় সন্তগু-হৃদয় 
হইয়া অতিকঞ্টে কালাতিপাত করিতেছিল। 
র্লামচন্দ্র! আপনি ব্যতিরেকে এই 
অযোধ্য পুরী সূর্ধ্য-রছিত নতোমগুলের ন্যায়, 
হৃত-রত্ব মহাসাগরের ম্যায়, চক্্র-বিরহিত 
শর্ব্বরীর ন্যায়, শোভা-হীন ও শূন্য প্রায় হইয়া" 
ছিল। মহাবাহে।! আপনি উপস্থিত হও" 
যাতে অদ্য এই অযোধ্যা, রাজ্য-লোলুপ শক্রে- 





রাষচক্্র! আপনি বনগমন করিলে, আমরা 
এই পুরীমধ্যে বাঁস করিয়াছি বটে, কিন্তু 
এই চতুর্দশ বতমর, আমাদের পক্ষে চতুর্দশ 
শত বশুসরের ন্যায় সুদীর্ঘ হইয়াছিল । 
মহান্ুভব রামচন্দ্র, নরনারীগণের মুখে 
এইপ্রকার প্রীতি-নিদর্শন শিপ্ধ-মধুর বাক্য 
শ্রবণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর তিনি, রমণীয় রাজপুরীতে 
প্রবিষ্ট হুইয়া, প্রথমত পিতৃ-ভবনে প্রবেশ 
করিলেন; এই সময় দেবী কৌশল্যা, রাম- 
চন্দ্র ও লক্ষমণের মন্তকে আত্রণ পুর্ববক 
সীতাকেক্রোড়ে লইয়] চির-সঞ্চিত হৃদয়-স্থিত 
শোক সন্তপ বিদুরিত করিলেন। 
অনন্তর রামচন্দ্র, ধর্াচারী কুমার ভরতকে 
ধর্্ার্থসংহিত যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহি লেন, 
সৌম্য! আমাদের যে অশোকন্বন-পরিরৃত 
বৈদূর্ধ্য-কনকময়-শুভাসন-সমলঙ্কত প্রধান ভবন 
আছে, নেই স্থানে বানররাজ স্ৃপ্রীব বিশ্রাম ও 
আমোদ-প্রমোদ করুন । ভরত! অন্যান্য 
রাঁজ1 উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত 
নাক্ষাৎথ করিবার নিমিত্ত যে দিব্য উঁপস্থান- 
গুহ আছে, তাহা উত্তম শভমজ্জিত করিয়া 
বিভীষণের আবাসের নিমিত্ত প্রদান কর; 
অন্যন্য বানরবীরগণকেও যথাভিলষিত এক 
একটি আবানভবন প্রদান কর বিলম্ব ন৷ হয়। 
সত্য-বিক্রম ভরত, রামচক্দ্রের তাদুশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, স্ৃরীবের হস্ত ধরিয়। সেই সবি: 
শ।ল মহাভবনে প্রবেশ করাইলেন | বিভীষণ 
ও অন্যান্য, বানরবীরগণকেও যথাযথ আবাস 
! প্রদান করিলেন। ক্ষিপ্রকারী পরিচাঁরকগণ, 








লঙ্কাকাণড। 
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শত্রত্বের আজ্ঞানুসারে সমুদায় আবাঁস-গৃহেই 


পর্য্যঙ্ক, আস্তরণ ও তৈল-প্রদীপ প্রদান করিল। 

অন্তর ধীমান ভরত, স্গ্রীবকে কহ্ছি- 
লেন, বানররাজ! কল্য প্রাতেই পুষ্য। 
নক্ষত্রে রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে 
হইবে ; অতএব তাহার আয়োজনের নিমিতত 
দূতগণের প্রতি আদেশ করুন। বানরশ্রেষ্ঠ 
স্থগ্রীবও জান্ববান স্থষেণ, বেগদশী ও খষভ। 
এই চারি বানরবীরকে চরিটি রত্বু-বিভূষিত 
স্ববর্ণ-কলস প্রদান করিলেন ;) এবং বলিয়া 
দ্রিলেন, তোমরা কল্য প্রত্যষেই এই ঘট- 
চতুষ্টয় চতুঃসাগর-জলে পূর্ণ করিয়] সৃষ্ধ্যো- 
দয়ের পূর্বে শীক্ম আগমন করিবে । পর্বব- 
তাকাঁর মহাবল বানরবীর-চতুষ্টয়, এইরূপ 
আদিকট হুইয়! পবনের ন্যায় বেগে আকাশে 
উতপতিত হইলেন; এবং সেই কলস-চতু- 
ষয় দ্বারা বাঁনররাজের আজ্ঞানুলারে চতুঃ- 
সাগরের জল আনয়ন করিলেন। তন্মধ্যে 
ধষভ, দক্ষিণ সাগর হইতে রক্ত-চন্দন-শাখা- 
সংবৃত কাঞ্চন-ঘট-পূর্ণ জল আনয়ন করিলেন। 
জান্ববাঁন, পশ্চিম সাগর হইতে অগুর-পল্লব- 
শোভিত রতুকুস্ত পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া 
দিলেন। পরাক্রমশালী বেগদশাঁ, উত্তর 
সাগর হইতে প্রফুল্ল শাখা-পল্লব-স্থুশোভিত 
জল-পুর্ণ কুম্ত আনিলেন। স্ৃষেণও ত্বরান্বিত 
হইয়! অস্গদ-কেয়ুর-মগ্ডিত কল দ্বারা পূর্ব 
সাগর হইতে জল আনয়ন করিলেন। . |: 

এইরূপে চতুঃসাগরের জল আনীত 
হইলে, শত্রত্ব সচিবগণে পরিৰৃত হুইয়1, সমু 
দাঁয় আভিষেচনিক দ্রব্য, পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ 








না 
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গুরু বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 
অনন্তর রাঝ্রি প্রভাত হইলে, অভিজিম্মুহূর্তে 
পুষ্যা-নক্ষত্দ্রে প্রভাবশালী বশিষ্ঠ, ব্রান্মণ- 
গণে পরিরৃত হুইয়। মহধি-বিহিত-বিধানানু- 
সারে সীতার সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রকে, 
রত্ব-পীঠে পূর্বব মুখে উপবেশন করাইয়া, শান্- 
বিধানানুসারে রামচক্ড্রের অভিষেক ব্রাক্ষণ- 
গণের নিকট নিবেদন করিলেন । ব্রাক্মণগণ 
সকলে সম্মতি প্রদান করিবামাত্র, বন্থগণ 
যেরূপ দেবরাজ বাসবকে দেবরাজ্যে অভি- 
ষিক্ত করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, 
বিজয়, কাশ্ুপ, গোতম, কাত্যায়ন, তেজস্বী 
বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্ষণগণও, 
সেইরূপ প্রসম্ম সুগন্ধ সলিল দ্বার মহারাজ 
রামচক্ছের অভিষেক করিলেন । প্রথমত 
ধাত্বিগ্গণ ও ব্রাক্ধণগণ অভিষেক করিলে, 
পরে যথাক্রমে কন্যা গণ, প্রধান প্রধান যোধ- 
গুরুষগণ ও নভোমগুলস্থ দেবগণ, প্রহৃষ্টান্তঃ- 
করণে সাগর-সলিল ও নিগম-বিহিতি সর্বের্বা- 


যধি-রস দ্বারা অভিষেক করিতে লাগিলেন । 


এইরূপে রামচন্দ্র অভিষিক্ত হইয়া যার 
পর নাই শোতা৷ ধারণ করিলেন; রাজকুমার 
শত্রত্ব, শ্বেতচ্ছত্র ধরিলেন ; বানররাঁজ সুগ্রীব 
ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ, প্রহ্ছউ-হৃদয়ে চন্ট্র 
সদৃশ শুরু বালব্যজন গ্রহণ করিলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে সমীরণ, রাম- 
চন্দ্রকে শত-পুক্কর] সমুজ্জ্বল1 কাঞ্চনময়ী মালা 
দিলেন। ধনাধ্যক্ষও দেবরাজের আজ্ঞানু- 
সারে মণিয়ত্ব ও মুক্তাঁহার আঁনয়ন পূর্ব্বক 
রাষচন্দ্রকে প্রদান করিলেন । মহুধিগণ, জয়- 








রামায়ণ । 


শক দ্বারা ও আশীর্বাদ দ্বার তাহাকে পরি- 
বদ্ধিত করিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র যখন 
সয়মন হয়েন, তখন সেই মধুর ধ্বনি, চতু- 
দিক হইতে আায়মাণ হইতে লাগিল। দেব- 
গণ, গন্ধর্র্বগণ, গান এবং অপ্নরোগণ নৃত্য 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

এইরূপে ধীমান মহারাজ রামচক্ছের অভি- 
ষেক হুইলে? পৃথিবী শম্তবতী, ফল-সমুদায় 
সুস্বাহু ও পুষ্প-সমুদায় স্থগন্ধ হইয়! উঠিল । 
রামচন্দ্র প্রহ্মউ-হৃদয়ে ব্রাঙ্গণগণকে, সহজ 
হত ধেনু, শত শত বৃষ, ভ্রিংশৎ কোটি 
স্থবর্মুদ্রাঃ বহু শ্রীম, যান, আভরণ, বস্ত্র, 
শয্যা, আসন প্রভৃতি প্রদান করিলেন। 
অনস্তর তিনি, অর্করশ্মি-সদৃশ-ন্থনির্দল*মণি- 
ভূষিত দিব্য কাঁঞ্চন-মাল! স্গ্রীবকে প্রদান 
করিলেন; বালিপুত্র অঙ্গদকেও বৈদুর্ধ্যমণি- 
চিত্রিত বজ্চিত্র-পরিষ্কত অঙগদযুগল দিলেন ; 
পরে সীতাকে বহুমুল্য-মণি-ম্রশোভিত চন্দ্র- 
রশ্মি-নদৃশ স্থনিশ্্রল মুক্তাহার, বহুমুল্য বসন 
ও বন্ুবিধ অপুর্বব আভরণ প্রদান করিলেন। 

অনম্ভর দেবী সীতা, হনৃমানের প্রতি দৃ্টি- 
পাত করিয়। অপনার ক হইতে এ বন্ছমূল্য 
হার উম্মোচন পূর্বক, একবার বানরদিগকে, 
একবার রামচক্দ্রকে, পুনঃপুন অবলোকন 
করিতে লাগিলেন । তখন রামচন্দ্র, সীতার 
আকার-ইঙ্গিত দেখিয়। কহিলেন, হ্বভগে ! 
তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা হইয়! থাক, তাহা- 
কেই এ হার প্রদান কর। তখন সর্ববাঁবয়ব- 


ও 


সুন্দরী সীতা অসাধারণ-পৌরুষ-সম্পন্ন বিক্র্- 
শালী বুদ্ধিমান পবননন্দন হনুমানকে দেই 


হউন. 


লঙ্কাকাও। 


মহাঞ্ছ হর প্রদান করিলেন। বানরবীর 
হনুমান চন্দ্র ংশুর ম্যায় শুরুবর্ণ সেই হার 
গলদশে ধারণ করিয়!, শ্বেতমেঘ-বিভূষিত 
মচলের ন্যায় শোভা প(ইতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহীপতি রামচন্দ্র ঘিবিদ, নীল, 
মৈন্দ, পনস ও অন্যান্য বানরবৃদ্ধ ও বানরযৃথ- 
পতিদিগকে, বহুবিধ ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তব 
প্রদ[ন করিতে লাগিলেন । রাক্ষগণ, বানর- 
গণ ও খক্ষগণ এইরূপে বহুবিধ রত্বে সৎকত 
হইয়! কতিপয় দিবল সেই স্থানে বাস করিল। 
পরে তাহার সাম্তবনাবাক্য দ্বারা ও সম্মান 
দ্বারা, পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইয়া রামচন্দ্রের 
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক বিয়োগকুলিত চিত্তে 
নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে প্ররুত্ত হইল। 

অনন্তর রামচন্দ্রঃ হনুমানকে বাত্র! করিতে 
দেখিয়া কহিলেন বানর-বীর ! তুমি যে 
মহৎ কর্ম সাধন করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত 
পুরস্কার হয় নাই; অতএব তুমি আযার 
নিকট কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন হুনৃ- 
মান আনন্দা শ্রপূর্ণ-লোচনে কহিলেন, দেৰ! 
আমাকে এই বর দ্িউন যে, যত দিন পৃথিবীতে 
রামকথা প্রচারিত থাকিবে, তত দিন আমার 
মৃত্যু হইবে না। রামচত্র এই কথা শুনিয়া 
কহিলেন, তুমি যেরূপ বর প্রার্থন৷ করিতেছ, 
তাহাই হইবে; তোমার মঙ্গল হউক । যত 
দিন পৃথিবী থাকিবে, যত দিন পর্বত ও 
সমুদ্রে থাকিবে, তত দিনই তোমার পরমায়ু 
হইবে। তুমি চিরকাল বলবান নীরোগ ও খুষা 
থাকিবে ; বার্ধক্য ভোমাকে কখনই আদ 
রি করিতে পারিবে না। 
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এই ষময় দেবী সীতাও, হুনৃমানকে বর 
প্রদান করিলেন যে, পবননন্দন ! তুমি 
যে খানে অবস্থান করিবে, সেই স্থানেই 
ভোগ্যবস্ত-সমুদায় তোমার নিকট উপস্থিত 
হইবে ; ভূমি যেখানৈ অবস্থীন করিবে, দেব 
দানব গন্ধর্ব ও অপ্নরোগণ, সেই স্থানেই 
দেবতার ন্যায় তোমার সেবা করিবেন ; তুমি 
স্মরণ করিবামাত্র, তোমার কামনানুসারে | 
অমৃত-কল্প ফল ও সুনির্দাল জল উৎপন্ন হইবে। 

অনন্তর বানরবীর হনুমান, যে আজ্ঞা 
বলিয়। সাশ্র-লোচনে গমন করিলেন ; আর 
অ।র বানরবীরগণও, রামচক্জ্রের প্রতি সাতি- 
শয় অনুরাগ নিবন্ধন, রাঁমচন্দ্র-বিষয়ক বহুবিধ 
কথোপকথন করিতে করিতে নিজ নিজ 
আবাঁসে গমন করিলেন । 

এইরূপে বানরগণ ও রাক্ষলগণ প্রস্থান 
করিলে, শক্র-সংহারক রামচন্দ্র, নিয়ত অনু- 
রক্ত ধন্জ্ঞ লক্ষাণকে কহিলেন, সৌম্য ! তুমি 
আমার সহিত সমবেত হইয়! পুর্ব পুর্ব রাঁজ- 
গণ কর্তৃক অধ্যুষিত, আমাদের পূর্ববপুরুষগণ 
কর্তৃক পরিপালিত, এই মহীমগ্ডল তুল্যবূপে 
ভোগ কর; ভূমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও । 

এইরূপে মহাত্মা রামচন্দ্র, সমিত্রা-নন্দন 
লক্ষাণকে সর্বতোভাবে অনুনয়-বিনয় পূর্বক 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইতে কহিলেন; পরস্ত 
লক্ষ্মণ যখন কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত 
হইলেন না, তখন তিনি ভরতকেই মৌন্ব- 
রাজ্যে অভিথিক্ত করিলেন। 
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ভ্রয়োদশাধিকশ ততম সর্গ | 








(টে ও গ্যাস্্ক 


রাম-রাজ্য প্রশাসন । 
সাত্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ছুদ্ধর্ষ ধর্ম্াস্ম! রাঁম- 
চক্র, প্রতিদিন ভ্রাভৃগণের সহিত স্বয়ং রাঁজ- 
কার্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্মা- 
নুসারে রাজ্য-পালনে প্ররভভ হইলে, অমুদায় 
পৃথিবীমগ্ডল ধন-ধান্য-সম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী ও 
হুউপুষ্ট জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; পৃথিবীতে 
দস্থ্য-ভয় থাকিল না; অমঙ্গল কহকেও স্পর্শ 
করিতে পারিল না) তৎকালে বৃদ্ধগণকে বালক" 
গণের প্রেতকার্ধ্যগ করিতে হইল না। প্রজা- 
গণ, ধর্মপরায়ণ রামচন্দ্রকে রাজ্য-শাসন করিতে 
দেখিয়। সকলেই প্রমুদিত ও ধর্মাশীল হইল 
কেহ কাহারও হিংসায় প্রবৃত্ত হইল না। 
রামচক্দের রাজ্য-শাসন-কালে সকল 
ব্ক্তিরই শতবসর পরমায়ু হইল; এবং 
সকলেই নিরাময় শোক-রছিত ও সহত্র-পুত্র- 
সম্পন্ন হইয়াছিল। বৃক্ষ-দমুদায়ে নিয়ত পুষ্প 
ও ফল উৎপন্ন হইতে লাগিল । সকল রৃক্ষই 
ব্রণ-রহিত হইয়। উঠিল। মেঘ যথাসময়ে 
জল বর্ষণ করিতে লাগিল । হ্খম্পর্শ বাঁয়ু 
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। রামচন্দ্র 
রাজ্য-শাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সকল প্রজাই 
ধর্মপরায়ণ হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শৃদ্র- 
গণ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা, নিজ নিজ ধণ্ধেরই 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সর্ববলক্ষণ-সম্পন্ন, 


রামায়ণ। 


| সর্ববধর্ম-পরায়ণ, সর্বনদৃগুণ-নমাযুক্ত রামচন্দ্র, 


এইরূপে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। 
শত্র-সংহারী মহাষশা রামচন্দ্র, নিখিল 
ভূমগ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়!, অপ- 
ধ্যাপ্ত দক্ষিণ। প্রদান সহকারে বহুবিধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি ভূরি-পরিমিত 
দক্ষিণ! প্রদান সহকারে সুলক্ষণ-সম্পন্ন উত্তম 
অশ্ব দ্বারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন । এতদ্বযতীত তিনি পুনঃপুন 
পুগুরীক অক্ষমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞও করিয়া- 
ছিলেন। আজানুলম্িত-বাহু মধুরভাষী মহা- 
স্কন্ধ প্রতাপবান রামচন্দ্র, এইরূপে লক্ষণের 
সহিত, মহীমণ্ডল শাসন করিতে লাগিলেন । 
পূর্ববকালে মহধি বালীকি এই' বিস্তীর্ণ 
আদিকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা 
শ্রবণ করিলে ধন, যশ, পরমায়ু ও রাজগণের 
বিজয় লাভ হয়। ভূমগুলমধ্যে যে ব্যক্তি, 
মহাবীর রামচন্দ্রের এই চরিত পাঠ করিবেন, 
তিনি পাপ-পঙ্ক হইতে মুক্ত হইবেন, সন্দেহ 
নাই। এই রামচরিত শ্রবণ করিলে, পুত্রকামী 
ব্যক্তি পুত্র» ধনকামী ব্যক্তি ধন, পতিকামিনী 


কন্যা মনোহর পতি, এবং বিরহিত ব্যক্তি, . 


প্রোষিত বন্ধুজনের সহিত সমাগম লাভ 
করিতে পারে। 

যে ব্যক্তি এই বাল্মীকি-কৃত কাব্য শ্রবণ 
করিবেন, তিনি অভিলধিত ও প্রার্ধিত লমুং 
দবায় বর প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। 


লঙ্কাকাণ্ড সম্পূর্ণ | 
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ইক্মের বঙ্গভতা-পাতক 
যজ্ছোপাখ্যান 

সর্বলোক-ক্ষম্ব-দর্শনে দেবগণের উদ্বেগ ." 

(দব্রাজের ব্রহ্গাহভা-মোচন 


ইলোপাখ্যাঁন 
ইলের মগয়া-গমন রি 
ইলের ক্লীভাব-প্রাপ্তি ":. | 

কিল্পুরুযোৎপত্ডি 
ইলার সহিত বধের সাক্ষাঁৎ ৃ 
ইলার পরিচয় জিজ্ঞাসা 


পুরূরবাঁর উৎপত্তি 
বুধের হস্তে ইলার আত্ম-সমর্পণ 
বুধের সহিত ইলার সহবাস ... 
ইলার পুরুষত্ব-লাভ 
ইলার পুরুমত্থের নিমিত্ত অশ্রমেধ যজ্ঞ 
প্রতিষ্ঠান-নামক নগর স্তাপন ".. 
অশ্বমেধারস্থ 
বানর প্রভৃতির নিমন্বণ 
নৈমিষারণ্যে যজ্ঞবাট-নিষ্ীণ .. 
গানে নি 
অশ্বউন্মোচন :. ক 
রাজগণের আগমন 
কুশলবানুশাসন 
সশিষা-বালীকির যজ্বস্তলে আগমন 


যে প্রণালীতে রাযায়ণ গান হইবে « ৫ 
8 | 
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নির্ধণ্ট পত্র। 


পৃ্াঙ্ক | 


৬২ 
৬২ 
৬২ 





পর্গ 
১৩.১ 


বিষয় 


গীত-শ্রবণ 
রামায়ণ-গীতি-শ্রবণার্থ রামচন্রের কৌতৃহল 
রামায়ণকাব্যের বিবরণ-জিজ্ঞাস! :* 
সীতা-শপথনিশ্চয় 
রামচন্দ্রের নিজপুন-পরিজ্ঞান "-. 
সীতার পরীক্ষা-দর্শনার্থ সভ্যগণের নিষণ 
বালীকি-বাক্য 
রীজসভীয় সীতানব্র আগমন 
সীতা-চরিত্র-বিষয়ে বানশীকির শপথ 
সীতার রসাতল-প্রবেশ 
সীতা-বিশুদ্ধি-বিষয়ে রামচক্ত্রের-বাক্য :.' 
সীতার রসাতল-প্রবেশ-দর্শনে সদশ্তগণের 
চেষ্টা. , 


পিতামহ-দর্শন 
সীতার অদর্শনে রামচন্দ্রের শোক ও ক্রোধ 
ধরণীতল হইতে বাক্য ২৮১ 
যজ্জাবসান 
রামায়ণেয় ভবিষ্য অংশ গান ... 
কৌশল্যা প্রন্ৃতির স্বর্ণারোহণ 


ভরত-প্রয়াণ 
অনোধ্যায় যুধাজিতের দূতাগমন 
অভিবিক্ত পুত্রদ্ধর লইয়া ভরতের কেকয়- 
রাজ্যে গমন 


গন্ধবর্ববিষয়-নিবেশন 
গন্ধব্বগণের সহিত ভরতের যুদ্ধ 
গান্ধার-দেশে নগরদ্বয় স্কাপণ 


লক্ষাণ-পুত্রদ্য়ের অভিষেক 
অঙ্গদীয়া-নগরীতে অঙ্গদের রাজ্য-প্রাপ্তি 
চন্রবক্ঞ1-নগরীতে চত্দ্রকেতুর রাজ্য-প্রাপ্তি 


কাঁলাভিগমন 
রামচন্দ্রের নিকট তপস্বীর আগমন- রি 
নিবেদন... 
তপস্বীর নিকট রামচন্ত্রের প্রতিজ্ঞা 


ছুর্বাপাঁর আগমন 
কাল কর্তৃক পিভামহ-বাঁক্য-নিবেদন 
ছুর্বাপার আগমন ও ক্রোধ 


সন পিউ্বাসাপী রিল টি 


১৯৩২. 
১০৩ 


৯০৪ 


৯০৫ 
৯০৬ 


১০৭ 


১০৮৮ 


৯০৪১ 


৯১৯০ 


১১৯ 














৪ নির্ঘপ্ট পত্র । 


নর্গ বিষ পৃষ্ঠাঙ্ক। |! সর্গ বিষয় পৃষ্ঠা | 
১১২ লক্ষমণ-বিয়োগ ৯৪ |] ১১৪ মহাপ্রস্থান ৯৮ 
রামচজ্দ্রের প্রতি লক্ষণের বাক্য "1 ৯৪ মহাপ্রস্থানিক আয়োজন ২২ ৮ ৯৮ 
দচিবগণের সহিত রামচন্দ্রের পরামর্শ *** ৯৪ অযোধ্যাবাসী জীব মাত্রেরই ভারতেও লহ 

১১৩ শক্রত্ব-পুত্রাভিষেক ৯৫ হানি ৯৯ 
রাম-দ্রতের মথুরা-গমন.... ... * ৯৭ [ ১১৫ বরসপরানতি ১০০ 
পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়1 শক্রত্মের অযো- অন্ুযাত্রিবর্গের নিমিত্ত স্বর্গের ব্যবস্থা ১ ১০৪ 

ধ্যায় আগমন: ১১ ঈ৭ অনুষায়িবর্গের সরযুজলে জীবন-বিপর্জন ৯০১ 


কপির না সি পে স্সিপাসি ০ লী পাতা শা ০ স্পট লরি সি সপিএপা৯৯ 


উত্তরকাণ্ডের নির্ঘণ্ট পত্র সমাপ্ত | 


পা সা শি শিলি পাপন পপি সি পতি পস্িস্টিত বত সপ্ত সস সা বি পিল পাস সদ নর সি 


তশুদ্ব-শৌধন। . 

( উত্তরকাণ্ড-_পুর্ববভাগ | ) 
পৃষ্টা স্তত্ত পঙ্ক্তি অশুদ্ধ গুদ্ধ। 
৩৪ ২ ২৬ অতরণ অবতরণ 
৫৫ ২ ২৮২৯ শরাশনে শরাসনে 
৫৯ ২ ৩০ শরগেঘের শরন্মেঘের 
৬* ২ ১৯ সারথীদিগের সারখিদিগের 
১০১ ১ ৮ মৃহ্র্ত মুহূর্ত 

( উত্তরকাণ্ড--উত্তরভাঁগ | ) 
৬৪ ২ ২৮ আড়ি বক 


রি এ. ২৯ বক আড়ি 














] 
ূ 





রামায়ণ | 





উত্তরকাণ্ড। 
[ পুর্ৃভাগ |] 


টি টিটি টি এ টি 


প্রথম সর্থ। 


পপ সএলেসর) বি ০০০০ 


খষি-সমাগম। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র রাক্ষস বিনাশ করিয়া 
রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, খষিগণ তাঁহাকে অভি- 
নন্দন করিবার নিমিত অযোধ্যায় আগমন 
করিলেন । পূর্ববদিঙ্নিবাঁপী কৌশিক, ঘব- 
ক্রীত, বৈদ্য, চ্যবন ও মেধাতিথির পুত্র কথ; 
দক্ষিণদিগ্বাসী ভগবান অগন্ত্য, অত্র, স্বমুখ, 
বিমুখ, স্বস্তযাত্রেয়, মুমুছু ও প্রমুডু ; পশ্চিম- 
দিঙ্নিবাসী সশিষ্য উযুদ্গড, কমঠ, ধৌম্য 
ও মহাতপা রৌদ্রাশ্ব ; এবং উত্তরদিখাঁসী 
অমলকান্তি বশিষ্ঠ১, কাশ্টপ, অত্রি, বিশ্বা- 
মিত্র, গৌতম, জমদগ্রি ও ভরদ্বাজ, এই 
হুতাঁশনসমপ্রভ বেদবেদাঙ্গ-বিশাঁরদ নানা- 
শান্্রহনিপুণ মহাত্ব! সপ্তধি,রামভবনে উপনীত 
১ সপ্তধিষগ্ুলন্থিত তেজোমন্ন বশিষ্ঠ। ইনিই আবার যোগ- 
বলে পৃথিবীতে, অবতীর্ণ হইন্ট পুরোহিতরূপে নিচ্য রাষচজের 


নিকটেই থাকিতেন। মহর্ষি অপত্ত/ও এইরূপ নক্ষত্রমর্ তেদোমগুলে 
অবস্থিত হইয়াও যোগবলে নিত্য ভূদগ্ুলে বান করিতেন! 





হইয়া প্রতীহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণার্থ দ্বার- 
দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর ধর্মাত্া 
মুনিসত্তম অগস্ত্য প্রতীহারকে আদেশ করি- 
লেন, ঘ্বৌবারিক ! দাঁশরথি রামচন্দ্রকে 
ধবাদ দেও যে, আমরা এই সমস্ত খষিগণ 

আগমন করিয়াছি । 

মহধি অগন্ত্যের আদেশক্রমে দ্বারপাল 
তত্ক্ষণমাত্র রাজভবনমধ্যে প্রবেশ করিল ; 
এ্রেবং পূর্ণচন্দ্রকান্তি মহাত্সা রামচক্দ্রের 
সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, 
মহারাজ ! ধষিরন্দের সহিত ভগবান অগস্ত্য 
আগমন করিয়াছেন | 

বালমার্তগুসঙ্কাশ মহর্ষিগণ আগমন 
করিয়াছেন শ্রবণ করিবামাত্র রামচক্জ্র 
দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্বর তীঁহা- 
দিগকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর, তাহারা 
যথাহ্খে আগমন করুন । 

রামচন্দ্রের আদেশক্রমে দ্বারপাল সমা- 


দূর পূর্বক ধাষিদিগকে চি হিনিইনিযানালা 


ভবনমধ্যে প্রবেশ করাইল। 











্ রাঁমায়ণ। | 


দশ শপরা  ৮ এশিশিশি শীট 


অনন্তর মহুধিগণ সমাগত হইলেন ূ সহিত ত ছন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত বৃত্ত হইয়া সৌভাগ্যকরমেই 
দেখিয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুর্থান ৷ তুমি বিজয়ী হইয়াছ ! অথবা! মহাবাহো ! 
পূর্বক প্রণত মস্তকে অভিবাদন করিয়। রাবণকে বিনাশ করা তোমার অসাধ্য 
আসন প্রদান করিলেন । সশিষ্য খষিগণ : ৷ ছিল না; কিন্তু ছন্দযুদ্ধে প্রবৃত রাবণনন্দন 
এ সমস্ত হ্থন্দর-আস্তরণ-মণ্ডিত স্থবর্ণ-চিত্রিত  ইন্দ্রজিৎ যে বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাই পরম । 
| কুশ-বিজ্ঞুত স্থখসেব্য আস [সনে উপবিষ্ট হইলে । সৌভাগ্য বলিতে হইবে ! মহাবীর ! মহাবল 
| রামচক্দ্র পাদ্য, আচমনীয় ও অর্ধ্য গ্রদান-। অতিকায়, যজ্ঞকোপ, বস নিকুস্ত, জন্বুমালী, : 
(পুর্ববক ভীহাঁদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করি- | ঘটোদর, দেবান্তক ও নরান্তক এবং মুনি- 
লেন। ৷ গণের ভয়-বিবদ্ধক, নিয়ত-নরঘাতী, রাবণের 
তখন বেদবিৎ মহধিগণ রামচন্দ্রকে ; সমকক্ষ, যুদ্ধোম্মত্ত, মদগর্বিবিত, কালান্তক-সদৃশ 
কহিলেন, মহাবাহো রঘুনন্দন ! আমাদিগের : অন্যান্য বহুতর রাক্ষসদিগকে তুমি সৌভাগ্য-. 
সর্ব বিষয়েই কুশল। এক্ষণে আমরা যে: ক্রমেই অন্তকপ্রতিম সায়কসমূহ দ্বারা সমরে 
তোমাকে শক্র-নিধনানভ্তর কুশলী দর্শন করি-। সংহাঁর করিয়াছ ! সৌম্য ! সর্ববভূতের অবধ্য 
লাম, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য ! ! মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে 
রাম! রাক্ষপরাজ রাবণকে বিনাশ করা | শ্রবণ করিয়া আমরা অতীব আশ্চধ্যান্বিত 
তোমার পক্ষে গুরুতর কাধ্য নহে; তুমি । হইয়াছি! মহাবাহে! ! পরম সৌভাগ্য যে, 
শরাসন হস্তে ত্রিলোকও জয় করিতে পার, ! তুমি সেই কালান্তকের ন্যায় আক্রমণকারী 
সন্দেহ নাই। ধন্মীতন! পরম সৌভাগ্য ৰ দেবশক্রকে পরাজয় ও বিনাশ করিয়াছ ! 
যে, তুমি পুত্রপৌত্রের সহিত রাঁবণকে টি কাকুৎস্থ! পরম সৌভাগ্যের 
সংহার করিয়াছ! পরম সৌভাগ্য যে, আজি | বিষয় বে, তুমি এক্ষণে বিজয়ী হইয়া খষি- ৃ 
আমরা তোমার হিতপরায়ণ ভ্রাতা লক্ষণের দিগকে অভয় দান পূর্বক পুণ্য সঞ্চয় করিলে ! 
সহিত তোমাঁকে বিজয়ী এবং সীতা! ও ভ্রাত- | রামচন্দ্র তপঃশুদ্ধচেতা মহষিরন্দের ঈদৃশ 
গণের সহিত তোমাকে পুনঃসম্মিলিত দর্শন । বাক্য শ্রবণ পূর্বক বিন্বয়াস্থিত হইয়া কৃতা- 
করিতেছি ! রাজন! সৌভাগ্যক্রমেই তুমি । গ্ললিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মগণ ! 
প্রহ্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও ছূর্ববদ্ধি আপনারা মহাবল মহাবীর্ধ্য কুম্তকর্ণ ও রাব- 
অকম্পন রাক্ষপকে বিনাশ করিয়াছ ! যাহার | ণকে পরিত্যাগ করিয়া রাবণনন্দন ইন্দ্র 
ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ ত্রিলোকে আর দ্বিতীয় ; জিতেরই ঈদৃশ প্রশংসা করিতেছেন কেন ? 
। বিদ্যমান ছিলনা; রাম! পরম লৌভাগ্য যে, ইন্রজিতের প্রভাব, বল এবং পরাক্রমই 
তুমি সেই কুন্তকর্ণকে সমরে সংহার করি-: বা কিরূপ ছিল? রি কারণেই বা সে রাবণ 
য়াছ! দেবতার অবধ্য বাক্ষররাজ রাবগের ূ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ? মহর্ষিরৃন্দ ! 


1, 
ৰ 
ূ 
ৰ 
ৃ 
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| এই সমস্ত বিষয় গোপনীয় না হয় এবং যদি 
আমার শ্রবণ করিতে কোন আপত্তি না থাকে, 
। তাহা হইলে আমি বথাষথ রূপে শ্রবণ করিতে 
বাসনা করি। ভগবন কুস্তযোনে! বাল্যকালেই 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহাকে বর প্রদাঁন করিয়া- 
। ছিলেন? সে কিরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় এবং 





| কিরূপেই বা বর লাভ করিয়াছিল ? 
দিতীয় সর্গ। 





শা 


বিশরবার উৎ্পন্ভি। 


মহাঁতেজ। কুম্তযোনি অগস্ত্য মহাত্বা রাম- 
৷ চাক্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাজন! 
 যেরূপে ইন্দ্রজিতের অসীম তেজ ও বল 
বৃদ্ধি হইয়াছিল এবং সে যেরূপে সর্ব শত্রুর 
৷ অবধ্য ও শক্রবিনাশে সমর্থ হইয়াছিল, আমি 
 আনুপূর্ববিক উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। 
রাঘব ! আমি রাবণেরও বংশ, জন্মবৃত্বান্ত ৰ 
এবং বরলাঁভের বিবরণ সমস্তই প্রকৃতরূপে 
বলিতেছি। 
রাম! সত্যযুগে সাক্ষাৎহুতাশনকল্প 
 প্রজাপতিনন্দন পুলস্ত্য নামে এক ব্রহ্গর্ধি 
ৃ ছিলেন । তাহার ধর্্দ ও শীল সংক্রান্ত গুণের 
| বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই ;তিনি 
ত্রন্মার পুত্র ছিলেন, এইমাত্র বলিলেই তাহার 
গুণগ্রাম বোধগম্য হইতে পারিবে । সেই 
মুনিসত্ম পুলস্ত্য ধর্মাস।ধনার্থ স্থমেরুপার্থস্থিত 
তৃণরিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া বাঁস করিতে 








॥ 
॥ 
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উত্তরকাণ্ড। 
৷ আমি আদেশ করিতে পারি না, কিন্ত যদি। 


এ পপর আজ জা তা ৩ পপ জপ পাপ সপ 
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পি পস ৮০ শীলা পপ টপস পপ পাপা ০ 


লাগিলেন। এ স্থান পরম রমণীয় ; অতএব 


ও অপ্সর-কামিনী সকল ক্রাড়ার্থ প্রতিনিয়ত 
এ আশ্রমে গমন পূর্বক কেহ গান, কেহ 
বাদ্য, কেহ বা নৃত্য করিত। সুতরাং ব্রহ্মধি | 
পুলস্ত্যের তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের বিত্ব হইতে : 
লাগিল। তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া মহাতেজা মহা- 
মুনি পুলস্ত্য অভিসম্পাত করিলেন যে, যে | | 
কামিনী আমার দৃষ্টিপথে আগমন করিবে, সেই 

ূ 

ূ 


ূ 

টিন 
পরমস্থন্দরী দেবকন্যা,পন্নগকন্যা,রাজর্ষিকন্যা 
ূ 

ূ 

ৃ 


গর্ভবতী হইবে । রাম! মহধির এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া! কন্যকাগণ সকলেই প্রস্থান 
করিলেন, ব্রহ্ষশীপ-ভয়ে আর কেহই সে 
স্থানে অবস্থিতি করিলেন না । কিন্তু রাজধি 
তৃণবিন্দুর দুহিতা তৎকাঁলে এ শাপ শ্রবণ |. 
করেন নাই, হতরাং তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে এ: 
আশ্রম স্থানে গমন করিয়া বিচরণ করিতে 
আরম্ত করিলেন । এ সময়েই প্রজাপতিনন্দন : 
তপঃসমুন্ভীসিত-কান্তি মহাম্মনি পুলস্তয বেদা- 
ধ্যয়ন করিতেছিলেন | এ বেদধ্বনি শ্রবণ ও | 
মহর্ধিকে দর্শন করিবামাত্র তৃণবিন্দুতনয়ার 
দেহ পাণুবর্ণ ও গর্ভলক্ষণ স্ুম্প্ট প্রকটিত 
হইয়া উঠিল । তন নিজের তাদৃশ অবস্থা: 
অবলোকন পুর্বক,আমার একি হইল! ভাবিয়া | 
কন্যকা নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, ; 
এবং নিজ আশ্রমে গমন করিয়া পিতার নিকট | ঃ 
দণ্ডায়মান হইলেন। ্‌ রা 
রাজষি তৃণবিন্দু কন্যাকে তাদৃশ-অবস্থা- 
পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 1 
৪ 












বসে! তোমার শরীরের এরূপ অনুচিত 
অবস্থা হইল কেন? তখন কন্যকা কৃতীঞ্জলি- 


] 


গছ 


ূ পুটে কাতরভাবে তপোধন তৃণবিন্দ্রকে উত্তর 


করিলেন, পিত ! কিকারণে যে আমার 
এরূপ অবস্থা হইল, আমি তাহা অবগত 
নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, 
আমি এইমাত্র আমার সখীদিগের অনু- 
সন্ধানার্থ একাকিনী তপঃশুদ্ধচেতা। ব্রহ্মষি 
পুলস্ত্যের আশ্রমস্থানে গমন করিয়াছিলাম ) 
কিন্ত দেখিলাম, সখীদিগের কেহই তথায় 
আগমন করে নাই, অথচ আমার অবস্থা 
এইরূপ হইয়া উঠিল! দেখিয়াই আমি এই 
স্থানে আগমন করিয়াছি । 

তখন তপঃ্সমুদ্ভাসিত-কান্তি রাজি 
ভূণবিন্দু ধ্যানস্থ হইয়া দেখিতে পাইলেন 
যে,ভাবিতাক্সা মহধির শাঁপপ্রভাবেই তাহার 
কন্তকার এরূপ দশা ঘটিয়াছে। অতএব 
তিনি তনয়া সমভিব্যাহারে পুলস্ত্যের নিকট 
গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন ! আমার 
এই ছুহিতা আপনকার নিজেরই ন্যায় গুণ- 
গ্রামে বিভূষিতা। আমি স্বয়ং যাচক হইয়া 
আপনাকে ভিক্ষাস্বরূপ এই ছুহিতা প্রদান 
করিতেছি; মহর্ষে! আপনি ইহাকে গ্রহণ 
করুন। আপনি তপশ্চরণ নিবন্ধন শ্রাস্ত 
হইয়া পড়িলে ইনি প্রযত্বনহকারে আপনকার 
শুক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই । 

ধর্্ীত্াা মহধি তৃণবিন্দুএইরূপ কহিলে, 
পুলস্ত্য তথাস্ত বলিয়া রম্য! প্রতিগ্রহ করি- 
লেন। তখন কন্যাসম্প্রদান করিয়। রাজধি 
নিজ আশ্রমে প্রতিনিৰৃত হইলেন। সাধবী কন্য- 


সাধন পূর্বক আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন । 








|. কাও বিবিধ গুণপরম্পরা দ্বারা স্বামীর তুগর- 
ধর্ম্পরায়ণ হইলেন । বিশ্রবার ঈদৃশ চরিত্র 


শিস সপ ০ পপ 


অসাধারণ গুণসম্পততি দর্শনে অতীব সহাউ হই- 
য়াছি। সেই সম্ভোষ নিবন্ধন আমি তোমায় 
আত্মসদৃশ পুত্র প্রদান করিতেছি । এ পুত্র 
আমার ও তোমার উভয়েরই বংশ রক্ষা 
করিবে, এবং “পৌলস্ত্য” নামে বিখ্যাত 
হইবে । শুভে! আমি বেদ পাঠ করিতে- 
ছিলাম, তুমি সেই বেদপাঠ শ্রবণ করিয়! 
গর্ভিণী হইয়াছিলে, এই জন্য তোমার 
পুত্রের আর এক নাঁম “বিশ্রবা” হইবে, 
সন্দেহ নাই। 

্রহ্মধির এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক কন্যা 
নিরতিশয় আনন্দিত হইয়! অল্লকালমধ্যেই 
“বিশ্রবা” নামক পুত্র প্রসব করিলেন। 
লোকক্রয়-বিশ্রচ্ত মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা শৌচ- 
ধর্মে নিষ্ঠাবান, ছ্যতিমান, সমদর্শী, ব্রতাচার- 
পরায়ণ এবং পিতারই ন্যায় তপস্থী হইয়। 
উঠিলেন। 


চটির 


তৃতীয় সর্থ। 


বৈশবণ-বর-প্রদান। 
অনস্তর পুলস্ত্য-পুত্র মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা 
অচিরকাঁলমধ্যেই পিতার ন্যায় তপশ্চর্য্যায় 
নিযুক্ত এবং সত্যবাদী, স্থশীল, দক্ষ, বেদাঁ- 
ধ্যয়ন-নিরত, শুদ্ধাচার, সর্বভূতে প্রীতিমান ও 
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সব জার জা ৬৯ আক সা 


উত্তরকাণ্ড। 


স্বীয় বরবর্ণিনী তনয়া সম্প্রদান করিলেন । 
ধর্মজ্ঞ মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা ধর্্মানুসারে ভর- 
দ্বাজ-তনয়াকে পত্বীস্বরূপে গ্রহণ পূর্বক পরম 
আনন্দিত হইয়া তাঁহার গর্ভে এক সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন পরমান্ভুত মহাবীর্ষ্য পুত্র উৎপাঁদন 
করিলেন। পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্ম 
সন্তষ্ট হইয়! দেবধিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার 
নামকরণ করিলেন; কহিলেন, বিশ্রবার পুত্র 
আকৃতিতে বিশ্রবারই সদৃশ, অতএব এই পুত্র 
“বৈশ্রবণ” নামে বিখ্যাত হইবে । 

অনন্তর বৈশ্রবণ বিশ্রবার তপোবলে 
মহাতেজা হুতহুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাত্মার মন হইল 
যে, আমি নিয়ত ধর্ীচরণ করিব) ধর্শই পরম 
গতি। 

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহামতি বৈশ্রবণ 
মহাবনমধ্যে কয়েক সহত্র বংসর তপস্া 
করিলেন। এই সময়ে প্রতি সহজ বৎস- 
রান্তে তিনি জলাহার, মাঁরুতাহার ও নিরা- 
হাঁর ব্রত পালন করিতে লাগিলেন । উদৃশ 
কতিপয় সহজ বৎসর তিনি এক বৎসরের 
ন্যায় অর্লেশেই অতিবাহন করিলেন । 

অনন্তর মহাঁতেজ1! কমলযোনি পরম 

পরিতুষ্ট হইয়! ইন্ত্রাদি দেবগণের সমভি- 
ব্যাহারে মহাত্মা বৈশ্রবণের আশ্রমে গমন 
পুর্বক কহিলেন, বস ! আমি তোমার এই 
তপশ্চর্ধ্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল 
হউক । সুব্রত! তুমি বর প্রার্ঘনা কর; 


তখন বৈশ্রবণ সমাগত কমলযোনিকে 
কহিলেন, ভগবন ! আমি লোকপাল হইয়া 
ধর্ম রক্ষা করিব, ইহাই আমার প্রার্থন! । 

বৈশ্রবণের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক ব্রহ্মা ও 
দেবর্ন্দ সকলেই পরম পরিতুষ্ট হুইয়া 
কহিলেন, তথাস্ত। অনন্তর কমলযোনি 
বৈশ্রবণকে কহিলেন, বৎস! যম, ইন্দ্র ও 
বরুণ, এই তিন লোকপাল ভিন্ন আমি আর 
এক চতুর্থ লৌকপালের পদ সৃষ্টি করিতে 
সংকঙ্গ করিয়াছি; তুমিও সেই পদ প্রর্থন! 
করিলে; অতএব আমি এ পদ সৃষ্টি করি- 
লাম। ধর্মজ্ব! যাও, তুমি ধনেশ-পদ 
অধিকার কর। আজি হইতে তুমি যম, 
ইন্দ্র ও বরুণের চতুর্থ হইবে। এতত্ডিত্ন 
আমি এই সূষ্য-সঙ্কাশ পুষ্পক বিমানও 
তোমায় দান করিতেছি; তুমি তোমার 
বাহনের নিমিত এই বিমান গ্রহণ কর; এবং 
দেবতাদিগের সমান হও । তোমার মঙ্গল 
হউক ; এক্ষণে আমরা স্বস্থানে প্রস্থান করি। 
বস! তোমাঁকে এই মহাবর প্রদান করিয়া! 
আমাদিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল । এই কথা 
বলিয়! ব্রহ্ম! দেবরৃন্দ সমভিব্যাহারে আকাঁশ- 
মার্গে প্রস্থান করিলেন । 

মহাতবা ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রস্থান করিলে, 
ধনেশ্বর বিনীতভাঁবে প্রণত হইয়া পিতাকে 
কহিলেন, ভগবন ! আমি কমলযোনির নিকট 
বর প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্ত প্রজাপতি আমার 
কোন বাসস্থান নির্দেশ করেন নাই । অত- 
এব প্রভে। ! আপনি আমার বাসার্থ এরূপ 


আমার মতে তুমি বরপ্রদাীনের যোগ্য পান্র। | কোন স্থান নির্ণয় করুন, যথায় আমার 
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হয়। 
ৰ পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্্মজ্ঞ 
ৃ  মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা নিদিধ্যাসন পূর্বক উত্তর 
ৰ করিলেন, বস ! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সাগরের 
৷ তীরে ভ্রিকুট নামে এক পর্বত আছে বিশ্ব- 
কন্মা রাঁক্ষসদিগের বাসের জন্য এ পর্বতের 
শিখরদেশে মহেক্দ্রের অমরাবতী সদৃশী লঙ্কা 
নামে এক অপুর্বব নগরী নিশ্দীণ করিয়াছিলেন। 
পুত্র ! তুমি সেই নগরীতে যাইয়া বাস কর; 
তোমার মঙ্গল হউক । লঙ্কায় বাস করিলে 
তুমি নিয়ত মহাঁনন্দে কালযাঁপন করিতে 
পারিবে । লঙ্কী পরম রমণীয় নগরী; উহার 
তোরণ সকল স্থবর্ণ ও বৈদুর্ধ্য ছারা বিনি- 
শ্মিত। ইতিপুর্বেবে রাক্ষসের! বিষুণর ভয়ে 
ভীত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ববক রসাঁতলে 
প্রবেশ করিয়াছে ; হ্ৃতরাং লঙ্কা এক্ষণে শুন্য 
পতিত রহিয়াছে ; উহার অধিকারী কেহই 
নাই; অতএব পুত্র! তুমি স্বচ্ছন্দে যাইয়। 
সেই নগরীতে বাস কর। লঙ্কানিবাসে কোন 
প্রাণীকেই ক্লেশ দেওয়া হইতেছে ন।; স্থতরাং 
ইহাতে তোমার কৌন দৌষই হইবে না । 
ধন্মাতবা ধনেশ্বর পিতার এইরূপ সঙ্গত 
বাক্য শ্রবণ করিয়া বহু সহজ হুষ্টচেতা 
নৈধ তগণের্‌ সহিত পর্বত শিখরস্থিতা লঙ্কীয় 
যাইয়া বদতি করিলেন। তাহার স্থশাসনে 
লঙ্কা অচিরকালমধ্যেই স্থসম্বদ্ধ হইয়। উঠিল। 
বিশ্রবনন্দন নৈধ তরাঁজ ধন্মাত্মা ধনেশ্বর 
এইবরূপে সমুদ্র-পরিবেষ্ট্িতা লঙ্কা নগরীতে 
পরমীনন্দ সহকারে বাস এবং সময়ে সময়ে 








সপ উপ স্পা পাও পিপল 


রামারণ। 
বসতি নিধন কোন প্রা রেশ না পিতা মাতাকে দর্শন করিবার জন্য বিমা- 


নারোহণে বিনীতভাবে গমনাগমন করিতে 
লাগিলেন । 

ধনাধিপতি বৈশ্রবণ সময়ে সময়ে বিমানে 
আরোহণ করিয়া, কিরণজাঁল- পরিবেষ্টিত 
দিবাঁকরের ন্যায় তেজঃপুপ্র-কলেবরে পিতা 
মাতার নিকট গমন করিতেন ; তৎকাঁলে 
অপ্নরোগণের নৃত্যে ত্দীয় বিমান অপুর্ 
শোভা ধারণ করিত; এবং দেবগন্ধর্বগণ 
স্ততিগান করিতে করিতে তাহার অন্ুুগমন 
করিতেন । 


চতুর্থ সর্গ। 





[ 
স্কেশ-বর-গ্রদান । | 
লঙ্কা পূর্বেও রাক্ষসদিগেরই নগরী ছিল, 
মহধি অগস্ত্ের মুখে এই কথ শুনিয়া পাঁবক- 
সঙ্কাশ রামচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং 
কিয়ৎকাঁল অনিমিষ লোচনে অগস্ত্যের মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর তিনি 
শিরঃকম্পন পূর্বক ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহি- 
লেন, ভগবন কুসম্তযোনে ! লঙ্কা পুর্বেবেও 
রাক্ষমদিগেরই নগরী ছিল, আঁপনকার এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার অতীব বিস্ময় 
জন্মিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, রাক্ষসেরা পুল- 
স্ত্যের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু 
সম্প্রতি আনি অন্য ব্যক্তি হইতেও তাহা- 
দিগের উৎপত্তি নির্দেশ করিতেছেন । যাহা! 
হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে 
রাক্ষসদিগের কথা কহিতেছেন, তাহারা কি 
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রাবণ, কুন্তকর্ণ,প্রহস্ত এবং রাবণ-ুত্র ইন্দ্র জি রাম! এইরূপে ভগকৎস্ট রাক্ষসঙগাতির 
জিৎ অপেক্ষাও অধিক বলবান ছিল? ব্রহ্মন ! মধ্যে হেতি ও প্রহেতি নামে ছুই রাক্ষস 
তাঁহাদিগের আদি পুরুষ কে ছিল? বল-: সাক্ষাৎ শক্রনিবহ্ণ মধুকৈটভের সদৃশ হইয়া 
বিক্রমই বা তাহাদিগের কিরূপ ছিল? বিষ্ণুই উঠিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধম্মাচরণে নিরত 
বা কি অপরাধে তাহাদিগকে কিরূপে বিজ্রা- হইল, স্ত্রতরাঁং সেদারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা 
বিত করিয়াছিলেন ? অনঘ ! আপনি আমার | করিল না। কিন্তু মহামতি অমেয়-পরাক্রম 
নিকট এই সকল বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্বক ! হেতি পরিণয়ার্থ পরম চেষ্টা করিতে লাগিল, 
উল্লেখ করুন । ভগবন ! ভানু যেমন অন্ধ- : এবং স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া! কালের ভগিনী ভয়- 
কাঁর. অপনোদন করেন, আপনিও তেমনি ; হ্করী ভয়াকে বিবাহ করিল। কিছুকাল পরে 
আমার এই কৌতুহল দূর করুন । ৰ ভয়ার গর্ভে রাক্ষসপুঙ্গব হেতির বিছ্যুৎকেশ 
|. রামচন্দ্রের স্থসংস্কার-সমলঙ্কত শুভবাক্য ! নীমে এক পুত্র জন্মিল। হেতিপুত্র বিছ্যুৎ- 
৷ অবণ করিয়া মহাষুনি অগন্তয ঈষৎ হান্ | কেশ, জলমধ্যে অস্থজের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি 
| পূর্বক উত্তর করিলেন, রাঘব ! পন্মযোনি ৷ পাইয়! প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় মহাতেজ? ও 
/ প্রজাপতি প্রথমত জল স্থষ্টি কিয়! ধ জল । বিক্রান্ত হইয়! উঠিল । 
রক্ষার্থ কতকগুলি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। এ অনস্তর বিছ্যুৎকেশ যখন শুভ যৌবনে ৰ 
সকল প্রাণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া; পদার্পণ করিল, তখন রাক্ষসপুঙ্গব পিতা; 
প্রাণিত্রষ্টা প্রজাপতির সমীপে বিনীতভাবে | হেতি তাহার দারকক্রিয়ার্থ উদ্যোগী হইল, | 
অবস্থিতি পূর্বক কহিল, আমরা কি করিব? ; এবং সন্ধ্যার দুহিতা শীলক্কটস্কটাকে পুত্রের 
তখন প্রজাপতি ঈষৎ হাস্ত পুর্ববক সম্বোধন; | নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। রাঁম! কন্যাকে 
করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, মানদগণ! ৷ অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে ভাবিয়! 
তোমরা জল রক্ষা কর। ূ সন্ধ্যা বিছ্যুৎকেশকে ছুহিতা সম্প্রদান করি- | 
প্রামদিগের মধ্যে কতক ক্ষুধিত, আর । লেন। মহাবল বিছ্যুৎকেশ সন্গ্যার ছুহি- 
কতক বা অক্ষুধিত ছিল । যাহারা অক্ষুধিত ; তাকে প্রাপ্ত হইয়া, শচীর সহিত শক্রের | | 
ছিল, তাহারা কহিল রক্ষা করিতেছি ; আর | ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল। | 
যাহার! ক্ষুধিত ছিল, তাহারা কহিল ক্ষীণ: রাম! মেঘমালা যেমন,মহার্ণৰ হইতে ; 
হইতেছি। তখন লোককর্ত প্রজাপতি তাহা- ৷ গর্ভ ধারণ করে, কিছুকীলের পর শালক্কট-. | 
দিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা  হ্কটাও সেইরূপ বিছ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ | 
ক্ষীণ হইতেছি বলিলে, তাহারা যক্ষ হইবে) | করিল। গর্ভবতী হইয়া! রাক্ষসী মন্দর পর্ববতে 1 | 
আর যাহারা রক্ষা করিতেছি বলিলে,তাহারা | গমন পূর্ব্বক, অগ্নিজাত গল্গাগর্ভ-সদৃশ, মেঘ- | 
রাক্ষস হইবে । গর্ভসঙ্কাশ এ গর্ভ প্রসব করিল। এইরূপে | 
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সঃ রামায়ণ। 

পুত্র প্রসব করিয়া মিশাচরী 1 বিছ্্যুৎকেশের পঞ্চম সর্থ। 
সহিত বিহার বাসনায় পুত্রকে বিস্মৃত হইয়। টির 
পতি-সমীপে গমন পূর্বক বিহার করিতে রাক্ষসোৎপত্তি। 


প্রবৃত্ত হইল | এদ্দিকে প্রদীপ্ত-পাবক-সঙ্কাশ 
শিশু এ পর্বতে পরিত্যক্ত হইয়। মুখমধ্যে 
অঙ্গুলি প্রদ্দান পূর্বক মেঘ-গম্ভীর-রবে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল । এ সময় দেবদেব বৃষভ- 
কেতন, উমা দেবীর সহিত রৃষভারোহণে 
আকাঁশপথে গমন করিতে করিতে দেখিতে 
পাইলেন, এ রাক্ষসশিশু ক্রন্দন করিতেছে । 
উহাকে দেখিয়াই পার্ধতীর দয়া হইল। 
তাহার অনুরোধে ভ্রিপুরারি উহাকে উহার 
পিতার সমানবয়স্ক করিলেন । এততভ্ডিন্ন মহী- 


দেব পার্বতীর প্রিয়-কামনাঁয় এ রাক্ষস- 


তনয়কে অমর, অক্ষয় ও অব্যয় করিয়া এক 
আকাশগামী বিমানও উহাকে প্রদান করি- 
লেন। রাজন ! উমা দেবীও রাক্ষসীদিগকে 
বর দান করিলেন বে, তাহার! সদ্য গর্ভবতী 
হইয়া সদ্যই প্রসব করিবে ;' জাত শিশুও 
সদ্যই বাসনামত বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে। 

রাম! দেবাধিনাথ মহেশ্বরের নিকট 
সমৃদ্ধি ও গগণচারী বিমান প্রাপ্ত হইয়1 বর- 
লাভ-গর্রবিত মহামতি স্থকেশ, সাক্ষাৎ পুর- 
ন্দরের ন্যাঁয়, নিমেষমধ্যে যথেচ্ছ গমনাগমন 
করিতে লাগিল। 


রাম! নিশাচর স্ুকেশ ধার্মিক এবং 
সেবর লাভ করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ 
তাহাকে দেববতী নান্সী ছুহিতা সম্প্রদান 
করিল। রাজন! দেববতী যেন দ্বিতীয়া 
লক্ষী; সাগর যেমন বিষুণকে লক্ষী সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন, গ্রামণিও সেইরূপ প্রীতিসহ- 
কারে স্বকেশকে দেববতী সম্প্রদান করিল। 
বরদান নিবন্ধন মহৈশর্য্যসম্পন্ন স্বকেশকে 
স্বামী লাভ করিয়া দেববতী, ধনলাভ নিবন্ধন 
দরিদ্রের হ্যায়, অতীব আহ্লাদিত হইল । 
দিগ্গজ অঞ্জনের ওরসজাঁত মহাগজ যেমন 
করেণুর সহিত ব্রীড়া করে, নিশাচর স্থকেশও 
সেইরূপ পরমাহলাদিত হইয়া দেববতীর 
সহিত বিহার করিতে লাগিল । 

রাম! কিছুকাল পরে রাক্ষসাধিপতি 
স্থবকেশ দেববতীর গর্ভে অচল লোকত্রয়ের 
ন্যায়, প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের ম্যায়, অত্যুগ্র মক্ত- 
ত্রয়ের ন্যায় এবং ঘোরস্বভাঁব অহিত্রয়ের 
ন্যায়, মাল্যবান, হ্বমালি ও মালি নামে মহাঁ- 
বল পুত্রত্রয় উৎপাদন করিল | ত্রেতাগ্নি-সম- 
ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 

নৃপসত্ম ! অনন্তর, বরপ্রাপ্তি নিবন্ধনই 
পিতাঁর তাদৃশ মহৈশ্বর্্য হইয়াছে জানিতে 
পারিয়া, তিন ভ্রাতাঁও তপস্যা করিবার নিমিত্ত 
কৃতনিশ্চয় হইয়া! স্থমেরু পর্বতে গমন করিল, 
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এবং বিবিধ কঠোরতম নিয়মাচরণ করিয়া রঘুনন্দন ! অনন্তর সেই রাক্ষসত্রয় শিল্ি- 
সর্ধ-প্রাণীর ভয়োৎপাঁদন পূর্বক ঘোরতর | শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মীকে আহ্বান করিয়া তিন 
তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের সত্য | জনেই একত্র কহিল, দেব ! পরাক্রম, তেজ 
আর্জব ও ইন্্রিয়-সংষম সমুণ্পন্ন তপস্যানল ; ও বলাঁবল পর্যালোচনা পূর্ববক তুমি স্থীয় 
দেব, অস্থুর ও মানুষ সহিত ত্রিলোক যেন । অসীম তেজোদ্বারা চিরকাল দেবগণের 
দগ্ধ করিতে লাগিল । মনোৌমত আঁবাসস্থান নির্মাণ করিয়! থাক। 
অনন্তর দেব চতুরাঁনন দিব্য-বিমানাঁরো- ; অতএব এক্ষণে আমাদিগেরও গৃহ নিশ্মীণ 
হণে স্থকেশ-পুত্রদিগের নিকট আগমন পূর্বক | করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মন ! 
কহিলেন, আমি তোঁমাদিগকে বরদাঁন করি- | তুমি আমাদিগের নিমিত্ত হিমালয়, স্বমের, 
বার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । তখন : কি মন্দর পর্বতে দেবখৃহের ম্যায় গৃহসকল 
ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া এবং তিনি বরদান ; নিম্মাণ কর। 
করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন অবগত মহাবল রাক্ষসত্রয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হইয়া, রাক্ষসন্্রয় অভিবাদন পূর্বক কম্পমান ; বিশ্বকর্মা তাহাদিগকে ইন্দ্রালয়-সদৃশ বাস- 
বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি- ; স্থান বলিয়া দিলেন । তিনি কহিলেন, রাক্ষস- 
পুটে নিবেদন করিল, দেব! আপনি যদি; শ্রেষ্ঠগণ ! দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকুট নামে 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বরদান | এক পর্বত আছে। ত্রিকুট-সদৃশ স্থবেল 
করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহা । নামক আরও এক পর্বত এ স্থানেই অবস্থিত। 
হইলে আপনি আমাদিগকে এই বর দাঁন : ত্রিকুটের মধ্যম শৃঙ্গ দেখিতে মেঘের ন্যায় ; 
করুন যে, আমরা যেন সর্ধভূতের অজেয়, | পক্ষিগণও উহাতে আরোহণ করিতে পারে 
সর্বব-শক্র-সংহাঁর-সমর্থ ও দীর্ঘজীবী হই, এবং | না। আমি ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে এ শূঙ্গের চতু- 
পরস্পর পরম্পরের প্রতি চিরানুরক্ত থাকি । : দিক টঙ্ক দ্বারা ছেদন করিয়া লঙ্কা.নামে এক 
ব্রাহ্মণ-বসল ব্রহ্মা হৃকেশ-পুত্রদিগের এই । ত্রিংশৎযোজন-বিস্তৃত ও শতযোজন-আয়ত 
বাক্য শ্রবণ পুর্ববক “তথাস্ত” বলিয়া! ব্রহ্মলোকে | নগরী নিশ্মীণ করিয়াছি । ছুদ্ধর্য রাক্ষসপুঙ্গব- 
গমন করিলেন । গণ ! অমরাবতীতে ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় 
রাম ! নিশাচরত্রয় এইরূপ বর প্রাপ্ত ও : তোমরা এ পুরীতেই যাইয়া বাঁস কর। 
তন্সিবন্ধন নিভীঁক হইয়া দেবাস্থরের উপর উৎ- | বন্তর রাক্ষস সমভিব্যাহারে তোমরা লঙ্কা- 
পাঁত আরম্ভ করিল। দেবগণ, খষিগণ ও চারণ- | ছুর্গে বসতি করিলে শক্রগণ কোন রূপেই 
গণ, নিরয়স্থ জীবগণের ন্যায়, তাহাদিগের : তোমার্দিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। 
ভীষণ উৎপীড়ন সহ্থ করিতে লাগিলেন; কাহা- বিশ্বকর্ার বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাক্ষস- 


কেও ভ্রাণকর্তা দেখিতে পাইলেন না । ত্রয় সহজ সহত্র অনুচর সমভিব্যাহারে 
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লঙ্কাতেই যাইয়া বাস করিল। হ্ুদৃট প্রাকার 
ও পরিখায় পরিব্যাপ্তা শত শত ত্বর্ণভবনে 
সমাকীর্ণ লঙ্কানগরী প্রাণ্ড হইয়া রাক্ষসের! 
পরমানন্দে বসতি করিতে লাগিল । 

অনঘ রামচন্দ্র ! এই সময় নন্দ নামে 
এক কামচারিণী গন্ধববাঁ ছিল। তাহার হী, 
গ্তরী ও কান্তির ন্যায় লাবণ্যবতী তিন কন্যা 
জন্মে। গন্ধব্বী হৃষ্টচিত্তে ভগদৈবত ( মঘ। ) 
নক্ষত্রে এ তিন রাক্ষমশ্রেষ্ঠকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে 
এ তিন চক্দ্রসদৃশী গন্ধবর্বকন্যকা সম্প্রদান 
করিল । এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া হ্বকে- 
শের পুন্রত্রয়, অপ্নরাত্রয়ের সহিত দেবন্রয়ের 
ন্যায়, স্বস্ব ভার্ধ্যা সমভিব্যাহীরে বিহাঁর 
করিতে লাগিল । 

মাল্যবানের পত্ীর নাম স্থন্দরী। মাল্য- 
বান এ সুন্দরী পত্ীতে বজ্তমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, 
ছুম্যুথ, স্বপ্ত্ব, যজ্ঞকেতু, মত্ত ও উন্মত্ত নামে 
কয় পুত্র এবং স্রবেলা নামে এক পরমস্থন্দরী 
কন্য। উৎপাদন করিয়াছিল । 

স্ুমালীর ভার্ধ্যার নাম কেতুমতী । স্থমালী 
প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী পুর্ণচন্দ্রবদনা কেতু- 
মতীর গর্ডে যে সকল অপত্য উৎপাদন 
করিয়াছিল, আনুপুর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ 
কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, 
ধুআাক্ষ, দণ্ড, মহামতি স্বপার্খ, সং্বাদী, প্রথম 
ও ভাঁসকর্ণ, এই কয় পুত্র, এবং রাকা, পুষ্পোৎ- 

র কটা শুচিম্মিতা, নৈকসী ও কুভ্তীনী, এই 
কয় কন্যা স্থমালীর অপত্য | 


| 


ূ মালীর পত্বীর নাম- বহ্থদা। মালী এ 
| পদ্মবদনা পন্মপত্রাক্ষী রূপশালিনী শন্ধব্ধীর 





গর্ভে অনিল, অনল, ভীম ও সম্পাতি নামক 


| 
ূ 
পু্রচতুষ্টয় উৎপাদন করিয়াছিল। মালীর ৷ 
পুত্র এই চারি রাক্ষস বিভীষণের অমাত্য । 

রাম! এইরূপে বংশবিস্তার পূর্ববক 
& অতিবলশালী অতিদর্পিত তিন রাক্ষস-. 
শেষ্ঠ শত শত পুন্রপৌত্র ও রাঁক্ষসগণে পরি- : 
বৃত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, খষিগণ, 
নাগগণ ও দানবগণের উপর উৎগীড়ন করিতে ূ 
প্রত হইল। ৰ 

বরদান নিবন্ধন অতীব বৃদ্দিপ্রাপ্ত রণ-; 
প্রচণ্ড স্দু্র্য শত শত রাক্ষস নিরস্তর উদ্‌-. 
যুক্ত হইয়া অনিলের ন্যায় বেগে জগন্মগুল 
পরিভ্রমণ পুর্ববক যজ্তক্রিয়ার ব্যাঘাত করিতে 
লাগিল। 
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বষ্ঠ সর্গ। 





মালাবদাদি-রাক্ষস-নির্যাণ। 

রাম! অমররন্দ এবং তপৌধন খধিগণ | 

এ সমস্ত রাক্ষদদিগের উৎপীড়নে ভীত হইয় ; 
দেবদেব মহাদেবের শরণাগত হইলেন । 
তাহার ত্রিপুরারি ভ্রিলোচনের নিকট উপ- 

স্থিত হইয়া নমস্কার পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে | 

ভয়-গদ্গদ-বচনে কহিলেন, ভগবন প্রজাধি- 

পতে ! স্থকেশের পুত্রগণ পিতামহের বরে, 


ূ 
| 
ৃ 
ূ 
| 


৮৮ 





| ওরে 


ক অন আপস ৫০৭ পপ না ইস আজ কল (পা 


উত্তরকাণ্ড। 


০ 


দান-দর্পিত রণ দুষ্মদ সেই তিন স্থকেশ-পুত্র 
এবং তাহাদিগের অনুচর প্রধান প্রধান রাক্ষস- 
গণ প্রত্যেকেই বলিয়া-থাকে, আমিই বিষুঃ; 
1 আমিই রুদ্র; আমিই ত্রহ্ষা ; আমিই দেব- 
রাজ ইন্দ্র; আমিই যম; আমিই বরুণ; 
আমিই চক্র; আমিই রবি । অতএব দেবাঁদি- 
দেব শিব ! আপনি অশিব মূর্তি ধারণ করিয়া 
আমাদিগকে অভয়দান করুন ; আমরা ভয়ে 
কাতর হইয়াছি। আপনি সেই সমস্ত দেব- 
কণ্টকদিগকে সংহাঁর করুন । 
অমরবৃন্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
নীল-লোহিত কপদ্দী স্থকেশের প্রতি অনু- 
কুলতা নিবন্ধন উত্তর করিলেন, দেবগণ ! 
আমি তীহাদিগকে বধ করিব না; তাহারা 
আমার অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে 
দারা করিবেন, বলিয়া দিতেছি শ্রবণ 
| কর। তোমরা এই উদ্যোগেই গমন করিয়া 
| বিশ শরণাগত হও; প্রভবিষুণ বিধুঃই 
তাহাদিগকে সংহাঁর করিবেন । 
এই কথা শুনিয়া রাক্ষস-ভয়-ভীত দেবধি- 
বৃন্দ জয়শব্দোচ্চারণ পুর্ধবক মহেশ্বরকে 
বন্দনা করিয়! বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন, 
এবং সন্ত্রাম্ত চিত্তে সেই শঙচক্রধর দেব- 
দেবকে প্রণাম ও বহমান করিয়া নিবেদন 
করিলেন, দেব! ত্রেতাগ্নিকল্প স্বকেশ-পুত্র- 
ত্রয় বরদান প্রভাবে আক্রমণ করিয়া আঁমা- 
দিগকে পরাজয় করিয়াছে । ব্রিকুট-শিখরে 
লঙ্কা নামে যে ছুদ্ধর্ধ নগরী আছে, নিশী- 
চরেরা সেই নগরীতে বাস করিয়া আমা- 
দিগের উপর উৎগীড়ন করিতেছে । অতএব 





ূ 











১১ 
মধুসূদন ! ৷ আপনি আমাদিগের হিতসাধনার্থ 
তাহাদিগকে সংহার করুন ; উগ্রবল রাক্ষস- 
দিগকে চক্র দ্বারা ছেদন করিয়া যমাঁলয়ে 
প্রেরণ করুন। বিপৎকালে আমাদিগকে 
অভয়দান করেন, আপনি ভিন্ন এরূপ দ্বিতীয় 
ব্যক্তি নাই। জনার্দন ! ভাঁক্কর যেমন নীহাঁর 
অপসারণ করেন, আপনিও তেমনি আমা- 
দিগের ভয় দূর করুন| 

ভয়ভীত দেবরৃন্দের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ 
পূর্বক দেবদেব জনার্দন অভয়দান করিয়! 
কহিলেন, ঈশাঁন-বরদর্পিতি রাক্ষস স্থকেশকে 
আমি অবগত আছি । মাল্যবান যাহাঁদিগের 
জ্যেষ্ঠ, আমি সেই শ্্কেশ-পুত্রত্রয়কেও জানি । 
দেবগণ! আমি সেই অতিক্রান্ত-মর্য্যাদ পুরু- 
ষাধমদিগকে সমরে সংহার করিব ; তোমরা 
নিশ্চিন্ত হও । 

অমরগণ প্রভবিষুঃ বিঞুঃর উদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক আনন্দিত হইয়া, জনার্দনের 
স্তব করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসে গমন 
করিলেন । 

এদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিশাচর মাল্যবান 
দেবগণের উদ্যোগ বার্তী শ্রবণ করিয়া অব- 
রজ ভ্রাতৃদ্ধয়কে কহিল, ভ্রাত ! দেব ও খাষি- 
গণ আমাদিগের বিনাশ-কামনায় সকলে 
একত্র হইয়া ভ্রিলোচন শঙ্করের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া কহিয়াছিল, দেব | বরদাঁন-বল- 
দর্পিত ঘোররূগী স্কেশ-পুন্রত্রয় নিয়ত সমু 


ঢ্যুক্ত হইয়া! পদে পদে আমাদিগকে নিগীড়ন ! 


করিতেছে। উমাপতে ! ভুরাত্ম! রাক্ষস কর্তৃক 


অভিভূত হইয়া আমরা ভয়নিবন্ধন স্ব স্ব, 


টি ০ ১১১ 





৯৪ 





১২, 


কর্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইতেছি না । 
অতএব ত্রিলোচন ! আপনি আমাদিগের 
হিতার্থ হুঙ্কারমাত্রেই দগ্ধ করিয়। রাক্ষস- 
দিগকে বিনাশ করুন । 

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্ধ- 
কারি শিরঃকর কম্পন পূর্বক উত্তর করিয়া- 
ছিলেন, দেবগণ ! স্বকেশ-তনয়গণ আমার 
অবধ্য। কিন্তু যিনি তাহাদিগকে বিনাশ 
করিবেন, আমি পরামর্শ দ্রিতেছি শ্রবণ 
কর। তোমর! গদাঁচক্রপাঁণি পীতবাঁসা জনা- 
দদন নারায়ণ শ্রীমান হরির শরণাগত হও । 

তখন ত্রিপুরারির এইরূপ পরামর্শ প্রাপ্ত 
হইয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ নারায়ণ-ভবনে গমন 
করিয়া তাহাকে সমস্ত বিজ্ঞাপন করিয়া- 
ছিল। নারায়ণ কহিয়াছেন, দেবগণ ! আমি 
সেই রাক্ষদদিগকে সংহার করিব, তোমরা 
নিশ্চিন্ত হও। 

ভাতৃদ্বয় ! নারায়ণ ভয়ার্ত দেববৃন্দের 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, আমাদিগকে 
বিনাশ করিবেন। অতএব এক্ষণে যাহা কর্তব্য 
হয় বিবেচনা কর। শুনিয়াছি, নারায়ণের 
হস্তেই হিরণ্যকশিপুর ও অন্যান্য স্থরঘেষীর 
মৃত্যু হইয়াছে । নযুচি, কাঁলনেমি, বীরসত্তম 
সংহ্বাদ, বহুমায়ী রাধেয়, ধার্মিক লোকপাঁল, 
যমল, অর্জুন, হার্দিক্য, শুস্ত ও নিশুভস্ত এবং 
অন্যান্য মহাবল মহাপ্রাণ অস্থর ও দানবগণও 
বিষ্ণুর সহিত মরে প্রবৃত্ত হুইয়! পরাজিত 
হইয়াছে । নারায়ণ শত শত সহস্র সহত্্ 


রামায়ণ । 


সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া ইতিকর্তব্যতা 
স্থির কর। ফল কথা এই যে,নারায়ণ আমা- 
দিগকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াছেন; 
ইহাকে জয় করাও সহজ নহে। 

অশ্বিনীকুমার-সদৃশ হ্ৃমালী ও মালী ইন্দর- 
সদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবানের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিল, আধ্য ! আমরা বেদাধ্যয়ন, 
দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্মানুসারে প্রজা- 
পালন করিয়াছি ; এতত্িম্ন আমরা নীরোগ 
পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি; কুলোচিত স্বধর্ম্ম 
সম্যক প্রতিপালন করিয়াছি; শস্ত্রসমূহ 
দ্বারা অক্ষোভ্য দেবসাঁগর মন্থন করিয়াছি ; 
অপ্রতিম অরাতিরুন্দও পরাজয় করিয়াছি। 
সবত্যুভয়ও আমাদিগের নাই । কি নারায়ণ, 
কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি যম, সকলেই আঁমা- 
দিগের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সর্ববদ1 ভয় 
করিয়া থাকেন । 

" ভ্রাত ! উপস্থিত বিষয়ে নারায়ণের কোন 
দোষই নাই। দেবতারাই এই অনর্থের 
কারণ) তাহাঁদিগের দোষেই নারায়ণের মন 
বিচলিত হইয়াছে । অতএব আজি আমর! 
তিন জনেই সমবেত হইয়! সর্ববসৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে দোষনিদান দেবতাদিগকেই সংহার 
করিব। 

রাম! এইরূপ মন্ত্রণ। করিয়া মহাঁবল 
মহাকায় রাক্ষসগণ ক্ুদ্ধ হইয়! সর্ববোদূবোগ 
পুরঃসর যুদ্ধার্থ বিনির্গত' হইল। বলদর্পিত 
দেবশক্র ছুর্দাস্ত নিশাচরগণ রথ, বারণ, 


সর্বাস্ত্রনিপুণ সর্ধশশক্র-ভয়ঙ্কর দানবদিগকে | বারণোপম অশ্ব, খর, গো, উদ্ত, শিশুমার, 


সংহীর করিয়াছেন । ভ্রাতৃদ্য় ! তোমরা এই : ভুজঙ্গম, মকর, কচ্ছপ, মীন, গরুড়োপম 
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উত্তরকাণড। 


ধিহঙ্গম, সিংহ, ব্যাত্র, বরাহ, স্থমর ও চম- 
রাদি বাহনে আরোহণ করিয়া লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক দেবলোকে যাত্রা করিল। 
লঙ্কার অবশ্থাস্তাবি-বিপর্য্যয় দর্শন করিয়! 
লঙ্কাধিষ্ঠিত দেবতাবৃন্দও রাক্ষসদ্িগের সঙ্গে 
সঙ্গেই বহির্গত হইলেন। শত শত সহত্র 
সহত্র নিশাচর অত্যুতৎকৃষ্ রথ সকলে আরোঁ- 
হণ করিয়া অতীব আগ্রহ সহকারে ভ্রুত- 
বেগে দেবলোকে যাত্রা করিল। 

রাম ! এই সময় বিবিধ ভয়াবহ ভৌম ও 
দিব্য উৎপাত সকল আবিভূতি হইয়া রাক্ষস- 
দিগের বিধ্বংস সুচনা করিল। মেঘ সকল 
অস্থি ও উঞ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; 
সমুদ্রে উদ্‌্বেল হইয়! উঠিল; ভূধর সকল 
কম্পিত হইতে থাকিল; মেঘ-গস্ভীর-রাবী 
সহজ্র সহস্র ভূতগণ উত্থান পুর্ববক অষ্র- 
হাস্ত করিয়া চতুর্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ত 
করিল; সহত্র সহস্র গৃত্রচক্র বক্তু, বারা অগ্নি- 
শিখ। উদ্‌গীরণ করিয়া, রাক্ষসগণের মস্তকো- 
পরি কালচক্রের ম্তায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ; 
রক্তপাদ কপোঁত ও সারিকা সকল ত্রস্তভাবে 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; দ্বিপাদ্দিক 
বিড়াল সকল হা হা শব্দ করিতে থাকিল; 
এবং ঘোরদর্শন শিবাগণ দারুণ শব্ধ করিতে 
লাগিল। কিষ্ত বলদর্পিত রাক্ষদগণ এই সমস্ত 
উৎপাত গ্রান্হ করিল ন!, ম্বত্যুপাশ দ্বারা 
আকৃষ্ট হুইয়! যুদ্ধবাত্রীই করিল, কিছুতেই 
প্রতিনিরৃত্ত কইল না । পাবক যেমন ক্রতু সক- 
লের পুরোবত্বাঁ, নিশাচর মাল্যবান, স্থমালী 
ও মালীও সেইরূপ রাক্ষস-সৈন্যেত্র অগ্রসর 


১৩ 


হইল । জীববর্গ যেমন বিধাতাঁকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে, নিশাচর-সৈন্যও সেইরূপ 
মাল্যবাঁন পর্বতের ন্যায় অচল মাল্যবানকে 
আশ্রয় করিল। এইরূপে মহামেঘের ন্যায় 
গম্ভীররাবী সেই স্রমহৎ রাক্ষস-সৈন্য বিজ- 
য়েচ্ছায় দেবলোকে যাত্রা করিল; মালী 
তাহাঁদ্রিগের সেনাপতি হইল । 

রাম! এদিকে দেবদূতের মুখে রাক্ষস- 
দিগের যুদ্ধোদযোগ শ্রবণ করিয়া বিভু 
নারায়ণও যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি 
সজ্জ শরাসন ও তৃণীর গ্রহণ পুর্ববক গরুড়- 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাক্ষস-বিনাশার্থ 
সত্বর যাত্রা করিলেন । শ্যাঁমবর্ণ পীতান্বরধারী 
নারায়ণ গরুড়-পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া কাঞ্চন- 
গিরির শিখর-সংলগ্ন বিছ্যুন্মগডিত জলধরের 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

অনস্তর শঙ্খ চক্র অসি ও শাঙ্গধর | 
নারায়ণ নিশাচর-সৈন্যমধ্যে আসিয়া! উপনীত 
হইলেন ; দেব, সিদ্ধ, খষি, নাগ ও গন্ধর্র্বগণ 
স্ততিগান করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আগমন করিলেন । 

গরুড়ের পক্ষপবনে রাক্ষস-সৈন্যের বস্ত্র] 
সকল উদ্ধৃত হইল; পতাকা সকল ভ্রামিত 
হইতে থাকিল; এবং অস্ত্রশস্ত্র চারি দ্রিকে 
বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এইরূপে তাহার! 
নিবিড়-নীলমেঘ-সঙ্কাশ নারায়ণকে দেখিয়াই 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। 

অনস্তর নিশাচরগণ চতুর্দিক চ্র্দি 
পূর্বক রুধির-মাংস-রূষিত প্রলয়-পাবক-কল্প 
সহজ সহ স্ুশাপিত অত্যুৎ্তকৃষ্ট অস্ত্র- 
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শন্্র দ্বারা মাধবকে বিদ্ধ করিতে আয়ত্ত । 


করিল । 


ছি জনওিিউ 


সপ্তম সর্গ। 
মালিবধ। 

রাম! মেঘবৃদ্দ যেমন মহীধরের উপরি 
বারি বর্ষণ করে, নিশাচর-রূপ নীরদবৃন্দও 
সেইরূপ গভীর গর্জন করিয়া নারায়ণ-রূপ 
নগরাজের উপরি নিবিড় নারাচ-বর্ষণ-রূপ 
নীরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। হুনির্দল 
শ্বামকান্তি নারায়ণ নারাচবর্ষী নীলবর্ণ নিশা- 
চরগণে পরিরৃত হইয়া তোয়বর্ধা তোয়দরদ্দে 
পরিবেষ্টিত স্ত্রীমান অঞ্জন পর্বতের ন্যায় 
শৌভিত হইলেন। বন্দর, অনিল ও মনের 
হ্যায় বেগগামী রাক্ষস-ধনুম্ঘুক্ত সায়ক-সমূহ 
কেদারে শলভকুলের ন্যায়, পর্বতে মশক- 
পুঞ্জের ন্যায়, অস্বৃতঘটে দংশরন্দের ন্যায়, 
মহার্ঁবে মকর-নিকরের ন্যায় এবং প্রলয়- 
কালে লোক সকলের ন্যায় মাধব-কলে- 
বরে প্রবেশ করিতে লাগিল । গিরিসঙ্কাঁশ 
রাক্ষপবীরদিগের রঘী রথে, গজী গজে, 
সাদী অশ্থে এবং পদাতি পাদচারে অবস্থিতি 
করিয়া শর, শক্তি, খ্রি ও তোমর সকল 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল ; তাহাতে, 
প্রাণায়াম দ্বারা ব্রাহ্মণের ন্যায়, হরির শ্বাস- 
রোধ হইল । ক্ষুদ্রমীন-সঙ্ঘ কর্তৃক সমুদ্‌- 
1 বেজিত মহ্াতিমির ন্যায়. রাক্ষসগণ কর্তৃক 


 শার্গ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্বক মনো" 


ি- 


রামারণ। 


বেগগামী বন্ত্মুখ শরনিকয় সবার শত শত 
ছেদন করিতে লাগিলেন । প্রবল বায়ু উন্থিত 
হইয়া যেমন বারিবর্ষণ দুরীকৃত করে, পুরু- 
যোতম নারায়পও সেইরূপ রাক্ষদদিগের 
শরবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ 
বাদন করিলেন । পূর্ণবল সহকারে নারায়ণ 
কর্তৃক বাদিত হুইয়! এ শঙ্খরাজ প্রলয়কালীন 
পয়োধরের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। 
অরণ্য-মধ্যে সিংহের গর্জজনে মদমত্ত কুঞ্জর 
সকল যেমন ত্রত্ত হইয়া উঠে, শঙ্খরবে রাক্ষ- 
সেরাও সেইরূপ ভীত হইয়া উঠিল। শঙ্- 
রবে বিষুড় হুইয়া অশ্ব সকল স্থির হইতে 
পারিল না) হস্তীদিগের মত্ততা দুর হইল; 
এবং যোদ্ধা সকল রথ হইতে পতিত হইতে 
লাগিল।. শা্ঈ-চাপ-বিদিম্মুক্ত বজ্তুল্য- 
কঠিনমুখ হন্দরপুঙ্খ সায়কসমূহরাক্ষসদিগকে 
থাকিল। ভীতচিত রাক্ষলগণ বিষুঃচাপ-বিস্ষ্ট 
শরনিকর দ্বার। ভিদ্যমান হইয়া ধন্ভাহত 
পর্বত কলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। 
শক্রদিগের গাজর বিষুঃচক্রকৃত ক্ষতস্থান 
হইতে প্রভূত রুধিরধারা) পর্বত - হইতে 
থাকিল। শঙ্খরাজ-রব, শাঙ্গ-শরাসন-রব ও 
বৈষব বাণ সলল, একজ্জিত হ্ইয়। রাক্ষস- 
সৈন্যের প্রাণ গ্রাস করিতে।.লাগিল। হরি 
বাণ, মস্তক, ধ্বর) ধনু, রখ, পভাকা ও তুদীর 
সকল -ছেঙ্গন করিতে 'লাশিলেন । নারায়ণ" 
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নিক্ষিগ্ত শত শত সহত্র.সহত্র সায়ক, দিবাকর 


হইতে কিরণজালের ন্যায়,সাঁগর হইতে তরঙ্গ- 


সঙ্ের ন্যায়, পাতাল হইতে নাগবৃন্দের ন্যায় 
এবং বারিদ হইতে বারি-সমূহের ন্যায়, শাঙ্গ- 
শরাসন হইতে পুষ্জে পুঞ্জে বিনির্গত হইয়া 
রাক্ষসদিগের প্রতি ধাবিত হইতে থাকিল। 
শরভ কর্তৃক সিংহের ন্যায়, সিংহ কর্তৃক দ্বির- 
দের ন্যায়, দ্বিরদ কর্তৃক ব্যাস্্রের ন্যায়, ব্যাত্ 
কর্তৃক শার্দুলের ন্যায়, শার্দূল কর্তৃক কুক্ধু- 
রের ন্যায়, কুন্ধুর কর্তৃক মার্ডজারের ন্যায়, 
মার্জার কর্তৃক সর্পের ন্যায়, এবং সর্প কর্তৃক 
ইন্দ্ররগণের ন্যায়, প্রভবিষু বিষ্ণু কর্তৃক বিদ্রা- 
বিত হইয়া, রাক্ষমগণ কতক ভূপৃষ্ঠে শয়ন, 
কতক ব! দিগ্দিগস্তে পলায়ন করিল। আকাশে 
বায়ু যেমন জলধরকে শব্ধিত করে, সহত্ 
সহত্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া মধুসুদনও 
সেইরূপ পাঞ্চজন্য বাদিত করিলেন। নারায়ণ- 
শরে বিধ্বস্ত ও শঙ্গশব্দে বিহ্বল হুইয়। অব- 
শিষ্ট নিশীচর-সৈন্য অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয় 
লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল । 

নাঁরায়ণ-শরে তাড়িত হইয়! রাক্ষমসৈন্য 
পলায়ন ফরিলে, নীহার যেমন দিবাকরকে 
আচ্ছাদন করে, রণস্ছলে স্থমালীও সেইরূপ 
শরজাল বর্ষণ পূর্বক হরিকে আবরণ করিল। 
তদ্দর্শনে বলবান রাক্ষস সকল পুনর্ববার হস্থির 
হইল। বলদর্পিত নুমালী রাক্ষলদিগকে যেন 
হইল। দ্বিরদ যেমন ুও উত্তোলন. করে, 
নিশাচর হুমালী* সেইরূপ হুবর্ণাভরণ-ভৃষিত 


বাহু উত্তোলন করিয়া আনন্দে তড়িত্মগিত 
তোয়দের ন্যায় মহাশব্দ করিল । সে এইকসপ 
উচ্চশব্দ করিতেছে,ইতিমধ্যে নারায়ণ তাহার 
সারথির সমুজ্বল-কুগুল-মগ্ডিত মস্তক ছেদন 
করিলেন। তাহাতে তাহার অশ্ব সকল উদ্‌- 
ভ্রাস্ত হইয়া উঠিল এবং ভোগ্য বিষয় সমস্ত 
যেরূপ বৃত্তিহীন পুরুষকে ভ্রামিত করে, 
তাহারাও সেইরূপ নিশাচর হ্থমালীকে ইত- 
স্তত ভ্রমণ করাইতে লাগিল; কিন্তু যতি 
যেমন ইন্ড্রিয়বর্গকে সংযত করেন, হমালীও 
সেইরূপ অবিলম্বেই অশ্বদিগকে সংযত করিয়া 
সম্মুখভাগে রথ স্থাপন পূর্ববক অচলের ন্যায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । 

অনস্তর মহাবীর মালী মহাবাছু নারা- 
য়ণকে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া, শরাদন 
গ্রহণ পূর্বক ্বাহাকে আক্রমণ করিল। মাঁলীর 
শরাসন-বিনিম্মুক্ত স্বর্ণবিভূষিত সায়কসমুহু 
ক্রোঞ্চ পর্ধতে পক্ষিলজ্ঘের ন্যায় হরির 


দেহমধ্যে প্রবিষউ হইল। কিন্তু জিতেক্ড্রিয় | | 


ব্যক্তি যেমন আধি সকলের দ্বারা বিচলিত 
হয়েন না, নারায়ণও সেইরূপ মালি-মিক্ষিপ্ত 


সহত্র সহত্র শায়ক ছারা সমাহত হইয়াও | | 
যুদ্ধে চঞ্চল হইলেন না। অনস্তর অসি-গদা- | | 


ধর ভূতভাবন ভগবান জ্যাশব্দ করিয়া মালীর 
উপর রাশি রাশি বাঁণ বর্ষণ আরম্ভ করি-। 


লেন। পুর্বে নাঁগণ যেমন অস্বত পাল 1] 


করিয়াছিল, বজ্জ-বিচ্থ্যুৎ-প্রভ পতন্রী সকলও | 


রুধির পাঁন'করিল। শঙ্ঘচক্রগদাধর বিষ | | 


অবশেষে মালীকে পরাজ্ুখ করিয়া) শীণিত | 
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শায়কসমূহ দ্বারা তাছাঁর শরাসপন ও অশ্ব 
সকল ছেদন করিলেন। তখন মালী. গদ। 
গ্রহণ পূর্বক গিরিশৃঙ্গ হইতে কেশরীর 
ন্যায় রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিল; এবং 
অন্ধকাহ্থর যেমন ঈশানকে আঘাত করিয়া- 
ছিল, সেও তেমনি ক্তুদ্ধ হইয়া! গরুড়কে গদাঁ- 
ঘাত করিল, যেন অচলের উপর বজ্াঁঘাত 
হইল ! গদ] ছ্বারা গুরুতর আহত ও বেদনায় 
লইয়া রণস্থল হইতে অপস্যত হইলেন । তদ্‌- 
দর্শনে রাক্ষপগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া 
উঠিল। তাহাদিগের সেই গর্জন শব্দ শ্রবণ 
করিয়া উপেন্দ্র পরাজ্খ হইয়াও মালীর 
বিনাশার্ঘ চক্র ত্যাগ করিলেন। কাঁলচক্র- 
সঙ্কাঁশ সূর্যযসমপ্রভ চক্র স্বীয় প্রভাঁজালে 
গগনমণ্ডল সমুদ্তাসিত করিয়া মালীর মস্তক 
অপহরণ করিল । রাক্ষসরাঁজ মাঁলীর ভীষণ 
মস্তক চক্রচ্ছিন্ন হইয়া রুধিরধার' উদ্‌গীরণ 
করিতে করিতে, পুর্ববে যেমন রাহুর মস্তক 
পতিত হইয়াছিল, সেইরূপ পতিত হইল। 
অনস্তর দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া, “সাধু, 
দেব ! সাধু বলিয়া, পুর্ণধল সহকারে সিংহ- 
নাদ করিয়া উঠিলেন। 

মালী নিহত হইল দেখিয়া, স্বমালী ও 
মাল্যবান অতীব দুঃখে কাতর হুইয়! সটসন্যে 
লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল । এদিকে গরুড়ও 
আশ্বস্ত হইয়া অনিলবেগে প্রত্যাগমন পূর্বক 
ক্রোধতরে পক্ষ-পবন দ্বারা . রাক্ষদিগকে 
1] শিপাতিত করিতে লাগিলেন ; এবং নারাঁ- 
[1 রণও ক্ষিপ্রতাসহকারে অত্যুত্কৃষ্ট শায়কসমূহ 


রামায়ণ । 


নিক্ষেপ করিয়া,মহেজ্জ্র যেরূপ বজ্ত দ্বার! পর্ধ্ত 
সকল বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুক্ত- 
বিধৃত-কেশ রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিতে আরস্ত 
করিলেন । তৎকাঁলে আতপত্র ছিন্ন, অস্ত্রশস্ত্র 
ভগ্ন, শায়কসমূহে সর্ব্বগাত্র বিভিন্ন এবং অন্তর 
বিনির্গত ও লোচন চকিত হওয়াতে রাক্ষস- 
সৈন্য উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাখিল। 
সিংহার্দিত কুঞ্জরগণের ন্যায় কুঞ্জর-সহিত 
রাক্ষল-সৈন্য পুরাকালীন নৃসিংহ-ভয়-নিগীড়িত 
দানবকুলের ন্যায় চীৎকার এবং সেইরূপ 
বেগেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 
বিষ্ণুর শায়কসমূহ-সন্মদ্দিত নিশাচর-রূপ নীল- 
মেঘরৃন্দ বাঁণধার বর্ষণ করিতে করিতে 
অনিল-চালিত নীল-মেঘর্‌ন্দের ন্যায় ধাবিত 
হইল । চক্রপ্রহাঁরে ছিন্স-মস্তক, গদা-প্রহারে 
ুণীকৃতাঙ্গ বা অসিপ্রহারে ছিন্ন-দেহ হইয়া 
রাক্ষলবীরগণ পর্বত সকলের ন্যায় পতিত 
হইতে থাকিল। চক্রপ্রহারে কাহারও মুণ্ড 
ছিম, পদাঘাতে কাহারও উরঃস্থল চুর্ণীকৃত, 
লাঙ্গল দ্বারা কাহারও গ্রীবাদেশ আকৃষ্ট, 
মুষল দ্বারা কাহারও মস্তক ভগ্ন, অসি ছার! 
কাহারও কলেবর কর্তিত, এবং শরাঘাতে 
কাহারও দেহ বিদ্ধ হইল। এইরূপে রাক্ষস- 
গণ গগণতল হইতে মহাঁবেগে সাগর-সলিলে 
নিপতিত হইতে লাগিল । 

বিঅস্ত-হার, বিত্রস্ত-কুগডল নীলমেঘ- 
সঙ্কাশ নিশাচরগণ এইরূপে নিরস্তর-ভাবে 
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অষ্টম সর্থ। পুরুষোতম বিষণ এইরূপ বলিলে, রাক্ষস- 
জিনিটি টা রাজ মাল্যবান ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে শক্তি 

প্রহুতি-আখ্যান। [1] প্রহার পুর্ববক সিংহনাদ করিয়! উঠিল। মাল্য- 


পদ্মনভ বিষ্ণু পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে সৈন্য 
বিনাশ করিতে আর্ত করিলে, মাল্যবান 
উদ্বেল সাগরের ন্যাঁয় প্রতিনির্ত্ত হইয়। 
মৌলি-ভূষিত-শিরঃ-কম্পন পূর্বক রোষা- 
রুণিত লোচনে পরুষ বাঁক্যে তাহাকে কহিল, 
নারায়ণ! তুমি সনাতন ক্ষত্রধন্ম অবগত নহ্‌) 
সেই জন্যই, আমরা যুদ্ধোদূযোগ পরিহার 
পূর্ব্বক পলায়মাঁন হইলেও, ভূমি ইতর ব্যক্তির 
ম্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ। যে 
ব্যক্তি পরাগ খ-বধ-রূপ পাঁপাচরণ করে, সেই 
ইতর | এঁ কার্ধ্য দ্বারা হস্ত! ব! হত, উভয়েরই 
স্বর্গলাভ হয় না। অথবা অর বৃথা কথার 
প্রয়োজন নাই; গদাধর! যদি তোমার 
যুদ্ধেই একান্ত মন হইয়া থাকে,তাহা হইলে 
আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যত 
বল আছে প্রদর্শন কর, আমি দর্শন করিব । 

তখন মহাবল উপেক্দ্র রাক্ষসরাজ মাল্য- 
বানকে মাল্যবান পর্বতের ম্যায় অচল 
ভাঁবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া কহিলেন, 
রাক্ষস! দেবতারা তোমাদিগের ভয়ে সমুদিপ্ন 
হইয়াছেন ; আমি রাক্ষসকুল উন্মুলন করিব 
বলিয়া ভীহাদিগকে অভয়দান করিয়াছি ১ 
এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাই পালন করিতেছি 
প্রাণ দান করিয়াও দেবতাদিগের প্রিয়সাধন 
কর।'আমার সর্বদা কর্তব্য; অতএব তোমরা 
রসাতলে পলায়ন করিলেও আমি তোমা- 
দিগকে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। 


বানের ভুজ-নিক্ষিণ্ডা ঘণ্টারব-সহরুতা শক্তি 
হরির বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া বলাহক-বক্ষে 
শতহ্দার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । 

অনন্তর শক্তিধর-প্রিয় পদ্মলোচন নারা- 
য়ণ এঁ শক্তিই আকর্ষণ করিয়া মাল্যবানের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ক্কন্দ-বিস্ষ্টার হ্যায়, 
গোবিন্দ-কর-বিস্যষ্টা শক্তি লোলুপ হইয়া, 
অগ্জন পর্বতের প্রতি মহোক্কীর ন্যায়, নিশা- 
চরের প্রতি ধাবিত হইল এবং গিরিশিখরে 
বজ্ের ম্যায় উহা তাহার হার-সমুদ্ভাসিত 
স্ববিশাল বক্ষঃস্থলোপরি পতিত হইয়। বর্ম 
ভেদ করিল। তাহাতে নিশাচর ঘোর অন্ধ- 
কার দেখিতে লাগিল; কিন্তু অবিলম্বেই 
সমাশ্বস্ত হইয়া! পুনর্ববার পর্বতের ন্যায় 
অচলভাবে দণ্ডায়মান হইল । 

অনন্তর রণপ্রিয় মাল্যবান কৃষ্ণায়স-বিনি- 
ন্দিত বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ত এক শুল গ্রহণ 
করিয়া! নারায়ণের বক্ষঃস্থলে দূঢ়তর আঘাত 
করিল ;পশ্চাঁৎ সে যেমন তাহাকে মুষ্টি প্রহার 
করিয়া চতুরহৃস্ত মাত্র অপস্থত হইল, অমনি 
আকাশে “সাধু! সাধু! শব হইয়া উঠিল । 

রাম ! মাল্যবান, বিষু্কে প্রহার করিয়া 
গরুড়কেও আঘাত করিল । তাহাতে, বায়ু 
যেমন শু পত্ররাশি বিধমিত করেক্ুদ্ধ হইয়া 
মহাবল বিনতানন্দনও সেইরূপ রাক্ষসকে 


' পক্ষপবন দ্বারা বিদ্রাবিত করিলেন । পক্ষি- 
রাজের পক্ষ-পবনে অগ্রজ ভ্রাতা বিদ্রাবিত 
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হইল দেখিয়া হরমালী স্ববলসহু লঙ্কাভিমুখে 
ধাবিত হইল। এই সময় পক্ষ-বাঁত-বিধৃত 
মাল্যবানও সসৈন্যে সলজ্জভাবে আসিয়! 
লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল । 

হইরিণ-লোচন রামচন্দ্র ! হরি এইরূপে 
বন্থবার অধিনায়ক রাক্ষস-বীরগণকে সমরে 
বিনাশ করিলে, রাক্ষপগণ রণস্থল হইতে পলা- 
য়ন করিল এবংবিঞ্ুর সহিত যুদ্ধ করিতে অস- 
মর্থওভয়ে কাতর হইয়া অবশেষে লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্ধবক পন্নগালয় পাঁতালে যাইয়া বাস 
করিল। রঘুনন্দন ! প্রখ্যাঁতবীর্ধয শাঁলঙ্কট- 
স্কটার বংশ নিশাচরগণ স্থমালীর প্রভৃত্বাধীনে 
এ স্থানে বসতি করিতে লাগিল । 

রাম! আমি এই যে সকল রাক্ষসের 
ইতিবৃত্ত উল্লেখ করিলাম, ইহারা শালঙ্কট- 
হ্কটার সম্ততি | তুমি যেরাক্ষসদিগকে বিনাশ 
করিয়াছ,তাহাদিগের নাম পৌলস্ত্য। হুমালী, 
মাল্যবান, মাঁলী ও এ বংশের অন্যান্য প্রধান 
প্রধান রাক্ষলগণ সকলেই মহাভাগ এবং 
রাবণ অপেক্ষা অধিক বলবান ছিল । রিপুঁ 
গ্রয়! দেবগণের মধ্যে এক চক্র-শারঙ্গ-গদা- 
ধর দেবদেব নারায়ণভিম্ন অপর কেহই নাই, 
যিনি রাক্ষলদিগকে বিনাশ করিতে পারেন । 
তুমিই সেই সর্বশক্তিমান সনাতন অব্যয় 
অজেয় নারায়ণ) তুমি চতুর্মূত্তি ধারণ করিয়! 
রাক্ষস বিনাশার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তুমি 
লোকত্রষটী ও শরণাগত-বুসল ; সেই জন্য 
সময়ে সময়ে প্রনষ্ট ধর্ম পুনঃস্থাপন এবং 


রামারণ। 


রাজন ! আমি রাক্ষসদিগের উৎপত্তি 
এই যথাযথ সমস্তই উল্লেখ করিলাম । রঘু- 
নন্দন! এক্ষণে আবার রাবণের ও তাহার 
পুত্রের জন্ম ও অতুল বল-বৃতীস্ত বিস্তার 
পূর্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। 

রাম! মহাঁবল সুমালী বিষুঃর ভয়ে কাতর 
হইয়া পুত্রপৌত্র সমভিব্যাহারে বহুকাল 
পাঁতালেই বাঁস করিতে লাগিল । এদিকে 


ধনাধিপতি কুবের যাইয়া! লঙ্কায় বসতি করি- 
লেন। 

নবম সর্গ। 

রাবণোৎপত্তি। 


রঘুকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র ! বহুকাঁলের পর 
এক সময় নীল-জীমৃত-সঙ্কাশ তগু-কাঞ্চন- 
কুগুল-ধারী রাক্ষপরাজ হ্মালী পদ্মহীন! 
লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় কল্যাণী ছুহিতাঁকে সঙ্গে 
লইয়া রসাতল হইতে উত্থান পূর্বক মেদিনী- 
মগ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিল; এবং এক দিন 
দেখিতে পাইল, ধনেশ্বর মাত পিতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিমানারোহণে আঁকাশ- 
পথেগমন করিতেছেন । পুষ্পকোপরি পাঁবক- 
প্রতিম দেবঘুর্তি কুবেরকে দর্শন করিয়া 
হুমালী রাক্ষসদিগের হিতসাধনার্থ চিন্তা 
করিতে লাগিল, কি করিলে আমাদিগের 
মঙ্গল হয়? কি প্রকারেই বা আমরা বৃদ্ধি 


নিয়ত উদ্ছযক্ত হইয়া দন্থ্য বধ করিয়া | পাইতে পারি? অথবা আমি বিশ্রবাকেই 


থাক। 








এই বরবধিনী নন্দিনী সম্প্রদান করিব | : 
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উত্তরকাণ্ড। 


শার্দূল-বিক্রম রাক্ষস-শার্দুল হুমালী এই- 
রূপ চিস্তা করিয়া নৈকমী নানী নন্দিনীকে 
কহিলেন, পুত্রি ! তোমার যৌবনকাঁল অতি- 
বাহিত হইয়া যাইতেছে; অতএব তোমার 
সম্প্রদানকাল উপস্থিত। ধন্মানুসারে তোমাঁকে 
পাত্রসাৎ করিবার জন্য আমর! বিস্তর প্রয়াস 
পাইতেছি। বসে! কালে তোম! হইতে 
আমাদিগের অভীষ্ট কাধ্য সিদ্ধ হইবে। 
আমাদিগের বংশে তুমি সাক্ষাৎ পদ্মহস্তা 
লক্ষমীর ন্যায় সর্গুণান্বিতা কন্যা । গুভে ! 
পাছে প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়, এই আশঙ্কাতেই 
তেছে না। চারুদর্শনে ! অভিমানী ব্যক্তির 
পক্ষে কন্যার পিতা হওয়া, অতীব কষ্টকর । 
কারণ কে বে বর হইবে, তাহা জানা যায় 
না। মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং যে কুলে প্রদত্ত 
হয়, এই তিন কুলই কন্যার জন্য সর্ব্বদা 
চিন্তিত থাকে । 

অতএব পুতি ! তুমি স্বয়ং যাইয়াই প্রজা- 
পতি-কুলোৎপন্ন পুলস্ত্যনন্দন মুনিবর বিশ্র- 
বাকে স্বামিত্বে বরণ কর। বসে! তাহ! 
হইলেই তোমারও এই ধনেশ্বরের ন্যায় 
ভাঁক্কর-সমতেজ। পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, 
সন্দেহ নাই। 

রাম! কন্যা! স্মালীর এ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পিতৃ-গৌরব-নিবন্ধন পুলভ্তযনন্দন 
মহধধি বিশ্রবার আশ্রমে গমন করিল | এঁ সময় 
বিশ্রবা চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্রিহোত্রে উপ- 
বেশন করিয়াছিলেন; নৈকসী এ দারুণ বেলা 
বুঝিতে না পারিয়া, পিতৃ-আজ্ঞার গৌরব- 


৯৪ 


বশত খষির সমীপে উপস্থিত হুইয়া অধো- 
মুখে স্বীয় চরণযুগল নিরীক্ষণ পূর্বক দণ্ডায়- 
মান হইল। পরমোদারচেতা দীগুতেজা ধর্াত্। 


বিশ্রবা তাহাকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাস! করি- |. 


লেন, ভদ্রে! তুমি কাহার ছুহিতা ? কোথা 
হইতে, কি কারণে, কোন্‌ কাঁ্যের নিমিত্বই 
বা এস্থানে আগমন করিলে ? শুভে ! 
আমাকে সত্য করিয়া বল। 

এই কথা শুনিয়া! কন্যক! কৃতাঞ্জলিপুটে 
উত্তর করিল, ব্রহ্মন ! আমি রাঁক্ষসের তনয়া, 
পিতার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি ; 
আমার নাম নৈকসী। মহর্ষে! যে জন্য 
আমি আগমন করিয়াছি, আপনি তপঃ- 
প্রভাবেই তাহা অবগত হউন | 

তখন মহ্র্ষি বিশ্রব! ধ্যান করিয়া কহি- 
লেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত অভিপ্রায় 
আমি অবগত হইয়াছি | মত্তমণতঙ্গ-গামিনি | 
তুমি আম! হইতে পুন্র-প্রার্থিনী হুইয়াছ । 
কিন্তু চারু-নিতম্ঘিনি ! তুমি দারুণ বেলায় 
আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, এই জন্য 
তুমি দারুণ-স্বভাঁব দারুণাঁচার দারুণাঁভিজন- 
প্রিয় ক্তুরকর্মমা রাক্ষস পুত্র সকল উৎপাদন 
করিবে। 

নৈকসী বিশ্রবার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
প্রণিপাতি পূর্বক কহিল, ভগবন ! আমি 
আপন! হইতে ঈদৃশ স্ছুরাচার পুত্র সকল 
কামনা করি না; আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন । ৃ 
রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্ের স্যাঁয়,তাহাকে কহিলেন, 
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চারুবদনে ! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার 
বংশানুরূপ ধর্মাচারী হইবে, সন্দেহ নাই। 

রাম ! বিশ্রবা এইরূপ কহিলে, রাক্ষসী 
| নৈকসী কিছুকালের পর নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ 
প্রকাগু-দশমুণ্ড ভীষণ-দংষ্ট তাস্রোষ্ঠ-সম্পন্ন 
দীপ্তকেশ বিংশতিবাহু হ্থদারণ বীভৎস 
রাক্ষসরূগী এক পুত্র প্রসব করিল। এই পুন্র 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র স্বালামুখ শৃগাল ও ক্রব্যাদ 
পশুপক্ষী সকল বামাবর্কে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল; দেবগণ রুধির বর্ষণ করিলেন ১ 
মেঘ সকল ভীষণ গর্জন করিতে থাকিল ; 
দিবাকর মলিন হইলেন; মহোক্কা সকল 
পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল; পৃথিবী 
কম্পিত হইতে থাকিলেন; দারুণ বায়ু 
বহিতে লাগিল এবং সরিৎপতি অক্ষোভ্য 
নাঁগরও ক্ষভিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর 
পিতামহ-সদৃশ পিতা বিশ্রবা পুত্রের নামকরণ 
করিলেন ; কহিলেন, বালক দশমুণ্ড হইয়! 
জম্ম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার নাম 
“দ্রশগ্রীবঃ হইবে । 

দশগ্রীবের পর, মহাঁবল কুস্তকর্ণ ভূমিষ্ঠ 
হইল। তাহার স্তায় প্রকাণ্ড দেহ পৃথিবীতে 
বর্তমান নাই । তদনভ্তর বিকৃতবদনা শূর্পণখা 
জম্ম গ্রহণ করিল। 

রাম! ধর্্মাত্াঁ বিভীষণ নৈকসীর শেষ 
সম্তান। মহাঁবল বিভীষণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
পুষ্পরৃষ্টি এবং আকাশে দেবছুন্দুভির শব 
হইতে লাগিল। 

রাজন ! মহাতেজন্বী দশগ্রীব ও কুস্তকর্ণ 
| | মহারণ্য-মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া! জগৎ বিভ্রস্ত 


রামায়ণ। 


করিয়া তুলিল। কুম্তকর্ণ বলদর্পে দর্পিত হইয়! 
নিয়ত ক্রোধভরে ধর্মবৎসল মহুধিদিগকে 
ভক্ষণ পূর্বক ত্রিলোক পর্যটন করিতে 
লাগিল। কিন্তু ধর্্ীত্বা বিভীষণ ইন্ড্রিয়-জয়, 
আহার-সংযম, উপবাস ও বেদাধ্যয়ন করিয়া 
নিয়ত ধশ্মীচরণ করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর একদা দেব ধনেশ্বর পুষ্পকে 
আরোহণ পূর্বক মহাতেজন্বী পিতাকে দর্শন 
করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। নৈকসী 
জ্বলৎকান্তি বৈশ্রবণকে দেখিয়া রাঁক্ষসীবৃদ্ধি 
অবলম্বন পুর্ববক দশগ্রীবকে কহিল, পুত্র ! 
তোমার তেজ্বী ভ্রাতা! বৈশ্রবণকে দর্শন কর! 
তুমিও বিশ্রবার পুত্র, কিন্ত তোমার নিজের 
কি হীনাবস্থা দেখ! অমিত-বিজ্রম পুত্র 
দশগ্রীব ! তুমিও যাহাতে বৈশ্রবণের সমান 
হইতে পার,তৎপক্ষে সাধ্যমত যত্ব ও চেষ্টা 
কর। | 
জননীর বাক্য শ্রবণ পূর্ববক প্রতাঁপশাঁলী 
দশগ্রীব অতীব জ্ুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া 
প্রতিজ্ঞা পূর্বক কহিল, মাত ! আমি আপন- 
কার নিকট সত্য করিতেছি, আমি. প্রভাবে 
ভ্রাতার সমান বা অধিকও হইব,সন্দেহ নাই; 
জননি ! আপনি মনস্তাপ পরিহার করুন । 
এই কথা বলিয়া দশগ্রীব এ ক্রোধেই অনুজ- 
দিগের সহিত ছুফর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় 
হইল এবং তপস্যাপ্রভাবে অভীষ্ট লাভ 
করিব, এইরূপ অধ্যবসায় করিয়া আত্মসিদ্ধির 
নিমিত্ত পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল । 
উগ্র-বিজ্রম দশগ্রীব অনুজন্বয়ের সহিত 
এ আশ্রমে অনুপম তপশ্চরণ করিয়া বিভূ 
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্রন্মাকে তুষ্ট করিলেন । ব্রহ্মাও তুষ্ট হইয়া | অতিবাঁহন করিলেন। এইরূপে নন্দন-বনে 
বিবিধ বিজয়-সাঁধন বর প্রদান করিলেন । অবস্থিত দেবতার ন্যায় মহাত্মা বিভীষণেরও 

2 অরেশে দশ সহস্র সর অতিবাক্ত হইল। 
দশানন অনাহারে সহজতর দিব্য বগুসর | 


দশম সর্গ। যাপন করিয়া অগ্নিতে এক মুণ্ড পুর্ণাহুতি 
রর প্রদান করিল। এইরূপে তাহার নয় সহজ 
রাবণাদি-বরদান । বদর অতিবাহিত হইল; এবং এক এক 


অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষি অগন্ত্যকে কহি- ! করিয়া তাহার নয় মুণ্ডও অগ্নিমধ্যে প্রবেশ 
লেন, ভগবন! মহাঁতেজস্বী দশগ্রীবাদি আশ্রমে ! করিল। অনস্তর দশম সহ্আ্র বৎসর পুর্ণ 
গমন করিয়া কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন, ; হইলে, সে যেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে 
অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণন করুন। উদ্যত হইল, অমনি ধরন্মাতা প্রজাপতি 

তখন ভগবান অগস্ত্য অবহিত-চেতা রাম- ; পিতামহ প্রসন্ন হইয়া দেবগণের সমভি- 
চন্দ্রকে পুনর্বার কহিলেন, রাম! ভ্রাতৃ- : ব্যাহারে এ স্থানে আগমন পূর্বক কহিলেন, 
ত্রয় বিবিধ বিধি অবলম্বন পূর্বক তপশ্চর্ধ্যা ; বস দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি পরম 
করিতে লাগিল। কুম্তকর্ণ সত্যধর্্ম প্রতি- ! পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্্জ্ঞ! তুমি শীত্্ 
পালন পূর্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্রিমধ্যে ; তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর। তোমার 
কঠোর তপস্তা করিল; বর্ধায় সনে এত পরিজ নিষ্ষল না হয়, এইজন্য আমি 
উপবেশন করিয়। মেঘের জলে সিক্ত হইল ; ; তোমাঁর কামন1 সকল পুর্ণ করিব । 
এবং শিশির-কালে জলমধ্যে অবস্থিতি করিতে তখন দশত্রীব প্রহ্নউ-চিত্তে প্রণতি পূর্বক 
লাগিল। এইরূপে সত্য ও ধর্মে আসক্ত ; হর্ধ-গদ্গদ বাক্যে কহিল, ভগবন! মরণ ভিক্স, 
এবং সঙপথে অধিষিত হুইয়া সে সহত্র | জীবের আর কোন ভয়ই নাই) মৃত্যুর সমান 
বৎসর অতিবাঁহন করিল । শক্রও আর কেহই নাই । অতএব আমি অমর 

ধর্্মাত্সা বিভীষণ নিয়ত ধর্ম্পিচারী ও ! বর প্রার্থনা করি। 
পবিত্র হইয়া পঞ্চ সহজ বসর একপাদে : এই কথা শুনিয়া! ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কহি- | 
দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার এই নিয়ম : লেন, বস! তুমি সর্বথা অমর হইতে | 
সমাণ্ড হইলে, অগ্দরোগণ নৃত্য আরম্ত ; পারিবে না; অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর । 
করিল; পুষ্প বর্ষণ হইল; এবং দেষগণ রাম! স্থষ্তিকর্ত! ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য 
তাহার প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । তদনস্তর ; শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, | 
তিনি স্বাধ্যায়াসক্ত-চিত্ে, উর্ধবাহু ওউর্ধমুণ্ডে ; প্রজাপতে! স্থপর্ণ, বক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব ও | 
ূর্য্যকে নিরীক্ষণ পূর্বক পঞ্চ সহত্র বসর | রাক্ষস এবং দেবতা, আমি যেন এই সকলেরই 
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অবধ্য হই। প্রপিতামহ! অন্য কোন প্রাণীকেই 
আমার ভয় নাই; আমি মানুষাঁদি অন্যান্য 
সমস্ত প্রাণীকেই তৃণজ্ঞান করিয়া থাকি । 
রাম! নিশাচর দশগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পিতাঁমহ দেবগণের সমভি- 
ব্যাহারে কহিলেন, রাক্ষস্রেষ্ঠ ! তুমি যাহা 
প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে। এতন্তিনন, 
আমি প্রসন্ন হইয়া আরও যাহা বলিতেছি 
শ্রবণ কর ; অনঘ ! তুমি অগ্নিতে যে নয় মুণ্ড 
আহুতি প্রদান করিয়াছ, তোমার এ সকল মুণ্ড 
আবার পুর্ধেরই ন্যায় সংলগ্ন ও অক্ষয় হইবে । 
সৌম্য ! আমি তোমাকে আরও এক স্থছুল্লভি 
বর দান করিতেছি; তুমি যে প্রকার রূপ 
ইচ্ছা করিবে, সেই প্রকার রূপই ধারণ 
করিতে পারিবে; তোমার মঙ্গল হউক। 
পিতামহ এই কথা বলিবামাত্র দশগ্রাবের 
অগ্নিতে আহুত মুণ্ড সকল পুনরুখিত হইল । 
রাম! প্রজাপতি পিতামহ, দশগ্রাবকে 
এইরূপ বর দান করিয়া, বিভীষণকে কহি- 
লেন, বৎস ধর্্মজ্ঞ বিতীষণ ! তুমি একান্তভাবে 
ধর্মীচরণ পূর্বক আমাকে তুষ্ট করিয়াছ ; 
অতএব স্ুত্রত ! তুমি বর প্রার্থশা কর। তখন 
কিরণজাঁল ছার! চন্দ্রমীর ন্যায়, নিয়ত সর্ধব- 
গুণ দ্বারা বিভূষিত ধন্ীত্বা বিভীষণ কৃতাগ্জলি- 
পুটে কহিলেন, ভগবন ! বিভু সৃষ্টিকর্তা যে 
আমার প্রতি পরিতুষ্ট হুইয়াছেন, ইহাঁতেই 
আমার যথেষ্ট হইয়াছে। প্রভো! ! তথাপি 
আপনি যদি বর দান করিতে ইচ্ছুক হুইয়া 
থাকেন,তাঁহা হইলে,আপনি আমাঁকে এই বর 
দীন করুন যে, পরম আঁপতকাঁলেও আমার 


মতি যেন ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়) আর 
ভগবন ! অশিক্ষিত হইলেও, বেদ-বিদ্যা 
আমার অস্তঃকরণে প্রতিফলিত হউক । আমি 
যে যে আশ্রমে প্রবেশ করিব, সেই সেই | 
আশ্রমেই যেন আমার ধর্মে মতি থাকে, এবং 
আমি যেন সেই সেই আশরম-ধর্ন্মই প্রতি- 
পালন করি। দেব! ইহাই আমার পরম 
প্রার্থিত বর; যেহেতু ধর্ানুরাগী ব্যক্তিদিগের 
ত্রিলোৌক-মধ্যে ছুল্লভ কিছুই নাই। 

অনন্তর প্রজাপতি প্রীত হইয়া কহিলেন, 
বৎস! তুমি ধর্টিষ্ঠ; অতএব তুমি যাহা প্রার্থন। 
করিলে, তাহাই হইবে । তণ্ভিন্ন, রাক্ষস- | 
জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও তোমার বুদ্ধি! 
কখন অধন্মে ধাবিত হয় নাই, এই জন্য 
আমি তোমাকে অমর বরও দান করিতেছি। 
অমিব্রকর্ষণ! তুমি যে প্রার্থনা করিয়া, 
শিক্ষিত না হইলেও বেদবিদ্যা যেন তোমার 
বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, তোমার সে বাসনাও 
পুর্ণ হইবে । 

অরিন্দম রামচক্দ্র ! বিভীষণকে এইরূপ 
বর দান করিয়৷ প্রজাপতি অবশেষে কুন্ত- 
কর্ণকে বর দান করিবার জন্য উদ্যুক্ত হই- 
লেন ; অমনি দেবগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে 
একবাক্যে কহিলেন, ভগবন ! আপনি কুস্ত- 
কর্ণকে বর দান করিবেন না। এই রাক্ষস 
যেরূপ ত্রিলোক বিত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
আপনি তাহা অবগত আছেন । ব্রহ্মন ! এই 
নিশাচর নন্দন-বনে সাত অগ্পরা ও দশ 
ইন্দ্রান্চর, এবং তত্িম্ন শত শত মানুষ ও 
খধিদিগকেও ভক্ষণ করিয়াছে । অতএব 
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অমিতছ্যতে ! আপনি বরচ্ছলে ইহাকে শাপ 
প্রদান করুন| তাহা হইলে ইহারও তাহাঁতে 
অভিরুচি জন্মিবে, ভ্রিলোকেরও মঙ্গল 
হইবে । 

পদ্মযোনি ব্রহ্ধ! দেবগণের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক পদ্ম-সম্ভবা পদ্ম-পত্রাক্ষী দেবী 
সরম্বতীকে স্মরণ করিলেন | ভ্রিলৌকস্থ সর্বব- 
জীবের জিহ্ব! বুদ্ধি ধৃতি ও স্মৃতি স্বরূপিণী 
দেবী সরস্বতী স্মরণমাত্র সমীপে উপস্থিত 
হইয়া কৃতাগ্জলিপুটে ব্রন্গাকে কহিলেন, 
দেব ! আমি এই উপস্থিত হইয়াছি; আমায় 
আপনকার কোন্‌ কার্য্য করিতে হইবে ? 

তখন প্রজাপতি সমুপন্থিতা দেবী সর- 
স্বতীকে কহিলেন, বাগৃদেবতে ! তুমি এই 
রাক্ষসের জিন্বায় অধিষ্ঠান করিয়া! দেবতার! 
যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপ বাক্য 
বল। এই কথা শুনিয়া সরম্বতী তাহাকে 
প্রণাম করিয়া নিশাচরের শরীরে প্রবেশ 
করিলেন । 

রাম! অনন্তর ব্রহ্ম! কুস্তকর্ণকে কহি- 
লেন, মহাবাঁহে! কুস্তকর্ণ ! তোমার ইচ্ছানু- 
রূপ বর প্রার্থনা কর। ব্রদ্ষবাক্য শ্রবণ 
পূর্বক কুস্তকর্ণ হৃষ্ট হইয়া কহিল, দেবদেব ! 
আমার অনেক বওসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে 
বাসনা ;) ইহার মধ্যে প্রতি ছয়মাসাস্তে 
আমি এক দিন ভোজন করিব। কুস্তকর্ণের 
এইরূপ প্রীর্ঘন! শ্রবণ করিয়া পিতামহ, 
“তথাস্ত' বলিয়া,দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান 
করিলেন। দেবী সরম্বতীও এ রাক্ষপকে 
পরিত্যাগ করিয়! স্বর্গে গমন করিলেন । 


৩ 


ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গে প্রস্থান, ও দেবী 
সরস্বতী তাহার দেহ পরিত্যাগ করিলে, কুস্ত- 
কর্ণের স্বাভাবিক জ্ঞান পুনর্ধবার উপস্থিত 
হইল। তখন ছুষ্টাত্বা ছুঃখিত হুইয়1 চিন্তা 
করিতে লাগিল, আমার মুখ হইতে ঈদৃশ 
বাক্য বহির্গত হইল কেন! ইহা ত আমার 
অভিপ্রেত ছিল না! আমি অজ্ঞান বশতই 
এইরূপ বলিয়াছি ! ভোজন করিব বলিতে, 
নিদ্রা যাইব বলিয়া ফেলিয়াছি! এইরূপে 
ছুধখার্ত ও সন্তপ্ড হইয়| হস্ত-পাঁদ বিক্ষেপ ও 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কুন্তকর্ণ আপ- 
নাকে বিবিধরূপ তিরস্কার করিতে করিতে 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । 

রাম! অনন্তর দীপ্ততেজ' ভ্রাতৃত্রয় উক্ত 
রূপ বর-লাঁভ পূর্বক তিন জনেই শ্লেক্সাতক 
লাগিল । 


ারচাটাটিওযতাারাহিটিচাারহাররারচন 


একাদশ সর্থ। 





লঙ্কা-বাস। 

রাম! রাবণাদি রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় 
বরলাভ করিয়াছে জানিতে পারিয়া, সমালী 
অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে 
উদ্থিত হইল । মাল্যবান, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, 
এবং মহোঁদর, এই কয় মন্ত্রীও হৃমালীর সঙ্গে 
বিনির্গত হইল । স্থমালী এ সমস্ত রাক্ষস- 
পুঙ্গবে পরিরৃত হইয়া দশগ্রাবের নিকট 
গমন ও তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিল, 
তাত! পরম সৌভাগ্য যে, ভ্রিলোকনাথ 
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প্রজাপতির নিকট তোমার অভীপ্লিত বর- 
লাভে আমাদিগের চিরাভিলফিত মনোরথ 
পর্ণ হইয়াছে ! মহাবাহো ! যে জন্য আমরা 
লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্বক রসাতলে পলায়ন 
করিয়াছি, সৌভাগ্যক্রমেই আমাদিগের সেই 
বিষুঃ-জনিত মহাভয় বিদুরিত হইয়াছে । বিষুঃ 
কর্তৃক বার বার পরাজিত হইয়া, আমরা 
সকলে মিলিয়! স্বকীয় বাসস্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক পলায়ন ও রসাতলে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলাম। লক্কানগরী আঁমাদিগেরই ; পূর্ষেরব 
রাক্ষসেরাই ইহাতে বসতি করিত; কিন্ত 
এক্ষণে তোমার ভ্রাতি। ধীমান ধনেশ্বর ইহাতে 
উপনিবেশ করিয়াছেন । অতএব মহাঁবাহে! ! 
যদি পারা যায়, তাহা হইলে, দাঁন দ্বার! 
হউক, সাম দ্বারা হউক, আর বল দ্বারাই 
হউক, লঙ্কা পুনরুদ্ধার করা! অবশ্য কর্তব্য । 
বগম! তুমিই লঙ্কার অধীশ্বর এবং আঁমা- 
দিগেরও সকলেরই প্রভূ হইবে, সন্দেহ 
নাই। ্‌ 

অনস্তর মহাবল দশগ্রীব সমুপস্থিত মাতা- 
মহকে কহিলেন, ভাত! ধনেশ্বর আমাঁদিগের 
গুরু ; অতএব আপনকার এরূপ বল! উচিত 
হইতেছে না। এই কথা গুনিয়! হুমালী 
আর দ্বিরুক্তি করিল ন1) স্হদ্গণে পরিবৃত 
হইয়। এ স্থানেই বাস করিতে লাগিল। 

এ স্থানে .বাস করিতে করিতে, কিছু 
কালের পর এক দিন প্রহস্ত বিনীত বচনে 
দশীননকে কহিল, মহাবাহে। দশগ্রীব | 
ধনেশ্বর আমাদিগের গুরু, আপনি ইতি- 
পুর্বেধ যে এই কথা কহিয়াছেন, তদ্বিষয়ে 





















রামায়ণ। 


আমি কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন । মহা" 
বীর! এইরূপ বল! আপনকার উচিত হয় 
না) কারণ বীরদিগের সৌভ্রান্র নাই। 
এ সম্বন্ধেও আমি পুনর্ববার যাহা! বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। অদিতি ও দিতি নামে ছুই 
পরম-রূপবতী ভগিনী, উভয়েই প্রঞ্জাপতি 
কশ্যপের ভার্ধ্যা হুইয়াছিলেন। বর্তমান- 
ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ অদিতির গর্ভে উৎপক্গ 
হয়েন; আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করেন। 
ধর্মজ্ঞ! আদৌ দৈত্যেরাই প্রভাবশালী ছিল, 
এবং এই সকাননা সপর্বতা। সসাগরা! পৃথিবীও 
তাহাদিগেরই অধিকার-ভুক্ত ছিল। কিন্তু 
অবশেষে প্রভবিষ্ু বিষুর তাহাদিগের সকল- 
কেই সংহার করিয়া এই অব্যয় ভ্রৈেলোক্য 
দেবতাদিগের বশীভূত করিয়াছেন । এইরূপ 
ভ্রাত৷ সর্প দিগের সহিত গরুড়েরও চিরশক্রতা 
জন্মিয়াছে; অদ্যাপি তাহার শাস্তি হয় নাই। 
অতএব দেখুন, আজি যে কেবল আপনিই 
এই অসঙ্গত কার্ধ্য করিবেন, তাহা নহে; 
পূর্বে দেবতারাও এইরূপ আচরণ করিয়া- 
ছেন; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা 
করুন । এ 
' ছুরাত্মা প্রহস্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রাবণ পূর্বক 
বীর্য্যবান দশানন ক্ষণকাল চিস্তা করিয়। 
কহিলেন, আমি স্বীকৃত হইলীম। তদনস্তর 
তিনি সেই হর্যভরেই সেই দিনেই রাক্ষসরৃন্দ 
সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গমন করিয়! ত্রিকুট 
বাক্য-রিশারদ প্রহস্তকে দূত প্রেরণ করিলেন; 


কহিলেন, ' রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত | তুমি সবর ৃ 
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ধনেশ্বরের নিকট গমন পুর্র্বক জামার লাম: 


করিয়! সাম-সহকৃত বাক্যে বলিবে যে, দেখ! 
সর্বলোকেই বিদ্িত আছে ষে, রি 
স্থান ছিল; ফোন কানদপর 
নগরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে 
সময় প্রাণ্ড হইয়া, তাহারা স্বকীয় আঁ 





প্রত্যাগমন করিয়াছেন । আপনি যে এই 


নগরীতে উপনিবেশ করিয়াছেন, তাহা আঁপন- 
কার কর্তব্য হয় নাই। অতএব -অতুল- 
বিজ্রম ! এক্ষণে আপনি যদি এই নগরী 
প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে আমার প্রীতি 
জদ্মে, আপনকারও ধর্দদ প্রতিপালন করা 
হয়। 

এই কথা শুনিয়া রাগ প্রহস্ত 
গমন পূর্বক ধনেশ্বরকে দশাঁননের বাক্য 
সমস্তই নিবেদন করিল ।. বাক্যবিৎ বৈশ্রুবণ 
প্রহান্তের মুখে সমস্ত. শ্রবণ, করিয়া উত্তর 
করিলেন, নিশাচর ! আমি অবিলম্বে রাক্ষস- 
রাজের বাক্যমত সমস্তই করিব) কেবল 
একবার পিতাকে জানাইবার পে াছে। 
তোমার মঙ্গল হউক ।. 


এই কথা বলিয়া: রানেশবয় পিতার নিকট 
গমন পূর্ধবক অভিবাধন করিয়া তাঁহাকে পাব-.. 
ণের অভিপ্রায় নিষেদন করিলেন; কহিলেন, | 
পিত ! ফশগ্রীঘ এই মান্র আমার নিকট ফুত |. 
পাঠাইয় ছ্যানাইয়াছে যে, লঙ্গার পৃ | আ 
রাক্ষফেরো যাস করিত, গৃতরাং ব্দাপনি.] : 
লঙ্কা গর করন । তএব তাত] 'এক্ষাথে | প্রহত্ত ? -তুফি 





সমক্ষে দশত্রীব আমাকেও ওই 
2 ৃ 4 নিন রি টা ৬ 
সকার ক এবং. রঃ ০1 নি রা নস 
বার বলিয়াছিলাম, ধ্বংস 
| অতএব পুত্র! এক্ষণে আমি, ডাঃ 


সদ বাক্য বলিতে, বণ ধরি, 


| প্রদান নিবন্ধন দশগ্রীৰ এক্বাতু ১007, হুইদ 





ছে) তাহার মাস্তামান্য বোধ: সাই. ষে 
পতি সি দারুণ হই কি 
তুমি অন্ুজীবিবর্গ সমভিব্যাহারে লঙ্কা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক ধরণীধর কৈলাসে গমন করিয়া 
বাঁসার্থ উপনিবেশ কর; তোমার মঙ্গলু হউক। 
কৈলাসে সরিৎ-প্রধানা মন্দাকিনী . প্রবাহিত 
হইতেছেন ) ভীহার জল সূর্য্য-সঙ্কাশ হ্বর্গ- 
পঙ্কজে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বিহার-শীল 
দেব গন্ধবর্ব অপ্পর ও কির গণ্‌ & ধরশীধরে 
গমন করিয়া এ নদীতে বিহার করিয়া 
থাকেন। পুত্র ! তুমিও সেই মনোরম পর্বতে 
যাইয়া যথেচ্ছ বিহার কর। ধনদ |./ই 
রাক্ষসের সহিত বিবাদ করা তোঁমার করতঃ 
হয় .না। সে যে পরমোৎকৃষ্ট বর লা 
করিয়াছে, সন লা 





৬ 
নগরী ও রাজ্য, মহাবাহো | তুমিও ইহা 
তোমারও সান অধিকার | ৪1২১৭ 


সিরা লঙ্কা খাল তি রা 


হইয়া যাঁজো করিলেন 
| পিকে এ, সহ ও জাভা সহিত 
করিয়া পরথউডিতে বাহিল:' বরা) লঙ্কা 
নগরী শৃহ্য হইয়াছে; ধনেশ্বর উহা! পরিত্যাগ 
করিয়া! . গমন করিয়াছেন । মহাবাহে। ! 
আপনি লঙ্কাঁয় প্রবেশ পুর্বধক স্বধণ্মী পরি- 
| পালন করুন। 

প্রহত্তের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশা- 
চর দশানন ভ্রাতা ও অনুজীবিবর্গ সমভি- 
ব্যাহারে হুবিভক্ত-মহাঁপথা ধনদ-পরিত্যক্তা 
লঙ্কা! নগরীতে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন । 
দশাননলঙ্কা নগ্গরীতেকউপনিবেশ করিলে, 
নিশাচরের। তাহাকে অভিষিক্ত করিল। ক্রমে 


ৃ হয! উঠিল। | 

(রাষচত্ত্র ! ধনেশ্বরও অলঙ্ঘ্য পিতৃ-আজ্ঞা 
শিরোধাঁয্' করিয়া, অমরীবতীতে পুক্ন- 
নদয়ের ন্যায়, শশিশ্র-গিরিবর়-কৈলাস-শিখর- 
স্থাপিত স্থবিভূষিত ভবন-সমূহে সমাবীর্ণ' 
পুরীতে বসতি করিলেন্‌। 





নিফণ্টকে ভোগ ফর ; আমার ধন ও রাজ্যে | 


এই কথা বলিয়া ধনাধিপতি ধন-বাহন ;. 
| লইয়া .পৌরিজন, দারা, পুত্র ও অমাত্যঙ্গশ | 
রর রী মৃগয়ায় প্রীরত্' হইল, এবং বনমধ্যে 


নীলজীমৃত-সন্ধাশ নিশাচিরগণে লঙ্কা পরিপূর্ণ 








রামায়ণ? 
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- লন! ভগিবী সন্মান করিরা দশ 


ময় দানবকে দেখিতে পাইয়। জিজ্ঞাসা করিল, 
সৌম্য ! আপনি কে, এই সথগ-মনুয্য-বিহীন 
কাননে ভ্রমণ করিতেছেন ? 

রাম! ময় উত্তর করিল, মহাবীর ! যে 
জন্য আমি এইরূপে পর্য্যটন করিতেছি, সমু- 
দায়'বলিতেছি শ্রবণ করুন । আপনি শুনিয়া 
থাকিবেন, হেমা নামে এক হজম অপ্পরা 
আছে। পুরন্দরকে পৌলোমীর ন্যায়, দেব- 
তারা এ হেমাকে আমায় প্রদান করিয়া- 


1 বৎসরযাপন করিয়াছিলাম। আজি ত্রয়োদশ 


বৎসর হইল, সে দেবককার্ধ্যের জন্য গমন 
করিয়াছে । : 
পারার না 
বজ্জ-বৈদুর্ধ্য-সমবর্ণ হথবর্ণময় প্রীসাদ-পড্ৃক্তি 
নির্শাণ করিয়াছিলাম'। এক্ষণে হেমার বিরহে 
নিরতিশয় কাতর হইয়া! আমি আর তাহাতে, 
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করুক অভিশ্ত হইয়াছিল, ময় তাহা জাত 
ছিল না, হৃতরাং সে পিতামহ-কুলোৎপন্গ | 
জানিয়াই, তাহাকে কন্তা সপ্প্রদান কনগিল? 
দানব কঠোর-তপন্তা-লন্ধ লা 
অমোঘ শক্তিও রাক্ষসয়াজনে 
এনএ ৯ 
রাঁঘবনন্দন ! দশত্রীব এইরূপে ময় দান- 
বের নিকট কগ্যা' লাঁত পূর্বক কৃতদার হইয়া |. 
লঙ্কায় প্রত্যাগত হুইল, এবং অবিলন্ষেই |. 
ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করিল। || 
বিছ্যুজ্ালা নামে বৈরোচনের এক দৌতিত্রী 
ছিল, দশানন তাহার সহিত কুস্তকর্ণের 
বিবাহ দিল। ধর্্মজ্ত বিভীষণ, গন্ধর্বরাঁজ 
মহাত্মা শৈলৃষের ছুহিতা সরমার পাশিগ্রহথণ 
করিলেন । শৈলষ-তনয়া মানস সরোবরের 
তীরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল; এঁ সময় বর্ধাগমে 
সরোবরের জল বৃদ্ধি হইতে থাকে; তদ্গর্শনে |. 
ছিলেন, “সরো মা বর্ধ 1 অর্থাৎ “সরোবর 1 |. 
তুমি বর্ধিত হইও' না) সেই জন্য কন্সার 
নাম 'সরমা,ঞ্ইয়াছিল। দি 
যাহা হউক, এইরূপে দার-পরিগরহ 
করিয়! তিন ভ্রাতা, চৈত্ররখ-কাননে- গন্ধরর্ব- |. 
গণের যার বকর সমভিতযাহানে নি: ] 
করিতে লাগিল। রি যা 
অনস্তর মন্দোধরী চি পরি না 
প্রসব করিল । রাম! মেখনাদই ইন্দজিছ 
বলিয়া বিখ্যাত ৭ রাক্ষস-মঙ্দন ভূমিষ্ঠ হইয়াই 
যেমন ক্রন্দন করিল, অমনি 


বনে আগমন করিয়াছি। রাজন! আমার 
এই ছুহিতা সেই হেমার গর্ত-সন্তৃতা । আমি 
ইহার উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানার্ধ বহির্গত 
হইয়াছি। মানাকাঞী ব্যক্তির পক্ষে কন্যার 
জনক হওয়া অতীব কষ্টকর | কন্যার নিমিত্ত 
ছুই কুল নিরভ্তর চিন্তিত গ্বাকে। সৌম্য! 
আমার ভার্ধ্যার গর্তে ছুই পুত্রও উৎপক্গ 
হইয়াছিল; তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের নাম মায়াবী 
এবং কনিষ্ঠের নাঁম ছুন্দুভি | তাঁত! আমি 
আপনকার প্রশ্নের এই প্রকৃত উত্তর প্রদান 
করিলাম) এক্ষণে আপনি যে ফে, আমি 
তাহা কিরূপে জানিতে পারি ? 

রাঁম!' এই কথা! শুনিয় রাক্ষলরাজ দশ- 
গ্রীব বিনীত ভাবে কহিল, মহাঁভাগ ! আমি 
পৌলস্ত্য-বংশ-সমুৎ্পন্গ; আমার নাম দশ- 
গ্রীব। আমি মহাবল রাক্ষসদিগের রাজা, 
স্বগয়ার্থ বিনির্গত হইয়াছি। 

রাম! তখন রাক্ষসরাজের এই কথা 
শুনিয়া, দানবরাজ ময় তাহাকে জ্রক্মর্ষির 
অপত্য জানিয়া তাহাকেই কন্যা সম্প্রাদান 
করিতে অভিপ্রায় 'করিল, এবং কন্যার হস্ত 
ধার করিয়া! হাস্য পুর্বক কহিল, অমিত- 
তেজস্থিন রাক্ষসাধিপতে 1 আমার এই কন্যা 
হেমার স্তন্য দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহার 
মাম মন্দোদরী) আপনি' ইহাকে ভার্ধযার্ঘ 
গ্রহণ করুন । 

রাম! তখন দশগ্রীব, গ্রহছথ করিলাম 
বলিয়া, এ কানন-মধ্যেই অগ্নি প্রন্থালন 
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কানন অষ্টালিকা গৃহ ও গোপুর সহিতা! লঙ্কা- 
নগরী স্তস্তিত হইল। প্রভো! সেইজন্য পিতা 
- দশানন, পুত্রের “মেঘনাদ” নাম রাখিল | 
শিশু মেঘনাদ রাবণের অন্তঃপুর-মধ্যে পয 
সহকারে স্রক্ষিত হইয়া, কাঠা কৃশানধুর 
ন্যায়, বর্দিত হইতে লাগিল । 


ত্রয়োদশ সর্থ। 


ধনদের প্রতি যুদ্ধযাত্রা! |. 

রামচন্দ্র ! অনস্তর কালক্রমে লোকেশ্বর- 
প্রেরিতা তীব্র-নিদ্রা! মৃর্তিমতী হইয়া! কুস্ত- 
কর্ণকে আশ্রয় করিল । তখন কুস্তকর্ণ সিংহা- 
সনোপবিষ্ট ভ্রাতা দশাননকে কহিল, রাজন! 
নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতেছে, অতএব 
আপনি আমার আলয়-নিশ্শীণে আদেশ 
করুন। 

অনস্তর রাঁজাজ্ঞা ক্রমে নিযুক্ত হইয়া 
বিশ্বকর্ীর ন্যায় হুপটু শিক্পিগণ কুম্তকর্ণের 
জন্য দ্বিশত-কিন্ু-বিস্তুত দ্বাদশ-শত-কিছু-দীর্ঘ 
কৈলাসের ন্যায় প্রকাণ্ড গুহাকৃদ্ভি এক শয়না- 
গাঁর নিশ্দীণ করিল। এ ভবন কাঞ্চন ও স্ফাটিক- 
ময় স্তস্ত-সকলে পরিশোতিত এবং কিন্কিণী- 
জালে বিভৃষিত। উহার তোরণ গজদস্তময়, 
সোপান বৈদুর্্যময় ; এবং বেদিকা! বজ্রমণি 
্বায়া গ্রথিত1। উহা হ্বমেরুর প্রধান গুহার 
ন্যায় লর্ধব ধতৃতেই সর্ধবদ! সখগ্রদ | মিশা- 
চর কুস্তকর্ণ বু সহত্র বৎসর এ গুহা-মধ্যে 
প্রগাঢ় নিদ্রা খাইতে লাগিল, জাগক্িত 
হইল না। 








রামায়ণ। 


কুস্তকর্ণ এইরূপে নিদ্রাভিভূত হইয়! 
রহিল, এদিকে দশীনন দেব, খষি, যক্ষ ও 
গন্ধবর্বদিগের উপর উৎগীড়ন "করিতে আরম্ত 
করিল । সে নন্বনাদ্দি বিবিধ বিচিত্র উদ্যানে 
গমন করিয়া ক্রোধভরে সমস্ত ভগ্ন করিতে 
লাগিল ; মহাগজের ন্যায় নিত্য নিত্য নদী 
সকলে অবগাহন করিয়। ক্রীড়া, বায়ুর হ্যায় 
বৃক্ষ সকল উৎক্ষেপ, এবং পরিক্ষিপ্ত বজের 
স্ায় শৈল সকল চূর্ণ করিতে থাকিল। 
রাম! অনস্তর দশানন এইরূপ আচরণ 
করিতেছে অবগত হইয়া, ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর নিজ- 
কুলোচিত আচার ব্যবহার পর্যালোচনা ও 
সৌভ্রাত্র প্রদর্শন পুর্ববক দশাননের হিতার্থ 
লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কায় 
যাইয়৷ প্রথমত বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিল। বিভীষণ তাহার অভ্যর্থনা করিয়! 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; পশ্চাৎ 
তাহাকে ধনেশ্বরের ও জ্ঞাতিবর্গের কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া সভামধ্যে সমুপবিষ্ট দশা- 
ননকে দেখাইয়া! দিলেন | দূত দেখিল, রাক্ষস- 
রাজ রাজশ্ীতে যেন প্রস্বলিত হইতেছে। 
ঈদৃশ দশাননকে দর্শন করিয়া! দুত জুয়- 
শবোচ্চারণ পূর্বক মুহূর্তকাল তুষ্কীস্তাবে 


( অবস্থিতি করিল। অনন্তর রাবণেরই সঙ্গি- 


কটে এক হ্ুন্দর আস্তরণ-মখ্ডিত পর্ধযঙ্ক 
স্থাপিত হইলে, সে তাহাতে উপবেশন 
করিয়! কহিল, রাজন ! আপনকার ভ্রাতা 
আপনাদিগের উভয়ের কুলোচিত সাধুণ্রি- 
ত্রের সমুচিত কতকগুলি সংবাদ প্রেরণ 
করিয়াছেন; সমস্তই বলিভেছি শ্রাবণ করুন । 
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অধিত্রকর্ষণ ! আপনকার ভ্রাতা কহিয়া- 
ছেন যে, আপনি যতদুর করিয়াছেন, যথে- 
ষই হইয়াছে; এক্ষণে যদি পারেন, তাহা 
হইলে সাধুর প্রতিপালন করুন । আমি 
দেখিয়াছি যে, নন্দন-বন ভগ্ন হইয়াছে, এবং 
শুনিয়াছি যে, অনেক খষি নিহত হইয়া- 
ছেন। দেবতারাঁও যে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন 
হইয়া পড়িয়াছেন, আমি তাহাঁও অবগত 
হইয়াছি। দশাঁনন ! তুমি অনেকবার নিবাঁ- 
রিত হইয়াছ ; আমিও এক্ষণে পুনর্বার 
নিবারণ করিতেছি । আত্বীয় ব্যক্তি বাঁল- 
স্বতাঁ বশত অপরাধী হইলেও তাহাকে রক্ষা 
কর] অবশ্য কর্তব্য | 

রাক্ষপরাজ! আমি তপঃসাধনার্থ হিমাচল- 
প্রস্থে গমন এবং রৌদ্রব্রত-ধারণ পুর্ববক নিয়মী 
হইয়া তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলাঁম | এ 
স্থানে আমি দেবীসহিত মহাদেবকে দেখিয়া 
ছিলাম । দেবী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া! 
তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন । ইনি 
কে! কেবল এইরূপ বিস্ময় বশতই আমি 
দেবীর প্রতি বাম লোৌচন নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম; মহারাজ ! আমার মনে অন্য কোনও 
অভিসন্ধি ছিল না। তথাপি দেবীর প্রভাব 
বশত আমার বাম চক্ষু দগ্ধ হইয়া! গেল, এবং 
ধুলি-ধ্বস্ত জ্যোতিক্ষের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া 
উঠিল । ] 

তদনস্তর আমি এ গিরিবরের অন্য এক 
সববিস্তীর্ণ প্রস্থে গমন করিয়া অফ্টশত বৎসর 
অতীব কঠোর, তপন্যা! করিলাম । তপস্থা 
সমাপ্ত হইলে, দ্েবদেব মহেশ্বর মহা তুষ্ট 
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হইলেন, এবং শ্রীত-চিত্তে আমাকে কহিলেন, 
ধর্্মজ্ঞ ! তোমার ঈদৃশ তপশ্চর্য্যায় আমি 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এই অনুপম কঠোর 
তপস্তা এক আমি করিয়াছিলাম, আর এই 
তৃমি করিলে। এই ছুই ব্যক্তি ভিন্ন আর তৃতীয় 
ব্যক্তি নাই, যে এরূপ তপশ্চরণ করে । এই 
ব্রত অতীব ছুঃসাধ্য) প্রথমে আমিই ইহার 
সৃষ্টি করিয়াছিলাম ৷ অতএব ধনেশ্বর ! তুমি 
আমার সখা হও। আমি তোমার তপস্যায় 
বশীভূত হুইয়াছি; আমার বিবেচনায় তুমি 
আমার সখা হইবার যোগ্য পাত্র। দেবীর 
প্রভাবে তোমার বাম লোচন দগ্ধ হইয়াছে, 
এই জন্য আজি অবধি তোমার আর একটি 
নাম “একপিঙ্গাক্ষ' হইবে, সন্দেহ নাই। 

লঙ্কেশ্বর ! এইরূপে ধীমান শঙ্করের 
সখিতা লাভ পূর্বধক প্রত্যাগমন করিয়া 
আমি তোমার পাপাচরণ-বার্তী শ্রবণ করি- 
লাঁম। সেই জন্যই বলিতেছি, তুমি অধর্ম্ম- 
সংশ্লিষ্ট ছুষ্ষর্দম হইতে নিকৃত্ত হও। দেব ও 
খধষিগণ সমবেত হইয়া তোমার বধোঁপায় 
চিন্তা করিতেছেন । 

রাম! দূতের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া রাক্ষপরাজ দশানন তুদ্ধ হইল) 
তাহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে হস্তে 
হস্ত ও দস্তে দত্ত নিম্পীড়ন করিয়া কহিল, 
দূত! তুমি যাহা বলিলে, আমি সমস্তই 
অবগত হইলাম । তোমার জীবন ত শেষই 
হইয়াছে; অধিকস্ত যিনি তোমাকে আমার 
নিকট প্রেরখ করিয়াছেন, তিনিও জীবিত 
থাকিবেন না ! আমাকে হিতোপদেশ করা 
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রামায়ণ। 


ধনেশ্বরের অভিপ্রায় নহে ; তিনি যে মহে- | বল-দর্পিত অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া! ক্রোধ 
শ্বরের সখ] হইয়াছেন, এই ছলে আমাকে : দ্বারা যেন ভ্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে 
তাহাই বিজ্ঞাপন কর তাহার মুখ্য উদ্দেশ্া। ; সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিল। বিবিধ নদ, নদী, 


দূত ! তিনি জ্যেষ্ঠভাতা, স্থতরাং গুরু, এই 
ভাবিয়াই আমি এতদিন তাহাকে কোন 
কথাই বলি নাই,সমস্তই সহ করিয়াছি । কিন্তু 
সম্প্রতি তিনি বর-প্রাপ্তি নিবন্ধন দর্পান্ধ হইয়া 
এই যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাতে 
আমি আর ক্রোধ স্বরণ করিতে পাঁরিলাম 
না। এক্ষণে আমি বাহুবল আশ্রয় করিয়! 
ভ্রিলৌকই জয় করিব । একের অপরাধ নিব- 
্ধন,আমি এক সময়েই চারি লোকপালকেই 
যম-সদনে প্রেরণ করিব । 

রাম! এই কথ! বলিয়াই রোষ-তাত্রাক্ষ 
নিশীচর-নাথ দূতকে খড়গ দ্বারা ছেদন পূর্বক 
আহারার্৫ঘ নিশাচরদিগকে অর্পণ করিল। 
তদনম্তর সে ক্রোধভরে গাত্রোথান করিয়া 
সমীপোপবিষ্ট মন্তিদিগকে কহিল, সত্বর 
যুদ্ধার্থ বহির্গত হও । 

রঘুনন্দন ! অনস্তর ভ্রিলৌক-বিজয়া- 
কাজ্ষী দশানন সমুচিত স্বস্ত্যয়ন করিয়া 
রখারোৌহণ পূর্বক কুবের-সদনে যাত্রা 
করিল। 


রস ইস 


চত্র্দাশ সর্গ। 





কৈলাস-যুদ্ধ । 
রাম ! অনস্তর ধীমান দশগ্রীব মহোদর, 
প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ ও নিয়ত-রণ- 


নিরত মহাবীর ধুআঁক্ষ,এই ছয় জন ক্রুরকর্ষ্পী : তাহার' উপর গদা, মুষল, খড়গ, শক্তি ও 





স্পা লাশ 


গ্রাম, নগর, পর্বত, বন ও উপবন সকল 
অতিক্রম করিয়া সে মৃহুর্তমধ্যেই কৈলাস 
পর্বতে উপস্থিত হইল। | 

ছুরাত্মা দশগ্রীব যুদ্ধার্থ সমুদূষোগী হইয়া 
মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাঁসে আগমন 
পূর্বক সেনানিবেশ করিল দেখিয়1, যক্ষগণ 
তাহাকে রাজ-ভ্রাতা জানিয়া! তাহার প্রতি- 
কুলে দণ্ডায়মান হইতে সহসা সাহসী হইল 
না; স্থুতরাঁৎ আগ্রে ধনেশ্বরের নিকট উপস্থিত 


হইয়া তাহাকে তাহার ভ্রাতার কার্য নিবেদন 





| 


1 
| 
] 


করিল । পশ্চাঁৎ ধনেশ্বরের অনুমতি পাইয়। 


হৃষ্ট-চিতে যুদ্ধার্থ প্রতিনিব্ত্ত হইল । 

রাম! অনস্তর ষক্ষরাজের মহতী সেনা 
মহাসাগর-প্রবাহের ন্যায় সংক্ষুব্ধ হইয়। 
কৈলাস কম্পিত করিয়া যুদ্ধযাত্র! করিল। 
অবিলম্বেই যক্ষ ও রাক্ষসে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ 
হইল) এবং রাক্ষরাজের অমাত্যগণ নক- 
লেই ব্যথিত হইয়1 উঠিল। 

সৈন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, 
নৈধতনাথ দশানন হর্ষতরে বারংবার সিংহ- 
নাদ পরিত্যাগ পূর্বক মহাক্রোধে ধাবিত 
হইল। তাহার ঘোর-বিক্রম অমাত্যগণও 
এক এক জন এক এক সহস্র যক্ষের সহিত 
যুদ্ধ আরস্ত করিল। 

অনস্তর -দশানন যক্ষ-সৈন্য-মধ্যে অব- 
গাহন করিল। চারিদিক হইতে যক্ষগণ 
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তোমর সকল প্রহার করিতে লাগিল। ধাঁরা- 
বর্ধা মেঘ-সঙ্জের ন্যায়, শস্ত্রব্ধী ক্ষগণ কর্তৃক 
নিরুদ্ধ হইয়া! দশানন নিশ্বাস ফেলিবার অব- 
কাশ পাইল না। কিন্তু অন্থুদ-বিস্যষ্ট শত 
শত ধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়। মহীধর যেমন 
ব্যথিত হয় না, যক্ষ-নিক্ষিপ্ত সহজ্সহত্র অস্ত্রে 
আহত হইয়া মহাবল দশগ্রীবও সেইরূপ 
কাতর হইল ন1। প্রত্যুত সেই মহাত্মা, কাল- 
দগ্োপম গদা উদ্যত করিয়া শত শত যক্ষকে 
যমালয়ে প্রেরণ পুর্ববক সৈন্যমধ্যে অবগাহন 
করিল । বাত-প্রদীপিত অগ্নি যেমন শুক্ষেন্ধন- 
সমাকুল স্ববিস্তীর্ণ কক্ষ দাহ করে, সেও 
তেমনি যক্ষ-সৈন্য দাহ করিতে লাগিল । 
বায়ু যেমন জলদপটল ক্ষয় করে, মহোদর 
এবং শুক প্রস্ৃতি মহাঁমাত্যগণও সেইরূপ 
যক্ষ-সৈন্য স্বল্লাবশিষ করিয়া আনিল। সেই 
যুদ্ধে শত শত যক্ষ ভগ্রদেহ হইয়া ভৃপৃষ্ঠে 
পতিত হইল, এবং পুর্বে ক্রোধভরে স্থৃতীক্ষ 
দশনপংক্তি দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন পুর্ববক যে 
ভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া 
রহছিল। আর শত শত যক্ষ শ্রীন্ত হইয়া, 
পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক জলপ্রবাঁহে 
নদীকুলের ন্যায়, রণস্থলে অবসন্ন হইতে 
লাগিল; তাহাঁদিগের অস্ত্র শস্ত্র পরিভ্রষ্ট 
হইয়া পড়িল। কত শত বীর স্বর্গে গমন, 
আর কত শত বীর যুদ্ধ করিতে লাগিল; 
কত শত বীর ধাবিত হইতে থাঁকিল; আর 
কত শত খষি "সোঁতহৃক নয়নে যুদ্ধ দর্শন 
করিতে লাগিলেন ; এইরূপে রণস্থলের এক 
অপূর্ব দৃশ্য হইয়া উঠিল। 


৩১ 


রাম! অনস্তর এইরূপে স্বমহু যক্ষ- 
সৈন্য ভগ্ন হইল দেখিয়া, মহাঁবাঁহ্‌ ধনেশ্বর 
সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রেরণ করিলেন । তন্মধ্যে | 
প্রথমত গগুবিল্বক নামে যক্ষ-নায়ক বছৃতর 
বল-বাহন সমভিব্যাহারে রণ-প্রবিষ্ট হইয়া 
বিষুর ন্যায়, চক্র দ্বারা মারীচকে প্রহার 
করিল। মারীচ ক্ষীণ-পুণ্য গ্রহের ন্যায়, ভৃপৃষ্ঠে 
পতিত হইল । কিন্তু সেই নিশাচর মুহুর্ত- 
মধ্যেই সংজ্ঞালাত করিয়। বিশ্রাম. পুর্ববক 
এঁ যক্ষের সহিত পুনর্ববার যুদ্ধ আর্ত 
করিল; যক্ষ পরাজিত হইয়া! পলায়ন পূর্বক 
প্রতীহারদিগের সীমাভৃূত কাঞ্চন-চিত্রিত 
বৈুর্্য-রজত-খচিত তোঁরণ-মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল 

রাজন! অনন্তর রাক্ষপরাজ দশশ্রীবও 
যেমন এ তোরণ-মধ্যে প্রবিষ হইল, অমনি 
সূরধ্যভান্ু নামক ছারপাল তাহাকে নিবারণ 
করিল; কিন্তু সে নিবারিত হইয়াঁও তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিল। 

রাম ! নিবারণ করিলেও যখন দশানন 
প্রতিনিবৃভ হইল না, তখন এ দ্বারপাল 
তোরণ উৎপাটন করিয়া তাহাকে প্রহার 
করিল । তাহাতে তাহার সর্বা্গ রুধির আব 
করিয়া ধাতুআাবী ধরাধরের ন্যায় শোভিত 
হইল । যাহা হউক, শৈল-শিখরোপম তোরণ 
দ্বারা সমাহত হইয়াও দশানন, ব্রহ্ধার বর- 
প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে পতিত হুইল না; প্রত্যুত 
এ তোরণ দ্বারাই সে এ যক্ষকে প্রহার 
করিল, অমনি ষক্ষ ভস্মীভূত হইল, আঁ দৃষ্ট 
হইল না। 
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রামায়ণ। 





রাম! দশত্রীবের ঈদৃশ প্রভাব ঘর্শন 
করিয়া যক্ষগণ ভয়-কাঁতর ও বিষ হইয়া, 
অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ ও বিবর্ণ বদনে পলায়ন 
পূর্বক আকাঁশ এবং বিবিধ নদী ও গুহা- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। 


শন আপ পাত 


পঞ্চদশ সর্গ। 





বৈশ্রবগ-বিজয় । 

রাজন ! প্রধান প্রধান যক্ষ সকল দলে 
দলে পলায়ন করিতে লাগিল দেখিয়।, 
যক্ষেশ্বর, মাণিভদ্র নামক যক্ষকে কহিলেন, 
যক্ষেত্্র! যুধামীান মহাবীর যক্ষদিগের আশ্রয় 
হইয়া! তুমি ছুর্ববত পাপাত্বা রাবণকে বিনাঁশ 
কর। 

সছুর্জয় মহাঁবাহু মাঁণিভদ্র এই কথা 
শুনিয়া সহত্র সহত্র যক্ষগণে পরিরৃত হইয়া 
এককালে দশাননের চারিজন অমাত্যের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষগণ শত 
শত গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও 
মুদগর প্রহার পূর্ববক চতুর্দিক হইতে রাক্ষস 
দিগকে আক্রমণ করিল, এবং শ্েনের ম্যায় 
জত সঞ্চরণ করিয়] তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
“আয়, অগ্রে,প্রহার কর।, “না, আমি তাহা 
ইচ্ছা করি না,তুই অগ্রে প্রহার কর! যুদ্ধ- 
স্থলে নিরস্তর কেষল এইরূপ শব্দ শ্রুতহইতে 
লাগিল। দেবগণ ও খধিগগ মেই তুমুল যুদ্ধ 
দশন করিয়! অতীব বিস্মিত হইলেন। প্রহস্ত 
রণস্থলে এক সহজ ষক্ষ বিনাশ করিল; 





মহোদর গদাঘাতে আর এক সহজ্রের প্রাণ 
সংহার করিল ; ধূআ্রাক্ষও ক্ুদ্ধ হইয়া আর 
এক সহত্র নিপাত করিল; আর মারীচ 
যুদ্ধে প্রবৃত হইয়া, নিমেষ-মধ্যে ছুই সহজ 
সংহার করিল। রাজন ! যক্ষদিগের যুদ্ধ, 
সরল যুদ্ধ, আর রাক্ষস-যুদ্ধ মায়া-যুদ্ধ, অতএব 
এই উভয় যুদ্ধ কখনই সমান হইতে পারে 
না) হৃতরাং, পুরুষব্যাত্্র! যুদ্ধে রাক্ষসেরাই 
প্রবল হইল । 

অনস্তর ধুআাক্ষ মহাযুদ্ধে মাঁণিতদ্রকে 
আক্রমণ করিয়! তাহার বক্ষঃস্থলে গদাঘাত 
করিল, কিন্তু সে তাহাতে কম্পিত হইল 
না; প্রত্যুত ধুআআাক্ষের মন্তকে আঘাত 
করিল;ধুত্রাক্ষ মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইল। 

ধুআাক্ষ আহত হইয়া! শোণিত-সিক্ত-কলে- 
বরে পতিত হুইল দেখিয়া, দশাঁনন মাণি- 
ভদ্রকে আক্রমণ করিল । দশানন ক্রোঁধ- 
ভরে ধাবিত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া, যক্ষ- 
পুঙ্গব মাঁণিভদ্র তাহার মস্তকে তিন শক্তি 
প্রহার করিল । রাঁক্ষসরাজও তাহার মস্তকে 
গদা প্রহার করিল) এ প্রহারে তাহার মুকুট 
পার্খে হেলিয়া পড়িল; সেই অবধি তাহার 
আর একটি নাম পপার্শমৌলি' হইল । 

যাহা হউক, এইরূপে মহাত্মা মাণিভদ্র 
পরাড্মুখ হইলে, এ পর্ববত-মধ্যে হৃমহাঁন 
সিংহনাঁদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনস্তর 
শুক্র, প্রোষ্ঠপদ, পদ্ম ও শঙ্খ পরিরৃত গদা- 
পাণি ধনেশ্বর দুরে দৃষ্ট হইলেন । তিনি দূর 
হইতেই পাপ-স্বভাঁব নিবন্ধন মর্ধাঁদাচ্ছে্দী 
রণস্থল-স্থিত ভ্রাতা দশাননকে দেখিতে পাইয়! 


২ 


০ উরি 





। 
1 
া 





উত্তযকাণ্ড। 


পিতামহকুলের সমুচিত বাক্যে কহিলেন, | ষক্ষরাজ ধনেশ্বর দশগ্রীবের মস্তকে গদা প্রহার 
ছুর্বদ্ধে ! আমি বার বার তোমাকে নিবারণ 
করিয়াছি, তথাপি তোমার জান জন্মে নাই; 
এক্ষণে সেই অবজ্ঞার ফল ভোগ পূর্ববক নির- 
়স্থ হুইয়া সমুদায় বুঝিতে পারিবে । যে 
ছুর্বদ্ধি ব্যক্তি বিষ পান করিয়! মোহ নিবন্ধন 
জানিতে পারে না যে, সে বিষ পান করি- 
য়াছে; সেব্যক্তি পরিণামে বুঝিতে পারে যে, 
তাহার এ কর্মের ফল কিরূপ! তোমার 
কোন ধর্নকম্মই নাই; স্থতরাং দেবতার! 
তোমার প্রতি প্রসন্ন নহেন; সেই জন্যই 
তোমার এইরূপ দশ! ঘটিয়াছে ; কিন্তু তুমি 
তাহা! বুঝিতে পারিতেছ না । যে ব্যক্তি মাতা, 
পিতা, ব্রাহ্মণ ও আচার্যের অবমাননা করে, 
সে প্রেতরাঁজের বশবর্তী হইয়া, তাহার এ 
দুক্ৃন্মের ফল বুঝিতে পারে । শরীর অনিত্য; 
হ্বতরাঁং, শরীর প্রাপ্ত হইয়! যে মুঢ় ব্যক্তি 
তপস্া উপণর্জন না করে, ্বত্যুর পর সমুচিত 
অসদগতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পশ্চাতাপ 
করিতে হয়। অথবা ছুর্ববুদ্ধে! স্বেচ্ছাক্রমে 
কাহারও বুদ্ধিভ্রংশ হয় না; যে যেরূপ কর্ণ 
করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। 


| সংসারে মানবগণ স্ব স্ব পুণ্য-কর্শ-প্রভাবেই 
 স্বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, সৎপুত্র, শৌর্য্য ও শোঁটার্য্য 


লাভ করে । অথবা! তোমার সহিত আলাপ 


| ফরিতে নাই; তোমার যখন ঈদৃশ আচরণ, 


তখন তুমি নারকী ! 
বাঙ্গ! তখন ধনেশ্বরফে দেখিবামাত্র 


| হৃমহাল ঘারীচ প্রভৃতি নিশাচরগণ পরা 
| মুখ হইয়া পলায়ন করিল। অনস্তর মহাত্মা 
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যক্ষরাজ ধনেশ্বর দশগ্রীবের মস্তকে গদ। প্রহার 
করিলেন) কিন্তু রাক্ষলরাজ তাহা গ্রাহাই 
করিল না। পশ্চাৎ যক্ষরাজ ও রাক্ষনরাজ 
পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগি- 
লেন, কেহই শ্রাস্ত ব! বিহ্বল হইলেন না। 
অনস্তর ধনেশ্বর রাবণের প্রতি আেয়ান্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষনরাজও উহা নিবারণ 
করিয়! রাক্ষমী মায়া অবলম্বন পূর্বক সহজ 
সহত্র রূপ ধারণ করিয়া মহাশব্দ করিতে 
লাগিল। যক্ষগণ দশাননকে ব্যাত্র, বরাহ, 
মেঘ, পর্বত, সাগর, বৃক্ষ ও দৈত্য স্বরূপ 
দেখিতে লাগিল। 

রাম! অনস্তর দশানন মহতী গদা ভ্রামিত 
করিয়া ধনদের মস্তকে আঘাত করিল। এ 
আঘাতে বিহ্বল হইয়া ধনেশ্বর শোণিত-লিপ্ত- 
কলেবরে, ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় 
পতিত হইলেন । অমনি পদ্মাদি-নিধিসকল 
পরিবেষ্টন পূর্বক নন্দনবনে লইয়া যাইয়া 
তাহার চেতন! সম্পাদন করিল । 

এদিকে রাক্ষনরাজ দশানন ধনেশ্বরকে 
জয় করিয়া অতীব আনন্দিত হইল, এবং 
বিজয়-চিহ্র-স্বরূপ ধনেশ্বরের পুষ্পক নামক 
বিমান হরণ করিল। এ বিমানের চতু- 
পিক কাঞ্চন-ন্তস্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত, এষং 
তোরণ সকল বৈদূর্য-মণিময় ; উহা মুক্তা- 
জালে সমাচ্ছন্ন, সর্ধবকাম-ফলপ্রদ, মনো 
বেগ, কামগামী, কামরূপী ও আকাশচারী ) 
উহার সোপান মণিকাঞ্চমময় ও বেদিক। 
তণ্তকাঞ্চমময়; উহা! দেবগণেরই বাহন: 
উহার গতি শ্ছির; উহাকে দর্শন, কষরিলেই 
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দৃষ্টি ও মনের তৃপ্তি জন্মে; উহাতে বিবিধ 
আশ্চর্য্য আশ্চর্য দৃশ্য আছে; উহ নানা- 
প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত ; বয়ং ব্রহ্ম! সর্বব- 
কামোপযোগী করিয়া এ অনুভ্তম মনোরম 
বিমান নিশ্মীণ করিয়াছিলেন ; উহাতে শীত 
বা গ্রীষ্মজনিত ক্লেশ 'নাই; সর্ব খতুতেই 
স্ুখানুভব হইয়া থাকে । 

রাম. স্থছুন্দমতি দশানন বীধ্য-নির্জিত 
এ কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া 
দর্পোৎসেক নিবন্ধন মনে করিতে লাগিল, সে 
ত্রিভুবন জয় করিয়াছে । এইরূপে বৈশ্রবণকে 
জয় করিয়া সে এ পর্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ 

(করিল | 

বিমল-কিরীট-বম্ম-ধারী দশগ্রীব বীর্ধ্য- 
প্রভাবে বিপুল বিজয় প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য 
বিমানে অবস্থিতি পূর্বক যজ্ঞবেদিস্থিত অন- 
লের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল । 


পপর সিকি, শক 


যোড়শ নর্গ। 


ওহি, ভরত 


কৈলাসৌদ্ধরণ । 


রাম ! ভ্রাতা ধনেশ্বরকে জয় করিয়া 
রাক্ষলরাজ দশানন কান্তিকের জন্মস্থান শর- 
বনে উপস্থিত হইল; এবং দেখিল, স্থমহৎ 
স্ববর্ণময় শরবন কিরণচ্ছটায় পরিব্যান্ত 
হইয়া দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় দীপ্তি পাই- 
তেছে। | 

রাঁজন ! পর্বতে উপনীত হইয়া & শর- 


রামারণ।। 





রি 








দশানন দেখিল, পুষ্পক বিমান স্তক্তিত হইয়া 
দণ্ডায়মান হইল । কামগামী বিমানের গতি- 
রোধ হইল দেখিয়া, রাক্ষসরাঁজ মন্ত্রিগণ 
সমভিব্যাহারে পরামর্শ করিতে লাগিল, 
ব্যাপার কি! কিজন্য এই পুষ্পক বিমান 
আর চলিতেছে না! পর্বতের উপর এরূপ 
কোন্‌ ব্যক্তি আছে, যে ঈদৃশ কার্ধ্য করিল! 

রাম! অনস্তর বুৃদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ মারীচ 
রাঁবণকে কহিল, রাজন ! বিমান যে আর 
চলিতেছে না, ইহার অবশ্থই কোন কারণ 
আছে । এই পুষ্পক বিমান ধনেশ্বর ভিন্ন অন্ত 
কাহীকেও বহন করে না; সেই জন্যই ইহা 
আকাশপথে স্তম্ভিত হইয়া অবস্থিতি করি- | | 
তেছে; ইহার আর অন্য কোন কারণই | 
নাই। 

রঘুনন্দন ! নিশাচরেরা এইরূপ পরামর্শ 
করিতেছে, এমত সময় ভগবান ভবের এক 
অনুচর আসিয়া অশঙ্কিত-চিত্তে রাক্ষসরাঁজকে 
কহিলেন, দশগ্রীব ! ফিরিয়া যাও; দেব শঙ্কর 
এই শৈলে বিহার করিতেছেন। সেই জন্য 
স্থপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব ও রাক্ষসাঁদি 
সর্বভৃতেরই এই পর্বতে আগমন নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । অতএব দুর্ববদ্ধে! প্রতিনিরত্ত হও, 
নতুবা বিনষ্ট হইবে । 

এই কথা শুনিয়া দশানন রোষারণিত- 
লোচনে পুষ্পক হইতে অতরণ পূর্বক, শিশ্কর 
আবার কে! বলিয়া, শৈলের মূলদেশে গমন 
করিল, এবং দেখিল, মহাত্সা! নন্দী প্রদীপ্ত 
শুলে ভর দিয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় অনতিচ 


স্পস্ট  পিশাশিট পিপাসা শী সী িপাস্পাপালাসপীীশা শিপ পাপা পপ পপ শান শা সপিসপেৌসপপপ সপ্সসাপা _্প প ০ সপ 
স্পা 


বনের কিঞ্চিৎ দুরে উপস্থিত হুইবামাত্র, দুরেই অবস্থিতি: করিতেছেন। বানরর-সুখ 
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উত্তরকাণড। 


নন্দিকে দেখিয়াই রাক্ষপরাজ তোয়পূর্ণ তোয়- 
দের ন্যায় গম্ভীর শবে হাস্য করিয়া! উঠিল। 
তখন শঙ্করের দ্বিতীয় মুত্তি ভগবান নন্দি কুদ্ধ 
হইয়া তাহাকে কহিলেন, দুর্ববুদ্ধে নিশাচর! 
তুমি আমায় বাঁনর-মুখ দর্শন করিয়া অজ্ঞাঁন- 
বশত উপহাস করিলে; তুমি জানন! যে 
আমি কে! এই জন্য আমি তোমাকে অভি- 
সম্পাত করিতেছি যে, আমারই ন্যায় রূপ- 
সম্পন্ন, এবং আমারই ন্যায় বীর্ধ্যবান ও 
তেজন্বী, নখ-দংগ্রায়ুধ, মনোবেগ, পবন-সঙ্গ- 
গামী, যুদ্ধোন্মত্ত, জঙ্গম-শৈল-সঙ্কাশ, মহাঁবল, 
শুর বানরগণ, তোমার বংশনাশের নিমিত্ত 
উৎপন্ন হইবে, এবং সকলে সমবেত হইয়া, 
রাক্ষল-সৈন্য বিনাশ এবং অমাত্য ও পুন্র- 
পৌত্রাদিসহিত তোমার দর্প ও অহঙ্কারাদি 
বিবিধ বৃদ্ধি চুর্ণীকৃত করিবে । আমি এখন 
আরকিছুই করিতে পারি না; তুমি যখন নিজ 
কম্্পরম্পরা দ্বারাই নিহত হইয়া! রহিয়াছ ; 
তখন তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস 
স্বীকার করা অনর্থক । 

মহাত্বা নন্দি এইরূপ অভিসম্পাত 
করিলেন; কিন্তু মহামনা দশানন তাহা! 
গ্রান্থই করিল না। সে শাপাগ্রি দ্বার! নির্দগ্ধ 
হইয়াও কহিল,. আমি গমন করিতেছিলাম, 


কিন্ত আমার পুঙ্পকের গতিরোধ হইল ! ফে 


কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে, আমি এখনই 
নিষ্ধারুণরূপে তাহার প্রতিকার করিব। 
শঙ্কর | আজি আমি তোমার এই শৈল সমূলে 
উহ্পাটন করিক; দেখিব, ভূমি কি অহঙ্কারে 
এইস্থানে অবলীলাক্রেমে ক্রীড়া করিতেন । 





৩৫ 


রাম! এই কথা বলিয়া দশগ্রীব যেমন 
অমনি তাহার প্রস্তর-স্তম্ত-সঙ্কাশ তৃজছ়্্ 
নিপীড়িত হইল! তদ্দর্শনে তাহার অমাত্যগণ 
বিশ্মিত হইয়া উঠিল। ভূজ-পীড়ন-জনিত 
রোষে রাক্ষপরাঁজ ঈদৃশ মহাশব্দ পরিত্যাগ 
করিল যে, তাহাতে ভ্রিলোক যেন কম্পিত 
হইয়। উঠিল; মনুষ্য ও দৈত্যগণ বোধ 
ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বস্ব আসন হইতে বিচলিত 
হইলেন; এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ 
বলিতে লাগিলেন, এ কি হইল! 

অনস্তর অমাত্যগণ কহিল, রাক্ষসরাজ 
দশানন ! আপনি উমাপতি নীলক্খ মহাঁ- 
দেবের তুষ্টি সম্পাদন করুন; এ বিষয়ে 


তিনি ভিন্ন আর অন্য গতি দেখিতেছি না। | 


আপনি স্তব করিয়া প্রণতি পুর্ব্বক শঙ্করেরই 
শরণাগত হউন ; তিনি দয়ালু ; অবশ্যই তুষ্ট 
হইয়া আপনকার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন । 

দশাঁনন অমাত্যদিগের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক প্রণত হইয়া বিবিধ সাম-সহকৃত স্তুতি- 
বাক্যে বৃষভধ্বজের স্তব করিল। 


রাজন ! অনন্তর শৈল-শিখরাগ্র-স্থিত | 


বিভূ মহাদেব তুষ্ট হইয়া দশাননের ভূজদয় 
উন্মোচন পূর্বক কহিলেন, নিশাচর ! আমি 
তোমার বীর্যে, শোটার্য্যে ও স্তাবে তুষ্ট হই- 
যাছি। রাক্ষপকুলে তোমার জন্ম মে, 
কিন্ত তুমি যে শব্দ করিয়াছ, তাহ অস্তীত্ঘ 
ভয়ঙ্কর ; তাহাতে ত্রিলোক প্রতিশব্দিত 
হইয়া ভতি. হইয়াছে । রাজন 1 এইজন্য 
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৩৬ 


তোমার নাম “রাবণ” হইবে | মনুষ্য, দৈত্য) 
দেব ও গন্ববর্ব+ সকলেই তোমাকে লোক- 
রাবণ রাবণ নামে অভিহিত করিবে । 
রাক্ষসাধিপতে পৌলস্ত্য ! এক্ষণে আমি 
তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যে পথে 
ইচ্ছা! স্বচ্ছন্দে গমন কর । 

রাম! সাক্ষাহ মহেশ্বর মহাদেব এইরূপ 
নামকরণ করিলে, রাবণ তাহাকে প্রণাম 
করিয়া পুনর্ধবায় পুষ্পকে আরোহণ করিল, 
এবং শ্থুমহাভাগ ক্ষভ্রিয়দিগের উপর উৎ- 
গীড়ন করিয়া পৃথিবীমগ্ডল পরিভ্রমণ করিতে 
প্রবত হইল। কোন কোন তেজন্বী শূর 
যুদ্ধ-ছুর্্মদ ক্ষত্রিয় তাহার রশ্যতা! স্বীকার ন! 
করিয়া সসৈন্যে নিহত হইলেন ; আর কোন 
রাজকে ছুর্জয় জানিয়া কহিলেন, আমরা 
পরাজয় স্বীকার করিলাম । 

রাজন ! বলদর্প-দর্পিত প্রতাপবান লোক- 
রাবণ রাবণ ত্রিলোৌক বশীভূত করিবার নিমিত্ত 
এইরূপে ভ্রমণ করিতে লাগিল । 


জনিত 


সপ্তদশ সর্গ | 








সীতোত্পত্তি। 
. ক্লাজন রামচন্দ্র ! মহাবাহ দশগ্রীব বস্থধা- 
তলে পর্যটন করিতে করিতে একদ। হিমী- 
চল দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করিল, 


এবং দেবতার স্ভায় দীপ্ডিশালিনী এক 
কষ্ণাজিন-পরিহিতা মুনিত্রত-নিরতা। জিলা 





রাষায়ণ। 


মহিলাকে দেখিতে পাইল । তিনি সাক্ষাৎ 
দেবমাত। সাবিত্রীর ন্যায় স্বলিতেছিলেন এবং 


রাবণ সেই কঠোর-ব্রতচারিশী রূপবতী 
কামিনীকে একাকিনী দর্শন করিয়া কাঁম- 
মোহে অভিভূত হুইয়। সহাম্যবদনে জিজ্ঞাসা 
করিল, ভীরু! ভূমি কি নিমিত তোমার 
এই যৌবনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ ? 
প্র্ূপ আচরণ তোমার এই রূপেরও অনুরূপ 
নহে। ভদ্রে! তোমার এই স্থরূপ রূপ দর্শন 
করিলে লোকমাত্রেরই কামোশ্মাদ জন্মে । 
তপস্তা করা তোমার সমুচিত নহে ; তপস্যা 
বৃদ্ধের পক্ষেই শোভা! পায়। অনঘে ! তুমি 
কাহাঁর কন্যা! ' তোমার ভর্ভতীই বা কে?কি 
নিমিত্তই বা তুমি তপস্যা করিতেছ ? স্ক্রু ! 


|] আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি 


উত্তর কর, বিলম্ব করিও না। 
অনার্ধ্য রাক্ষনরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


| করিয়া তাপসী কন্তা যথাবিধি আতিথ্য 
'বিধান পূর্বক কহিলেন, বৃহস্পতির পুত্র, 


বৃহস্পতিরই ন্যায় বুদ্ধিমান, পরমধার্টিক, 
ছ্যতিমান, ব্রহ্মষি-কুশধ্বজ আমার জনক |: 


সেই মহাত্মা নিয়ত বেদাধ্যয়ন করিতেন; 
“আমি তাহার সেই বেদবাঁক্য হইতে উত্পক্ন 


হইয়াছি ; আমার নাম বেদবতী | 

আমার জন্মের পর, অনেকানেক দের, |. 
গন্ধরর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও দ্বানব, পিতার নিকট! 
আসিয়া আমার পাণি শ্রার্থনা করিল ) কিন্ত: 
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সম পপ ম সজ 


করিলেন না। মহাবাহো ! আমি তাহার | চারু-নিতন্িনি ! তোমার যখন এরূপ বুদ্ধি, 
কারণ এই শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, পুর্ব্ব ; তখন দেখিতেছি, তুমি অতীব দর্পিতা। মগ- 
হইতেই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল বে, ; শাবলোচনে ! পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগের পক্ষেই 
তিনি স্থরশ্রেষ্ঠ বিভু বিষ্ণকেই জামাতা করি- | শোভা পায়। কিন্তু তুমি সর্ববগুণ-সম্পক্না 
বেন। ্রিলোক-স্ত্ম্দরী ; যৌবন কালে বৃদ্ধের মত 
রাক্ষসরাজ ! অনন্তর শস্তুনামক পাপাত্সা : আচরণ কর! তোমার কোন রূপেই উচিত 
দৈত্যরাজ কুপিত হইয়! রাত্রিকালে প্রস্থপ্তা- | নহে । তুমি যে বিষুণর নাম করিলে, সে কে? 
বন্থায় আমার পিতাকে বিনাশ করিল। ূ যেই হউক, আমার এক বাঁহুর বলও তাহাতে 
৷ আমার মহাভাগা জননী আমার স্বৃত পিতার | নাই। কন্যা বলিতে লাগিলেন, না, না, 
| দেহ আলিঙ্গন করিয়! অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করি- ! এরূপ কথা মুখেও আনিও না! কিন্তু মহাবল 
৷ লেন। রাবণ হস্ত দ্বারা তাহার কেশ ধারণ করিয়া 
সৌম্য! নারায়ণের প্রতি পিতার ষে ; বলপুর্ববক তীহাঁর কৌমার হরণ করিল, তিনি 
৷ অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমি শ্রবণ করিয়া-। ছট্ফট্‌ করিতে লাগিলেন। 
ছিলাম; এক্ষণে পিতা অসিদ্ধকাঁম হইয়া! অনন্তর বেদবতী ত্রুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন 
পরলোক গমন করিলেন দেখিয়া আমি স্থির : দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধবক অগ্নি স্থাপন 
করিলাম যে, পিতা স্ব্গত হইলেও আমি | করিয়া নিশাচরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে | 
তীহাঁর পুর্ববাভিপ্রায় সফল করিব। এইরূপ : ভ্বলিত-বদনে কহিলেন, অনার্ধ ! ভুমি যখন | 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াই আমি এই ধর্্মীচরণ করিতে ; আমার ধর্ষণী করিলে, তখন আঁমার আর 
প্রবৃত্ত হইয়াছি। জীবিত থাকা উচিত নহে; স্থতরাৎ দেখ 
রাক্ষদরাজ ! আমি তোমাঁকে এই সমস্ত । তোমার সমক্ষে ই আমি অগ্নিতে প্রবেশ করি। 
বৃততীস্তই কহিলাঁম | ফলত, পুরুষোভম নারা- : কিন্তু নিশাচর! তুমি আমাকে বনমধ্যে 
পণ ভিন্ন অন্য কেহ যেন আমার স্বামী না ূ একাকিনী দেখিয়া অবজ্ঞা পুর্ববক আমার 
হয়েন। তুমি জানিবে যে, আমি এক মনেই : ধর্ষণা করিলে, এই জন্য তোমার বিনাশের 
নারায়ণকে আশ্রয় করিয়াছি । রাজন! তুমি ! নিমিত আমি পুনর্রবার জন্মগ্রহণ করিব । 
যে পুলস্ত-বংশোৎপন্ন, আমি তাঁহা জানিতে । স্ত্রীজাতি পুরুষকে বিনাশ করিতে স্বভাবতই 
পারিয়াছি। ভ্রেলোক্যে যাহা কিছু আছে, সমর্থ নহে, বিশেষত তোমার হ্যায় পুরুষকে 
আমি তপোবলে সমস্তই অবগত আছি। 1 বধ কর! তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রকান্তই অস- 
রাম! কন্দর্প-শর-পীড়িত রাবণ এই সমস্ত র স্তব। তোমাকে আমি অভিসম্পীতও করিব 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিমাঁনাগ্র হইতে অব- | না, কারণ বৃথা তপঃক্ষয় করিবার কোন 
তরণ পূর্ববক স্থমহীব্রতা কন্যাকে কহিলেন, : প্রয়োজনই নাই । আমি যদি কোন পুণ্যকর্ধা 
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করিয়া থাকি, যদি দান করিয়া থাকি, যদি । পুনরুৎপন্গ হইয়া মামুষ-কুলে প্রাছুর্ভৃূত হই- 
অগ্নিতে হোম করিয়! থাকি, তাহা রান বারের সত্যযুগে ইনিই বেদবতী নামে 
আমি সেই প্রভাবেই কোন মহাত্সার অযো- ; কন্যা ছিলেন। সীতা হইতে উৎপক্গ হই- 


ূ 


ঢে 


নিজ! সাঁধবী কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিব । 

রাম ! এই কথ। বলিয়া! বেদবতী প্রস্ব- 
লিত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন; অমনি 
আঁকাশ হইতে তীহাঁর চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্তি 
পতিত হুইল । তদনস্তর বেদবতী পদ্মপ্রভা 
ধারণ পূর্বক পন্ম-গর্ভে উৎপন্ন হইলেন । সে 
জম্মেও, রাক্ষপরাঁজ রাবণ এ প্রদেশে এ পদ্ম- 
গর্ভ-সমপ্রভা কন্যাকে নির্জনে দেখিতে পাইয়া! 
তাহাকে গ্রহণ করিল, এবং নিজ ভবনে গমন 
পূর্বক মন্ত্রীদিগকে প্রদর্শন করিল। এক 
লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দশা- 
ননকে কহিল, রাজন ! শ্রোণী কন্যা পরিগ্রহ 
করা গৃহস্থের কর্তব্য নহে; অতএব আপনি 
ইহাকে পরিত্যাগ করুন | 

এই কথ! শুনিয়া! রাবণ এ কন্যাকে 
সাঁগর-সলিলে নিক্ষেপ করিল। তরঙ্গে আনিয়া 
ডাঁহাকে যজ্ঞোপবন সমীপে নিহিত করিল। 
অনস্তর তিনি রাজা জনকের হলমুখে পুন- 
বর্ধার উত্থিত হইলেন । প্রভো৷ ! এই জনকের 
ছুহিতা সেই বেদবতী তোমার ভার্য্য হইয়া- 
ছেন। মহাঁবাহো ! তুমিও সনাতন বিষুও। 
তুমি যে শত্রু রাবণকে বিনাশ করিয়াছ, ইনি 
তোমারই শৈল-সদৃশ অমানুষ-বীর্ধ্য আশ্রয় 
করিয়া পৃর্ব্বেই তাহাকে ক্রোধে বিন 
কধিয়াছিলেন । 

রাম ! এই প্রকারে এই মহাঁভাগ! সীতা, 
হল-যুখোতকৃষ্ট যজ্ঞবেদি-সম্পন্ন ক্ষেত্র হইতে 


যাছেন বলিয়া, লোক সক্ষল ইহাকে সীতা! 
বলিয়া থাকে । পরপুরঞ্জয় ! সত্য-যুগীন্তে 
এক্ষণে ভ্রেতাযুগের প্ররত্তি হইয়াছে; বেদ- 
বতী এই ষুগে আঁপনকার ভার্ধ্যা হইয়াছেন । 


অফ্টাদশ সর্গ। 


মরুত্র-সমাগম | 
রাম ! বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে, | 
দশানন পুষ্পকে আরোহণ পুর্ববক পুনর্ববার 
পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল, এবং 
একদ1 উশীরবীজ নামক পর্বতে উপস্থিত 
হইয়া দেখিতে পাঁইল, রাজা মরুত্ত দেব- 
গণে পরিৰৃত হইয়া যজ্ঞে প্রত হইয়া 
ছেন। বৃহস্পতি-কুলোৎপন্ন, নিখিল-ব্রহ্গ-গুণ- 
সম্পন্ন, ধর্্মজ্ঞ, ব্রন্মর্ষি সম্বর্ত যাজন করিতে- 
ছেন। বর-প্রদাঁন নিবন্ধন ্বছুর্জ্েয় রাক্ষস- 
রাজকে দর্শন করিয়াই দ্েবগণ ততকৃত-ধর্ষণ- 
ভয়ে ভীত হইয়া নানা পশুপক্ষীর রূপ ধারণ 
করিলেন। তন্মধ্যে ইন্দ্র ময়ূর, যম কাক, 
কুবের কৃকলাস, ও বরুণ হংস হইলেন । 
অমিত্রকর্ষণ ! দেবগণ এইরূপে বিভিন্ন 
রূপ ধারণ করিলে, দশাঁনন অশুচি সার- 
মেয়ের ম্যায়, যক্তস্থলে প্রবেশ করিল, এবং 
মরুত্ত রাজার নিকট উপস্থিত হুইয়া কহিল, 
রাজন ! আমাকে যুদ্ধ দান কর; না হয় বল 
যে পরাজিত হুইয়াছি ।, ূ্‌ 
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মরুত্ত রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
কে? তখন রাবণ অবজ্ঞাসুচক উচ্চ হাস্য 
করিয়া উত্তর করিল, রাজন ! আমি তোমার 
এই কৌতুহলে যথার্থই তুষ্ট হইয়াছি! কি 
আশ্চর্য্য ! আমি কুবেরের ভ্রাতী,তুমি আমাঁকে 
জাঁন না! ত্রিলোকে এরপ ব্যক্তি কে আছে, 
যে আমার বল না জানে! আমি কুবেরকে 
পরাজয় করিয়া এই বিমান অপহরণ করি- 
যাছি। 

অনন্তর মরুভ্ত রাজ! দশীননকে কহিলেন, 
তুমি ধন্য! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে পরা- 
জয় করিয়াছ ! সংসারে অধশ্ম-সম্পৃক্ত ব। 
নিন্দিত কার্যের প্রশংসা নাই; কিন্তু মুড! 
তুমি এমনই ছুরাস্বা ষে, তুমি ভ্রাতাঁকে পরা 
জয় করিয়া আত্মশ্লীঘা করিতেছ ! বিধাতা 
কি (তোমাকে কেবল ক্রুরকম্ম্া করিয়াই 
নিষ্দীণ করিয়াছিলেন ! তুমি যেরূপ কহিলে, 
আমি ত পূর্বেবে কখনও এরূপ কথা শ্রবণ 
করি নাই! যাহাহউক, ছুর্দতে ! ক্ষণকাঁল 
অপেক্ষা কর, অদ্য জীবন লইয়া আমার 
নিকট হইতে ফিরিতে পারিবে না। আমি 
এখনই নিশিত-সাঁয়ক-সমুহ দ্বারা তোমাকে 
যমালয়ে প্রেরণ করিব। 

রাম! এই কথ! বলিয়া, রাজা মরুভ 
ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থে বহির্পত হইবাঁর 
উপক্রম করিলেন; অমনি মহধি সন্বর্ত তাহার 
পথ রোধ করিয়া সন্বেহ-বাক্যে কহিলেন, 
রাজন ! যদি আমার বাঁক্য রক্ষা করা কর্তব্য 
হয়, তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে প্রবৃ হইও না। 
তুমি এই যে মাহেশ্বর যজ্ঞ আরন্ত'করিয়াছ, 





ইহা সম্পূর্ণ না হইলে, বংশ ধ্বংস করিবে। 
দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, কোথাও যুদ্ধ বা 
কোনরূপ নিষ্ঠ,র কার্ধ্যের ব্যবস্থা নাই। আর 
দেখ, যুদ্ধে জয়পরাঁজয় চিরকালই অনিশ্চিত; 
এই নিশাচরও দুর্জয় । 

গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক রাঁজা 
মরুত ক্ষান্ত হইলেন, এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া 
ধনুঃশর পরিত্যাগ পুর্ব্বক পুনর্ববার যজ্জঞেই 
মনোনিবেশ করিলেন। 

তখন শুক মরুত্ব রাজাঁকে পরাজিত 
ভাবিয়! হর্ষ-গদ্গদ-স্বরে ঘোঁষণ। করিল, রাঁব- 
ণের জয় হইয়াছে । অনস্তর রাক্ষরাঁজ 
দশানন যজ্ঞোপস্থিত অনেক ব্রহ্মধিদিগকে 
তক্ষণ করিয়া রুধিরে বিতৃষ্ণ হইয়। পুনর্ববার 
পৃথিবী পর্যযটনার্ধ যাত্রা করিল। 

রাম! রাঁবণ বিজয়ী হইয়া প্রস্থান 
করিলে, দেবগণ পুনর্ধবাঁর স্বস্ব মুঙ্ডি পরিগ্রহ 
করিলেন। ইন্দ্র নীল-বর্থি ময়ুরকে কহিলেন, 
ভুজঙ্গশত্রো! বিহঙ্গম ! আমি তোমার প্রতি 
পরিতুষ্ট হইয়াছি। ধর্মজ্ঞ! আমার যে 
সহত্্র নেত্র আছে, তাহা তোমার পুচ্ছে 
সংক্রামিত হইবে, এবং আমি জল বর্ষণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অতীব আনন্দ 
জন্মিবে। 

রাম! দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূুরকে এইরূপ 
বর প্রদান করিলেন । পুর্বে ময়ূরের পিচ্ছ 
কেবল কৃষ্ণবর্ণ ছিল, দেবরাঁজের বরেই 
এক্ষণে বিচিত্র-বর্ণ হইয়াছে। 

অনন্তর বরুণ গঙ্গীজল-বিহাঁরী হুংসকে 


৩৯ 


কহিলেন, পক্ষিপ্রবর ! আমি তোমার প্রতি । 


১ 
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তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
তোমাঁর বর্ণ ফেনের ন্যায় অতীব শুভ্র এবং 
চন্দ্র-মগুলের ন্যায় নিশ্মল, সুদৃশ্য ও মনো- 
রম হইবে । আর জলচর-রাঁজ! আমার দেহ- 
ভূত জল পাইলেই তোমার অতুল আনন্দ 
জন্মিবে ; আমি প্রীত হইয়া তোমাকে এই 
বর দান করিলাঁম। রাজন ! পূর্ব্বে হংসের 
বর্ণ সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল না; পক্ষের অগ্রভাগ 
সকল কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কেবল পুচ্ছ ও ক্রোড় 
দেশই শ্বেতবর্ণ ছিল। 

অনস্তর কুবের গিরি-বিহারী কৃকলাসকে 
কহিলেন, আমিও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে 
হিরপ্য় রূপ প্রদান করিতেছি । তোমার 
মস্তক নিয়ত স্বর্ণ বর্ণ হইবে; তোমার এই 
অঞ্জনবর্ণ আর থাকিবে না); আমি তোমাকে 
তণ্ু-কাঞ্চন-সদৃশ ভিন্ন রূপ প্রদান করি- 
লাম। 

রাম! অনন্তর যমও বংশাগ্র-সংস্থিত 
বায়সকে কহিলেন, পক্ষিন ! আমি তোমার 
প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তোমাকে যাঁহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর।বিহঙ্গম! তোমার ম্বৃত্যুভয় থাকিবে 
না; আমি তোমায় সংহাঁর করিব না । অপরে 


যদি বিনাঁশ না করে, তাহা হইলে তুমি চির-. 


কাল জীবিত থাকিবে । রোগ কি পীড়া 
অন্যান্য জীবকে যেমন আক্রমণ করে, আমার 
প্রীতি নিবন্ধন মে সকল তোমাকে আক্রমণ 
করিবে না। মনুষ্যগণ আমার আলয়-গত 


রামায়ণ | 


রাম ! দেবগণ সেই যজ্জস্থলে পশুপক্ষী- 
দিগকে এইরূপে বর দান করিয়া! যজ্জ-সযা- 
পনান্তে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। 


মি 


উনবিংশ সর্গ। 


অনরণ্য-বধ। 

সৌম্য রামচন্দ্র ! ছুরাত্মা দশাঁনন, মরুত্ত 
রাজাকে জয় করিয়! যুদ্ধ-কাঁমনায় বিবিধ 
প্রধান প্রধান রাঁজার নিকট গমন করিতে 
লাগিল। ক্রুর-ন্বভাঁব রাক্ষসরাজ মহেন্দ্র 
ঘরুণোঁপম রাঁজাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়! 
কহিতে লাগিল, “হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, 
নাহয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি; 
আমার প্রতিজ্ঞাই এই; অন্যথা করিলে 
তোমাদিগের জীবন রক্ষা হইবে না।, তাহার 
ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেক ধর্মনিষিত 
প্রাজ্ঞ রাজা শক্রর অসীম বলবীর্যয পর্য্যা- 
লোচনা পূর্বক কহিলেন, আমরা পরাজয় 
স্বীকার করিলাম । রাজন! রাজা হুস্ত্ত, 
স্বরথ, গাঁধি, গয় ও পুরূরবা, ইহারা সকলেই 
রাবণকে কহিলেন, "আমরা পরাজিত হই- 
য়াছি।' 

অনন্তর রাক্ষলাধিপতি রাবণ, ইন্দ্র কর্তৃক 
অমরাঁবতীর ন্যায়, অনরণ্য কর্তৃক স্থরক্ষিতা 
অযোধ্যায় আসিয়! রাজ! অনরণ্যকে কহিল, 


। প্রেতদিগের উদ্দেশে যাহা উৎসর্গ করিবে, 
(সুমি তাহা ভোজন করিলেই তাহাদিগের 
তৃপ্তি জম্মিবে। 






রাজন ! আমায় যুদ্ধ দাঁন কর, না হয় বল 
যে আমি পরাজিত হইয়াছি ; আমার প্রতি- 
জ্ঞাই এই অনরণ্য অতীব ত্ুদ্ধ হইয়া 











স্পস্ট সফর 
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উত্তর করিলেন, রাক্ষসরাঁজ ! তুমি আমাকে | চপেটাঁঘাত করিল) রাজ! বিহ্বল হইয়া, 
দন্দযুদ্ধ প্রদান কর। মহাবন-মধ্যে বজাহত শালর্ক্ষের ম্যায়, 
রাম! রাঁবণের আচরণ শ্রবণ করিয়া ; কম্পিত কলেবরে স্বকীয় রথ হইতে ভূতলে 
রাজা অনরণ্য পুর্ব হইতেই মহতী সেনা : নিপতিত হইলেন। তখন দশানন ভীহাকে 
সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে এঁ ; উপহাস করিয়া কহিল, আমার সহিত যুদ্ধে 
স্ববিপুল রাজ-সৈন্য রাক্ষস-বিনাশার্থ সত্বর : প্র হইয়া তোমার এক্ষণে এ কি দশ! 
বহির্গত হইল । বহুসহক্র গজারোহী ও ৃ উপস্থিত হইল ! আমার সহিত দ্ন্বযুদ্ধ করে, 
অযুত অশ্বারোহী পদাতিক ও রথী সমভি- । ত্রিলোক-মধ্যে এরূপ ব্যক্তি বিদ্যমান নাই। 
ব্যাহারে পৃথিবীমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া! ক্ষণ- । বোধ হয়, ভূমি স্থুখভোঁগে হতজ্ঞান হইয়া, 
কাঁল মধ্যেই নিক্কান্ত হইয়া আসিল । যুদ্ধ- | আমার বলবিক্রম জানিতে পার নাই । 
বিশারদ ! অনন্তর রাজা অনরণ্য ও রাক্ষস- রাম ! রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়। 
রাজ রাঁবণের অদ্ভুত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল |  আসন্ন-স্বত্যু রাজা অনরণ্য উত্তর করিলেন, 
রাজন ! রাজার সৈন্য রাক্ষস-সৈন্যের সহিত । দেবশত্রো ! তুমি অহঙ্কারী, সেই জন্যই 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হুতাঁশনে আহুতি-প্রদ আমাকে বিনাশ করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ। 
হব্যের ন্যায় প্রন হইতে লাগিল | তাদৃশ | বীর ব্যক্তি কখনই এরূপ বাক্য মুখে ও আনেন 
স্্বিপুল সৈন্য, মহার্ণবে নিপতিত হইয়া নদী- । না| রাক্ষস ! তুমি দুক্ধুলজাতি বলিয়াঁই ঈদৃশ 





জলের ন্যায় বিলুপ্ত হইতে লাগিল দেখিয়া, ; বাক্য কহিতেছ। এক্ষণে আমি আর কি 
রাঁজ। অনরণ্য রাবণের অমাত্যদ্িগকে আক্র- | করিব ! কালকে অতিবর্তন কর! অসম্ভব । 
সণ করিলেন ; মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত : রাক্ষস ! তুমি অহঙ্কার করিতেছ, কিন্তু বাস্ত- 
প্রভৃতি অমাত্যগণ অবিলম্ষেই পরাজিত হইয়া, । বিক তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার 
ক্ষুদ্র স্বগগণের ন্যায় পলায়ন করিল। অনন্তর ; নাই; কালই আমাকে সংহাঁর করিয়াছে, 
রাজা অনরণ্য ইন্দ্র-শরাসন-সঙ্কাশ শরাসন | তুমি উপলক্ষমাত্র হইয়াছ। আমার প্রাণ 
বিস্ষারণ করিয়া মহাবল রাক্ষপরাজকে | বহির্গতপ্রায়,। অতএব এখন আর আমি 
আক্রমণ পূর্বক তাহার মস্তকোপরি বাণ-বৃষ্ি : কিছুই করিতে পারি না। কিন্ত তোমাকে 
করিতে লাগিলেন; কিন্তু মেঘনির্শস্ত বারি- | যাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। র্লাবণ! তুমি 
ধারা পর্ববত-শিখরে পতিত হইয়া! যেমন উহা ইক্ষাকু-কুলের অবমাননা করিয়াছ, অতএব 
ভেদ করিতে পারে না, এশরবর্ষণও সেইরূপ | কাঁলপাশের মধ্যন্থিত মানবকুলের ন্যাঁয়, 
রাবণের কলেবর বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। | তুমি আমার অভিসম্পাত-বাক্যের অন্তর্বর্তী 

রাজন ! অবশেষে রাক্ষসাধিপতি রাঁবণ | হইয়াছ। নিশাচর! আমি যদি দাঁন, হোম 
সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া অনরণ্যের মন্তকোঁপরি | কা কোন পুণ্যকর্শম, অথবা ধর্মানুসারে প্রজা- 





৯৯ 


টা 


$ 


পোপ 
! 
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পালন করিয়! থাকি, তাহা হইলে আমার | র 


বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে। মহাজ্ব! ইক্ষাকুর 
বংশে এক পরম তেজন্বী রাজ উৎপন্ন হই- 
বেন, তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। 

রাম ! এই অভিসম্পাঁত-বাঁক্য উচ্চারিত 
হইবামাত্র আকাশে দেব-ছুন্দুভি সকল জলদ- 


| গম্ভীর-রবে বাদিত হইয়া! উঠিল, এবং পুষ্প- 


র 
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বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল । 

রাঘব ! এইরূপ অভিসম্পাত করিয়। 
রাজ। অনরণ্য পঞ্চত্ব প্রাণ্ড হইলেন । তাহার 
স্র্গপ্রাপ্ডি হইলে দশাঁননও প্রতিনিরৃত্ত হইল। 


আতা সিন 


বিশ সর্গ। 


নর্শদাবগাহ | 

অনস্তর, শক্র-নিবহ্ণ মহাঁতেজ। রামিচজ্ 
এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক হাস্ত করিয়া 
ধষিসভ্ম অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন ! তখন 
ভ্রিলোফ কি শুন্য ছিল যে, রাবণ কোথাও 
পরাভব প্রাপ্ত হয় নাই! রাজগণ কি সক- 
লেই বীর্য্যশৃন্ ও আয়ুধ-বিহীন হইয়াছিলেন ! 
নতুবা তাহারা পরাজিত হইলাম” বলিবেন 
কেন! 

রাঁমচন্জের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ভগবান 
মহষি অগন্ত্য হাস্ত করিয়া, রুন্্রদেবকে পিতা- 
মহের হ্যায়, তাহাকে কহিলেন, রাঘব ! 
| তোমার মঙ্গল হউক । 'রাক্ষসেশ্বর রাবণ 
ধাহীর নিকট সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পর্লাভব 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর । রাঁজ- 


হ শক্রগণের অভিচারার৫থ ভাহার আলয়ে অগ্নি নিত্য শরবিস্ত 
কুঞ্চে স্থাপিত ছিল। 
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রামায়ণ । 


রাজেশ্বর! মহাঁবল রাবণ উক্তরূপে রাঁজগণের 
উপর উৎ্পীড়ন করিয়। মেদ্িনীমণ্ডল পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে অবশেষে মাহীম্মতী নগরীতে 
গমন করিল; ভগবান হব্যবাহন নিয়ত এ 
নগরীতে অবস্থিতি করিতেন । উহার রাজা 
অর্ভবনও সাক্ষাৎ অগ্নিরই ন্যায় প্রভাবশালী 
ছিলেন ; তদীয় অগ্নি নিয়ত শরকাঁগু আশ্রয় 
করিয়া অবন্থিতি করিতেন । 

রাঘব ! যে দিন রাবণ মাহীক্ষতীতে উপ- 
স্থিত হইল, হৈহয়াধিপতি মহাবল অর্জুন 
সেই দিনই বিহারার্থ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে 
নশ্দ1া নদীতে গমন করিয়াছিলেন | রাম ! 
রাক্ষসরাজ রাঁবণ উপস্থিত হইয়া রাজা অর্জু- 
নের অমাত্যদিগকে কহিল, নৃপতি অঙ্জ্বন 
কোথায়? তোমর। আমাকে শীঘ্র বল। আমি 
রাবণ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য 
আগমন করিয়াছি । তোমরা ভীত হইও না, 
রাজাকে যাইয়া এই সংবাদ দান কর । রাঁব- 
ণের এই কথা শুনিয়া অর্জুনের স্থপণ্ডিত 
অমাত্যগণ নিভাঁকচিত্তে কহিলেন, রাজ! 
নর্শদীয় গমন করিয়াছেন । 

নগর-রক্ষকদিগের এই কথা শ্রবণ পূর্বক 
বিশ্রবনন্দন দশাঁনন নগরী হইতে বহির্গত |. 
হুইয়! বি্ধ্য পর্বতে গমন করিল; এবং 
দেখিল, জলদজাল-বিমণ্ডিত সহত্র-শিখর- 
সম্পন্ন বিদ্ধ্যাচল, সমুদ্ত্রান্ত ম্বগপক্ষীদিগের 
নিনাদে যেন পথিকদিগকে আহ্বান করি- 
তেছে ; উহার কন্দর-মধ্যে সিংহ সকল বাস 
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উত্তরকাণ্ড। 


রাম! দশাঁনন বিবিধ-কুহ্গম-চিত্রিত মনো- 
রম নম্মদা-পুলিনে অমাত্যদিগের সহিত, স্থুখে 


করিয়া আছে; কত স্থানে কত জলপ্রপাত 
পতিত হইতেছে ; তাহাতে বোধ হইতেছে, 
যেন গিরিবর অট্রহাস্য করিতেছে ; দেব, 
দাঁনব, গন্ধ, অপ্নর, উরগ ও কিম্বরগণ, 
রমণী সমভিব্যাহারে এ অত্থ্যুন্নত স্বর্গভূত 
পর্বতে নিরম্তর বিহার করিতেছেন ; উহা 
হইতে যে সকল নদী বহির্গত হইয়াছে, 
তাহার স্ফটিক-নির্মল জলপ্রবাহ, চঞ্চলজিহৰ 
ফণা-সহজ-সম্পন্ন অনস্তের ন্যায় প্রধাবিত 
হইতেছে । রাবণ, স্থমহতী গুহা ও স্থবি- 
শাঁলদরী সম্পন্ন হিমাচল-শিখর-সঙ্কাঁশ ঈদৃশ 
বিদ্ধ্য পর্বত দর্শন করিতে করিতে নম্মদায় 
গমন করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিল, পবিভ্র-সলিলা নম্ধ্দা পশ্চিম সাঁগ- 
রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে; উহার জলে 
কমলকুল আন্দোলিত হইতেছে; এবং উদ্মাভি- 
তপ্ত ভূষ্তাতৃর মহিষ, স্মমর, সিংহ, শার্দু ল, 
ধক্ষ ও গজরাঁজ সকল উহার জল বিলোঁ- 
ডিত করিয়া তুলিয়াছে; উহাতে চক্রবাঁক, 
কাঁদন্ব, হংস, জলকুক্কৃভ ও সারসাদি বিহঙ্গম- 
বন্দ মত্ত হইয়া! নিরস্তর বিবিধ স্থমধুর রব 
করিতেছে । রাবণ পুষ্পক হইতে অবতরণ 
করিয়া, অভিলধিত-কামিনীরত্র-সদৃশী সরিদ্‌- 
বরা নশ্মদায় অবগাহন করিল। পুষ্পিত 
বৃক্ষরাজি উহার বেশভৃষা) চক্রবাঁক-মিথুন 
উহার স্তনযুগল ; স্থবিশাঁল পুলিনদেশ উহার 
আোণী; কলহংস-রাঁজি উহার কাঁ্ধীদাম ; 
পুষ্পরেণু উহার অঙ্গরাগ; স্নির্দমল জলফেন 
উহার শুভ্র বসন; এবং প্রফুল্ল উৎপল উহার 
চক্ষু। 
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উপবেশন করিয়া নদী-দর্শন-জনিত অতুল 
আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল । অনস্তর 
কৌতুকচ্ছলে উচ্চ হাস্ত করিয়া সে অমাত্য- 
দিগকে কহিল, দেখ, সূর্ধ্য গগণের মধ্যস্থল- 
বর্তা হইয়া, তীক্ষ তাপ প্রদান পূর্বক জগৎ 
যেন কাঞ্চনময় করিয়াছেন ; আমি এই 


স্থানে উপবেশন করিয়া আছি দেখিয়! দিবা- |. 


কর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন । দেখ, 
আমার ভয় নিবন্ধন বায়ুও নর্্দদার জল- 
সংস্পর্শে স্বশীতল, স্থগন্ধি ও শ্রমনাশক হইয়া 
মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছেন। স্খদাঁয়িনী 
সরিদ্ররা এই নন্দাঁও যেন ভীতা কামি- 
নীর ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে; ইহাঁতে 
মীন সকল মগ্ন এবং বিহঙ্গম ও তরঙ্গরাঁজি 
প্রশান্ত হইয়াছে । অতএব অমাত্যগণ ! মদ- 
মত্ত মহাঁপম্মাদি মহামাতঙ্গ সকল যেমন 
গঙ্গায় অবগাহন করে, তোমরাও তেমনি শর্ম- 
কর্ধনী এই নম্মদায় অবগাহন কর। সংগ্রামে 
মহেক্দ্রোপম নৃপতিদিগের শত্ত্রসমূহ ছার! 
ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরে অভিষিক্ত হইয়া, 
তোমরা যেন রক্তচন্দন-রসে অনুলিপ্ত হই- 
যাছ। নিশাচরগণ! এই মহানদীতে অবগাহন 
পূর্ববক শ্রান্তি দূর করিয়া তোমরা মহোৎসাহ 
সহকারে পুঙ্পচয়নার্ধ বিচরণ কর। আমি 
আজি এই চন্দ্রপ্রভ নদীপুলিনে চন্দ্রশেখর 
উমাঁপতিকে পুষ্পোপহা'র প্রদান করিব। 
রাঁবণের এই কথা শ্রবণ করিয়। প্রহুস্ত, 
শুক, সাঁরণ, মহোদর ও ধুত্রাক্ষ নদীতে 
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অবগাহন করিল। তখন বামন, অঞ্জন ও 
পদ্মাদি মহাঁগজদিগের দার গঙ্গার ন্যায়, 
মহানদী নর্মদাও এ সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ-রূপ 
গজেন্দ্রগণ কর্তৃক সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল | অন- 
স্তর রাক্ষসপুঙক্গবগণ নর্শদার শুভ সলিলে 
স্নান সমাপন পুর্ববক উৎখিত হইয়া রাঁব- 
ণের ক্রীড়ার্থ পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল, 
এবং নন্দীর শুভ্র-মেঘ-সঙ্কাশ হৃরম্য পুলিন- 
দেশে মুহুর্তমধ্যেই পুষ্পের পর্বত করিয়া 
তুলিল। 

এইরূপে পুষ্পসঞ্চয় হইলে, গঙ্গীয় মহা- 
গজের ন্যায়, রাক্ষসেশ্বর রাবণও ম্নানার্ঘ 
নশ্মদীয় অবগাহন করিল; এবং স্লানাস্তে 
জপ্য অভীষ্ট মন্ত্র থাবিধি জপ করিয়া 
জল হইতে উত্থিত হইল । উৎখিত হইয়া 
রাক্ষসরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে পুজার্থ গমন করিতে 
লাগিল ; তখন মহোঁদর, মহাপার্খ, মারীচ, 
শুক, সারণ, ধুআ্রাক্ষ ও প্রহ্স্ত, অতীব সাব- 
ধানে তাহার অনুগামী হইল; বোধ হইল, 
যেন মুর্িমান অনিলগণ মহাঁবল দেবরাঁজের 
অন্ুগমন করিতেছেন । রাক্ষমরাজ রাঁবণ 
মনোমত স্থান নির্ণয়ার্থ যে যে স্থানে গমন 
করিতে লাগিল, স্ববর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই 
সেই স্থানেই নীত হইতে থাকিল। অনস্তর 
দশানন বালুকাবেদিমধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া বিবিধ অম্ৃতগন্ধি গন্ধপুষ্প দ্বারা 
দেবাদিদেব শঙ্করের অর্চনা করিতে লাগিল । 

নিশাচরনাথ দশগ্রীব, বরপ্রদ দেবদেব 
চন্দ্র-কিরীট-ভূষণ হরের বিগ্রহ স্বরূপ সেই 
লিঙ্গের পূজা সমাপন করিয়া ভাহার সম্মুখে 





রামায়ণ। 


গান ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া নৃত্য 
করিতে লাগিল । 


পি ক | 


একবিৎশ সর্গ | 


রাবণ-নিগ্রহ | 


রাম ! রাক্ষসেশ্বর রাবণ নর্ম্মদাপুলিনের 
যে স্থলে পুস্পসম্ভার আহরণ করিয়াছিল, 
তাহারই অনতিদূরে মাহীক্মতীর অধিপতি 
বিজয়ি-প্রবর অজ্ঞুন নারীগণ সমভিব্যাহাঁরে 
নন্মদা-সলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন। স্ত্রীগণ- 
মধ্যবর্তী হইয়া তিনি করেণুবন্দ-বেষ্টিত মহা- 
গজের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । রাঘব ! 
এই সময় মহাবীর অর্জুন নিজ বাহু-সহত্রের | 
বল পরীক্ষার জন্য সহস্র বাহু দ্বারাই নম্মদার 
আত রোধ করিলেন। স্থনিম্ল নম্মাদা- 
সলিল কার্তবীর্য্যের বাছুরূপ সেতুদ্বারা রুদ্ধ 
হইয়া কুল ভাসাইয়৷ প্রতিকূল দিকে প্রধা- 
বিত হইল। তাহাতে মীন, নক্র ও মকর- 
সঙ্ঘ এবং রাশি রাশি পুষ্প ও কুশসংস্তর 
ভাসিয়। যাইতে লাগিল; বোধ হুইল, যেন 
নর্দদা বর্ষাকালে প্ররৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 

রাম! কার্তবীর্য্য-প্রেরিত এ নর্শাদা- 
প্রবাহ রাবণেরও পুষ্পোপহার ভাসাইয়া 
লইল। তখন সে অসমীণ্ত পুজা হইতে 
বিরত হইয়া নিরীক্ষণ করিল, নর্্মদা, প্রতি- 
কুলা কামিনীর ন্যায়, প্রতিআোতে প্রধাবিত 
হইতেছে । সে দেখিল, পশ্চিম দিকে নর্মদাঁর 
সলিল, সাগর-স্ফীতির ন্যয় প্রবৃদ্ধ হইয়া 








উত্তরকাণ্ড । 


উঠিয়াছে। তদনস্তর সে পূর্বদিকে উঠিয়াছে। তদনস্তর সে পূর্ববদিকে দৃষ্টিপাত | ছা 
করিয়া দেখিল, সে দিকের জল স্বাভাবিক 
স্থম্ছির ভাবেই রহিয়াছে; তথায় নর্দা ধীর! 
অঙ্গনার ন্যায় নির্বিবকারভাঁবে অবস্থিতি 
করিতেছে; জলচর মীন সকলও প্রশান্ত- 
ভাবে ক্রীড়া করিতেছে । 

অনন্তর দশগ্রীব বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া 
দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা শুক ও 
সারণকে আদেশ করিল, কি কারণে নশ্মদাঁর 
প্রবাহ বৃদ্ধি হইল জানিয়া আইস । রাবণের 
আজ্ঞা পাইয়। মহাবীর ভ্রাতৃদ্ধয় শুক ও সাঁরণ 
আকাশ-পথে পশ্চিমীভিমুখে গমন করিল, 
এবং অদ্ধযৌজন-মাত্র গমন করিয়া! দেখিতে 
পাইল, এক মনুষ্য জ্্রীগণ সমভিব্যাহারে জল- 
ক্রীড়া করিতেছে । এ মদনকাস্তি পুরুষের 
দেহ, বৃহৎ শালর্ক্ষের ন্যায় সমুন্নত ও 
প্রকাণ্ড; তাহার কেশপাশ সলিলে ভাস- 
মার করেছে, ও নয়নযুগল মধুপাঁনে আর- 
কিম হইয়া উঠিয়াছে। রাম! গিরিবর | 
যেমন পাদ-সহজ্র দ্বারা মেদিনী ধারণ 
আছে,এঁ ছুই নিশাচর দেখিল, এ মহাপুরুষই 
সেইরূপ বাছুসহত্র দ্বারা নর্শদাঁর প্রবাহ 
রোধ করিয়া রাখিয়াছেন । শতসহজ্র মদ- 
মতা বাসিতা যেমন মহাঁগজকে বেষ্টন করিয়া 
থাকে, শতসহত্র অনুপম-হন্দরী কামিনীও 
তেমনি এ নরবরকে পরিষ্টেন করিয়া আছে। 

রঘুনন্দন ! ঈদৃশ অত্যাশ্চধ্য ব্যাপার 
দর্শন করিয়া শুক-সারণ প্রত্যাঁগমন পুর্ধবক 
রাবণকে নিবেদন করিল, রাক্ষসরাজ ! বৃহৎ- 
শাল-প্রমাণ কোন এক মহাপুরুষ বাঁহু-সহত্র 


৪৫ 


দ্বার লা নম্দা-প্রবাহ রোধ করিয়া কামিনী- 
দিগকে বিহার করাইতেছেন ! তাহারই বাছু- 
সহজ দ্বার! রুদ্ধ হইয়া, নদী বারংবার সাগর- 
স্কীতির ন্যায় স্ফীত হইয়া! উঠিতেছে ! 

শুক-মারণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
রাবণ, “সেই অজ্জ্রন হইবে !, এই বলিয়া যুদ্ধ- 
লালসায় উথ্খিত হইল ;) এবং অজ্জ্বনাভিমুখে 
যাত্রা করিল । রাক্ষসরাঁজ যুদ্ধযাত্রা করিবা- 
মাত্র যুগপৎ সকল রাক্ষসই, সংক্ষুব্ধ সাগরের 
ন্যায় ভীমনাদ পরিত্যাগ করিল । 


অনস্তর অগ্জনকাস্তি মহাঁবল রাক্ষলরাঁজ 


রাবণ, মহোদর মহাপার্থ ধুত্রাক্ষ শুক ও 
সারণাদি অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অনতি- 
বিলম্বেই মহারাজ অঙ্জুনের সম্নিকটে উপ- 
স্থিত হইয়া দেখিল, অঙ্জ্ন ভীষণ নর্্মদ! 
হ্রদে অবগাহন করিয়া, করেণুগণের সহিত 
গজরাজের ন্যায়, স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া 
করিতেছেন । দর্শনমাত্রই বলদর্পিত রাক্ষস- 
রাঁজের চক্ষু রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; 
সে তৎক্ষণাৎ অনতিগস্ভীর স্বরে অজ্ঞুরনের 
অমাত্যদিগকে কহিল, অমাত্যগণ ! তোমরা 
সত্বর যাঁইয়। হৈহয়রাঁজকে বল যে, আমি 
যুদ্ধাকাজ্ষায় আগমন করিয়াছি; আমার 
নাম রাবণ। 

রাবণের বাক্য শ্রবণমাত্র অঞ্জনের 
অমাত্যগণ সশস্ত্রে উখিত হইল, এবং কহিল, 
রাবণ! যুদ্ধ-বিষয়ে তোমার ত বিলক্ষণ 
সময়-জ্ঞান দেখিতেছি ! আমাদিগের রাজা 
এক্ষণে মদমত্ত, তাহাতে আবার স্ত্রীগণ 


এরারারারারারাারারারারারারারানারাজারারাররর”+ 





১৩ 











৪৬ 


তুমি এই সময় স্ত্রীগণ-সমক্ষে তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিতেছ ! করেণুগণ-পরিৰৃত মহী- 
গজকে শার্দূলের ন্যায়, তুমি স্ত্রীগণ-পরি- 
বেষ্টিত মহারাজ অজ্জ্নকে আক্রমণ করিবার 
অভিপ্রায় করিয়াছ ! ইহাতে কি তোমার 
লজ্জা হইতেছে না ! দশগ্রীব ! আজি ক্ষান্ত 
হও; আজি আর যুদ্ধামোদের প্রয়াম করিও 
না। রাক্ষসেশ্বর ! মহারাজ অজ্জুন কল্য 
তোমার যুদ্ধলীলস! নিবারণ করিবেন, সন্দেহ 
নাই। অথবা, আমাদিগের বাক্য শ্রবণ 
করিয়াও, যদি তোমার একান্তই রণতৃষ্ণ। 
জন্মে, তাহা হইলে অগ্থে আমাদিগকে জয় 
কর, তাহার পর মহারাজ অজ্জুনের সহিত 
যুদ্ধ করিবে । 

অনস্তর রাবণের অমাত্যগণ, অজ্ভুনের 
অমাত্য ও অনুচরদিগের মধ্যে শত শত 
জনকে বিদ্রাবিত ও ক্ষুধা নিবন্ধন ভক্ষণও 
করিতে আরম্ভ করিল। এঁ সময় নর্দার 
তীরে রাঁবণের অমাত্য ও অর্জনের অনুযাত্র- 
বর্গ, উভয় পক্ষে স্থমহান হলহল! শব্দ হইতে 
লাগিল। রাবণামাত্যগণ সকলে সমবেত 
হইয়া বাণ তোমর, পাশ ও বজ্তকল্প 
ত্রিশুল সমূহ দ্বারা অজ্জনের অন্ুচরদিগকে 
মঘিত করিতে আরম্ভ করিল । রাবণ কর্তৃক 
নিপীড়িত হইয়া হৈহয়াধিপতির যোদ্ধা সক- 
লও নক্র মকর ও মীনসঙ্ঘ সমাকুল সাগর- 


প্রবাহের ন্যায়, চতুর্দিক হইতে ভীষণ বেগে 


আক্রমণ করিল। তখন মহাঁতেজ্বী শুক 
সারণ প্রতৃতি রাবণামাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
_দিবীধ্যের সৈন্যক্ষয় করিতে লাগিল । 


রাজারা 





রামারণ। 


অনন্তর হ্রদ-রক্ষক পুরুষগণ ক্রীড়া-প্রবৃত্ত 
মহারাজ অর্জনের নিকট উপস্থিত হুইয়া, 
রাবণের ও তাহার অমাত্যগণের উক্ত কাণ্ড 
নিবেদন করিল। তখন নরনাথ অর্জন, 
তোমর। ভয় করিও না) স্ত্রীদিগকে এই কথা 
বলিয়।, গঙ্গা-প্রবাঁহ হইতে অঞ্জন হস্তীর ন্যায়, 
নন্দ্াদী-সলিল হইতে উখ্িত হইলেন | রোষ- 
রূধষিত-লোঁচন অজ্ঞন-রূপ অগ্নি, প্রলয়কালীন 
বাড়বাগির ন্যায় প্রস্বলিত হইয়া উঠিলেন। 
তিনি তপ্তকাঞ্চন-ম্ডিত গদা গ্রহণ ও উদ্যত 
করিয়া,বাহু বিক্ষেপ করিতে করিতে,তিমির- 
রাশির অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষস- 
সৈন্যাভিযুখে স্থপর্ণ-সদৃশ মহাবেগে ধাবিত 
হইলেন । রাম! বিন্ধ্য পর্ববত যেমন দিবাঁ- 
করের গতিরোধ করিয়াছিল, এই সময় 
বিশ্ধ্য-সঙ্কাশ মুষল-হস্ত প্রহস্তও তেমনি অর্ড্ু- 
নের মার্গ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল; 
এবং ক্রোধভরে সেই লোহবদ্ধ মহাভীষণ 
ঘোর মুষল অজ্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া, 
জলধরের ন্যাঁয় গর্জন করিয়া উঠিল। তীয় 
কর-বিনিন্মুক্ত মুষলের মুখে অশোক-স্তবক- 
শঙ্কাশ অগ্নিশিখা প্রস্বলিত হইয়া! দশদিক 
আলোকিত করিয়! তুলিল। মুষল আসিতেছে 
দেখিয়!মাতঙ্গ-বিক্রম মহাবীর কাঁর্তবীর্ধ্য, হস্ত- 
লাঘব সহকারে গদ1 দ্বারা অবলীলাক্রমে 
উহা! নিবারণ পূর্ববক,পঞ্চশত-বাহু-সমুন্নত এ 
মহতী গদ1 ঘর্ণিত করিতে করিতে ধাবিত 
হইয়া মহাবেগে প্রহস্তকে আঘাত করি- 
লেন । গদ্াহত ও বিহ্বল হইয়া! প্রহস্ত,বজ্রাহত 
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| 


শৈলের ন্যায় পতিত হইল । গ্রহস্ত পতিত 





তি 








উত্তরকাণ্ড। ৪৭ 


হইল দেখিয়া মারীচ, শুক, সাঁরণ, মহোদর | ন্যায় এবং শৃঙ্গ ঘারা ছুই মহার্ষভের ন্যায় 
এবং ধুয্রাক্ষও রণস্থল হইতে পলায়ন করিল। | গদ] দ্বারা উভয়ে উভয়কে নিরস্তভর আঘাত 
প্রহস্ত নিপাতিত ও অমাত্যগণ পলায়িত ; করিতে লাগিলেন । 

হইল দেখিয়া, রাবণ স্বয়ং নৃপসত্তম অর্জুনকে | অনস্তর মহারাজ অর্জুন অতীব কুদ্ধ 
আক্রমণ করিল। তখন সহত্রবাহু নর ও : হইয়া পূর্ণবল সহকারে রাবণের বক্ষঃস্থলে 
বিংশতিবাহু রাক্ষদ, উভয়ের দারুণ লোম- ; গদাঘাত করিলেন ; কিন্তু রাবণ বরদান- 
হর্ষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল। ছুই সাগরের ন্যায় | প্রভাবে স্থরক্ষিত, হতরাং গদা তাহার বক্ষ€- 
সংক্ষুব্ধ, দুই চলমূল অচলের ন্যায় প্রচ- স্থলে পতিত হইবামাত্র ছূর্ববল! সেনার ন্যাঁয় 
লিত, ছুই আদিত্যের ন্যায় তেজোযুক্ত, ৷ দ্বিধা ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। 
ছুই অনলের ন্যায় দহনশীল, ছুই মেঘের ; তখাপি রাবণ, অর্জন-প্রমুক্ত গদার আঘাতে 
ন্যায় শব্দায়মান, ছুই সিংহের ন্যায় দর্পো- | পরিগীড়িত হইয়! চীৎকার করিয়া উ্ঠিল,এবং 

ছুই দ্বিরদের হ্যায় মহাবলসম্পন্ন, ; চতুর্ন্ত অপস্থত হইয়া! কাঁতর হইয়া! পড়িল। 
কাল ও রুদ্রের ন্যায় অপরিশ্রীস্ত রাবণ ও দশগ্রীব বিহ্বল হইয়াছে দেখিবামাত্র, গরুড় 
অজ্জন, বাসিতার জন্য ছুই মহাৰৃষের ন্যায় । যেমন ভূঁজঙ্গম ধারণ করেন, সহসা লক্ষপ্রদান 
যুদ্ধে প্রৰৃভ হইয়! পরস্পর নিদারুণ গদা- পূর্বক অর্জুনও সেইরূপ তাহাকে ধারণ 








রি 


ঘাত করিতে আরম্ত করিলেন। অচল যেমন | করিলেন । বল পুর্ববক সহজ বাহু দ্বারা 


স্বছুঃসহ অশনি-প্রপাতি সন্থ করে, উভয়েই ! ধারণ করিয়াই, নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন 
সেইরূপ নিদারুণ গদাঘাত অকাতরে সহ্থ ; করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাঁকে 
করিতে লাগিলেন । অশনি-শব্দের ন্যায় বন্ধন করিলেন । দশঞ্সীব বদ্ধ হইল দেখিয়া 
গদাঁঘাত শব্দেও দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া : সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ, সাধু সাধু বলিয়া অর্জু- 
উঠিল। অর্জুন-পাতিতা গদ! রাবণের বিশাল | নের উপর পুষ্পৰৃষ্টি করিতে লাগিল্সেন। 
বক্ষচ্ছলে সমাহত হইয়া স্ফলিঙ্গ উদ্‌গীরণ | হৈহয়াধিপতি অর্জন রাবণকে ধারণ পুর্ববক, 
ূর্ববক সৌদামিনীর ন্যায় আকাশ কাঞ্চনবর্ণ স্বগ ধারণ করিয়া ব্যাত্রের ন্যায় যা গজযৃখ- 
করিয়া ভুলিল। এইরূপ, মুমু্ছ রাঁবণ- ; পতি ধরিয়! সিংহের ন্যায় জলদগম্তভীর স্বরে 
পাতিতা গদাঁও অঙ্জুনের উরঃস্থলে, শৈল-; বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন । 

রাজ-শিখর-সংলগ্না মহোক্কার ন্যায় দীপ্তি ৷ রাম! এই সময় প্রহস্ত চেতনা! লাভ 
পাইতে লাগিল। অর্জঞুনও কাতর হইলেন : পূর্ববক দশাননকে বদ্ধ দেখিয়! সমস্ত রাক্ষস- 
না) রাক্ষসরাঁজ রাবণও কাতর হইল না । ; গণ সমভিব্যাহারে নরপতি অজ্জ্রনের প্রতি 
বলি ও বাঁসবের ন্যায় উভয়ের সমাঁন যুদ্ধ; ধাবিত হইল। ততকাঁলে ধাবমান রাঁক্ষস- 


হইতে" লাগিল। দন্ত দ্বারা ছুই মহাগজের : দ্রিগের অদ্ভুত বেশ, প্রলয়কালীন সংক্ষুব্ধ | 








৪৮ 


লাগিল। নিশাচরগণ, “ছাড়, ছাড়! থাক্‌, 
থাক্‌! বলিতে বলিতে অঙ্জ্ঞনের উপর শত 
শত মুষল ও শুল নিক্ষেপ করিতে আস্ত 
করিল। কিন্তু মহাঁবল অজ্জ্ন তাহাতে 
ব্যাকুল না হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র সকল তাহার 
দেহে পতিত ন। হইতেই তৎুসমস্ত ধারণ ও 
সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । তদনস্তর তিনি 
এঁ সমস্ত শিতধার অস্ত্রশস্ত্র দ্বারাই বিদ্ধ 
করিয়া, বায়ু যেমন মেঘজাঁল বিকীরণ করে, 
সেইরূপ রাক্ষলদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন । 

এইরূপে নিশাচরদিগকে বিত্রাসিত 
করিয়! মহাবীর কার্তবীর্য্য অজ্জুন, রাবণকে 
গ্রহণ পূর্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভয়- 
কাতর রাবণামাত্যগণ পুষ্পক লইয় প্রতুর 
মুক্তি-অপেক্ষায় পুরীর বহির্ভাগ্গেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিল। | 

ধঘলিকে বন্ধন করিয়া ইন্দ্রের ন্যায়, 
রাবণকে বদ্ধ করিয়। মহেন্দ্রবিক্রম মহারাজ 
অজ্জুনিও স্বীয় নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ) 
ব্রাহ্মণ ও পৌরগণ তত্কালে তাহার উপর 
রাশি রাশি পুল্প ও অক্ষত বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 


আর সক 


.দ্বাবিংশ নর্থ । 
রাবণ-মোক্ষ। 
রাম! অনস্তর স্বর্গে দেবগণের মুখে 
নীহুএ্রহোপম-রাবণ-গ্রহণ-সংবাদ শ্রবণ করিয়! 


রামায়ণ । 


মহাতপা! মহাঁমুনি পুল্ত্য পৌত্র-ম্নেহবশত, 
মাহীক্মতী-পতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
সত্বর আগমন করিলেন। পবন-গতি সত্য-সঙ্কল্প 
ব্রহ্মষি, আকাশ-পথ অবলম্বন করিয়া নিমেষ- 
মধ্যেই, ইন্দ্রের অমরাবতীতে ব্রহ্মার ন্যায়, 
হৃষ্টপুষ্ট প্রজাপুঞ্জে সমাকীর্ণা অমরাবতী- 
সদৃশী মাহীক্মতী নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
ছু্ধর্ষ মহর্ষি, হুছুর্লকষ্য পাঁদচারী আদিত্যের 
ন্যায়, নগরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন দেখিয়াই 
প্রতীহারগণ মহারাঁজ অজ্জ্নকে সংবাদ দান 
করিল । ব্রহ্গর্ষি পুলস্ত্য আসিতেছেন শ্রবণ 
করিবামীত্র, মহাঁবাহু্‌ অক্জ্রন মন্তকে অঞ্জলি- 
বন্ধন করিয়া ততক্ষণাঁৎ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহাঁরে 
প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পুরোহিত, অর্থ্য মধু- 
পর্ক ও গো গ্রহণ করিয়া, মহেন্দ্র অগ্রে 
আগ্রে বৃহস্পতির ন্যায়, রাজার অগ্রে অশ্রে 
গমন করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর উদয়োম্মুখ আদিত্যের ন্যায় 
অঙ্জুন অতীব সন্্রান্ত-চিতে অর্ধ প্রদান পূর্ববক 
তাহার পাদ বন্দন। করিলেন। পশ্চাৎ মধুপর্ক, 
গো এবং পাদ্য ও অর্ধ্য নিবেদন করিয়া 
হ্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, দেব ! আজি যখন 
আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, তখন আজি 
আমার এই মাহীক্মতী নগরী অমর়াঁবতীর 
সদৃশী হইল ! আমিও মনুষ্যলোকে মহেন্দ্র 
সমান হইলাম! স্ুছুদ্দর্য ব্রহ্মর্ষে! আজি আমি 
শত শত দেবগণের বন্দনীয় ভবদীয় চরণ- 
যুগল বন্দনা করিলাম! অতএব দের ! আজি 
আমার মঙ্গল-সঞ্চার ও আজি আমার বংশের 
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পবা». 


 উত্তরকাও। ৪৯ 


উদ্ধার হইল! ব্রন্মন! আমি আপনাকে এই | অনুরোধে যুক্তি লাভ করিয়াছিল । অতএব 
রাজ্য, এই দাঁরাপুত্র এবং এই আত্মা সমর্পণ | রাঘব ! বলবাঁন হুইতেও অধিকতর বলবাঁন 
করিলাম; আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা ! আছে, হৃতরাং যিনি মঙ্গল কামনা করেন, 
আঁপনকার কোন্‌ কার্য সাধন করিব । তাহার কখনও কাহাঁকেও অবজ্ঞা করা উচিত 
তখন মহধি পুলজ্ত্য ধর্ম ও রাজ্যের সর্ববাঁ ; নহে। 

লীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হৈহয়শধিপতি যাহা হউক, নিশাচরনাথ দশানন সহ্ত্র- 
অজ্জ্নকে কহিলেন, রাজন ! তুমি যখন দশ- ; বাঁহু অজ্ড্রনের সহিত সখ্য স্থাপন পূর্বক 
স্রীবকে পরাজয় করিয়াছ, তখন তোমার | পুনর্ববার মনুষ্যদিগের উপর উৎ্গপীড়ন করিয়া 
বলের তুলনাঁই হয় না ! কমলপত্রাক্ষ ! সাগর ; সদর্পে মেদিনীমগ্ল পর্যটন করিতে আরম্ত 
এবং সমীরণও যাহার ভয়ে নিস্পন্দ হইয়া; করিল। 
অবস্থিতি করে, আজি তুমি আমার সেই, 





সি 





অতীব দুর্জয় পৌত্রকে বদ্ধ করিয়াছ ! বগুস. ত্রয়োবিৎশ সর্গ | 
ূর্ণচন্্রবদন ! তুমি আজি ত্রিলোকে অতি | 

সম্বদ্ধ কীত্তি প্রখ্যাঁপন করিলে! এক্ষণে আমার বালীর সহিত রাবণের সথ্য। 

বাক্য রক্ষা কর; তাত! দশাননকে মুক্ত রামচন্দ্র ! অজ্ছনের নিকট তাদৃশ্‌ ধর্ষণ! 
কর। প্রাপ্ত হইয়াও রাবণের নির্ধবেদ উপস্থিত 


রাম! পুলস্ত্যের বাক্য শুনিয়া অজ্জ্ন : হইল ন1; সেমুক্তি পাইয়া পুনর্ববাঁর পুর্বব- 
আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; তৎক্ষণাৎ | রূপেই সমগ্র পৃথিবী পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত 
প্রন্নষ্টচিতে রাক্ষপরাঁজকে মুক্তিদান করি-; হইল। কি রাক্ষস, কি মনুষ্য, যাহাঁকে 
লেন। তিনি স্থন্দর দিব্য আভরণ ও ঘক্ত্র প্রদান ! বলিষ্ঠ বলিয়। শ্রবণ করিল, সে তাহাঁরই 
পূর্ব্বক তাহার সম্বর্ধনা করিয়া! এবং হিংসা | নিকট উপস্থিত হইয়! তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
পরিহার পুর্বক অগ্নিসমক্ষে তাঁহার সহিত : করিতে লাগিল । 
বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ব্রহ্গনন্দন পুলন্তযকে কিছু দিনের পর দশাঁনন একদ1 বাঁলি- 
প্রণামানত্তর বিদায় দান করিলেন । পিতামহ- ; পালিতা কিক্িন্ধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়। 
তনয় খধিসতম পুলস্ত্যও রাবণকে মুক্ত ও ; হেমমালী বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। 
আলিঙ্গন পূর্বক ঘখোচিত সন্বদ্ধনা সহকারে | তখন বানররাজের অমাত্য তারাধিপ-সঙ্কাশি 
বিদায় করিয়! ব্রন্মলোকে প্রস্থান করিলেন। | তাঁর যুদ্ধার্থ সমুপাগত দশবদনকে কহিল, 
দশগ্রীব লজ্জিত ভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইল। | রাক্ষসরাজ ! বানররাঁজ বালী এক্ষণে স্থানা- 

রাম! রাবণ এইরূপে কার্তবীর্ধ্য অঙ্জ্রনের | স্তরে গমন করিয়াছেন; যুদ্ধে তিনিই তোমাকে 
নিকট ধর্ষপা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাঁৎ পুলস্ত্যের | পরাজয় করিতে পারেন; অন্য কোন বানরই 
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তোমার সম্মখে অবস্থিতি করিতে পারিবে 
না। রাবণ ! বালী চতুঃসাগরে সন্ধ্যাবন্দন] 
করিয়। মুহুর্ত মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন ; 
অতএব তুমি যুহুর্তমাত্র বিলম্ব কর। দশ- 
গরীব! কতশত যুদ্ধাভিমাঁনী যুদ্ধার্থ আগমন 
করিয়! বালীর তেজে নিহত হইয়াছে; এ 
দেখ, তাহাঁদিগের শঙ্বশুভ্র কঙ্কাল সমস্ত 
রাশীকৃত হুইয়! রহিয়াছে । রাবণ! আজি 
যদি তৃমি অস্বতও পাঁন করিয়! থাক, তথাপি 
যে পর্য্যন্ত তোমার বাঁলীর সহিত সাক্ষাৎ 
না হইতেছে, সেই পর্য্যস্তই তোমার জীবন 
রহিয়াছে । বিশ্রবনন্দন ! এই বেল! বিচিত্র 
জগম্মগুল দেখিয়া লও; মুহুর্ত পরে আর 
দেখিতে পাইবে না৷ অথবা যদি তোমার 
মরণে ত্বর! থাকে, তাহা হইলে তুমি দক্ষিণ 
সাগরে গমন কর; সেই স্থানে তুমি প্রচণ্ড 
মার্তগু-সঙ্কাশ বাঁলীকে দেখিতে পাইবে । 

রাঁম! অনস্তর রাবণ তারকে তিরস্কার 
করিয়! পুষ্পকারোহণ পূর্বক দক্ষিণ সাগরে 
গমন করিল, এবং দেখিল, বালার্কবদন হেম- 
গিরি-সঙ্কীশ বালী তথায় একাগ্র মনে সঙ্গ্যা 
করিতেছে । এই সময় বালীও যদৃচ্ছাক্রমে 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিতে পাইল, রাবণ 
দূরে আগমন করিতেছে ; কিন্তু সে তাহাতে 
অণুমাত্রও বিচলিত হুইল না। সিংহ যেমন 
শশককে বা গরুড় যেমন ভূজঙ্গমকে গ্রাহ 
করে না, রাবণকে আসিতে দেখিয়া বালীও 
তেমনি গ্রাহ'ও করিল না। 

অনন্তর অঞ্জনকান্তি দশানন পুষ্পক 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া বালীকে ধরিবার জন্য 











রামায়ণ। 


নিঃশব্দ-পদ-স্ধারে পশ্চাৎ দিক হইতে 
ধাবিত হইল। বালীও তাহার এই ছুষ্টীভি- 
সন্ধি জানিতে পারিয়া অসন্ত্রাস্তভাবে উপ- 
বেশন পূর্বক চিন্তা করিতে লাগিল যে, 
দুষ্টাশয় রাবণ আমাকে ধারণ করিবার নিমিভ্ত 
যেমন নিকটে উপস্থিত হইবে, আমিও অমনি 
তাহাঁকে কক্ষে পূরিয়া অপর তিন সাগরে 
ভ্রমণ করিব। আজি ত্রিলোৌক দেখিতে পাইবে, 
রাবণ, গরুড়ের উরোদেশে ভূজঙ্গমের ন্যায়, 
আমার কক্ষে লম্ঘমান হইতেছে; তাহার উরু 
বাহু ও পরিচ্ছদ বিস্রস্ত হইয়। পড়িয়াছে। । 
এইকপ স্থির করিয়া বলদর্পিত বালী, নিয়ম 
অবলম্গন পূর্বক শৈলরাজের ন্যায় নিশ্চল- 
ভাবে নৈগম মন্ত্র জপ করিতে লাগিল; কিন্তু 
রাবণকে ধরিবাঁর জন্য বিশেষ সাবধান 
রহিল | এদিকে বলদর্পিত রাবণও বালীকে 
গ্রহণ করিবার জন্য সম্যক যত্রবাঁন হইল। 

রাম ! অনন্তর বাঁলী পদশব্দ দ্বার! যেমন 
বুঝিতে পারিল যে, রাবণ হস্ত-প্রাপ্য হই- 
য়াছে; অমনি সে ফিরিয়া, গরুড় যেমন ভূজঙ্গ 
ধারণ করে, সেইরূপ রাবণকে ধারণ করিল। 
ধারণার্থ সমীপাগত রাক্ষপরাজকে ধাঁরণ 
করিয়াই বানররাজ বালী কক্ষে পূরিয়া মহা- 
বেগে আকাঁশমার্গে উখিত হইল । রাবণ 
নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া, মুহুমু্ছ বালীকে 
দন্তাঘাত ও নখাঘাত করিতে লাগিল; তথাপি 
বাঁলী, পবন যেমন মেঘ বহন করিয়া লইয়। 
যায়, সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিল। 

রাজন ! তখন হ্হিয়মাণ দশাননকে যুক্ত 

জন্য তাহার অমাত্যগণ বালীর 





উত্তরকাণ্ড। 
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পশ্চাৎ পশ্চাৎু ধাবিত হইল। নীলকান্তি | পরিত্যাগ পুর্ববক হাস্য করিয়! কহিল, লঙ্কে 


নিশাচরগণ অন্ুগমন করাতে বালী, মেঘানু- 
গত দিবাকরের ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল) 
কিন্তু নিশীচরেরা বালীর নিকটেও উপস্থিত 
হইতে পাঁরিল না, তাহার বাহু ও উরু- 
দেশের বেগে পরাহত হইয়া, প্লবমান পর্বরত- 
গণের ন্যায়,বালীর গমনমার্গ হইতে অপস্যত 
হইল। যে মনোবেগগামী বানররাঁজ পক্ষন- 
প্রক্ষেপ-মাত্রপরিমিত সময়ের মধ্যে চতুঃ- 
সাগরে গমন করিয়া যথাসময়ে সন্ধ্যাবন্দন! 
করে; যাহার মাংস-শোণিতের দেহ এবং 
যাহার জীবনে ইচ্ছা আছে, এরূপ কোন্‌ 
জীব তৎকালে তাহার সমীপবর্তী হইতে 
পারে? 

যাহাহউক, বালী খেচরগণ কর্তৃক স্তয়- 
মান হইয়া রাঁবণকে লইয়া আকাশমার্গে 
পশ্চিম সাগরে উপনীত হুইল, এবং তথায় 
সন্ধ্যা ও জপ্য মন্ত্র জপ করিয়া, রাঁবণকে 
বহুন পুর্ববক উত্তর সাগরে গমন করিল । 
বায়ু ও মনের ন্যায় বেগে বুসহজ যোজন 
পথ অতিক্রম পূর্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত 
হইয়া মহাকপি যখাঁবিধাঁনে সন্ধ্যাবন্দনা সমা- 
পন করিয়! পুর্ব মহাসাগরে গমন করিল। 
নে স্থানেও সন্ধ্যোপাসনা করিয়া বাসবনন্দন 
বানররাজ বালী রাবণকে লইয়া কিছ্ধিন্ধ্যাভি- 
মুখে ধাবিত হইল । 

রাম! এইরূপে চতুঃসাঁগরে সন্ধ্যা সমা- 
পন পুর্র্বক বাঁনররাঁজ, রাবণ-বহন জন্য শ্রাস্ত 
হইয়া, অবশেষে কিক্ধিন্গ্যার উপবনে আসিয়! 
অবতীর্ণ হইল, এবং রাবশকে কক্ষ হইতে 


রর! জান কি! এক্ষণে ভুমি কোখায় লি 
য়াছ ? 
তখন রাবণ, শ্রমজনিত বিলোল-নয়নে 
নিরীক্ষণ পুর্ববক বিস্ময়ান্িত হইয়া বালীকে 
কহিল,মহেন্দ্র-সঙ্কাশ বানরেক্দ্র! আমি রাক্ষস- 
রাজ রাবণ ; আমি যুদ্ধার্থ তোমার নিকট 
আগমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে যুদ্ধের বিলক্ষণ 
ফল পাইলাম! অহো! তোমার কি আশ্চর্য্য 
বল! কি অদ্ভুত বীর্য !কি অসাধারণ গান্তীর্য্য ! 
তুমি আমাকে ক্ষুদ্র পশুর ম্যায় বহন করিয়। 
চতুঃসাঁগর ভ্রমণ করিলে ! মহাবীর বানর- 
রাজ ! আমি এক জন মহাবীর ; তোম। ভিন্ন 
আর কে আছে যে, আমাকে বহন করিয়। 
এত শীঘ্র এরূপ অকাতিরভাঁবে এত পথ অতি- 
ক্রম করিতে পারে ! মহাকপে ! মন বায়ু 
আর গরুড় ভিন্ন, সর্বতৃতের মধ্যে তোমার 
হ্যায় গতিশক্তি আর কাহারই নাই । আমি 
তোমার বল বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিলাম ! 
অতএব বানররাজ! এক্ষণে আমি অগ্নিসমক্ষে 
তোমার সহিত অকৃত্রিম চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব 
স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি । হ্রীশ্বর ! আজি 
হইতে দারা, পুত্র,নগর, রাঁজ্য, বিবিধ ভোগ্য- 
বস্ত, আচ্ছাদন ও ভক্ষ্যভোজ্য, সমস্ত বস্ত্- 
তেই আমাদিগের উভয়ের সমান অধিকার 
থাকিবে । 
বিভীষণীগ্রজ রাবণ ফউচিতে এইরূপ 
কহিলে, বালী “তথাস্ত” বলিয়। স্বীকার করিল। 
অনস্তর অগ্নি প্রস্থালিত করিয়া বানররাজ ও 


রাক্ষসরাঁজ, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পূর্বক 
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পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে 


মিত্রতা-সত্রে বন্ধ হইয়া, উভয়ে পরস্পরের 
হস্তধাঁরণ পূর্বক, গিরিগুহামধ্যে সিংহদ্ধয়ের 
ম্যায়, কিক্ষিদ্ধ্যামধ্যে হুষ্টচিত্তে প্রবিষ হইল। 
রাবণ কিক্ষিন্ধ্যায় বালীর নিকট এক মাস 
যাঁপন করিল। তদনস্তয় ভ্রেলোক্যের উৎ- 
সাঁদনাভিলাধী অমাত্যগণ আসিয়া তাহাঁকে 
লইয়া গেল। 

প্রভো ! পূর্ধ্বে এইরূপ ঘটিয়াছিল; বাঁলী 
রাঁবণের ধর্ষণ। করিয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত 
অগ্নিসমক্ষে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল । রাম! 
বাঁলীর অনুপম অদ্ভুত বল ছিল; কিন্তু অগ্নি 
যেমন শলভ দাহ করে, তুমিও সেইরূপ 
তাঁদৃশ ছুদ্ধর্ঘ বালীকেও নির্দদ্ধ করিয়াছ ! 


শী সা সপ পল হজ 


চতুর্ধিংশ সর্গ। 
নারদ-সমাগম | 

রাজন ! অনন্তর রাক্ষলাধিপতি রাবণ 
মত্যলোক বিত্রাসিত করিয়া মেদিনী পর্য্য- 
টন করিতে করিতে একদ। এক পবিত্র বন- 
মধ্যে দেবষ নারদকে দেখিতে পাইল। 
মহাতেজা অমিতকানস্তি দেবধি নারদও 
পৃষ্ঠে অবস্থিতি,পূর্ব্বক কহিলেন, রাক্ষসাধি- 
পতে মহাবার বিশ্রবনন্দন ! ক্ষণকাল অব- 
স্থিতি কর। মহাকুলোৎপন্ন মহামতে ! 
আমি তোমার অস্ভুত বিজ্রম দর্শনে অতীব 


৯ 





রামায়ণ। 


এবং নাগকুল ধর্ষণ করিয়া বৈনতেয় যেমন 
আমার তুষ্টিসম্পাদন করিয়াছিলেন, বিবিধ 
মহাসমরে জয়লাভ করিয়া তুমিও তেমনি 
আমাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়া । কিন্ত 
আমি তোমাকে কিছু বলিব, যদি শ্রবণ 
করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহা হইলে 
বলিতেছি মনোযোগ পুর্ধবক শ্রবণ কর। 
রাক্ষপরাজ ! তুমি দেবগণেরও অবধ্য হইয়! 
র্থা মানুষ বধ করিতেছ কেন! মনুষ্য 
নিত্যই মৃত্যুর বশবভাঁ; অতএব তাহারা 
আপনা হইতেই মরিয়া আছে। দেব, দানব, 
দৈত্য, যক্ষ, গন্ধবর্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হুইয়] 
সামান্য মানুষকে র্লেশ দেওয়া তোমার 
কোন মতেই উচিত হয় না। কিসে মঙ্গল 
হইবে, মনুষ্যের তাহা জ্ঞান নাই; এবং 
মনুষ্য নিয়ত শত শত মহা! ব্যসন জরা ও 
ব্যাধি দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে; ঈদৃশ মানু- 
যকে বধ করিতে ভবাদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি 
আয়াস স্বীকার করে! কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি- 
রই ৰা, সর্বববিষয়েই বিবিধ অনিষ্ট পরম্পর। 
দ্বারা নিরস্তর সমাক্রাস্ত মনুষ্যের সহিত ঘুদ্ধ 
করিতে প্রবৃত্তি হয় ! মানুষ, স্কধা পিপাসা ও 
জরাদি দ্বার অনবরত আপনা আপনিই ক্ষয় 
পাইতেছে, এবং বিষাদ ও শোকে নিরস্তর 
বিষুঢ় হইয়া আছে; অতএব মহাবীর ! ভুমি 
আর অনর্থক মানুষ ক্ষয় করিও না। মহা- 
বাছো রাক্ষসেশ্বর ! মানুষের অবস্থা কি 
বিচিত্র দেখ, ইহাদিগের দশা স্থির করা 
ছুঃসাধ্য ! দেখ, কোথাও কত শত মনুষ্য 


প্রীত হুইয়াছি। দৈত্য মঘন করিয়া বিষ্ণু ; আনন্দিত হইয়া! নৃত্য গীত করিতেছে ;আবাঁর 





্ 


উত্তরকাণ্ড। 


কোথাও কত শত মনুষ্য কাতর হইয়! অশ্রু- 
বিরুব বদনে রোদন করিতেছে ! মাতৃত্সেহ, 
পিতৃন্লেহ ও পুত্রন্নেহ, এবং ভার্ধ্যা ও বন্ধুর 
প্রতি অভিনিবেশ বশত নিরতিশয় বিমুঢ় 
হইয়৷ মনুষ্য ঘোরতর র্রেশ কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছে না । অতএব রাক্ষলরাজ ! নিয়ত 
ক্লেশ-পরায়ণ মনুষ্যকে আর অনর্থক ক্লেশ 
দিবার প্রয়োজন কি ? সৌম্য! তোমার সমগ্র 
মর্ত্যলোৌকই জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই । 
পৌলস্ত্য ! ধাহা হইতে ভূতগণ বিনষ্ট হয়, 
যিনি জগৎ ধ্বংস করেন, এক্ষণে তুমি সেই 
বমরাঁজকেই দমন কর। তাহাকে জয় 
করিতে পারিলেই ধর্্মীনুসারে তোমার সর্বব- 
লোক জয় করা হইবে। 
দেবধির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাক্ষসরাজ 
রাবণ অভিবাদন পুর্ববক হাস্য করিয়া তেজে 
যেন জ্বলিতে জ্বলিতে কহিল, দেব-গন্ধর্রব- 
লোক-বিহারিন সমরপ্রিয় দেবর্ষে! আমি 
বিজয়ার্থ সম্প্রতি রসাতল গমনে উদ্যত হুই- 





ত্রয় জয়, এবং সমস্ত নাগ ও অমরদিগকেই 
বশবর্ভী করিয়া, অবশেষে অস্বতের জন্য রসাঁ- 
লয় সাগর মস্থন করিব । 

ভগবান নারদ খষি কহিলেন, অরিন্দম 
রাক্ষসরাজ ! যদি যমরাজকে পরাজয় করি- 
বার তোমার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে 
তুমি বিভিন্ন পথে গমন করিতেছ কেন? 


৫৩ 


রাম ! অনস্তর দশানন শারদ-মেঘ-সঙ্কাশ 
শুভ্র হাস্য করিয়া কহিল, ব্রহ্গন ! আপন- 
কার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য ; আমি এই পথ 
অবলম্বন করিয়াই দক্ষিণাভিমুখে যমরাজের 
নগরীতে গমন করিব । ভগবন ! আমি ইতি- 
পূর্বেই যুদ্ধারথী হইয়া ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছি যে, চারি লৌকপালকেই জয় 
করিব; অতএব এক্ষণে আমি যমরাঁজের 
নগরাভিমুখেই যাত্রা করিলাম । লোকের 
অনন্ত ক্লেশদাতা যমরাজকে আমি মৃত্যুমুখে 
পাতিত করিব, সন্দেহ নাই। এই কথা 
বলিয়া দ্রশগ্রীব দেবষিকে অভিবাদন পুর্ববক 
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে হষ্টীন্তঃকরণে 
দক্ষিণীভিমুখে যাত্রা করিল । 

রাম! এদিকে মহাতেজ। মহর্ষি নারদ 
ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণকাল নিরধম পাবকের | 
ন্যায় অবস্থিতি পুর্বক চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন যে, যিনি পুরন্দর-প্রমুখ চরাচর ত্রিলোক 
ক্লেশিত করিতেছেন, যিনি দ্বিতীয় পাব- 
কের ন্যায় লোকের পাঁপপুণ্য নিরীক্ষণ 
করিতেছেন, যে মহাত্বার ভয়ে সর্বলোকই 
ভীত হইয়া আছে, এবং ত্রিলোকই ধাহার 
নিয়ত বশবর্তী, এই রাক্ষসরাজ রাঁবণ কি 
প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে! যিনি 
প্রাণীদিগের স্রুত-ছুক্কতের ধাতা৷ ও বিধাতা, 
এবং ত্রিলোক যাহার আয়ভ, নিশাচর 
তাহাকে কিরূপে বধ করিবে ! দশগ্রীব যমা- 


ও পথে গমন করিলে বহু বিলম্ব ঘটিবে । যম- ূ লয়ে উপস্থিত হইলে যমই বাকিরূপ বিধান 


রাজের নগরীতে এই পথ গমন করিয়াছে, 


যাছি। অভিপ্রায় আছে, তদনস্তর লোকপাঁল- 
ইহা! অতীব দুর্গম ও স্থছুদ্দর্ষ | 





করিবেন ! যাহাহউক, রাবণের ও যমের 


ভাবী অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে আমার অত্যন্ত 








৪ 


৫৪ 


কৌতুহল কৌতুহল হইয়াছে ; অতএব এক্ষণে আমিও 
যমসদনেই গমন করি । 


পঞ্চবৎ্শ সর্গ। 
বৈবস্বত-বল-বিধবংসন। 
রাম! দেবধি নারদ এইরূপ চিন্তা 
করিয়া, ঘমকে সংবাদ দ্রিবার নিমিত্ত ত্বরিত- 
পদে যমসদনে গমন করিলেন,এবং দেখিলেন, 
যমরাজ অগ্নি সাক্ষী করিয়া, পাপ-পুণ্যানু- 
সারে প্রাণীদিগের গতিবিধান করিতেছেন । 
দেবপূুজিত মহুষি নারদ উপস্থিত হইয়া- 
ছেন, দেখিবামাত্র যমরাজ তাহাকে উপ- 
বেশন করাইয়া যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান পুর্ববক 
জিজ্ঞাসা করিলেন,তদবগন্ধরর্ব-সেবিত দেবর্ষে! 
আপনকার মঙ্গল ত £ আপনকার ধন্মত 
ক্ষয় পাইতেছে না ? আপনি কি অভিপ্রায়ে 
আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন| তখন 
ভগবান দেবধি নারদ উত্তর করিলেন, বলি- 
তেছি শ্রবণ কর, এবং যাহা কর্তব্য হয় কর। 
রীবণ নামে শ্ছুর্জজয় নিশাচর তোমাকে জয় 
করিবার নিমিভ্ভ আগমন করিতেছে ; এই 
নিমিত্তই আমি সত্বর হইয়া আগমন করি- 
লাম; আমার অভিলাষ, আমি সেই নিশা- 
চরের ও দণগুহস্ত যমের যুদ্ধ দর্শন করিব । 
রমি! এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, 
এই সময় তত্রত্য সকলেই দুর হইতে উদয়ো- 


ম্মখ-সূর্ধ্য-সদৃশ রাষণ-বিমান দেখিতে পাই- 
চলেন । 
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আপ পাস 


রামায়ণ। 


এদিকে মহাধাহু দশগ্রীবও দুর মও | এদিকে মহাঁধাহু দশত্রীবও দুর হইতেই 
দেখিতে পাইল,যমালয়ের নান! স্থানে নান। 
প্রাণী স্ব স্ব স্বকৃত-ছুক্কত ভোগ করিতেছে। 
বিবিধরূগী ঘোরদর্শন ভয়ঙ্কর যমকিস্করগণ 
কত শত প্রাণীকে বধ, ও কত শত প্রাণীকে 
আকর্ষণ করিতেছে; আবার কত শত 
প্রাণীকে শোৌণিত-সলিল৷ বৈতরণী পার করা- 
ইতেছে; কত শত প্রাণীকে প্রতপ্ত বালুকায় 
মুহুযহু আকর্ষণ করিতেছে ; কোথাও কত 
শত প্রাণীকে কৃমি সকল ও কত শত প্রাণীকে 
সারমেয়গণ দংশন করিতেছে | তাহারা নির- 
স্তর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে । রাবণ ৰ 
তাহাদিগের সেই শ্রোত্র-বিদারক তীব্র শব্দ ! 
শুনিতে পাইল । সে আরও দেখিতে পাইল, 
কত শত পাপী অসিপত্র-বনে ছেদিত হই- ৃ 
তৈছে। আবার কত শত শবাকৃতি, কৃশ, ূ 
দীনহীন, বিবর্ণ, মুক্তকেশ, মলিন-দেহ, রুক্ষ- 
কলেবর অধান্মিক দিগম্বর-বেশে রৌরব, 
ক্ষারনদী ও দারুণ ক্ষুরধার নরকে ধাবিত 
হইতেছে, এবং ক্ষৎ্পিপাসায় কাতর হুইয়! 
পানীয় প্রার্থনা! করিতেছে ! 

রাম! রাবণ আবার অন্যত্র দেখিতে 
পাইল, শতশত সহত্সহত্র মানব স্ব স্ব 
স্কৃত-প্রভাবে স্থপবিত্র গৃহ সকলের মধ্যে 
গীত ও বাদিত্র রবে আমোদ-প্রমোদ করিতে- 
ছেন। গোঁদাতা, গোরস ও অন্ন দাতা, দিব্য 
অন্ন ভোজন করিতেছেন । এইরূপ স্ব স্ব 
কর্মফলানুসারে বন্ত্রদাতা, দিব্য বস্ত্র পরি- 
ধান করিয়া আছেন ; গৃহদাতা, দিব্য গৃহে 

বাস করিতেছেন ; স্বর্ণ ও মণি-মুক্ত1 প্রদাতা 


শা শশাাপ্পীপপ পাস সীস্পীপেপপ সপপপ াপ পস--  এ্পপ-স্্স্স_. 
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বিবিধ দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া আছেন ; ূ উহ অক্ষয়, অতএব ভগ্ন হইয়াও আবাঁর তৎ- 
এবং পুণ্যাত্স/ সকল স্বস্ব দেহপ্রভায় প্রদী- ূ ক্ষণমাত্র পূর্ববরূপ হইয়া! উঠিল । 
পিত হইতেছেন। | অনস্তর রাবণের সর্ধবশস্ত্র-বিশারদ অমাত্য- 
রাম! রাবণ দেখিতে পাইল, যমালয়ের | গণ অনুরাগ ও শক্তি অনুসারে যুদ্ধে প্ররৃত 
পথ সকল কোথাও যেন জলে মগ্ন, কোথাও ! হইল, এবং শৌণিত-লিগু-কলেবরে ঘোরতর . 
বা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, বুদ্ধ করিতে আরন্ত করিল। মহাবেগশালী 
আবার কোথাও দিব্য প্রকাশ পাইয়া লোচন , বিপুল যম-সৈন্য ও রাবণামাত্যগণ বিবিধ 
পরিতৃপ্ত করিতেছে । | অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার 
ষাহাহউক, মহাঁবল রাবণ পুষ্পক-প্রভায় | করিতে লাগিল । 
তত্রত্য প্রদেশের অন্ধকার দূর করিয়া অব- অনন্তর যমানুচরগণ অমাত্যদিগকে পরি- 
শেষে যমালয়ের সমীপবর্তা হইল, এবং তথায় | ত্যাগ করিয়। শুল বর্ষণ পূর্বক দশাননকেই 
উপস্থিত হইয়! সে স্বীয় পরাক্রম সহকারে, ! আক্রমণ করিল । বিমানস্থিত মহাবল নিশা- 
স্ব স্ব ছুক্ষম্্ নিবন্ধন বধ্যমান পাপীদিগের ূ চরনাথ দশানন,প্রহাঁরে জর্জরীকৃত ও সর্ববাঙ্গে 
সকলকেই মুক্ত করিয়া দিল। পাপী সকল । শোণিতাঁভিষিক্ত হইয়! পুগ্পিত অশোক 
দশগ্রীব কর্তৃক যুক্ত হইয়। ক্ষণকালের নিমিত্ত ৰ বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইল। অস্ত্রবল-বলী 
অতর্কিত ও অচিস্তিতপূর্বব স্থখানুভব করিল । ; দশাঁনন এইরূপে আক্রান্ত হইয়া শূল, গদা, 
রাম! মহাবল রাক্ষসরাজ প্রেতদিগকে ! বিবিধ লৌহময় শাণিত অন্ত্রস্্র এবং বৃষ্ষ 
মোচন করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতীব দ্ধ | ও শৈল সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল | তখন 
| 





হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল । যমরাজের | যমকিস্করগণ রাঁবণের সমুদায় অস্ত্র প্রতিহত 
মহাবীর যোধগণ ধাঁবমাঁন হইলে দশদিক ; ও শরবর্ষণ নিরাস করিয়া ভিন্দিপাল ও 
হলহল। শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । শত- | শুল সমূহ নিক্ষেপ পূর্বক রাঁবণকে নিরুচ্ছণঁস 
সহস্র শূর যোদ্ধা এককালে প্রাস, পরিঘ, শূল, | করিয়া তুলিল। রাবণ ছিম্নকবচ, ক্রুদ্ধ ও 
মুদগর, শক্তি ও তোমর সকল বর্ষণ করিয়া | শোণিতত্রাব নিবন্ধন উন্মত্ত হইয়! পুষ্পক 
পুষ্পক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সমরে অপ- | পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইল, 
রাখ উপ্রবীর্্য মহাশূর অসংখ্য যমরাজসৈন্য ; এবং ক্ষণমাত্রেই প্রক্ৃতিস্থ হইয়া ধনুরববাণ- 
এককালে যুদ্ধে প্রবৃভ হইল। মধুপবৃন্দ যেমন | হস্তে রোষসংরক্ত লোচনে সাক্ষাৎ অন্তকের 

পুষ্প বিদলিত করে, সৈন্যেরাও সেইরূপ | ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল । |] 
পুষ্পকের বৃক্ষ, শৈল, প্রাসাদ ও. আন রাম! অনন্তর ইন্দ্রশক্র দশানন শরা- | 

সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু পুষ্পক বিমান ; শনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান পূর্বক «এই- | 
ব্রহ্ম-বিনিষ্মিত, হৃতরাং ত্রহ্ম-প্রভাব নিবন্ধন | বারীড়াও?” বলির ভ্রিপুর-সংগ্রামে শঙ্করের 
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্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ 
পূর্বক অবশেষে এঁ শর পরিত্যাগ করিল। 
ধুমস্বালা-বিমপ্ডিত শরের মূর্তি, শুক্ষ-কাঁনন- 
দাহনোম্মুখ পাবকের ন্যায় লক্ষিত হইতে 


লাগিল । শিখাজলি-পরিব্যাপ্ত ক্রব্যাদাঁনুগত 


এশর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সমস্ত তৃণগুল্ম ভস্দী- 
করণ পুর্ধবক ধাবিত হইল । বম-কিস্করগণ 
শরের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধবজের ন্যায় 
পতিত হইল । 

তখন ভীম-বিক্রম নিশাচরনাথ রাবণ 
মেদিনীমণ্ডল কম্পিত করিয়া সচিবগণের 
সহিত স্মহান সিংহনাঁদ পরিত্যাগ করিল । 


বড়বিৎশ সর্গ। 

যম-বিজয় । 
রামচন্দ্র ! দশাননের সেই মহাশব্দ শ্রবণ 
করিয়া যমরাঁজ বুঝিতে পারিলেন, শত্রুর জয় 
ও নিজ সৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে । অতএব 
ক্রোঁধে তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া 
উঠিল। তিনি তত্ক্ষণাঁৎ সারথিকে আজ্ঞা 
করিলেন, সারথে ! রথ যোজন! কর । আজ্ঞা- 
মাত্র সারথি দিব্য মহারথ লইয়! উপস্থিত 
হইল); মহাতেজা যমরাজ রথে আরোহণ 
করিলেন। যিনি এই অব্যয় ত্রেলোক্য 
সংহার করেন, সেই স্ৃত্যু প্রাস-মুদগর-হস্তে 
তাঁহার সম্মুখভাঁগে দণ্ডায়মান হইলেন। 
তদীয় নিজ অস্ত্র স্বলদগ্নিবৎ তেজ?পুঞ্জ-সম্পন্ন 
দিব্য কাঁলন্নও যুর্তিমান হইয়! তাহার পারে 

অবস্থিতি করিতে লাগিল । 





রামায়ণ।, 
রাম! সর্বলোক-ভয়াবহ কালকে ঈদৃশ 


তুদ্ধ দেখিয়! ভ্রিলোঁক বিচলিত হইয়া উঠিল, 
এবং দেবগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। 
অনস্তর সারথি রুচিরপ্রভ অশ্বদিগকে চালনা 
করিল । রথ ভীমনাদে রাবণাভিমুখে ধাবিত 
হইল। ইন্দ্রের অশ্ব সদৃশ মনোবেগ অশ্বগণ 
যমরাঁজকে বহন করিয়া মুহুর্ত মধ্যেই যুদ্ধ- 
স্থলে উপস্থিত হইল । মৃত্যু-সহরৃত তাদৃশ 
ভীষণাঁকার রথ দর্শনমাত্রই রাঁক্ষসরাজের 
অমাত্যগণ সকলেই পলায়ন করিল | ঘমের 
অপেক্ষা তাহাঁদিগের বল অতি সামান্য ; 
স্তুতরাং তাহারা হতজ্ঞাঁন ও ভয়-বিহ্বল হইয়া, 
“আমরা আঁর যুদ্ধ করিতে পারি না” বলিয়া 
দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করিল। দশানন কিন্তু 
তাঁদৃশ সর্বলোৌক-ভয়ঙ্কর রথ দর্শন করিয়াঁও 
বিচলিত বা কম্পিত হইল না । 

রাজন! যমরাঁজ রাঁবণের নিকট উপস্থিত 
হইয়াই ক্রোধভরে শত শত শক্তি ও তোঁমর 
নিক্ষেপ পুর্ববক রাঁবণের মর্মস্থান সকল বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । রাঁবণও ক্ষণকাঁলের 
মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া, মেঘ যেমন ধারা 


বর্ষণ করে, যমের রথোপরি সেইরূপ শর- 


জাল বর্ষণ করিল । অনন্তর যমরাজ শত শত 
মহাঁশক্তি দ্বার রাবণের শ্বিশাল বক্ষঃস্থল 
বিদ্ধ করিলেন; তাহাতে বিহ্বল হইয়া রাবণ 
আর কোন প্রতিকাঁরই করিতে পারিল না । 

রাম ! শক্র-নিহস্ত। যমরাজ সাত দিন 
সাত রাত্রি এইরূপে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রহার ' 
করিয়া শক্রকে বিচেতন ও যুদ্ধে পরাঞ্জখ 
করিলেন । তদনন্তর পরস্পর বিজয়াকাঙক্ষ। 
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নিবন্ধন যুদ্ধে ক্ষাস্ত না হইয়া যমরাঁজ ও 
রাক্ষসরাজ পুনর্ধবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করি- 
লেন । দেব, শঙ্গর্পব, সিদ্ধ ও অহষিগণ প্রজাঁ- 
পতিকে অশ্রে করিয়! যুদ্ধ দর্শনার্থ রণস্থলে 
উপনীত হইলেন । রাক্ষলরাজ ও প্রেতরাজ 
হইল, যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইল । 
রাঁক্ষসরাঁজ ইন্দ্র-শরাসন সদৃশ শরাঁসন আক- 
বণ করিয়া নিরস্তর শরজাল নিক্ষেপ পূর্বক 
| আকাশ রোধ করিয়া ফেলিল, এবং লঘু- 
হস্ততা সহকারে চারি বাণ ছারা স্বত্যুকে ও 
সাত বাণ দ্বারা সারথিকে বিদ্ধ করিয়া যম- 
রাজের মর্শস্থান সকলে শতসহত্র বাণ প্রহার 
করিল। 

রাম ! তখন যমরাজ জ্ুদ্ধ হইয়া উঠি- 
লেন । তাঁহার বদন হইতে শিখা-ধ্যাণ্ড সনি- 
শ্বাস সধূম কোপাগ্নি বিনির্গত হইতে লাগিল । 
দেবদানবগণের সমক্ষে তাদৃশ অদ্ভুত কাণ্ড 
দর্শন করিয়। সত্যি ও কাঁল উভয়ে আনন্দিত ও 
ত্ুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে স্বত্যু অধিক- 
তর ক্ুদ্ধ হইয়া! ঘমরাঁজকে কহিলেন, রাজন! 
আপনি যুদ্ধার্থ আমাকে অনুমতি করুনঃ আমি 
| এখনই এই পাপ রাক্ষনকে সংহায় করিব, কখ- 
| নই অন্যখা হইবে ন!; সংহার করাই আমার 
প্রকৃতি । আমি দৈত্যরাজ হিরপ্যকশিপু, নমুচি, 
সম্বর, সংশ্রাদী, ধুমকেতু, বিরোচননন্দন বলি, 
শল্তু, বৃত্র ও বাঁণ, এবং কত শত খাবি, পন্নগ, 
দৈত্য, ষক্ষ শ অপ্নন্পোদিগকে বিনাশ করি- 


৭ 


মণ্ডল ধ্বংস করিয়াছি । আমি যখন পূর্ব্বোক্ত 
ও অন্যান্য অনেকানেক স্থমহাঁবল স্বছুর্য় ।: 
দৈত্যদানব সংহার করিয়াছি, তখন এই. 
ক্ষুজ নিশাচরকে যে বিনাশ করিব, তাহাতে 
আর অন্যথা! কি! অতঞব ধর্মমজ্ত! আপনি . 
সত্বর আমাকে অনুমতি করন; আমি এখনই 
ইহাকে নিপাত করিতেছি । মহণৰলবাঁন হই-! 
লেগ আমার দৃষ্টিপথবর্তা হইয়া কেহ কখনই 
জীবিত, থাকিতে পারে না। আমার বল 1; 
ঈদৃশ নহে, কিন্ত আমার প্রকৃতি অনুসারে. 
আমার স্বঙ্গাবই এই যে, আমাকে দেখিলে |: 
কেহ আর যুছূর্তমাত্রও জীবিত থাকিতে : 
পারে না। ৃ 
রাখব! স্ৃভ্যুর এইরূপ বাক্য শ্রাবণ করিয়! . 
গ্রতাপবান ধর্দরাঁজ কহিলেন, স্বত্যো ! তুমি 
থাক ; আমিই ইহাঁকে বিনাশ করিতেছি 1. 
এই বলিয়া! বৈকর্তন ফ্রোধসংরত্ত-লোচিনে 
হত্ত দ্বারা অমোঘ কালদণ্ড ভুলিয়া লইলেন। : 
ধাহার সর্ধাঙ্গে কালপাশ সকল বদ্ধ, শ অগ্র-. 
ভাগে অগনিশিখা-সমুদগারী মুদগর অবস্থিতি : 
করিতেছে, স্পৃষ্ট বা পাতিত হইবার কথা 
দূয়ে থাকুক, দর্শনমাত্রই যাহা সর্ববশ্রাধীর 
প্রাণ হরণ করিয়া থাকে, সেই পাঁবকশিখা-. 
পরিব্যাপ্ত মহাজ্ত্র কালদণ্ড, মহাবল যমরাকজ 
কর্তৃক করধত হইয়! রাক্ষলরাজকে যেন ছগ্ধ 
করিতে করিতেই স্ফরিত হইতে লাগিল । 
যমরাজ দণ্ড উত্তোলন করিয়াছেন দেখিয়া, 
রাক্ষসগণ সকলেই পলায়ন করিঙ্স, রণস্থল- 


যাছি। মহারাজ ! শ্রলয়কালে আমি সাগর | সমাগত দেবগণও সকলেই ক্ষৃভিত হইয়া 


পর্ববত ও সরীহ্যপগণের সহিত সমগ্র মেদিনী- 


উঠচিলেন। 
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রাম! অনস্তর যমরাজ যেমন দণ্ড প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি পিতাঁমহ 
তাঁহার সমক্ষে স্বয়ং আবিভূতি হইয়া কহি- 
লেন, মহাঁবাহো অমিত-বিক্তম বিবস্বত- 
নন্দন ! তূমি যে এই দগু প্রহার করিলে 
নিশাচরকে সংহার করিতে পারিবে, তাহাতে 
সঙ্দেহই নাই । কিজ্ত দেবপুঙ্গব ! আমি 
ইহাকে বরদান করিয়াছি; অতএব আমার 
বাক্য মিথ্যা করা তোমার কর্তব্য হয় না। 
মানষই হউক, আর দেবতাই হউক, যিনি 
আমাকে মিথ্যাবাদী করেন, তাহার ভ্রেলোক্য 
মিথ্যা করা হয়, সন্দেহ নাই। তুমি ক্রুদ্ধ 
হইয়া পরিত্যাগ করিলে, এই লোক-ক্ষয়কর 
সর্ধতৃত-ভয়জনক ভীয়ণ কালদণ্,কোন ইতর 
বিশেষ ন1 করিয়া, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই 
হউক, সকল প্রজাকেই সংহার করিয়া 
থাকে । সৌম্য ! কুত্রাপি ব্যর্থ না হয়, আমি 
এইরূপ করিয়াই এই অমিতপ্রভ কালদশু 
নিপ্মাণ করিয়াছি ; মৃত্যু উহার অগ্রে অগ্রে 
ধাবিত হইয়া থাকে । অতএব তুমি রাবণের 
মস্তকে এই দণ্ড নিক্ষেপ করিও না। ইহ! 
পতিত হইলে কুন্ত্রাপি কেহ কখন মুসূর্ত- 
মাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না । আর দেখ, 
এই দণ্ড পতিত হইলে রাবণ বদি না মরে, 
তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা হয়, আবার 
মরিলেও সেইরূপ; হ্থতরাঁং উভয়তই আমার 
বাক্য মিথ্য। হয়; অতএব ত্রিলোকের উপরোধ 
রক্ষা কর। তোমার উচিত হইতেছে । রাবণের 
প্রতি তুমি ধেদগু উত্তোলন করিয়াছ, তাহা 
প্রতিসংহার কর। আমার বাক্য রক্ষা কর। 


৮ 


| এই কথা শুনিয়া ধরায় যমরাজ উত্তর 


করিলেন, ব্রঙ্গন ! আমি এই.দণ্ড ফেলিয়া 
দিলাম ; আপনিই আমাদিগের প্রভূ । কিন্ত 
আমি যদি বরদান নিবন্ধন রাবণকে বিনাশ 
করিতে না পারিলাম, তাহা! হইলে আর 
বৃথা রণস্থলে থাকিয়া কি করিব ! অতএব ; 
এই রাক্ষসের সম্মুখ হইতে অপশ্ত হওয়াই 
আমার কর্তব্য । এই বলিয়া প্রেতরাজ রথ 
ও অশ্বসহিত তৎক্ষণমাত্রেই অন্তর্ধান হই-: 
লেন। : 

রাম ! তখন দশগ্রীব বিজয় লাভ পূর্বক 
| 
নিজ নাম ঘোষণা করিয়া, পুষ্পকারোহণে | 
গস 
রাজ ব্রহ্মাদিদেবগণের সহিত স্বর্গে গমন 
করিলেন ; মহামুনি নারদ হৃষীস্তঃকরণে ৷ 
চলিয়া গেলেন। ূ 


সগ্তবিৎশ সর্গ। 


০১ ০০ 
রাবণের রসাতল-বিজয় । 


রাম ! রাবণ দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজয় 
করিয়া যমালয় হইতে বহির্গত হইলে, নিজ 
মন্ত্রিগণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। 
তখন মারীচ প্রভৃতি অমাত্যগণ' তাহাকে 
জয়াশীর্ববাদ করিলে, সে তাহাদিগকে সান্তনা 
করিয়া বিমানোপরি তুলিয়া লইল। 

দাশরথে ! তদনস্তর রাক্ষলরাজ সাগর- 
গর্ভশ্থিত, দৈত্য ও উরগগণ কর্তৃক অধিবাসিত, 
বরুণপালিত রসাঁতিলে প্রবিষ$ট হইল । তথায় 








1 


উত্তরকাণ্ড। 


বাস্থকি-পালিতা বাঙ্কি-পালিতা৷ ভোগবতী নগরী জয় ও | করি 
নাগদ্দিগকে বশীভূত করিয়া মশিবতী নগরীতে 
গমন করিল । বরপ্রাপ্ত নিবাতকবচ নামক 
দৈত্যগণ এ পুরীতে বাঁস করে । রাবণ তথায় 
উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিল। নিবাঁতকবচ দৈত্যগণও সকলেই 
বাহুবলশালী মহাবলপরাক্তাস্ত ও রণদর্পিত। 
তাহারাঁও অমনি বিবিধ প্রকার অস্ত্রশস্ত্র 
লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল । অনস্তর দানব 
ও রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়! শৃল, ভ্রিশুল, কুলিশ, 
পষ্টিশ ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরম্পরকে 
প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে 
যুদ্ধ করিতে করিতে তাহাদিগের কিঞ্চিদধিক 
এক বৎসর অতিবাহিত হইল । কিন্তু কোন 
পক্ষেই জয়-পরাজয় হইল না। 

অনস্তর আত্জ্ঞানী অনাদিনিধন ভ্রিলোক- 
নাথ ভগবান ব্রহ্ম! দিব্য বিমানে আরোহণ 
পূর্বক এ স্থানে আগমন করিলেন, এবং 
নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিবা- 
রণ করিয়া কহিলেন, রাবণ! তোমাকে 
যুদ্ধে পরাজয় করিতে স্থরাহৃয়েরাও সমর্থ 
নহে; আঁর নিবাঁতকবচগণ ! ইন্দ্রাদি দেব- 
গ্রণ একত্রিত হইলেও তোষাদিগকে সংহার 
করিতে পারিবেন না । অতএব, নিবাতকবচ- 
গণ! এই রাক্ষপরাজের সহিত মিত্রত1 করাই 
তোমাদিগের কর্তব্য । সমস্ত বিষয়েই মিত্র- 
গণের অধিকার পরম্পর সমান হইয়! থাঁকে, 
সন্দেহ নাই। 

পাম ! অনভ্তর রাবণ অগ্রি-সাক্ষী পুর্ববক 
নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রত। স্থাপন 
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করিয়া পরম সন্তষ্ট হইল; এবং তাহাঁদিগের 
নিকট যথোপযুক্ত সমাদর পাইয়। তথায় 
সম্পূর্ণ এক বৎসর অবস্থিতি করিল? তাহা- 
তেও তাহার এরূপ তৃপ্তি মোর যে,সে 
যেন নিজ নগরীতেই বাস করিতেছে । এই 
এক বৎসরের মধ্যে সে দৈত্যদিগের নিকট 
এক শত মায়। শিক্ষ। করিয়া,অবশেষে বরুণা- 
লয়ের অন্ুসন্ধানার্থ রসাতিল ভ্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিল। ভ্রমণ করিতে করিতে মহা- 
বল দশানন অশ্মনগর-নামক দৈত্য-নগরে 
প্রবিষ্ট হইল, এবং যুহুর্তমধ্যেই দশসহত্র 
দৈত্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া এ নগর জয় 
করিয়া লইল। 

রাঘব ! অনন্তর রাঁক্ষসাধিপতি দশগ্রীব 
শ্বেতাভ্র-সঙ্কাশ কৈলাস-শিখরাকার দিব্য 
বরুণালয় দেখিতে পাইল। এঁস্থানে এক 
গাভী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল । সে দেখিল, |. 
গাভী অনবরত ছুপ্ধধারা ক্ষরণ করিতেছে । ;. 

যাহা হইতে শীতরশ্ি প্রজাপতি চন্দ্রের উৎ- 
পতি হইয়াছে, ফেনপ পরমধিগণ যাহাকে |. 
আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন, |; 
এবং অস্বতভোজী দেবগণের অস্বত যাহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ 
সাগর এ ছুপ্ধধার। হইতেই সমুৎপন্ন হই- 
যাছে। ইহলোকে মনুষ্যগণ এ গাতীকে স্থরভি 
বলিয়া! থাকে। রাবণ এ পরমান্ভূত গাভীকে |. 
প্রদক্ষিণ করিয়া মহাভীষণ যাদদোগণ কর্তৃক 
পরিরক্ষিত বরুণ-মগরী' মধ্যে প্রবেশ করিল, 
এবং বরুণের আবাস-গৃহ দেখিতে পাইল। 
নিবাতফবচদিগের সহিত মিত্রতা চ্ছাপন | এ গৃহের আভা শরগ্রেঘের সদৃশ এবংউহ্থার 
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[ চতুর্দিকে সহ সহজ জলধারা সক্কুলভাবে 
| প্রধাহিত হইতেছে । 
রাম ! অনস্তর রাক্ষলরাজ রাবণ বরুণের 
কতিপয় সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক তাড়িত হুইয়! 
ভাহাঁদিগের প্রাণসংহার করিল। তদনস্তর সে 
বরুণের অমাত্যদ্িগকে কহিল, তোমর! শীন্ 
যাইয়া বরুণকে সংবাদ দেও যে, রাবণ 
যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন, আপনি 
তাহাকে যুদ্ধদান করুন ; অথবা যদি আমার 
বরলাভ-বৃতাস্ত শ্রবণ করিয়া তাহার ভয় 
হইয়া থাঁকে, তাহা হইলে কৃতাঞ্জলিপুটে 
স্বীকার করুন যে,তিনি পরাজিত হইয়াছেন। 
রাঘব! দশানন এইরূপ কহিতেছে, 
ইতিমধ্যে মহাত্া বরণের পাগুর-পত্মকাস্তি 
স্থমহাবীর্য্ পুত্রপৌত্রগণ পুক্ষরপ্রভ দিব্য রথ 
সকল যোজন! করিয়া তব স্ব' সৈন্য সমভি- 
ব্যাহাঁরে যুদ্ধার্থ নিজ্রান্ত হইলেন । 
অনস্তর বরুণের পুক্রপৌত্রগখ আর রাবণ, 
এই উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল । 
ক্রমে বরুণ-পুত্রগণ কর্তক রাক্ষসঙগণ নিপী- 
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশে উত্থিত 
হইল। তখন রাবপের অমাত্যগণ ক্ষণকাল 
মধ্যেই বরুণের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিল। 
সৈন্য বিনষ্ট হইল দেখিয়া এবং শীয়ক- 
সমূহে নিপীর্ড়ত হইয়া! বরুণ-পুত্রগণ 'অব- 
শেষে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন । 

অনভ্তর রাবণকফে আকাশ-শ্িত দেখিয়! 
বরণের পুত্রেপৌত্রগণণ্ড শীব্রগামী রখযোগে 
আকাশেই উখিত হইলেন। উভয় পক্ষই 























রাষ্বায়ণ। 





তুল্যরূপ বিজয়াকাও্ী; গ্ুতপাং এক্ষাণে 
সমান-স্থান-স্থিত ছইয়। উভয় পক্ষে বৃত্র ও 
বাসবের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । বরুণ- 
পুত্রগণ পাবক-সঙ্কাশ নিশিত শরজাঁল দ্বারা 
মর্শস্থান সকল বিদ্ধ করিয়া অবিলদ্ছেই রাব- 
ণকে যুদ্ধে পরাগ্খ করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর রাজার ধর্ষণ। হইল দেখিয়া মহাশূর 
মহোদর ক্রুদ্ধ হুইয়া মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ 
পূর্ববক যুদ্ধাকাঙ্ষায় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল, এবং সহসা বরুণ-পুত্রগণের বায়ু 
সদৃশ বেগবান কামগামী অশ্ব সকল বিনাশ 
করিয়! ফেলিল ; অস্বগণ আকাশ হইতে ভূ- 
পৃষ্ঠে পতিত হইল । রাম! অশ্ব বিনাশ 
করিয়া রাক্ষপ মহোদর, বরুণ-পুত্রগণের 
যোদ্ধাদিগকেও বিনাশ পূর্বক তাহাদের রথ 
সকলওচুর্ণ করিয়া ফেলিল, এবংাহাদিগ্রকে 

রখহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া! সিংহমাদ |. 
পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রাজন ! মহোদর- | 
বিছ্ুর্ণিত রথ সকল অশ্ব ও সারখীপিগের সহিত | 
তৃপৃষ্ঠে নিপতিত হইল; কিদ্ মহাত্মা বরু- | 
ণের পুত্্গণ রখত্যাগ পূর্ববক আকাশতলেই 

দণ্ডায়মান রহিলেন ; স্ব স্ব প্রভাব নিষন্ধন |. 
কিঞ্চিম্মান্রও ব্যঘিত হইলেন না । এইকপে |. 
অবস্থিতি করিয়া! তীহার] যুগপৎ শরাসনে 
জ্যারোপণ পূর্বক সকলে মিলিয়া মহৌদরকে 
নিবারণ কন্িয় ক্রোধভরে রাবণকেই আক্র- 
মণ করিলেন; এবং বজ্জকল্প হদারণ সাঁয়ক 
সমূহ নিক্ষেপ করিয়া, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণ |" 
দ্বারা মহাগিরি বিদারণ করে, তীহায়াও সেই- | 
রূপ রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 
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তখন দশগ্রীব ভ্ুদ্ধ হইয়া প্রলয়াগ্ির | রাম! মন্ত্রীর এই কথা শুনিয়া! রাক্ষস- 
তায় অবস্থিতি পুর্র্বক শরধারা বর্ষণ করিয়া; রাজ হর্ষভরে সিংহনাঁদ পরিত্যাগ পূর্বক 
বরুণ-পুত্রদিগের মর্শস্থান সকলে আঘাত ৷ নিজ নাম ঘোষণ। করিয়া বরুণালয় হইতে 
করিতে আরম্ভ করিল। লঙ্কেশ্বর ভীহাদিগের : বিনিগ্গত হইল । মহোদরও হর্ধ-গদ্গদ-স্বয়ে 
অপেক্ষ! উর্ধে অবস্থিতি করিয়া বিবিধাঁকার ৰ প্রচার করিল, রাঁক্ষসেশ্বর বরুণলোক জয় 
মুষল এবং শতশত ভ়, পাশ, শক্তি ও: করিয়া আর এক হিনিবারিজে পরার 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদ্সী সকল নিক্ষেপ করিতে করিলেন । 
লাখিল। রান। বরুণ-পুত্রগণ পাদচারে বুদ্ধ দাঁশরথে ! অনস্তর নিশাচরগণ যে পথে 
করিতেছিলেন, স্থবতরাঁং এ সকল অন্ত্রশস্ত্রের প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেই পথেই বরুণলোক 
আঘাতে সহস। অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; হইতে বিনির্গত হইয়া আকাশ মার্গে লঙ্কাভি- 
তদর্শনে রাক্ষসরাজ ধারাবর্ষী মেঘের ন্যায়: মুখে যাত্র। করিল। 
| বিবিধাকার ভীষণ অস্ত্রজাল বর্ষণ করিয়া । নি 





তাহাদিগকে আরও বিদ্ধ করিতে লাগিল । হট 
জজ ২ 
 এইরূপে পুনঃপুন আহত হইয়া বরুণের | বিশ সর্থ। 
পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই ধরাতলে পতিত হুই- 
লেন, অমনি অনুচরের তাহাদিগকে লইয়া বলি-নিদর্শন। 


পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল । এ সময় দশানন রাম ! অনন্তর যুদ্ধলালস রাক্ষম সকল 
তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, এক্ষণে তোমর! ; পুনর্ববার অশ্বানগর পর্যটন করিতে প্রবৃত্ত 
বরুণকে যুদ্ধার্থ আগমন করিতে বল। হইল। এই সময় দশগ্রীব ইন্দ্রভবন সদৃশ 
রাঘব ! রাবণের এই কথা শুনিয়া বরু- : ভাম্বরকান্তি এক স্বশোভন ভবন দেখিতে 
ণের প্রহাস নামক এক মন্ত্রী তাহাকে কহি- ূ পাঁইল। এ ভবন মুক্তাদামে বিভৃষিত,কিস্ধিণী- 
লেন, নিশীচরনাথ ! মহারাজ জলাধিপতি, ! জালে অলক্পত,এবং স্ববণময় স্তস্ত ও বৈদুর্ধ্যময় 
ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের সহিত সঙ্গীত | তোরণ সমূহে সমাকীর্ণ। উহার সোপানশ্রেণী 
শ্রবণ করিবাঁর জন্য ব্রহ্ধলৌকে গমন করিয়া- ; সকল বজ্বমণি ও স্ফটিক দ্বারা বিনির্ষিত | 
ছেন। অতএব মহাবীর! রাজাই যখন ! উহাতে বিস্তর আসন স্থাপিত রহিয়াছে । 
উপস্থিত নাই, তখন আর আপনকার অন- ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া মহী- 
ঘক শ্রম করিবার কোন প্রয়োজনই হই- প্রতাপ দশগ্রীব ভাঁবিতে লাগিল, মেরু“মন্দর- 
তেছে না। রাজা যে কুমারদিগকে রক্ষক | সঙ্কাঁশ এই ভবন কাহার ! অনস্তর সে প্রহ- 
রাখিয়া গিয়াছেন, আপনি ত্ীহাদদিগকে | স্তকে বলিল প্রহস্ত ! যাও, শীঘ্র জানিয়া 
পরাঁজয়ও করিয়াছেন । আইস, এই প্রকৃষ্ট ভবনের অধিকারী কে। 
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এইব কথ! শুনিয়া প্রহস্ত এ ভবনমধ্যে প্রহস্ত এ ভবনমধ্যে প্রবিষ্ট । 
হইল; কিন্তু দ্বারদেশে জনমানব না 
দেখিয়! দ্বিতীয় কক্ষাঁয় প্রবেশ করিল | £এই- 
রূপে একে একে সপ্তম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়! 
তম্মধ্যে সে এক অগ্নিশিখা ও এক পুরুষকে 
দেখিতে পাইল । পুরুষও তাহাকে দেখিবা- 
মাত্র হট হইয়া! হাস্ত করিয়া উঠিলেন। 
মহাবল প্রহস্ত তাহাতে ভয় পাইল; তাহাঁর 
গাত্রে লোমাঞ্চ উপস্থিত হইল । হেমমাঁলা- 
ধারী বিমোহনকারী এ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ 
আদিত্য ও যমের ন্যায় এ অগ্নিশিখামধ্যে 
অবস্থিতি করিতেছিলেন ; তাহার প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছুঃসাধ্য ৷ ঈদৃশ ব্যাপার 
দর্শন করিয়া রাক্ষস প্রহস্ত সত্বর বহির্গমন 
পূর্বক রাঁবণকে সমস্ত বৃভীন্ত নিবেদন 
করিল । 

রাম ! অন্তর দশগ্রীব পুম্পক হইতে অব- 
, রোহুণ করিয়! যেমন এঁ ভবনে প্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইল, অমনি ভিন্নাঞ্জনচয়-সঙ্কাশ 
বদ্ধ-মৌলি ভ্বালাজিহ্ব এক ভয়ানক পুরুষ 
। লৌহমুদগর হস্তে সহসা তাহার সম্মুখে উপ- 
স্থিত হুইয়। দ্বার রোধ পুর্ধ্বক দণ্ডায়মান হই- 
লেন। তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ, দশন- 





রামায়ণ | 
রাম! এইরূপ ছুষ্সি'মিত সকলদর্শন করিয়া 





দশানন চিন্তিত হইল। ইতিমধ্যে এ পুরুষ 
তাঁহাকে কহিলেন, নিশাচর ! তোমার কোন 
ভয় নাই; তুমি কি চিন্তা করিতেছ, নির্বিিশঙ্ক- 
চিত্তে ব্যক্ত কর । মহাবীর রজনীচর ! আমি 
তোমাকে সম্যক যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব । 
এই কথা বলিয়া তিনি পুর্ববার কহিলেন, 
অথবা তোমার অভিলাষ কি, তুমি কি বলির 
সহিত যুদ্ধ করিবে ? এই কথা শুনিয়! পুনর্ববার 
রাঁবণের লোমাঞ্চ হইল। অনস্তর সে ধৈর্য্যাব- 
লম্বন পূর্বক উত্তর করিল, বাগ্সিশ্রেষ্ঠ ! এই 
ভবনে কোন্‌ ব্যক্তি বাস করেন বলুন। আমি 
তীহারই সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি; 
অথবা আপনকাঁর যেরূপ অভিরুচি হয়। 
রাম ! পুরুষ প্রত্যুত্তর করিলেন, দাঁনব- 
রাজ বলি এই ভবনে বাস করেন। তিনি 
অতীব উদারচেতা, মহাশূর, অমোঘ-পরাক্রম, 
মহাবীর, বুগুণ-বিভূষিত, এবং সাক্ষাৎ পাঁশ- 
হস্ত কৃতান্তের ন্যায় ছুদ্ধর্ষ ও বালমার্তণ্ডের 
ন্যায় তেজস্বী; যুদ্ধে তিনি কখনই পরাঞ্থ 
হয়েন না; তিনি অমর্ষশীল, স্ুছুর্জয়, জেতা, 
মহাঁবলবান, গুণসাঁগর ও প্রিয়বাদী ; যাহার 
যাহা প্রাপ্য, তিনি তাহাকে তাহা দান, 


সা ০৯: স্পা ৯ পপ 


সতত গুরুজনের প্রিয়ানুষ্ঠান, ও সর্ধকার্্যে 
সমুচিত কাল প্রতীক্ষা! করিয়া থাকেন; তিনি 
মহাসত্ব, সত্যবাদী, সৌম্যদর্শন, দক্ষ, সর্বব- 
গুণালঙ্কত, শুর ও স্বাধ্যায়-তণ্ুপর) তিনি গমন 
করেন, আবার বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হয়েন; 
তিনি অগ্নির ন্যায় প্রস্বলিত হয়েন ও তাপ 
দাঁন করেন; কি দেবতা, কি পন্নগ, কি পতত্রী, 


দর্শন, নাসা মহাভীষণ, গ্রীবা কম্ুসদৃশ, হন্ুদ্বয় 
প্রকাণ্ড, শ্বশ্রু পু, কণ্ঠাস্থি গুঢ়মগ্র, এবং 

। দংস্্ী মহাঁভীষণ। ঈদৃশ লোমহর্ষণ পুরুষকে 
দর্শন করিবামাত্র রাবণের রোমাঞ্চ হইল, 
হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, এবং সর্ববাঙ্গ কম্পিত 
হইতে লাগিল। 


প)- 


পুতি শুভ্র, ওষ্ঠপুট বিশ্বসদৃশ, মুক্তি স্ুন্দর- 
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উত্তরকাণ্ড। 


কি অন্যান্য প্রাণিসঞ্ঘ, কাহাকেও যে ভয় 
করিতে হয়, তিনি তাহা জ্ঞাত নহেন। 
দশগ্রীব! তুমি কি তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছ ? রাক্ষসেশ্বর ! বলির সহিত 
যুদ্ধ করিতেই যদি তোমার অভিরুচি হয়, 
তাহ! হইলে ভবনমধ্যে প্রবেশ কর, এবং 
অচিরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

রাম ! এই কথ শুনিয়া রাবণ, বলি যে 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে 
প্রবেশ করিল | জ্বলন-সঙ্কাঁশ বিশ্বমূ্তি দানব- 
সন্ভম বলি দিবাঁকরের ম্যায় ছুষ্প্রেক্ষ্যরূপে 
উপবেশন করিয়াছিলেন ; তিনি রাবণকে 
দেখিবামাত্র হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং হস্ত- 
ধারণ পূর্বক তাহীকে ক্রোড়ে উপবেশন 
করাইয়া কহিলেন, মহাঁবাহো। দশগ্রীব ! বল, 
আমি তোমার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন করিব। 
রাঁক্ষসেশ্বর ! তোমার আগমনের প্রয়োজন 
কি, ব্যক্ত কর। 

বলির এই কথা শুনিয়া রাবণ কহিল, 
মহাভাগ ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, বিষু আঁপ- 
নাকে বন্ধন করিয়। রাখিয়াছেন। আমি আপ- | 
নাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পাঁরিব, 
সন্দেহ নাই। 

এই কথা শ্রবণ পূর্বক বলি হাস্য করিয়া 
রাঁবণকে কহিলেন, রাবণ ! তুমি আমায় যে 
কথা কহিতেছ, তদ্িষয়ে আমি তোমাকে 
যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্মাম- 
কান্তি পুরুষ নিয়ত দ্বারদেশে অবস্থিতি 
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জ্ৰ, কাহাকেও যে ভয় | বানকে বশীভূত করিয়াঁছিলেন। তিনিই আমাঁ- 
কেও বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাবণ! তিনি 
সাক্ষাৎ ছুরতিক্রমণীয় কৃতান্ত। ভ্রিলোকে 
এমন কোন্‌ ব্যক্তি আছে যে,তাহাকে বঞ্চনা 
করিবে ! সেই ঘে পুরুষ দ্বার রক্ষা করিতে- 
ছেন, তিনি সর্ববভূতের সংহারকর্তা, সৃষ্টিকর্তা 
ও বিধাতা | তিনিই ভুবনেশ্বর; ভাঁহাঁরই বশী- 
ভূত হইয় সর্ধবভূত স্ব স্ব কার্য্যে প্রবত হই- 
তেছে। তুমিও তাহাকে জান না) আমিও 
তাহাঁকে জানি না। তিনি ভূত, ভ সনির 
শাশ্বত । তিনি কাঁল ও কাঁলের প্রভু, এবং 
ত্রিলোকের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্তা । 
রাবণ! সেই দ্বারস্থিত পুরুষ সহত্র সহস্র 
ইন্দ্র, অযুত অযুত দেব, ও শত সহত্্র মহা- 
বল খষিকে বশীভূত করিয়াছেন । 

বলির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! রাবণ 


পুনর্ববার কহিল, দানবেশ্বর ! আমি পাঁশ-. 


হস্ত, মহাভ্বীলা-সম্পন্ন, উদ্ধলোমা, ভয়ঙ্কর, 
মহাঁদখঘ্র, বিদ্যুজ্জিহব, তুদ্ধ সর্প ও বৃশ্চিক 
মুর্তি, রক্তলোচন, নী সর্ববসত্ত-ভয়ঙ্কর, 


আদিত্য-সদৃশ ছুত্পরেক্ষ্য, সমরে অপরাঁজ্খ ও ;. 


পাপের শাসনকর্তা প্রেতরাজ যমকে স্বৃত্যুর 
সহিত দর্শন, এবং জয়ও করিয়াছি । তখন ত 
আমার কোঁন ভয় বা কোন ব্যথাই হয় নাই! 
যাহা হউক, এই পুরুষ কে,আমি তাহ1জ্ঞাত 
নহি; আপনি আমাকে বিশ্বেষ করিয়া বলুন । 

রাম ! রাবণের বাক্য শুনিয়া বিরোচন- 
নন্দন বলি উত্তর করিলেন, রাবণ! ইনি 


করিতেছেন, তিনি পুরাকালীন অনেকানেক | লোক-বিধাতা বিভূ নারায়ণ হরি; ইনি 


বলদর্পিত দাঁনবেক্দ্র ও অন্যান্য বনুতর বল- [ অনন্ত, কপিলদেব, বিষ, মহাছ্যতি.নরসিংহ, 
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পা স্পা পাচ গ্রস্ত পি 


রামায়ণ । 
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নাউ সপ 


ধাতধামা, হ্বধামা, ভয়ঙ্কর পাঁশহস্ত যম, এবং | তাহারাও সকলে ইহীরই নিকট পরাজিত 
দ্বাদশাদিত্য সদৃশ পুরাঁণ-পুরুষোত্ম ; ইনি : হুইয়াছিলেন। ইনিই কৃতাস্ত; এই সকল মহী- 
নীল-জীমৃত-সঙ্কাঁশ, স্ররনাথ, স্রশ্রেষ্ঠ, জালা- র ভূতও ইহারই প্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইবে । এই 


মাঁলী, মহানাদ, মহাযোগী ও ভক্তজনপ্রিয় ; 
ইনিই স্থাবরজঙ্গম সর্ধবভূত সংহার করিয়া 
আঁবার সমন্তই স্যষ্টি করিতেছেন ; ইহার 
আদ্যস্ত নাই, ইনি মহেশ্বর। নিশাচর ! 
ইনিই যজ্জ, ইনিই দান, ইনিই হোম, এবং 


। ইনিই সর্বলোকের ধাতা ও পাঁলনকর্তী 


ক্রিভূবনে এরূপ মহাতভৃত আর বিদ্যমান নাই । 
রাজেন্দ্র! সিংহ যেমন পশুদিগকে যমালয়ে 
প্রেরণ করে, ইনিও তেমনি তোমাকে এবং 
আমাকেও শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন । 
বৃত্র, দনু, শুক, শস্তু, নিশুস্ত, শুস্ত, কাঁলনেমি, 
সংহ্রাদ, কুট, বৈরোচন, স্ব, যমলার্জুন, কংস, 
মধু, কৈটভ, এবং আমাদিগের পুর্বে অন্যান্য 
যে সমস্ত মহাঁবল দৈত্যদানব জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন,ইনিই তীঁহাদিগেরও সকলেরই 
হস্তা; জ্যোতিশ্চক্র ইহারই আদেশে তাপ 
দন করিতেছে, এবং ইহারই আদেশে দীপ্তি 
পাইতেছে; বায়ু ইহারই আজ্ঞায় প্রবাহিত 
হইতেছে, এবং মেঘ ইহাঁরই আদেশে বর্ষণ 
করিতেছে; মহা'ত্বা' দেবগণ ইহইরই অধীনে 
স্বর্গরাজ্য শাসন করিতেছেন; ইনি স্তুরাস্থর 
সকলকেই সমরে সহত্র সহ বার পরাজয় 
করিয়াছেন। শুনিয়াছি, যে সকল দৈত্যদানব 


| বলদর্পে উদ্মত্তপ্রায় ছিলেন, বিবিধ ভোগন্থখ 


উপভোগ করিতেন, বালমার্ডগের ন্যায় 
তেজস্বী মহাবল-সম্পন্ন ও কামরূপী ছিলেন, 
এবং কখনও যুদ্ধে পরাজ্মুখ হয়েন নাই, 


সর্ববশক্তিমান পুরুষ প্রজা স্থজন ও পাঁলন 
করিতেছেন; আবার ইনিই মহাবল কাল 
হইয়! প্রজা সংহারও করিতেছেন । ইনি যন্তব 
ও যাজ্য এবং চক্রায়ুধধর হরি; ইনি সর্ববদেব- 
ময়, সর্ববভূতময়, সর্ববরূপী, মহারূপী, বলদেব, 
মহাভুজ, বীরহা', বীরচস্ষুক্মান, ত্রেলোক্যগুরু 
'ও অব্যয়। মোক্ষার্থী মুনিগণ ইহাঁকেই ভাবনা! 
করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই প্ররুষকে 
জানিয়াছেন, তিনি সর্ব পাপ হইতেই মুক্তি 
পাইয়াছেন। আর ইহাকে স্মরণ, ইহীর 
গুণকীর্তন শ্রবণ, ও ইহাঁর উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিলে সর্বকাম লাভ হইয়া থাকে । 

রাম! এই কথা শুনিয়া রাবণ সেই 
স্থান হইতে নির্গত হইল; কিন্তু ইতিপূর্বে 
যে স্থানে সেই পুরুষকে দেখিয়াছিল, তথায় 
আর তাহাকে দেখিতে পাইল না । তখন 
সে হর্তরে সিংহনাদ করিয়া বরুণালয় 
হইতে বহির্গমন পূর্বক, যে পথে আগমন 
করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিব্ত্ত হইল । 


পিস 


উনত্রিৎশ সর্থ। 





মান্ধাতৃ-ুদ্ধ। 
রাম! অনস্তর মহাবীর্য্য লঙ্ষেশ্বর রমণীয় 
স্বমের-শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া, চিত্ত! 
পূর্ববক চন্দ্রলোকে যাত্রা করিল। যাইতে 








উত্তরকাণ্ড। 


যাইতে দেখিতে পাইল, এক দিব্য পুরুষ 
দিব্যান্থুলেপন ও দিব্য মাল্য ধারণ করিয়া 
বিমানারোহণে গমন করিতেছেন ; প্রধান 
প্রধান অপ্সরা সকল তাঁহার পরিচর্যা করি- 
তেছে। তিনি রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্নরাদিগের 
অঙ্গে পতিত হইয়াছেন; অগ্লরা! সকল চুম্বন 
করিয়। তাহার তক্্রা ভঙ্গ করিতেছে । দশা- 
নন ঈদৃশ পুরুষকে দর্শন করিয়া অতীব 
কৌতুহলাম্বিত হইল | ইতিমধ্যে এ স্থানে 
দেবধি পর্বতকে দেখিতে পাইয়! সে তীহাঁকে 
কহিল, দেবর্ধে! আসিতে আজ্ঞা হউক; 
উত্তম সময়েই আপনার দর্শন পাঁইলাম। 
মুনে! এই যে ব্যক্তি অপ্দরোগণ কর্তৃক 
সেব্যমান হইয়া! কাহাকেও ভয় না করিয়! 


নির্লজ্জের ন্যায় গমন করিতেছে, এ ব্যক্তি 


কে? 


রাঁবণের এই কথা শুনিয়া! দেবধি পর্বত 
উত্তর করিলেন, বৎস মহাছ্যতে ! তোমাকে 
প্রকৃত বৃতান্ত বলিতেছি শ্রবণকর। এইব্যক্তি 


বিবিধ পুণ্যস্থান উপার্জন এবং ব্রন্মারও তুষ্টি 


সাধন করিয়াছেন । সেই জন্য এক্ষণে সর্বব- 
ছুঃখ-মুক্ত হইয়া স্থখময় স্থান ভোগার্থ গমন 
| করিতেছেন । রাক্ষলাধিপতে ! ৫তাঁমার ন্যায় 
ইনিও তপোবলে পুণ্যলোক সকল উপার্জন 


করিয়াছেন ; অতএব এই পুণ্যকর্খ্মা ব্যক্তি 
সোমপান করিয়া পুণ্যলোকেই গমন করিতে- 
ছেন, সন্দেহ নাই। রাক্ষসশার্দুল ! তুমি 
সত্যপরাক্রম ও শুর; ঈদৃশ পুণ্যাত্সাদিগের 
প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার ন্যায় ব্যক্তির 
উচিত হয় না। 





শীত শি শা শশী ীীশীশাশী্শাশীীীশীীশ শী ্ীিশীীশীি রি 


৬৫ 


রাম! অনস্তর রাবণ আর এক মহা- 
তেজম্বী মহাঁকায় মহাঁরথীকে দেখিতেপাঁইল) 
তিনি স্বীয় শরীর-প্রভায় জান্বল্যমান হইয়া, 
গীত-বাদিত্র শ্রবণ করিতে করিতে গমন 
করিতেছেন । এই পুরুষকে দেখিয়া! দশানন 
পুনর্ববার পর্বত খষিকে জিজ্ঞাসা করিল, 
দেবর্ষে! এ আবার কোন্‌ মহাছ্যুতি শোৌভ- 
মান মহাপুরুষমনোরম সঙ্গীত ও নৃত্য কারী 
কিম্নরগণের সহিত গমন করিতেছেন ? * 

মুনিসভতম পর্বত উত্তর করিলেন, এই 
নরসত্ম শুর, যৌদ্ধা ও সংগ্রামে অপরাঁঞ্,খ 
ছিলেন । এক্ষণে প্রভুর নিমিত্ত যুদ্ধে প্রত 
ও বিবিধ প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়! যুদ্ধ জয় 
পূর্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন ; সংগ্রীমে বন্থ 
শক্রকে বিনাশ করিয়া অবশেষে শক্রগণ 
কর্তৃক বিনিপাতিত হইয়াছেন; অতএব 
এক্ষণে ইন্দ্রলৌকে বা স্বকার্ধ্যলদ্ধ অন্য 
কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন । নৃত্য- 
গীত-নিপুণ কিন্নরগণ ইহার পরিচর্য্যা করি- 
তেছে। 

রাম ! রাবণ, দেবধি পর্বরবতকে পুনর্বার 
জিজ্ঞাসা করিল, এ আবার কোন্‌ পুরুষ 
দ্বিতীয় দিবাঁকরের ন্যায় গমন করিতেছেন ? 
পর্ববত কহিলেন, রাজন ! এ যে সর্বকাঁঞ্চন- 
ময় বিমানে অপ্নরোঁগণ-পরিসেবিত পূর্ণচন্দ্র- 
বদন পুরুষকে দেখিতেছ ; উনি স্তবর্ণ দান 
করিয়াছিলেন । সেই দান-প্রভাবেই দিব্য- 
ছ্যুতি-সম্পন্ন হইয়া বিচিত্র বস্ত্রাভরণ পরি- 


৬ 


ধান পূর্বক স্বকর্ণ্োপার্ডিত পুণ্যলোক ভোগ 


করিবার জন্য সত্বর গমন করিতেছেন । 


৬৬ 
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৬৬ 


দাশরথে ! পর্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়। 
রাবণ কহিল,খিসত্তম! এই যে সকল রাজ] 
গমন করিতেছেন, আমি যুদ্ধ প্রার্থনা করিলে 
ইইাদিগের মধ্যে কোন্‌ রাজ! আমাঁকে 
যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, আপনি 
আমাকে বলুন । ধর্্মজ্ঞ ! ধর্মানুনারে আপনি 
আমার পিতার স্বরূপ । 

এই কথা শুনিয়া দেবধি পর্বত প্রত্যুত্তর 
কপ্টিলেন,মহাবাহো! এই সকল রাজা শমার্থা, 
যুদ্ধার্থ নহেন | মহাঁভাগ ! যিনি তোমাকে 
যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, বলিতেছি 
শ্রবণ কর। সপ্তদ্বীপ! পৃথিবীতে যিনি মহাশূর 
ও মহাতেজম্বী, মান্ধাতা নামে বিখ্যাত সেই 
রাজাই তোমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারি- 
বেন। 

পর্বতের বাক্য শুনিয়! রাঁবণ কহিল, 
হব্রত ! আমি কোথায় এই রাজার সাক্ষাৎ 
পাইব? সেই নরশ্রেষ্ঠ যথায় অবস্থিতি করেন, 
আমি তথায় গমন করিতে ইচ্ছা! করি । পর্বত 
উত্তর করিলেন, যুবনাশ্ব-নন্দন রাজসতম 
মান্ধাতা, সাগর-বেষ্টিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী জয় 
করিয়া এই স্থানেই আগমন করিবেন । 

রাম ! ভ্রিলৌকের মধ্যে বলদর্পিত মহী- 
বাঁছু দশাঁনন, অনতিবিলম্বেই সপ্তদ্বীপাধিপতি 
অযোধ্যাধিনাথ মহাবীর নরোত্তম মান্ধাতাঁকে 
দেখিতে প্লাইল। তিনি দিব্য গন্ধ ও অনু- 
লেপনে চষ্চিত, রূপচ্ছটায় সমুগ্ভাসিত এবং 
হেমদণ্ড-সম্পন্ন বিচিত্র শ্বেতচ্ছত্রে বিরাজিত 
হইয়া, ভাম্বরকাস্তি-বিমানারোহণে গমন 
করিতেছিলৈন । দশগ্রীব তাহাকে কহিল, 














রামায়ণ । 


রাজন ! আমাকে যুদ্ধদণান কর। এই কথ! 


শুনিয় মান্ধাতা হাস্য পূর্বক কহিলেন, নিশা- 


চর! যদি তোমার জীবনে মমতা না থাকে, 
তাহা হইলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

রাম! মান্ধাতার বাক্য শুনিয়া রাবণ 
কহিল, তুমি ত সামান্য মানুষ ; রাঁবণ, বরুণ 
কুবের এবং যমকে দেখিয়াও ভীত হয় নাই। 
এইরূপ বলিয়া রাক্ষপরাজ ক্রোধে যেন 
প্রস্বলিত হইয়1, যুদ্ধ-ছুর্্মদ রাঁক্ষলদিগকে 
যুদ্ধার্থ আদেশ করিল। 

অনন্তর দুরাত্মা রাবণের যুদ্ধবিশাঁরদ 
সচিবগণ ক্রোধ পূর্বক শরজাঁল বর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিল । মহাবল মান্ধাতাও কষ্কপত্র- 
সম্পন্ন শিলাশিত সায়ক সমূহ ছারা প্রহস্ত, 
শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন 
প্রভৃতি রাক্ষসামাত্যদিগের সকলকেই বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । তখন প্রহস্ত শরজাল 
বর্ষণ করিয়। রাজাকে আচ্ছন্ন করিয় ফেলিল; 
কিন্ত এ সকল শর নিকটবস্ভাঁ না হইতে হুই- 
তেই নৃপতি সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিলেন, এবং 
অগ্নিযেমন তৃণরাঁশি দগ্ধ করে, শত শত 
ভূষণ্তী, ভল্ল, ভিন্দিপাঁল ও তোঁমর সকলের 
দারা তিনিও সেইরূপ নিশাচরদিগকে দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। রাম! অবশেষে কাঙ্ডিকেয় 
যেমন ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, 
তিনিও সেইরূপ পঞ্চ বাণ দ্বার! প্রহস্তকে 
বিদ্ধ করিলেন । 

রাম ! তদনস্তর মহাঁরাঁজ মান্ধাত1 কালা- 
স্তক-সঙ্কাশ এক মুদগর বারংবার ঘৃর্ণিত 
করিয়া মহাবেগে রাঁবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ 


রর 





উত্তরকাণ্ড। 


করিলেন। বজ্ঞসদ্শ মহাঁবেগ মুদ্গর যেমন 


৬৭ 
রাম ! এদিকে অযোধ্যাধিপতি মাঙ্গাতি। 


রখোঁপরি পতিত হইল, রাঁবণও অমনি ইন্দ্র- | মুহূর্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া দেখিতে 
ধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইল। তব্দর্শনে হর্ষ ; পাইলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাবণের অমাত্যগণ 
নিবন্ধন নরপতির বলবিক্রম, পূর্ণেন্দ-সংযোগে | আহ্লাদিত হইয়! তাহার পুজা করিতেছে । 


লবণ সাগরের ন্যাঁয়, অধিকতর পরিবর্ধিত 
লক্ষিত হইতে লাগিল। পরস্ত এদিকে 
রাঁক্ষসাধিপতিকে বিচেতন দেখিয়। সমস্ত 
রাক্ষেলসৈন্য হাহাঁকাঁর করিয়া উঠিল, এবং 
তাহার চতুর্দিক বেষউন পুর্ববক দণ্ডায়মান 
হইল । 

রাঘব ! মহাঁবল লঙ্কাঁধিনাঁথ রাঁবণ কিয়ৎ- 
ক্ষণের পর চেতনা লাভ পুর্বক সমাশ্বস্ত 
হইয়া, পুনর্ববার দৃঢ়তর রূপে মান্ধাতার দেহ 
বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, এবং অশ্ব, যুগ 
ও অক্ষের সহিত তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া 
ফেলিল। তখন মহাঁরাঁজ মান্ধাত রথহীন 
হইয়া ভগ্নরথ-মধ্য হইতে এক শক্তি বহির্গত 
করিয়া রাবিণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । 
রাম ! সবলে মান্ধাতার হস্ত-নিক্ষিণ্ড হইয়! 
শক্তি, রবির রশ্মি ও অগ্নির শিখার ন্যায় প্রভা- 
জালে প্রজ্বলিত হইয়া, উঠিল; এবং ঘণ্টা- 
শব্দে যেন অট্রহাঁস্য করিয়াই রাবণের প্রতি 
ধাবিত হইল) কিন্তু পাবক যেমন পতঙ্গ দাহ 
করে, পৌলজ্ত্য-নন্দন মহাবল দশাঁননও সেই- 
রূপ শুলাঘাঁতে এ শক্তি দগ্ধ করিয়া যমদত 
নারাচ গ্রহণ পূর্বক বেগে মান্ধাতাকে প্রহার 
করিল। মান্ধাতা গুরুতর আহত হইয়া 
মুচ্ছিত হুইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে মহাবল 
নিশাচরগণ মহানন্দ প্রকাশ পূর্বক সিংহনাদ 
সহ্‌কারে লক্ষপ্রদান করিতে লাগিল। 





তাহাতে ভ্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রার্কসদৃশ-কাস্তি 
্ুুদ্ধর্ষ নরপতি নিবিড় শরবর্ষণ পূর্বক পুন- 
ব্বার রাক্ষদসৈন্য পীড়ন করিতে লাগিলেন । 
মান্ধাতার ও রাবণের সিংহনাঁদে নিশাচর- 
বাহিনী বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সংক্ষুব্ধ 
হইয়া উঠিল। এইরূপে নর ও রাক্ষসের 
সঙ্কুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । 

রাম ! অনন্তর মহাবল মহাবীর নররাঁজ 
ও রাক্ষসরাজ উভয়ে শরাসন ও অসি ধারণ 
এবং বীরাঁসনে অবস্থিতি পূর্বক অতীব আগ্রহ 
সহকারে পরস্পর যুদ্ধে প্ররৃন্ত হইলেন। 
ক্রোধে পরিপুর্ণ হইয়া, রাবণ মান্ধাতার 
এবং মান্ধাতা রাঁবণের উপর সায়ক বৃষ্টি 


করিতে আরস্ত করিলেন । প্রহারে ক্ষতবিক্ষত 


হইয়া ক্রোধ বশত উভয়েই শরাসনে মহা 
ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র সকল সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। মান্ধাতা আগ্রেয়াম্ত্র ঘার! 
রাবণের অস্ত্র নিবারণ করিলেন; রাবণ গান্ধর্বব 


অস্ত্র দ্বারা মান্ধাতার অক্ত্র সংহাঁর করিল ;. 


আবার মান্ধাত1 বারুণাস্ত্র ঘারা রাবণের অস্ত্র 
নিবারণ করিলেন। 

রাম! অনস্তর মান্ধাতা সর্ববূত-ভয়হুরে 
অমোঘ দিব্য পাঁশুপত অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক 
সন্ধান করিলেন। ভ্রেলোক্য-ভয়-বিবর্ধান এ 
ঘোররূপ মহাঁন্ত্র দর্শন করিয়া চরাচর সর্ব 
ভূত ভীত হইয়া উঠিল । মান্ধাত। তপস্যায় 
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ভূ করিয়া রুদ্রের নিকট ব্রম্বরূপ এ 
মহাস্্র লাভ করিয়াছিলেন। অস্ত্র দেখিয়া 
চরাচর ভ্রেলোক্য ও দেবগণ কম্পিত হইতে 
লাগিলেন, এবং নাগগণ বিলীন হইল । 

অনন্তর মুনিশার্দদংল পুলস্ত্য ও গালব ধ্যান- 
যোগে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়! এঁ স্থানে 
সমাগমন পুর্র্বক বিবিধ মিষ্ট ভণ্খসনা বাক্যে 
নররাজ ও রাক্ষলরাজকে নিবারণ করিলেন; 
এবং এ নর-রাক্ষসের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব 
স্থাপন করাইয়া, যে পথে আগমন করিয়া- 
ছিলেন, স্থসংহৃষউচিতে সেই পথেই প্রতিনিরত্ত 
হইলেন । 


কিস শহ তোতা 


ত্রিৎশ সর্গ। 


ব্রহ্ম প্রোক্ত-মহাস্তব | 

রাম! মুনিছয় প্রস্থান করিলে রাক্ষপাধি- 
পতি দশীনন বায়ুমার্গের দশ-যোজন-পরি- 
মিত প্রথম কক্ষায় আরোহণ করিল । সর্বব- 
গুণান্িত হংস সকল এইস্থানে বিচরণ করে। 
প্রথম কক্ষ অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব তদুর্দ- 
বর্তা দ্বিতীয় কক্ষায় উখিত হইল। ইহারও 
পরিমাণ দশসহআঅ যোজন | ভ্রিবিধ মেঘ 
এই কক্ষায় নিত্য স্থাপিত রহিয়াছে, এবং 
অগ্রিময় ভ্রিবিধ ব্রাক্গপক্ষী এই কক্ষায় অব- 
স্থিতি কযে। এই কক্ষা অতিক্রম করিয়! 
দশানন তৃতীয় কক্ষায় আরোহণ করিল। 
মন্ী সিদ্ধ ও চারণগণ এই কক্ষাঁয় অবস্থিতি 
করেন । ইহারও পরিমাঁগ দশসহজ্র যোজন। 
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রামায়ণ। 


তৃতীয় কক্ষা' অতিক্রম করিয়। দশগ্রীব মহা- 
বেগে চতুর্থ কক্ষায় উখ্থিত হইল। ভূত ও 
বিনায়কগণ এই কক্ষাঁয় নিত্য বাস করেন । 
চতুর্থ কক্ষার পর রাবণ দশসহজঅ-যোঁজন- 
পরিমিত পঞ্চম কক্ষাঁয় আরোহণ করিল । 
সরিদ্বরা গঙ্গা এবং শীকরব্ষাঁ কুমুদাদি কুগ্জর 
সকল এই কক্ষায় অবস্থিতি করেন। এই 
সকল কুপ্তর গঙ্গাসলিলে ক্রীড়া করিতে 
করিতে পুণ্য শীকর বর্ষণ করিয়া! থাকেন । এ 
সমস্ত শীকর রবিকিরণ-যোগে ভ্রক্ট ও বায়ু- 
সম্পর্কে তরলীকৃত হইয়া স্থখকর হিম-সলিল- 
রূপে অভিবৃষ্ট হয়। দশানন এই পঞ্চম কক্ষ 
অতিক্রম করিয়া ষষ্ঠ কক্ষায় উত্থিত হইল । 
উহারও পরিমাণ দশসহ্আ্ব যোজন । গরুড় 
জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া এই 
কক্ষাঁয় বাস করেন | এই ষষ্ঠ কক্ষাও অতি- 
ক্রম করিয়া দশগ্রীব দেবধিদিগের আবাস- 
ভূত দশযোজন-পরিমিত সপ্তম কক্ষাঁয় 


আরোহণ করিল । অনস্তর সপ্তম কক্ষাও 


অতিক্রম করিয়া সে অষ্টম কক্ষায় উত্থিত 
হইল । আদিত্য-পথবর্তিনী ভীমরাবিণী মহা- 
বেগা! আকাশ-গঙ্গা এই কক্ষায় অবস্থিতি 
করিতেছেন । বায়ু তাহাকে ধারণ করিয়! 
রহিয়াছে । মহাঁছ্যুতে রামচন্দ্র ! তরুর্ধাবর্তী 
কক্ষার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। উহার 
পরিমাণ অশীতিসহত্র যৌজন । চন্দ্রম গ্রহ- 
নক্ষত্রগণে পরিবেষ্িত হুইয়! এ কক্ষায় অব- 
স্থিতি করিতেছেন । সর্বসত্ব-স্থখাবহ শত- 
সহজ রশ্মি চক্দ্রমণ্ডল হইতে বিনির্গত হইয়া 
জগৎ আলোকিত করিতেছে। 











উত্তরকাণ্ড। 


রাম! ভগবান চক্দ্রমা রাবণকে দেখিবা- 
মাত্র শীতাগ্রি দ্বারা তাহাঁকে দদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । রাঁবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নি 
দ্বারা দগ্ধ হইয়া আর অবস্থিতি করিতে 
পারিল না। অনন্তর প্রহস্ত জয়-শব্দোচ্চারণ 
পুর্ববক রাঁবণকে কহিল, রাজন! আমর! 
শীতে বিনষ্ট হইতেছি ; অতএব চলুন এস্থান 
হইতে প্রতিনির্ত্ত হই । চক্দ্ররশ্মির প্রতাঁপে 
রাক্ষসের! ভীত হইয়াছে । রাজেন্দ্র! চক্র 
৷ শীতাংশু, কিন্তু স্বভাবত ইনি দহনাত্মক। 
প্রহস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাবণ 
ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শরাসন গ্রহণ ও 
৷ বিস্ফাঁরণ পুর্ববক নারাঁচনিকর দ্বারা চন্দ্রকে 
' বিদ্ধ করিতে আরন্ত করিল । 
অনন্তর ব্রন্মা সত্বর চক্দ্রলোকে আগমন 
পূর্বক দশাননকে কহিলেন, বিশ্রবনন্দন 
মহাবাঁহো। দশগ্রীব ! এস্থান হইতে সত্বর 
প্রতিনিরৃত্ত হও । আমি তোমাকে এক মন্ত্র 
প্রদান করিতেছি; প্রাণসঙ্কট উপস্থিত 
হইলে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র জপ করে, সে 
স্বত্যুমুখ হইতে পরিভ্রাণ পায়। সৌম্য! তুমি 
এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; চন্দ্রকে 
পীড়ন করিও না। মহাছ্যতি-সম্পন্ন দ্বিজরাজ 
চন্দ্র সর্বলোকের হিতৈষী । 
এই কথা শুনিয়! দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে 
কহিল, দেব লোকনাথ! আপনি যদি আমার 
প্রতি তুষ্ট হইয়া খাকেন, এবং যদি আমাঁকে 
মন্ত্র প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন, তাহা 
হইলে অনুগ্রহ করিয় প্রদান করুন। মহাব্রত 
মহাঁভাগ! আপনার প্রসাদলবধ মন্ত্র জপ 
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করিলে আমায় আর দেবতাদিগকে কিছু- 
মাত্র ভয় করিতে হইবে না; আমি সমুদয় 
অস্থর, দানব ও পতত্রিগণের অজেয় হইব, 
সন্দেহ নাই। 

এই কথা শুনিয়। ব্রহ্মা দশগ্রাবকে কহি- 
লেন, রাক্ষপরাজ ! আমি তোমাকে যে মন্ত্র 
প্রদান করিব, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই 
তুমি জপমালা লইয়া এ মন্ত্রজপ করিবে, 
যে সে সময় জপ করিবে না । নিশাচরনাঁথ ! 
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মন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে.) জপ | 


ন! করিলে কিন্তু জয়লাভ করিতে পারিবে 
না। এক্ষণে মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি 
এই মন্ত্র জপ করিবামাত্র সমরে বিজয়ী 
হইতে পারিবে । 

“স্্রাস্থ্র-নমস্কৃত হরি-পিঙ্গল-লোচিন ভূত- 
ভব্য মহাদেব দেব-দেবেশ্বর ! তোমাকে 
নমস্কার; দেব ! তুমি বালক; তুমি বৃদ্ধ; তুমি 
ব্যাত্রচম্ম-বাস! কৃভিবাস; দেব ! তুমি অর্চচ- 
নীয় ত্রেলোক্য-প্রভু ঈশ্বর; তুমি হর, হরিত- 
নেমী, যুগান্তকর, অনল, গণেশ, লোঁক- 
শঙ্তু, লোকপাল, মহাবল, মহাভাগ, মহাঁ- 
শূলী, মহাদংগ্ ও মহেশ্বর ; তুমি কাল, 
কালপরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর ও দেবাস্তক ; 
তুমি তপস্যাঁর অস্ত ও অব্যয় পশুপতি; তুমি 
শুলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্ডা, হর ও 
হরি; তুমি জটী, মৌঞ্জী, শিখগ্ডী, মুকুট, 
মহাযশা1, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্বাতা ও 
সর্ধ-ভাবন ; তুমি সর্ববগত, সর্ববকারী, অফ্ট! 
ও অব্যয় গুরু; তুমি কমগুলুধর, দেব 
পিণাকী ও ত্রিশরী; তুমি মাননীয়; তুমি 
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ও"কার; তুমি বরিষ্ঠ) তুমি জ্যেষ্ঠসাঁমগ; তুমি 
মৃত্যু ও ৃত্যুতৃত ; তুমি পারিপাত্র, স্থব্রত, 
ব্রহ্মচারী, গুহীবালী এবং কীণাবাঁন, তভুণ- 
বান ও পণববান ; তুমি অমর ও বালসুধ্য- 
সদৃশ দর্শনীয় ; তুমি শ্শানচারী অনিন্দিত 
ভগবান উমাপতি ; তুমি ভগদেবের অক্ষি 
নিপাতী, পুষাদেবের দস্তঘাঁতী ও জ্বরহস্তা; 
তুমি পাশহস্ত; তুমি কাল; তুমি প্রলয় ; 
তূমি উক্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনিসিদ্ধ ও বিশী- 
ম্পতি; ভুমি উন্মাদ, বেপনকর ও চতুর্থ- 
লোকসভ্ভম ; তুমি বামন, বামদেব ও প্রীচ্য- 
দক্ষিণ-বামন ; তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষু রূপী, ভ্রিদণ্ডী 
ও সাক্ষাৎ জটিল; তুমি শত্রহস্ত-প্রবিষট্তী 
ও বস্থগণের স্তম্তনকারী ; ভূমি কাল, খতু ও 
ধভৃকর ; তুমি মধু ও মধুকর ; তুমি বর; 
তূমি বানস্পত্য, বাঁজিমেধ ও নিত্য আশ্রম- 
পুজিত; তুমি জগদ্ধাতা, কর্তা ও শাশ্বত ধ্রব- 
পুরুষ ; তুমি ধর্দাধ্যক্ষ, বিরূপা্ষ, ভ্রিধর্শা, 
ভূততাবন, ত্রিনেত্র, বহ্িরিপ ও অযুতসূর্যয-সম- 
প্রভ ; তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চক্্রান্কিত- 
জট; তুমি নর্ভক ও লাসক; তুমি পুর্েন্দু- 
সদৃশানন ; তুমি ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য ও সর্বববীজ- 
ময়; তুমি সর্বভৃত-বিনোদী ও সর্ববভৃত- 
বিমোক্ষণ) তুমি মোহন, বন্দন, সর্ববদ, নিধন 
ও অব্যয়; তুমি পুষস্পদস্ত, বিভাগ, মুখ্য ও 
সর্বহর ; তুমি হরিশাশ্র, ধনুর্ধাঁরী, ভীম ও 
ভীম-পরাক্রম |” 

দশানন ! আমি যে এই অনুভ্ভম পবিজ্র 
একশত অষ্ট নাম উল্লেখ করিলাম, ইহা 


প্রদ; তুমি ইহা জপ করিলেই শত্রু জয় 
করিতে পারিবে । 





একত্রিংশ নর্গ। 





মহাপুরুষ-দর্শন | 

রাম! রাবণকে এইরূপ বরপ্রদান 
করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা সত্বর সনাতন ব্রহ্ম- 
লোকে প্রতিগমন করিলেন । রাবণও বর 
প্রাপ্ত হইয়! পুনর্ধবার মর্ভ্যলোকে প্রত্যারৃত্ত 
হইল। 

কিছুকালের পর, লোৌকরাবণ রাবণ সচিব- 
বর্গ সমভিব্যাহাঁরে পশ্চিম সাগরে উপস্থিত 
হইয়া দেখিল, তত্রত্য দ্বীপে স্থুপরিষ্কত-স্থববর্ণ 
কান্তি পাঁৰক-প্রভ এক মহাপুরুষ ভীষণাকার 
প্রলয়পাবকের ন্যাঁয় একাকী অবস্থিতি করি- 
তেছেন। দেবগণের মধ্যে যেমন পুরন্দর, 
গ্রহগণের মধ্যে যেমন ভাস্কর, 'পশুগণের 
মধ্যে যেমন সিংহ, পর্বতগণের মধ্যে যেমন 
স্থমেরু, বৃক্ষগণের মধ্যে যেমন পারিজাত ও 
হস্তীদিগের মধ্যে যেমন এরাবত, মনুষ্য- 
দিগের মধ্যে তেমনি সর্ববোত্তম এ পুরুষকে 
মহার্ণবমধ্যে দেখিতে পাইয়। দশানন কহিল, 
বীর! আমাকে যুদ্ধ দান কর । রাম ! এই সময় 
মহাবল দশাননের লোচনসকল গ্রহ-মালার 
ন্যায় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; সে দস্তে দন্ত 
পেষণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে যন্ত্র- 
সঙ্ঘট্টনের ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল। 

অনস্তর নীলাঁচল-সঙ্কাঁশ দশশ্রীব অমাত্য- 
বর্গ সমভিব্যাঁহারে বিবিধস্বরে গর্জন করিয়। 





সর্ব-পাঁপহর, পাবন ও শরণার্থীদিগের শরণ- 





২ 


উত্তরকাণ্ড। ৭৬ 


সেই কাঞ্চমাঁচল-সঙ্কাশ, লম্ববাহু, ভয়ানক, | মন্দর ও স্থমের প্রভৃতি পর্বত সকল উর্বর 
করালদংগ্র, বিকটমূর্তি, কন্বুগ্রীব, বিশাল- | অস্থি। উহ্বারই হস্ত বজ। রাম! স্বর্গ এ 
বক্ষা, মণ্ডুকোদর, সিংহলোচন, কৈলাস- পুরুষের শরীরে, সন্ধ্যা ও জলবাহ মেঘ সকল 
শিখরাকার, পন্মোদর-সন্সিভ-লোহিতপাদ, : কৃকাটিকায়, ধাতা বিধাতা ও বিদ্যাধরাদি 
ভীমসঙ্কাশ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদ, ; বাহুদ্য়ে, এবং অনন্ত, বাশ্ুকি, বিশালাক্ষ, 
মহাঁকায়, মনোমারুত-সদৃশ বেগবান, বদ্ধ- | ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনগয়, 
তুণীর, বদ্ধঘণ্ট, বদ্ধগামর, স্বালামালা-পরি- | এবং ঘোর-বিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সমস্ত 
ব্যাপ্ত, মুখরিত-কিস্কিণী-শোভিত, কটিদেশ- | বিষবীর্য্য-উদ্গীরণকারী নাগ নখ সকলে অব- 
বিমণ্ডিত-কাঞ্চনময়-পন্ম-মালায় পরিবেষ্টিত, | ্থতি করিতেছেন অগ্নি উহ্থীর মুখ । রুদ্র- 
পঙ্কজদাম-বিভূষিত, খগ্বেদ-সদৃশ-শোভমান ৷ গণ উহার স্বন্ধাদেশে, পক্ষ মাস ও খত সকল 
মহাঁপুরুষকে সহসা শূল শক্তি খষ্টি ও গ পট্টিশ |  দবষ্রাছয়ে, পুর্ণিমা ও অমাবস্যা নাসাঘয়ে, 
সমূহ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্ত | বায়ুসকল রোমকুপে, এবং বাগৃদেবী সরস্বতী 
যেমন দ্বীপীর প্রহারে সিংহ, শরভের প্রহারে | ্রীবায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অশ্বিনীকৃমার- 
কুঞ্জর,নাগেন্দরের প্রহারে স্বমেরু, ও নদীবেগে ৰ দ্বয় এ পুরুষের ছুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও দিবাকর 
সাগর কম্পিত হয় না, রাঁবণের প্রহাঁরে সেই । ছুই লোচন । রাজন ! নিখিল বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, 
মহাপুরুষও সেইরূপ অণুমাত্রও বিচলিত না | তারকামণ্ডল, এবং বিবিধ সচ্চরিত্র, সদা- 
হইয়া কহিলেন, ছুর্বুদ্ধে রাক্ষসাধম ! আমি : চার, সদ্বাক্য, তেজ ও তপস্া, সমস্তই এ 
এখনই তোমার যুদ্বলালসা নিবারণ করি-,  মহাপুরুষের দেহ আশ্রয় করিয়া আছে । 

তেছি। রাম! রাবণের যেরূপ সর্বলোক- রাঘব ! এই মহাপুরুষ যদৃচ্ছায় লম্বমান 
ভয়ঙ্কর বল, তাদৃশ সহত্রগুণ বল এ পুরুষে : এক বজ্সার বাহু রাবণের স্বন্ধোপরি নিক্ষেপ 
অবস্থিত | জগতের সিদ্ধির মূলীতুত ধর্ম ও. করিলেন । রাবণ অমনি সেই বাছুর ভারে 
তপস্যা & পুরুষের উরদ্ধয়, মদনদেব উহ্ঠীর ৷ নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইল! 
শিল্প, বিশ্বেদেবগণ উহার কটি, মরুদ্গণ : রাক্ষসরাঁজ পতিত হইল দেখিয়া, পদ্মমালা- 
উহার বন্তিদেশের উদ্ধতাগ, অফ্টবস্থ মধ্য- ! বিভূষিত, খগ্বেদপ্রতিম, পর্ববতসঙ্কাশ এ 
ভাগ, সমুদ্র সকল কুক্ষি, দিউ্মগুল দুই পার্খ, ৰ মহাপুরুষ অন্যান্য রাক্ষপদিগকে বিদ্রোবিত | 
মারুত সকল দেহের সমস্ত সন্ধিস্থল, পিতৃগণ | করিয়া স্বীয় পাতালতলে প্রবেশ করিলেন । ; | 
পৃষ্ঠ, ও পিতামহ হৃদয় অবলম্বন করিয়া; অনস্তর দশানন গান্দোখান পূর্বক সচিব- 
অবস্থিতি করিতেছেন । গোদান, ভূমিদান ও ] দ্রিগকে আহ্বান করিয়া কহিল, গ্রহস্ত!] 
স্ববর্ণদাঁনাদি নিখিল পবিত্র দানধন্মন উহ্বার ; শুক! সারণ! সহসা! সেই পুরুষ কোথায় | 
হৃদয় ও লোম; এবং হিমালয়, হেমকুট, : গমন করিলেন ! অমাত্য নিশাচরগণ উত্তর 
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করিল, রাজন ! দেব-দানব-দর্পাপহারী পুরুষ 
এই স্থানেই ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন । 
রাম! অনন্তর, গরুড় সর্পের উপর 
যেরূপ বেগে পতিত হয়েন, স্থৃছুন্মতি স্থৃনির্ডয় 
দশাননও সেইরূপ বেগে ধাবিত হইয়1 সত্বর 
সেই বিলদ্বারে প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, 
নীলাঞ্জনচয়-সঙ্কাঁশ, কেয়ুরধারী, রক্তমাল্য- 
বিভূষিত, রক্তচন্দন-চর্চিত, অনুত্তম সুবর্ণ ও 
রত্বরাদি বিবিধ অলঙ্কাঁরে অলঙ্কত, মহাত্মা মহা- 
শুর মহাবল তিন কোটি মহাপুরুষ তন্মধ্যে 
নৃত্য করিতেছেন। তাহারা নিত্য-প্রকুল্ল, 
নির্ভয়, বিমলপ্রভ ও পাঁবককান্তি। দরশগ্রীব 
নির্ভয়চিতে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়। এই 
তিন কোটি পুরুষের ক্রীড়া দর্শন করিতে 
লাগিল । সে, দ্বীপে যে মহাপুরুষকে দর্শন 
করিয়াছিল, ইহারা সকলেও তীহারই অনু- 
রূপ; সকলেরই বল সমান, বেশ সমান, 
রূপ সমান, তেজ সমান; সকলেই চতুতূ্জ 
এবং সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন। ইহী- 
দিগকে দর্শন করিয়া দশাননের শরীরে 
লোমাঞ্চ হইল; কিন্তু ব্রহ্মার বরদাঁন-প্রভাবে 
সে তথা হইতে সত্বর প্রতিনিৰৃভ হইতে 
সমর্থ হইল | 
রাম! অনন্তর দশানন এ স্থানে আর 
। এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইল। তিনি 
৷ পাবকে অবপ্তষ্ঠিত হইয়া এক স্থধা-ধবলিত 
 গৃহমধ্যে ছুদ্ধফেন-নিভ মহার্থ শয্যায় শয়ন 
(করিয়া আছেন । দ্িব্যমাল্য-ধাঁরিণী, দ্িব্য- 
চন্দন-চ্চিতা, দিব্যাভরণ-ভূঘিতা, দিব্যান্বর- 
পরিহিতা, ত্রিলোকের ভূষণ-স্বরূপা, এক 





স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন বলুন । 











রামায়ণ। 


সাঁধবী ভ্রিলোক-স্থন্দরী দেবী বালব্যজন-হস্তে 
তাঁহার পারে উপবেশন করিয়! সাক্ষাৎ পন্ম- 
হস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন | 
মক্সিগণ-বিরহিত স্বছুন্মতি দশানন গৃহমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সিংহাসন-সমুপবিষ্টা চাঁরু- 
হাঁসিনী সাঁধ্বীকে দর্শনমাত্র মম্মথের বশী- 
ভূত হইল; এবং কাঁলপ্রেরিত হইয়া, প্রস্থপ্ত 
আঁশীবিষ ধারণের ন্যায়, তাহার হস্ত ধারণ 
করিবার উপক্রম করিল। তখন রাক্ষস- 
রাঁজের সেই অভিপ্রায় অবগত হইয়! নিদ্রা 
গত পাঁবকাবগুিত মহাঁবাহু মহাপুরুষ অব- 
গুন উম্মোচন পূর্ধ্বক তাহার দিকে দৃষ্টি- 
ক্ষেপ করিয়াই উচ্চশব্দে হাস্ত করিলেন । 
লোঁকরাবণ রাবণ তৎক্ষণাঁৎ তাহার তেজে 
প্রদীপিত হইয়া, ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় 
মহীতলে পতিত হইল । তদ্র্শনে মহাপুরুষ 
কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! গাব্রোথাঁন কর; 
এক্ষণে তোমার স্বত্যু হইবে না। নিশাচর ! 
প্রজাপতির বর তোমাকে রক্ষা করিতেছে ; 
সেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। 
রাবণ | তুমি নিঃশহ্কচিত্তে গমন কর ; এক্ষণে 
তোমাঁর মরণ হইবে না। 

রাম! অনন্তর দেবকণ্টক দশানন মুতুর্ত- 
মধ্যে চেতনা লাভ করিয়া ভীত হইল, এবং 
সেই মহাছ্যতি মহাপুরুষের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, গাত্রোথান পুর্বক লোমাঞ্চিত- 
কলেবরে কহিল, দেব ! আপনি কে ? দেখি- 
তেছি, আপনি শৌর্য্য-সম্পন্ন ও প্রলয়-পাঁৰক- 
সদূশ। আপনি কোথা হইতে আসিয়া এই 


২ 





উত্তরকাণ্ড। 


ছুরাত্বা রাবণের এই কথা শুনিয়। মহ1- 
করিলেন, রাবণ ! আমার পরিচয়ে তোঁমাঁর 
প্রয়োজন কি? তুমি আমারই বধ্য) তাহারও 
আর অধিক বিলম্ব নাই । 

এই কথা শুনিয়। দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে 
পুনর্ববার কহিল, দেব! প্রজাপতির বাঁক্য 
নিবন্ধন আমি স্বত্যুর বশবত্তাঁ নহি। দেবগণের 
মধ্যে এরূপ কেহ উৎপন্ন হয়েন নাই, হই- 
বেনও না, যিনি আমার সমান হইবেন, অথবা 
ঘিনি স্বীয় বীর্ধ্য দ্বার! প্রজাপতির বর অন্যথা 
করিবেন | তাহার বাক্য লঙ্ঘন করা অসাধ্য; 
তৎপক্ষে প্রযত্বও বৃথা শ্রম মাত্র | যে আমার 
বর অন্যথা করিবে, ভ্রিলোকে আমি সেরূপ 
ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছি ন।। স্থরশ্রেষ্ঠ! 
আমি অমর ; সেই জন্যই আপনাকে দর্শন 
করিয়াও আমার ভয় হয় নাই। যাহা 
হউক, পরতো ! যদি আমার ম্বৃত্যুই থাকে, 
তাহা হইলে, অন্য কাহারও হস্তে না হইয়া 
আঁপনকার হস্তেই যেন আমার মৃত্যু হয়। 
আপনকার হস্তে মৃত্যুই আমার পক্ষে যশস্কর 
ও শ্লাঘনীয়। 

রাম! অনস্তর ভীম-বিক্রম দশানন এ 
লোক্য দেখিতে পাইল। সে দেখিল, আদিত্য- 
গণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বস্থগণ, অশ্বিনীকুমার- 
যুগল, রুদ্রেগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমস্ত 
সমুদ্রে পর্বত ও নদী, নিখিল বেদ, অশেষ 
বিদ্যা, তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তারকাগণ, 
আকাশমগুল, সিদ্ধ চারণ ও গন্ধর্বগণ, 








১৯ 


৭৩ 


বেদবিৎ মহধিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গমগণ, এবং 
অন্যান্য যে কোন দেব, যক্ষ, দৈত্য ও রাক্ষস- 
গণ আছে, সকলেই সুক্ষমরূপে এ শয্যাশায়ী 
মহাঁপুরুষের দেহে অবস্থিতি করিতেছে । 
মুনিসত্তম অগন্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ধন্াত্বা রামচক্দর কহিলেন, মহর্ধে! সেই 
দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? সেই তিন কোটি 


২ 


পুরুষই বা কীহারা ? এবং শয্যাশায়ী সেই | 


দেবদাঁনব-দর্পহারী পুরুষই বা কে? 


তন পুরুষ কে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই 
দ্বীপস্থিত মহাঁপুরুষের নাম ভগবান কপিল। 
আর সেই যে তিন কোটি পুরুষ নৃত্য 
করিতেছিলেন, তীহারা সেই কপিল নামক 
মহাঁপুরুষের অনুচর দেবগণ। তেজে ও 
প্রভাবে ভীহারাও ভগবান কপিলেরই 
সমান । 

রাম! ভগবান কপিল ছুষ্টাশয় দশা- 
ননকে কোপ-দৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই) 
সেই জন্যই দশানন তৎকালে ভম্মসাৎ হয় 
নাই। কিন্তু মহাপুরুষের দৃষ্টিপাঁতে সে 
ঘণ্মাক্ত কলেবরে পর্ধবতের ন্যায় ভূতলে 
পতিত হইয়াছিল । 

যাহাহউক, অনস্তর অনেকক্ষণের পর 
চেতনাপ্রাণ্ত হইয়া দশগ্রীব পুর্নরর্বার তাহার 
অমাত্যগণের নিকট আগমন করিল । 


দিদির হস সউারেস টিক 














৬ 
18 রামায়ণ। | 
দ্বাত্রিংশ সর্গ। চিভে বিষণ্ণ বদনে কাতর লোচনে চিন্তা 
করিতে লাগিল। কেহ ভাবিতে লাগিল, 
স্রীপরিদেবন। একি আমাকে ভক্ষণ করিবে! কেহ বা 


ঢূ 


রাম! অনন্তর দুরাত্মা রাবণ বি 
লঙ্কীয় প্রত্যাগমন করিতে করিতে পথে 
অনেক নরেন্দ্রকন্যা, খষিকন্যা) দৈত্যকন্যা! ও 
গন্ধব্বকন্যা হরণ করিতে আরম্ভ করিল। 
বিবাহিতাই হউক, আর অবিবাহিতাই হউক, 
যাহীকে স্থন্দরী দেখিল, সে তাহাঁরই বন্ধু- 
বান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাঁকে বিমান- 
মধ্যে রুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে সে বিস্তর 
পন্নগ রাক্ষস অস্থর মানুষ ষক্ষ ও দানব কন্যাকে 
বিমানে তুলিয়া লইল। তাঁহারা সকলেই 
সম-ছুঃখতানিবন্ধন যুগপৎ ভয়শোকাগ্নিসম্ভৃত 
জ্বলন-সঙ্কাশ অশ্রুবিন্দ্ু বিসর্জন করিতে 
লাগিল । নদী সকল যেমন সাগরকে পরিপূর্ণ 
করে, হুরাজনাসদৃশী, দীর্ঘধকেশী, হচাঁরু- 
সর্বাঙ্গী, তণ্তকাঞ্চন-সমপ্রভা, পূর্ণচন্দ্রবদন1, 
পীনপয়োধরা, বজবেদিমধ্যা ও রথ-কৃবর- 
সদৃশ শ্রোণীতট দ্বারা মনোহারিণী; শত 
শত সুমধ্যমা নাগকন্যাঁ, গন্ধরর্বকন্া, মহধি- 
কন্যা এবং দৈত্যদানবকন্তা সকলও তেমনি 
বিমানমধ্যে শোক-ছুঃখ-ভরে বিহ্বল চিত্তে 
রোদন করিতে করিতে অশ্রজলে বিমান 
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। তাহাদিগের নিশ্বাস- 
পবনে পরিদীপিত হুইয়! দীপ্তিমান পুষ্পক 
বিমান প্রতণ্ড ভর্জনপাত্রের ম্যায় লক্ষিত 
হইতে লাগিল । ূ 

রাম ! ললনা সকল দশগ্রীবের বশবর্তিনী 
হইয়া সিংহাক্রান্ত! স্বগীর ন্যায় শোকাকুলিত 





চিন্তা করিতে লাগিল, আমাকে কি হত্যা 
করিবে! এইরূপ চিস্ত। করিয়া ছুঃখশোকে 
বিহ্বল হইয়া! সকলেই মাতা, পিতা, ভর্তা 
বা ভ্রাতীদিগকে উদ্দেশ করিয়া একসঙ্গে 
বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল, 
পা 
দশ! হইবে! শোৌঁক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া মাতা। 
ও ভ্রাতারই বা কি অবস্থা হইবে ! আহা !; 
ভর্তীর বিরহে আমারই বাঁ কি দশা ঘটিবে ! | 
স্বত্যে। ! আমি তোমায় অনুনয় করিতেছি, 
তুমি এই হতভাগিনীকে লইয়া যাঁও! না 
জানি আমরা ূর্ববজন্মে কি ঘোরতর পাত- 
ই করিয়াছিলাম। সেই জনাইসামাদিগকে 
ছুখঃগ্রস্ত হইয়া শৌকসাগরে পতিত হইতে 
হইল! যে ছুঃখে পতিত হইয়াছি, তাহার 
পাঁরও দেখিতে পাইতেছি না! অহো! 
মানুষ জাতিকে ধিকৃ ! মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র, 
জাতি আর নাই ! দেখ, সূর্য্য উদিত হইয়! 
যেমন নক্ষত্ররাশি নিরাকরণ করেন, এই 
মহাঁবল রাবণও সেইরূপ আমাদিগের বন্ধু- 
বান্ধবদিগকে অনায়াসেই বিনাশ করিল!.কি 
পরিতাপের বিষয়, এই মহাবল রাক্ষম কেবল 
হত্যাকাণ্ডেই আসক্ত রহিয়াছে; এবং ছুষ্্্ম 
করিয়াও লঙ্জিত হইতেছে না! ইহার স্বভাঁব 
যেমন ছুষ্ট, বলও তদনুরূপ | কিন্তু পরদাঁর- 
হরণ-রূপ ছুষ্ত্দ করা ইহার কোন রূপেই 
কর্তব্য নহে । ছুন্মতি রাক্ষমাঁধম যখন পরক্জ্রীর ৰ 
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উত্তরকাণ্ড। 


প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তখন স্ত্রীলোকের 
নিমিততই বিনষ্ট হইবে,সন্দেহ নাই । রাম ! 
পতিব্রত1 সাধ্বী সকল একবাক্যে এইরূপ 
অভিসম্পাত করিলে, রাবণ উম্মনা হইয়া 
উঠিল; তাহার তেজ ও প্রভাঁও মলিন 
হইয়। আসিল । 

যাহাহউক, দশানন স্ত্রীদিগের উক্তরূপ 
বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে 
লঙ্কায় আসিয়৷ প্রবিষ্ট হইল; রাক্ষসেরা 
তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। ইতি- 
মধ্যে তাহার ভগিনী ঘোররূপা কামরূপিণী 
রাক্ষসী শুর্পণখা সহসা তাহার সম্মুখে আগ- 
মন করিয়া ভূতলে পতিত হইল । দশগ্রীব 
ভগিনীকে উত্তোলন পূর্বক আশ্বস্ত করিয়। 
জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! একি! তুমি আমাকে 
কি বলিবাঁর অভিপ্রায় করিয়াছ সত্বর বল। 
তখন রক্তলোঁচনা নিশাঁচরী অশ্রুরুদ্ধলোচনে 
রাবণকে কহিল, রাজন ! তুমি বলবান ; বল 
প্রকাশ করিয়া আমাকে বিধবা করিয়াছ ! 
মহারাজ ! তুমি যুদ্ধে বীর্ধ্য প্রকাশ করিয়া 
কালকগ্জ নামক বে শতসহআ দাঁনবকে 
সংহার করিয়াছ, তন্মধ্যে আমার প্রাণাঁপেক্ষ। 
শ্রিয়তর মহাবল ভর্তাও ছিলেন; তুমি তাহা- 
কেও বিনাশ করিয়াছ । ভ্রাত ! তুমি আমার 
ভ্রাতা নহ; তুমি ভ্রাতৃগন্ধী শত্রু; সেই 
জন্যই তুমি আত্বীয় হইয়াও আমাকে বিনাশ 
করিলে ! তোমারই জন্য আমাকে বিধবা 
নাম সহ করিতে হইবে ! তোমার সহিত 
যুদ্ধে প্রর্ত্ত হইলেও, ভগিনীপতিকে রক্ষা 
করা তোমার অবশ্থ কর্তব্য ছিল। কিন্তু তুমি 
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স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিয়াছ অথচ 
লজ্জিত হইতেছ না! 

ভখিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এইরূপ 
কহিতে আরম্ভ করিলে, দশগ্রাব তাহাঁকে 
সান্ত্বনা করিয়া কহিল, ভগিনি! আর 
রোদন করিও না । আমি অনুমতি দিতেছি, 
তুমি কাহাঁকেও ভয় না করিয়া এখন হইতে 
তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবে । 
আর আমি যত্র পূর্বক দান সম্মান ও বাসনা- 
পুর্ণ করিয়া নিয়ত তোমার 'চিত্ত তোঁষণ 
করিব । ভগিনি ! আমি স্বভাবত যুদ্ধলীলস ; 
যুদ্ধদময়ে আমি বিজয়াকাঙক্ষায় উন্মভ হইয়া 
শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছিলাম ; তখন 
আমার আত্মীয় পর বৌধ ছিলনা; স্থৃতরাৎ 
জানিতে পারি নাই যে, আমি ভগিনীপতিকে 
বিদ্ধ করিতেছি। অতএব আমি নাজানিয়াই 
যুদ্ধে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিয়াছি | যাহা 
হউক, এক্ষণে তোমার যতদূর হিতানুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে, আমি তাহা করিব । 
তুমি আমাদিগের. এশ্বর্ধ্যসম্পন্ন ভ্রাতা খরের 
নিকট অবস্থিতি কর । আমি তোমার মাতৃ- 
ঘত্রেয় ভ্রাতা খরকে চতুর্দশ সহআ্ মহাঁবল- 
সম্পন্ন রাক্ষলসৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়! দিতেছি। 
যাঁন ও প্রয়াণ সময়ে উহার! তীহাঁর অনু- 
গমন করিবে । খর দগুকারণ্যের শাসনকর্তৃ- 
পদে নিযুক্ত হইয়! ঈদৃশ স্থর্হৎ বল সমভি- 
ব্যাহারে অবিলম্বেই গমন করিবেন । তিনি 
তথায় নিয়ত তোমার আদেশ প্রতিপালনে 
নিযুক্ত থাকিবেন। মহাবল দূষণ তাঁহার 
সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হইবেন। পুরাঁকালে 
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উশন। ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডকারণ্যের প্রতি অভি- 
সম্পাত করিয়াছিলেন যে, এই অরণ্য স্বমহা- 
বল রাক্ষলদ্িগের বাসস্থান হইবে । ভগিনি ! 
এক্ষণে মহাবীর খর সেই স্থানে বাস করিয়া 
তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন । তিনি 
কামরপী রাক্ষলদিগের অধিপতি হইবেন । 

রাম! দশগ্রীব এইরূপ কহিয়া মহাঁবীর্য্য- 
শালী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যকে খরের 
সহিত গমন করিতে আজ্ঞা করিল । অকুতো- 
ভয় খর সেই সকল ভীমবিক্রম নিশাঁচরগণে 
পরিরৃত হইয়া সত্বর দণ্ডক বনে গমন পূর্বক 
নিষ্ষণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল । শূর্পণখাঁও 
এ দ্রণ্ডক বনে তাহার নিকট বাস করিতে 
লাগিল। 
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মধুপুরগমন । 
দাশরথে ! মহাঁবল দশামন খরকে সেই 
ভীষণ সৈন্যের আধিপত্যে স্থাপন ও ভগ্ি- 
নীকে আশ্বস্ত করিয়। হষ্ট ও নিশ্চিন্ত হইল। 
তদনস্তর মে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে নিকু- 
ভ্তিলা নামক লঙ্কার মনোরম উপবনমধ্যে 
প্রবেশ করিল, এবং দেখিল, এ স্থানে যজ্ঞ 
আরম্ভ হইয়াছে ; যজ্ঞস্থল শতযুপে সমাকীর্ণ 
ও স্থশোৌভন 'বেদিকা সকলে সমলঙ্কত হইয়া 

প্রভাচ্ছটায় যেন প্রদীপিত হইতেছে। 
অনন্তর দশঞ্ীব নিজপুত্র ভয়াবহ মেঘ- 
শীদকে দেখিতে পাইল ; দেখিল, মেঘনাদ 
কৃষ্ণান্থর পরিধান এবং কষগুলু শিখা! ও ধ্বজ 
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ধারণ করিয়া আছে। দেখিয়াই লঙ্ষেশ্বর 
নিকটে যাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ববক 
কহিল, পুত্র ! এ কি কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, 
যথার্থ করিয়! বল। 

রাম ! তখন, মেঘনাদ মৌনব্রত ভঙ্গ 
করিলে পাছে যজ্জের বিস্ব হয়, এই জন্য 
মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনা ই স্বয়ং রাক্ষসশ্রেষ্ঠ 
রাবণকে উত্তর করিলেন, রাজন ! আঁপন- 
কার মঙ্গল হউক ; আমি যাঁহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। রাক্ষসরাজ ! আপনকার পুত্র 
সপ্ত মহাযজ্জের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন ; অগ্নি- 
ফৌম, অশ্বমেধ, বন্থস্থবর্ণক, রাজসুয়, গোসব 
ও বৈষ্ণব যজ্জ সমাপ্ত হইয়া! গিয়াছে ; এক্ষণে 
পুরুষের স্থছ্ঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ হইতেছে। 
এই যজ্জেও আপনকার পুত্র সাক্ষাৎ পশু- 
পতির নিকট বিবিধ বর লাভ করিয়াছেন ; 
অন্তরীক্ষচাঁরী কামগাঁমী দিব্য বিমান এবং 
তামসী নানী মায়াঁও প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তাঁমসী মায়া হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি 
হয়। রাক্ষসেশ্বর ! যুদ্ধে এই মায়। প্রয়োগ 
করিলে, প্রযোক্তা যুদ্ধ ভূমিতে যে কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ গতিতে বিচয়ণ করিতেছেন, 
হরাস্বরও তাহা জানিতে পারেন না । এত" 
ভিন্ন আপনকার পুত্র বিবিধবাণপুর্ণ ছুই 
অক্ষয় তুণীর, এক স্থছুশ্ছেদ্য শরাসন, এবং 
শক্র-সংহার-সাঁধন সমস্ত অস্ত্রশন্ত্রই লাভ 
করিয়াছেন । রাক্ষসরাজ ! এইরূপ বিবিধ 
বরপ্রাণ্ড হইয়া এক্ষণে ইনি এই মহাযজ্ঞ 
সমাপ্তির জন্ম আপনকার প্রতীক্ষা করিয়া 
রহিয়াছেন । 
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রাম! তখন দশগ্রীব কহিল, পুত্র! 
উচিত কার্ধ্য হয় নাই; হব্য দ্বারা আমার 
শক্র ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা কর! হইয়াছে । 
যাহাহউক, এক্ষণে আগমন কর ; না জানিয়! 
যে কার্য্য করিয়াছ, তাহা কর! হয় নাই বলি- 
য়াই বিবেচন। করিতে হইবে। সৌম্য ভার্গব ! 
আপনি এক্ষণে আমাদিগকে বিদীয়দাঁন 
করুন, আমর! স্বভবনে গমন করি। 

রাঘব ! অনস্তর দশানন নিজ পুত্র ও 
বিভীষণের সমভিব্যাহরে নিজ ভবনে গমন 
করিয়া বিমান হইতে বাম্পগদৃগদকণ্ী স্ত্রী- 
দিগকে অবরোহণ করাইল। সে দৈত্য, নাগ, 
যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে পরাজয় করিয়! যে 
সমস্ত সমুজ্ঘবল আভরণ ও রত্ব আহরণ করিয়া- 
ছিল, তাহাঁও অবতারণ করিল । 

অনন্তর ধর্দমাত্সা বিভীষণ সেই সকল 
শোক-সমাকুলা অঙ্গনাকে দর্শন ও তাহা- 
দিগের পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়! রাঁব- 
ণকে কহিলেন, রাজন ! আপনকার ঈদৃশ 
কুলনাশক ও আত্মমর্ষযাদা-চ্ছেদক আচরণ- 
পরম্পরা নিবন্ধনই আমর! ধর্ষণ ও বিনিপাত 
প্রাপ্ত হইলাম । আপনি বলপ্রকাশ করিয়! 
এই সমস্ত পরকীয়। বরাঙ্গনা অপহরণ করি- 
য়াছেন, এদিকে মধু আপনকার ধর্ষণা করিয়া 
কুম্তীনসীকে হরণ করিয়াছে । 

রাবণ কহিল, বিভীষণ ! তুমি কি বলি- 
তেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি 
যে মধুর নাম করিলে, সেই বা কে ? 

তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাঁকে কহি- 
লেন, রাজন ! আপনকাঁর এই পাপকর্ট্দের 
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যে ফল ফলিয়াছে, বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
মাল্যবান নামে যে প্রবীণ রজনীচর ছিলেন, 
তিনি স্মালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব আমা- 
দিগের জননীর জ্যেষ্ঠতাত ; স্থৃতরাঁং আমা- 
দিগের মাতামহ। কুস্তীনসী নামে তাহার 
এক দৌতহিত্রী আছে। কুভ্তীনসীর জননী 
পুম্পৌৎকটা যখন আমাদ্িগের জননীর 
ভগিনী, তখন কুভ্তীনসীও ধর্ম্মানুসারে আমা- 
দিগের কয় ভ্রাতারই ভগিনী । রাজন ! 
ভ্রাতা মধু দানব তাহাকে হরণ করিয়াছে । 
আপনকার পুত্র যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ; 
আমিও জলগর্ডে মগ্ন হইয়া! তপস্তা! করিতে- 
ছিলাম ; এই অবকাশ পাইয়। মধু আঁপন- 
কার অভিমত প্রধান প্রধান রাক্ষসামাত্য- 
দিগকে বিনাশ করিয়া, কুম্তীনসী অন্তঃপুর- 
মধ্যে স্থরক্ষিতা হইলেও, বলপ্রয়োগ পূর্ববক 
তাহাকে লইয়! গিয়াছে। পরে আমি এ কথা 
শুনিয়াও মধুকে বিনাঁশ করি নাই, ক্ষমা 
করিয়াছি; কারণ যাহাকেই হউক, এক 
জনকে কন্যা সম্প্রদান করা আত্মীয়দিগের 
অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু রাজন ! আপনি জানুন 
যে, আপনি যে ছুক্ষর্শ করিয়াছেন, ইহু- 
লোকেই তাঁহার এইরূপ ফল ফলিয়াছে। 
রাম! অনস্তর দশত্রীব ক্রুদ্ধ হইয়! 
ক্রোধসংরক্ত-লোচনে আদেশ করিল, শীস্তর 
আমার রথ সজ্জা! কর, এবং' শুর যোদ্ধ। 
সকল সত্বর সঙ্জীভূত হউক। ইন্দ্রজিত, 
কুস্তকর্ণ ও অপরাপর যে সমস্ত প্রধান প্রধান 
নিশাচর আছে, সকলেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র 
গ্রহণ করিয়া ব্বশ্য বাহনে আরোহণ করুক । 
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করিয়া, পশ্চাৎ দলবল সমভিব্যাহায়ে যুদ্ধার্থ 
দেবলোকে গমন করিব, ও ব্বর্গলোক জয় 
পুর্ববক পুরন্দরকে বশীভূত করিয়। নিশ্চিস্ত 
হইব, এবং ভ্রিলোৌকের আধিপত্য-জনিত দর্পে 
দর্পিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিব। 

রাম ! দশাননের আদেশমাত্র নানাস্ত্র- 
ধারী চতুঃসহত্র-অক্ষোৌহিণী-পরিমিত নিশা- 
চর-সৈন্য প্রফুল্লিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। 
মেঘনাদ সেনাধ্যক্ষ হইয়া! সৈন্যের অগ্রভাগে 
গমন করিতে লাগিল, এবং মহাবীর কুস্তকর্ণ 
রাবণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া! চলিল। লঙ্কায় 
মহাঁবলবেগ-সম্পন্ম ত মহাবীর রাক্ষদ ছিল, 
সকলেই মধুপুরা ভিযুখে যুদ্ধযাত্র! করিল,এক- 
মাত্র ধন্মাত্সা বিভীষণ কেবল লঙ্কাঁয় অবস্থিতি 
করিয়। ধর্মাচরণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস- 
গণ কেহ রথে, কেহ মাতঙ্গে, কেহ তুরঙ্গে, 
কেহ উদ্ত্রে, কেহ গর্দভে, কেহ বা বিমানে 
আরোহণ পূর্বক আঁকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া 
গমন করিতে লাগিল । দেবতাদিগের সহিত 
যাহাদিগের শক্রতা ছিল, এরূপ বিস্তর দাঁনব 
এবং দৈত্যগণও রাবণকে যুদ্ধযাত্রা করিতে 
দেখিয়া তাহার .অনুগামী হইল । 
রাম ! অনন্তর দশানন মধুপুরে উপস্থিত 
হইল, কিন্ত তথায় মধুকে দেখিতে পাইল 
শা; তাহার ভগিনী কুভ্তীনসী তাহার দৃ্রি- 
গোঁচর হইল । কুভ্তীনসী রাঁক্ষপরাঁজ দশা- 
ননকে দর্শনমাত্র ভীত হুইয়! কৃতাঞ্জলিপুটে 
মস্তকন্বারা তাহার পাদদয় স্পর্শ পূর্বক 

















রাষার়ণ। 


যে ছুর্বৃত দাঁনবাধম মধু রাবণকে ভন্ন করে | পতিত হুইল । তখন দশানন, ভয় নাই 
নাই, আজি আমি অগ্রে তাহাকে বিনাশ | বলিয়া, তাহাকে মমুদ্ধীপন পূর্বক কহিল, 


ডগিনি ! আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, আমি 
তোমার কি প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিব বল। 

রাম! তখন কুস্তীনসী কহিল, রাজন ! 
আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
থাকেন, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি 
যে, আপনি আমার ভর্ভীকে বধ করিবেন 
মা। মানদ দশগ্রীব ! আপনি স্বীয় বাক্য 
প্রতিপালন করুন । মহাবাহে! রাজেন্দ্র! 
আমাকে যাচমাঁনা দেখিয়া, আপনি আগ্রেই 
বলিয়াছেন যে, তোমার ভয় নাই। 

রাঘব! অনস্তর দশগ্রীব হৃষ্ট হুইয়। 
সম্মুখবন্তিনী ভগিনীকে কহিল, ভদ্র! তোমার 
ভর্তা কোথায় গিয়াছেন, আমাকে শীঘ্র বল। 
আমি তীহীকে সঙ্গে লইয়া দেববিজয়ার্থ 
গমন করিব। ভগিনি ! তোমার স্নেহ ও 
পসৌহার্দ নিবন্ধনই আমি মধুর বধ হইতে 
নিবৃত্ত হইলাম। | 

রাম ! অনভ্তর স্থবিচক্ষণ। নিশাচরী কুস্তী- 
নসী শয্যা-শায়িত নিদ্রাগত ভর্তাকে জাঁগরিত 
করিয়া আহলাদ সহকারে কহিল, ন্বামিন ! 
আমার ভ্রাত। রাক্ষলরাঁজ দশগ্রীব দেবলোক 
জয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, এবং দেই 
কার্যে তোমার সাহাষ্য প্রার্থনা করিবার 
নিমিত্ত এই স্থানে উপস্থিত হইয়পছেন। অত- 
এব ভূমি তোমার সম্বন্ী রাঁক্ষসরাজের সহাঁ- 
য়ত। করিবার জন্য গমন কর। যে ব্যক্তি 
প্রণয় বশত আগমন করিয়া উপাঁসন! করে, 
তাহার উপকার কর। অবশ্য কর্তব্য । 
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উত্তরকাণ্ড। 
রাম! কুভ্ভীনসীর বাক্য শুনিয়া! মধু | প্রবাহিত হইতেছিল ; দুর হইতে গন্ধর্বব 


কহিল, অবশ্টই করিব। এই বলিয়া লে 
যথাবিধাঁনে গমন করিয়া রাক্ষসরাজের সহিত 
সাক্ষাৎ ও ধন্ীনুসাঁরে তাহার পুজা! করিল। 
পুজ' প্রাপ্ত হইয়| দশগ্রীব মধুর ভবনে এক 
করিল। 


দাশরথে ! অনস্ভতযর় মহেজ্জ-সঙ্থাশ রাক্ষস- 


রাজ দশানন সসৈন্যে কুবেরালয় কৈলাস 
পর্ধরতে উপস্থিত হইয়া শিবির সংস্থাপন 


| করিল । 
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চতুস্তিংশ সর্গ । 





নলকুবর-শাপ। 

রাম ! বীর্যবাঁন দশগ্রীব সৈন্য সমভি- 
ব্যাহারে সূর্য্যাস্ত সময়ে কৈলাস পর্বতে উপ- 
নীত হুইয়। শিবির স্থাপন করিল । ক্রমে 
বিমল চন্দ্রমা সুর্য্যের ন্যায় আভা ধারণ 
করিয়া উদ্দিত হইলেন, এবং নাঁনান্ত্রধারী 
সেই মহাসৈন্যের সকলেই নিদ্রায় অভি- 
ভূত হইয়া পড়িল। একাকী রাঁবশ কেবল, 
দিব্য কর্ণিকারবন ও কদম্বকাঁনন নিকরে 
পরিব্যাণ্ড এবং পল্মষণ্ড-বিমণ্ডিত মন্দাকিনী 
প্রভৃতি সরিৎসমূছে পরিশোভিত সেই 
বিমল গিরিবরের শিখরদেশে শয়ান হইয়া 
সেই প্রদোষ সময়ে বিবিধ প্রাকৃতিক ভাঁব 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই 
শশিকিরণ-সমলঙ্কত রমণীয় শৈলরাঁজে স্নি- 
ম্মল ত্রখস্পর্শ বায়ু পদ্মগন্ধ ধহন করিয়] 
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ও অপ্লরোগণের নৃত্য-গীত-শব্দ মধুর ঘণ্টা- 
শব্দের ন্যায় শ্রচ্ত হইতেছিল; এবং মধু- 
মাধব-গন্ধি পাদপ সকল বায়ুবলে বিকম্পিত 
হইয়া পুষ্প বর্ষণ পূর্বক পর্বত স্থবাঁসিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। 
রাম ! একে চারিদিকেই বিবিধ পুষ্প 
জীন ৬৯ তাহাতে আবার 
রাত্রিকাল ও বিমল চন্দ্রম! সমুদিত ; অত- 
পাররাধারাগাা স্বভাবতই কাঁমমোহের 
বশবর্তী হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক মুহুম্মহু চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টি 
ক্ষেপ করিতে লাগিল । 
রাম! এই সময় দিব্যান্থলেপন-লিপ্তা 
দিব্যমাল্য-বিভূষিতা অপ্লরোবরা রম্তা। এ স্থান 
দিয়া গমন করিতেছিল ; রাবণ তাহাঁকে 
দেখিতে পাইল । রস্ত! একে স্বভাঁবত কম- 
নীয়, তাহাতে আবার সর্ধাঙ্গে বিবিধ 
সর্ধবর্তূ-কুক্ছমের সমুজ্ছবল বিভূষণ ধারণ পূর্বক 
নীলজীমৃত-সঙ্কাশ নীল বসনে অবগুষঠ্িতা 
হইয়া সমধিক কমনীয় হইয়াছিল । তাহার 
মুখমণ্ডল চত্দ্রমার সদৃশ; শ্ন্দর জধুগল 
শরাসন-সম্মিভ ; উরুযুগল করিশুগডাকৃতি ১ 
করদয় পল্লবসদৃূশ কোমল; বর্ণ চামীকর- 


৪. 


প্রভ; শ্রোণীতট পুলিনব সুবিশাল ; পদ- | 


তল অরবিন্দ-প্রভ 'ও অঙ্গুলি সকল স্থল- 
ক্ষণ-সম্পন্ন | সে স্বরে বীণা ও গমনে হুংসীর 
প্রতিদ্ন্ৰিণী, এবং তাহার রদনপঙ্ক্তি 
কুন্দ-কোরকের সমান। ব্র্গেও যে সকল 
প্রধান প্রধান স্থন্দরী কামিনী আছে, সে 
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তাহাঁদিগের অপেক্ষা ও সুন্দরী । অধিক কি, 
সে মুর্তিমতী দ্বিতীয়! কমলার ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। 

রাম! ঈদৃশী রম্ত1 গঙ্গার ম্যায় বেগে 
সৈন্যমধ্য দিয়া গমন করিতেছে দেখিয়াই 
কামবাণ-পরিপীড়িত দশানন গাত্রোরথান 
পুর্ববক তাহার হস্ত ধারণ করিল; রম্ত লজ্জায় 
কু্ঠিত হইল; কিন্তু ্শগ্রীব তাহার মুখের 
প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া কহিল, সবন্দরি! তুমি 
কোথায় গমন করিতেছ? স্ব-ইচ্ছায় কাহার 
মনক্কামনা চরিতার্থ করিতে উদ্যক্ত হই- 
মাছ? আজি কাহার মৌভাগ্যকাঁল উপ- 
স্থিত যে, সে তোমায় উপভোগ করিবে ? 
ইন্্রই বল, বিষুই বল, আর অশ্থিনীকুমাঁরই 
বল, আম! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষ আর কে 
আছে ? অতএব তুমি যে আমায় অতিক্রম 
করিয়া অন্যের নিকট গমন করিতেছ, তাহা 
তোমার উচিত হইতেছে না । স্থন্দরি ! তুমি 
বিশ্রাম কর; এই শিলাতলও রমণীয়; আমার 
সমান পরাক্রমশালী ব্যক্তিও ভ্রেলোক্যে 
নাই। যিনি ভ্রেলোক্যের প্রভূ ও বিধাতা, সেই 
রাবণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তোমাকে 
প্রার্থনা করিতেছেন ; অতএব তুমি তাহাকে 
ভজনা কর। 

রাবণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়! রস্তা 
কম্পিত কলেবরে উত্তর করিল, রাক্ষলরাজ ! 
আপমি এরূপ কথা বলিবেন না) আমি আপন- 
কার পুত্রবধূ, সৃতরাঁং আপনি আমার গুরু । 

এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ সেই স্ব 
বদনাকে কহিল, তুমি কি আমার পুত্রের 








রাষারণ। 


পত্বী, যে আমার পুত্রবধূ! রস্তা বলিল, 
আজ্ঞা হাঁ; ধর্মানুলারে আমি আপনকার 
পুত্রেরই পত্তী। রাক্ষপরাজ! আপনকার 
ভ্রাতা বৈশ্রবণের যে প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়তর 
নলকৃবর নামে পুজ্র আছেন; যিনি ধর্শে 
ব্রাহ্মণ, বীর্ষ্যে ক্ষত্রিয়, ক্রোধে অগ্নি ও ক্ষমায় 
পৃথিবীর সমান; আমি আজি সেই লোক- 
পালনন্দনের সহিত সময় নির্ধারণ করি- 
য়াছি; তাহারই উদ্দেশে এই বেশভূষাও 
বিরচিত হইয়াছে । রাজন অরিন্দম ! আজি 
যখন তিনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষে আমার 
আসক্তি নাই, তখন আমাকে পরিত্যাগ কর! 
আপনকার কর্তব্য হইতেছে । সেই ধর্ম্াত্ব! 
এক্ষণে আমার প্রতীক্ষা! করিয়া রহিয়াছেন । 
অতএব রাক্ষসপুঙ্গব ! পুত্রের বিস্ব করা 
আপনকাঁর উচিত হয় না; স্বতরাং আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া আপনি সাধুদিগের আঁচ- 
রিত ধন্দ প্রতিপালন করুন। আপনি 
আমার মাননীয়; আমিও আপনকার পাল- 
নীয়া। 

রাম ! নিরাশ্রয়া রম্তা কম্পিত কলেবরে 
ইত্যাদি প্রকার বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে 
লাগিল; কিন্তু কামমোহে অভিসভূতচেতা 
দশানন বেপমানা রম্তীকে নিভঞ্ঘসন ও বল 
পূর্ববক ধারণ করিয়া সঙ্গম আরম্ভ করিল । 

অনস্তর রস্তা পরিমুক্ত হইয়। ভ্রউমাল্য ও 
ভ্রষ্টবিভূষণ বেশে, ক্রীড়মান গজেন্দর কর্তৃক 
মথিতা' ও আকুলীকৃত! বাপীর ন্যাঁয় লক্ষিত 
হইতে লাগিল। তাহার অলকপ্রাস্ত আলু- 
লায়িত ও করপল্লব কম্পিত হওয়াতে বোধ 








উত্তরকাণ্ড। 


হইতে লাগিল, যেন কুস্বমশোভিতা বল্লপরী 
পবনবেগে পরিচালিত হইতেছে ! 

এইরূপে রস্তা লজ্জায় কম্পিত হইতে 
হইতে কুবেরনন্দনের নিকট উপস্থিত হইয়। 
কৃতাঞ্জলিপুটে মন্তকদ্বারা তাহার চরণযুগল 
স্পর্শ পূর্বক নিপতিত হইল । মহাত্মা নল- 
কুবর তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া কহি- 
লেন, ভদ্রে ! তুমি আমার পাঁদমূলে পতিত 
হইলে কেন £ 

তখন রস্তা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
কম্পিত কলেবরে কৃতাপগ্রলিপুটে, যাহা ঘটি- 
য়াছে সমস্ত নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল) 
কহিল, দশগ্রীব সমগ্র সৈন্যসামন্ত সমভি- 
ব্যাহারে দেবলোকে যাত্রা করিতেছেন ; 
তিনি সম্প্রতি এই স্থানেই উপস্থিত হইয়া 
ছেন। অরিন্দমম! আমি আপনকার নিকট 
আগমন করিতেছিলাম ; তিনি আমাকে 
দেখিতে পাইয়৷ হস্ত ধারণ পুর্ববক জিজ্ঞাস! 
করিলেন, কোথায় যাইতেছ ? আমি সত্য কথা 
কহিলাম; কিন্ত তিনি কামমোহে অভিভূত 
হইয়া! আমার কোন কথাই শুনিলেন না। 
আমি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিলাম এবং 
বলিলাম, প্রভো ! আমি আপনকার পুত্র- 
বধূু। কিন্ত তিনি সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া 
আমায় বলাতকার করিলেন। অতএব স্থব্রত! 
আমার এই অপরাধ মার্জনা করা আপনকাঁর 
উচিত হইতেছে । সৌম্য! স্ত্রীলোকের বল 
পুরুষের বলের সমান নহে। 

রাম! রস্তার এই কথা শুনিয়া বৈশ্রবণ- 
নন্দন ক্তুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন, এবং সেই 
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বলাৎকারের বৃত্তাস্ত অবগত হইয়। ধ্যাঁনস্থ 
হইলেন। ধ্যানে জানিতে পারিলেন, যথা- 
ই তাঁহার খুল্লতাত এ অপকর্ম করিয়া 
ছেন। অমনি ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল 
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণমাত্র 
দিব্য জল-গণ্ুষ গ্রহণ পূর্বক যথাবিধানে 
আচমন করিয়া ছুরাত্মা রাবণকে দারুণ 
অভিসম্পাত করিলেন; কহিলেন, ভদ্দ্রে! 
তোমার ইচ্ছা ছিল না, তথাপি রাবণ যখন 
বলপুর্বক তোমাকে সম্ভোগ করিয়াছেন, 
তখন আমি বলিতেছি, আজি হইতে তিনি 
আর কোঁন অকামা কাঁমিনীকে উপভোগ 
করিতে পারিবেন না। যদি তিনি কাঁম- 
পীড়িত হইয়া কোন অকামা মহিলাকে 
সম্ভোগ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ 
তাহার মস্তক সপ্তধা বিপাটিত হইবে সন্দেহ 
নাই। 

রাম! জ্বলিতপাঁবক-প্রতিম এই অভি- 
সম্পাত বাক্য উচ্চারিত হুইবামাত্র দেব- 
ছুন্দুভি সকল বাদিত হইয়া উঠিল, এবং 
আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল ; 
সমস্ত লোকগতি ও এঁ নিশাচরের স্বৃত্যু 
পর্যালোচনা করিয়া ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করি- 
লেন, এবং দেবগণও সকলেই আনন্দিত 
হইলেন । 

দাশরথে ! দশাঁনন সেই লোঁমহ্র্ধণ ভীষণ 
অভিসম্পাত অবগত হইয়া সেই অবধি আর 
অকাম। রমণীদিগকে সম্ভোগ করিতে সাহলী 
হইল না। 


পারবি এস উজ 
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৮২ রামায়ণ। 
দৈত্যকে নির্দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলা, 
গঞ্চত্রিংশ সর্থ। এক্ষণেও আবার আপনি আমাকে সেইরূপ 
পরামর্শ দান করুন। দেবদেব মধুসূদন ! 
স্থমালি-বধ। সচরাচর ভ্রেলোক্যে আপনি ভিন্ন অন্য গতি 


রঘুপতে ! অনস্তর মহাঁতেজা! দশগ্রীব 
সৈন্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে কৈলাস 
পর্ববত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপনীত 
হইল। সেই স্ত্বিপুল রাক্ষলসৈন্য যখন 
চারিদিক হইতে আগমন করিতে লাগিল, 
তখন দেবলোৌকে ভিদ্যমান মহাসাগরের 
ন্যায় শব্দ হইতে থাকিল। অনন্তর রাবণ 


উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দেবরাজ 


আসন হইতে বিচলিত হইলেন, এবং তৎ- 
ক্ষণা, সমীপৌপবিষ্ট আদিত্যগণ, বস্থুগণ, 
রুদ্রগণ ও মরুদ্গণ প্রভৃতি যাঁবদীয় অমর- 
বৃন্দকে আদেশ করিলেন, ছুরাত্মা রাবণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার শিমিভ তোমরা সত্বর 
সজ্জীডভূত হও। 

রাম ! পুরন্দরের আদেশমাত্র, পুরন্দর- 
সমযোদ্ধা মহাঁবলসম্পন্ন দেবগণ যুদ্ধাকাঁওক্ষায় 
বর্ম পরিধান করিলেন । মহেন্দ্র কিন্তু রাঁব- 
ণের ভয়ে ভীত হইয়! বিষ্ণুর নিকট গমন 
করিলেন এবং কহিলেন, বিষে! ! রাবণের 
সম্বন্ধে কর্তব্য কি? অহো ! অতিবলশালী 
নিশাচর যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে ! অন্য 
কারণে নহে কেবল বরলাভ করিয়াই সে 
মহাবলবান হইয়াছে । কমলযোনির বাক্য 
রক্ষা করা আমার অবশ্ঠ কর্তব্য । অতএব 
প্রভো! আমি যেমন আপনার পরামর্শ প্রাপ্ত 
হইয়াই নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও সম্বর 





বা অবলম্বন আর নাই। আপনিই সনাতন 
পদ্মনাভ শ্রীমান নারায়ণ। আপনিই সর্বব- 
লোক স্থাপন করিয়াছেন, এবং আমাকেও 
দেবরাঁজ-পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন । অত- 
এব, দেবদেব! আপনি আমাকে যথার্থ 
করিয়া বলুন, আপনি কি চক্রহস্তে রাবণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ? 

মহেন্দ্রের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া বিভু 
নারায়ণ কহিলেন, দেবরাজ ! ভীত হইও 
না, যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দুষ্টাত্বা 
নিশাচর স্বয়স্তুর বরপ্রভাঁবে হ্থরক্ষিত হই- 
যাছে, অতএব যাঁবদীয় স্ররাস্বর সমবেত 
হইলেও ইহাঁকে বিনাশ বা পরাজয় করিতে 
পারিবে না। দেখিতেছি, এই বলোঁৎ্কট 
রাক্ষস স্বীয় পুত্রের সাহাষ্যে অদ্ভুত কার্ধ্য 
সাধন করিবে সন্দেহ নাই। আর স্থরেশ্বর !ভুমি 
যে আমাকে যুদ্ধ করিতে কহিলে, তদ্বিষয়ে 
বক্তব্য এই যে, আমি এক্ষণে রাঁবণের সহিত 
যুদ্ধ করিব না। বিষণ কখনও শত্র-সংহার না 
করিয়া যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না) 
কিন্ত রাবণকে এক্ষণে বিনাশ করাও অস- 
স্তব, কারণ ব্রহ্মার বর ইহাকে রক্ষা করি- 
তেছে। যাহাহউক, দেবরাজ! আমি তোমার 
নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই এই 
নিশৃচরের মৃত্যুর কারণ হইব । কাঁল উপ- 
স্থিত হইলে আমিই রাবণকে সপরিবারে 


এ 





উত্তরকাগ্ড। 


সংহার করিয়া দেবতাদিগকে আনন্দিত 
করিব । শচীপতে ! আমি তোমাকে প্রকৃত 
কথাই কহিলাম। মহাঁবল ! এক্ষণে তুমিই 
1 দেবগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয়চিত্তে রাঁবণের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । 

রাম! ইন্দ্র ও উপেক্দ্রের এইরূপ কথোপ- 
কথন হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রভাত সময়ে 
রাবণের সেই অতিপ্ররদ্ধ মহাঁসৈন্যের কোলা- 
হল-শব্দ চারিদিক হইতে কর্ণ গোচর হইতে 
লাগিল । মহাবীর্য যোধগণ পরস্পর পর- 
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রাম! এই সময় অষ্টম বস্থ মহাশুর সাবিত্র 
বিবিধ-সমুদ্যত-অস্ত্রশ্ত্রধারী হৃষটপুষ্ট সৈন্া- 
গণে পরিরৃত হইয়া শক্রসৈন্যের ভয়োৎপাদন 
পূর্বক মহারণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ মহাবীর্ষ্য ত্বষ্টা এবং 
পুষাও স্বস্ব সৈম্য সমভিব্যাহারে নিভীঁক- 
চিন্তে এককাঁলে সমরাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন । 

অনন্তর মহাতুদ্ধ, বিজয়াকাঙ্ষী, সমরে 
অপরাত্ধখ, দেব ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ 
আঁরম্ত হইল। রাক্ষলগণ বিবিধপ্রকার সহস্র 


স্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দিত | সহস্র অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া যুধ্যমান দেবতা- 
চিত্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। | দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল | দেব- 


তখন সেই সমরছুর্জয় অক্ষয় মহাসৈন্য 
দর্শন করিয়া দেবসৈম্যও ব্যস্তসমস্ত ভাবে 
অগ্রসর হইল । 


৷ গণও স্বশাণিত সমুজ্বল শন্ত্রনিকর দ্বারা 


মহাবীর্ধ্য বিপুল-পরাক্রম ঘোররূপী রাক্ষস- 


অন্তর দেব, দানব ও | দিগকে দলে দলে যমালয়ে প্রেরণ করিতে 


রাক্ষদসৈন্য বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া ; আরম্ভ করিলেন। 


তুমুল কোলাহল সহকারে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ 
করিল। 


রাম! এই সময় রাক্ষস স্তমালী তুদ্ধ 
হইয়া দেবসৈন্য আক্রমঞ্খ এবং ক্রোধভরে 


এই সময় রাবপের অমাত্য মাঁরীচ, প্রহস্ত, | নানাপ্রকার নিশিত নারাচনিকর নিক্ষেপ 
মহাপার্খ, মহোদর, অকম্পন, নিকুস্ত, শুক, : করিয়া, বাঁয়ু যেমন মেঘজাঁল বিকীর্ণ করে, 
সারণ, সংহ্তাদ, ধূমকেতু, মহাদৎষ্্, ঘটোদর, : সেইরূপ সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ 
জন্বুমালী, মহানাদ ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি | করিল। দেবসৈন্য স্থমহৎ শরবর্ষণ ও নিদা- 
ঘোঁরদর্শন শুর রাক্ষদ সকল ষুদ্ধার্থ অগ্রসর ৷ রুণ শুল-প্রাস-বর্ষণ দ্বারা হন্যমাঁন হইয়' 
হইল। এই সমস্ত মহাঁবীর্ধ্শালী মহাবল ; একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। 


নিশীচরে পরিবৃত হইয়!, রাবণের মাতামহ 
স্মালী যুদ্ধে প্রবেশ করিল ; 


হ্থমালী এইরূপে দেবসৈন্য বিদ্রাবিত 


এবং বায়ু; করিতে আরম্ভ করিলে, মহাতেজা অষ্টম 


যেমন মেঘজাল দূরীকৃত করে, জ্দ্ধ হইয়া ; বন্থ সাবিত্র সেনাগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন, 


সেও সেইরূপ বিবিধ স্থশাণিত অস্ত্রশস্ত্র 


এবং স্বকীয় রথখিবর্গে পরিরৃত হুইয় বিক্রম 


নিক্ষেপ পুর্বক দেবতাদিগকে টা করিতে । প্রকাশ পূর্বক যুধ্যমীন নিশাচরকে নিবারণ, 


লাগিল । 





করিলেন। তখন সমরে অপরাঞ্ুখ স্থমালী 
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ও সাঁবিত্রের লোমহ্র্ষণ তুমুল ষংগ্রাম আরম্ভ 
হইল । হ্বমহাবল সাবিত্র অবিলম্েই মহা'- 
বাণ দ্বারা স্মালীর পন্নগরথ ভগ্ন করিয়। 
ফেলিলেন। শতবাণে রথ চূর্ণ করিয়াই সাবিত্র 
স্থমালীর বিনাশার্থ দীপ্তমুখ যমদণগ্ু-সঙ্কাশ 
এক গদ! গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে স্থমালীর 
মন্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন । মহোক্ষা- 
সদৃশী মহাগদ। ম্থমালীর মস্তকোপরি নিপ- 
তিত হইয়া, পুরন্দর-প্রমুক্ত গিরিশৃঙ্গ-পতিত 
গর্জজমান বজ্র ন্যায় স্ফর্তি পাইতে লাগিল। 
পতনমাভ্র গদা রণস্থলে হৃমালীকে সংহাঁর 
ও ভম্মসাৎ করিয়া ফেলিল ; তাহার কঙ্কাল 
বা মস্তক বা মাংস, তৎকালে কিছুই দৃষ্টি- 
গোচর হইল না। 

রাঁম ! স্রমালীকে নিহত দেখিয়] রাক্ষস- 


গণ সকলেই উচ্চস্বরে পরস্পর পরস্পরকে : 


আহ্বান করিতে করিতে চারিদিকে পলা- 
য়ন করিতে আরম্তপ্করিল। 


ষট্ত্রিংশ সর্গ। 








ইজ্জ ও রাবণের দ্বৈরথযুদ্ধ। 

দাশরথে ! বস্ত্র স্বযালীকে নিহত ও ভস্ম- 
সাৎ করিলেন, এবং সৈন্য সকল দেবগণ কর্তৃক 
পরিগীড়িত হুইয়৷ পলায়ন করিতে আরম্ত 
করিল দেখিয়া, রাবণের পুত্র মহাঁবল মহা- 
রথ মেঘনাদ জুদ্ধ হইয়! রাক্ষলদিগকে নিবা- 
বণপৃর্ববক অগ্রসর হইল, এবং কামগামী মহাঁ- 
সুল্য রথে আরোহণ করিয়া, কক্ষের প্রতি 
স্বলম্ত পাঁবকের ন্যায় দেবসৈন্যের প্রতি 


রামায়ণ । 


মহাবেগে ধাবমান হইল। বিবিধাস্ত্রধারী 
মেঘনাদকে রণস্থলে প্রবেশ করিতে দেখি- 
যাই দেবগণ দশদিকে পলাঁয়ন করিতে আরম্ত 
করিলেন ; যুদ্ধার্থ মেঘনীদের সম্মথে অব- 
স্থিতি করিতে কেহই সাহসী হইলেন না । 
তখন দেবরাজ বিত্রস্ত দেবগণকে ফিরাইয়। 
কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা ভয় করিও না) 
যুদ্ধে প্রত্যাগমন কর ; পলায়ন করিও না ; 
আমার এই অপরাজিত পুত্র যুদ্ধার্থ গমন 
করিতেছেন । 

রাম! অনন্তর দেবরাজের পুত্র দেব 
জয়ন্ত অদ্ভুতাকার রথে আরোহণ করিয়া 
যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন | তখন দেবগণ সকলে 
প্রত্যাবর্তন পূর্বক শচীনন্দন জয়ন্তকে পরি- 
বেন করিয়! যুদ্ধার্থ রাবণনন্দন মেঘনাদের 
অভিমুখীন হইতে লাগিলেন । অনস্তর দেব, 
দানব ও রাক্ষস, এবং শত্রনন্দন ও রাবণ- 
নন্দনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাঁবণতনয় 
ইন্্রতনয়ের সারথি মাতলিপুত্র গোমুখের 
প্রতি কনক-ভূষিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিল। 
শচীনন্দন জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া! রাবণনন্দনের 
সারথিকে বিদ্ধ করিয়া রাঁবণনন্দনকেও বিদ্ধ 
করিতে লাগিলেন ; তাহাতে মহাবল রাঁবণ- 
নন্দন মহাক্রোঁধে পরিপূর্ণ হইয়া, বিস্ফারিত 
নেত্রে শরনিকর বর্ষণ দ্বার শক্রনন্দনকে 
আচ্ছাদন পূর্ববক দেবসৈন্যের উপর সহস্র 
সহআ শতত্্বী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়গ ও 
পরশু প্রভৃতি নানাপ্রকার শিতধার অস্ত্রশস্ত্র 
এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশুঙ্গ নকল নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । 














রাম! মেঘনাদ এইরূপে শরবর্ষণ পুর্ববক 


শক্রসৈম্য ' বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে 
ঘোর অন্ধকারের স্ষ্টি হইল। তাহাতে সর্বব- 
লোক ব্যঘিত হইয়া উঠিল। দেবসৈন্য শরা- 
ঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও নানারূপে পরিক্রিষ্ট 
হইয়া রণস্থলের ইতস্তত ধাবিত হইতে 
লাগখিল। দেবতা বা রাক্ষস্গণ পরস্পর 
পরস্পরকে চিনিতে পারিল না; ছিন্নভিঙ্ন 
হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল। 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অজ্ঞান বশত রাঁক্ষস- 
গণ রাক্ষলদিগকে, দেবগণ দেবতাঁদিগকে 
ও দাঁনবগণ দানবদিগকেই প্রহার করিতে 
লাগিল। 

রাম! ইতিমধ্যে মহাবীর মহাবীর্য্য 
পুলোম। নামক দৈত্যরাজ আসিয়া শচী- 
পুত্রকে রণস্থল হইতে লইয়া গেলেন। তিনি 
তাহার মাতামহ ; তীহাঁর তনয়! বলিয়াই 
শচীকে পৌলোঁমী বলে। তিনি নিজ দৌহি- 
ব্রকে লইয়া সাগরগর্ডে প্রবেশ করিলেন | 

অনন্তর জয়স্তকে আর দেখিতে না 
পাইয়া দেবগণের দর্প ভগ্ন হইল; তাহারা 
ভয়ে কাতর হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিলেন । রাবণনন্দনও ক্রুদ্ধ হইয়! স্বীয় 
সৈন্য সমভিব্যাহারে তীহাদিগের . পশ্চাঁু 
পশ্চাঁৎ ধাবিত হুইল এরং ভীষণ গর্জন 
করিতে লাগিল । 

অনস্তর পুত্রের আর্শন ও চি বর 

পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়া দেখরাজ মাত- 





3.1 


মহাবেগ মহারথ সজ্জিত করিয়া. আনয়ন 
করিল। উহার সশ্ুখভাগে বিষ্ট্যম্মর্তিত 
ভীম গর্জন করিতে আরম্ভ করিল । এই 
সময় বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল; এ্রেধং 
গন্ধররবগণ' গান ও অপ্দরা সকল নৃত্য আর্ত 
করিল । দেবরাজ রুদ্রগণ, বস্থগণ)' আদিত্য- 
গণ, অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্গণের সমন্ভি- 
ব্যাহারে এইরূপে যুদ্ধযাত্র! করিলেন । তখন 
বায়ু প্রচণ্ড বেগে বহিতে আরম্ভ করিল ; 
দিবাকর মলিন হইলেন ; এবং “মহোচ্ছি 
সকল পতিত হইতে লাগিল । : . | 

রাম! এদিকে মহাঁপ্রতাপ মহাশুর দশ- 
গ্রীবও বিশ্বকর্্-বিনিশ্মিতি দিব্য রথে আরো 
হণ করিল । এ রথ লোমহর্ষণ শহাঁকাঁয় পশ্নগ- 
পবনে রণস্থল ষেন প্রজ্ঞলিত হইয়া উচ্টিল। 
ঘোররূপী দৈত্য ও নিশাচর সকল রখ' পরি- 
বেষ্টন করিয়া গমপ করিতে লাগিল । দশ 
গ্রীব এইরূপে মহেকন্দ্রের অভিমুখ্বীন হইয়া 
যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইল । মেঘনাদ রপস্ছাল 
হইতে বহির্গত হইয়া! বিশ্রান্মার্থ (উপবেশন 
করিল । | 
অনস্তর রাক্ষসগণ্র সহিত চেবলাদয 
তুমুল সংগ্রাম আঁরস্ত হইল ।' বিপুল কারি- 
বর্ষণের ন্যায় রধস্থলে নিধিড় শরমর্ধর | 
হইতে লাঙিল। রাজন"!  নানাশস্্রফাি 





লিকে আজ্ঞা! করিলেন, মাতলে1 স্বর রথ টস! কম্তকর্ণকুম্ধ হইয়া সপ্ুখে বাছাকে 


| যোজনা কর। মাতলিতৎক্ষণনাত্র সহাতীষগ পাইল, তাহীকেই আক্রমগ করিল ঠ রং 









৮৬ 


দন্ত, পদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদগর 
অথবা যাহ! কিছু পাইল, তদ্ঘারাই দেব- 
গণকে সংহার করিতে লাগিল | অনস্তর সে 
মহাঘোর রুদ্রগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
তাহারা বিবিধ শস্ত্রাঘাত করিয়া! তাহাঁকে 
ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। 

রাম! তদনস্তর মরুদগণ প্রভৃতি দেব- 
বৃন্দ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া সমস্ত 
রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিলেন। কত 
রাক্ষস নিহত হইয়া রণভৃমিতে বিলুষ্ঠিত 
হইতে লাগিল; আর কত রাক্ষস স্বস্য 
বাহন-পৃষ্ঠেই শয়ন করিল। কোন কোন 
নিশাচর হস্তী, কেহ কেহ গর্দভ, কেহ কেহ 
উষ্ট্ঁ কেহ কেহ পক্নগ, কেহ কেহ তুরঙ্গম, 
কেহ কেহ শিশুমার, কেহ কেহ বরাহ ও 
কেহ কেহ বা পিশাঁচবদন আলিঙ্গন করিয়। 
স্তপ্ভিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল । 
তাহাতে রণস্থল চিত্রিতের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইল । এই সময় শত সহত্র রাক্ষল দেব- 
গণের শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া নিপাতিত 
হইতে লাগিল। বিনিহত ও প্রবিদ্ধ মহাঁকায় 
রাক্ষলদিগের শোণিত-প্রবাহে রণস্থলে নদী 
বছিতে লাগিল; শন্ত্রনিকর এ নদীর মকর- 
কুষ্তীরাদি জলজন্ত ; কাক ও গৃ সকল এ 
নঙ্গীতে দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল । 

রাম ! দেবগণ রাক্ষলসৈন্য নিপাতি করি- 
লেন দেখিয়া, মহাপ্রতাপ দশগ্রীব ক্রুদ্ধ 
হইয়! মহান সৈন্যসাগরে প্রবেশ পূর্ববক 
দেবতাদিগরকে অতিক্রম করিয়া মহেক্ছের 




















গ্রতিই ধাবিত হইল । তখন দেবরাজ অনু- 


রামায়ণ । 


তম স্বমহান শরাসন বিস্ফাীরণ করিলেন । 
বিস্ফারণশব্দে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল। এইরূপে মহাঁচাপ বিস্ফারণ করিয়! 
পুরন্দর রাবণের বক্ষঃস্থলে পাবক-সঙ্কাশ শর 
সমূহ নিক্ষেপ করিলেন । মহাবাহু দশাননও 
নিশ্চলভাবে অবশ্থিতি করিয়া কাম্ম্ক- 
নিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্র বর্ষণ ঘার1 দেবরাজকে সমা- 
চ্ছন্ন করিল। উভয়ে এইরূপে শর বর্ষণ 
আরম্ভ করিলে রণভৃমির চতুর্দিক নিবিড় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িল; আর কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। 





সপ্তত্রিংশ সর্গ। 


ইন্দ্র-গ্রহণ। 

রাম! অনন্তর সেই নিবিড় অন্গকার- 
মধ্যে রাক্ষল ও দেবগণ, না জানিয়া পর- 
পক্ষীয় এবং স্বপক্ষীয়দিগকেও প্রহার করিয়। 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই ছুষ্পার 
অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া রাক্ষদ ও দেবগণ, 
ইন্দ্র, রাবণ ও রাবণনন্দন মহাবল মেঘনাদ 
ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, 
অন্য সমস্তই অন্ধকার; কিছুই দৃর্টিগোচির 
হইল না। 

যাহাহউক, দেবগণ কর্তৃক স্বকীয় সমগ্র 
সৈন্য বিন হইয়াছে দেখিয়! দশগ্রীব মহী- 
ক্রোধে মহাঁশব্দ করিয়া উঠিল, এবং সার- 
থিকে আজ্ঞা করিল, আমাকে দেবসৈন্যের 
মধ্য দিয়া উহার প্রাস্তভাগ পর্য্যস্ত লইয়া! 
চল। আঁজি আমি একাকী ই পরাক্রম প্রকাশ 








উত্তরকাণ্ড। 


পূর্বক শরজাল বর্ষণ করিয়া! সমস্ত দেব- 


তাকেই যমসদনে প্রেরণ করিব। আমিই 


ইন্দ্র, আমিই বরুণ, আমিই ধনাধিপতি 
কুবের ও আমিই প্রেতপতি যম হইব; এবং 
সমস্ত দেবতা বিনাশ করিয়া অস্থরদিগকে 
অধিকার প্রদান করিব। সারথে! তুমি 
বিষণ্ন হইও না, সত্বর আমার রথ চালন। 
কর। আজি আমি তোমাকে ছুইবাঁর বলি- 
তেছি, তুমি আমীকে দেবসৈন্যের প্রীস্তভাগ 
পর্য্যন্ত লইয়া চল । আমরা এই নন্দনবনের 
সমীপে রহিয়াছি, তুমি এখনই এস্থান হইতে 
উদয়াচল পর্য্যস্ত লইয়া চল। 

রাম! দশগ্রীবের এইরূপ আদেশ পাইয়! 
সারথি মনোবেগ তুরঙ্গমদিগকে শক্রমধ্য 
দিয়া চালনা করিল, শক্রগণ সকলেই 
চাহিয়া রহিল । অনন্তর রাঁবণের সেই অভি- 
সন্ধি বুঝিতে পারিয়া রথোপরিস্থ দেব- 
রাজ পুরন্দর রণস্থল-সমবেত দেবতাদিগকে 
কহিলেন, দেবগণ! যদি তোমাঁদ্িগের অভি- 
রুচি হয়, তাহা হইলে আমি যাহা বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। রাক্ষপরাজ রাবণকে 
জীবিতাবস্থাভেই ধারণ কর৷ যাউক। বর- 
দান নিবন্ধন অতিবলশালী রাঁবণকে বধ করা 
অসাধ্য ; স্বতরাং, এই নিশাচর বায়ুবেগ 
রথে আরোহণ করিয়া নির্ভীক চিত্তে পর্ব্ব- 
কালীন প্ররদ্ধ সাগরের ন্যায় সৈন্যমধ্যে 
আগমন করিতেছে । অতএব ইহাকে ধারণ 
করাই কর্তব্য ; তোমরা সকলে সঙ্জীভূত 
| হও, বিলম্ব করিও না । আমি যেমন বলিকে 
বন্ধন 'কত্বিয়া ব্রেলোক্য রাঁজ্য ভোগ 


যবেহ 
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করিতেছি, আমার ইচ্ছা, এই পাপাত্বমাকেও 
সেইরূপ বন্ধন করিব। 

রাম! এই কথা বলিয়! দেবরাজ রাব- 
ণের অভিমুখীন না হইয়া, অন্যত্র যুদ্ধারস্ত 
করিয়া রাক্ষলদিগকে বিত্রস্ত করিয়া তুলি- 
লেন দশগ্রীব অবাধে উত্তর দিক দিয়া 
প্রবেশ করিল । পুরন্দর দক্ষিণ পার্থ গ্রবিষ্ট 
হইলেন। রাবণ শতযোজন পর্য্যস্ত প্রবিষ্ট 
হুইয়া শরবর্ষণ পুর্ববক সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল। 

অনন্তর স্বীয় সৈন্য ছিন্নতিন্ন হইল দেখিয়া! 
দেবরাজ অসংভ্রান্ত চিত্তে প্রত্যাবর্তন পুর্র্বক 
রাবণকে রোধ করিলেন । দেবরাজ কর্তৃক 
রাবণকে রুদ্ধ দেখিয়া রাক্ষসগণ, হায় হায়! 
আমর! মরিলাম !” বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উত্ঠিল। তখন রাঁবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে 
পরিপূর্ণ হইয়া রথারোহণে রুদ্রদত্ত মায়! 
অবলম্বন পুর্ববক সেই ভীষণ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করিল, এবং অন্যান্য দেবতাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়! ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল | মহাঁ- 
তেজ মহেন্দ্র কিস্ত সেই শক্রনন্দনকে দেখিতে 
পাইলেন না । রাম ! মেঘনাদের গানত্রে কবচ 
ছিল না, হুতরাঁং সে স্থমহাবীর্ধ্য দেবগণ 
কর্তৃক নিরন্তর বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু 
সে তাহাদিগকে কিছুই বলিল ন।; মাতলিকে 
সমীপবত্তী হইতে দেখিয়াই অনুষ্তম শরনিকর 
দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া! বাণবর্ষণ পূর্ববক 

অনস্তর দেবরাজ রথ পরিত্যাগ .পুর্ববক 
এঁরাবতে আরোফণ করিয়া! মেঘনাদের. অনু- 
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বল মেঘনাদ কিন্তু অদৃশ্যভাঁবে আকাশে অব- 
ও ধিছ্বল করিয়া হরণ করিল ; এবং তৎ- 
ক্ষণাঁৎ বন্ধন করিয়] স্বীয় সেনাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল । মহারণ হইতে মেঘনাদ 
বলপূর্ধবক 'মহেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া গেল 
দেখিয়া দেবগণ সকলেই চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, উপায় কি হইবে ! যুদ্ধ-বিজয়ী মায়াবী 
ইন্দ্রজিৎকে ত দেখিতে পাইতেছি না; সে 
আাঁয়াবল প্রয়োগ করিয়া দেবরাঁজকে বন্ধন 
পৃর্ধক লইয়া গেল ! 

রাম! অনস্তর দেবগণ সকলেই মহাত্রুদ্ধ 
হইয় শরবর্ষণ পূর্বক রাবণকে আচ্ছন্ন করিয়! 
পরাঙা,খ করিলেন। রাবণও আদিত্য এবং 
বস্থগণের সহিত মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্ত 
আঁরপাঁরিল না; শক্রগণ কর্তৃক আহত হইয়' 
কাতর হইয়া পড়িল। পিতা উপঘ্্ণপরি 
প্রহারে জর্জরীকৃত হইয়া বিহ্বল হইয়াছে 
দেখিয়া ফেঘনাঁদ তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়া 
কহিল, পিত ! জআঁহন, আমর] গমন করি ) 
আপনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হউন। জানিবেন, 
আমাঁদিগের জয় হইয়াছে ; অতএব মিশ্চিস্ত 
হউন। এই দেখুন, যিমি সমস্ত দেবসৈন্যের 
এরং ভ্রেলোক্যের অর্ধিপতি,, আমি সেই 
শতক্রতুকে বন্ধন করিয়াছি ; দেবগণের দর্প 
চূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনি বীর্ধ্যবলে 
শত্রুকে বদ্ধ রাখিয়! স্বচ্ছন্দে ভ্রিলোঁক ভোগ 
করুন; আর বৃথা কউ করিতেছেন ফেন ! 
] যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজনই নাই। 
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মেঘনাদের এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইয়। 


দৈবগণ যুদ্ধ হইতে নিরৃত হইলেন, এবং 
পুরন্দর-বিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর বিপুলযশ! মহাঁতেজ। রাক্ষপরাজ 
রাঁবণ নিজ তনয়ের সেই অয্বতোঁপম বাক্য 
শ্রবণ পুর্ধবক নিশ্চিস্ত হইয়' কহিল, বগুস 
মহাবলশালিন ! তুমি অনুরূপ পরাক্রম 
প্রকাশ করিয়া আমার বংশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিলে । তৃমি আজি এই অতুল-বিক্রম দেব- 
রাজ ও দেবগণকে পরাজয় করিয়াছ ! পুত্র ! |% 
বাসবকে রথে তুলিয়া লইয়া! তুমি সেন! 
সমভিব্যাহারে আমাদিগের নগরাভিমুখে 
যাত্রা কর। আমি অমাত্যবর্গের সহিত 
মছোৎসব সহকাঁরে অবিলম্বেই তোমার 
পশ্চাৎ গমন করিতেছি । 

রাঁম ! অনস্তর মহাঁবীধ্্য রাবণনন্দন মেঘ- 
নাদ দেবরাজকে লইয়া বলবাহন সমভি- 
ব্যাহারে স্বীয় আবাসে উপস্থিত হইল, এবং 
ঘে সকল নিশাচর যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছিল, 
তাহাদিগকে বিদায় দিল। 


.আক্টত্রিৎশ সর্গ। 
হন্ষত্-হনূ-খওন । 
বাব! রাঁবণপুত্র মেঘনাদ মহাবল 
গণ প্রাজাপতিকে অগ্রে করিয়া লঙ্কীয় গন 
আকাশে অবস্থিতি পূর্বক পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গ 
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উত্তরকাণ্। 


বৎস রাবণ! আমি তোমার পুত্রের যুদ্ধে 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; অহো! ইহার 
বিশাল বিক্রম তোমারই সমান বা তদ- 
পেক্ষাও অধিক। তুমি এই নিখিল অব্যয় 
ত্রেলোক্য জয় করিয়া! প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করি- 
য়াছ। অতএব আমি তোমার ও তোমার 
পুত্রের প্রতি প্রীত হইয়াছি। রাবণ! তোমাঁর 
এই মহাঁবল পুত্র জগতে «ইন্দ্রজিৎ* নামে 
বিখ্যাত হইবে । রাজন! তুমি যাঁহাঁকে 
আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগকে বশবর্তী 
করিলে, তোমার সেই পুত্র মহাবলশালী 
স্দুর্জয় ও কীন্তিশালী হইবে সন্দেহ নাই। 
মহাবাঁহে! ! এক্ষণে তুমি পাকশাসন পুর- 
ন্দরকে মুক্তি প্রদান কর। তাহার মুক্তির 
বিনিময়ে দেবতারা তোমাকে কি প্রদান 
করিবেন বল। 

মহারাজ রামচন্দ্র! অনম্তর ইন্দ্রজিৎ 
কহিল, দেব প্রজাপতে! ইন্দ্রকে মুক্ত করিতে 
হইলে, তদ্বিনিময়ে আমি অমর বর প্রার্থন৷ 
করি। তখন সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ম 
কহিলেন, মহীতলে কি চতুষ্পাদ কি পক্ষী কি 
অন্যান্য যে কোন প্রাণী আছে, কেহই এক- 
বারে অমর নহে। দেখ, বৃক্ষও রসহীন হইলে 
পত্রপাত নিবন্ধন উহার স্বত্যু হইয়া থাকে । 

অনস্তর ইন্দ্রজিৎ বিমানস্থিত বিভু অব্যয় 
ব্রহ্মাকে কহিলেন, প্রভো! যে সন্ধিতে আমি 
ইন্্রকে মুক্ত করিব, বলিতেছি শ্রবণ করুন। 
অগ্নিআমার ইউদেবতা; আমি যখন 'মন্ত্রো- 


চ্চারণ পুর্ববক অগ্নিতে হোম সমাপন করিয়া 
1 যুদ্ধে বহির্গত হইব, তখন যেন আমাকে 
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কেহই পরাজয় করিতে ন। পারে; কিন্তু যদি 
আমি হোম সমাপন না করিয়া কাহারও 
সহিত সমরে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সে 
যেন আমাকে পরাজয় করে । দেব ! সকলে 
তপস্যা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়! থাকে; 
কিন্ত আমি বিক্রম দ্বারাই অমরত্ব লাভ 
করিব । প্রজাপতি কহিলেন, “তথাস্ত”। 
তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দিল) 
দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন । 

রাম! অনস্তর পুরন্দর দেবশ্রী-ভ্রষট কাতর 
ও পরম চিন্তাম্বিত হইয়া বিষণ্ন হইয়া পড়ি- 
লেন। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়। পিতামহ 
কহিলেন, শতক্রতে! ! উত্কিত হইও না; 
নিজ ছুক্ষম্ম স্মরণ কর। দেবরাজ ! প্রথমত 
আমি বুদ্ধি অনুসারে প্রজ! স্থষ্টি করিলাম । 
তাহারা সকলেই সমানরূপ সমানবর্ণ ও 
সমাঁনভাষী হইল; দর্শন বা চিত্রে তাহা- 
দিগের কোন বৈলক্ষণ্যই লক্ষিত হইল না'। 
তখন আমি একাগ্রমনে উহাদিগের সম্বন্ধে 
ভাবনা করিতে লাগিলাম ; এবং অবশেষে 
উহাঁদিগের হইতে ভিম্নরূপ এক দিব্যাঙ্গন! 
স্প্তি করিলাম। প্রজাদিগের যে যে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ সর্রবোৎকৃষ্ট, আমি সমুদায় সংগ্রহ 
পূর্বক এ অতুল-রূপগুণবতী কামিনী সৃষ্ট 
করিয়া উহ্বার “অহল্যা” নাম রাখিলাম। 
দেবরাজ ! অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়া আমার 
ভাবনা হইল যে, কে তাহার ভর্তা হইবে ? 
শক্র ! তত্কালে তুমি আপনাকে সর্ব্বোচ্চ- 
পদস্থ ভাবিয়া মনে করিয়াছিলে যে, সে 
তোমারই পত্বী হইবে । কিন্তু আমি তাহাকে 
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গৌতমের ভবনে ন্যাসরূপে রক্ষা করিলাম। 
বহুবৎসরান্তে গৌতম আমাকে অহল্যা। প্রত্য- 
পর্ণ করিলেন। তখন আমি সেই মহা 
মুনির মহা ধৈর্য্যগুণ ও তপঃ-সম্পত্তি দর্শন 
করিয়। তাহাকেই অহল্যা সম্প্রদান করি- 
লাম। ধর্াত্া মহামুনি গৌতম পত্বীসমভি- 
ব্যাহীরে বিহার করিতে লাগিলেন । দেব- 
তারাও সকলে অহল্যা-প্রাপ্তি-বিষয়ে আশ। 
পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু শক্ত! অহল্যার 
প্রতি তোমার একান্ত আসক্তি ছিল, অতএব 
তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহামুনির আশ্রমে 
গমন করিলে, এবং তথায় প্রদীণ্ড অগ্নিশিখাঁর 
ন্যায় অহল্যাকে দেখিয়া কাঁমায্বতা প্রযুক্ত 
তাহার সতীত্ব নাশ করিলে । এ সময় পরম- 
তেজস্বী মহামূনি গৌতম তোমাকে দেখিতে 
পাইয়। ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত 
ও তোমার পুরুষত্ব হরণ করিলেন। মহেন্দ্র! 
সেই জন্যই তুমি মেষাণ্ড হইয়াছ। যাহা 
হউক, গৌতম তোমায় অভিসম্পাত করি- 
লেন যে, বাসব ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার 
পত্তীর সতীত্ব নাশ করিলে; এই জন্য 
তোমাকে শক্রর নিকট পরাজিত হইতে 
হইবে। ভুর্ববুদ্ধে! তোমার এই যে প্রৰৃতি 
উৎপন্ন হইয়াছে, মন্ুষ্যাদি অন্যান্য জীবেও 
এই প্রতি সংক্রামিত হইবে সন্দেহ নাই । 
আর এই প্ররুত্তিজনিত দু্ষর্শ হইতে ষে 
মহাঁপাতক উৎপন্ন হইবে, তাহাঁর অর্ধেক 
এ পাপকর্তীকে এবং অপরাদ্ধ তোমাকে 
ভোগ করিতে হইবে । পুরন্দর ! তুমি যে 
এই অধর্মের স্ষ্টি করিলে, এই অধর্শম 
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নিবন্ধন তোমার পদও চিরস্থায়ী হইবে না। 
তোমার পর যে কেহ ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত 
হইবেন, তিনিও চিরস্থায়ী হইতে পারিবেন 
না । আমি তোমাকে এই অভিসম্পাত করি- 
লাম। 

শতক্রতৌ!স্্রমহাতিপা গৌতম তোমাঁকে 
এইরূপ অভিসম্পাত করিয়। ভার্য্যা অহ- 
ল্যাঁকে নির্ভৎ সন পূর্বক কহিলেন, ছুর্বিনীতে ! 
তুমি সত্বর আমার আশ্রম হইতে দূর হও। 
দুর্বৃত্ত! তুমি আমাকে অনাদর পূর্বক 
অন্যকে আশ্রয় করিয়া আমার অবমাননা 
করিয়াছ। রূপযৌবন-সম্পন্ন হুইয়াই তুমি 
এইরূপ অত্যাচার করিলে, অতএব সংসারে 
তুমিই এক! রূপবতী থাকিবে না । তোমার 
এই ছুল্লভ রূপ অন্যান্য প্রজাবর্গেও সঞ্চারিত 
হইবে। 

শত্রু! সেই অবধি অন্যান্য অনেক 
প্রজাই রূপগুণসম্পন্ন হইল। সেই মুনির 
শাঁপেই এইরূপ হইয়াছে। যাঁহা হউক, অন- 
স্তর অহল্যা মহধি গৌতমের স্তবস্ততি করিয়া! 
কহিলেন, ব্রঙ্গন ! আমি জানিতে পারি 
নাই; দেবরাজ তোমার রূপ ধারণ করিয়াই 
আমার সতীত্ব হরণ করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা 
করিয়। সম্মত হই নাই। অতএব বিপ্রর্ষে ! 
আমাকে ক্ষমা করুন। 

পুরন্দর! অহ্ল্যার এই কথা গুনিয়। 
গৌতম কহিলেন, ভদ্রে ! ইন্ষাকুকুলে এক 
জন মহাঁতেজ। মহারথ উৎপন্ন হইয়া লোকে 
রাম নামে বিখ্যাত হইবেন । মনুষ্যমুত্তি রাম- 
রূপী বিঞুও ব্রাহ্মণের কার্ধ্য সাঁধনার্থ বনে 
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আগমন করিবেন । শুভে ! এ সময় তাহার 
দর্শন পাইলেই তোমার পাপশুদ্ধি হইবে। 
তুমি যে দুক্র্শ করিয়াছ, কেবল তিনিই ইহার 
প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভাবিনি ! এই- 
রূপে শুদ্ধ হইলে, তুমি পুনর্বার আমার 
নিকট আগমন পূর্ববক বাস করিবে। 
মহেন্দ্র! বিপ্রর্ধি গৌতম এইরূপ বলিয়! 
নিজ আশ্রমে প্রবিষ$ হইলেন। অহল্যাঁও 
ব্রতধারণ পুর্ববক স্ুমহৎ তপস্যা করিতে 
লাগিলেন। মহাবাহে।! এক্ষণে তূমি তোমার 
সেই ছুষ্বম্ম স্মরণ কর। বাঁসব! তুমি সেই 
জন্যই শত্র কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিলে । ইহার 
আর অন্য কোন কারণই নাই। অতএব 
তুমি শীঘ্র জিতেক্ড্রিয়ও সমাহিত হইয়া বৈষ্ণব 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান, এবং তদ্বারা ধৌত-পাপ 
হইয়! পুনর্ববার স্বর্গ-রাঁজ্যে প্রত্যাগমন কর। 
দেবরাজ! তোমার পুত্রও মহারণে বিনষ্ট 
হয় নাই। তাহার মাতামহ তাহাকে মহো- 
দধি মধ্যে লইয়! গিয়া রক্ষা করিয়াছে । 
রাম! প্রজাপতির এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, বীর্য্যবাঁন মহেন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক 
পুনর্ববার স্বর্গরাজ্যে আরোহণ ও দেবতা- 
দিগের আধিপত্য করিতে লাগিলেন | দাশ- 
রথে! ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্য আমি তোমার 
নিকট এইবর্ণন করিলাম । অন্যের কথ! কি, 
সে মহেক্্রকেও পরাজয় করিয়াছিল ! 
অগস্ত্যের' বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও 
লক্ষণ এবং বানর ও রাক্ষলগণ সকলেই “অতীব 
আশ্চর্য্য ! বলিয়া বিস্মক্প প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । রামের পার্থোপবিষ্ট বিভীষণ 
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কহিলেন, সেই আশ্চর্য্য পুরাতন কথা আমি 
আজি বুকালের পর আবার শ্রবণ করি- 
লাম ! 

অনস্তর অগস্ত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, রাম ! 
আর কি বলিব, বল। তখন রামচন্দ্র কৃতা- 
গ্রলিপুটে বিনীতভাবে হেতুগর্ত বাক্যে 
কহিলেন, মহামুনে ! রাবণ ও রাবণনন্দন 
মেঘনাদের বলবীর্ধ্য অতুল বটে; কিন্তু আমাঁর 
বিবেচনায় তাহাদিগের উভয়ের বলবীর্ধ্য 
একত্রিত হইলেও হনুমানের বলবীর্ষ্যের 
সমান হইতে পারে না। শৌর্য্য, বীর্য, ধৈর্য্য, 
দক্ষতা, নীতিসাধন, প্রজ্ঞা এবং বিক্রম ও 
প্রতাপ, এই সমস্তই হনুমানে বসতি করি- 
য়াছে। ইতিপূর্বে সাগর দর্শন করিয়! বানর- 
বাহিনী যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই মহাঁ- 
বাহু হনুমান তখন তাহাদিগকে আশ্বাস 
প্রদান করিয়! শতযোজন উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল; | 
লঙ্কানগরী ও রাবণের অস্তঃপুর ধর্ষণ করিয়া, 
সীতার সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাকে আশ্বাস 
দান করিয়াছিল; রাবণের সেনাধ্যক্ষ, অমাত্য- 
নন্দন, কিস্কর ও তাহার এক পুত্রকেও একা- 
কীই নিপাত করিয়াছিল ; এবং বন্ধন ছেদন 
করিয়াঁও আবার রাঁবণকে সম্ভাষণ পূর্বক 
লাস্ল-সংলগ্ন বহি দ্বারা লঙ্কা ভম্মসাঁৎ করিয়া 
ছিল ! হনুমান যুদ্ধে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য 
করিয়াছে, আমরা যম, ইন্দ্র, বিষু বা কুবের 
সন্বন্ধেও সেরূপ কার্য শ্রবণ করি নাই। 
মুনে ! আমি ইহাঁরই বাহুবীর্ষ্যে লঙ্কা, সীতা, 
লক্ষণ, বিজয়, রাজ্য, মিত্র ও বান্ধবদিগকে 
প্রাপ্ত হইয়াছি। হনুমান বদি 'বানরাধিপতি 
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স্ব্ীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে জান- 
কীর সংবাদ আনিতেই বা কাহার সামর্থ্য 
হইত! মহামুনে ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, 
হনুমান যখন ঈদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন, তখন 
স্্ুগ্রীব ও বালীর পরস্পর শক্রত। জন্মিলে, 
হনুমান স্তৃত্্রীবের প্রিয়-সাধনার্থ বালীকে তৃণ- 
বৎ সংহার করে নাই কেন? আমার বোধ 
হয়, হনুমান নিজের বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত ছিল 
না; সেই জন্যই সে প্রাণপ্রিয় বানররাঁজ 
স্থগ্রীবকে কষ্ট পাইতে দেখিয়াঁও সা করিয়া- 
ছিল। যাহা হউক, ভগবন দেবপুজিত কুস্ত- 
যোনে ! আপনি হনুমানের জীবন-বৃভাস্ত 
সমুদায় বিস্তার পূর্ববক যথাযথ বর্ণন করুন। 
রাঁমচন্দ্রের হেতুগর্ড বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
মহুধি অগন্ত্য, হনুমানের সমক্ষেই তাহাকে 
কহিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ ! হনুমান জন্বন্ধে তুমি 
ঘাঁহা বলিলে, সমস্তই সত্য । বল, বৃদ্ধি ও 
গতিতে হনুমানের সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি 
নাই। কিন্তু ধাহাঁদিগের অভিসম্পাত কখনই 
ব্যর্থ হয় না, পূর্ব্বে সেই তাঁপমগণ ইহাকে 
শাঁপ দিয়াছিলেন; সেই জন্যই হনুমান 
বলবান হইয়াও নিজ বল জানিতে পারে 
নাই । রাম ! মহাঁবল হনুমান শৈশবকাঁলেই 
যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছিল, তাহাই বর্ণন 
করা ছুঃসাধ্য ; ইতর জন সে সকলে বিশ্বী- 
মও করিবে না। রঘুনন্দন ! যদি তোমার 
শুনিতে ইচ্ছ। হয়, তাহা হইলে, আমি রলি- 
তেছি, মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। 
অনঘ ! স্থমেরু নামে এক রত্বময় স্বন্দর 
পর্বত আছে; হনুমানের পিত। কেশরী 
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সেই পর্বতে রাজত্ব করে। অঞ্জনা তাহার 
প্রেয়সী ভার্ধ্যা । পবনদেব অঞ্জনার গর্তে এই 
অনুভ্ভম পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অঞ্জনা 
শালিশৃক-সমবর্ণ এই পুত্রকে প্রসব করিয়! 
ফলাহরণার্থ গহন বনে প্রবিষ্ট হইল । তাহার 
এই শিশু-সম্তান মাতৃ-বিচ্ছেদ ও ক্ষুৎপিপাস! 
নিবন্ধন পর্ধবতপৃষ্ঠে স্বজাত করি-শাবকের 
ন্যায় উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিল । 
এই সময় দিবাকর জবাঁপুষ্প-স্তবকের ন্যায় 
আকাশপথে উখিত হইতেছিলেন। বালসূর্য্য- 
সঙ্কাশ বালক তাহাকে দেখিয়াই বাঁলস্বভাব 
প্রযুক্ত ফলবোধে ধারণ করিবার নিমিত্ত 
লম্ফ গ্রদান পূর্বক আঁকাঁশে উখিত হইতে 
লাগিল । তদার্শনে দেব, দানব ও সিদ্ধগণ 
অতীব বিম্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাঁগি- 
লেন, এই পবননন্দন যেরূপ বেগে অন্বর- 
তল অতিক্রম করিতেছে, স্বয়ং বায়ু বা গর 
কি মনও এরূপ বেগবান নহে ! যখন শৈশ- 
বেই ইহার ঈদৃশ পরাক্রম, তখন যৌবনে 
সবল হইয়! এ ঘে,কি হইবে বলিতে পারি না! 

যাহা! হউক, বায়ুও গগনোখিত আত্ম- 
জের অনুসরণ পূর্বক তুষারচয়-দংসর্গে শীতল 
হইয়। সূর্য্যরশ্মি হইতে ইহাঁকে রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । বালর পিতার সহায়তা ও বাল- 
স্বভাঁব নিবন্ধন আকাশিতলে বনু সহজ যোজন 
উত্থিত হইল। দিবাঁকরও ইহাকে দগ্ধ 
করিলেন না। তিনি ভাঁবিলেন, এ শিশু ; 
ইহার দোঁষাদোষ বোধ নাই; তাহাতে 
আবার গুরুতর কার্য ইহার উপর নির্ভর 
করিতেছে । 


৬ 


উত্তরকাণ্ড। 


রীম! যে দিবস হনুমান ভাক্করকে 
ধারণ করিবাঁর নিমিত্ত লক্ষপ্রদাঁন করিয়া- 
ছিল, এ দিবস রাঁছও তাহাঁকে গ্রাস করি- 
বার জন্য আগমন করিতেছিল। কিন্তু হনূ- 
মাঁন তীহার রথ আক্রমণ করিয়াছে দেখি- 
যাই, সেত্রস্ত হইয় প্রতিনিবৃত্ত হইল, এবং 
হনুমান সূর্ধ্যকে ধরিতে যাইতেছে দেখিয়া, 
সত্বর ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, 
বাঁসব ! তুমি চত্দ্রসুর্ধ্যকে আমার ক্ষুধা- 
শীন্তির উপায় বিধান করিয়াছ; তবে এক্ষণে 
তুমি অন্যকে সে অধিকার প্রদান করিলে 
কেন ? জ্বরেশ্বর ! আজি অমাবস্যার দিন, 
আমি সূর্ধ্যকে গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম ) 
কিন্তু অন্যে তাহাঁকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া, 
আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম | 

রাহুর বাক্য শুনিয়া পুরন্দর সসম্ত্রমে 
মহাহ-আন্তরণাচ্ছাদিত পিংহাঁসন পত্মিত্যাঁগ 
পূর্ববক উখ্িত হইলেন, এবং অবিলম্ষেই 
কৈলাসশৃঙ্গ-সঙ্কাশ, চতুর্দন্ত, মদতআঁবী, বেশ- 
ভূষা-বিভূষিত, উন্নতকায় করীন্দ্রের পৃষ্ঠে 
আরোহণ পূর্ব্বক রাহুকে অগ্রে করিয়া সূর্য্য 


সপপস্পসপেসপসিপাপিপাসপাসসপীপ স্পা? পাপী সপ পা পাপা পপ পপা পাপ পপ পাপা পাপ শশা পাপীস্পীসপাসপী 


ও হনুমানের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । এরাঁ-। 


বত স্বর্ণঘণ্টা-রবে বেন অষ্রহাঁস্য করিয়া গমন 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাহ ইন্দ্রকে পরিত্যাগ পূর্বক 
শৈলশৃঙ্গের ন্যায় অগ্রেই মহাবেগে ধাবিত 
হইল । হনৃমান রাহুকে দেখিয়াই ফল বোধ 
করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাঁকেই 
ধারণ করিবার জন্য পুনর্বার লক্ষপ্রদান 
করিল । মুখমাত্র রাহ, তন্দর্শনে ভীত হইয়া 


৪ 








৯৩ 


স্থির করিয়া, “ইন্দ্র! ইন্দ্র!” বলিয়া বারংবার 
চীৎকার করিতে লাগিল । তখন ইন্দ্র তাঁহার 
বিক্রোশন-শব্দ আবণ করিয়া দূর হইতেই 
কহিতে লাগিলেন, রাঁহো ! ভয় নাই; ভয় 
নাই; আমি ইহাকে এখনই নিপাত করি- 
তেছি।' 
রাম! অনন্তর পবননন্দন এরাঁবতকে 
দেখিয়া বৃহৎ ফল মনে করিয়া তাহার প্রতিই 
ধাবিত হইল; তৎকালে ইহার মৃত্তি মুতূর্ত- 
কাঁলের জন্য কাঁলাগ্নির ন্যায় ভরম্কর লক্ষিত 
হইতে লাঁগিল। তখন শচীপতি অতীব 
গ্রুদ্ধ হইয়া, ধাঁবমাঁন পবনতনয়কে হস্তস্থিত 
কুলিশ দ্বার! প্রহার করিলেন । বজ- ভি 
হইবামাত্র বায়ুনন্দন গিরিপুষ্ঠে নিপতি 
হইল; বজাঘাতে তাহার বাম হনু ভগ্ন 
হইয়৷ গেল। 
পুত্র বজ্র-প্রহারে বিহ্বল হইয়া নিপতিত 

হইল দেখিয়া, পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি জ্তুদ্ধ 
হুইয়! সর্ব প্রাণীর অশিব-সাধনে উদ্যুক্ত 
হইলেন। তিনি জীবের অন্তশ্চর স্বীয় প্রবাহ 
রোধ করিয়৷ সকলকেই স্তস্ভিত করিলেন ; 
মা প্রবাহিত হইলেন না। তখন বায়ুর 
ৰ প্রকোপ বশত সর্বপ্রাধীর নিশ্বাস এবং 
| দেহসন্ধির আকুঞ্চন ও প্রসারণ রোঁধ হইল; 

তাহাতে সকলেই কাষ্ঠব হইয়। উঠিল । 
স্ৃতরাঁং স্বধা, বষট্কার, ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্ম 
কর্ম্ম, সমস্তই লোপ পাইল । এইরূপে বায়ুর 

প্রকোপ বশত ভ্রেলোক্য যেন নরক টা 

উঠিল! 


রাম! যে দিবস হনূমান ভাস্করকে | প্রতিনিরৃত্ত হইল; এবং ইন্্রকেই ত্রাণকর্ত। 








শালি 


৯৪ 


পা সপ শা পালা 


রাম! অনস্তর দেব, গন্ধবর, অস্থর ও 
ম[নুষ প্রভৃতি প্রজাবৃন্দ সকলেই অতি কষ্টে 
প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কাতর 
বচনে কহিল, দেব ! আপনিই এই চতুধ্বিধ 
প্রজা স্প্তি করিয়াছেন; এবং আপনিই 
বায়ুকে আমাদিগের জীবনের অধিপতি 
করিয়। দিয়াছেন ; কিন্ত আজি আমাদিগের 
সেই প্রাণাঁধিপতি, প্রাণ নিরোধ করিয়া 
আমাদিগকে কষ্ট দ্রিতেছেন । ইহার কারণ 
| কি বলুন! দেবদেব! বাঁয়ু কর্তৃক নিপীড়িত 
হইয়াই আমরা আপনকরি শরণাঁগত হই- 
য়াছি। পিতাঁমহ ! এক্ষণে আপনি আমা- 
দিগের বাঁয়ুনিরোধ-জনিত কষ্ট দূর করুন| 

প্রজাবর্গের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
প্রজাপতি, উহার কারণ আছে বলিয়া পুন- 
বর্বার কহিলেন, প্রজারন্দ ! যে কারণে বায়ু 
কদ্ধ হইয়া তোমাদিগের প্রাণ রোধ করিয়া- 
ছেন বলিতেছি, শ্রবণ পুর্ববক যথোচিত বিধান 
কর। আজি ইন্দ্র রাহুর অনুরোধে, বাঁয়ুর 
পুত্রকে বজ্ দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন; বায়ু 
সেই জন্যই কুপিত হইয়াছেন । অশরীরী বায়ু 
শরীর পালন পূর্ববক সর্ধব শরীরেই সঞ্চরণ 
করেন। বাঁয়ু ব্যতীত শরীর কাষ্ঠময় হইয়। 
উঠে। বায়ুই প্রাণ; বায়ুই স্থখ ; বাঁয়ুই 
নিখিল ব্রন্ষাণ্ড। বায়ু ব্যতীত জগৎ সুখ লাভ 
করিতে পারে না। দেখ, এই মাত্র জগৎ 
প্রাণ-বাঁয়ু কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তোমরা 
সকলেই নিরুচ্ছাস ও কাণ্ঠদণ্ডের ন্যাঁয় হই- 
যাছ। অতএব চল, যেখানে স্থখদাতা বায়ু 
অবস্থিতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানেই 





রামায়ণ। 


গমন করি। দিতিপুত্র বায়ুকে প্রসাদিত না 
করিয়া অনর্থক বিনষ্ট হইও ন]। 

রাম! বজ্জাহত পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়! 
বায়ু ষে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
পিতামহ অবশেষে দেব, গঙ্ধবর্ধ ভুজঙ্গম ও 
গুস্থকাদি প্রজাবর্গসমভিব্যাহারে সেই.স্থানে 
গমন করিলেন । তথায় প্রভগ্জনের উৎসঙ্গ- 
শায়িত সূর্য্যাগ্লি-সম প্রভ কাঞ্চনকান্তি শিশুকে 
দর্শন করিয়া, তাহীর প্রতি চতুরাঁননের এবং 
দেব, গন্ধর্বব, খষি, যক্ষ ও রাঁক্ষস প্রভৃতি 
সকলেরই দয়া হইল। 


12 কউ 


উনচত্বারিৎশ সর্গ। 


হুনুমদ-বরপ্রদান। 

রাম ! পুত্রনিধন-নিপীড়িত সমীরণ, পিতাঁ- 
মহকে দেখিবামাত্র শিশু পুত্রকে ক্রোড়ে 
লইয়াই সহসা গাত্রোথান করিলেন, এবং 
প্রচলিত-কুগুল-মৌলি-শোঁভিত তপ্তকাঞ্চন- 
ভূষণ-বিভূষিত মস্তক দ্বারা তাঁহার পাদমূল 
স্পর্শ পুর্ববক কাতরভাঁবে পতিত হইলেন । 
তখন পদ্মযোনি বিলন্িতাঁভরণ-শোঁভী হস্ত 
দারা বায়ুকে উত্থাপন পূর্ববক শিশুর সর্ব 
গাত্রে পদ্মহস্ত মার্জন করিলেন । অমনি 
শিশু জলসিক্তের ন্যায় ন্সিপ্ধ হইয়া পুন- 
জীবিত হইয়! উঠিল। পুত্রকে সজীব দেখিবা- 
মাত্র বায়ু আনন্দিত হইয়া পুনর্ধ্বার সর্ব্বভূতে 
পূর্ব্বের ন্যায় অবিরোধে প্রবাহিত হইলেন। 
_সবতি করিতেছেন, আমরা সেই স্থানেই 1 বাস্কুপ্রকোপ হইতে মুক্তি পাইয়া সর্বধপ্রাণী, হইতে মুক্তি পাইয়া সর্বপ্রাণী, 








উত্তরকাণ্ড | 


শীতবাত-বিনিন্মুক্ত বিহঙ্গ কুল-বিরাজিত পন্ম- 
সরোবরের ন্যায়, পুনর্ববার প্রফুল্লিত হইয়া 
উঠিল। অনন্তর ত্রিষুগ্মৎ ত্রিমূত্তি ত্রিধাম! 
ত্রিদশপুজিত ব্রহ্মা মারুতের প্রিয়সাধনার্থ 
দেবতাদিগকে কহিলেন, অছে! ইন্দ্র সূর্য্য 
বরুণ মহেশ্বর ধনেশ্বর গ্রভৃতি দেববর্গ ! 
তোমরা সকলেই অবগত আছ; তথাপি আমি 
তোঁমাদিগকে হিত কথা বলিতেছি শ্রবণ 
কর। এই শিশু দ্বারা তোমাদিগের গুরুতর 
কার্ধ্য সম্পাদিত হইবে; অতএব তোমরা! 
সকলেই এই মারুতনন্দনকে বর প্রদান কর। 

অনন্তর দিব্যরত্বধারী সহশ্রলোঁচন শচী- 
পতি পন্সময়ী মাল! উম্মোচন পুর্ববক অর্পণ 
করিয়া কহিলেন, আমি বজ্ঞ নিক্ষেপ করিয়। 
এই শিশুর হনুদেশ ভগ্ন করিয়াছি, এই জন্য 
এই শিশু লোকে “হনুমান” নাঁমে বিখ্যাত 
হইবে। আর আমি ইহাঁকে এই দুর্লভ বর 
প্রদান করিতেছি যে, আজি হইতে আমার 
বজে ইহার প্রাণনাঁশ হইবে না 

অনন্তর তিমিরাঁপহারী ভগবান মার্তগু 
কহিলেন, আমি ইহাকে আমার তেজের 
শতাঁংশ দাঁন করিলাম । আর এ যখন শাস্ত্রা- 
ধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইবে, আমি তখন ইহাকে 
বিদ্যা দান করিব, তাহাতে এই শিশু স্থাবস্তা 
হইবে । 

বরুণ বর দাঁন করিলেন ষে, আমার 
পাশে শতসহত্র বৎসর বদ্ধ থাকিলেও এই 


বায়ুনন্দনের মৃত্যু হইবে না; জলেও ইহার 


৩ যশ ও বীর্য; এ্রশ্বব্য ও শ্রী; জ্ঞান ও বৈরাগ্য । এই ক্রিষুগ্স 
বাহার আছে। 


৯৫ 


সৃত্যুভয় থাকিবে না । যম কহিলেন, আমার 
দণ্ডে ইহার স্বৃত্যু হইবে না; আর এই বালক 
চিরজীবন নীরোগ হইবে; এবং যুদ্ধে কখনই 
অবসন্ন হইবে না| কুবের কহিলেন, আমার 
গদায় ইহার মৃত্যু হইবে না। শঙ্কর কহিলেন, 
আমা হইতে বা আমার অস্ত্রশক্্র হইতে 
ইহার স্বস্ুভয় থাকিবে না| পিতামহ কহি- 
লেন, ব্রঙ্গান্ত্রে বা ব্রহ্মশাপে ইহার স্বৃত্যু 
হইবে না; আর এই পবননন্দন দীর্ঘায়ু 
ও মহাঁবলবান হইবে । অনম্তর শিল্পিগ্রবর 
মহামতি বিশ্বকর্মা বালসূর্য্য-সঙ্কাশ শিশুকে 
দর্শন করিয়া কহিলেন, আমি দেবতাদিগের 
জন্য যে সকল অস্ত্রশস্ত্র শিম্মীণ করিয়াছি 
ও করিব, তাহার কিছুতেই ইহার স্ৃত্যু 
হইবে না। 

রাম! এইরূপে দেবগণ সকলেই পবন- 
নন্দনকে বর দান করিলে, জগদ্গুরু চতুরানন 
তুষ্ট হইয়া বায়ুকে কহিলেন, বায়ো ! 
তোমার এই পুত্র, মিত্রদিগের অভয়দাতা 
এবং শত্রদিগের ভয়ঙ্কর ও অজেয় হইবে। 
এই বালক যুদ্ধে রাবণের উৎসাদন ও 
রামের প্রীতিসাধনার্থ বিবিধ কার্য্য করিয়া 
দেবগণের কর্তব্য সম্পাদন করিবে । 


চত্বারিৎশ সর্থ। 
খষি-প্রয়াণ। 


রাম! পিতামহ প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ 
বলিয়া, পবনদেবকে আমন্ত্রণ পূর্বক স্থ ব্য 








৯৬ 


স্থানে প্রস্থান করিলেন । অনস্তর পবনদেব 
পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন পূর্ববক অঞ্জনাকে 
তাহার বরগ্রাপ্তির বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া 
নিক্রান্ত হইলেন । 

রাঘব! এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া হনূ- 
মান বরপ্রভাবে ও আ্বীভাবিক তেজে, সাগ- 
রের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমশ 
যেমন ইহার বল ও বয়স বৃদ্ধি পাইতে 
লীগিল, তেমনি এ মহর্ষিদিগের আশ্রমে 
নিয়ত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল; 
ক্রগ্ভাগ্ু, অগ্নি, আজ্য ও বক্ষল সকল ভগ্ন 
বিধ্বস্ত ও ছিন্ন করিতে লাগিল । কিন্তু ব্রহ্ম 
ইহাকে ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য করিয়াছেন জানিয়!) 
বৃথা তপঃক্ষয় আশঙ্কায় মহর্ষিগণ সহা করিয়। 











সেই ভৃগু ও আঙ্গিরস গোঁত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ 
তুদ্ধ হইম্মা অভিসম্পাত কল্পিলেন বে, বানর ! 
তুই বলদর্পিত হইয়া আমাদিগকে বিরক্ত 
করিতেছিস্‌, অতএব তুই আমাক্িগের অভি- 
সম্পাঁতে অভিভূত হইয়া পিজের বল জানিতে 
। পারিবি না; কিন্তু যখন কেহ মিত্রের কার্ধ্য- 
। সাধন জন্য তোকে উত্তেজনা1 করিবে, তখন 


তুই পুনর্ববার স্ববীর্ধ্য জানিতে পারিবি। 


ৰ বাঁক্য-প্রভাবে হততেজা! হইয়া! শাস্তভাবে 
| আশ্রম-সন্নিধানে বিচরণ করিতে লাগিল । 


রহিলেন। পরন্ত্ব যখন কেশরী, আত্মীয়জন 

















রামারণ। 


তিনি বহুকাল বানররাজ্য শাসন করিয়া 
অবশেষে কালধন্্ন প্রাপ্ত হইলেন। তখন 
নয়মকোবিদ বানরামাত্যগণ বাঁলীকে রাজ- 
পদে অভিষেক করিল) স্তবগ্রীব বালীর পদ 
প্রাপ্ত হইল। সেই সময়, অগ্নির সহিত অনি- 
লের ন্যাঁয়, স্থুত্জীবের সহিত হনুমানের দ্বৈধ- 
ভাঁব-শুন্য ছিদ্র-বর্জিজিত অক্ষয় মিত্রতা জন্মে ; 
তৎকালে শাপপ্রভাবে হনুমান স্বীয় বল 
জ্ঞাত ছিল না । হনুমান যদি নিজের বীর্য 
অবগত থাঁকিত, তাহা হইলে যখন বালী ও 
স্্প্রীবের শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তখনই সে 
হেমমালী বাঁলীকে বিনাশ করিত । রাম! 
পরাঁক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, নয়ানয়, 
সৌটার্ধ্য, মাধুর্য, গান্তীর্য্য, বীর্য্য, ধের্য্য ও 


চতুরতায় সংসারে হনুমানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
এবং স্বয়ং বায়ু কর্তৃক পুনঃপুন নিষিদ্ধ হই-। আর কে আছে! পুর্ব্বে অপ্রমেয়াক্সা বাঁনর- 
য়াও হনুমান অপরাধ করিতে লাগিল, তখন 


প্রধান হনুমান ব্যাকরণ শিক্ষা করিবার জন্য 
ূরধ্যমুখী হইয়া বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্য। 
করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল 


৷ পর্য্যন্ত সুর্যের অনুসরণ করিয়াছিল । 


হদুমান ভ্ুদ্ধ হইলে, বোধ হয়, যেন 
মহাসাগর জগত প্লীবিত করিতে উত্থিত হই- 
যাঁছে ! যেন প্রলয়-পাবক স্ৃষ্টিদাহে উদ্যুক্ত 
হইয়াছে! যেন সাক্ষাৎ কালীন্তক সর্ব- 
সংহারে প্রস্তৃত হইয়াছেন ! তখন কাহার 


(রাম! সেই অবধি হনুমান মহর্ষিদিগের ; লাধ্য, ইহার সম্মুখে অবস্থিতি করে । 


রাম! এই হনুমান এবং হ্থুত্রীব, মন্দ, 
দ্বিবিদ, নীল, ভার, তারেয়, নল ও রস্ত 


রাঁঘব ! বালী ও স্থুগ্রীধের পিতা ভাক্কর- : প্রভৃতি কপীক্্িগকেও দেবগণ তোমায়ই 
| | মমতেজা অক্ষিরজ। বানরদিগের রাজ! ছিলেন। ; জন্য সৃষ্টি করিয়শছেন। 











উত্তরকাও্। 


রাঘব ! হনৃমাঁনের চরিত, প্রভাব ও 
অভিসম্পাত বিষয়ে তুমি আমাকে যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলে, আমি তাঁহার এই সম্যক উত্তর 
করিলাম । রাম! আমাদিগের তোমাকে 
দর্শন এবং সভাঁজনও করা হইল; অতএব 
এক্ষণে আমরা গমন করিব । 

এই কথা! বলিয়া মহধিগণ স্ব স্বস্থানে 
গমন করিতে উদ্্যুক্ত হইলেন। রামচন্দ্রও 
“আশ্চর্য্য ইতিহাস শ্রবণ করিলাম” বলিয়! 
সম্ভাষণ পূর্ধবক বারংবার পুজা! করিয়া ভীাহা- 
দ্রিগকে বিদায় করিলেন । 

অনস্তর দিবাকর অস্তাচল-চুড়াঁবলন্বী 
হইলে, মহাছ্যুতি রামচন্দ্র রাজবর্গ ও বানর- 
দিগকে বিদায় করিয়া সন্ধ্যোপাসন] পূর্বক 
অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । 


একচত্বারিৎশ সর্গ। 
প্রক্কতি-সমাগম। 

মহাপ্রাজ্ঞ ককুৎস্থনন্দন রাঁমচক্্রের অভি- 
ষেক সমাপ্ত হইলে, প্রজাদিগের এ রাত্রি 
মহানন্দে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে 
রাঁজভবনে রাজার উদ্বোধন-কাঁরক সৌম্য- 
দর্শন স্ততিপাঠিক সকল গ্রত্যুষ সময়ে এই- 
রূপ স্ততিপাঠ আরম্ভ করিল ;--“মহাঁবীর ! 
সৌম্য ! কৌশল্যানন-বর্ধন ! গান্দ্রোখান 
করুন| মহায়াজ ! আপনি প্রন্থণ্তড আছেন 
বলিয়া! সর্ব জগতই প্রন্থপ্তড রহিয়াছে । 
রাজন ! আঁপনকাঁর বিক্রম বিযুঃয় সদৃশ; 


২৫. 


5] 
আপনকার রূপ অশ্বিনীকুমার-সদৃশ; আপন- 
কার বুদ্ধি বৃহস্পতির সদৃশ, এবং আপনি 
সাক্ষাৎ প্রজাপতি-প্রতিম | পৃথিবীর ন্যায় 
আঁপনকার সহিস্কুতা ; ভাক্করের ন্যায় আপন- 
কার তেজ ; বায়ুর ন্যায় আপনকাঁর বল, ও 
মহাসাগরের সদৃশ আঁপনকার গাভ্তীর্য্য । 
আপনকাঁর তুল্য স্থছুদ্দর্য, ধশ্দমনিরত, প্রজার 
হিতসাঁধক ভূপতি কেহ কখন হয়েন নাই, 
হইবেনও নাঁ। পুরুষশ্রেষ্ঠ ! কীর্তি ও 
লক্ষ্মী আপনাকে নিয়ত ভজন করিতেছেন । 
কাকুৎস্থ ! শ্রী ও ধর আপনাতে নিয়ত 
বর্তমান। সৌম্য! আপনি স্থাগুর ন্যায় 
অপ্রকম্প্য ; চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ও অস্ব- 
তের আকর, এবং স্বয়ন্তুর ন্যায় সমদর্শী | 
স্ততিপাঠ-নিপুণ বন্দিরন্দের ঈদৃশ অ্বম- 
ধুর স্ততিবাদ সকল রামচন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ 
করিল । নারায়ণ যেমন নাগশয্যা পরিত্যাগ 
করেন, রঘুনন্দনও তেমনি পাঁগুরধর্ণ-আস্ত- 
রণাচ্ছাদিত মহাহ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া 
গাত্রোথান করিলেন । তদ্দর্শনে সহত্র সহত্র 
কিন্কর বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সলিলপান্র 
সকল আনয়ন করিল । রামচন্দ্র মুখপ্রক্ষালন 
ও শোৌচক্রিয়া সমাপনাস্তে স্নান ও অমনিতে 
হোম করিয়া ইক্ষাকুবংশের আরাধ্য-দেবী- 
গৃহে গমন করিলেন । এই স্থানে দেবগণের 
পিতৃগণের ও বিপ্রগণের যথাঁবিধি অঙ্চনা 
পূর্ধবক রামচন্দ্র পারিষদবর্গ সমভিব্যাছাক্সে 
বাহৃকক্ষায় বহিরগত হইয়া ইন্সাকৃবংশীয় রাজা- 
দিগের পবিস্্র সভাখৃছে উপবেশন করিলেন, 
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এবং প্রদীপ্ত-পাবকপ্রতিম বশিশ্ঠ প্রস্ভৃতি ] 

















৮ রামায়ণ । 
মাত্য ও পুয়োহিতবর্গের সহিত মন্তরায ].. দ্িচত্বারিংশ সর্গ। 
প্রত হইলেন । 
অনস্তর নানাজনপদেশ্বর মহাত্মা ক্ষত্রিয়- রাজ-সংগ্রেষণ। 
গণ, দেবরাজের পার্থে দেবগণের ন্যায় রাম- মহাবাহু রামচন্দ্র এইরূপে প্রতিদিন 
চন্দ্রের পার্খে উপবেশন করিলেন। বেদত্রয় : পৌর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গের কার্য্যকলাঁপ 


যেমন যজ্ঞের উপসর্পণ| করে, মহাষশা ভরত 
লক্ষ্মণ এবং শত্রত্বও তেমনি তীহাঁর উপা- 
সনায় প্ররৃত হইলেন। প্রফুলমুখ কিস্করবর্গ 
এবং মহাবীর্যাসম্পন্ন কামরূপী বানর ও স্থও্রীব 
প্রভৃতি স্থমহাঁতেজ1 বানররাজগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে প্রণতভাবে সভায় প্রবেশ করিলেন । 
রাক্ষসরাজ ধন্মাত্সা বিভীষণও অমাত্য-চতু- 
য় সমভিব্যাহাঁরে মহা রাঘবের সমীপে 
সমুপবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ এবং উচ্চবংশ- 
সম্তৃত নাঁগরিকেরাঁও মন্তকাবনমন পূর্বক 
রাজাকে বন্দনা করিয়া সভাস্থলে উপবেশন 
করিল । 

মহাঁযশ! মহাবীর রামচন্দ্র স্বরহতী সভ্য- 
মণ্ডলী পরিরৃত হইয়া, গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত 
স্ববিমল পূর্ণচন্দ্রমার ন্যায় শোভিত হই- 
লেন। দেবধিগণ যেমন দেবরাজের উপ- 
সর্পণা করেন, সভ্যগণও তেমনি তাহার 
উপাসনা করিতে লাগিলেন। পৌরগণ সভায় 
সমৃপবিষ্ট হইয়া বিবিধ স্থমধুর পুরাণ কথা 
আরম্ভ করিলেন। 

রামচন্জর এইরূপে রাজগণ এবং বানর 
ও রাক্ষলগণে পরিরৃত হইয়া, শাস্্ব্যবস্থানু- 
সারে পরিদর্শশ পূর্বক বিবিধ রাঁজকার্ধ্য 
সম্যক সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 


পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
কিছু দিনের পর, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে মিথি- 
লাধিপতি রাঁজধি জনককে কহিলেন, রাঁজন ! 
আপনি আমাদিগের অবিচলিত অবলশ্বন- 
স্থল; আমাদিগকে নিয়ত পালন করিয়! 
আসিতেছেন। মহাত্বন ! আমি আপনকার 
প্রভাবেই রাঁবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি। রাজন ! উভয়ের সম্বন্ধ নিবন্ধন 
ইচ্ষাকু ও জনক-বংশীয়েরা পরম প্রীতিলাভ 
করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি বিবিধ ধনরত্ব 
গ্রহণ পূর্বক ভরতের সমভিব্যাহারে নিজ 
রাজধানী গমন করুন, ভরত আপনকার অনু- 
গমন করিবেন । 

তখন রাঁজধি জনক, “তথাস্ত” বলিয়। রাঁম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, রাজন ! তোমাকে দর্শন 
ও তোমার বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়। আমি 
পরম আনন্দিত হইয়াছি। নরনাথ ! তুমি 
আমাকে যে সকল ধনরত্ব উপহার দিতেছ, 
আমি সে সমস্ত তোমাকেই প্রত্যর্পণ করি- 
লাম। 

অনস্তর জনক স্বনগরী যাত্রা করিলে, 
রামচন্দ্র, কেকয়নন্দন মাতুল যুধাজিৎকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পুরুষত্রেষ্ঠ ! এই 
রাজ্য এবং আঁখি, "ভরত, লক্ষ্মণ ও শক্রত্ব, 
আমরা সকলেই আঁপনকাঁর আয়ত। আপনি 








ডি 








উতন্তরকাণ্ড। 


আমাদিগের কর্ত! ও পুজনীয়। আমাদিগের 
মাতামহ বৃদ্ধ; তিনি আপনকাঁর জন্য উৎ- 
কণ্িত হইয়। থাকিবেন ; অতএব আমার 
বিবেচনায় অদ্যই আপনকার রাজধানী যাত্র। 
করা কর্তব্য | লক্ষ্মণ, বিপুল ধন ও বিবিধ রত্ব 
লইয়! আপনকাঁর অনুগমন করিবেন | 

যুধাজিৎ কহিলেন, তাহাই হউক; কিন্তু 
রাম! ধনরত্ব তোমাতেই অক্ষয় হইয়া 
থাকুক । অনন্তর রামচন্দ্র যথাবিধানে মাতু- 
লের পুজা ও অভিবাদন করিলে, মাতুল 
যুধাজিৎ তাহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিনন্দন 
পূর্ববক যাত্রা করিলেন । 

যুধাজি প্রস্থান করিলে, রামচন্দ্র 
অকুতোভয় বয়স্য কাশিপতি প্রতর্দনকে 
আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে ! তুমি 
ভরতের সমভিব্যাহারে হৃমহান যুদ্ধোদযোগ 
করিয়া অকৃত্রিম প্রণয় ও অসাধারণ সৌহার্দ 
প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব কাশিপতে ! 
এক্ষণে অদ্যই বারাণসী যাত্রা কর। তোমার 
পালনে বারাঁণসী ইন্দ্র-পালিত। অমরাবতীর 
ন্যায় রমণীয়। হইয়াছে । 

ধাতব! রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া মহা 
| মূল্য আসন হইতে উখিত হইয়া কাশি- 
লেন ; এবং তাহাকে বিদায় করিয়া সহাস্থয 
বদনে মধুর বাক্যে অন্যান্য রাজাদ্দিগকে কহি- 
লেন, মহাত্মগণ ! আপনারা সর্ববগুণসম্পন্ন ; 
আপনাঁদিগের বলবীর্ধ্য অতীব অদ্ভুত। ধর্ম 
এবং অনুত্তষ প্রণয় আপনাদিগকে নিয়ত 
আশ্রয় করিয়া আছে । মহাঁনুভবগণ ! আমি 
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আপনাদিগের প্রভাব ও পরাক্রমেই রাক্ষ- 
সাধিপতি হ্বছুর্ববদ্ধি রাবণকে বিনাশ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি। রাবণ-নিধন-বিষয়ে আমি 
কেবল উপলক্ষমাত্র;) সে আপনাদিগের প্রভা- 
বেই পুত্র, বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত 
নিহত হইয়াছে । জনকনদ্দিনীকে রাক্ষসে 
অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া, ভরত আপনা 
দিগকে আনা ইয়াছিলেন ; আপনারাও যুদ্ধ- 
যাত্রার যথোচিত উদ্যোগ করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে অনেক দিন হইল, আপনারা স্বদেশ 
ত্যাগ করিয়। আসিয়াছেন ) অতএব আমার 
বিবেচনাঁয় এক্ষণে আপনাদিগের স্ব স্ব রাজ- 
ধানী প্রতিগমন করা কর্তব্য | 

তখন রাজগণ “তথাস্ত” বলিয়া পরমানন্দ 
সহকারে উত্তর করিলেন, রাজন ! পরম 
সৌভাগ্য যে, আপনি বিজয়ী হইয়া! রাজ্যে 
অভিষিক্ত হইলেন । আমাদিগের একান্ত 
বাসনাই এই যে, আমরা আপনাকে বিজয়ী 
ও নিক্ষণ্ক দর্শন করি; তাহা হইলেই 
আমাদিগের পরম প্রীতি জন্মে । রাজেন্দ্র! 
আপনি যে আমাদিগের প্রশংসা করিতেছেন, 
তাহ! আপনকার সমুচিত বটে ; কিন্তু বাস্ত- 
বিক আপনিই প্রশংসার যোগ্য ;) এই জন্ত 
আমর! আপনকার প্রশংসা করিতেছি । নৃপ- 
সভ্ভম! আপনি স্বকীয় বাহুবীর্যেই রাক্ষস- 
কুল নিশ্মাল করিয়াছেন | মহাবীর !. এক্ষণে 
আমরা বিদায় প্রার্থনা করি। মহাবাহো। ! 
আমর! যেন আপনকার হৃদয়ে নিরস্তর স্থান 
প্রাপ্ত হই; এবং আপনকার . প্রতি. আমা- 
দিগের চিত্ত যেন চির-প্রণয়ী '.খাকফে। 
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মহারাজ ! আমাদিগের পক্ষেও যেন আপন- 
কার প্রাতি বিচলিত না হয়। 

এইরূপ বলিয়। মহাত্মা মহীপতি সকল 
সহতআ্র লহত রথবাজি-সমূছে মেদিনী কম্পিত 
করিয়া! দশদিকে যাত্রা করিলেন । রামচজ্ছের 
নিমিত্ত,ভয়তের আজ্ঞা ক্রমে, হষউপুষ্ট বাহন ও 
যোদ্ধগণে পরিপুর্ণা অনেক অক্ষৌহিণী সেন! 
অযোধ্যায় সমবেত ও প্রস্তুত হইয়াছিল । 
যাত্রাকালে বলদর্প-দর্পিত ভুপতিগণ রাম- 
চন্দরকে কহিলেন, ভূপতে ! কি বলিব যে, 
আমর! সম্মখে রাবণকে দেখিতে পাইলাম 
না! মহাত্মা ভরত অধীনস্থ রাজাদিগকে অন- 
ক আনয়ন করিয়াছিলেন! এই সমস্ত 
পার্থিৰগণ নিশ্চয় রাক্ষসদিগকে বিনাশ করি- 
তেন, সন্দেহ নাই। সমুদ্রের পারে আমরা 
রাম-লক্ষমণের বাঁহুবীর্ধয দ্বারা হৃরক্ষিত হইয়া 
নির্ভয়ে স্থখে যুদ্ধ করিতাম। 

সহজ সহ রাজা ঈদৃশ ও অন্যান্য 
বিবিধরূপ নানা কথা কহিতে কহিতে 
সসৈন্যে দ্ব স্ব নগরাভিমুখে গমন করিলেন, 
এবং তথায় উপনীত হইয়া! রামচন্দ্রের তুষ্তির 
নিমিত্ত অশ্ব, যান, রত, মদোত্কট হত্তী, 
চন্দন অগুরু প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য ও দিব্য আভ- 
রণ প্রভৃতি নান! দ্রব্য উপহার দিলেন | 
পুরুষত্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষণ ও শত্রত্ম সেই 
সমস্ত দ্রব্যসামূঞী লইয়। স্বমনোরম অযোধ্যা- 
নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক রামচন্দ্রকে সমর্পণ 
কৰিলেন। মহাত্স। রামচন্দ্র প্রতি গ্রহ পূর্বক 
পীতিস্কাঁরে এঁ সমস্ত বিচিত্র ধনরত্ব কৃত- 
কম্সী ধানরবাজ স্থগ্রীব, দ্বাক্ষসরাজ বিভীষণ, 





রামায়ণ । 


এবং যুদ্ধসহায় অন্যান্য ানরদিগকে প্রঙ্গান 
করিলেন | বানর ও রাক্ষসগণ রামচন্দ্র-প্রদত্ত 
রত্ব সকল প্রাপ্ত হইয়! মস্তাকে ও ভূজগোপম 
বিপুল ভূজে পরিধান করিল । 

অনস্তর কমললোচন রঘুকুল-তিলক রাম- 
চন্দ্র হনুমান ও মহাবাহু অঙ্গদকে ক্রোড়ে 
লইয়া স্গ্রীবকে কহিলেন, বয়স ! তোমার 
এই স্তপুন্তর অঙ্গদ ও এই হ্থমন্ত্রী পবননন্দন 
মন্ত্রণাবিষয়ে হৃদক্ষ ও আমার পরমহিতৈষী | 
অতএব তোমার জন্যই ইহারা উভয়ে সর্বব- 
শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইবার উপযুক্ত । 

এই কথা বলিয়া মহাযশ! রামচন্দ্র গাত্র 
হইতে মহাহ আভরণ নকল উন্মোচন করিয়। 
অঙ্গদ ও হনুমীনকে পরাইয়া দিলেন। 
পশ্চাৎ নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, 
হ্ৃষেণ, পনস, মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ, জান্ব- 
বান, গবাক্ষ, বিনত, ধু, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ 
ও মহাবল সংনাদ, দরীমুখ, দধিমুখ ও ইজ্দ- 
জানু প্রভৃতি বানরযুখপতিদ্দিগকে সম্ভাষণ 
পুর্ববক, যেন নেত্র বার পান করিতে করিতেই 
স্কোমল মধুর বচনে কহিলেন, কানন- 
বাসিগণ ! তোমর! আমার সুহৃদ ; তোমর! 
আমার ভ্রাতা; তোমরা আমার দেহ। 
তোমরাই আমাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়াছ । রাজা হ্ৃগ্রীবই ধন্য; তিনি তোমা- 
দিগের ন্যায় সুহৃদ্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ! 

এই কথা! বলিয়া নরনাথ রামচন্দ্র তাহা- 
দিগকে নর্যযাদামুসায়ে বিবিধ ভূষণ ও মহা- 
মূল্য পরিচ্ছদ প্রত্ধান করিয়া! আলিঙ্গন করি- 
লেন। 








৬৭ 








উত্তরকাওড। 


ঈদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হইয়! মধুপিঙ্গল বানর- 
বীরগণ বিবিধপ্রকার স্তরগন্ধি মধু পান এবং 
স্থপর্ক বিবিধ মাংস ও ফলমূল আহার করিয়া! 
পরম স্থখে অধোধ্যায় বাস করিতে লাগি- 
লেন। এইরূপে তীহাদিগের কিঞ্চিদধিক এক 
মাস অতিবাহিত হইল; পরন্ত রাঁমচন্দ্রের 
প্রতি ভক্তি নিবন্ধন এই এক মাস তীহা- 
দিগের যেন এক মুহুর্ত বলিয়া বোধ হইল । 
রামচক্ও কামরূগী বানর, মহাবীধ্য রাক্ষস 
এবং মহাবল খক্ষদিগের সহিত আমোদ- 
প্রমোদ করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে আমোদ-আহলাদ করিতে করিতে 
বানর ও রাক্ষদগণ ক্রমে শীতের দ্বিতীয় 
মাসও অতিবাহন করিল ।ৎ 


ত্রিচত্বারিৎশ সর্গ । 


বানর-খক্ষ-রাক্ষস-সংপ্রেষণ। 
অনন্তর মহাঁতেজ। রামচন্দ্র নবোদিত- 
মার্তগুমূত্তি পীনক্কন্ধ মহাবাহু জ্ুগ্রীবকে কহি- 
লেন, মহাবীর ! তুমি এক্ষণে দেবগণেরও 


৪ বানর ও রাক্ষমদিগের অযোধ্যা অবস্থিতি-কাল-সম্বন্ধে 
অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়! থাকেন। কোঁন কোন টাকা- 
কার বলেন যে, রামচল্জ বসম্তকালে অভিযিক্ত হুইয়াছিলেন, এনং 
বিদায় শঈতশেষে হইতেছে ; অতএব উহার! পূর্ণ এক বথ্মর কাল 
অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল । আবার কেহ কেহ বলিয়। থাকেন 
যে, অধিমাস গণনা করিলে দেখ! যায়, রামচন্দ্র আশ্বিন-কুষঃগক্ষে 
অযোধ্যায় প্রতযাগমন করিয়াছিলেন £ পর-শুক্পক্ষেই তাহার অভি- 
ষেক হয়; এবং তিনি পীতশেষে উহাদিগকে বিদায় করিতেছেন; 
অতএব উহার শরৎকালের অর্ধ অর্থাৎ একমাস, এবং হেমস্ত ও 
শিশির কালের চারিমাস, এই পাঁচমাস কাল অযোধ্যায় বাস করিয়া- 
ছিল। 








১৩০ 


১৩৬ 


ছুরাধর্ষ। কিক্ষিদ্ধ্যানগরী গমন করিয়া নিক্ষ- 
ণ্টক রাজ্য পালন কর । মহাবল ! তুমি মহা- 
বাহু অঙ্গদ ও হুনূমানকে, এবং স্বমহাধল নল, 
মহাবীর শ্বশুর স্থষেণ পাবক-পরাক্রম তার, 
হুদ্ধর্ষ কুমুদ, অপরাজেয় স্থান, মহাবীর শত- 
বলি, মেন্দ ও দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, 
গন্ধমাদন এবং মহাবল স্বহুদ্ধর্ধ খক্ষরাজ জান্ব- 
বান ও অন্যান্য যে সকল হ্ৃমহাবল বানর- 
যুখপতি আমার জন্য জীবন পর্য্যস্ত পণ 
করিয়াছিলেন, তুমি তীাহাঁদিগের সকলকেই 
সতত পরমপ্রীতি-চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে ; 
কখনই তীাহাদিগের বিপ্রিয়াচঈরণ করিও 
না। 

রামচন্দ্র স্থশ্রীবকে এইরূপ বলিয়া ও 
বারবার তাহার গুণবর্ণনা! করিয়। স্থমধুর 
বাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, রাজন ! তুমি 
লঙ্কায় যাইয়! ধশ্মানুসারে রাজ্য শাসন কর । 
দেবগণ রাক্ষলগণ এবং তোমার ভ্রাতা 
বৈশ্রবণ, সকলেই তোমাকে ভাল বাসেন। 
তোমার যেন কখন অধন্মে প্রতি ন! হয়। 
সদ্বুদ্ধিমান রাজারাই পৃথিবী ভোগ করিয়া 
থাকেন । রাজন ! আশা করি, তুমি প্রতি- 
নিয়ত আমাকে ও স্ুগ্রীবকে পরম অপ্রীতি- 
সহকারে স্মরণ করিবে; কারণ, প্রণয়ের 
রীতিই এই । | 

রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য,শরবণ পূর্বক 
খক্ষ, বানর '9 রাক্ষলগণ, সকলেই “সাধু সাধু” 
বলিয়া পুনঃপুন তাহার প্রশংসা করিতে 
লাগিল, এবং কহিল, মহাঁবাহো ! আপনকার 
বুদ্ধি ও বীর্ধযয অতীব অদ্ভুত; এবং স্বয়স্তুর 








১৩২, 


ন্যায় আপনকার অসামান্য মাধুর্য্যও নিয়ত 
স্থিরনিশ্চিত | 

খক্ষ, রাক্ষল ও বানরগণ এইরূপ কহি- 
তেছে, এই সময় হনুমান প্রণাম করিয়া রাম- 
চন্রকে কহিলেন, রাজন ! আপনাতে যেন 
আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি চিরকাল অচলা থাকে, 
কখনও তাহার ভাবাস্তর না হয়। আর যত- 
কাল পৃথিবীতে রামকথ' প্রচলিত থাকিবে, 
আমার শরীরে প্রাণও যেন ততকাল অব- 
স্থিতি করে, অন্যথা ন! হয়। 

হনুমান এইরূপ কহিলে রামচন্দ্র মহা 
আসন হইতে গাত্রোথান পূর্বক ন্নেহভরে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কহিলেন, 
( কপিপ্রবর ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই 
হইবে, সন্দেহ নাই । যতদিন লোক থাকিবে, 
আমার কথাও ততদিন থাকিবে; আর 
লোকে আমার কথা যতদিন থাকিবে, 
তোমার দেহে প্রাণ এবং তোমার কীর্ভিও 
ততকাল অবস্থিতি করিবে । তোমার শরীরে 
যেন কোন রোগও না হয়। কপে ! ভুমি যে 
উপকার করিয়াছ, বিপৎকাঁল উপস্থিত না 
হইলে, তাহার প্রত্যুপকার করা যাঁয় না) 
কিন্ত মহাবীর ! যেন সেরূপ কাল কখনও 
উপস্থিত না হয় | 

রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ক হইতে বৈদূর্য্য- 

ময়-মধ্যমণি-মণ্ডিত চন্দ্রকান্তি হার উম্মোচন 
পূর্বক হন্মানের কে পরাইয় দিলেন। 
(সেই মহামূল্য হার হনুমানের বক্ষোপরি 
বিলম্বিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন 
কাঞ্চনশৈল-শিথরে চন্দ্রমার উদয় হইয়াছে । 


রামায়ণ। 


যাহা হউক,রামচন্দ্রের বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক 
মহাবল বানরগণ একে একে গাত্রোথান 
পূর্ববক রাঁমচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় 
হইতে লাগিলেন । অনস্তর রামচন্দ্র মহাবাহু 
স্থগ্রীব ও ধন্মাত্বা বিভীষণকে হৃদয়ে ধারণ 
পূর্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । তখন ! 
তাহারা সকলেই, রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া অশ্রীজলে 
অভিষিক্ত বিচেতন ও ছুঃখে বিষুঢ় হইয়া, 
দেহ ত্যাগ পুর্বক দেহীর ন্যায় স্ব স্ব 
আবাসে প্রস্থান করিলেন । 

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ। 
পুশ্পক-প্রত্যাগমন । 

মহাবাহু রামচন্দ্র খক্ষ, বানর ও রাক্ষস- 
দিগকে বিদায় করিয়া, ভ্রাতৃগণের সমভি- 
ব্যাহারে স্থখস্ষচ্ছন্দে আমোদ-প্রমোদ করিতে 
লাগিলেন। অন্তর অপরাহ্ন সময়ে তিনি 
আকাশ হইতে এই মধুর বাক্য শুনিতে পাই- 
লেন যে, “সৌম্য রামচন্দ্র ! আমাকে প্রসঙ্গ 
বদনে নিরীক্ষণ করুন। বিভো ! আমি 
পু্পক; কুবেরালয় হইতে আগমন করি- 
লাম । নরনাথ ! আমি আপনকার আঙ্ঞ! 
পাইয়া কুবের-ভবনে গমন করিয়াছিলাম ; 
কিজ্ত তিনি আমাকে উপস্থিত দেখিয়া কহি- 
লেন, মহাত্সী নরদেব রামচন্দ্র রণে ছুদ্ধর্য 
রাক্ষলরাজ রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমাকে 
জয় করিয়া লইয়াছেন। রৌদ্রপ্রকৃতি ছুরাত্মা! 
রাবণ সপুত্র, সগণ ও সবন্ধুবান্ধবে নিহত 


উত্তরকাণ্ড। 


হওয়ায়, আমিও যার পর নাই সন্তষ্ট হুই- 
যাছি। অতএব সৌম্য! মহাত্া রামচন্দ্র যখন 
তোমাকে লঙ্কা হইতে জয় করিয়া লইয়া- 
ছেন, তখন তুমি তাহাকেই বহন কর; আমি 
তোমাকে আদেশ করিতেছি। আমার একান্ত 
ইচ্ছাঁও এই যে, তুমি রঘুনন্দন রাঁমচন্দ্রকেই 
বহন করিয়া তাহার আনন্দবর্দন কর । স্বতরাং 
তুমি সেই স্থানেই গমন কর ।, 

অতএব মহারাজ ! আমি ধনদের আজ্ঞা 
পাঁইয়াই আপনকার নিকট উপস্থিত হই- 
য়াছি , আপনি নিঃশঙ্কচিস্তে আমাকে গ্রহণ 
করুন। আমি ধনদের আজ্ঞাক্রমে সর্ববভূতের 
অধৃষ্য হইয়া আপনকাঁর আঙ্ঞা প্রতিপালন 
পুর্ববক স্বীয় প্রভাবে বিচরণ করিব । 

পু্পকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাহাকে 
পুনরাগত দর্শন করিয়! মহাঁবল রামচন্দ্র উত্তর 
করিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তুমি স্বচ্ছন্দে 
আগমন কর। বিমাঁনবর পুষ্পক ! ধনদের 
আন্ুকুল্যে আমাদিগের যেন কখনও চরিত্র- 
দোষ না ঘটে । 

এই কথা কহিয়! মহাবাহু রামচন্দ্র লাঁজ, 
এবং স্থগদ্ধি পুষ্প ও ধুপ দ্বারা বিমানের 
পুজা করিয়া কহিলেন, প্রষ্পক ! তুমি এক্ষণে 
গমন কর; আমি স্মরণ করিলেই আগমন 
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করিও। সৌম্য! এক্ষণে আর সিদ্ধগণের 
গতিরোধ পূর্বক অবস্থিতি করিবার আঁব- 
শ্যক নাই। তখন পুষ্পক “তথাস্ত” বলিয়া, 
রামচন্দ্রের পূজা গ্রহণ পূর্বক যথাভিলধষিত 
দেশে চলিয়া গেল। 

পুষ্পক এইরূপে অন্তর্িত হইলে, ভরত 
কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহা- 
বীর ! আপনকাঁর শাসন আরম্ভ হওয়া অবধি 
অনেক অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ হই- 
তেছে; বারবার অমানুষ প্রাণীদিগের বাক্য 
শ্রবণ করা যাঁইতেছে। রাঘব ! আঁপনকাঁর 
অভিষেক অবধি কৌন প্রাণীরই আর কোন 
রূপ পীড়া হয় নাই; পরিণত-বয়স্ক প্রাণী- 
দিগেরও মৃত্যু হইতেছে না; জ্্রীগণ পুত্র প্রসব 
করিতেছে; মনুষ্যদিগের শরীর পরিপুষ্ট 
হইতেছে, এবং-পৌরবর্গের মন অতীব প্রফু- 
লিত হইয়াছে । মেঘ যথাকালে অম্বত-বারি 
বর্ষণ করিতেছে, এবং শীতম্পর্শ স্বাস্থ্যকর 
স্বখজনক বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। রাজন! 
পুরবাসী ও জনপদবাঁসী প্রজাবর্গ বলিতেছে 
যে, এরূপ রাঁজা আর হইবেন না । 

মহাঁনুভব ভরতের এই প্রকার স্থমধুর 
বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া নৃপসভম রামচন্দ্র 
অতীব আনন্দিত হইলেন । 


উত্তরকাণ্তপূর্ধভাগ সম্পর্ণ। 
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রামাযুণ। 
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[ উত্তরভাগ |] 


(পঞ্চচত্বারিংশ স্গ। 


সীতা-দোহদ । 
মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভূষিত পুষ্পক 
বিমান বিদায় করিয়া মনোরম অশোকবনে 
প্রবেশ করিলেন । এ উপবনমধ্যে অশোক 
প্রিয় চম্পক নবমালিক প্রভৃতি বিবিধ- 
প্রকার স্ত্গন্ধি পুষ্পরক্ষ সকল এবং বৃক্ষ- 


রোপণ-কুশল-শিল্পিগণ-রোপিত বিবিধ অকাঁল- 


কুহ্গম-শালী মনোহর পাদপনশিকর শোভা! 
পাইতেছিল। এ সমস্ত বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়। 
মাঁয়া-বিনিশ্মিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছিল। 
শিলাপট্ট সক'ল হর্ষোৎফুল্ল-পুষ্পিতপাঁদপ- 
নিকর-নিপতিত পুষ্পসমূহে সমাস্তীর্ণ হইয়। 
তারকাঁবলী-খচিত নভোমগুলের ন্যায় শোভা 
পাইতেছিল। নীতার বিনোদনের নিমিত্ত 
্থানে স্থানে বৈদুরয্যসমবর্ণ স্রচির শাঘ্বল- 
চত্বর সকল বিনির্শিত হইয়াছিল। । যথাস্থানে 
শিল্পি-সমুৎপাদিত. চন্দন, অণ্ডরু, পর্ণ, তু, 





কালীয়ক, দেবদারু, চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, 
মধুক, পনস, লোধ, নীপ, অর্জুন, সপ্ডপর্ণ, 
অতিমুক্তক, মন্দার, কদলী, প্রিয়ঙ্তু, কদন্য, 
বকুল, জন্বু, পাঁটলা, কোবিদাঁর এবং দিব্য- 
গন্ধ-রসোপেত কোমল-নবকিসলয়-শোভিত 
পু্পফলাবনত সর্বর্ত-কুন্বম-শালী অন্যান্য 
বিবিধপ্রকার হেমসমবর্ণ পাদপ ও লতাগুল্ম 
সকল চতুদ্দিক বেন করিয়া এ সমস্ত চত্ব- 
রের অপূর্বব শোভা সম্পাদন করিতেছিল । 
স্ুচারু-পুষ্পপল্লবাদি-ভূষিত এ সকল পাদপে 
ষট্পদরৃন্দ উন্মত্ত হইয়া গুণগুণ শব্দ, এবং 
কোকিল ও ভূঙ্গরাজ প্রভৃতি নানাবর্পের বিবিধ 
বিহঙ্গম সকল ম্থমধুর গান করিতেছিল। 
ফলত চুতরৃক্ষের অবতংসক-স্বরূপ পুষ্প ও 
পত্রে, এবং কতক স্থবর্ণময় কতক অগ্নিশিখী- 
সঙ্কাশ ও কতক ব! নীলাগ্রনচয়-প্রতিম দিব্য 
পাঁদপ সকলে চত্বর সমস্ত অপূর্ব শোভ। ধারণ 


করিয়াছিল । স্থানে স্থানে ন্স্বাহু-স্বচ্ছ-সলিল- 


পূর্ণ দাত্যুহগণ-সংঘৃষ্ট হংস-সারস-নিনাদিত 


স্থরুচির দীর্ঘিক। সকল খনন কর! হইয়াছিল । 
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উহাদিগের সোপানশ্রেণী মহামুল্য মণি 


দ্বারা ও অন্তঃকুট্টিম সকল স্ফটিক দ্বার! 
বিনিন্মিত | প্রফুল্-কমল-বন ও চক্তরবাক 
সকল এ দীর্ধিকাসমূহ অলঙ্কত করিয়াছিল, 
এবং উহাদিগের তীরে বিচিত্র-কুস্ৃম-শোভিত 
বিবিধ বিটপী, নানাপ্রকার প্রানাদ ও শিলাপট্ট 
সকল শোভা পাইতেছিল। সীতার বিনো- 
দনার্থকাননমধ্যে নানাস্থানে এইরূপ স্থরুচির- 
শীছল-সমারৃত বৈদুর্ধ্যমণি-সন্গিভ চত্বর সকল 
বিনিশ্মিত হইয়াছিল। ফলত মহেক্দ্রের যেমন 
নন্দন, এবং কুবেরের যেমন ব্রহ্ম-বিনিশ্র্িত 
চৈত্ররথ, রামচন্দ্রের এ অশোৌককাননও সেই- 
রূপেই বিনির্মিত হইয়াছিল । 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র এতাদৃশ, বিবিধ গৃহ 
ও বহুবিধ আসন সম্পন্ন, লতাপাদপ-সমারৃত, 
স্বসমৃদ্ধ অশোক-বনিকায় প্রবেশ করিয়! পুষ্প- 
স্তবক-বিভৃষিত কুথাস্তরণারৃত হ্ৃন্দরাকার 
শুভাসনে উপবেশন করিলেন, এবং পুরন্দর 
যেমন শচীকে অমৃত পান করাইয়া থাকেন, 
বান্ুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তিনিও সেই- 
রূপ সীতাকে বিশুদ্ধ মৈরেয় মধু পাঁন করাইতে 
লাগিলেন। ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্রের আহারা্থ, 
কিন্করগণ সত্বর হইয়া বিবিধ স্তুপ মাংস 
ও নানাপ্রকার ফল আনয়ন করিল । অনস্তর 
নৃত্য-গীত-বিশারদ অগ্লরোগণ এবং সর্ধবজন- 
মনোমোহিনী রূপবতী পানোশ্মত্ব। ললন। 
সকল মৃত্যগীত আরম্ভ করিয়! রামচন্দ্র ও 
সীতার হর্ষবর্ধন করিতে লাগিল। 
দেবসঙ্কাশ রামচন্দ্র পরমানন্দিত হইয়া 
এইরূপে প্রতিদিন হ্ুরুচির-বদনা বিদেহ- 








রামায়ণ। 


নন্দিনী সীতার চিত্ততোষণ করিতে লাগি- 
লেন। ঈদৃশ আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে 
শিশিরকাঁল অতিবাহিত হইল। ধর্্মজ্ঞ মহাত্মা! 
পুরুষেন্দ্র রামচন্দ্র প্রতিদিন পূর্ববাহ্হে ধশ্মীনু- 
সারে রাঁজকাধ্য সমাধান .করিয়। দিবসের 
অপরাহৃভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করি- 
তেন। দেবী সীতাও পুর্ববাহ্ৃ-কৃত্য এবং 
দৈবকার্য সকল সমাপন করিয়া সমভাবে 
সকল শ্বশ্ররই সেবা করিতেন ; পশ্চাঁৎ 
বিচিত্র বস্ত্রাভিরণ পরিধান পূর্বক, ব্বর্গলোৌকে 
সহজ্লোচনের নিকট শচীদেবীর ন্যায় রাম- 
চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইতেন। 

একদিন রামচন্দ্র পত্তীকে মাঙ্গলিক চিহ্ন 
সকল ধারণ করিতে দেখিয়া অতুল আনন্দ 
লাভ করিলেন, এবং স্থরস্থতা-সদৃশী বরারোহা 
সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৈদেহি! 
“সাধু সাধু!” তোমার অপত্যকাঁল আঙম্গ- 
প্রায় হইয়াছে ! বরারোহে ! তোমার কিসে 
ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্‌ অভি- 


লাঁষ পূর্ণ করিব ? তখন জানকী ঈষৎ হাস্য 


করিয়া কহিলেন, নাথ! আমি উগ্রতেজা 
ফলমুলাহাঁরী মহযিদিগের গঙ্গাতীরস্থিত 
পবিত্র আশ্রম সকল দর্শন এবং ভাহাদিগের 
পাঁদমূল সেবা করিতে ইচ্ছা করি। দেব! 
আমার একান্ত অভিলাষ এই যে, আমি এক 
রাত্রির জন্যও ফলমূলভোজী খাষিদিগের 
তপোবনে বাঁস করি । অক্রিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র, 
“তথাস্ত” বলিয়। প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং 
কহিলেন, জানকি ! তুমি নিশ্চিন্ত হও; তুমি 
ভপোবনে ষাইতে পাইবে সনোহ নাই। 


১৩ 





উত্তরকাণ্ড। 
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ককুত্স্ছনন্দন রামচন্দ্র জনকাত্বজা মৈথি- | ভালমন্দ উভয়প্রকার কথাবার্ডাই হইয়া 


লীকে এই কথা বলিয়া, অন্তঃপুর হইতে বহি- 
গমন পূর্বক অন্য কক্ষায় প্রবেশ করিলেন । 


ষট্চত্বারিংশ সর্গ। 
ভড্র-বাক্য। 
অনস্তর রামচন্দ্র স্ুুহ্ধদগণ-সমভিব্যাহারে 
উপবেশন পূর্বক বিবিধরূপ নানা কথার 
সার-বিস্তার শ্রবণ করিতে লাঁগিলেন। বিজয়, 
সুমন্ত, কশ্ঠপ, পিঙ্গল, স্বরাজি, কালিয়, 
ভদ্র, দস্তবস্ত, ও স্থুমাগধ সভামধ্যে উপ- 
বেশন করিয়া মহাত্সা রামচক্দ্রের নিকট 
বহুবিধ-পরিহাস-সম্পন্ন কথাঁবার্তী কহিতে 
লাগিলেন । 
অনস্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র 
তীহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদস্যগণ ! 
এক্ষণে নগর ও জনপদমধ্যে কিকি কথার 
আন্দোলন হইয়া থাকে? নাগরিক এবং 
জনপদবাসী প্রজাবর্গ আমার সম্বন্ধে কিরূপ 
মত প্রকাশ করে? সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও 
শত্রত্দ, এবং স্বমিত্রা, কৈকেয়ী ও আমার 
জননীর সন্বন্ধেই বা তাহারা কে কিরূপ 
বলিয়। থাঁকে ? আঁমাদিগের সম্বন্ধে তাহারা 
যেরূপ গুণ ব। দোষ সকল উল্লেখ করিয়! 
থাকে, তোমরা তাহা আমাকে যথার্ঘকরিয়! 
বল। 
রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে, ভদ্র কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিবেদন করিল, রাজন ! পুরবাসিমধ্যে 








থাঁকে। সৌম্য ! তম্মধ্যে পৌরজন নগরীতে 
আপনকার রাবণবিজয় সম্পর্কেই বিশেষ 
আন্দোলন করিয়! থাকে । 

ভদ্রের এইরূপ কথ! শুনিয়া রামচন্দ্র 
কহিলেন, ভদ্র! পৌরজন ভালমন্দ যে সকল 
কথা কহিয়া খাঁকে, তুমি ইতরবিশেষ না 
করিয়া সমস্ত কথাই আমার নিকট যথার্থ 
উল্লেখ কর; শুনিয়া, যাহা ভাল, আমি তাহাই 
করিব, যাহা মন্দ তাহা! করিব না। নগর ও 
জনপদ মধ্যে প্রজাবর্গ যে ষে কথা কহিয়া 
থাঁকে, তুমি কোন ভয় বা চিন্তা না করিয়! 
তৎসমস্তই বিশ্বস্তভাবে ব্যক্ত কর। 

মহাবাহু রামচক্দ্রের এতাদৃশ স্রুচির 


বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ ভদ্রে কৃতা- 


ঞ্ললিপুটে নিবেদন করিল,রাজন ! চত্বর, পথ, 
রাজমার্গ, এবং বন ও উপবন সকলে পৌঁর- 
জন যেরূপ ভালমন্দ কথা কহিয়! থাকে, 
বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহারা বলিয়া 
থাকে, রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া 
অতি ছুক্ষর কর্মই করিয়াছেন! ইতিপূর্বে 
ইন্দ্রাদি স্বরাস্থরগণও কেহ কখন এরূপ 
কার্ধ্য করিতে পারেন নাই। তিনি স্বছুদ্ধর্য 
রাবণকে সবল-বাহনে বিনাশ এবং খন্ষ, 
বানর ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত করিয়াঁও অতি 
অদ্ভুত কার্ষ্য করিয়াছেন ! কিন্ত রাঘব, রাবণ- 
ও অমর্ধের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ববক তাহাকে 
স্বগৃছে প্রবেশ করাইলেন ! জানি মা, সীতা- 
সহবাসে তাহার হ্বদয়ে কিরূপে হৃখবোধ 


ঘি 
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হইয়া! থাকে! পুর্বে রাবণ বলপুর্ধ্বক সীতাকে 
ক্রোড়ে তুলিয়া হরণ করিয়াছিল ! এবং নিজ 
পুরীমধ্যে লইয়া অশোকবনিকাতেও রুদ্ধ 
করিয়। রাখিয়াছিল ! এ সমস্ত জানিয়া শুনি- 
যাও রক্ষোবশবর্তিনী সীতার প্রতি রামচন্দ্রের 
ঘ্বণা না হয় কেন! দেখিতেছি, আমাদিগকেও 
ভার্য্যার অত্যাচার সম্থ করিতে হইবে! 
কারণ রাজার যেরূপ চরিত্র, প্রজাদিগেরও 
সেইরূপ আচরণ হইয়া! থাকে ! 

রাজন ! বৈদেহীর জন্য পৌর ও জনপদ- 
বাণী সকল এইরূপ নানা কথা কহিয়া 
থাকে । 

ভদ্রের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শবণ 
পূর্বক রামচন্দ্র নিতীস্ত দুঃখিত হুইয়! মিত্র- 
দিগের সকলকে ই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, 
| ইহাঁকি সত্য? তখন স্থহ্ৃদ্বর্গ সকলেই রাম- 
চন্দ্রের সমীপবত্তী হইয়া অবনতমস্তকে 
প্রণতি পুর্ববক কাতর বচনে নিবেদন করি- 
লেন, নরনাথ ! ইহা সত্যই বটে সন্দেহ 
নাই। মহাপ্রভাঁব রামচন্দ্র স্থহৃদ্বর্গের সক- 
লেরই মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাদিগকে বিদায় দান করিলেন। 


সপ্ুচত্বারিংশ সর্গ। 





ত্রাতৃ-আহ্বান। 
চন! পূর্বক কর্তব্য স্থির করিলেন, এবং 


লক্ষণ, মহাঁবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্রু- 


স্বকে আনয়ন কর। 

রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘ্বারপাল 
মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক গমন করিল, 
এবং লক্ষণের ভবনে বিনীতভাঁবে প্রবেশ 
করিয়া, জয়াশীর্ববাদ পুর্বক কৃতাগ্জলিপুটে 
সেই মহাত্মাকে কহিল, কুমার ! রাজা আপ- 
নাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; আপনি 
তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না ; 
রাঁজাজ্ঞাক্রমে আমি ইতিমধ্যে ভরত ও 
শকত্রত্রকে সত্বর যাইবার জন্য সংবাদ দাঁন 
করিব। রামচক্দ্রেরে আদেশ শ্রবণমাত্র 
সৌমিত্রি,চলিলাম বলিয়া রথারোহণ পূর্বক 
রাম-ভবনে যাত্রা করিলেন । 

লক্গমণ যাত্রা! করিলে, দ্বারপাঁল ভরতের 
ভবনে গমন করিয়া ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল, কুমার ! রাজ আপনাঁকে 
দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । ভরত দ্বার- 
পালের বাক্য শবণমাত্র আসন হইতে উখ্িত 
হইয়া পাঁদচারেই যাত্রা করিলেন। ভরত 
যাত্রা করিলেন দেখিয়া, দ্বারপাঁল সত্বর শক্র- 
গ্বের ভবনে গমন করিয়া কৃতাগ্রলিপুটে 
কহিল, রঘুশ্রেষ্ঠ ! আগমন করুন, রামচন্দ্র 
আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 
মহাযশা লক্ষ্মণ ও ভরত ইতিপূর্ব্বেই গমন 
করিয়াছেন। 

শক্রত্ম দ্বারপালের নিকট রামচজ্দ্রের 
আজ্ঞা শ্রবণ পুর্ববক শিরোধার্ধ্য করিয়! 
রাঘব সম্গিধানে গমন করিলেন। অনস্তর 
দ্বারপাল প্রত্যামন পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে 


উত্তরকাণ্ড। ৫ 


রামচন্দ্রকে সংবাদ দিল, মহারাজ ! আপন- 
কার ভ্রাতৃগণ সকলেই আগমন করিয়াঁছেন। 
কুমারগণ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া রাঁম- 
চন্দ্রের ইন্দ্রিয় সকল চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া! 
উঠিল । তিনি কাঁতরচিতে অধোবদনে দ্বার- 
পালকে কহিলেন, দৌবারিক ! তুমি সত্বর 
কুমারদিগকে আমার সমীপে আনয়ন কর। 
ইহারা আমার জীবন, ইহাঁরা আমার বহি- 
শ্চর প্রাণস্বরূপ । 

অনন্তর রাঁজার আদেশক্রমে সূর্য্যকান্তি 
কুমারগণ কৃতীঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে শ্থসমা- 
হিত-চিত্তে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, 
ধীমান রামচক্দ্রের মুখমণ্ডল রাহ্ুগ্রস্ত চন্দ্র ও 
মেঘজালারৃত সন্ধ্যাকালীন সূর্য্যের ন্যায় 
মলিন, এবং লোচনযুগল বাঁষ্পে পরিপূর্ণ হই- 
যাছে। অগ্রজের ঈদৃশ স্সানপত্র পন্মের ন্যায় 
মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্বক কুমারগণ অবনত 
মস্তকে প্রণাম করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়- 
মান হইলেন । তখন নরনাঁথ রামচক্দ্রও অশ্র- 
বারি নিবারণ পূর্বক বৎসলভাবে বাহুযুগল 
দারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং 
এই আঁসনে উপবেশন কর বলিয়া কহিলেন, 
মহাবল ভ্রাতৃগণ ! তোমরা আমার সর্বস্ব ; 
তোমরা আমার জীবন; আমি তোমাদিগের 
জন্যই রাজ্যপাঁলন করিতেছি। তোমরা সর্বব- 
শাল্ত্রজ্ঞ এবং স্থিরবুদ্ধি। অতএব নররধভগণ ! 
উপস্থিত বিষয়ে তোমাদিগের সহিত পরামর্শ 
করা আমার অবশ্য কর্তব্য। 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরতাঁদি কুমার- 
ত্রয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন! হইয়া ভাবিতে 


লাগিলেন, না জানি রাজা আমাদিগকে কি 
বলিবেন ! 


অফচত্বারিংশ সর্গ। 


[সর 


রাম-বাক্য | 

তিন ভ্রাতাই কাঁতরচিত্তে উপবেশন 
করিয়া আছেন, সেই সময় রামচক্দ্র অশ্রুত- 
পূর্ণ-মুখে কহিতে আঁরস্ত করিলেন, মহাবীর- 
গণ! অল্পবুদ্ধি পৌর ও জাঁনপদবর্গ অজ্ঞান- 
বশত ীতার চরিত্র অবগত না হইয়া সীতা- 
সম্বন্ধে স্থমহৎ্ড অপবাদ রটনা! করিয়াছে । 
নগরে ও জনপদমধ্যে আমারও অত্যন্ত 
অপযশ ঘোঁষণ। হইয়াছে ; তাঁহাঁতে আমার 
মর্দচ্ছেদ হইতেছে । লোকে বলিতেছে, 
আমি মহাত্সা ইক্ষাকুদিগের বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া কি প্রকারে ছুশ্চারিণী জানকীকে 
পুনর্ববাঁর স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছি ! সৌম্য 
লক্ষ্মণ! বিজন দগুকবনে রাবণ যেরূপে 
সীতাঁকে হরণ করিয়াছিল, এবং আমি যেরূপে 
সেই দু্টীত্সাকে বিনাশ করিয়াছি, তুমি 
তাহা সমস্তই জান। সৌমিত্রে! তোমার 
এবং দেবগণের সমক্ষে অগ্নি যে জাঁনকীকে 
নিষ্পাপা ৰলিয়াছিলেন, তাহাঁও ভুমি অব- 
গত আছ। আকাশে বায়ু ফাঁহা বলিয়া- 
ছিলেন, তুমি তাহাঁও শুনিয়াছ। চন্দ্রসূর্য্যও 
সমস্ত স্থরগণ ও খধষিগণ সমীপে জানকীকে 
যে শিম্পাপা বলিয়াছিলেন, তাহাঁও তুমি 
জ্ঞাত আছ। লক্ষণ! লঙ্কাদ্ীপে দেব ও 
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গন্ধর্বগণ সমক্ষে এইরূপে সীতার শুদ্ধাচার 
প্রমাণ হইলে স্বয়ং মহেন্দ্র সীতাঁকে আমার 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । আমার অন্ত- 
রাক্াও সীতাঁর অসাধারণ গুণপরম্পর। অব- 
গত আছে। এই জন্যই আমি বৈদেহীকে 
গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি- 
যাছি। কিন্তু পৌর ও জানপদবর্গ যে আমার 
হৃমহান অপবাদ ঘোষণ1 করিয়াছে, ইহাঁতে 
আমার পরম অধশ্ম হইতেছে; তজ্জন্য 
আমার অন্তঃকরণে শোকশল্যও নিহিত 
হইয়াছে । সংসারে যে ব্যক্তির অপবাদ 
ঘোঁষণা হয়, যতদিন সেই ঘোঁষণ1 থাকে, 
ততদিন তাহাকে নরকে পচিতে হয়। সং- 
সারে অপযশ অতিমন্দ ; যশই পুজিত হইয়া 
থাকে । ধর্ম কীর্তির আয়ত্ত; নংসাঁরে কীর্তিই 
প্রশংসিত হয় । নররধভগণ ! জাঁনকীর কথা 
কি! অপবাদভয়ে আমি নিজ জীবন অথবা 
তোঁমাঁদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি। 
তোমর! চাহিয়া দেখ, অপবাদ নিবন্ধন আমি 
শোকের সাগরে পতিত হইয়াছি ! আর 
ইহ অপেক্ষা অন্য কিছু যে আমার অধিক 
কষ্টকর হইতে পারে, আঁমাঁর তাহাঁও বোধ 
হয় না! অতএব সৌমিত্র ! তুমি কল্য 
প্রভাতে স্থমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পুর্ববক 
সীতাঁকে লইয়া রাজ্যপ্রান্তে পরিত্যাগ 
করিয়া আইপ। গঙ্গীর অপর পাঁরে তমসার 
তীরে সমহাত্সা বাঁল্সীকির দিব্যাশ্রমসঙ্কাশ 
আশ্রম আছে। রঘুনন্দন! তুমি সেই স্থানে 
বিজন বনমধ্যে সীতাকে বিসর্জন করিয়। 
সত্বর আগমন করিবে । সৌমিত্রে! আমার 
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রামায়ণ। 


এই আদেশ প্রতিপালন কর। সীতা- 
সম্বন্ধে তোমরা আমাকে কোন কথাই 
কহিও না । যদি তোমরা এ বিষয়ে তর্ক কর, 
তাহা হইলে আমি অত্যন্ত অসস্তষ্ত হইব; 
আর আমি তোমাদিগকে আমার বাহু এবং 
প্রাণের দিব্যও দিতেছি যে, তোমাদিগের 
ঘে কেহ আমার এই কথার মধ্যে আমাকে 
অনুনয়-বিনয় করিবে, আমি সত্য বলিতেছি, ! 
আমি তাহাকে শক্র জ্ঞান করিব। যদি র 
আমি তোমাদিগের প্রভু হই, এবং যদি 
আমার প্রতি তোমাঁদিগের গৌরব-বোৌধ 
থাঁকে, তাহা হইলে আমি আজ্ঞা করিতেছি, 
লক্ষ্মণ! তুমি সত্বর জানকীকে লইয়া যাও; 
আমার বাক্য রক্ষা কর। জানকী ইতিপূর্ক্বেই 
অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি তপৌ- 
বন পরিদর্শন করিবেন ; তুমি তাহার এই 
অভিলাষ সম্পাদন কর। 

ধন্মাত্বা ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এই কথ! 
কহিয়। বাঁম্পারৃত-লোচনে ভ্রাতৃদিগের সহিত 
কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন । ৰ 
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উন্পঞ্চাঁশ সর্গ। 





লক্ষণ-বাক্য। 
অনস্তর রজনী প্রভাত হইলে মহাত্ব! 
লক্ষ্মণ ফাতরচিত্তে শুক্ষমুখে হ্থমন্ত্রকে কহি- 
লেন, সারথে ! সত্বর শীগ্রগামী তুরঙ্গম সকল 
সংযুক্ত করিয়া! স্ুন্দর-আন্তরণারৃত রথ, ও 
রাঁজভবন হইতে জানকীর শুভাসন আনয়ন 
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কর। রাজার আদেশক্রমে বৈদেহীকে পুণ্য- কমললোচনা জনকনন্দিনী সীতা! বনুদুর 
কর্ম মহধষিদিগের আশ্রমে লইয়া! যাঁইতে | অতিক্রম পূর্বক বিবিধ ছুক্পিমিত্ত সকল দর্শন 
হইবে; অতএব তুমি সত্বর রথ আনয়ন ; করিয়া লক্গমীবদ্ধন লক্ষমণকে কহিলেন, রঘু- 
কর। নন্দন! আজি আমি বহুতর অশুভ দর্শন করি- 
তখন স্থমন্ত্র “তথাস্ত* বলিয়! উৎকৃষ-তুর- ; তেছি ! আমার বাঁমলোচন স্পন্দিত ও গাত্র 
ঈম-যুক্ত মহাহআস্তরণার্ত স্থন্দর-দর্শন রথ | কম্পিত হইতেছে ! সৌমিত্রে ! আমি অন্তঃ- 
আনয়ন পুর্ববক মহাত্মা মিত্র-বৎসল সৌমি- | করণেও শান্তিবোধ করিতেছি না ! সৌম্য ! 
ভ্রিকে কহিলেন, রাজকুমার ! এই রথ উপ- : ভ্রাতৃসহিত রাজার ত কোন অনিষ্ট ঘটিবে 
স্থিত হইয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, ;: না! বৎস! আমার সকল শ্বশ্মর এবং পৌর 
সত্বর করুন । ও জনপদবাসী যাবদীয় জীবরৃন্দের ত কোন 
স্থমান্ত্রের এই বাঁক্য শুনিয়] নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ৷ অশুভ হইবে না! 
রামভবনে প্রবেশ পূর্ববক সীতার নিকট উপ- সীতা এইরূপ বলিতেছেন,ইতিমধ্যে দিব! 
স্থিত হইয়! কহিলেন, দেবি! রাজার আদেশ- ! অবসান হইল; তখন লক্ষাণ গোমতী-তীর়- 
ক্রমে আমি আপনাঁকে মনোরম-গঙ্গাতীর- | স্থিত আমে বাসস্থান লইলেন; এবং রাত্রি 
স্থিত মুনিজনের পবিত্র আশ্রম সকলে লইয়া র প্রভাত হইলে গাত্রোথান পূর্ববক শ্ুমন্ত্রকে 
বাইব। । কহিলেন, সারথে ! সত্তবর অশ্বদিগকে যোজনা « 
মহাত্মা লক্ষণের এই কথা শুনিয়া! বৈদেহী | কর)স্বর্গ হইতে পতন-সময়ে ভ্রিলোচন যেমন 
পরম আনন্দ লাভ করিলেন, এবং গমনের | মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, আজি আমিও 
জন্য উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমত শ্বঙ্র- ! সেইরূপ গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিব । 
দিগের সকলেরই পাদবন্দন করিলেন, তীহী-। তখন হ্থমন্ত্র মনোবেগ অশ্বদিগকে আহার 
রাও, সত্বর প্রত্যাগমন করিবে বলিয়া, ; করাইয়া! রথে যোজন! করিলেন, এবং কৃতা- 
তাহাকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন। অনন্তর | লিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি ! আরো- 
তিনি বহুতর দিব্য আভরণ, মহামূল্য বসন, | হুণ করুন। সূতের বাক্যানুসারে জাঁনকী 
ও বিবিধ প্রকার রত্ব সকল গ্রহণ করিয়। | ও তৎপশ্চাৎ্ লক্ষণ রথে আরোহণ করি- 
লক্ষণকে কহিলেন, বস ! আমি খফিপত্বী- (লেন। তখন হ্মন্ত্র স্স্থানে উপবিষউ হই 
দ্বিগকে এই সমস্ত আভরণ প্রদান করিব । | রথ চালনা করিলেন । র 
সৌমিত্রি “যে আজ্ঞা” বলিয়া, তাঁহাকে রথে অনম্তর অর্ধদিবস গমন পুর্ব্বক মহাত্মা: 
উত্তোলন পুর্ববক রামচন্দ্রের আদেশ স্মরণ | লক্ষ্মণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিয়াই রোদন | | 
করিয়! শীত্রগামি-তুরঙ্গম-যোগে যাত্রা! করি- | করিতে লাগিলেন | লক্ষমণকে কাতর দেখিয়া :. 
লেন। ধর্্র্ঞা জানকী অতীব ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা |. 
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করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি জন্য রোদন করি- 
তেছ? আমার চিরাভিলফিত জাহুবীতীরে 
উপস্থিত হইয়া এমন হর্ষের সময় তুমি 
আমাঁকে বিষাঁদিত করিতেছ কেন ? পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ! তুমি নিয়ত অগ্রজের পাদসমীপেই 
কাঁলযাঁপন করিয়া থাক ; এবং তুমি তাহার 
প্রতি একাস্ত অনুরক্ত। অধিকস্ত, তুমি গুণ- 
বাঁন, সন্ভাবিসম্পন্ন, সচ্চরিত্র ও স্থদক্ষ | মহা 
বাঁহে। ! এক্ষণে সেই অগ্রজের বিরহেই কি 
তোমার শোঁক উপস্থিত হইয়াছে ? লক্ষ্মণ ! 
রামচন্দ্র ত আমারও জীবনাপেক্ষা প্রিয়তর; 
কিস্ত আমি ত তোমার মত নির্ধবোধের ন্যায় 
রোদন করিতেছি না ! বৎস! আমাকে গঙ্গ। 
পার করাইয়া তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করাও । আমি তীহাদিগকে রত্ব, বস্ত্র ও 
আভরণ সকল দান করিব । তদনন্তর যথা- 
বিধানে মহর্ষিদিগের চরণ বন্দন পূর্বক এক 
রাত্রিমাত্র তথায় যাপন করিয়াই আবার 
নগরে প্রত্যাগমন করিব । 

লক্ষমণ জানকীর বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
স্থচারু নয়নযুগল মার্জন করিয়া ভাহাঁকে 
গঙ্গ। পার করাইবাঁর নিমিত্ত চেষ্টটিত হুই- 
লেন। তিনি নিষাঁদগণের স্থবিস্তীর্ণ নৌকায় 
মৈথিলীকে আরোহণ করাইয়া! পশ্চাৎ স্বয়ং 
আরোহণ করিলেন, এবং শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে 
স্রমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়! এইস্থানে 
অবস্থিতি কর; আর নাবিককে আদেশ 
করিলেন, যাও । নাবিক, মহাত্মা লক্ষণের 


রামায়ণ। 


অনন্তর ভাগীররীর দক্ষিণ তীরে উপ- 
নীত হুইয়া লক্ষণ কৃতাগ্জলিপুটে বাণ্প-গদগদ- 
স্বরে মৈথিলীকে কহিলেন, দেবি ! আমার 
অন্তঃকরণে এই স্্বমহৎ শোঁক-শল্য নিহিত 
হইয়াছে যে, আমি এইকার্য্যের জন্য ধীমান 
আধ্ধ্য কর্তকই লোঁকের নিন্দনীয় হইলাম! 
এই লোক-বিনিন্দিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া! 
অপেক্ষা আমার পক্ষে মরণ, অথবা মরণ 
অপেক্ষাঁও যদি আরও কিছু অধিক থাঁকে, 
তাহাও আমার পক্ষে বরং শ্রেয়স্কর ! 
মৈথিলি ! প্রসন্ন হউন ; আমার প্রতি রুষ্ট 
হইবেন না ! 

মহাত্মা লক্ষণ এইরূপ বলিয়া! কৃতাঞ্জলি- 
পুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। ভীহাকে 
কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন ও নিজ স্বৃত্যু কাঁমন! 
করিতে দেখিয়া, জাঁনকী নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়।! জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষণ ! ব্যাপার 
কি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ; 
তুমি স্প্$ করিয়া বল। আমি তোমাকে 
স্স্থিরও দেখিতেছি না) রাঁজাঁরত কোন অম- 
গল ঘটে নাই ? লক্ষ্মণ ! আমি রাঁজাঁর দিব্য 
দিয় বলিতেছি, তুমি তোমার হদ্গত মন- 
স্তাপ আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমি 
তোঁমীকে আজ্ঞাও করিতেছি । 

তখন লক্ষণ বৈদেহীর আদেশক্রমে 
কাতিরচিভে অধোমুখে বাম্প-গদগদ-স্বরে 
উত্তর করিলেন, দেবি জনকাত্মজে ! সভা 
এবং নগর ও জনপদ মধ্যে আপনারই জন্য 


বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর পুর্ববক দক্ষিণ | নিদারুণ অপবাদের কথা আবণ পূর্বক 


তীরাভিমুখে নৌকা বাহিতে লাগিল । 





রাজ। যে কি মনে করিয়া প্রণয়ের প্রতি 


ত 








উত্তরকাণ্ড। ৯] 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি আপনকার | মহাঁপাতক করিয়াঁছিলাম ! হয় ত কাহারও 


নিকট তাহা বলিতে পারি না। ফল কথা, 
আপনি সৎকুল-সম্ভৃতা সাধবী হইলেও, রাজা 
আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ! দেবি ! 
লোকাপবাদ-ভয়েই তিনি আপনাঁকে ত্যাগ 
করিয়াছেন ; ত্যাগের অন্য কোন কারণই 
নাই। আর্ষ্যে! আপনকার ইচ্ছা! এবং রাজার 
আদেশক্রমে আজি আশায় আপনাকে এই 
আশ্রমে বিসর্জন করিয়া যাইতে হইবে! 
শুভে ! আপনি বিষাদ করিবেন না। এই 
জাহ্বীর তীরে এ মহধিদিগের পরম রমণীয় 
স্বপবিত্র তপোঁবন । আমাদিগের পিত1 রাঁজ' 
দ্শরথের পরম সখা স্বরমহাযশ মহধি বাল্সীকি 
এ তপোবনে বাস করেন। জনকাত্মজে ! 
সেই মহাত্সার পাদচ্ছায়া আশ্রয় করিয়! 
একাগ্রচিত্তে পাতিব্রত্য অবলম্বন পুর্ববক নির- 
স্তর রাঁমচক্দ্রকে হুদয়ে ধারণ করিয়া আপনি 
স্বচ্ছন্দে বাস করুন । দেবি! তাহা হইলেই 
আপনকার পরম মঙ্গল লাভ হইবে । 


পঞ্চাশ সর্গ। 


পা ্পাতাহা ০ 


লক্্মণোপাবর্তন ৷ 
মহাত্মা লক্ষমণের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক 
জনকনন্দিনী সীতা অতীব শোকান্বিত হইয়া 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন ; এবং" মুহূর্তকাঁল 
অচৈতন্যভাবে অবস্থিতি করিয়া বাঁন্পাবিল- 
লোচিনে অতীব কাঁতরচিত্তে লক্ষষণকে কহি- 
লেন, লক্ষণ ! পূর্ববজদ্মে আমি অবশ্যই. কোন 
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ভার্য্যার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম ! 
সেই জন্যই, আমি সাধ্বী ও শুদ্ধাচারিণী 
হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করি- 
লেন! সৌমিত্রে ! ইতিপূর্বে, কট পাঁইলেও 
সতত রামচনক্দ্রের চরণ সেবা করিতে পারি 
বলিয়াই, আমার বনবাসে অভিরুচি হইয়া- 
ছিল । কিন্তু সৌম্য ! এক্ষণে আমি একাকিনী 
কি করিয়! অরণ্যে বাঁস করিব ! রাজনন্দন ! 
কি বা আহার করিব ! কাহার সহিতই বাঁ 
ব্যাক্যালাপ করিব ! আমি রাজার কি অপ- 
রাধ করিয়াছি,কি নিমিতইবা রাজ! আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, সিদ্ধগণ যখন আমাকে 
এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি 
তাহাদিগকেই বাকি উত্তর দিব! সৌমিত্রে ! 
যদি আমার ভর্তার বংশলোপের আশঙ্কা ন৷ 
থাঁকিত, তাহা হইলে আমি এখনই এই 
জাহ্বীজলে জীবন বিসর্জন করিতাম । 
যাঁহা হউক, লক্ষ্মণ ! রাজ! যেরূপ আজ্ঞা 
করিয়াছেন, তৃমি সেইরূপ কর; হতভাগি- 
নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও; রাজার 
আদেশ প্রতিপালন কর ; কিন্তু আমি যাহা! 
বলিতেছি, শুন । লক্ষণ ! তুমি আমার হইয়া) 
কোন ইতরবিশেষ না করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে অবনত-মস্তকে আমার সকল শ্বশ্রকেই 
প্রণাম করিবে । ধর্শনিয়ত' রাঁজাকেও 
প্রণাম করিয়া কহিবে, আপনি যেমন 
ভ্রাতৃগণের প্রতি ব্যবহার করেন, প্রজাদিগের 
প্রতিও সেইরপ ব্যবহার করিবেন। রাঁজন ! 
আপনি শাসন করিয়া প্রজাদিগকে হধিত 








৩ 








১২ 
দ্বিপঞধ্চাশ সর্গ | 


লক্গণ-সম্ভাপ। 

এদিকে লক্ষণ যখন দেখিতে পাইলেন, 
সাধবী জনকছুহিতা৷ আশ্রমের দ্বারে উপনীত 
হইলেন, তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর 
হুইয়। সারথিকে আদেশ করিলেন, সারথে ! 
অশ্বদ্দিগকে চালন! কর। সারথিও রথ চালন 
করিলেন । 

মহাতেজা ধীমান লক্ষ্মণ শীত্রগামী রথ- 
যোগে গমন করিতে করিতে কাতরচিত্তে ঘোর- 
তর বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং সারথি 
স্থমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! দেখ, রামচক্দ্রের 
সীতা-বিরহ-জনিত ছুঃখও উপস্থিত হইল! 
এতদপেক্ষা ভাহার অধিকতর ছুঃখ আর 
কি হইতে পারে ! তাহাকে, শুদ্ধাচারি ণী 
মহিষী জাঁনকীকেও পরিত্যাগ করিতে হইল! 
নিশ্চয়ই বিধি-নির্ববন্ধক্রমে সেই মহাত্মা নরে- 
নদের এই ধর্মপত্বী-বিয়োগ সংঘটিত হইল ! 
বুঝিলাম, দৈব অতিজ্ঞম কর! ছুঃসাধ্য । দেখ, 
ক্রুদ্ধ হইলে যে রামচন্দ্র দেব, গন্ধরর্ষ, অস্থৃর 
ও রাক্ষসদ্িগকে একত্র সংহার করিতে 
পারেন, আজি তিনিও দৈবের বশবর্তী হই- 
লেন ! ইতিপূর্বে রামচন্দ্র পিতৃবাক্যানুসারে 
চতুর্দশ বৎসর হৃদারুণ বিজন বন দণ্ডকে বাস 
করিয়াছিলেন । কিন্ত সারথে ! সীতার বন- 
বাস তাহার পক্ষে তদপেক্ষাও কষ্টকর! যাহ 
হউক” পৌরজনের বডনক্রমে জানকী-পরি, 
ত্যাগ আমার বিবেচনায় নৃশংস কার্য্য বোধ 
| হইতেছে। স্থ্মন্ত্র! জানকী সম্বন্ধে এই 


্ ্ ৮৮ ্ । 


যশোহানিকর কন্দ্ করিয়া অসঙ্গত-ভাষী 
পৌরদিগের কি ধর্ম-সঞ্চয় হইল! সাঁরথে ! 
এই অনার্ধ্য কার্য নিবন্ধন নিশ্চয়ই রাজাকে, 
লক্ষণকে এবং অসঙ্গতভাষী পৌরদিগকেও 
অধন্ আমক্রণ করিবে সন্দেহ নাই। 

স্থামন্ত্র, লক্ষমণের এতাদৃশ বিবিধ বিলাঁপ- 
বাক্য শ্রবণ করিয়! কৃতীঞ্জলিপুটে নিবেদন 
করিলেন, সৌমিত্রে ! জানকী সন্বদ্ধে আপনি 
সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আপনকার পিতার 
সমীপে ইতিপূর্বে ব্রাহ্মণের! এই ভাবী 
ঘটন৷ উল্লেখ করিয়াছিলেন । তাহার! আরও 
কহিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র দীর্ঘজীবী হই- 
বেন এবং সুখ-ছুঃখ-পরম্পরা ভোগ করিতে 
থাকিবেন ও মধ্যে মধ্যে প্রিয়জন-বিরহ-জনিত 
ছুঃখ প্রাপ্ত হইবেন। সৌমিত্রে! ধন্াতআ রাঁম- 
চন্দ্র এক্ষণে সীতাকে ত পরিত্যাগ করি- 
লেন; কালে তিনি আপনাকে এবং শক্রদ্গ 
ও ভরতকেও পরিত্যাগ করিবেন ; কিস্ত 
আপনি এ কথা ভরত বা শক্রত্মকে বলি- 
বেন না । মহাত্বন! আপনকার স্বর্গীয় পিত। 
জিজ্ঞাস করিলে মহর্ষি ছুর্ববাঁসা মহারাজের, . 
আমার এবং বশিষ্ঠের সমীপে এই কথ! 
উল্লেখ করিয়াছিলেন । মহর্ষির বাক্য গুনিয়। 
মহারাজ আমাকে কহিয়াছিলেন, স্মন্ত্র! 
তুমি মহর্ধির এই কথ! কোথাও ব্যক্ত করিও 
না। সৌম্য! আমি অতি সাবধানে সেই 
লোকনাথের আদেশ প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছি; অতএব দ্বেখিবেন, যেন আমাকে 
মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ না হইতে হয়। রঘুনন্দন ! 
আমি. এই কথা আপনাকে আন্ুপুব্বিক 








ঠে 





পূর্বক কুশল জিজ্ঞাস করিলেন । তাহারাও : কেও পরিত্যাগ করিবেন । রাঘব দশসহত্র 





উত্তরকাগ্ড। ১৩ 


বিস্তার করিয়া বলিতে পারি ; যদি আপন- | উভয়ে স্বাগত জিজ্ঞাসা এবং আমন, পানীয় 
কার শ্রদ্ধা হয়, শ্রবণ করুন । নরশার্দুল ! ও ফলমূল দ্বার রাজার সম্বর্ধনা করিলে, 
পূর্বে মহারাজ দশরথ আমাকে এই কথা: নৃপতি ভীহাদিগের সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। 
গোঁপন করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন বটে, সৌম্য! সেই মধ্যাহ্রসময়ে এ স্থানে 
কিন্ত এক্ষণে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়াছে, ; উপবেশন করিয়া তাহারা তিন জনে বিবিধ : 
অতএব আমি আপনকাঁর নিকট সেই গোঁপ-  উদারার্থ-সম্পন্গ স্থমধুর বাক্যালাপ করিতে 
নীয় কথ! সমস্তই ব্যক্ত করিতে পারি । লাগিলেন । অনন্তর কোন এক কথা-প্রসঙ্গে 
মহাত্মা লক্ষ্মণ বাক্যকোবিদ স্থমন্ত্রের ৷ রাজ! কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে মহাত্বা 
এই গম্ভীরার৫ধপদ-সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া | অভ্রিনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন ! 
কহিলেন, সমন্ত্র! কি কথা, বল। আমার বংশপরম্পরা' কতকাল থাকিবে ? 
সিিররর রামের এবং আমার অন্যান্য পুত্রের পরমায়ু 

কত ? রামের যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহা- 

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ। দিগেরই বা পরমায়ু কত হইবে ? ভগবন ! 

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বংশের গতা- 
হৃত-বাক্য। গতি উল্লেখ করুন। মুনিসত্তম! আমি আঁপন- 

হুমক্স, মহাত্া লক্ষণের আদেশ পাইয়া ; কার নিকট ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হই- 

মহধি-কথিত সেই কথা কহিতে আরম্ভ  য়াছি। 

করিলেন । তিনি বলিলেন, সৌম্য ! বুদিন :  সৌমিত্রে ! রাক্তা দশরথের বাক্য শ্রবণ 
হইল, এক সময় অন্রির পুত্র ৮১৪০৭ ৪১১১৮১8% বলিতে আরম্ভ 
ছুর্ববাসা, বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে বর্ষাকাল যাঁপন ! করিলেন। সৌম্য ! আপনি আমাকে যাহা 
করিতেছিলেন। মহাবাহো ! আপনকার বলিতে বলিলেন, মহষি ছুর্ববাসা এই কথাই: 
স্বমহাঁধশ! পিতৃদেব এঁ সময় মহাত্মা পুরো- : কহিয়াছিলেন। সেই মহামুনি যাহা কহিয়া- 
হিত বশিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিভ ; ছিলেন, বলিতেছি মনোযোগ পূর্ববরু শ্রবণ 
তথায় গমন করিলেন, এবং বশিষ্ঠের বাম-; করুন। | 
পার্থ সমুপবিষ তেজঃ-প্রদীপ্ড সূর্ধ্য-সঙ্কাঁশ | সৌমিত্রে ! রামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি 
মহাতপা! মহামুনি মহুষি ছুর্ববাসাকে দেখিতে | হইয়! দীর্ঘকাল রাজত্ব করিরেন। তাহার : 
পাইলেন ; তখন মহারাজ, মিদ্রাবরুণ-নন্দন | অনুজীবিগণ সকলেই পরম হ্থখী ও সম্বদ্ধি-: 
মহামুনি বশিষ্ঠ ও অন্রিনন্দন মহধি ভুর্ববা- | সম্পন্ন হইবে। কিন্ত কালক্রমে কোন কারণে 
সাকে য্থাক্রমে ও যথাবিধানে অভিবাদন ; তিনি যশস্থিনী মৈথিলীকে এবং তোমাঁ- 





















১৪ 


রামায়ণ। 





দশশত বৎসর রাজত্ব করিয়া ব্রহ্মলোকে 
আরোহণ করিবেন । পর-পুরপ্ায় রামচন্দ্র 
হসম্বদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অক্ষয় রাজবংশ স্থাপন 
করিবেন । 

সৌমিত্রে ! মহামুনি মহাঁতেজা দুর্ববাসা 
মহারাজ দশরথকে তদীয় বংশের এইরূপ 
ভাবি-গতাগতি বিজ্ঞাপন করিয়া তৃষ্ণীস্তাব 
অবলম্বন করিলেন । অনস্তর রাজা দশরথ 
দেই মহাত্সঘ্বয়কে অভিবাদন করিয়! স্বনগরী 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

সৌম্য লক্ষণ ! আমি মহর্ষি-কথিত এই 
বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক হৃদয়ে নিহিত করিয়া 
রাখিয়াছি | এ বাক্যের কখনই অন্যথ| হইবে 
না। রামচন্দ্র এই সীতারই পুত্রকে অযোধ্যা 
ভিন্ন অন্যত্র রাজসিংহাসনে অভিষেক করি- 
বেন; মুনি এইরূপ বলিয়াছিলেন । 

অতএব সৌমিত্রে! যখন বিধি-নির্ধবন্ধ 
এইরূপ, তখন সীতা! বা রামচক্দরের নিমিত্ত 
আপনকার শোক কর! বিধেয় নহে । নরো- 
তম ! আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন । . 

মহাক্সা লক্ষ্মণ. সারথির এই পরমাড্ভূত 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক অতুল আনন্দ লাভ করি- 
লেন, এবং কহিলেন, “সাধু! সাধু!” 

পথিমধ্যে লক্ষণ ও শ্ুমস্ত্র এইরূপ কথোঁপ- 
কথন করিতে করিতে গমন করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে দিবাকর অস্ত গমন করিলেন, 
তাহারাও কোশলীর সমীপবর্তী হইলেন । 


চতুঃপঞ্চাশ সর্গ 


রামাশ্বাসন। 


রঘুনন্দন লক্ষণ, কোঁশলীর তীরে এ 
রাত্রি যাপন করিয়া, প্রভাতকালে গাত্রো- 
থান পূর্ববক পুনর্ববার স্বনগরাভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন । অনস্তর দিব! ছুই প্রহরের সময় 
মহারথ স্মিত্রানন্দন, হষ্টপুষ্ট-প্রজাবর্গে 
পরিপূরিত1 রত্বসম্পূর্ণা অযোধ্যায় প্রবিষ্ট 
হইলেন ; এবং রাঁমচন্দ্রের পাদমূলে উপনীত 
হইয়া কি বলিব, ভাবিয়া চিন্তায় ব্যাকুল 
হইয়। পড়িলেন। 

সৌমিত্রি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে রামচক্দ্রের গিরিসঙ্কাশ পরমবিশাল 
সমুন্নত প্রাসাদ তাহার পুরোভাগে প্রকাশ 
পাইল। অনস্তর লক্ষণ রাঁজভবন-দ্বারে রথ 
স্থাপন পূর্বক অধোমুখে কাতরচিত্তে তন্মধ্যে 
অবাধে প্রবেশ করিলেন । 

মহাঁতেজা লক্ষণ রাঁজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট 
হুইয়৷ দেখিলেন, দীনচেতা! রামচন্দ্র পরমা- 
সনে উপবিষ্ট হইয়! অশ্রপুর্ণ নয়নযুগল দ্বারা 
যেন মেদিনীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন । তদ্‌- 
যুগল বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে 
অতি সাবধানে কহিলেন, মহাবীর ! আপনি 
যেস্থান বলিয়। দিয়াছিলেন, আমি সেই 
গঙ্গা-তীরে মহর্ষি বাল্ীকির পুণ্যাশ্রম-সম্গি- 
ধানে শুদ্ধাচারিণী যশস্থিণী জানকীকে বিস- 
্জন করিয়া পুনর্বার আর্যের পাঁদমূল 











উত্তরকাওড। 


উপাসন! করিবার জন্য আগমন করিয়াছি । 


৯৫ 
চৈতন্য জম্মিল। অতএব আমার দুঃখ-শাস্তি 


পুরুষব্যাত্র! শোক করিবেন না; কালের ৷ হইয়াছে; আমি শোক পরিত্যর্দগ করিলাম। 


গতিই এইরূপ। ভবাদৃশ সত্ববাঁন মনস্থী 
পুরষগণ কখনই শোক করেন নাঁ। সঞ্চয়- 
মাত্রেরই পর্য্যবসান ক্ষয়; উন্নতিমাত্রেরই 
পর্যযবসান পতন ; সংযোগের পর্যবসাঁন 
বিয়োগ ; এবং জীবনের পর্য্যবসান মরণ। 
কাকুৎস্থ! আপনি আত্ম-দঘারাই আত্মাকে এবং 
মনো-ছারাই মনকে দমন করিতে পারেন; 
অধিক কি, আপনি ভ্রিলোৌকও. শাসন করিতে 
সমর্থ; অতএব আপনি নিজের শোক দমন 
করিতে পারিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র 
কি? রাজন! আপনকার ন্যায় সদৃবুদ্ধি- 
সম্পন্ন সত্যবান পুরুষত্রেষ্ঠগণ ঈদৃশ স্থলে 
কখনই বিষুঢ় হয়েন ন! । আর দেখুন, আপনি 
অপবাদ-ভয়েই মৈথিলীকে পরিত্যাগ করি- 
লেন, কিন্তু যদি তজ্জন্য এখন এরূপ কাতর 
হইয়া পড়েন, তাহা হইলে, আপনকার 
আবার সেই অপবাদই হইবে । অতএব 
পুরুষসিংহ ! আপনি ধের্য্যাবলম্বন পূর্বক 
চিত্ত স্থির করিয়া এই ছুর্ববল বুদ্ধি পরিহার 
করুন। প্রভো ! আর. শোকসস্তাপ. করি- 
বেন না। 

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র মহাত্বা! মিত্রবৎসল 
স্থমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 


| পুর্ববক পরম প্রীতিসহকারে কহিলেন, পুরুষ- 


মাঃ 


শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছ, সন্দেহ 
নাই। তোঁমার এই অদ্ভুত বাক্যপরম্পরায় 


পঞ্চপঞ্চাশ নর্গ। 





নৃগ-শাপ। 

রামচন্দ্র লক্ষমণের সেই পরমোৎকৃষ্ট 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তষ্ট হইলেন, 
এবং কহিলেন, সৌম্য ! তোমার ন্যায় 
মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন মনোৌমত বন্ধু দুর্লভ ) বিশে- 
যত এরূপ সময়ে সর্ধবথ1 স্হুষ্রাপ্য । যাহা 
হউক, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ! সম্প্রতি আমার 
হৃদ্গত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ 
করিয়া তুমি আমার আদেশমত কার্য কর। 
সৌম্য! আমি আজি চারি দিন রাঁজকার্ধ্য 
পর্য্যালোৌচন। করি নাই; তাহাতে আমার 
মর্্চ্ছেদ হইতেছে; অতএব তুমি প্রকৃতি- 
বর্গ, পুরোহিত ও মর্ত্রীদিগকে আহ্বান কর। 
পুরুবর্ষভ ! স্ত্রী বা পুরুষ, যাহারা আবেদনার্থ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও লইয়া 
আইস। যে রাজ প্রতিদিন পৌরকার্য্য 
না করেন, মরণান্তে তাহাকে ঘোর নরকে 
পচিতে হয়, সন্দেহ নাই । শুনা যাঁয়, পুরা- 
কালে নৃগ নামে এক সত্যবাদী ত্রাহ্ষণ- 
হিতৈষী পবিভ্রচেতা মহাযশা নরপতি 
ছিলেন। সেই নরদেব একদা পুক্ষর-তীর্ঘে 
ভূদেবদিগ্রকে এক কোটি সবৎসা স্বর্ণভূষিতা! 
গাতী দান করিয়াছিলেন । এ কোটি গাতীর 


আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিশেষত ; সঙ্গে এক অগ্নিহোত্রী উগ্বৃত্তি দরিদ্র ব্রাহ্ম- 
তোমার শৈষোক্ত হেতুগর্ত মধুর বাক্যে আমার] ণের একটি সবৎুস দুগ্ধবতী ধেনুও মিলিয়! 














১৬ 


গিয়াছিলু। নৃগ রাজা! উহাকেও বিপ্রসাৎ 
করিয়াছিলেন । 

ব্রাহ্মণ প্রনষ্ট গাভীর অনুসন্ধানক্রমে 
ক্ষুধার্ত হইয়া বহুবৎসর সকল রাজ্যেরই 
ইতস্তত অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও 
দেখিতে পাইলেন না । অনন্তর তিনি কন- 
খল-রাজ্যে গমন করিয়া! দেখিতে পাইলেন, 
এক ব্রাহ্মণের গৃহে তাহার ধেনু অতি অনা- 
দরে রক্ষিত হইয়াছে; তাহার বসটিও অতি 
জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে । স্বীয় ধেনু দর্শন 
করিয়াই দ্বিজ, নিজে উহার যে নাঁম রাখিয়া- 
ছিলেন, সেই নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন) 
কহিলেন, শবলে ! আগমন কর। ধেনু 
সেই স্বর শ্রবণ পূর্বক চিনিতে পারিয়া সেই 
ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের অনুগামিনী হইল । ব্রাহ্মণ 
সাক্ষাৎ জ্বলন্ত পাঁবকের ন্যায় তাহার অগ্রে 
অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । 

এদ্দিকে, এ গাভী সম্প্রতি ফাহার টা 
ছিল, সেই ব্রা্ষণ, গাভীকে হরণ করিয়! 
লইয়া যাইতেছে শুনিয়া, গাভী-হর্তা ব্রাহ্মণের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, এ গাভী 
আমার; কিছুকাল হইল, রাজ! নৃগ আমাকে 
দান করিয়াছেন । ক্রমে এই দুই মহাজ্ঞানী 
ব্রাহ্মণের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। 
তাহারা বিবাদ করিতে করিতে অবশেষে 
উভয়েই দাতী*নৃগের নিকট গমন করিলেন, 
এবং রাঁজভবন-দ্বারে উপস্থিত হইয়। কার্য্যের 
বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। বিজ্ঞাপন করিলেন ; 
কিন্ত ক্রমাগত কয়েকদিন অতিবাহন করি- 
মাও রাজার দর্শন পাইলেন না। তখন 


রামায়ণ। 
মহাত্ব। দ্বিজসতম উভয়েই ক্রুদ্ধ ও নিরতিশয় 


সস্তপ্ত হইয়া নিদারুণ বাঁক্যে অভিসম্পাত 
করিলেন, রাজন ! তুমি অর্থাদিগের কার্য 
সাধনার্থ দর্শন দেও না; অতএব তুমি ভূত- 
বর্গের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে, এবং বহ্সহত্র 
বহুশত বৎসর গর্তমধ্যে বসতি করিবে। পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ বিষ মানুষরূপ ধারণ পূর্ববক যছ্ুবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়। এই ভূমগুলে বাস্থদেব নামে 
বিখ্যাত হইবেন ; রাজন ! তিনিই তোমাকে 
এই নিদারুণ, শাপ হইতে যুক্ত করিবেন ; 
মহারাজ ! ইহার মধ্যে আর তোমার নিষ্কৃতি 
হইবে না। 

বিপ্রদ্য় এইরূপ শাপ প্রদান পূর্বক 
স্বস্থচিত্ত হইয়া! উভয়ে কোন এক ব্রাঙ্গণকে 
এ কৃশা ধেনুটি দান করিয়া প্রস্থান করি- 
লেন । লক্ষণ ! রাজা নৃগ এইরূপে শাপগ্রস্ত 
হইয়া অদ্যাপি সেই নিদারুণ শাঁপ ভোগ 
করিতেছেন । ফলত গ্রজাগণ কোন কার্য 
লইয়! পরস্পর বিবাদ করিলে, রাজার দোষ- 
স্পর্শ হইয়। থাকে | আতএব তুমি আবেদন- 
কারীদিগকে সত্বর আমার নিকট লইয়া 
আইস। মনুষ্য স্বকৃত কার্য্যের ফল অবশ্যই 
পাইয়া থাকে । 


ষট্পঞ্চাশ সর্গ। 





নৃগোপাখ্যান। ৃ 

পরমাক্ত্বান লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ 
করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদীগ্ডতেজা রাম- 
চন্দ্রকে কহিলেন, আর্ধ্য ! বিপ্রদ্ধয় অতি 








ডু 


উত্তরকাণ্ড। 


সামান্য অপরাধেই রাজধি নৃগের প্রতি 
সাক্ষাৎ কাঁলদণ্ডের ন্যায় ঈদৃশ নিদারুণ 
শাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । যাহা হউক, 
পুরুষশ্রেষ্ঠ নরপতি নৃগ শাপ-বৃত্বান্ত শ্রবণ 
করিয়া কি করিয়াছিলেন, এবং বিপ্রদ্যয়কেই 
বা কি কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে আমার 
একাস্ত কৌতুহল হইয়াছে। 


লক্মমণের বাক্য শুনিয়! রামচন্দ্র কহি- 


লেন, সৌম্য ! রাঁজা নৃগ শাপবিক্ষত হইয়া 
যাহা করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। 
ব্রাহ্মণেরা উভয়েই চলিয়। গিয়াছেন 
শুনিয়া নরপতি নৃগ, মন্ত্রিবর্গ পৌরজন ও 
পুরোহিতকে আহ্বান করাইলেন। রাঁজাজ্জ। 
শ্রবণমাত্র মন্ত্িগণ, পুরোহিত ও পৌরবর্গ 
সত্ব রাঁজভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন 
রাজা ছুঃসহ ছুঃখে কাতর হইয়া তাহাদিগকে 
ও অপরাপর প্রজাবর্গকে কহিলেন, আঁপ- 
নারা সকলেই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ 
করুন| নারদপ্রতিম দেবকল্প ছুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ 
মহাযুনি আমাকে নিদারুণ শাপ দিয়। 
প্রস্থান করিয়াছেন । আপনার! আমার এই 
পুত্র কুমার বন্থকে এখনই রাজ্যে অভিষেক 
করুন, এবং মনোহর গর্ত সকল নিশ্মীণ করি- 
বার জন্য শিল্পীদিগকে আদেশ প্রদান করুন । 
শিল্পিগণ একটি বর্ধা-নিবারক, একটি হিম- 
নিবারক ও আর একটি গ্রীষ্স-নিবারক স্তখ- 
সেব্য গর্ত নিন্মীণ করুক | যে কিছু ফলবান 
বৃক্ষ, যে কোন স্থপুষ্পবতী লতা ও যে কোন 
প্রকার ছায়াপ্রদ গুল্স আছে, গর্তের চতুদ্দিকে 
সমস্তই সহত্র সহজ রোপণ করা হউক; 


১৭ 


বিবিধ স্গন্ধি পুষ্পর্ক্ষ সকলও রোপিত হউক, 
এবং অর্ধযৌজন পর্য্যস্ত পরিপাঁটী কর! 
হউক । যতদিন কাল পূর্ণ না হয়, আমি তত- 
দিন এইরূপ সর্ধবতোভাবে শোভনীয় স্থখপ্রদ 
স্বমনোরম গর্ত সকলে বাস করিব । 

নরপতি নৃগ এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়! 
অবশেষে কুমার বন্থকে কহিলেন, পুত্র ! 
তুমি নিত্যধর্্ননিষ্ঠ হইয় ক্ষাত্র-ধর্শীসুসারে 
প্রজাপালন করিবে । নরশ্রেষ্ঠ! তাদৃশ 
সামান্য অপরাধের জন্য ছুই দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্ধ 
হইয়া! আমার উপর যেরূপ নিদারুণ ক্রহ্ষ- 
দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই 
প্রত্যক্ষ করিলে ! পুরুষপ্রবর ! তৃমি আমার 
জন্য শোক করিও না; সংসারে কৃতাস্তই 
বলবান ; তিনিই আমার এই দশ করি- 
লেন! পুর্ধবজম্মে যে যেরূপ কার্ধ্য করিয়া- 
ছিল, মে তদনুসারেই হখছঃখ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে ) অতএব তৃমি বিষণ্ন হইও না। 

নরগ্রবর মহাযশা নরপতি নৃগ, পুত্রকে 
এইরূপ বলিয়। বাসার্থ স্থনিশ্মিত গর্তমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন । 

লক্ষ্মণ ! রাজা নৃগ স্থবর্ণবিভৃষিত গর্ভমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের আদেশ প্রতিপালন 
পুর্বক আজি অনেক শত সম্বংসর তন্মধ্যে 
বাস করিতেছেন । 





| 
| 





সপ্তপর্চাশ নর্গ । 
নিমি ও বশিষ্টের পরস্পর অভিসম্পাত । 

রামচন্দ্র কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি 
তোমাকে নৃগ-শাপবৃত্বীস্ত এই বিস্তার পূর্ববক 
কহিলাম | আরও এক ইতিহাস বলিতেছি, 
যদি তোমার শ্রদ্ধ। থাকে ত শ্রবণ কর। 

রামচন্দ্রের এই কথা! শুনিয়া! সৌমিত্রি 
কহিলেন, প্রভো ! আশ্চর্য কথা শুনিয়া 
আমার কখনও আকাকঙ্ষা-নিবৃত্তি হয় না। 
লক্ষমণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক ইক্ষাকু- 
নন্দন রামচন্দ্র পরমধর্্ম-সংক্রীস্ত আশ্চর্য্য 
ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি 
কহিলেন, স্থমহাত্! ইক্ষীকুর দ্বাদশ পুত্র মহা- 
বীর ধন্মনিষ্ঠ প্রমাতজ্ঞানী নিমি নামে এক 
রাজা! ছিলেন । মহাবীর্ধয-সম্পন্ন মহাযশা 
রাজধি নিমি গৌতমের আশ্রম-সন্নিধানে 
দেবনগর-সদৃশ এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া 
উহার বৈজয়ন্ত নান রাখিলেন, এবং স্বয়ং 
উহাতে বসতি করিলেন । 

লক্ষ্মণ ! নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া নরপতি 
নিমির সংকল্প হইল, দীর্ঘকালব্যাগী যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিয়া পিতাঁর চিত্ততোষণ করিব। 
তদমুসারে তিনি মনুনন্দন পিতা ইক্ষাকুকে 
আমন্ত্রণ করিয়া, ব্রন্মযোনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ 
এবং তপোপ্নন অন্রি, অঙ্গিরা ও ভূগুকে 


যক্ঞার্থ বরণ করিলেন । তখন বশিষ্ঠ রাজর্ষি-. 


সত্তম নিমিকে কহিলেন, রাঁজন! ইন্দ্র আমাকে 
ইতিপূর্ব্বেই বরণ করিয়াছেন, অতএব তুমি 
তাহার যজ্জসমাস্তি পর্য্যস্ত অপেক্ষা কর। 





রামায়ণ। 


মহাঁষশ। রাঁজা নিমি, বশিষ্ঠের এই বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক গৌতমের নিকট উপস্থিত 
হইয়া তীহাকে বরণ করিলেন | মহাঁতেজ। 
বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্জে ব্রতী হইলেন । এদিকে 
মহাছ্যুতি-সম্পন্ন রাজ! নিমিও এ সকল 
বিপ্র্ধিদিগকে আনয়ন করাইয়া নিজ নগ- 
রীর সন্সিকর্ষে হিমাচলের প্রস্থদেশে যজ্ঞ 
আরন্ত করিলেন, এবং পঞ্চহআ্ বৎসর যজ্ঞ 
দীক্ষিত রহিলেন। ইন্দ্র পঞ্চশত বৎসর 
দীক্ষা ধারণ করিয়াছিলেন । 

অনন্তর ইন্দ্রের যজ্ঞাবসানে অনিন্দিত- 
স্বভাব ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ যজ্ঞে হোম 
করিবার জন্য যজমান রাজধি নিমির যজ্ঞের 
গমন করিলেন । কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন, গৌতম খত্বিক্পদে ব্রতী হইয়া- 
ছেন। তাহাতে মহাক্রোধাবিষউ হইয়া দ্বিজ- 
সভম বশিষ্ঠ রাজদর্শনাপেক্ষায় মুহুর্তকাল 
উপবেশন করিয়া রহিলেন। এ দিন রাজাও 
যথাস্থথে স্ত্যুপ্ত হুইয়াছিলেন। হ্বতরাং 
রাজধির দর্শন না পাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ 
ক্রোধভরে কহিলেন, পাপাত্সন ! তুমি 
আমাকে আহ্বান করিয়াছিলে, অথচ এক্ষণে 
দর্শন দিলে না, অতএব তুমি বিদেহ হইবে । 

অনন্তর রাজর্ষি নিমি জাগরিত হইয়া এ 
অভিসম্পাত শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে মুচ্ছিতি 
হইয়া ব্রহ্মযোনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি 
নিদ্রিত ছিলাম, স্থতরাঁং আপনি যে আসিয়া- 
ছেন, আমি তাহা জানিতে পারি নাই; 
তথাপি আপনি ক্রোধে জ্ঞানশুন্য হুইয়। 
আমার প্রতি কাঁলদগুসদৃ্শ অভিশাপ প্রয়োগ 
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উত্তরকাওড। 


করিলেন । বিপ্র্ষে! এই অপরাধে আপ- 
নাকেও চৈতন্য ও দেহ বিহীন হইয়া অনিকে- 
তন বায়ুরূপে সর্বলোক বিচরণ করিতে 
হইবে । 

মহাঁপ্রভাব রাজেন্দ্র ও ছিজেক্জ্র উভয়ে 
ক্রোধবশত এইরূপে পরস্পর অভিসম্পাত 
করিয়া তুল্যরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়া সহসা! দেহ- 
বিহীন হইলেন । 


অফ্টপঞ্চাশ সর্গ। 





উর্বশী-শাপ। 

পরবীরঘাতী লক্ষণ প্রদীপ্ততেজা রঘু- 
নন্দন রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্বক কৃতা- 
প্লিপুটে কহিলেন, কাঁকুৎস্থ ! দেবসঙ্কাঁশ 
রাজা নিমি এবং মহাঁমুনি বশিষ্ঠ দেহ নিক্ষেপ 
করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাণ্ড হইয়া- 
ছিলেন ? 

ইন্জ্বাকুকুল-নন্দন মহাঁতেজ! পুরুষপ্রবর 
রামচন্দ্র লক্ষমণের বাক্য শুনিয়া উত্তর করি- 
লেন, লক্ষণ ! সেই ধর্মননিষ্ঠ তপোধন রাজর্ষি 
ও বিপ্রর্ধি পরস্পরের অভিসম্পাতে তৎ- 
ক্ষণাৎ দেহ বিসর্জন করিয়া বায়ুরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন । অনস্তর দেহবিহীন বায়ুরূপী ধর্্- 
বি মহামতি বশিষ্ঠ দেহাস্তর-প্রাপ্তি-বাস- 
নায় দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপ- 


$ 


লেন, ভগবন ! নিমির শাপে আমি দেহ- 
বিহীন হইয়াছি। প্রভো! রুপা করিয়! 
আমাকে অন্য দেহ প্রদান করুন। তখন 
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অমিতকান্তি স্বয়স্তু ব্রহ্মা কহিলেন, মহা- 
মুনে! তৃমি যাইয়া মিত্রাবরূণের তেজো।- 
মধ্যে প্রবেশ কর। দ্িজসত্তম ! তদ্দারা দেহ 
প্রাপ্ত হইলে তুমি অযোনিসম্ভবই হইবে ১ 
তোমার ধর্মহানিও হইবে না। 

মহামুনি বশিষ্ঠ, পিতামহের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পূর্বক তাহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ 
করিয়! বরুণালয়ে গমন করিলেন । এ সময় 
মিত্রদেবও স্ুরাহ্থর কর্তৃক পুজিত হইয়া 
ক্গীরোদসাগরে বরুণের কার্য করিতে- 
ছিলেন । বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ যখন বরুণাঁলয়ে 
উপস্থিত হইলেন, সেই সময় অপ্পরপ্রধানা 
উর্ববশীও যদৃচ্ছাক্রমে এ স্থানে আগমন করিল। 
জলাধিপতি বরুণদেব স্বীয় আলয়মধ্যে উর্বব- 
শীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়! কামের বশবন্তা 
হইয়া পড়িলেন, এবং এ বরাঙ্গনাকে কহি- 
লেন, স্থন্দরি ! তুমি জামার সহিত বহুবণসর 
বিহার কর। তখন উর্বশী কৃতাঞ্জলিপুটে 
নিবেদন করিল, জলাধিপতে ! ইতিপুর্ব্বেই 
মিত্রদেব আমাকে বরণ করিয়াছেন; অতএব 
অন্য পুরুষকে ভজন করিতে আমার সাহস 
হয় না। তখন কন্দর্প-শরগীড়িত বরুণদেব 
কহিলেন, চারুনিতন্বিনি ! যদি তোমার 
সঙ্গমে ইচ্ছা না থাকে, তাহা! হইলে তুমি 
কেবল আমার প্রতি অন্ুরাগিণী হও । বর- 
বর্ণিনি ! তাহাতেই আমার বাসন! চরিতার্থ 
হইবে; আমি এই দেবনিপ্িত কুম্তমধ্যে 
বীর্যসেক করিব। 

লোকপাল বরুণের ঈদৃশ যুক্তিসঙ্গত 
বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক উর্বশী পরম সন্ভষ্ট হুইয়া 
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রামায়ণ । 
ভাহাতে প্রণয়িনী হইল এবং কহিল, দেব ! নবপধ্াশ সর্গ। 
তাহাই হউক | আমি আপনাতে হুদয় নিক্ষেপ _ 
করিলাম, আমার দেহমাত্র মিত্রদেবের রহিল। 

মিথি-সম্ভব। 


উর্বশী এই কথা কহিলে, বরুণদেব 
জ্বলদগ্নি-সঙ্কাশ পরমাস্ভুত তেজ কুস্তমধ্যে 
নিক্ষেপ করিলেন । উর্বশীও চিত্ত সমর্পণ 
করিয়। মিত্রদেবের নিকট গমন করিল। তখন 
মিত্রদেব নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ববশীকে কহি- 
লেন, ছুষ্টচারিণি! আমি তোমাকে পুর্বে 
বরণ করিয়াছি, তথাপি তুমি কোঁন্‌ সাহসে 
স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষকে চিত্ত সমর্পণ করিলে ! 
ছুব্বিনীতে ! এই অপরাধ নিবন্ধন তৌমাকে 
আমার ক্রোধের বশবর্তিনী হইয়া মনুষ্য- 
লোকে গমন পুর্ববক কিছুকাল বসতি করিতে 
হইবে। তুমি বুধের পুত্র রাজর্ষি কাশিরাঁজ 
পুরূরবাঁর নিকট গমন কর; সেই মহাযশা 
তোমার ভর্তা হইবেন। 
লক্ষ্মণ! এইরূপ অভিসম্পাত বশত 
উর্বশী প্রতিষ্ঠান-নগরে বুধের ওরস পুত্র পুরূ- 
রবার নিকট গমন করিল। কালক্রমে উর্বশীর 
গর্তে আয়ু নাঁমে পুরূরবাঁর এক মহাঁবল শ্রীমান 
পুত্র জম্মিল। মহেন্্রসদৃশ-কাঁন্তি নুষ সেই 
আয়ুর পুত্র । বৃত্রের গতি বজ্জনিক্ষেপ করিয়! 
দেবরাজ মহেন্দ্র অধিকারচ্যুত হইলে, নহুষ 
বহুসহত্র সম্বংসর ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক, চারুলোচন! উর্বশী সেই 
অভিশাঁপ নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে করিতে 
মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইল, এবং বন্বৎসর 
তথায় বসতি করিয়া! শাঁপাবসাঁনে পুনর্ববার 
ইন্দ্রলোকে প্রত্যাগমন করিল | 


মহাঁবীর লক্ষণ সেই অত্যাশ্চর্য্য দিব্য 
কথা শ্রবণ পূর্বক পরম প্রীত হইয়া পুনর্বধার 
রাঁমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকুৎ্স্থ! 
দেব-সঙ্কাঁশ সেই ব্রহ্মধি ও রাজধি স্ব স্ব দেহ 
নিক্ষেপ করিয়া আবার কিরূপে দেহ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ? 

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র লক্ষাণের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পুনর্ববার মহষি বশিষ্ঠ ও রাজধি 
নিমির কথ! আরম্ভ করিলেন। তিনি কহি- 
লেন, পুরুষত্রেষ্ঠ ! কুস্তমধ্যে মহাত্মা বরুণের 
যে তেজ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা! হইতে 
ছুই তেজোময় খধষিসত্তম উৎপন্ন হইলেন। 
তাহাঁদিগের মধ্যে ভগবানি অগস্ত্য অগ্রে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন । কিন্ত তিনি, আমি আপন- 
কার পুত্র নহি, বরুণদেবকে এই কথা বলিয়া 
কুস্ত হইতে বহির্গত হইলেন । 

লক্ষমগ! উর্বশীকে দেখিয়া! পূর্বেই 
মিত্রের তেজও স্থলিত হইয়াছিল; য়ে কুস্তে 
বরুণ তেজ নিষেক করিয়াছিলেন, এ কুস্ত- 
মধ্যে মিত্রের তেজও তৎপূর্য্বেই নিষিক্ত 
হইয়াছিল । কিছু কালের পর ইচ্ষারুবংশের 
কুলদেবতা মিক্রীবরণজাঁত মহাতেজস্বী 
বশিষ্ঠও এ কুস্ত হইতে উৎপন্ন হইলেন। 
জন্ম হইবামাত্র, মহাতেজ। ইন্ষীকু সেই 
অনিন্দিত মহুধিকে এই কুলের ইউসাধক 
পুরোহিত স্বরূপে বরণ করিলেন । 
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উত্তরকাণ্ড। 
লক্ষ্মণ ! অপূর্বদেহ মহাত্বা বশিষ্ঠের 


পুনর্দেহ-প্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে এই 
বলিলাম ; এক্ষণে নিমির যেরূপ হইয়াছিল, 
বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাজ! নিমি দেহবিহীন 
হইলেন দেখিয়া খধষিগণ সকলেই তাহার 
সেই বিদেহ অবস্থাতেও তাহাকে যাজন 
করাইতে লাগিলেন, এবং তাহার সেই 
বিস্ষট দেহ রক্ষা করিয়া বারংবার উৎকৃষ্ট 
গন্ধমাল্যাদি দ্বারা উহার পূজা করিতে থাকি- 
লেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবগণ 
তথায় আগমন করিলেন, এবং মহধিদ্রিগের 
সমাগমে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নিমির 
আত্মাকে কহিলেন, রাঁজর্ধে! তোমার 
কোথায় জন্মগ্রহণ করিতে অভিলাষ হয়, 
প্রার্থনা কর। 

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
নিমির আত্মা কহিলেন, স্রসতমগণ ! আমি 
সর্ধবভূতের চক্ষে বাস করিব । দেবগণ কহি- 
লেন, “তথাস্ত' ; তুমি সর্ধবভূতের চক্ষে বায়ু- 
রূপে বিচরণ করিবে ; দেহী সকল তোমার 
জন্যই চক্ষুর বিশ্রামার্থ বারংবার নিমেষ 
নিক্ষেপ করিবে । এই কথা কহিয়! দেবগণ 
সকলেই স্বস্থ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে 
ধষিগণও মহাত্বা নিমির পুত্রোৎপাদনার্থ 
মন্ত্র ও হোম সহকারে তাহার দেহ মন্থন 


করিতে লাগিলেন। তখন তাহা হইতে এক. 


পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মথন হইতে জন্ম 
হইল বলিয়! তাঁহার নাম “মিথি” এবং জনন 
হেতু আর এক নাম “জনক” হইল । মহাত্ব! 
যহাতপ! নিমি বিদেহ হইয়াছিলেন বলিয়! 





২১৯ 


তদ্বংশীয় রাজগণ সকলেই “বিদেহ” নামে 
বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন | 
লন্ষমণ ! মহাবীর্ধয বিদেহরাজ প্রথম 
জনক মিথির এইরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল 
তাহার নামানুসারেই মিথিলার নাম হুই- 
য়াছে। 
সৌম্য ! রাজধির শাপে বিপ্রর্ষির এবং 
বিপ্রর্ষির শাপে রাজর্ষির যেরূপে পুনরুতপত্তি 
ৰ হইয়াছিল, আমি তোমায় তাহা এইবিস্তার 
পূর্বক বলিলাম । 


যফ্টিতম সর্গ। 





যযাতি-শাপ। 


অমিতবিক্রম মহাত্া রামচজ্দ্র এইরূপ 
বলিলে, পরবীরনিহন্তা লক্ষ্মণ তাহাঁকে পুন- 
বর্বার কহিলেন, রাজশার্দুল! পুরাকালে 
রাজধি নিমি ও মহধি বশিষ্ঠের অতি অদ্ভুত 
কাণ্ডই হইয়াছিল । যাহা হউক, নিমি মহা- 
বীর ক্ষত্রিয় ছিলেন; বিশেষত তৎ্কালে 
তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ; তথাপি 
মহাত্বা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করেন নাই কেন? 

দীপ্ততেজা মহাবীর ভ্রাতা লক্ষণ এই্‌- 
রূপ বলিলে, সর্বরঞ্জন রামচন্দ্র পুনর্ধ্বানর 
কহিলেন, সৌমিত্রে ! ক্রোধ নিবারণ করা 
অতীব ছুঃসাধ্য ; যাহ! হউক, রাজা যধাতি 
সত্বগুণানুগত পন্থা অবলম্বন পূর্বক যেরূপে 
ক্রোধ নিবারণ করিয়াছিলেন, সারার 
শ্রবণ কর । 








৯ গড়ার 


২২. 


_ নহষের পুত্র যাতি নামে এক প্রজা- 
পালক নরপতি ছিলেন। সৌম্য! তাহার 
দুই মহিষী ছিলেন । তাহাদিগের ন্যায় রূপ- 
বর্তী মহিলা ভূমগ্ুলে আর কেহই ছিল না । 
মহিষীছয়ের মধ্যে বৃষপর্ববার ছুহিতা। শর্শিষ্ঠ। 
রাজার সমাদরভাঁগিনী ও প্রেয়সী ছিলেন। 
দ্বিতীয়! মহিষী শুক্রাচার্যের তনয়! সুমধ্যম 
দেবযানী ভূপতির প্রণয়তাগ্রিনী হইতে 
পারেন নাই। শর্শিষ্ঠা স্বতেজপ্রথিত দেব- 
পুত্র-সঙ্কাশ পুরুকে ও দেবযানী যছুকে 
প্রসধ করিয়াছিলেন । শর্মিষ্ঠার প্রতি প্রণয় 
নিবন্ধন রাজা যযাঁতি শর্ষিষ্ঠীপুত্র পুরুকেই 


ভাল বাসিতেন। তাহাতে ছুঃখিত হইয়!" 


যছু নিজ জননীকে কহিলেন, মাত ! তৃগু- 
বংশে অক্রিষউকর্ম্] শুক্রের রসে জন্মগ্রহণ 
করিয়াও আপনাকে এতাদৃশ অপমান ও 
হুঃসহ ছুঃখ সম্ করিতে হইতেছে ! অতএব 
আহবন, আমর! উভয়ে একসঙ্গে হুতাঁশনে 
প্রবেশ করি ; রাঁজা দৈত্যনন্দিনীর সহিত 
ঘথাস্থখে বিহার করিতে থাকুন । অথবা, যদি 
আপনি সহ করিতে পারেন, করুন; কিন্ত 
আমাকে অগ্নি-প্রবেশে অনুমতি করুন। ক্ষমা 
করিতে হয়, আপনি করুন; আমি কখনই 
করিব না; আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব, 
সন্দেহ নাই। 
পুদ্ধ কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে 
এইরূপ বলিলে, দেবযানী অতীব কুদ্ধ হইয়া 
পিতাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র ভার্গব 
দেবধানীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং 


রামায়ণ । 


অচেতনপ্রায় দেখিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা 


করিতে লাগিলেন, একি ! 

অনন্তর স্থসংক্তুদ্ধ দেবযানী প্রদীপ্ততেজা 
পিতাকে কহিলেন, পিত ! আমি অগ্নি বা 
জল মধ্যে প্রবিষ্ট হইব, অথবা স্থতীক্ষ গরল 
ভক্ষণ করিব ; দ্বিজসত্তম ! আপনি আমাকে 
অনুমতি করুন; আমি আর জীবন ধারণ 
করিতে পারিব না । অপমানিত হইয়া আমি 
অতীব দুঃখিত হইয়াঁছি। দেখুন, বৃক্ষের 
দুরবস্থা করিলে, বৃক্ষজাত ফলপুষ্পাদ্দিরও 
দুরবস্থা হইয়া থাকে । আর পিত! রাজা 
আমার অবমাননা ও আমাকে অনাদর 
করিয়া আপনারও অবমাননা ও পরম পরি- 
ভব করিতেছেন ! 

দেবযানীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
শুক্রাঁচার্ধ্য ক্রোধপরিপুর্ণ হইয়া নহুষনন্দন 
যযাঁতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, নহ্ছষ- 
তনয় ! ভূমি আমার ছুহিতাঁকে অনাদর .করি- 
তেছ, এই অপরাধে তুমি জরায় জীর্ণ হইয়। 
শিখিলাঙ্গ হও । 

মহাযশা বিপ্রষি শুক্রাচার্য্য, রাজ যযাঁ- 
তিকে এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান পূর্বক 
নিজ কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়। স্বভবনে প্রতি- 
গমন করিলেন । 


একষফিতম সর্গ | 


পুরুর রাজ্যাভিষেক। 
শুক্রাচার্ধ্য ক্রোধভরে অভিসম্পাত 





ঢুহিতাকে তাদৃশ অপ্রকৃতিস্থ, অপ্রন্থউ ও : করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া নহুষনন্দন ষযাঁতি 
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উত্তরকাণ্ড। 
নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন, এবং পরম জরা- 


গ্রস্ত হইয়া যছকে কহিলেন, ধর্নজ্ঞ ! তুমি 
আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর। আমি 
তোমাতে ছুর্বার জর! সংক্রামিত করিয়! 
যথেচ্ছ বিষয়স্খ উপভোগ করিব । নরর্ষভ ! 
আমি এখনও বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই; 
অতএব যথেচ্ছ বিষয়স্তরখ উপভোগ করিয়া, 
অবশেষে জরা পুনগ্রহণ করিব। কিন্ত 
যছু পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, 
রাজন! আঁপনকার প্রিয়পুত্র পুরুই জরা 
গ্রহণ করিবে। পার্ধিবসত্তম ! আপনি 
আমাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াঁ- 
ছেন। অতএব আপনি যাহাঁদিগের সহিত 
ভোগস্থখ অনুভব করিয়! থাকেন, তাহারাঁই 
জর! গ্রহণ করুক । 

পুত্র যছুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ববক মহা” 
তেজা নরনাথ যযাতি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তর 
করিলেন, আমি ছুরাত্মা রাক্ষসকে পুত্ররূপে 
উৎপাদন করিয়াছি ! কারণ তুমি এমনই 
অজ্ঞান যে, আমার আদেশ প্রতিপালন 
করিলে ন! ! যাঁহ। হউক, তুমি আজ্ঞাবহ পুত্র 
হইয়াঁও আমার আঁদেশ প্রতিপালন করিলে 
না, এই জন্য তুমি নিদারুণ যাতৃধান রাক্ষস- 
দিগকে উৎপাদন করিবে । ছুর্মতে! তোমার 
বংশ চন্দ্রবংশের মধ্যে অপকৃষ্$ হইবে ; আর 
তোমার বংশ দুরাঁচারী হইয়া অধিককাল 
স্থায়ীও হইবে ন1। 

রাঁজধি যযাঁতি যদ্ুকে এইরূপ বলিয়া! 
অবশেষে পুরুকে কহিলেন, মহা প্রাজ্ঞ ! তুমি 
আমার হইয়া, এই জরা গ্রহণ কর। নহুষনন্দনের 








২৩ 


বাক্য শ্রবণ করিয়! পুরু কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, পিত ! আমি আপনকার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়৷ অনুগৃহীত হইলাম-_ধন্য হইলাম । 
ধন্াত্া নহুষনন্দন রাজর্ষি যাঁতি পুরুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, 
এবং পুরুতে জরা সংক্রামণ পূর্বক শাঁপ- 
মুক্ত ও পুনর্বার তরুণ হুইয়া বহুবিধ যড্ঞানু- 
ঠাঁন ও ধন্মানুসারে প্রজাপালন করিলেন । 
এইরূপে বহুকাল গত হইলে রাজর্ষি যাঁতি 
পুরুকে কহিলেন, পুত্র! এক্ষণে আমাকে ন্যস্ত 
বস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া তুমি স্বকর্তৃব্য সাধন 
কর। ধন্মজ্ঞ ! আমি তোমার নিকট ন্যাঁস- 
স্বরূপে জরা রক্ষা করিয়াছিলাম, অতএব 
এক্ষণে উহা পুনগ্রুহুণ করিতেছি; তুমি অন্যথা 
করিও না। বৎস! তুমি পিতৃভক্তি বশত 
আমার বাক্য রক্ষা করিয়াছ; অতএব ভূমিই 
চিরন্তন রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া যশস্ী হইবে । 
লক্ষ্মণ ! রাজর্ষি যাতি এইরূপ কহিয়। 
স্বর্গারোহণ করিলেন । তখন ধর্মবিৎ পুরু 
অনুভ্তম প্রতিষ্ঠীন-নগরে পুরন্দরের ন্যায় 
রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে মহা- 
বীর্ধ্য যছু সহজ্র সহঅ যাতুধাঁন উৎপাদন 
করিয়াস্বীয় বংশ বিস্তার ও ক্রৌঞ্চধর নামক 
নগরে রাজ্য করিতে লাগিলেন । | 
লক্ষণ ! রাজর্ষি যযাঁতি শুক্রাচার্য্য-প্রদত্ত 
অভিসম্পাত ক্ষাত্রধর্মীনূসারে 'এইরূপে সহ্হ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি সেরূপ করিতে 
পারেন নাই। 
সৌম্য! আমি তোমাকে সব্কার্য্ের 
নিদর্শন স্বরূপ এই আখ্যান বলিলাম । এই 


্ 
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রামায়ণ। 


নিদর্শনেই আমাকে চলিতে হইবে; তাহা | কাধ্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 


হইলে আমার কোন দৌষই হইবে না । 

শশি-নিভানন রামচন্দ্র এইরূপ বলিতে- 
ছেন, ইতিমধ্যে আকাঁশে তারকাজাল বিরল 
হইয়া আসিল এবং দিক সকল অরুণ-রাগে 
রঞ্জিত হইয়া যেন কুস্থমরাগ-রঞ্জিত বসনে 
অবগুষ্িতা হইল । 


দ্বিষফিতম সর্গ। 
সারমেয়-বাক্য | 
রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সেই নাতি- 
শীতোঞ্ণ বাসস্তিক রজনী অতিবাহিত হইল । 
অনস্তর বিমল প্রভাতকালে প্রাতঃকৃত্য সমা- 
পন করিয়া, ককুৎস্থনন্দন রাজীবলোচন 


ধর্্াত্সা রামচন্দ্র ধর্মাসনে উপবেশন পূর্বক 
ব্রাঙ্মণগণ, পৌরগণ, পুরোহিত বশিষ্ঠ, খষি 


.কাশ্ঠপ, ব্যবহারবিও মন্ত্রী এবং অপরাপর 


£ 


ধপ্মপাঠকগণের সহিত রাজকার্ষ্য পর্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। অক্লিষউকর্্মা রাজসিংহ 
রামচক্দ্রের সভা নীতিজ্ঞ জনগণে ও সচ্চরিত্র 
রাজগণে পরিবৃত হুইয়। মহেক্দ্র, যম বা বরু- 
ণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। 

অনস্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষণকে 
কহিলেম, মহাঁবাহে! হমিত্রীনন্দবদ্ধন ! তুমি 
সত] হইতে বহির্গত হইয়া আবেদনকারী- 
দিগকে আহ্বান কর । 

লঘুবিক্রম লক্ষ্মণ রামচক্দ্রের বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক দ্বারদেশে আগমন করিয়া স্বয়ং 


কিন্তু তথায় কেহই বলিল না যে, আমার 
আবেদন আছে । বস্তৃত রামরাঁজ্যে ঈতি বা 
ব্যাধিভয় ছিল ন1। বস্থমতী সর্কবৌোষধি সম- 
স্বিত হইয়া স্থপক্ক শস্ত উৎপাদন করিতেন । 
শৈশব, যৌবন বা মধ্যম বয়সে কেহই কাল- 
কবলে পতিত হইত না। সকলেই ধন্মানু- 
সারে শাসিত হইত ; স্তরাং কেহই কাহার 
প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। অতএব 
রামরাজ্যে কাহারও রাজদ্বারে কোন আঁবে- 
দন করিবার কারণ ছিলনা । স্তরাং লক্ষণ 
আনিয়। কৃতীঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে নিবেদন 
করিলেন, মহারাজ ! অর্থা কেহই উপস্থিত 
নাই । তখন রামচন্দ্র মনোমধ্যে সন্তষ্ট হইয়া 
লক্ষাণকে পুনর্ধার কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
তুমি পুনর্ববার যাইয়া অনুসন্ধান কর, কেহ 
কার্ধ্যার্থী আছে কি না। দগুনীতি যথাযথ | 
বিহিত হইলে, কোথাও অত্যাচারের সম্তা- 
বনা থাকে না; সেই জন্যই প্রজাবর্গ রাজ- 
ভয়ে আপনারাই আপনাদ্দিগকে পরম্পর 
রক্ষা করিতেছে। মহাবাহো! আমার নীতিই 
আমার বাণের ন্যায় প্রযুক্ত হইয়! প্রজারক্ষা 
করিতেছে সত্য, তথাপি সৌমিত্রে ! তুমি 
অতি তৎপর হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত 
থাকিবে । 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হুইয়া দেখি- 
লেন, এক কুকুর দ্বারদেশে ছুই পদে দণ্ডায়- 
মাঁন রহিয়াছে; তিনি উপস্থিত হইবামাত্র 
এঁ কুকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! বারং- 








উত্তরকাও। 
বার উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল । তদৃ- 


দর্শনে মহাবীর্য্য লক্ষমণ তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, সারমেয় ! তোমার আবেদন কি, 
বিশ্বস্ত মানসে ব্যক্ত কর। 

সারমেয় লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
উত্তর করিল, মহাঁবাঁহো ! আমার ইচ্ছা, 
আমি সর্ধভূত-শরণ্য, সর্ববভয়ে অভয়দ্াতা, 
অক্লিষউকশ্মী রাঁমচন্দ্রেরই নিকট আমার 
বক্তব্য নিবেদন করিব । 

সারমেয়ের বাক্য শুনিয়া, লক্ষ্মণ সংবাদ- 
দাঁনার্থ শুভ রাজভবনে প্রবেশ পূর্বক রাম- 
চক্্রকে এ কথা বিজ্ঞাপন করিয়া পুনর্ববার 
প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কহিলেন, সার- 
মেয়! যদি তোমার কোঁন বক্তব্য থাকে ত 
রাজসমীপে আগমন করিয়াই ব্যক্ত কর। 

সারমেয়, লক্ষণের বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
কহিল, লৌমিত্রে ! কুরুরযোনি সর্বযোনির 
অধম ; কুকুর দেবালয়, রাজভবন ও ব্রাহ্মণ- 


গৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নহে। অতএব 


৫ 


তখন মহাভাগ লক্ষণ করুণ। নিবন্ধন 
রাঁজভবনে পুনঃপ্রবিষ্ হইয়া রামচন্দ্রকে 
কহিলেন, বিভো ! আমার নিবেদন শ্রবণ 
করুন। মহাঁবাহো কৌশল্যানন্দ বর্ধন ! 
আপনকার আদেশক্রমে আমি ইতিপূর্বে 
আপনাকে যে আবেদনকারীর সংবাদ 
দিয়াছি, সে এক কুকুর, আবেদনার্থ আপন- 
কার দ্বারে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করি- 
তেছে। 

রামচন্দ্র লক্ষাণের বাক্য শুনিয়! কহিলেন, 
লক্ষ্মণ! যে কেহই হউক না, সে যখন কার্য্যার্ঘ 
আগমন করিয়াছে, তখন তাহাকে সত্বর 
আনয়ন কর। 


ব্রিষঞিতম সর্গ। 





সারমেয়-ব্রাঙ্গণ-সংবাদ | 


রামচন্দ্র কুকুরকে আসিতে দেখিয়া 


আমি রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারিব না। ; কহিলেন, সারমেয়! তোমার কি বক্তব্য 
সত্যবাদী, রণপটু, সর্ধভূতের হিতসাধন- | আছে স্বচ্ছন্দে বল, কোন ভয় করিও ন!। 
নিরত রামচন্দ্র সাক্ষাৎ ধর্ম) তিনি ষড়গুণ- অন্তর ভগ্রমস্তক কুকুর তব্রোপবিষ্ট 
প্রয়োগের স্থল সকল বিলক্ষণ অবগত | রাজাকে দর্শন করিয়া কহিল, রাজন ! রাজাই 
আছেন; এবং তিনি নীতিকর্তা সর্বজ্ঞ | প্রজার কর্তা এবং রাজাই প্রজ্জার বিনাশক । 
সর্ধবদর্শা ও সর্ববরগ্ক। তিনি চন্দ্র, যম, ধর্শ, | প্রজাবর্গ নিদ্রিত হইলে, রাজা জাগ্রত 
কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বরুণের স্বরূপ | । থাকেন। রাজাই প্রজাপালক, এবং রাজাই 
অতএব সৌমিত্রে! আপনি অগ্রে সেই । স্নীতি দ্বারা ধর্ম রক্ষা করেন । রাজ! পালন 
প্রজাপাল রাঁমচন্দ্রকে বিশেষ নিবেদন করুন; । না করিলে প্রজা অবিলম্েই নাশ পায় । ফলত 
তাহার আদেশ ব্যতীত ভবনমধ্যে প্রবেশ : রাঁজাই কর্তা, গোপা ও সর্ধব জগতেয় পিতা । 
করিতে আমার সাহস হয় না। | রাজা কালও যুগ) এবং সাজাই সর্বাজগৎ। 





এ প্র পক পাতি পলা 


৬ 


পথ প্র যা পাও তা 
আসা দাস 


ধারণ হইতে ধন্মের নাম হইয়াছে । ধন্্ম | আমাকে প্রহার করিয়াছেন, আমি কোন | 


সচরাচর ত্রেলোক্য ও প্রজাবর্গ ধারণ করিয়। 
আছে। শক্রদিগকে ধারণ (নিবার৭) করিয়াও | 


ধন্ম প্রজারঞ্জন করিতেছে । অতএব নট পাঁলকে পাঠাইয়া দ্রিলেন। দ্বারপাল সেই 


ধন্নামে নিরনাত হইয়াছে । রামচন্দ্র! প্রজা- 
পালনে ইহ পর উভয় কালেই পরম ধর্ম 


সঞ্চয় হইয়া থাকে । আমার বিবেচন1 হয়, 


ধর্ম দ্বারা ছুজ্রাপ্য কিছুই নাই। রাজন ! 
দাঁন, পয়া, সাধুপুজা ও ব্যবহারে সরলতা 
ইহাই পরম ধর্শ এবং পরকালেও ফলপ্রদ | 
স্তব্রত! আপনি প্রমাণেরও প্রমাঁণ; সাধুচরিত 
ধর্মও আপনকার অবিদিত নাই। আপনি 
নিখিল ধর্মের পরম নিধান ও সর্বগুণের 
সাগর স্বরূপ | রাজন ! আমি অজ্ঞীন বশতই 
আপনাঁকে এই সকল কথা কহিলাম | রাঁজ- 
সত্ভম ! এক্ষণে অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি ; আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই- 
বেন না। 

রামচন্দ্র সারমেয়ের বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
কহিলেন, সারমেয়! এক্ষণে আমাকে তোমার 
কোন্‌ কার্য্য সাধন করিতে হইবে সত্বর বল, 
বিলন্ম করিও না। 

রাঁমচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্ধুর 
কহিল, মহারাজ ! সর্বভয়-নিবারক রাজা 
ধন্ম দ্বারা রাজ্যলাভ ও ধর্মানুসারেই প্রজ। 
পাঁলন করেন, এবং ধর্ম দ্বারাই অন্যের শরণ্য 
হইয়া থাকেন ; আপনি এই কথ! স্মরণ 
রাখিয়া, আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন| 
রাঘব ! সর্বার্ধসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্ধণ 
এই নগরে বাঁস করেন; তিনি অকারণে 


পপ 














অপরাধই করি নাই। 
রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়! দ্বার- 


সর্বব-শাস্ত্রার্বিশারদ ভিক্ষুক ব্রাহ্গণকে 
আনিয়। উপস্থিত করিল । 
অনন্তর ত্রাঙ্ষণ তত্রোপবিষ্ট মহাছ্যুতি 
রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, অনঘ 
রামচন্দ্র! আমাকে আপনকার কোন্‌ কার্য 
করিতে হইবে বলুন । 
ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁম- 
চন্দ্র কহিলেন, ভো! ব্রাহ্ধণ! আপনি এই 
সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন । এ আপন- 
কার কি অপকার করিয়াছিল যে, আপনি 
ইহাকে দণ্ডাঘাত করিয়াছেন ? ক্রোধ গ্রাণ- 
হর শক্র; ক্রোধ মিত্রমুখ রিপু ; এবং ক্রোধ | 
মহাতীক্ষ অসি। ফলত ক্রোধ সর্বস্ব নাশ 
করে। যে কিছু তপস্তা, যাগ ও দান করা 
যাঁয়, ক্রোধ সে সমস্তই দগ্ধ করে; অতএব 
| 


১ সস পপি পাাপীপসপপাশী শিস পাপ শা শী পপ স্পা আপ পাপ পলিপ পি পা পপ পপ সস 


ক্রোধ পরিত্যাগ করা কর্তব্য | ইন্দ্রিয় নকল 
দুষ্ট অশ্বের ন্যায় প্রধাবিত হইতেছে, ধৈর্য্য 
সহকারে ইন্ড্রিয়ের বিষয় সংক্ষেপ করিয়া, 
স্বসারথির ন্যায় উহাদিগকে দমন করা! 
কর্তব্য | মনুষ্য মন, বাক্য, কর্ম ও চক্ষু বারা ূ 
আচার ব্যবহার করিয়! থাকে ; যে ব্যক্তি 
এই সকলের দ্বারা লোকের হিতাঁচরণ করেন, 
কেহই ত্িহার দ্বেষ করে না, এবং ত 
কোঁন পাঁপেই লিপ্ত হইতে হয় না। আত্ম! 
ছুরনুষ্ঠিত হইলে যেরূপ অপকার করে, 
সৃতীক্ষ অসি,পদাহত সর্প বা স্থুসংক্রুদ্ধ শক্র ও 











সেরূপ করিতে পারে না। স্থুশিক্ষিত হইলেই 
যে প্রকৃতি ভাল হইবে, তাহা বল! যায় না) 
আর প্রকৃতি গোপন করিলেও, প্রকৃতি স্পষ্ট 
প্রকটিত হইয়! পড়ে। 

অক্রিষটকর্মা রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সর্বার্থসিদ্ধ কহিলেন, রাঁজ- 
| | রাজেন্দ্র! আমি ক্রোধে অভিভূত হইয়াই 
| । ইন্থাকে প্রহার করিয়াছি । ভিক্ষার কাঁলাতি- 
ক্রম পূর্ববক ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়! ভ্রমণ 
| করিতে করিতে আমি দেখিতে পাইলাম, 
1! এই কুদ্কুর পথ রোধ করিয়া আছে। আমি 


[| 
| 


| ৷ বারংবাঁর “ঘা, যা! বলিলাম; কিন্তু এই সাঁর- 


| মেয়, অবহেলা পুর্ববক ঈষৎ অপস্যত হইয়! 
| পথপ্রান্তেই বিষমভাঁগে অবস্থিতি করিল। 
' ূ আমি একে ক্ষুধার্ত ছিলাম, তাহাতে আবার 
ৃ এই কুকুরের তাদৃশ আচরণ দর্শনে ক্রুদ্ধ 
ৃ 





হইয়া ইহাকে প্রহার করিয়াছিলাম । রাঘব! 
আমি অপরাধ করিয়াছি; আপনি আমার 
দগুডবিধান করুন। রাজেন্দ্র! আপনি দণ্ড 
করিলে, আর আমার নরকের ভয় থাকিবে 
না। 

অনন্তর রামচন্দ্র সমস্ত সভাসদকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, এই ব্রাঙ্গণের সম্বন্ধে কি করা 
কর্তব্য ? ইহার কিরূপ দণ্ড করা যাঁয় ? অপ- 
রাধের যথোপযুক্ত দণ্ড হইলেই প্রজা রক্ষিত 
হইয়া থাকে । 

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ পূর্বক রাজধর্ম্ম- 
বিশারদ' বশিষ্ঠ, -কাশ্ঠপ, ভৃগু) অঙ্গিরস ও 
কুৎসাদি ধধিগণ, প্রধান প্রধান ধন্মপাঠকগণ 
এবং সচিব ও পৌরগণ সকলেই একবাক্য 


উত্তরকাণ্ড। 





1 


হইয়] রাঁমচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! ব্রান্মণের 
দণ্ডাঘাত.বিধান নাই। 

অনন্তর রাঁজধন্দরবিৎ মুনিগণ সকলেই 
পুনর্ববার রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাঘব ! 
রাঁজাই সকলের শাসনকর্তা ; বিশেষত 
আপনি ভ্রিলোকের শাসনকর্তা, সাক্ষাৎ সনা- 
তন দেব বিষ্ট। অতএব আপনি নিজেই 
ইহার উপযুক্ত দণ্ড নির্ণয় করুন। 

সকলে এইরপ কহিলে, কুকুর কহিল, 
রাজন ! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া থাকেন, এবং আমার অভিলষিত সাধন 
কর! যদি আপনকার কর্তব্য হয়, তাহা হইলে 
আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। মহারাজ! 
তোমার কোন্‌ কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে 
বলিয়া আপনি আমাকে বরদানের অঙ্গী- 
কারও করিয়াছেন । অতএব আমি প্রার্থন। 
করিতেছি, আপনি এই ব্রাঙ্ণকে কাল- | 
গ্ররের কুলপতিপদ প্রদান করুন । 

রামচন্দ্র কুকুরের এই কথা শ্রবণ করিয়া, | 
ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে অভিষেক করিলেন । 
ব্রাহ্মণ এই প্রকারে সম্মানিত হইয়] গজস্ন্ধে 
আরোহণ পুর্ববক হৃষ্টচিভ্তে প্রস্থান করি- 
লেন। 

অনন্তর রাজমন্ত্রিগণ সকলেই আশ্চর্ষযা- 
ন্বিত হইয়া কহিলেন, মহাছ্যতে ! আপনি ত 
ইহার দণ্ড করিলেন না, পুরস্কারই করি- 
লেন! 

মন্ত্ীদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁম- 
চক্র কহিলেন, তোমরা কার্যকারণের তত্বুজ্ঞ 
নহ) এই কুকুরই কারণ জানে । এই কথা 
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করিলেন । 

তখন সারমেয় কহিল, রাজন ! পুর্বে 
আমিও সেই কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম । 
আমি অগ্রে সকলকে ভোজন করাইয় 
পশ্চা অবশিষ্টাম্ন ভক্ষণ করিতাম ; দেব ও 
দ্বিজাঁতি পূজা এবং দাস ও দাসী সম্বদ্ধে যে 
সকল ব্যয় আবশ্যক, সমস্ত যথোচিত বিভাগ 
করিতাম; এবং সৎকার্য্যেই আসক্ত ছিলাম । 
আমি দেবদ্রেব্য সম্যক রক্ষা করিতাম, এবং 
বিনীত, স্বশীল ও সর্ববভূতের হিত-সাধনে নিরত 
ছিলাম। রাঘব! তথাপি আমি এই ঘোর 
অধম-গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মহারাজ ! এই 
ধর্মত্যাগী, অহিতরত, ত্রুর, নৃশংস, অজ্ঞান, 
পাপাচারী, অধার্শিক, ক্রোধান্িত ব্রা্গণ- 
কেও এইরূপ হইতে হইবে । মহারাজ ! 
কুলপতির কার্য্য উর্ধতন ও অধস্তন সপ্ত- 
পুরুষকে নরকে পাতিত করে; অতএব কোন 
অবস্থাতেই কুলপতির কাঁধ্য করিবে না। যে 
ব্যক্তিকে পুত্র, পশু ও বন্ধুবান্ধবের সহিত 


নরকে পাতিত করিবার ইচ্ছা! হয়, তাহাকেই: 


দেবত1। গে এবং ব্রাহ্মণের অধ্যক্ষপদে অভি- 
ষিক্ত করিবে । যে ব্যক্তি ব্রন্মস্ব, দেবস্ব এবং 
সত্রীধন ও বালকধন একবার দান করিয়া 
পুনর্ববার হরণ করে, সে সর্ব অভীষ্টের 
সহিত নাশ পাঁয়। রাঘব ! যে নরাধম ত্রাক্ষ- 
পের বা দেবতার দ্রব্য হরণ করে, সে সদ্য 
বীচিনামক ঘোর নরকে পতিত হয়, এবং 
তদনস্তর ক্রমশ এক নরক হইতে আর এক 
নরকে পতিত হইতে থাকে । 


রামায়ণ । 


সারমেয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রামচক্দ্রের লোচনযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিল। মহাতেজা সারমেয়ও যথা 
হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল। 
সে কুক্করজাতি-মাত্রে দূষিত হইয়াছিল ; 
কিন্তু বাস্তবিক জাতিস্মর ও মনস্বী ছিল। 
সেই মহাভাগ সারমেয় অবশেষে বারা- 
ণদীতে যাইয়। প্রায়োপবেশন করিল । 


চতুঃষষ্টিতম সর্গ। 
গুধোলুক-সংবাদ। 
অযোধ্যার সন্গিহিত নানা-পাঁদপ-শোভিত 


নাঁনা-নদ-নদী-সমাচ্ছন্ন অনেক-কোকিল-কুজিত 
সিংহ-ব্যাস্র-সমাকীর্ণ নাঁনা-বিহঙ্গম-সমারৃত 
মনোরম পর্ধবত-কাঁননে এক বৃদ্ধ উলৃক বন্্‌- 
কাল হইতে বাঁস করিত। এই সময় এক 
ছুষ্টাত্ম! গৃপ্র, উলুকের বাসম্থানকে আমার 
বাসস্থান বলিয়া, তাহার সহিত কলহ আরম্ত 
করিল। 

অনন্তর উলৃক ও গৃধ উভয়েই কহিল, 
রাজীবলোচন রামচন্দ্র সর্ব লোকের রাজ; 
অতএব চল, আমরা তাহারই শরশীগত হইয়া 
নিষ্পভভি করি, এই বাসস্থান কাহার । এই- 
রূপ স্থির করিয়া উভয়েই ক্রোধ ও অমর্ষ 
তরে কলহ করিতে করিতে রামচক্দরের নিকট 
আগমন করিয়! তাহার চরণ স্পর্শ করিল । 

অনস্তর গৃথ নরেন্দ্ের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ 
করিয়া কহিল, মহাছ্যতে ! আমি বোধ 
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করি, আপনি যাঁবদীয় স্বরাস্থরের প্রধান, 
এবং বৃহস্পতি ও শুক্রা্চার্ধ্য হইতেও অধিক) 
আপনি নিখিল লোকের পরাঁবরজ্ঞ ; আপনি 
চন্দ্রের সমান কান্তিমাঁন এবং সুর্যের ন্যায় 
ছুন্নিরীক্ষ্য ; আপনি গৌরবে হিমাচল, 
গাক্তীর্য্যে সাগর, ক্ষমাঁয় ধরণী ও বেগে অনি- 
লের সমান ; আপনি লোঁকপাঁলের সমকক্ষ 
এবং গুরু, সত্ব-সম্পন্ন ও কীর্ডিমান ; আপনি 
অমর্ষণস্বভাঁব, হুর্য়, জেতা ও সর্বাস্ত্রবিধির 
পাঁরদশী । নরনাথ ! আমি যাহা নিবেদন 
করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ 
করুন| রাঁজন রামচন্দ্র ! আমি পুর্বে বাঁস- 
স্থান নির্মাণ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে 
এই উলুক স্বীয় বাহুবীর্ষ্য দ্বারা উহা কাড়িয়া 
লইতেছে; আপনি এই বিপদ হইতে আমায় 
পরিত্রাণ করুন । 
গৃ্র এইরূপ কছিলে, উলৃক কহিল, 
রামচন্দ্র ! রাজা চক্র, ইন্দ্র, ূ্ধ্য, কুবের ও 
যমের অংশে উৎপন্ন হয়েন ; তীহাতে মানু- 
ষের অংশও কিঞ্চিৎ থাকে । আপনকাঁর ত 
কথাই নাই; আপনি সর্বময় দ্বিতীয় দেব 
নারায়ণ। রাজন ! সৌম্যতাঁগুণ আপনাতে 
সম্যক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; তদ্দার৷ আপনি 
সকলকে স্সিপ্ধ করিয়া থাকেন ; সেই হেতু 
আপনি চক্রের অংশজ । প্রজানাঁথ ! ক্রোধ, 
গু ও দাঁন বিষয়ে আপনি ইন্দ্রের সমান ) 
আপনি ইন্দ্রেরই ন্যায় পাঁপভয় দুর করিয়া 
থাকেন; এবং আপনি ইন্দ্রেরই সদৃশ দাঁতী, 


] হর্ভা ও রক্ষিতা; অতএব আপনি ইন্দ্রের 


অংশজ। মহারাঁজ! আপনি সাক্ষাৎ পাবকের 





১, 


ন্যায় তেজস্বী ও সর্বভূতের অধৃষ্য ; এবং 
আপনি পাঁপীদিগকে অতি তীক্ষরূপে তাপিত 
করিতেছেন ;) এইজন্য ভাস্করের অংশ আপ- 
নাতে বর্তমান । রাঁজসত্তম ! আপনি সাক্ষাৎ 
ধনেশ্বর কুবেরের সদৃশ, অথব! তাহা হইতেও 
শ্রেষ্ঠ; ধনদের ন্যায় রাজলক্ষমীও আঁপনাঁতে 
নিত্য বিরাজ করিতেছে; আপনকাঁর ভাপা 
রও কুবেরেরন্যায় পরিপূর্ণ; অতএব আপনি 
আমাদিগের কুবের। মহারাজ! আপনি চরাঁ- 
চর সর্ববভূতকেই সমান দেখিয়া থাকেন ; 
শক্রমিত্র উভয়ের প্রতিই আপনকার দৃষ্টি 
সমান; ব্যবহার-বিধানামুসাঁরে আপনি নিয়ত 
ধর্ম পূর্বকই শাসন করিতেছেন; এবং 
আপনি যাহার প্রতি রুষ্ট হয়েন, স্বৃত্যু তৎ- 
ক্ষণাঁৎ তাহার প্রতি ধাবিত হয়; এই জন্যই 
আপনাকে যমের অংশ বলা যায় । নৃপসভম ! 
আঁপনাঁতে যে মানুষের অংশ আছে, তাঁহা- 
তেই আপনিসব্ৰ প্রাণীর প্রতি দয়ালু ও 
ক্ষমাশীল হইয়াছেন । অনঘ ! অনাথ ছুর্বব- 
লের রাজাই বল। ধর্্াত্মন ! আপনি অন্ধের 
চক্ষু ও অগতির গতি ; আপনি মাদৃশ তির্য্যক 
জাতিরও রক্ষাকর্তী) অতএব ধর্মাজ্ঞ! আপনি 
আমার নিবেদন শ্রবণ করুন| এই গৃথ্ধ বল- 
পূর্বক আমার ভবনে প্রবেশ করিয়াছে, এবং 
আমাকে পীড়া দিতেছে । নরপুঙ্গব ! আপনি 
দেবতা ও মানুষ উভয়েরই শাসমকর্তা ; অত- 
এব, আপনি এই অত্যাচারের প্রতিকার 
করুন। 

রামচন্দ্র এই কথা শুনিয়1 স্বয়ং সচিব- 
দিগকে আহ্বান করিলেন । ধৃষ্টি, জয়ম্ত, 





২ 





তা শপ পপ সপ 


বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্ধন, অশোক, ধর্্মপাল 
ও মহাবল স্ুমন্ত্র, এই কয়েকজন রাঁমচন্দ্রের 
মন্ত্রী; ইহারাঁই রাজা দশরথেরও মন্ত্রী 
ছিলেন । নরনাথ রামচন্দ্র এই সকল নীতি- 
সম্পন্ন, সর্ধবশাস্ত্রবিশারদ, লঙ্জাশীল, সৎ- 
কুল-সন্ভৃত, নয়মক্স-স্থনিপুণ মহাত্মা মন্ত্রী 
দ্রিগকে লইয়] বিমানারোহণ পূর্বক কলহ- 
স্থানে গমন করিলেন, এবং পুষ্পক হইতে 
অবরোহণ পুর্ববক গৃধ ও উলককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, গৃত্ধ ! কত বৎসর তুমি এই ভবন 
নির্মীণ করিয়াছ ? উলুক! তুমিই বা কত 
কাল করিয়াছ ? যদি মনে থাকে, আমাকে 
যথার্থ করিয়া বল। 

গৃর্ধ এই কথ! শুনিয়া রাঘবকে কহিল, 
লোকনাথ! যৎকালে মনুষ্যজাতি উৎপন্ন 
হইয়া চতুদ্দিকে এই বন্মতী ব্যাপ্ত করে, 
আমি সেই অবধিই এই আলয়ে বাস করি- 
তেছি। উলক কহিল, রাজন ! এই পৃথিবী 
যখন প্রথম পাদপে পরিশোভিত হয়, তদবধি 
আমি এই আলয়ে বাঁ করিয়। আসিতেছি। 

রামচন্দ্র এইরূপ শ্রবণ করিয়। মন্ত্রী্দিগকে 
কহিলেন, অমাত্যগণ ! যে সভায় বৃদ্ধ ব্যক্তি 
না থাকেন, সে সভাই নহে; ধাঁহার! ধর্ম্ম- 
কথ। না কহেন, তাহার! বৃদ্ধ নহেন; যে 
ধর্টে সত্য নাই, সে ধর্শই নহে; যে সত্যে 
ছল থাকে, ৫ সত্যই নহে; আর যে সকল 
সভ্য সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া কোন কথাই ন! 
কহেন, তাহারা সহজ বারুণ-পাশ দ্বার 
আপনাদিগকে বন্ধন করেন; পুর্ণ সংবৎ- 
সরান্তে তাহাদিগের এক এক পাঁশ মোচন 





রাষায়ণ। 


হয়; অতএব, জানিলে সাহস পূর্বক ঝটিতি 
সত্য কথাই কহিবে। 

এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ রামচক্দ্রকে 
কহিলেন, মহামতে ! উল্‌কের কথাই সত্য 
বোঁধ হইতেছে ; গৃ্র সত্য বলিতেছে ন1। 
মহারাঁজ ! এবিষয়ে আপনিই প্রমীণ; কারণ, 
রাঁজাই পরম গতি ; রাঁজাই প্রজার মূল; 
এবং রাজাই সনাতন ধর্ম | রাঁজা! যে সকল 
অপরাধীর দণ্ড করেন, তাহাদিগের আর 
নরক হয় না; তাহার যমের হস্ত হইতে 
মুক্তি পাইয়া ধার্টিক পুরুষের ন্যায় সদগতি 
লাভ করে। 

রামচন্দ্র সচিবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়! 
কহিলেন, মন্ত্রিবর্গ ! পুরাণে যেরূপ কথিত 
আছে, বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রলয়-সময়ে 
প্রথমত চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রমগ্ডল সহিত 
আকাশ, এবং পর্ববত-কানন-সহিতা পৃথিবী, 
অধিক কি, সলিলার্ণব-সম্তুত সচরাচর 
ব্রিলোক্য একাকার হইয়! দ্বিতীয় স্থমেরুর 
ন্যায় নিশ্চল ও স্তম্ভিত হইল ।. অনস্তর 
পৃথিবী লক্ষমীর সহিত আবার বিষ্ণুর কুক্ষি- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সর্বভূতময় মহা- 
তেজ বিদ্ুঃ পৃথিবীকে নিগৃহীত করিয়া 
সলিলার্ণবে প্রবেশ পূর্বক অনেক সম্বংসর 
নিদ্রিত রহিলেন। 

নারায়ণ সপ্টিক্োত রুদ্ধ করিয়! নিদ্রিত 
হইলেন দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মাও তীহার 
জঠটরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনস্তর বিষুণর 
নাভি হইতে ছুই স্বর্ণ পদ্ম বহির্গত হইলে 
মহাপ্রভু ব্রহ্মাও তৎসঙ্গে 'বহির্গত হইয়! 
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উত্তরকাণ্ড। 
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না) এ ইতিপৃর্কেই ব্রঙ্মায়িতে দগ্ধ হইয়া 


যোগাবলমবন পূর্বক পৃথিবী, বায়ু এবং বৃক্ষ | না, 


সহিত পর্বত স্থপতি করিয়! ক্রমে মনুষ্য সরী- 
স্থপ প্রভৃতি জরায়ুজ ও অগুজ জীববর্গ সৃষ্টি 
করিলেন । 

অনস্তর বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও 
কৈটভ নামে দুই মহাবীর্ধ্য ঘোররূপী স্বছু- 
দর্ষ দানব উৎপন্ন হইল। প্রজাপতিকে দেখি- 
য়াই এ দানবদ্ধয় মহাত্রুদ্ধ হইয়! উঠিল; 
এবং মহাঁবেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল। 
তদ্দর্শনে স্বয়স্তু বিকট চীৎকার করিলেন । 
তাহা শ্রবণ করিয়া হরি তথায় আবিভূ্তি 
হইলেন । 

অনন্তর হরি চক্রপ্রহারে এ ছুই দাঁনবকে 
সংহার করিলেন। উহাদিগের মেদ দ্বারা 
পৃথিবী সর্বত্র প্লাবিত হইল। তখন লোক- 
পালক হরি পৃথিবীকে পুনঃশোধন করি- 
লেন। পৃথিবী পরিশুদ্ধ হইলে বিবিধ পাদপ, 
সমস্ত ওষধি ও নান প্রকার শস্ত সকল উৎ- 
পন্ন হইয়া! উহাকে আচ্ছন্ন করিল। মেদে 
ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তদবধি পৃথিবীর 
“মেদিনী” নাম হইয়াছে। যাহা হউক, সদস্য- 
গণ! আমিও এই জন্যই স্থির করিতেছি যে, 
এই বাসস্থান গৃপ্রের নহে, ইহা! উলুকেরই। 
অতএব পরগৃহ-অপহরণ-কর্তা এই গৃপ্রের 
দণ্ড করা কর্তব্য । এই পাপাস্্া পরের উপর 
উৎপাত করিতেছে; স্থতরাং এ অতীব 
ছুর্দীস্ত। 

রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র বিশেষ 
বিজ্ঞাপনার্ঘ অস্তরীক্ষে দৈববাণী হইল যে, 
রাম ! তুমি আর এই গৃথকে বিনাশ করিও 


আছে। এই লোকনাথ নরেশ্বরকে মহুষি 
গৌতম দগ্ধ করিয়াছেন । ইনি ত্রহ্মদত্ত নামে 
সত্যব্রত শুদ্ধাচার শুর নরপতি ছিলেন। 
একদা মহষি গৌতম আহার যাচ্ঞার্থ ইহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কিঞ্চিদধিক 
একশত বর্ষ ইহার ভবনে আহার করিলেন । 
এই সময় রাজা ব্রহ্মদত স্বয়ংই মহধিকে 
যথোপযুক্ত পাদ্যাধ্য প্রদান এবং তাঁহার 
আহারের জন্য বিশেষ যত্ব ও শ্রদ্ধাভক্তি 
করিতেন। কিন্ত দৈবন্রমে এক দিন খষির 
আহারে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল | তদ্দর্শনে 
রুদ্ধ হইয়া খষি নিদারুণ অভিসম্পাত করি- 
লেন; কহিলেন, রাজন! তুমি গৃপ্ধ হও। 
রাজা কহিলেন, মহর্ষে! এরূপ অভিসম্পাত 
করিবেন না, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; 
আমি না জানিয়া অপরাধী হইয়াছি। মহা- 
ভাগ মহাত্রত ! আমার শাঁপ মোচন করুন । 
তখন মহধি গৌতম রাজার সেই পাপ 
অজ্ঞানকৃত বিবেচনা করিয়া কহিলেন, 
রাজন ! ইক্ষাকুবংশে রাম নামে মহাঁষশ! 
মহাঁভাগ রাঁজীবলোচন এক নরপতি জন্মগ্রহণ 
করিবেন ; নরশ্রেষ্ঠ ! তিনি তোমাকে স্পর্শ 
করিলেই তোমার শাঁপ মোচন হইবে। 
এইরূপ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়! রাম- 
চন্দ্র রাজা ব্রহ্মদতকে স্পর্শ করিলেন; অমনি 
নরপতি গৃধরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য- 
গন্ধানুলিপ্ত দিব্য-পুরুষমূত্তি ধারণ. করিয়! 
কহিলেন, ধন্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামচন্দ্র ! “সাধু! 
সাধু!” বিভো ! আমি আপনকার প্রসাদে 
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ঘোর নরক হইতে যুক্ত হইলাম ! আজি 
আপনি আমার শাপ বিমোচন করিলেন ! 


পঞ্চষফ্টিতম সর্গ। 


খষি-সমাগম। 


অনস্তর দ্বারপাল আমিয়| নরনাথ রাম- 
চন্দ্রকে নিবেদন করিল, রাজেন্দ্র! যমুনাঁতীর- 
বাঁপী তপঃপরায়ণ মহযিরন্দ, ভৃগুবংশোৎপন্ন 
মহামুনি চ্যবনকে অগ্রে করিয়া রাজদ্বারে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং বিশেষ 
কার্যোপলক্ষে আপনকাঁর সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছ! করিতেছেন । 

রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বার- 
পালকে কহিলেন, প্রতীহার ! চ্যবন প্রভৃতি 
মহাত্বা মহষিদিগকে সত্বর আনয়ন কর। 

তখন দ্বারপাল মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পুর্ববক 
রাজাজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়! সমাগত তাঁপন- 
দিগকে রাঁজভবনে প্রবেশ করাইল | তাপস- 
বৃন্দ যথাবিধানে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, 
রামচন্দ্র রাজলক্ষমী ও নিজ তেজোদ্বারা যেন 
প্রস্বলিত হইতেছেন । তখন তাহারা কলসে 
করিয়া যে বিবিধ তীর্ঘের পবিত্র জল, এবং 
ফলমূল আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত রাম- 
চন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন । মহাতেজা 
রামচন্দ্র প্রীতিনহকাঁরে তৎসমস্ত গ্রহণ করিয়া! 
তপস্বীদিগকে কহিলেন, তপোধনগণ ! এই 
আসন সকল রহিয়াছে, আপনারা যথোপযুক্ত 
রূপে উপবেশন করুন। রাঁমচন্দ্রের বাক্য 


রামায়ণ । 


শবণ করিয়া মহধিগণ সকলেই কুশবিস্তূত 
কাঞ্চনময় রুচিরকান্তি আসনে উপবেশন 
করিলেন । 

মহাঁভাগ তাপসগণ সকলেই উপবেশন 
করিলেন দেখিয়া পরপুরঞ্জয় রামচক্দর কতা- 
ঞ্লিপুটে বিনীতভাঁবে কহিলেন, তপোধন- 
গণ! আপনাদিগের আগমনের কারণ কি? 
আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। 
আমি সর্ধবিষয়েই তপঃসিদ্ধ মহধিদিগের 
আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। আমি সত্য করিয়া বলি- 
তেছি, এই সমগ্র রাজ্য ও এই হদিস্থিত 
জীবন, আমার এ সমস্তই ব্রাঙ্ষণের নিমিত | 

রাঁমচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যমুনা- 
তীরবাসী মহাত্মা মহষিবন্দ সকলেই উচ্চ- 
ত্বর়ে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন, এবং পরম 
পুলকিত হইয়া! কহিলেন, নরব্যাত্্! ভূমণ্ডলে 
আপনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই এরূপ. 
বাক্য বলিতে পারেন না । রাজন ! অনেক 
মহাবল রাজা হুইয়াছিলেন; পরস্তু আমা- 
দিগের কার্য্য হয় ত গুরুতর হইবে ভাবিয়া, 
কেহই অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই। 
আঁপর্ণি কিন্ত কার্য্য পর্য্যালোচন! না করি- 
যাই কেবল ব্রাহ্ধণের গৌরব নিবন্ধন অগ্রেই 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতএব আপনি যে 
আমাদিগের কাধ্য সাধন করিবেন, তাহাতে 
আর সন্দেহই নাই । রাজন ! আপনি আঁমা- 
দিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন । 











তি 


উত্তরকাওড। 


ষট্যফিতম সর্গ। 





লবণোতপত্তি। 


মহধিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র কহিলেন, আঁপনাঁদিগের কার্য কি, 
ব্যক্ত করুন। আঁপনাঁদিগের ভয় অবশ্যই 
বিদুরিত হইবে । | 

রাঁমচক্দ্র এই কথা কহিলে, ভার্গব চ্যবন 
কহিলেন, নরনাথ ! যে জন্য আমাদিগের ও 
আঁমাদিগের সমস্ত প্রদেশের ভয় হইয়াছে, 
বলিতেছি শ্রবণ কর। রাম ! সত্যযুগে হিরণ্য- 
রূশিপুর নপ্তা মধু নাঁমে এক মহাস্থর শ্রীছুভূতি 
হয়। সেব্রাঙ্মণ-হিতকাঁরী, বদান্য ও সদবুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিল; হৃতরাং উহার সহিত স্থরগণের 
পরম বন্ধুত্ব হইয়াছিল । মধুকে তাঁদৃশ বীর্ষ্য- 
সম্পন্ন ও ধর্্মনিষ্ঠ দেখিয়া দেবদেব মহাত্মা 
রুদ্রদেব উহার তাদৃশ সদ্‌গুণের সমাদর 
করিয়া উহাঁকে এক অদ্ভুত বর দান করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পরম পরিতৃষ্ট হইয়া! নিজ 
শুল হইতে এক মহাঁবীর্য্য মহাঁবল-সম্পন্ন শুল 
উৎপাদন পূর্বক উহা তাহাকে প্রদান করিয়া- 
ছিলেন ; এবং কহিয়াছিলেন, মধো ! আমি 
তোমার এই অতুল ধর্ম্ম-প্রবণতাঁয় পরম 
পরিভূষ্ট হইয়া তোমাকে এই বিস্ববিনাশক 
শুভদায়ক শুল প্রদ্দান করিতেছি । তুমি যত- 
দিন দেবতা ও ত্রাঙ্গণের সহিত বিবাদ না 
করিবে, এই শুল ততদিন তোমার নিকট 
থাকিবে; কিন্তু অন্যথা হইলেই লোপ 
পাইবে। যেব্যক্তি সাহসী হইয়া তোমার 
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সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, এই শুল তাহাকে 
ততক্ষণীৎ ভন্মসাঁ করিয়া! তোমারই হস্তে 
পুনরাগমন করিবে । 

রাঁম ! এই প্রকারে মহাশূল লাভ করিয়! 
মহাস্থর মধু সহাস্য বদনে প্রণতি পূর্বক 
মহাঁদেবকে কহিল, ভগবন ! আপনি সকল 
বরই প্রদান করিতে পারেন, আঁপনকাঁর 
প্রসাদে এই অনুত্তম শূল যেন পরম্পরা ক্রমে 
আমার বংশেই অবস্থিতি করে। 

অন্থর এইরূপ কহিলে, সর্ভূতপতি মহা- 
দেব প্রবোধবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, মধো ! 
তাহা হইতে পারে না। তবে তোমার প্রার্থন' 
বিফল ন1! হয়, এই জন্য আমি প্রসন্ন হইয়া 

তছি যে, এই শুল তোমার এক পুত্রের 
নিকটেও থাঁকিবে। যতক্ষণ শুল তোমার 
পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে স্্বরাস্্বর 
প্রভৃতি সর্ববভূতেরই অবধ্য হইবে । 

রাম! অন্থরশ্রেষ্ঠ মধু এইরূপ অদ্ভুত বর 
লাভ করিয়া এক হ্থপ্রভ বাঁসভবন নির্মাণ 
করাঁইল। রাজন ! বিশ্রবাঁর অপত্য রাঁবণের 
ভগিনী কুভ্তীনসী নামে রাক্ষপী মধুর পত্বী 
ছিল। তাঁহার গর্ভজাতি পুত্র মহাবীর্ধ্য দাঁরুণ- 
স্বভাব লবণ বাল্যকাল হইতেই ছুষ্টাত্ব! 
এবং পাঁপকার্যেই অনুরক্ত হইল । লবণকে 
তাঁদৃশ দুব্বিনীত দেখিয়া! মধু নিতীস্ত ছুঃখিত 
ও শোঁকান্থিত হইল, কিন্ত তাহাকে কিছুই 
বলিল না। অনন্তর সে পুত্রকে এ শূল প্রদান 
ও বরলাভ-বৃত্তাস্ত বিজ্ঞাপন করিয়। মর্ভলোক 
পরিত্যাগ পূর্বক রসাঁতলে প্রবেশ করিল । 
স্বভাঁবত ছুরাত্মা লবণ, শূল লাভ পূর্ধবক 
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সমধিক তেজস্বী হইয়! সর্ববলোৌক, বিশেষত 
তপন্বীদিগকে সম্তাঁপিত করিতে লাগিল । 
রাম! লবণের এতাদৃশ প্রভাব, এবং শূলও 
তথাবিধ। কাঁকুৎস্থ ! এই সমস্ত শুনিয়া, 
এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, কর; তুমিই আমা- 
দিগের পরম গতি। রাম! ইতি পূর্বেও 
তাপসগণ ভয়ার্ত হইয়া অনেক বাঁর অনেক 
রাঁজাঁর নিকট অভয় প্রীর্ঘনা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কেহই তাহাদিগকে অভয়দান করিতে 
সাহসী হয়েন নাই । এক্ষণে আমর! শ্রবণ 
করিলাম যে, তুমি রাবণকে জ্ঞাতি ও 
পুত্রগণের সহিত বিনাশ করিয়াছ ; অতএব 
আমর পৃথিবীমধ্যে তোমাকেই আমাঁদিগের 
ত্রণকর্তী বলিয়! স্থির করিয়াছি ; ইহ জগতে 
আমাদিগের আর কেহই ভ্রাণকর্তী নাই । 
রীম ! যে কারণে আমাদিগের মহাভয় 
উপস্থিত হইয়াছে, আমরা তোমার নিকট 
তাহা ব্যক্ত করিলাম; আমাদিগের ভয় 
নিবারণ করিতে তোমার ক্ষমতাও আছে; 
অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থন! পুর্ণ কর। 


সপ্তষঞ্টিতম সর্গ। 
শক্রত্-নিয়োগ | 

মুনিগণ এইরূপ কহিলে, রামচন্দ্র কৃতী- 
গ্ললিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁপসরৃন্দ ! 
লবণ কোথায় বাস ও কিরূপ আহার করে £ 
এবং তাহার আচরণই বা কিরূপ ? 

রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া খষিগণ 
সকলেই একবাক্যে কহিলেন, রাম! মহাঁবল 














রামায়ণ । 





লবণ সকল জীবকেই ভক্ষণ করে ; বিশেষত 
তপস্বীদিগকে আহার করিতে সে অত্যন্ত 
ভাঁল বাসে; রৌদ্রুতাঁই তাহার স্বাভাবিক 
আচরণ ১ এবং সে মধুবনে বাঁস করে । সে 
প্রতিদিন বহুসহত্র সিংহ, ব্যাস্ত, ম্বগ, হস্তী ও 
মানুষ বিনাশ করিয়। দিবাভোঁজন করিয়া 
থাঁকে ; রাত্রিকালেও আবার বহুতর বিবিধ 
প্রাণী সংহার করিয়া, প্রলয়কাঁলীন ব্যাঁদিতাস্ 
অন্তকের ন্যায় গ্রাস করে। 

রাঁমচক্দ্র তপন্বীদিগের এইরূপ কথা শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, মহর্ষিবৃন্দ! আমি সেই 
রাক্ষপকে বিনাশ করিব; আপনার! ভয়; 
পরিত্যাগ করুন । রর 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র উগ্তেজ। তপস্বীদিগের । 
নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমীপোপবিষ্ট ৷ 
ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, মহাঁবীরগণ ! তোমা- 
দিগের মধ্যে লবণকে কে বিনাশ করিবে ? 
তাহাকে কাহার অংশে ফেলিয়া দিব? মহা- : 
বাহু ভরতের, না মহাত্মা শত্রত্বের অংশে | 
পাতিত করিব? 

রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত 
কহিলেন, আর্য! আমিই তাহাঁকে বিনাশ 
করিব ; আঁপনি তাহাকে আমার অংশেই 
পাতিত করুন । 

ধৈর্য্য ও শৌর্য্য গুণ সম্পন্ন লক্ষণাঁনুজ 
শক্রত্ব, ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয় রত্বময় 
আসন পরিত্যাগ পূর্ববক দণ্ডায়মান হইলেন) 
এবং নরনাঁথ রাঁমচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, আর্ধ্য ! আমাদিগের মধ্যম ভ্রাতা 
স্বীয় কর্তব্য সম্যক সম্পাদন করিয়া কৃতকর্ম্া 


াস্পিশশীট পপি সাাীাসীপাসপ্সপপিস পিপাসা 


পপ 





| 


উত্তরকাণ্ড। 


হইয়াছেন । পূর্বেব আর্ষ্য যখন অযোধ্যা! শূন্য 
করিয়া গমন করিয়াছিলেন, ইনি তখন সন্তা- 
পিত-হৃদয়ে আর্য্যের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা 
করিয়া অযোধ্যা শাসন করিয়াছিলেন । 
ততকাঁলে মহাত্মা ভরত বহুতর ছুঃখভোগ 
করিয়াছেন ; ফলমূল ভোজন ও জটাচীর 
ধারণ পূর্বক নন্দীগ্রাঘে কষ্টকর ভূমিশব্যায় 
শয়ন করিয়া স্দীর্ঘকাঁল অতিবাহন করিয়া- 
ছেন। অতএব আর্য ! আমি আজ্ঞাবাহক 
ভৃত্য থাকিতে ভাহাঁর পুনর্রবার কঈম্বীকার 
কর] উচিত হয় না। টু 

শক্রত্ব এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কহিলেন, 
কাকুৎস্থ ! তাহাই হউক, তুমি আমার আজ্ঞা 
পালন কর। আমি তোমাকে মধুর স্থন্দর 
নগরীতে ও রাঁজ্যে অভিষেক করিব | মহা 
বাহো ! যদি আমার বাক্যে তোমার শ্রদ্ধা 
থাঁকে, তাঁহা হইলে তুমি তথায় এক নগরী 
স্থাপন করিবে । তুমি শুর ও কৃতবিদ্য; 
স্থতরাঁং নগরী স্থাপনে সম্যক সমর্থ । অতএব 
তুমি যমুনার তীরে মধুভুক্ত প্রদেশে সুন্দর 
নগর ও সমৃদ্ধ জনপদ স্থাপন করিবে । যে 
ব্যক্তি কোন রাজবংশ উত্পাদন করিয়! 
রাজ্য ও নগরী স্থাপন না করেন, তিনি নরকে 
নিমগ্ন হইয়া থাকেন । অতএব শব্রত্ব ! যদি 
আমার বাক্য রক্ষা কর! তোমার কর্তব্য হয়, 
তাহা হইলে, তুমি মধুপুত্র পাপচেতা লবণকে 
বিনাশ করিয়া! ধন্শীনুসারে রাজ্য শাসন 
কর । মহাবীর ! তুমি আমার কথায় উত্তর 
করিও না। কোন বিবেচনা না করিয়াই 
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দিগের সর্বদা কর্তব্য । কাকুৎস্থ! আমি 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাঙ্গণগণ দ্বারা মন্্রোচ্চারণ 
পূর্বক তোমার শুভ অভিষেক সম্পাদন করা- 
ইব; তুমি তাহাতে স্বীকৃত হও। 


অফ্টষঞ্টিতম সর্গ। 


কী 
শত্রসাভিষেক। 


রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বীর্ধ্যবান শক্রুত্থ 
ঈষৎ অবাড্যুখে ধীরে ধীরে কহিলেন, নরে- 
স্বর! ভূমণ্ডলে আপনি সমস্ত ধন্দই অবগত 
আছেন। আধ্য ! জ্যেষ্ঠ বর্তমান থাকিতে 
কনিষ্ঠ কি করিয়া অভিষিক্ত হইতে পারে ! 
অথচ আপনকাঁর আদেশও আমাঁকে অবশ্যই 
প্রতিপালন করিতে হইবে । মহাবাঁহো ! 
আমি নিজেও আপনকাঁর নিকট এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। রাঁজন ! আমি নাজানিয়! 
আঁপনকাঁর কথায় যে উত্তর করিয়াছি,আমাঁর 
সেই ঘোর অনার্ধ্য ছুর্ধবাক্য আমার মর্ম 
চ্ছেদন করিতেছে ! যশন্ষিন ! আপনি আমার 
সেই ছুর্ববাক্য-জনিত অপরাঁধ মার্জনা করুন। 
জ্যেষ্ঠের আদেশবাক্যে উত্তর করা মাদৃশ 
ব্যক্তির কখনই কর্তব্য নহে । তাহাঁতে ইহ 
পর উভয় লোকেই অধন্্ম ও নিন্দ। হইয়া 
থাকে । আর মহাবাহে! ! আপনকার আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করাঁও ছুঃসাধ্য । অতএব কাকুৎস্থ ! 
আমি আপনকার আঁদেশে আর উত্তর করিব 
না। পরন্তপ ! আমাকে যেন আবার দ্বিতীয় 


অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অন্ুজ- ৷ অপরাধ নিবন্ধন দণ্ডভোগ করিতে না হয়। 
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নরনাথ ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, 


আঁমি অবিচারিত চিত্তে তাহাই প্রতিপালন 
করিব। কিন্তুকাকুৎস্থ! জ্যেষ্ঠ সত্তে রাজ্যাভি- 
ষেকে স্বীকৃত হইয়া আমি যে অধন্ম করি- 
লাম, আপনিই তাহার প্রতিকার করুন। 

মহাত্সী শুর শক্রত্বের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়! লক্ষ্মণ 
ও ভরতকে কহিলেন, তোমরা সত্বর হইয়া 
অভিষেক-সামগ্রী সকল আনয়ন করিতে 
আদেশ কর। আমি অন্যই পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘু- 
নন্দন শক্রত্বকে অভিষিক্ত করিব । তোমরা 
পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, খত্বিকগণ এবং মন্ত্রী- 
দিগকেও সত্বর আনয়ন কর । 

রামচজ্দের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়! 
মহাতা। ভরত ও লক্ষমণ, পুরোহিতের সাহায্যে 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত অভিষেক-সাঁমগ্রীর আয়োজন 
করিলেন । অনস্তর মহা শক্রত্বের স্থমহান 
অভিষেক-মহোতৎ্সব আরম্ভ হইল । তাহাঁতে 
ভ্রাতৃগণ এবং পৌরবর্গ সকলেই অতীব আন- 
ন্দিত হইলেন । পুরাকালে পুরন্দর প্রসৃতি 
অমররৃন্দ যেরূপ কার্তিকেয়কে অভিষিক্ত 
করিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ ভাত রামচজ্রও সেই- 
রূপ সমাদর পূর্বক কনিষ্ঠ শত্রত্রকে অভি- 
যিক্ত করিলেন । 

অক্রিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র শক্রত্বকে অভি- 
যেক করিলে, 'পুরবাঁসিবর্গ এবং নাঁনাশাস্তর- 
স্থনিপুণ ব্রাক্মণগণ সকলেই পরমানন্দিত 
হইলেন; কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও 
অন্থণন্য রাঁজমহিলাগণ রাঁজান্তঃপুরে মঙ্গলা- 
চরণ আরন্ত করিলেন ; এধং যমুনাতীরবাসী 
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রামায়ণ। 


মহাত্ম! মহর্ষিরন্দ সকলেই মনে করিলেন, 
যেন লবণ নিহতই হইয়াছে । 

অনন্তর রামচক্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত শক্রত্বকে 
ক্রোড়ে লইয়া তাহার তেজোবর্দন পূর্বক 
মধুর বচনে কহিলেন, মহাবীর ! এই দিব্য 
শর অব্যর্থ । পরণপুরঞ্চয় বিজয়িপ্রবর ! তুমি 
এই শর দ্বারা লবণকে সংহাঁর করিতে 
পারিবে । পুরাকালে জগৎ যখন একার্ণব 
ছিল, মহাত্মা দেবদেব স্বয়ন্তু অজিত তখন 
এই বাঁণ স্থস্টি করিয়াছিলেন ; সেই জন্য 
এই দিব্য শর সর্দ্বভূতেরই অধৃষ্য হইয়াছে । 
মহাবীর ! ছুক্টাত্ মধু ও কৈটভ বিরোধী 
হইলে, অজিত ক্রোধে অভিভূত হইয়া- 
ছিলেন ; এবং নির্ব্বিঘ্বে ত্রিলোক সৃষ্টি 
করিবার অভিপ্রীয়ে এই শর দ্বারা এ ছুই 
দৈত্যকে সংহার করিয়া পশ্চাঁৎ প্রজাবর্গের 
ভোগার্থ লোক স্ৃষ্ঠি করিয়াছিলেন । শত্রত্ন! 
পাছে ভূতগণের স্বমহান ত্রাস জন্মের এই 
জন্য আমি রাবণ-বিনাশার্থ এই শর পরি- 
ত্যাগ করি নাই। রঘুবর ! তুমি এই শর 
দ্বারাই তাঁপস-শক্র লবণকে সমরে সংহাঁর 
করিতে পারিবে, সন্দেহ নাঁই। তাহাকে 
বিনাশ করিয়া! পশ্চাৎ তুমি অল্পে অল্পে তথায় 
দেবনগরী-সদৃশী এক নগরী স্থাপন করিবে । 


নবষষ্টিতম সর্গ। 


শক্রয্-শরপ্রদান। 
পরবীরঘাতী বাক্যবিশারদ রামচক্্ শত্রু- 
স্মকে শর প্রদান করিয়। পুনর্বার কহিলেন, 
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শত্রত্ব! মহাত্া ত্র্যন্বক শক্রবিনাশার্ঘ 
লবণের পিতাকে যে দিব্যান্ত্র শূল প্রদান 
করিয়াছিলেন, লবণ বারংবার পুজা করিয়া! 
এ শুল গৃহে রাখিয়া! বহির্গত হয়, এবং আহা- 
রার্থ চতুদ্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক বিচরণ করিতে 
থাকে । যখন কোন শক্র আপিয়৷ তাহাঁকে 
যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, তখন সে এ শূল লইয়! 
তাহাকে ভন্মসাৎ করে । অতএব তুমি খন 
দেখিবে যে, লবণ আহার সংগ্রহ করিয়া 
প্রতিনিরৃত্ত হইতেছে, তখন সে পুরীমধ্যে 
প্রবেশ না করিতে করিতে তুমি পূর্বেই অস্ত্র- 
শস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক পুরীর দ্বার অবরোধ করিয়! 
অবস্থিতি করিবে । পুরুষশ্রেষ্ঠ! তাহ! 
হইলেই সে আর শুল প্রাপ্ত হইবে না; 
তুমি সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান 
করিবে । এইরূপ করিলেই তুমি তাহাকে 
সংহাঁর করিতে সমর্থ হইবে | অন্যথা, কোন 
প্রকারেই তাহাকে বিনাঁশ করিতে পারিবে 
না। মহাবীর! নিশ্চয় জানিবে, এইরূপ 
করিলেই সে বিনষ্ট হইবে । শক্রত্ব! যে 
প্রকারে সেই শুলের প্রতীকার কর! যাইবে, 
আমি তোমাকে তাহা এই কহিলাম। 
জানিবে, গ্রীমান শিতিকণ্ঠের মাহাত্ম্য লঙ্ঘন 
করা সর্বথা ছুঃসাধ্য | 


সপ্ততিতম বর্গ | 
শক্র-প্রস্থান । 


রঘুণন্দন রামচন্দ্র শক্রত্পরকে পুনঃপুন 
এইরূপ আদেশ করিয়া পুনর্ববার কহিলেন, 
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পুরুষত্রেষ্ঠ ! চারি সহজ অশ্ব, ছুই সহজ 
রথ ও এক শত উৎকৃষ্ট হস্তী, এবং বিবিধ- 
পণ্য-পরিশোভিত আপণ-ৰীথি ও নট-নর্তক- 


গণ তোমার অনুগমন করুক | শক্রত্ব ! তুমি 


নিযুত পরিমাণে স্ববর্ণমুদ্রা, প্রযুত পরি- 
মাণে রৌপ্য-মুদ্রা এবং পর্যযাপ্ত বল-বাঁহন 
গ্রহণ পূর্বক যাত্রা কর। মহাবীর! তুমি 
সম্যক ভরণ-পোষণ করিয়! সৈন্যদ্দিগকে হৃষট- 
পুষ্ট ও নির্দোষ, এবং যথোচিত সম্মান প্রদান 
৷ করিয়া বশীভূত করিবে । রাঘব ! অনুজীবি- 
ূ বর্গ সন্তষ্ট না থাকিলে, কেবল স্ত্রীপুত্র ও 
। আত্মীয়-স্বজন কোন কা্যকারকই হয় না; 
ৰ স্থতরাং কোন পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না। 
| অতএব তুমি অগ্থেই হৃষপুষ্ট-জনসমূহে সমা- 
কীর্ণ মহতী সেন! প্রস্থাপন করিয় পশ্চাঁৎ 
একাকী ধনুঃশর-হস্তে মধুপুত্র লবণের প্রতি- 
কুলে যুদ্ধযাত্রা কর । রাঘব ! তুমি যে যুদ্ধার্থী 
হইয়া গমন করিতেছ, লবণ যাহাতে তাহা! 
জানিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে । 
| অন্যথা, তৃমি কোন প্রকারেই লবণকে বিনাশ 
করিতে পারিবে না । লবণ যে শক্রকে অগ্থে 
দেখিতে পাইবে, সে নিশ্চয়ই তাহার বধ্য 
হইবে,তাহাতে কোন সন্দেহই নাঁই। সৌম্য! 
গ্রীষ্মান্তে যখন বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে, ভুমি 
সেই সময় লবণকে বিনাশ করিবে, কারণ, 
উহাই লবণ-বধের উপযুক্ত কাল । তোমার 
সৈনিকসমূহ এখনই এই সমস্ত মহধিগণ-সমভি- 
[ব্যাহারে যাত্রা করুক। তাহা হইলেই 
ইহারা গ্রীম্মাবসান-সময়ে জাহুবী পার হইতে 
ূ পারিবে। শক্রদ্ব ! অনন্তর তুমি যাইয়া এ 
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নদীতীরেই সেন। স্থাপন করিয়া কেবল | অগ্রে প্রস্থাপন করিয়া! নরনাথ রামচন্দ্র 
শরাঁসন-নমভিব্যাহীরে ত্বরিতপদে যুদ্ধযাত্রা 
করিবে। 

মহাঁবল শক্রত্ব রামচক্দ্রের ঈদৃশ বাক্য 
শ্রবণ পুর্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, ভোমাদিগের এই এই বাস- 
স্থান সকল নিদ্দিষ্ট হইল, তোমরা আমার 
আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া এই সকল স্থানেই 
সাবধানে অবশ্থিতি করিবে । ভৃত্য, বল ও 
বাহনগণ সমভিব্যাহারে তোমরা এই সকল 
মহাঁভাগ মহধিদ্িগকে অগ্রে করিয়! অদ্যই 
যাত্রা কর। প্রতাপ প্রকাশ করিয়া কোন 
স্থানে কোঁন রূপ অত্যাচার করিবে না। 
যুদ্ধযাত্রা-কাঁলীন সৈনিকদিগের অত্যাচারে 
রাজারও দোষ স্পর্শে। 

মহাঁবল শত্রত্ব এইরূপ আদেশ প্রদান 
পূর্বক সেনাধ্যক্ষদিগকে প্রস্থাপন করিয়া 
প্রথমত কৌশল্যা, স্থমিত্রা ও কৈকেয়ীর 
চরণে প্রণাম করিলেন । পশ্চাঁৎ ধূল্যবলুষ্ঠিত 
মস্তকে রামচন্দ্রকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করি- 
লেন; রামচন্দ্রও তাহাকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। অনস্তর শক্রতাঁপন শক্রত্ব কৃতী- 
ঞ্ুলিপুটে ভরত ও লক্ষণণকে প্রণাম করি- 
লেন; তাঁহারাঁও ভাহার মস্তকাস্রাণ পূর্বক 
তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন । মহাঁ- 
প্রতাপ মহাঁবল শক্রত্ম অবশেষে পুরোহিত 
বশিষ্ঠকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা 
করিলেন । 

অনন্তর রঘুবংশ-বিবর্ধন মহাবীর শত্রত্ব 
প্রবর-গজেন্দ্রবাজী-সমূহ-সন্কুলা মহতী সেনা 


রামায়ণ। 


অগ্রে প্রস্থাপন করিয়া নরনাথ রাঁমচক্দ্রের 
নিকট এক মাঁস অতিবাহন পূর্বক পশ্চাঁৎ 
স্বয়ং যাত্রা করিলেন । 


একসগুতিতম সর্গ। 





সৌদাসোপাখ্যান। 

মহাবল শক্রত্ব অগ্রে সেন প্রস্থাপন 
করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং সত্বরগমনে সপ্ত দিবসে : 
এ স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামতি রঘু- ! 
নন্দন লক্ষাণান্ুজ ত্রিরাত্র পথে অতিবাঁহন ূ 
পূর্বক মহর্ষি বাঁল্সীকির পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত; 
হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই 
মহাত্বার নিকটবর্ভী হইয়! অভিবাঁদন পুর্ব্বক ৰ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন! আজি ৃ 
আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছ! 
করি; আমি গুরু-কার্য্যাসুরোধে এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছি। কল্য প্রভাতে 
বরুণ-রক্ষিত পশ্চিম দিকে যাত্রা করিব । 

মহাতেজা সুনিপুঙ্গব বিভু বান্মীকি শক্রু- 


দ্বের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক হাস্ত করিয়া কহি- 
লেন, রঘুনন্দন ! তোমার আগমনে আমি | 
পরম পরিতুষট হইলাম । এই আশ্রম রঘু- 
বংশীয়দিগের নিজেরই, সন্দেহ নাই । আমি 
তোমাকে আসন ও পাদ্যার্ঘ প্রদান করিতেছি, 
তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ কর। 

তখন ককুৎস্থনন্দন শক্রপ্ম সেই পুজা 
গ্রহণ করিলেন, এবং ভোজনার্থ ফলমূল 
প্রাপ্ত হইয়। ভোজন পূর্বক পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইলেন । এইরূপে ভোজন করিয়া 
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মহাঁবাহু শক্রত্ব মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
মহর্ষে! আশ্রম-সন্গিধানে এ কাহার যজ্ঞ- 
বিভৃতি দৃষ্ট হইতেছে ? 

শক্রত্মের বাক্য শুনিয়া মহষি বালীকি 
কহিলেন, শক্রত্্ ! পুরাকালে এই স্থানে 
ধাহার জন্য এই যজ্ঞভূমি বিরচিত হুইয়া- 
ছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। 

সৌম্য ! হৃদাস নামে এক ধন্দ্শীল নর- 
পতি ছিলেন; তিনি তোমাদিগেরই পুর্বব- 
পুরুষ । তাহার পুত্র রাজ। মিত্রসহ। মহাঁভাগ 
মিত্রসহ সর্বশাস্ত্রবিৎ, যস্বা, দানবীর, প্রশাস্ত- 
প্রকৃতি, গ্রজাপালন-নিরত, সত্তববাঁন ও অতি 
ধার্মিক ছিলেন। সৌদাস [ম্থদাসপুত্র) বাল্য- 
কাল হইতেই ম্থগয়া করিতেন। এক দিন 
তিনি স্বৃগয়ার্থ বনমধ্যে পর্যটন করিতে 
করিতে দেখিতে পাইলেন, ছুই শার্দুল- 
রূপী ভয়ঙ্কর মহাঁবল রাক্ষস সহক্র সহজ্র 
স্বগ ভক্ষণ করিতেছে, অথচ পরিতৃপ্ত হই- 
তেছে না । রাজা সৌদাস এইরূপ সেই ছুই 
রাঁক্ষলকে দেখিয়া, এবং তাহারা কানন 
স্বগশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে নিরীক্ষণ করিয়া, 
অতীব ভ্রুদ্ধ হইয়া শরাঘাতে একজনকে 
বিনাঁশ করিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ সৌদাস এই- 
রূপে এ দুই রাক্ষসের একজনকে সংহাঁর 
করিয়। ক্রোধশুন্য ও প্রকৃতিস্থ হইয়া অনি- 
মিষলোচনে এ নিহত নিশাচরকে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । এ দ্রিকে সখাঁকে নিহত 
দেখিয়া সহচর রাঁক্ষন অত্যন্ত বিলাপ করিতে 
লাগিল, এবং সৌদাঁসকে কহিল, তুমি বিনাপ- 


৩৯ 





অতএব আমিও প্রতিশোধ লইবার জন্য 
তোমার অপকার-চেষ্টা করিব । রাক্ষস এই 
কথা কহিয়া এ স্থানেই অন্তহিত হইল । 

অনন্তর ধীমান রাজা মিত্রসহ কালক্রমে 
এই আশ্রমের সন্গিধানে মহাষজ্ঞ অশ্বমেধ 
আরম্ত করিলেন; বশিষ্ঠ রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত 
থাকিলেন। ক্রমে তাহার এ যজ্ঞ সর্ববকাঁম- 
সমন্থিত ও পরমসম্বদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া দেব- 
যজ্জের সমান হইয়া! উঠিল। 

অনস্তর যজ্ঞের অবসাঁন-সময়ে সেই রাক্ষস 
পূর্বববৈর স্মরণ পূর্বক বশিষ্ঠের রূপ ধারণ 
করিয়া রাজাকে কহিল, রাজন ! এক্ষণে 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তুমি আমাকে ভোজনার্থ 
সত্বর সামিষ অন্ন প্রদান কর, কোন বিচার 
করিও না। 

ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া রাজা! সৌদাস রন্ধন-নিপুণ 
পাচকদিগকে কহিলেন, তোমরা সত্বর গুরুকে 
ঘৃতপৰ্ক সামিষ অন্ন ভোজনার্ধ প্রদান কর; 
ভোজন করিয়া যেন তিনি পরিতোষ লাভ 
করেন। 

রাজার আজ্ঞাক্রমে পাচকগণ সম্্াম্ত- 
চিত্তে স্বকার্ধ্য-সাঁধনার্থ গমন করিল । অনন্তর 
ঞঁ রাক্ষই আবার পাঁচকের বেশ ধারণ 
করিয় মানুষমাংস রন্ধন পুর্বক রাজার 
নিকট আনিয়া! দিল, এবং কহিল, মহারাজ! 
এই ঘ্ৃতপক্ স্থস্বাছ সামিষ অন্ন আনয়ন 
করিয়াছি । তখন নরশ্রেঠ মৌদাঁস মহিষী 
মদয়ন্তীর সমভিব্যাহারে এ অন্ন বশিষ্ঠকে 


রাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলে; ; ভোজন করিতে দিলেন। বশিষ্ঠ সেই মাংসকে 














অভক্ষ্য মান্ু-মাংস জানিতে পারিয়। সাতি- 
শয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, রাঁজন ! 
তুমি আমাকে মানুষমাঁংস ভোঁজন করাই- 
বার অভিপ্রায় করিয়াছ, অতএব ইহাই 
তোমার আহার হইবে, সন্দেহ নাই। তখন 
রাজ! মহ্যী-সমভিব্যাহারে বারবার প্রণাম 
করিয়া, ব্রা্মণরূপী রাঁক্ষন যেরূপ বলিয়া- 
ছিল, বশিষ্ঠকে অবিকল সমস্ত বিজ্ঞাপন 
করিলেন । রাজা রাক্ষসের জন্য অপরাধী 
হইয়াছেন জানিতে পারিয়! দ্বিজসতুম বশিষ্ঠ 
পুনর্ববার তাহাঁকে কহিলেন, রাজন ! আমি 
ক্রুদ্ধ হইয়া! যে কথ! বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহ 
অন্যথ! করা অসাধ্য | তবে তোমাকে এক বর 
প্রদীন করিতেছি ; দ্বাদশ বতসরান্তে তোমার 
শৃপের অবসান হইবে; আর আমার প্রসাদে 
অতীত বৃত্তাস্ত তোমার স্মরণ থাকিবে না। 

অনস্তর সৌদাসও ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠকে 
অভিসম্পাত করিবার অভিপ্রায়ে জলগণ্ডুষ 
গ্রহণ করিলেন। অমনি মহিষী তাহাঁকে 
নিবারণ করিয়া কহিলেন, মহারাঁজ ! আমা- 
দিগের উপর ভগবান বশিষ্ঠ খষির সর্ববতো- 
মুখী ক্ষমতা আছে; অতএব এই দেবন্বরূপ 
পুরোহিতকে অভিসম্পাত করা আপনকার 
উচিত হইতেছে না। এই কথ! শুনিয়া 
ধর্ীত্া রাজা সৌদাস তেজোবল-সমন্িত 
এ জল নিজ ধীদমূলেই নিক্ষেপ করিলেন ; 
তাহাতে তাহার পাঁদঘ্য় “কল্মাষ” অর্থাৎ 
কৃষ্ণবর্ণ হইল । সেই অবধি স্বমহাঁবল নর- 
পতি সৌদাস ভূমগ্ডলে কল্মাষপাদ নামে 
প্রখ্যাত হুইয়। আসিতেছেন । 


ও পাা৮+--৯০পাাএহা পাতা ৬৯০৬৩-৬৯৬+-+ 
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পাপা. এ 


যাহা হউক, নরপতি কল্মাষপাদ শাপাব- 
সাঁনে পুনর্বার রাজ্যলাভ করিয়! প্রজাপাঁলন 
করিয়াছিলেন। শক্রত্র! তৃমি এই যে আশ্রম- 
সন্নিহিত যজ্ঞ-ভূমির কথা জিজ্ঞাসা করি- 
তেছ, ইহা! সেই রাজসিংহেরই যজ্জায়তন | 

মহাত্সা শত্রত্ম রাজাধিরাজ সৌদাসের 
এই স্থদাঁরুণ ইতিবৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া মহ- 
ধষিকে অভিবাদন পুর্ববক পর্ণশালামধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 


দ্বিনগুতিতম সর্গ | 





কুশ-লব-জন্ম । 
যে রাত্রিতে শক্রদ্ব বাঁলীকির পর্ণশালায় 
প্রবিষ্ট হইলেন, সেই রাভ্রিতেই জানকী 
ছুই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন । অর্ধরাত্রি- 
সময়ে মুনিদারকগণ বাঁলীকিকে সীতার শুভ- 
প্রপবরূপ প্রিয়সংবাঁদ দান করিল ; কহিল, 
ভগবন ! সেই রামপত্বী ছুই যমজ সন্তান 
প্রসব করিয়াছেন; আপনি যত্বপহকারে তাহা- 
দিগের ভূত-বিনাশিনী রক্ষা বিধান করুন। 
মুশিদারকদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বাল্ীকি বিস্মিত হইলেন, এবং যথাবিধি 
বালকন্বয়ের ভূতবিনাঁশিনী রক্ষা বিধান করি- 
লেন। মহষি শিশুদ্বয়ের জন্য রক্ষা-নাধন 
কুশমুদ্ি ও লবণ প্রদান করিয়া কহিলেন, 
শিশুদ্বয়ের মধ্যে যেটি অগ্রজ, বৃদ্ধা তাঁপসীর! 
তাহাকে এই মন্ত্রপুত কুশদ্বারা নির্্মার্জন 
করিবে; এই জন্য তাহার নামও কুশ হইবে । 
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উত্তরকাও্ড। ৪১ 
পরবে লন, অহাকে ইল মল | ভিত 7 
ৰ গুতিতম সর্গ। 
নিন্মার্জন করিবে, তম্নিমিত্ত তাহার নামও লব 
হইবে । এইরূপে ছুই যমজ কুমার মণ্কৃত সি 
কুশ-লব নামে ভূমগ্ডলে বিখ্যাত হইবে । মান্ধাতার উপাখ্যান 


অনন্তর নিষ্পাপ! তাপমী সকল মহর্ষির 
হস্ত হইতে সেই রক্ষাসামগ্রী গ্রহণ করিয়। 
শিশুদ্ধয়ের যথাবিধি রক্ষা-বিধাঁন করিলেন । 
মন্ত্রোচ্চারণ পুর্বক রক্ষাবিধান হইতে 
থাকিল; বারংবার, কি সৌভাগ্য ! কি 
সৌভাগ্য! এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল ; 
এবং তাপস ও তাঁপসী গণ রামচক্দের নামো- 
চ্চারণ পুর্ববক সীতার স্থপ্রসব লইয়া কথোপ- 
কথন করিতে আরন্ত করিলেন | পর্ণশালায় 
অবস্থিত শক্রত্বও অর্দরাত্রিসময়ে এই প্রিয় 
সংবাদ ও প্রিয় কথ! শ্রবণ করিয়া বারংবার 
বলিতে লাগিলেন, পরম সৌভাগ্য ! পরম 
সৌভাগ্য! তিনি এই প্রকার পরমানন্দে সেই 
শ্রাবণের খর্ব নিশ! যাঁপন করিয়! প্রভাতে 
গাত্রোথাঁন পূর্ধবক পূর্বাহ্ৃরুত্য সমাপন 
পূর্বক কৃতীঞগ্লিপুটে মহর্ষি বাল্মীকিকে 
আমন্ত্রণ করিলেন । অনস্তর মহর্ষি বিদায় 
দান করিলে, মহাবীর্য্য শক্রব্প পুনর্ববাঁর যাত্রা 
করিলেন । তিনি পথে সর্ববসমেত সপ্ত রান্ত্রি 
অতিবাহন করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হই- 
লেন। 

সেই স্থানে খষিগণের মধ্যে বাসস্থান 


গ্রহণ পূর্বক হ্থমহাযশ? শক্রত্থ ভার্গব-প্রমুখ 


 মৃহর্ষিদিগের সহিত বিবিধ কথা-বার্তীয় রাত্রি 


যাপন করিলেন । 


আটটি ক্রিক 


১১ 


অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, রঘুনন্দন 
শক্রত্ন মধুরবচনে লবণের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিতে আরন্ত করিলেন । তিনি কহিলেন, 
ভগবন ! আমি লবণের বলাবল ও শূলের 
মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । মহাঁ- 
মুনে! এপর্য্যস্ত এই দিব্য শুল দ্বারা কোন্‌ 
কোঁন্‌ মহাবীরই বা দন্দবযুদ্ধে নিপাতিত 
হইয়াছেন ? 

মহাত্মা রঘুনন্দন শক্রত্বের এই কথা শ্রবণ 
করিয়া মহাতেজ। মহর্ষি ভার্গব কহিলেন, 
রাঘব ! পাঁপাত্না লবণ যে কত শত নৃশংস 
কার্ধ্য করিয়াছে, তাহার সংখ্যাই হয় না । 
ইক্ষাকুবংশ-সম্ঘন্ধে সে যে ছুক্ষার্য্য করিয়াছে, 
আমি কেবল তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
পুরাকাঁলে অযোধ্যাঁয় যুবনাশ্ব-তনয় মান্ধাতা 
নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাতি মহাঁবল রাজ। 
ছিলেন । সেই মহীপতি সমগ্র মেদিনীমণ্ডল 
বশীভূত করিয়া, দেবলোঁক জয় করিবার উদ্‌- 
যোগ করিলেন । তাহাতে মহেক্দের এবং 
সমস্ত অমররন্দের মহাভয় হইল । অতএব 
নিখিল-দেবগণ-সহিত পুরন্দর, মান্ধাতাকে 
নিজ আসনের ও স্বর্গরাজ্যের অন্ধ প্রদখন 
করিতে প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু মান্ধাতা 
নিজের সন্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখন 
পাঁকশ'সন রাঁজার হুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া 
সাম্তবনা পূর্ববক কহিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি ত 
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পার নাই! মর্ভলোক বশীভূত না করিয়া 
দেবলোকের রাজত্বে অভিলাষ করা তোমার 
উপযুক্ত হয় না । মহাবীর ! যদি তুমি সমগ্র 
মর্তলোক বশীভূত করিতে, তাহ! হইলে 
স্বচ্ছন্দে ভৃত্য বল ও বাহন সমভিব্যাহারে 
স্বর্গের রাজত্ব করিতে । 

মহেন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহীপতি মান্ধাতা 
কহিলেন, শক্র ! আমার শাসন পৃথিবীতলে 
কোন্‌ স্থানে প্রতিহত হইয়াছে? তখন 
সহতঅ্লোচন তাহাকে কহিলেন, রাজন ! 
মধুবনে মধুর পুত্র লবণ নামে এক রাক্ষস 
আছে; মে তোমার শাসন গ্রাহা করে না। 

ইন্দ্রের নিকট এইরূপ ঘোর অপ্রিয় 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধীতা লজ্জার 
অধোবদন হইলেন; কোন কথাই কহিতে 
পারিলেন না| অনন্তর তিনি লজ্জা নিবন্ধন 
ঈষৎ অধোবদনে দেবরাঁজকে আমন্ত্রণ করিয়া 
ইহলোকে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, এবং অমর্ধা- 
ম্বিত হইয়া মরুপুত্রকে পরাজয় করিবার 
নিমিত্ত ভৃত্য. বল ও বাহন সমভিব্যাহীরে গমন 
করিলেন । 

মধুপুরে উপস্থিত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ 
অপরাজিত মহীপতি মান্ধাতা যুদ্ধ প্রার্থনা 
করিয়।৷ লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 
দূত যাইয়া মধুপুত্র লবণকে বিস্তর কটু- 
কাটব্য বলিল। তাহ শুনিয়া লবণ তাহাকে 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। 

এদিকে দূতের বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, 
সব্ববান্ত্রবিক্রান্ত মান্ধাতা ক্রোধে হতজ্ঞান 


টে 


রামায়ণ। 
এখনও সমগ্র মর্ভলোকই শাসন করিতে 





হইয়া স্বয়ং রাক্ষমের সমীপে গমন পূর্বক 
তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । 
তখন লবণ উচ্চহীস্ত করিয়া মহীপতি 
মান্ধাতাকে সদলে সংহার করিবার নিমিভ 
দারুণ শুল গ্রহণ পূর্বক পরিত্যাগ করিল । 
এ শুল তৎক্ষণাৎ প্রদীণ্ড হইয়! ভূত্য বল ও 
বাহনের সহিত মান্ধাতাকে ভস্মসাঁৎ করিয়া 
পুনর্ববার লবণের হস্তে আগমন করিল । 
শত্রত্ম! সেই স্থমহাঁপরাক্রান্ত রাজা এইরূপে 
ভৃত্য বল ও বাহনের সহিত বিনষ্ট হইয়া- 
ছিলেন । রাজন ! শুলের প্রভাব ঈদৃশ অপ্র- 
মেয় ও অদ্ভুত। কিন্তু তুমি যে কল্য প্রভাতে 
লবণকে সংহাঁর করিবে, তাহাতে সন্দেহই 
(নাই; কারণ, সেই মহাবীর যদি অস্ত্র গ্রহণ 
করিতে না পায়, তাহা হইলে তোমার বিজয় 
৷ সুনিশ্চিত । তুমি এই ছুক্ষর কার্য্য করিতে 
। পারিলেই সর্বলোকের মঙ্গল হয়। 


৯টি 


পপ 


চতুঃসগুতিতম সর্গ। 





লবণাক্ষেপ। 

বিজয়াকাজক্ষী মহা'ত্া শত্রত্ব এই কথা 
আবণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে দেখি- 
তেই রজনী শেষ হইল । 

অনন্তর স্থবিমল প্রভাতকালে মহাবীর 
রাক্ষম লবণ আহারচেষ্টীয় পুরী হইতে 
বহির্গত হইল। এই সময় মহাবীর শক্রত্ম 
বমুনানদী পার হইয়া, শরালন-হত্তে মধু- 
পুরের দ্বার অবরোধ পুর্ববক অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন | 








5৪ 


উত্তরকাণ্ড। 


অনস্তর দিবা দ্বিপ্রহর-সময়ে সেই ক্রুর- 
কন্মা নিশাচর বহুসহজ্র প্রাণীর ভারবহন 
করিয়া আগমন করিল, এবং শত্রত্মকে শরা- 
সন হস্তে দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া 
কহিল, তূই ইহ! দ্বারা কি করিবি ! নরাধম ! 
তোঁর মত ঈদৃশ ধনুর্দারী সহত্র সহজ পুরু- 
যকে আমি ক্রোধে ভক্ষণ করিয়াছি । তুইও 
উত্তম সময়েই উপস্থিত হইয়াছিস্‌ ! ছুর্মতে ! 
অদ্য আমার এই আহার-সামগ্রা পর্য্যাপ্ত 
হয় নাই; কি আশ্চর্য্য, তুইওআজি আপনিই 
আসিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলি! 

লবণ এইরূপ বলিয়! বারংবার উচ্চহাস্ত 
করিতে থাকিলে, মছাবীর্যয-সম্পন্ন শক্রত্র 
রোঁষে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
মহাত্মা শক্রত্ন রোষে পরিপূর্ণ হইলে, তাহার 
নেত্রযুগল হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখ। সকল 
বহির্গত হইতে লাগিল । এই ভাবে মহাবীর 
শত্রুত্ন সেই নরখাদক রাক্ষপকে কহিলেন, 
দুর্বদ্ধে! আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে 
ইচ্ছা করি; তুই আমাকে দ্বন্দব-যুদ্ধ প্রদান 
কর্‌। আমিরাজ। দশরথের পুত্র এবং ধীমান 
রামচক্দ্রের ভ্রাতা; আমার নাম শক্রত্ব ৷ 
দুর্বূদ্ধে! আমি তোর বিনাশ-কামনায় 
আগমন করিয়াছি । আজি তুই আমাকে ছন্দ- 
যুদ্ধ প্রদান কর্‌) আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হ্ই- 
য়াছি। তুই সকল প্রাণীরই শত্রু; আজি তুই 
জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন 
করিতে পারিবি না। 

নরব্যাত্ শত্রপ্ম এইরূপ বলিলে, রাক্ষস 
উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, ছুর্মতে ! আজি 





পপ পপ পা 
পা পসরা 


৪৩ 


তুই আমার সৌভাগ্যক্রমেই এই স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছিস্‌ ! মহাবল দশগ্রীব আমার 
মাতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা । ভূর্ব্ব,দ্ধে পুরুষাঁধম ! 
রাম এক জ্ত্রীর জন্য তাহাকে বিনাশ করি- 
য়াছে! আমি অবজ্ঞা করিয়া! এতদিন রাঁব- 
ণের কুলক্ষয় সহ্য করিয়া আসিতেছি বটে, 
কিন্ত প্রতিশোধ না লওয়াতে আমার অস্তঃ- 
করণ নিরস্তর পরিতাপিত হইতেছে । কি 
ভূত, কি ভবিষ্য, নরাধম ইক্ষাকুবংশীয়দিগের 
সকলকে ই.আমি তৃণের ন্যায় পরাজয় করিয়া 
রাখিয়াছি । তোঁদিগকেও আমার পরাজয় 
করাই হইয়াছে । যাহ। হউক, দুর্্মতে ! পরা- 
জিত হইয়া ও যখন তুই আবার যুদ্ধ করিতে 
বাঁসনা করিতেছিসৃ, তখন আমি তোর বাসনা 
চরিতার্থ করিব; ক্ষণকাল অপেক্ষা কর্‌, অস্ত্র 
লইয়া আসি। 

তখন শক্রত্ম কহিলেন, রাক্ষস ! তুই 
জীবন লইয়া আমার নিকট হইতে গমন 
করিতে পারিবি না। শত্রুর দর্শন পাইলে, 
কার্ধ্যকুশল ব্যক্তিগণ কখনই তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবেন না। যে ব্যক্তি অঙ্পবুদ্ধিবশত 
শক্রকে অবসর প্রদান করে, সে সেই মন্দবুদ্ধি 
নিবন্ধনই নিহত হইয়! থাকে; অতএব লোকে 
সেই ব্যক্তিই নরাধম। আমি যেরূপ বলি- 
লাম, শক্রর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই 
কর্তব্য । অতএব আমি আনতপর্ধব শর দ্বার! 
এখনই তোকে বিনাঁশ করিব | 
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পঞ্চসগুতিতম সর্গ। 





লবণ-বধ। 
মহাত্সা শত্রপ্দের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া নিশাচর লবণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিল; 
এবং থাঁক, থাঁক ! বলিয়। হস্তে হস্ত ও দস্তে 
দন্ত নিষ্পেষণ পূর্বক রঘুশার্দ্‌ল শক্রত্্কে 
বারংবার যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল । 
ভীমবিক্রম দেবশক্র লবণের স্পদ্ধা-বাঁক্য 
শ্রবণ করিয় শক্রত্ম কহিলেন, রাক্ষমাধম ! 
তুই যখন অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়া- 
ছিলি, তখন শক্রদ্ জন্মগ্রহণ করেন নাই। 
আজি তুই আঁমাঁর বাঁণ দ্বার! নিহত হইয়া যম- 
সদনে গমন কর্‌। দেবগণ যেমন রাষণকে নিহত 
দর্শন করিয়াছিলেন, আজি খধিগণও সেইরূপ 
দর্শন করুন,পাঁপাত্া লবণ রণস্থলে মদীয় শরে 
বিদ্ধ হইয়৷ নিহত হইয়াঁছে। নিশাচর! আজি 
তুই আমার বাণে নির্দপ্ধ হইয়া পতিত হইলে, 
নগর ও জনপদ সকলের মঙ্গল হইবে । সূর্ধ্য- 
কিরণ যেমন পম্মগর্তে প্রবেশ করে, আজি 
বঞজমুখ সায়কও তেমনি আমার শরাসন 
হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া! তোর হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবে। 
মহাত্বা শত্রক্সের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
পূর্বক লবণ ক্রোধে উম্মত হইয়া উঠিল, এবং 
এক প্রকাণ্ড শালর্ক্ষ উৎপাটন করিয়া শত্র- 
স্বের বক্ষঃস্থলোদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু 
মহাবীর শক্রত্ব উহাকে শতধা! ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন। মে চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়। 
রাক্ষম পুনর্ববার বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল উৎ- 


| 
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| 








রামায়ণ। 


| পাটন করিয়া শক্রদ্বের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
৷ আরম্ত করিল। মহাঁতেজা শক্রত্বও আপ- 


তিত বছৃতর বৃক্ষের প্রত্যেকটিকে তিন তিন 
প্রদীপ্ত সাঁয়ক দ্বারা সপ্তধা ছেদন করিতে 
লাগিলেন। এইদরূপে রৃক্ষবর্ষণ নিবাঁরণ করিয়া 
বীর্ষ্যসম্পন্ন শকত্রত্ব রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে বাণ- 
বর্ষণ করিলেন ; কিন্তু রাক্ষস তাহাঁতে বিচ- 
লিত হইল না। 

অনন্তর মহাঁবীর্য্য লবণ আর এক প্রকাণ্ড 
বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শক্রদ্দের মস্তকোঁপরি 
ভীষণ আঘাত করিল; তিনি মুচ্ছিত হইলেন) 
তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল বিজ্রন্ত হইয়া 
পড়িল। শূর শক্রস্ম এইরূপে পতিত হইলে 
ধধি ও সিদ্ধ এবং গন্ধর্ব ও অপ্নরোগণ 
তারস্বরে হাহাঁকাঁর করিয়া উঠিলেন। ছুরাক্মা 
রাক্ষল নিশ্চয় করিল, শক্রত্ম নিহত হইয়! 
ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন । দৈব তাহার বুদ্ধি- 
শক্তি লোপ করিয়াছিলেন ; অতএব সে 
অবসর পাইয়াঁও পুরমধ্যে প্রবেশ ও শুল 
গ্রহণ করিল না; আহারার্থ সংগৃহীত পশু- 
সম্ভারই পুনর্বার আহরণ করিতে লাগিল । 
ইত্যবসরে শত্রত্ম মৃহূর্তমধ্যেই চেতনালাভ 
পূর্বক উত্থিত হুইয়া পুরদ্বার অবরোধ 
পূর্ববক দণ্ডায়মান হইলেন ; তদ্দর্শনে পর- 
মর্ষিগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। : 

অনস্তর মহাবল শক্রত্ম সমরে অপরা- 
জিত, মহাবীর নরেন্দ্র ও দানবেন্দ্রদিগেরও 
ভয়ঙ্কর, বজ্জমুখ, বজবেগ, অমোঘ, দিব্য শর 
গ্রহণ করিলেন ; শর, তেজে দশদিক সমু 
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উত্তরকাণ্ড। 
শত্রত্ম যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই 


ভাসিত করিয়া স্বলিতে লাগিল । পশ্চাৎ এ 
শর শরাসনে যোৌজিত হইবামাত্র আকাশে 
মহোক্ষা সকল প্রস্লিত হইতে থাকিল, 
এবং সশব্দে বজপাত হইতে লাগিল। 
যুগাস্তকালীন সমুখিত প্রস্বলিত কালাগ্নির 
ন্যায় সেই শর দর্শন করিয়। প্রাণীমাত্রই 
পরম ত্রস্ত হইয়া উঠিল। - 

অনন্তর দেবর্ষি, গন্ধর্বব, সিদ্ধ ও চারণ 
সহিত নিখিল জগৎ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়। 
দেবদেব বরপ্রদ প্রপিতামহের নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া কহিলেন, দেব ! এ কি ভয়ঙ্কর 
লোকক্ষয় উপস্থিত হইল! পিতামহ ! ঈদৃশ 
ব্যাপার আমর ত কখনও দর্শন বা শ্রবণও 
করি নাই! 

তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
লোক-পিতামহ ব্রহ্ম! মধুর বচনে কহিলেন, 
ব্বর্গবাসিগণ ! শ্রবণ কর। শক্রত্্ম যুদ্ধে লবণ- 
বধের নিমিত্ত শর গ্রহণ করিয়াছেন ;) তোমরা 
সকলে উহাঁরই তেজে বিমুঢ় হইয়াছ । লোক- 
কর্ত। মহাত্সা দেবদেব বিষ্র তেজোময় শর | 
এইরূপই ভয়ঙ্কর ; উহার নিমিত্তই তোমা 
দিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে । পুরাকালে 
মহাত্মা বিষুও মধু ও কৈটভ নামক রাক্ষস- 
ঘ্য়ের বিনাশার্থ এই মহাশর স্যপ্তি করিয়া- 
ছিলেন । ইহাই সেই বিদ্ুঃর তেজোময় অদ্ধি- 
তীয়শর। অতএব তোমরা যাইয়। দর্শন কর) 
রামানুজ মহাবীর মহাত্মা শত্রত্ব, রাক্ষস- 
প্রধান লবণকে এখনই বিনাশ করিবেন । 

দেবদেব পিতামহের এইরূপ মধুর বাক্য 
শ্রবণ করিয়া দেবাদি সকলেই, লবণ ও 
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সী সপ পপ পপ পপ পপ পপ ্পপপপা 


সে সপ্ত ১ ৭ ত্র পাপ পাসে সপপ্পা স্পা 7 পাপা পাশা সপ াপাসাস্পীপসপসপী 


স্থানে আগমন করিলেন । সকল প্রাণীই 
দেখিতে লাগিল, শক্রত্-করধৃত সেই সূর্য্য- 
সঙ্কাশ দিব্য শর যেন প্রলয়াগ্রির ন্যায় 


উত্থিত হইয়াছে। 


অনন্তর আকাশমগুল দেবগণে আচ্ছন্ন 
হইয়াছে দেখিয়া, রঘুনন্দন শকত্রত্ম উচ্চশব্দে 
সিংহনাদ করিয়। পুনর্বধার লবণকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন। মহাত্মা! শত্রত্ব পুনর্ববার 
আহ্বান করিবামাত্র লবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইয়া! পুনর্ববার যুদ্ধার্থ সনীপবর্ভা হইল। 
অমনি মহাবল শক্রদ্ব অনুত্তম শরাসন আকণ 
আকর্ষণ করিয়া লবণের বক্ষমস্থলে সেই | 
মহাবাণ পিক্ষেপ করিলেন। দেব-পুজিত 
সেই বাণ তৎক্ষণাৎ তাহার বক্ষ বিদারণ 
করিয়া রসাতলে প্রবেশ পুর্ববক পুনর্ধবার 
শত্রপ্রের হস্তেই ফিরিয়া আসিল । নিশাচর 
লবণ শক্রত্ব-শরে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত অচ- 
লের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । 
লবণ যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র সেই স্থমহুৎ 
দিব্য শুলও সর্বভৃতের সমক্ষেই পুনর্ববার 
দেবদেব রুদ্রের নিকট চলিয়া! গেল। 

অনস্তর সিদ্ধ, অপ্নর, খধষি ও দেবগণ 
মহাবীর শক্রঙ্গের সন্বদ্ধনা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, দাশরথে! আজি পরমমৌভা- 
গ্যের বিষয় যে,তুমি বিজয়ী হইলে ! পরম- 
সৌভাগ্য যে, আজি সর্বলোক প্প্রফুল্প হইল! 

তিমির নাশ করিয়। সহত্ররশ্মি সূর্ধ্য 
যেমন প্রকাশ পাইয়া! থাকেন, একমাত্র বাগ 
দ্বারা ভ্রিলোক-শক্র লবণকে সংহার করিয়। 
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৪৬ 


থা পাসে পাশাপাশি 


সমুদ্যত-শরাসন-হস্ত রঘুপ্রবীর শত্রত্বও সেই- 
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । 


ষট্সপগ্ততিতম সর্গ। 
| মথুরা-নিবেশ । 
নিশাচর লবণ নিহত হইলে, ইন্দ্র ও 
অগ্নি প্রসৃতি অমররন্দ সকলেই সমবেত 
হইয়া স্মধুর বচনে শক্রতাপন শক্রত্বকে 
কহিলেন, মহাবীর ! আজি পরমসৌভাগ্য 
যে, তুমি বিজয়ী হইলে; পরমসৌভাগ্য যে, 
তুমি আজি এই রাক্ষপকে সংহার করিলে ! 
নরশার্দুল ! আমর! পরমসন্তষ্ট হইয়াছি! 
আমরা তোমার বিজয়াকাঙ্ক্ষায় আগমন 
করিয়াছিলাম। রাঘব! আমরা সকলেই 
ব্রদ; আমাদিগের দর্শন কখনই ব্যর্থ হয় 
না; অতএব তুমি বর প্রার্থনা কর। 
মহাতেজা শুর শত্রত্ম দেবগণের ঈদৃশ 
বাক্য শ্রবণ পূর্বক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন 
| করিয়া বিনীতভাঁবে কহিলেন, অমরৰৃন্দ ! 
পুর্বেবে মধু এই স্থরম্যপুরী নিশ্ীণ করিয়াছিল; 
আমার ইচ্ছা, সত্বর ইহাতে উপনিবেশ 
স্থাপিত হয়; ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর। 
তখন প্রসন্ন দেবগণ কহিলেন, “তথাস্ত 1” 
এই নগরী উপনিবিষ্ট হইয়া মথুরানাঁমে 
বিখ্যাত এবং স্বর্গের স্থুরনগরীর সদৃশ সর্বব- 
ৰ লোকের পুজিত হইবে । এই কথা কহিয়। 
। দেবগণ শতশত-বিমান-প্রভায় নতস্তল সমুদ্‌- 
। ভীসিত করিয়। সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 
করিলেন । | 


ক খপ সক করত 
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রামায়ণ। 


দেবগণ প্রস্থান করিলে রঘুনন্দন শত্রত্ম, 
যে সেনা যমুনাতীরে স্থাপন করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন, সেই সেনা! আনয়ন করাইলেন। 
শক্রত্বের আজ্ঞ! প্রাপ্তিমাত্র সেনাগণ সত্বর 
আগমন করিল। অনন্তর শক্রত্ম এ শ্রাবণ 
মাসেই উপনিবেশ স্থাপন করিতে আর্ত 
করিলেন ; এবং ক্রমে ক্রমে দ্বাদশ বৎসরে 
দেবনগরী-সদৃশী অপূর্ধবনগরী স্থাপন করি- 
লেন। শুর সেনাগণ কর্তৃক স্থাপিত হইল 
বলিয়া, এই রাজ্য সেই অবধি শূরসেন নামে 
বিখ্যাত হইল। রাজ্যমধ্যে ক্ষেত্র সকল প্রচুর 
শস্য উতপাঁদন করিতে লাগিল; পর্জন্য- 
দেব যথাসময়ে বারিবর্ণ করিতে লাগিলেন; 
এবং শক্রত্্ের ভুজবলে পরিপালিত হইয়া 
প্রজাবর্গ নীরোগ ও বীরপুরুষ হইল । নগরী 
যমুনার তীরে অর্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাইতে 
লাগিল । লবণ যে প্রাসাদ নিন্মাণ করিয়া 
ছিল, শক্রত্ব উহাকেই স্থধাধবলিত করিয়! 
স্থরশৌোভিত করিলেন । তিনি নগরীর স্থানে 
স্থানে বিবিধ-পণ্য-পরিপূরিত বিপণি স্থাপন, 
বহুবিধ-বৃক্ষরাজি-বিরাজিত উপবন পত্তন, 
নাঁনাবিধ-বিলাস-বিভব-বিলসিত বিহার-ভুমি 
নিশ্মীণ এবং স্থপ্রশন্ত-সোপানশ্রেণী-সমলঙ্লত 
স্রনিশ্মল-স্বচ্ছ-সলিল-সমন্বিত দীর্ঘিক1| সকল 
খনন করাইলেন । 

দেবনগরী-সদৃশী মথুরানগরী এইরূপে 
বিবিধ পণ্য দ্বারা পরিশোভিত এবং অপরাঁ- 
পর দেবসঙ্কাশ পুরুষগণ কর্তৃক পরিৰৃত হইল 
দেখিয়া, রধুনন্দন শক্রত্ম পরমপরিতুষ্ট ও মহ! 
আনন্দিত হইলেন। 


স্স্মিম্পপস্পী পাস স্পেস পাপা সপ পপ পপ পাপা পাস পী স্পা দশ পস্পি সী 











উত্তরকাণ্ড। ৪৭ 

এইরূপে মথুরাপুরী স্থাপিত করিয়া তিনি | মহাঁবল নরপতি সবলবাহনে বিনষ্ট হুইয়া- 
ভাঁবিতে লাগিলেন, আজি দ্বাদশ বৎসর ; ছেন। পুরুষস্রেষ্ঠ ! তুমি কিন্তু অবলীলা- 
অতীত হইল, আমি রামচন্দ্রের চরণযুগল . ক্রমেই সেই পাপাক্সাকে বিনাশ করি- 
দর্শন করি নাই; অতএব এই সুদীর্ঘ কালের য়াছ! তোমার তেজে জগতের মহাভয় 
পর এক্ষণে আমি আর্ধ্য রামচন্দ্র পাদপদ্ম ; বিনিবারিত হইয়াছে। ঘোরতর রাঁবণ-বধ 
নিরীক্ষণ করিব । অনেক যত্বে ও অনেক পরিশ্রমে সাধিত 
হইয়াছে; তুমি কিন্তু এই স্থছুফর কার্য 


উজ সপ পল 





টিসি অনায়াসেই সম্পাদন করিয়াছ | লবণ নিহত 
সপ্তসগ্ততিতম সর্থ। হওয়াতে সমস্ত দেবতা ও নিখিল প্রাণি- 
শী বর্গের পরমণ্রীতি জন্মিয়াছে ; এবং সর্ব- 
গীত-শ্রবণ। জগতের প্রিয়কাধ্য সাধিত হইয়াছে । অনঘ! 





অনন্তর দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে ; বুদ্ধ যেরূপে হইয়াছিল, আমি বাঁসবের সভায় 
শক্রকর্ষণ শক্রত্থ স্বল্নমাত্র বল-বাহছন সমভি- ! মহযিদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া! তাহা 
ব্যাহারে অযোধ্যা গমনে ইচ্ছুক হইলেন । আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছি। তাহাতে 
তিনি প্রধান প্রধান অনুগামী সেনাধ্যক্গ ; তাহার সকলেও নিতান্ত সন্তষ্ট হইয়াছেন; 
'| ও অমাত্যদিগকে বিদায় করিয়া! একশতমাত্র ; আমিও তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হই- 
অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথাঁ- | যাছি। অতএব শক্রত্ব ! আমি তোমার মস্তক 
রোহণে যাত্রা করিলেন । আত্রাণ করিব ; স্নেহের পরমপ্রথাই এই । 

মহাযশ] রঘুনন্দন শক্রত্ঘ সংহষ্উচিত্তে ! মহাঁষশা মহামুনি বাল্ীকি এইরূপ বলিয়! 
কতিপয় দিবস গমন পূর্বক মহধি বাল্মীকির শত্রত্মের মস্তকাত্রাণ পুর্ববক তাহার ও তদীয় 
আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাহার পাদবন্দন | সেনার আতিথ্য-সগুকাঁর করিলেন । 
পূর্বক আবাস গ্রহণ করিলেন । বাজ্ীকি যথা- অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শক্রত্ম আহারাঁদি সমাঁ- 
বিধানে পাদ্যার্ধ্য প্রদান করিয়া সেই পুরুষ- ; পন করিয়া রামচরিত-সংক্রান্ত বিধিবিহিত 
শ্রেষ্ঠ নরপতির আতিথ্য-বিধাঁন পূর্বক নাঁনা- ! বিবিধ অনুভম স্থমধূর সংগীত শুনিতে পাই- 
বিধ কথোপকর্থন করিতে লাগিলেন | কথা- ! লেন। পদ্যময় বাক্য সকল যেরূপে গ্রথিত 
স্তরে মহধি বাঁজীকি লবণ-বধ উপলক্ষে মধুর | হইয়াছিল, আনুপুবিবক সেইরূপেই সমস্ত 
বাক্যে মহাত্মা শক্রত্ের প্রশংসা! করিয়! কহি- শ্রবণ করিয়া পুরুষশীর্দল শত্রত্ঘ বিচেতন- 
লেন, সৌম্য ! তূমি লবণকে বিনাশ করিয়! : প্রায় হইলেন; ভীহাঁর চক্ষু হইতে দরদরিত 
অতি ছুষ্ষর কার্ধ্যই করিয়াছ ! ছুরাত্বা লব- অশ্রগ্ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল । এইরূপে 
ণের সহিত যুদ্ধে প্ররৃভ হইয়া অনেকানেক | ক্ষণকাঁল বিচেতনের ন্যায় অবস্থিতি করিয়া 
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৪৮ 


তিনি পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
লাগিলেন । গীতশ-্রবণ-কাঁলে তীহার বোধ 


হইতে লাগিল, যেন তিনি গীয়মাঁন বিষয় : 


সকল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন । 

মহা! শক্রত্ের যে সকল অনুচর ছিল, 
তাহারাও সঙ্গীত-সম্পত্তি শ্রবণ করিয়া করুণ- 
রসে ব্যাকুল হইয়া পড়িল; এবং পরস্পর 
বলিতে লাঁগিল,কি আশ্চর্য্য! একি! আমরা 
কোথায় রহিয়াছি ! একি কোন মায়া, মা 
স্বপ্ন! আমরা আজি যে অনুত্ধম সুমধুর 
আশ্চর্য্য সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছি, পৃথিবীর 
অন্য কোন আশ্রমেই আর কখনও এরূপ 
শ্রবণ করি নাই। 

এইরূপে অতীৰ আশ্চর্ঘ্যান্থিত হইয়! 
অনুজীবিবর্গ সকলেই শক্রত্রকে কহিল, নর- 
সিংহ ! আপনি কেন এই বিষয় খষিসত্ুম 
বাল্ীকিকে জিজ্ঞাসা করুন না ! 

শত্রত্প কৌতুহল-সমাবিষ্ট সৈনিকদিগকে 
কহিলেন, এরূপ বিষয়ে এ প্রকার জিজ্ঞাসা 
করা উচিত হয় না। মহষি বালীকির 
পবিত্র আশ্রমে ঈদৃশ নানাপ্রকার আশ্চর্য্য 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে; কিন্ত কৌতু- 
হলবশত সে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান কর! 
আমাদিগের কর্তব্য নহে । 

রঘুনন্দন শক্রত্ব সৈনিকদিগকে এইরূপ 
বলিয়! মতি বাঁল্ীকিকে অভিবাদন পূর্বক 
শয়নার্থ নিজ আবাসে প্রবেশ করিলেন । 


যারা কয জরা 





শত এ ওল পপ ০ পিসি সী পাপা 


রামারণ। 


অফসগুতিতম সর্গ। 
শত্রত-গমন। 


রঘুনন্দন শত্রত্র শয়ন করিলেন বটে, 
কিন্ত তাহার নিদ্রা হইল না; তিনি এক 


লাগিলেন; এবং তন্ত্রীলয়-সমন্থিত হ্মধুর শব 
শুনিয়াই রাত্রি যাপন করিলেন। 

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন 
মহাত্বা শক্রঘ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া 
কৃতাঁঞ্জলিপুটে মুনিসত্তম বাল্সীকিকে কহি- 
লেন, ভগবন ! আমি রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে 
দর্শন করিতে অভিলাধী হইয়াছি ; এক্ষণে 
আপনি অনুমতি করিলেই নানি গাছ 
ব্যাহারে যাত্রা করি। 

শকত্রুসৃদন শক্রত্ম এইরূপ বলিলে মহামুনি 
বাল্সীকি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় 
দান করিলেন। নরপতি শক্রঘও সেই 
ুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া রামদর্শনার্ঘ 
সমুত্হৃকচিত্তে রথারোহণে ত্বরা পূর্বক অযো- 
ধ্যায় গমন করিলেন ;) এবং পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া! রাষচক্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন 
দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রনিতানন মহাছ্যুতি রাম- 
চন্দ্র দেবগণমধ্যে সহ্রলোচনের ন্যায় মন্ত্র 
গণমধ্যে উপবেশন করিয়া আঁছেন। তখন 
তিনি সত্যপরাক্রম রামচক্দ্রকে অভিবাদন 
ও অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যেরূপ 
আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তাহা সমস্তই 
সম্পাদন করিয়াছি । সেই পাপাস্বা লবণ 





] 
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উত্তরকাণ্ড। 
নিহত এবং নগরীও স্থাপিত হইয়াছে । 


প্রভো ! আমিও দ্বাদশ বর্ষ তথায় অতিবাহিত 
করিয়াছি, অতএব আর আপনাকে ছাড়িয়া 
থাঁকিতে পারিব না । বাগ্সিপ্রবর কাকুৎস্থ ! 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। বৎস 
যেমন মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে 
না, আমিও তেমনি আপনাকে পরিত্যাগ 
করিয়া থাকিতে পাঁরিব না ! 

শত্রত্ব এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন 
রাঁমচক্দ্র তীহাঁকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, 
বীর ! বিষণ হইও না; ক্ষত্রিয়দিগের আচরণ 
এরূপ নহে । রঘুনন্দন ! রাঁজগণ প্রবাঁস-নিব- 
হ্ধন বিষণ্ন হয়েন না । অতএব তুমি রাঁজবৃত্ত 
স্মরণ রাখিয়। স্বীয় রাজ্য প্রতিপালন কর। 
মহাবীর নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমাঁর সহিত সাক্ষাঁৎ 
করিবার জন্য সময়ে সময়ে অযোধ্যায় আগ- 
মন করিবে । আমিও স্বয়ং সময়ে সময়ে 
তোমার নিকট গমন করিব । তুমি যেমন 
আমাঁকে ভালবাস, আমিও তেমনি তোমাকে 
প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি । কিন্ত রাজ্য প্রতি- 
পাঁলন করাও অবশ্ঠ কর্তব্য। অতএব কাকুৎচ্থ! 
ভূমি পঞ্চরাত্রি আমার নিকট অধযোধ্যায় 
অবস্থিতি কর; তদনস্তর ভূত্য বল ও বাহন 


ৃ সমভিব্যাহাঁরে নিজ নগরী গমন করিবে । 


রামচন্দ্রের ঈদৃশ ধর্-সঙ্গত সদ্বাক্য-পর- 
ম্পরা শ্রবণ করিয়া শক্রত্ম কাতির-বচনে উত্তর 
করিলেন, আর্ধ্য ! আপনকার আজ্ঞা শিরো- 
ধার্য্য। 


স্পস্ট লিল ল শি 


৮৯ 


আদেশ প্রতিপাঁলনার্ধ যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত ৷ 
হইলেন। তিনি সত্য-পরাক্রম মহাত্সা রাম- 
চক্রকে এবং ভরত ও লক্ষমণকে প্রণাম ও 
আমন্ত্রণ করিয়া সমস্ত মাতৃগণকে প্রণাম ও 
আমন্ত্রণ করিলেন ; এবং তীহারা সকলেই 
তাহাকে অভিনন্দন করিলে, তিনি নানারত্ব- 
বিভুষিত মহারথে আরোহণ করিলেন । 
মহাত্া! লক্ষণ ও ভরত বহুদূর পর্যযস্ত তাহার 
সহগামী হইলেন। এইরূপে মহাবীর শক্ত 
মধুপুরী যাত্রা করিলেন । 


উনাশীতিতম সর্গ। 


ব্রাহ্মণ-পরিদেবন । 

শক্রুত্বকে মধুপুরে প্রেরণ করিয়া ধন্মাত 
রামচন্দ্র ধন্মানুসারে প্রজাপালন পূর্বক 
অনুজদ্ধয়ের সহিত আমোদ-প্রমোদে কাল 
যাঁপন করিতে লাগিলেন । 

কিছুকাঁলের পর জনপদবাঁসী এক বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, বাঁলকপুন্রের শবদেহ লইয়া রাজ- 
দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং শ্সেহাঁক্ষর-সম্ব- 
লিত বিবিধ বাক্যে বারংবার “হা! পুত্র ! হ' 
পুত্র!” বলিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে 
লাগিলেন, না জানি, আমি পূর্ধ্বজন্মে কি ছুঙ্ষ- 
রই করিয়াছিলাম ! পুত্র ! সেই জ্যই আঁজি 
আমি তোমাকে ম্বৃত্যুপ্রস্ত দর্শন করিতেছি! |. 
তুমি ভিন্ন আমার আর পুত্রও নাই! তুমি 
অপ্রাপ্ত যৌবন পঞ্চমব্ষায় বালক ! তোমার 





অনস্তর পঞ্চরাত্রিমাত্র অযোধ্যায় অব- | অকাল মৃত্যুতে আমি ছুঃখসাগরে নিমগ্ন হই- 
স্থিতি করিয়া মহাঁধনুদ্ধর শক্রত্দ রামচক্দরের  য়াছি ! পুত্র ! তোমার শোকে তোষার জননী 
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ধু 


ও আমি, আমরা উভয়েই অচিরকাল মধ্যেই 
যমসদনে গমন করিব, সন্দেহ নাই ! 
ইহ জন্মে আমি যে কখন মিথ্য। কহিয়াছি, 
কি হিংসা করিয়াছি, কি কোন প্রাণীকে 
পীড়া! দিয়াছি, তাহ! ত স্মরণ হয় না! তবে 
কোন্‌ ছুক্ষর্ম-নিবন্ধন, আমার এই বালক পুক্র 
পিতৃখণ পরিশোধ না করিয়াই অকালে যমা- 
লয়ে নীত হইল! এই রামরাজ্য ব্যতীত পুর্ব্বে 
অন্য কোন রাঁজার রাজত্বে যে ঈদৃশ ঘোর- 
দর্শন অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহা আমি কখন 
দেখিও নাই, গুনিও নাই ! রামের অবশ্যই 
কোন মহাঁপাতক আছে, সন্দেহ নাই। সেই 
জন্যই তাহার রাজ্যে বালকের মৃত্যু হই- 
তেছে। রাজার ছুক্কত-নিবন্ধনই প্রজা অকালে 
মরিয়। থাকে । ছুর্ভিক্দ এবং স্থভিক্গও রাজা- 
রই কর্দ-বিপাঁকের ফল । যদি রাজা আমার 
এই মৃত্যুগ্রস্ত বালক পুত্রকে পুনজাঁবিত না 
করেন, তাহা হইলে আমি পত্রী সমভি- 
ব্যাহারে অনাঁথের ন্যায় এই রাজদ্বারেই 
প্রাণত্যাগ করিব। তখন রাম ব্রহ্মহত্যাজনিত 
মহাপাতক উপার্জন করিয়া স্থখী হইবেন ! 
তিনি ভাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হউন। 
রাজ! দশরথের রাজ্যে আমরা স্থখে বাস 
করিয়াছিলাম, এক্ষণে রামের রাজোো আমা- 
দিগের স্থখের লেশমাত্রও নাই! বালকের 
স্ত্যু-সাধক রামকে রাজ! পাইয়া এক্ষণে 
মহাত্মা ইন্ষাকুদিগের রাঁজ্য অরাজক হই- 
মাছে! রাজার দৌষনিবন্ধনই প্রজ1 পাঁলনা- 
ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়, এবং রাজা! দুর্বৃত্ত হই- 
লেই প্রজা অকালে মরিতে থাকে । যখন 


রামায়ণ। 


নগর ও জনপদে লোক সকল বিবিধ অন্যায় 
কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তখনই ্ৃত্যুভয় 
উপস্থিত হয়, আর রক্ষা থাকেনা । স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, রাজার অবশ্যই কোঁন 
দোঁষ ঘটিয়াছে ; সেই জন্যই নগর ও জনপদে 
এইরূপ অকাল-স্ৃতূযু ঘটিতেছে । 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিবিধ বাক্যে 
বারংবার রাঁমচন্দ্রকে ভর্খসন। করিয়া দুঃখ- 
সন্তপু-চিত্তে বারবার পুত্রকে আলিঙ্গন 
করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ব্রাহ্মণ, পুত্রকে ক্রোঁড়ে লইয়া! 
ব্রা্মণী সমভিব্যাহারে স্থছুঃখিত চিত্তে সেই | 
রাজদ্বারেই ভূমিতলে উপবেশন করিয়া 
রহিলেন। 


পেত 


অশীতিতম সর্গ। 
নারদ-বাক্য | 

রামচন্দ্র এ ব্রাহ্মণের তাদৃশ ছুঃখশোক- 
সমন্বিত কাতর্য্য-সম্পন্ন বিলাপ-বাক্য সমস্ত 
শুনিতে পাইলেন । তাহাতে তিনিও স্বয়ং 
ছুঃখে সন্তপ্ত হইয়! মন্ত্রিবর্গ, পুরোহিত, উপা- 
ধ্যায় এবং জ্ঞাতি ও পৌরদিগকে আহ্বান 
করাইলেন । অনস্তর বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে 
মার্কগেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, .কাশ্যপ, 
কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ, এই 
আটজন ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠ প্রবেশ করিলেন, এবং 
বদ্ধিত হউন” বলিয়া, দেবকল্প রাজাকে আশী- 
বরবাদ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন । 








উত্তরকাণ্ড। 


মন্ত্িগণ এবং পৌরবর্গও যধোচিত শিষ্টা- 
চাঁর করিয়া স্বস্ব আসনে উপবেশন করি- 
লেন। 
প্রদীপ্ততেজ। সদস্তগণ সকলেই উপ- 
বেশন করিলে, রামচন্দ্র তাহাদিগকে সেই 
ব্রাক্গণের রোদন ও বিলাঁপ বিষয় সমস্ত 
বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন কাঁতিরচেত! রাজার 
' বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ, খষিগণ সমক্ষে 
শুভ বাঁক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম ! যে 
কারণে বালক অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছে, 
বলিতেছি শ্রবণ কর, এবং শ্রবণ করিয়! 
তাহার প্রতিকারও কর । রঘুনন্দন ! পুরা- 
কালে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্ধণেরাই তপস্বী 
ছিলেন; ব্রাঙ্গণ ভিন্ন আর কেহই কখনও 
কোনরূপ তপশ্চরণ করিতেন না। এতাদৃশ 
তপঃপ্রদীপ্ত, অজ্ঞানাবরণ-বিরহিত, ব্রাহ্গণ- 
প্রধান সত্যযুগে ধাহারা জন্মগ্রহণ করিতেন, 
তাহারা সকলেই দীর্ঘদশী ও নীরোগ হই- 
. তেন; এবং অকালেও কাহারও স্ৃত্যু হইত না। 
তদনন্তর আত্মজ্ঞান শিখিল হওয়াতে 
মনুষ্যগণ যখন ক্রমে দেহকে আত্মসংশয় 
করিতে আরম্ভ করিল, তখন ত্রেতাষুগের 
প্রবৃত্তি হইল । পুর্বে সত্যযুগে কেবল ব্রান্ধ- 
ণেরাই তপস্তা করিতেন, এক্ষণে ভ্রেতাঁযুগে 
ক্ষত্রিয়েরাও তপস্যা আরম্ভ করিলেন । 
কিন্তু ত্রেতাযুগের তপশ্চরণশীল ব্রাঙ্গণ ও 
ক্ষত্রিয় অপেক্ষ। সত্যযুগের তপশ্বী ব্রাহ্মণের! 
কি তপস্তা, কি বীর্ধ্য, উভয় পক্ষেই শ্রেষ্ঠতর 
ছিলেন । যাহা হউক, সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাঁই 
কেবল তপন্তা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ত্রেতা- 








৫১ 


যুগে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয়েই সমান 
রূপে তপস্তা অবলম্বন করিলেন । হৃতরাং 
এই যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বীর্ধ্যও সমান 
হইল। তখন ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
না দেখিয়া, তাৎকালিক ধর্মপ্রবর্তকগণ সক- 
লের সম্মতিক্রমে চারিবর্ণের আচার ও ধর্শা- 
বিভাঁজক শান্তর প্রণয়ন করিলেন। এইরূপে 
ভ্রেতাযুগে বর্ণাশ্রম-কর্তব্য বিবিধ যাগাঁদি 
ধর্মের অপ্রতিহত ভাবে বছল গ্রচাঁর হও- 
যাতে যুগ তাদৃশ ধর্ম দ্বার প্রদীপ্ত হইলে, 
হিংসাদিরূপ চতুষ্পাদ অধর্ম্ন, পৃথিবীতলে এক 
পাদ ক্ষেপণ করিল | অধন্ম-সংযোগে মনুষ্য- 
গণ ক্ষীণবীধ্্য হইয়া আমিল। সত্যযুগে 
মানবগণ যে রজোমুূলক কৃষ্যাদি বৃন্ডিকে 
মলবৎ পরিত্যাগ করিতেন, এ সকল বৃত্তির 
নাম অনৃত। ভ্রেতাযুগে অধর্ম পৃথিবীতলে 
সেই অনৃতরূপ এক পাদ বিক্ষেপ করিল। 
অনৃতরূপ পাদক্ষেপণ করিয়া অধর্ম, পুর্ববযুগে 
যে পরমায়ু অপরিমিত ছিল, তাহার পরিমাণ 
করিয়। আনিল। 

অধন্ম মহীতলে অনৃত নামক পাদবিক্ষেপ 
করিয়। পরমাধু খর্ব করিয়া আনিলে, প্রজা- 
বর্গ আয়ুঃক্ষয় নিবারণার্থ শুভ কার্ধ্যের অনু- 
ঠাঁন করিতে লাগিল, স্থতরাং সকলেই সত্য- 
ধর্ম পরায়ণ হইয়। উঠিল । এই যুগে ব্রাহ্মণ 
এবং ক্ষত্রিয়েরই তপস্তায় অধিকার রহিল ; 
আর সেবা অন্যবর্ণের বৃত্তি হইল। বৈশ্ঠ 
ও শুড্র স্বরৃদ্ধি প্রতিপালনকেই শেয়োজ্জান 
করিল। শুদ্র সকল বর্ণেরই সেবা! করিতে 
লাগিল। 








টি 








৫২ রামায়ণ । 


রাজসততম ! অনন্তর ক্রমে ক্রমে বৈশ্য ও অতএব পুরুষশার্দুল! ভূমি নিজের রাজ্য 
শূদ্রের অনৃতবৃত্তি যখন সম্যক বর্ধিত হইল, ! পরিভ্রমণ কর। তুমি যে স্থানে এরূপ 
তখন ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয়েরাও হীনবীর্যয | অত্যাচার দর্শন করিবে, অমনই তাহার প্রতি- 
হুইয়া পড়িলেন। এই সময় অধর্শ্দ পৃথিবী- । বিধান করিতে যত্ববান হইবে । নরব্যান্র! 
তলে দ্বিতীয় পাঁদ বিক্ষেপ করিল এবং ৰ তাহা হইলেই ধর্বৃদ্ধি ও বালকের পরমায় 
দ্বাপর নামক দ্বিতীয় যুগ প্রবর্তিত হইল । | বুদ্ধি হইবে, এবং এই স্ৃত বালকও পুনর্ববাঁর 
পুরুষত্রেষ্ঠ ! দ্বাপরযুগ প্রব্ত্ত হইলে অধন্দ ; জীবন লাভ করিবে । 
ও অনৃত ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ঈদৃশ 
দ্বাপরষুগের প্রবৃত্তি হইলে, বৈশ্যেরাও তপস্থা| 


এস পপ সতকডি 


আশ্রয় করিল। এইরূপে তপস্তা তিন যুগে একাশীতিতম সর্গ 
ক্রমে ক্রমে তিন বর্ঁকে আশ্রয় করিল ; এবং নিট 
ক্রমান্বয়ে তিন বর্ণেতেই অধিষ্ঠিত রহিল। শূড্র-দর্শন | 





কিন্তু শুদ্র তিন যুগেও তপৌধন্দদ অবলম্বন । _ মাঁরদের তাদুশ অমৃতময় বাক্য শ্রাবণ 
করিতে পারিল ন!। রাজেন্দ্র! ইহার পর ৰ করিয়1 রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করি- 
নীচবর্ণও সথমহা তপস্তা করিবে । কলিয়ুগে | লেন, এবং লক্ষমণকে কহিলেন, সৌম্য ! 
যে সকল শুদ্র উৎপন্ন হইবে, তাহাঁরাও | যাঁও, দ্িজশ্রেষ্ঠকে আশ্বাস প্রদান কর, এবং 
তপস্তা অবলম্বন করিবে । রাজন ! বর্তমান | বালককে বিবিধ উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য ও সুগন্ধি 
ত্রেতাযুগের কথ! কি বলিব, দ্বাপরেও শূদ্র । তৈল পুরিত দ্রোণী মধ্যে নিক্ষেপ কর। 
তপস্তা করিলে, মহান অমঙ্গল ঘটে । ফলত যাহাতে নির্দোষ বালকের শরীর 
অতএব রাঁজন ! আপনকার রাজ্যপ্রীন্তে : জরক্ষিত থাকে, বর্ণহানি ও অঙ্গাদিবিষ্লেষ 
অবশ্যই কোন দুর্ববুদ্ধি শুদ্র সহাতপা! হইয়া ; না ঘটে, তুমি সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে । 
স্বছুশ্চর তপশ্চরণ করিতেছে ; সেই জন্যই শুভলক্ষণ লক্ষমণকে এইরূপ আঁদেশ 
এই বালকের ম্বৃত্যু ঘটিয়াছে। যদি কোন | করিয়া ককুৎস্থনন্দন মহাঁধশ! রামচন্দ্র,আগ- 
দুষটবুদ্ধি ব্যক্তি কোন রাজার রাজ্যে অধর্না- | মন কর বলিয়া মনে মনে পুষ্পককে আহ্বান 
সঙ্গত বা অকর্তব্য কার্ধ্য করে, তাহা হইলে ; করিলেন। হেমভৃষিত পুষ্পক রাঘবের ইঙ্গিত 
এ রাজ্য স্রীত্রষ্ট হইয়া উঠে; এবং এঁ রাজাও ; অবগত হইয়া যুহূর্তমধ্যেই তাহার সমীপে 
সত্বর নিরয়গামী হয়েন, সন্দেহ নাই | রাজ! | উপস্থিত হইল, এবং প্রণতি পূর্বক কহিল, 
ধর্মীনুসারে প্রজাঁপালন করিলে, প্রজাবর্গের ; মহাবাহে! ! আপনি স্মরণ করিয়াছেন, এই- 
যেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও পুণ্যকর্ট্দের ষষ্ঠতাগ | জন্য আমি এই উপস্থিত হইয়াছি। পুষ্পকের 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 1 স্থুরুচির বাক্য বণ পূর্বক নরনাথ রামচক্জর 














২ 


রি 





উত্তরকাণ্ড। 


সমুপাগত মহর্ষিদিগকে প্রণাম করিলেন, 
এবং মহাবীর ভরত ও লক্ষাণের উপর 
রাজ্যভার নিক্ষেপ করিয়া শরাসন, তুণীরদয় 
এবং রুচিরকান্তি খড়গ গ্রহণ পূর্বক বিমা- 
নারোহণে পশ্চিমদিক অনুসন্ধান করিবার 
জন্য যাত্রা করিলেন । কিন্তু ধন্মাত্বা রঘু- 
নন্দন সে দিকে বঙ্পমাত্রও ছুক্কত দেখিতে 
পাইলেন না । অনস্তর তিনি হিমাচল-বেহ্টিত 
উত্তরদিকে গমন করিলেন, সে দিকেও ছুষ্ষ- 
নদের কোঁন লক্ষণই পাইলেন ন1। তদনস্তর 
শত্র-নিবর্থণ কৌশল্যানন্দন সমস্ত পূর্ববদিক 
পরিভ্রমণ করিলেন; দেখিলেন, সর্বত্র শুদ্ধা- 
চাঁর নিবন্ধন এ দিকও আদর্শতলের ন্যায় স্ুনি- 
্মল হইয়া আঁছে। তাহাঁর পর তিনি দক্ষিণ- 
দিকে গমন করিলেন এবং এ দিকে ভ্রমণ 
করিতে করিতে শৈবাঁলপর্বতের পার্খে এক 
স্ববিশাল সরোবর দেখিতে পাঁইলেন। এঁ 
সরোবরের তীরে এক ভীষণ-দর্শন তপস্বী 
অধোমুণ্ডে লমান হইয়! ঘোরতর তপস্যা 
করিতেছিলেন | রামচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া 
নিকটে যাঁইয়। কহিলেন, তপস্থিন ! আপনি 
ধন্য ! আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ! কিন্তু কৌতৃহল 
বশত আমি আঁপনাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আপনি কোন্‌ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন £ আমি রাজ! দশরথের পুত্র, আমার 
নাম রাম। আপনি স্বর্গের কোন্‌ বস্তু কামনা 
করিয়া ঈদৃশ তপস্যা করিতেছেন, আমি 
যথার্থ জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আপনকার 
মঙ্গল হউক । হ্রব্রত ! আপনি কি ব্রাহ্ষণ, 
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সত্য করিয়া বলুন । কুল ও জাতি ব্যক্ত 
করিলে আপনকাঁর সম্যক ফল হইবে । 


দ্যশীতিতম সর্গ। 





শম্ুক-বধ। 

অক্রিষ্টকর্ম্মী রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া তাপস সেইরূপে অধোমুগ্ডে 
থাঁকিয়াই উত্তর করিলেন, রাঁম ! আমি শুদ্র- 
যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি । এক্ষণে সশরীরে 
দেবত্ব-প্রান্তি কামনা করিয়া আমি এই 
তপস্যা অবলম্বন করিয়াছি । রাম! আমি 
মিথ্যা বলিতেছি না; দেবলোক-প্রারপ্তিই 
আমার উদ্দেশ্ঠ | কাকুৎস্থ ! জানিবেন, আমি 
শুদ্র ; আমার নাম শন্ুক। 

এ শূদ্র এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় 
রামচন্দ্র কোষ হইতে হ্থরুচিরপ্রভ বিমল 
খড়গ নিক্ষাষণ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদন 
করিলেন। শুদ্র তাপস নিহত হইলে ইন্দ্র 
্রস্থুতি অমরবৃন্দ “সাধু সাধু!” বলিয়া মুহম্মূ্ু 
রাঁমচন্দ্রের প্রশংসা! করিতে লাগিলেন, এবং 
সর্বত্র ললিলসিক্ত দিব্য সুগন্ধি কুহ্থম প্রচুর 
পরিমাণে বর্ষণ হইতে থাকিল। 

অনস্তর দেবগণ পরমণ্রীত হুইয়! সত্য- 
পরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন ! তুমি 
দেবতাদিগের এই কার্ধ্য স্থচাঁর সম্পাদন 
করিলে । মহামতে ! এক্ষণে তোমার ইচ্ছ!- 
মত বর প্রার্থনা কর। সৌম্য রাঘব! তোমার 
জন্যই এই শুদ্র সশরীরে স্বর্গলোক পাইতে 


না ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য, না শুদ্র? আমাকে | পারিল না । 
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দেবগণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক রামচন্দ্র 
কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাঁবে সহআ্লোচন দেব- 
রাঁজকে কহিলেন, যদি দেবগণ আমার 
প্রতি গ্রসম্ম হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে 
তাঁহার! দ্বিজপুত্রকে প্রীণদাঁন করুন | স্থর- 
সন্তমগণ ! ইহাই আমার বাঞ্ছিত বর। 
আমার অপরাধেই সেই ব্রাক্ষণের একমাত্র 
বালক পুত্র অকাঁলে যমালয়ে নীত হুই- 
যাছে। আপনারা তাহাকে পুনজ্জাবিত 
করুন । আপনাদিগের মঙ্গল হউক | দেব- 
সভ্ভমগণ ! আমি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি যে, তাহার পুত্রকে পুনজ্জীবিত 
করিব; অতএব যাহাতে ক্মীমীর বাক্য 
মিথ্যা না হয়, আপনারা কৃপা করিয়া 
তাহাই করুন। মহাত্া রামচন্দ্র বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়া পরমণ্রীত দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতি- 
সহকারে প্রত্যত্তর করিলেন, কাকুৎস্থ ! তুমি 
এক্ষণে স্বচ্ছন্দে প্রতিনিবৃত্ত হও; ব্রাঙ্গণের 
সেই একমাত্র পুত্র পুনজ্জীবন প্রাপ্ত হইয়া 
পুনর্ব্বার আত্মীয়দিগের সহিত মিলিত হুই- 
য়াছে। রাঘব! যে মুহুর্তে এই শুভ্র নিপা- 
তিত হইয়াছে, সেই মুহুর্তেই সেই বালক 
পুনজ্জাঁবন পাইয়াছে। রাম! তুমি কুশলী 
হও) তোমার মঙ্গল হউক ; এক্ষণে আমরা 
গমন করির। রাজেন্দ্র! আমরা মহধি 
অগন্ত্যের আশ্রম দর্শনে ইচ্ছা করিয়াছি। 
সেই স্বমহাত্বা মহর্ষি নিয়ম ধারণ পূর্বক 
ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর জলমধ্যে বাস করিতে- 
ছিলেন, এক্ষণে তাহার নিয়ম সমাপ্ত হই- 
য়াছে; অতএব আমরা ভাহাকে অভিনন্দন 








রামায়ণ । 


করিবার জন্য গমন করিব । রাম ! তুমিও 
তথায় যাইয়া দেই মহামুনিকে সম্বর্ধনা 
কর) তোমার মঙ্গল হউক । 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র, যে আজ্ঞা” বলিয়া 
দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া স্থবর্ণমপ্ডিত 
পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিলেন । 


পপ পিসি 


্র্যশীতিতম সর্গ। 





অগন্ত্যের আভরণ-লাভ। 

অনস্তর দেবগণ বহুবিস্তর-বিমান-যোগে 
মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমোদ্েশে প্রস্থান করি- 
লেন। রাঁমচন্দ্রও তীহাদিগের পশ্চাৎ যাত্রা 
করিলেন । 

দেবগণ উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, 
ধর্্মাত্মা মহর্ষি অগন্ত্য অতিসমাদর পুর্ববক 
সমভাবে তীহাদিগের সকলেরই পুজা করি- 
লেন । তখন পুজা প্রতি গ্রহ পুর্ববক মহর্ষিকে 
সম্ভাষণ করিয়া! দেবগণ সকলেই স্বর্গে প্রস্থান 
করিলেন । | 

দেবগণ গমন করিলে, নরনাথ ককুৎস্থ- 
নন্দন রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবতরণ পুর্ববক 
তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা অগস্ত্যকে বিনীতভাঁবে 
অভিবাদন করিলেন, এবং তীহার নিকট 
যথোচিত আতিথ্য প্রাপ্ত হইয়া আসনে 
উপবিষ্ট হইলেন । তখন মহাঁতেজা কুভ্ত- 
যোনি অগন্ত্য তাঁহাকে কহিলেন, পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ! তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত 
সন্ত হইয়াছি। রাম! তুমি সৌভাগ্য- 
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উত্তরকাও্। 


ক্রমেই আগমন করিয়াছ ! বিবিধ-সদৃগুণ-. 


নিবন্ধন তুমি আমার অতি সমাঁদরের পাত্র; 
তুমি আমার পূজনীয় অতিথি ; আমি নিয়ত 
তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। 
দেবগণও বলিতেছিলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণের 
জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক শুদ্র তাপসকে 
বিনাশ করিয়া এই স্থানেই আগমন করি- 
তেছ; ব্রাহ্মণের ম্বৃত পুত্রও জীবিত হৃই- 
যাছে। 

যাহা হউক, রাম! তুমি অদ্যকাঁর রাত্রি 
আমার আশ্রমে বাস কর; প্রভাত হইলে 
পুনর্ববার পুষ্পক-যোগে গমন করিবে । 

আর রাঘব ! এই স্থগঠিত দিব্য আভরণ 
বিশ্বকণ্্-বিনিশ্রিত ; দেখ, ইহা নিজ দিব্য 
কান্তিতে যেন প্রস্বুলিত হইতেছে! কাকুৎচ্ছ! 
তুমি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার 
প্রিয় সাধন কর। কথিত আছে, দান 
প্রাপ্ত হইয়! পুনর্দান করিলে মহাঁফল লাভ 
হয়। নরনাঁথ! তুমি ইন্দ্র ও মরুদৃগণ 
প্রভৃতি দেবগণেরও নিস্তার করিতে পাঁর ; 
অতএব আমি তোমাকেই যথাবিধানে এই 
আভরণ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ 
কর। 

তখন ইক্ষাকুনন্দন মহাঁরথ মহাবুদ্ধিমান 
মহাতেজ1 রামচন্দ্র ক্ত্রধন্মন অনুম্মরণ পূর্বক 
উত্তর করিলেন, ভগবন ! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের 
পক্ষেও আবহমীনকাল নিন্দনীয় রহিয়াছে ; 
অতএব ক্ষত্রিয় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে 
পারে? দ্বিজেন্দ্র! প্রতিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে 
একান্ত নিন্দনীয় ; বিশেষত ব্রাহ্মণের নিকট 








৫৫ 


প্রতিগ্রহ করা তাহার পক্ষে অতীব পাঁপ- 
জনক । অতএব আপনি কি কারণে আমাঁকে 
এরূপ আদেশ করিতেছেন, অনুগ্রহ পূর্বক 
ব্যক্ত করুন। | 
রামচন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মহষি অগন্ত্য কহিলেন, রাম! পূর্বে বরহ্মময় 
সত্যযুগে প্রজাবর্গের রাজা ছিল না; কিন্ত 
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ইন্দ্র দেবগণের রাজা! ছিলেন । অতএব প্রজা- ৷ 


বর্গ রাজ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্ধার নিকট গমন 
করিল, এবং কহিল, দেব! আপনি ইন্দ্রকে 
দেবগণের রাজ করিয়। দিয়াছেন ) অতএব 
অমরপুঙ্গব! আপনি অবিলন্বে আমাদিগকেও 
রাজা দাঁন করুন। আমর। তাহার পুজা 
করিয়া পাপ ক্ষালন পুর্ববক বিচরণ করিব। 
দেব! রাজা ভিন্ন আমরা বসতি করিব না, 
ইহা আঁমাদিগের স্থিরনিশ্চয়। 

তখন স্থরেশ্বর ব্রহ্মা ইন্্াদি লোৌকপাল- 


দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, লোক- 


পাঁলগণ ! তোমর। শ্বন্ব তেজের অংশ প্রদান 
কর। অনন্তর লোকপালগণ মকলে স্বস্ব 
তেজের অংশ প্রদান করিলেন । তখন ত্রহ্গা 
ক্ষুপ করিলেন (অর্থাৎ হাই তুলিলেন); তাহা! 
হইতে ক্ষুপ নামক রাজা উৎপন্ন হইলেন। 
ব্রহ্মা এ ক্ষুপ রাজাতে সমভাগে লোকপাল- 
গণের অংশ যোজনা করিয়।, তাহাকে প্রজ- 
বর্গের অধীশ্বর করিয়া দিলেন'। রাজা ক্ষুপ 
ইন্দ্রের অংশে ভূমগ্ডল আঁজ্ঞীমুবত্তীঁ করি- 
লেন; বরুণের অংশে দেহ পৌষণ, ও কুবে- 
রের অংশে প্রজাদিগকে ধনদাঁন করিতে 
লাগিলেন, এবং যমের অংশে পৃথিবী শাসন 








৫৬ 


করিতে থাকিলেন । অতএব রঘুনন্দন ! 
তোঁমাঁতে যে ইন্দ্রের অংশ আছে, তদ্রপেই 
তুমি আমার পরিত্রাণের নিমিত্ত এই আভ- 
রণ গ্রতিগ্রহ কর। 

মহাক্সা মহামুনি অগস্ত্যের ঈদৃশ বাঁক্য 
শ্রবণ করিয়! রামচন্দ্র এ গ্রভাপ্রদীপ্ত বিচিত্র 
দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন। আভরণ 
গ্রহণ করিয়া নৃপসভ্ভম রামচন্দ্র যুনিসভ্তম 
অগস্ত্যকে এ বস্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করি- 
লেন। তিনি কহিলেন, ব্রহ্ধন ! এই অতি 
অদ্ভুত আঁভরণের গঠন অতীব স্বন্দর! আপনি 
কোথা হইতে কি প্রকারে এই আভরণ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন £ ভগবন ! কোন্‌ ব্যক্তি 


আপনাকে ইহা। প্রদান করিয়াছিলেন? মহা- 


যুনে! কৌতুহল বশত আমি আপনাকে 

এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ভগবন ! 

আপনি বহুতর মহাশ্চর্য্যের নিধান-স্বরূপ | 
রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহষি অগস্ত্য 


কহিলেন, রাম! পূর্ধ-ভ্রেতাযুগে যেরূপ | কাল। 


ঘটন| ঘটিযাছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। 


চতুরশীতিতম সর্গ । 


অগস্তা-বাক্য। 
রাম! পুর্বব-ব্রেতাযুগে চতুর্দিকে শত- 
যোঁজন-বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল; 
কিন্ত তথায় স্বগ বা পক্ষী কিছুই ছিল না। 
আমি সেই নির্জন অরণ্যের এক প্রদেশে 
অনুভ্তম তপস্যা করিতেছিলাম। এক দিন 





রামায়ণ। 


আমি এ অরণ্যের সমস্ত অবগত হইবার 
নিমিভ সর্বত্র পর্যটন করিবার অভিপ্রায়ে 
তম্মধ্যে প্রবেশ করিলাম । কিস্তু উহাতে 


। ষেকত স্স্বাছু ফলমূল ও কত কাঁনন ছিল, 


আমি তাহ নিরূপণ করিতে পারিলাম না । 

ঘাঁহী হউক, এ কাঁননের মধ্যে আমি 
হংস-কাঁরগুব-সমাকীর্ণ চক্রবাকোপশোভিত 
যোৌজন-বিস্তুত এক সরোবর দেখিতে পাই- 
লাম। তদ্র্শনে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য 
বোধ হইল; কারণ, আঁমি জানিতাম, এ 
বন সর্বজস্তবিরহিত ;) অথচ এ সরোবরে 
নানাবিহঙ্গম দেখিতে পাইলাম । 

যাহা হউক, বহুবিধ-বিহঙ্গম-সমাঁকীর্ণ এ 
প্রশান্ত-মলিল সরোৌবরের সমীপে আমি 
এক পবিত্র পুরাণ আশ্রমও দেখিতে পাঁই- 
লাম। কিন্তু তাহাতে কোন তপস্বীই 
ছিলেন না| পুরুষপ্রবর ! আমি সেই আশ্রমে 
এঁ রাত্রি যাঁপন করিলাম; তখন শ্রীক্ষ 
পর দিন প্রভাঁতে গাত্রোথান 
করিয়া সরোবরের তীরে গমন করিলাম ; 
এবং দেখিলাম, তীর-সমীপে বিলক্ষণ-পরি- 
পুষ্ট অক্রান-কান্তি পরম-স্থন্দর এক শব 
পতিত রহিয়াছে ! রাঘব! তখন আমি যুহুর্ভ- 
কাল সরোবরের তীরে উপবেশন করিয়া 
ভাবিতে লাঁগিলাম, ব্যাপার কি! অনস্তর 
আঁমি হংসযুক্ত মনোৌবেগ অদ্ভুত-দর্শন এক 
দিব্য বিমান দেখিতে পাইলাম । রঘুনন্দন ! 
এ বিমানে আমি এক দিব্য পুরুষকে ও দর্শন 
করিলাম । দিব্যভৃষণ-বিভূষিতা সহত্র অপ্দরা 
তাহার পরিচর্ষ্যা করিতেছে ;--কেহ কেহ 
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৫ 


উত্তরকাণ্ড। 


বিবিধ দিব্য সঙ্গীত, কেহ কেহ মৃদর্গ বীণা 
ও পণব বাদন এবং কেহ কেহ ব! নৃত্য 
করিতেছে। 

রাম! আমি এ স্বর্গীয় পুরুষকে দর্শন 
করিতেছি, এই সময় তিনি বিমান হইতে অব- 
রোহণ করিয়। এ শব ভক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন, এবং স্থপীবর বহু মাংস যথেচ্ছ আহার 
করিয়। আচমনার্থ সরোবরে অবতীর্ণ হই- 
লেন। অনন্তর যথাবিধানে আচমন সমা- 
পন করিয়া! এ দেবসঙ্কাশ পুরুষ যখন অনু- 
ভম বিমানবরে আরোহণ করিবার উদ্যোগ 
করিলেন, আমি তখন তাঁহাকে কহিলাম, 
পুরুষপ্রবর! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
আঁপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর 
প্রদান করুন। আপনি কে? আপনকার 
মুস্তি দেবতার সদৃশ; কিন্তু আপনকার 
আহার অতি নিন্দনীয় । ফধাহার দেবনিন্লমিত 
মুত্তি এতাদৃশ কান্তিপুষ্ট, কিন্ত আহার এরূপ 
নিন্দনীয়, তিনি কে, আমি সম্যক শ্রবণ 
করিতে ইচ্ছা করি। 

নরেন্দ্র রামচন্দ্র ! কৌতুহল বশত বিনীত 
বাক্যে এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়। এবং আমার 
প্রশ্ন সমুদায় শ্রবণ করিয়া এ স্বর্গীয় পুরুষ 
আমার নিকট সমস্ত বৃত্তাস্তই উল্লেখ 
করিলেন । 


১৫ 


৫৭ 
পঞ্চাশীতিতম নর্গ। 


শ্বেতোপাখান। 

রাম! আমার শুভাক্ষর-সংযুক্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সেই স্বর্গবাসী পুরুষ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে বিস্তার পূর্বক বলিতে আরম্ভ করি- 
লেন। তিনি কহিলেন, ব্রঙ্গন ! যে কারণে 
আমার এতাদৃশ স্থখছুঃখ ভোগ হইতেছে, 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। মহামুনে ! এই 
দশ! অতিক্রম করাঁও আমার পক্ষে ছুঃসাধ্য | 
পুরাকালে বিদর্ভনগরে ভ্রিলোক-বিখ্যাত 
মহাবীর্য্যসম্পন্ন স্ুদেব নামে এক নরপতি 
ছিলেন। সেই মহাষশাই আমার জনক । 
ব্রহ্মন ! তাঁহার ছুই মহিষীর গর্তে ছুই পুত্র 
জন্মিয়াছিল ; তন্মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ ছিলাম। 
আমার নাম শ্বেত, এবং আমার কনিষ্ঠের 
নাম হরথ ছিল। 

কিছু কালের পর পিতাঁর পরলোক হইলে 
পৌরগণ, আমাকে রাঁজ্যে অভিষেক করিল। 





| আমি অতি সাবধানে ধন্মীনুসারে প্রজা- 
পাঁলন করিতে লাগিলাম। ব্রঙ্গন ! এইরূপে 
বহুমহআ বৎসর অতিবাহিত হইল। আমিও 
প্রতিনিয়ত সম্যক গ্রজাপালন করিয়া রাজত্ব 
করিতে থাঁকিলাম। 


দ্িজোভম ! অনস্তর আমি কোন সুত্রে 


আমার পরমায়ু জানিতে পারিয়া, মনোমধ্যে 
ম্বত্যুকাল পর্য্যালোচন। পূর্বক তপৌবনে 


গমন করিলাম ; এবং এই সরোবরেরই 
সমীপে তপস্যা! করিবার জন্য এই স্বগপক্ষি- 
বিহীন ছুর্গম বনেই প্রবিষ্ট হুইলাম। মহা- 














৫৮ রামায়ণ। 


মুনে ! আমি ভ্রাত! স্বরথকে রাজ্যে স্থাপন | ব্রাঙ্গণের সৎকার করিতেও সমর্থ হও নাঁই। 
করিয়া এই সরোবরের তীরে আগমন পূর্বক | যে ব্যক্তি গৃহাঁগত পরিশ্রাস্ত ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ 
হদারুণ তপস্তা আরম্ভ করিলাম ; এবং | অতিথিকে অর্চনা করেন, তাহার যজ্ঞফল 
এই মহাঁবন মধ্যে তিন সহস্র সম্বংসর তাদৃশ লাভ হইয়া থাকে । অতএব তুমি, আহার 
কঠোর তপস্যা করিয়া অনুত্তম ব্রহ্মলোক : দ্বারা স্থপরিপুষ্ট নিজ দেহই ভক্ষণ কর। 
প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু দ্বিজোত্তম ! স্বগস্থ ; তাহাতেই তোমার তৃপ্তি লাভ হইবে। 
হইলেও ক্ষুৎপিপাসা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট তোমার শব-শরীর কখনই শুষ্ক হইবে ন1। 
দান করিতে লাগিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত ূ শ্বেত! যখন দুগ্ধ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে 
ব্যথিত হুইয়৷ পড়িলাম। তখন আমি ত্রিভূ-. আগমন করিবেন, তখন তুমি এই বিপদ 
বনশ্রেষ্ঠ পিতাঁমহকে কছিলাম, ভগবন ! স্বর্গ- | হইতে মুক্তি পাইবে । তিনি ইন্দ্রাদি দেব- 
লোকে ক্ষুৎপিপাসার প্রসঙ্গও নাই; কিন্ত । গণকেও পরিত্রাণ করিতে পারেন। অতএব : 
আমার ক্ষুতপিপাসা হইতেছে কেন? এ | মহাবাহে! তিনি যে তোমাকে ক্ষুৎপিপাস 
আমার কোন্‌ কাঁধ্যের পাঁরণাঁম ? দেব রঃ তমুক্ত করিবেন, তাহাতে আর কথা 
পিতামহ! আমার আহারেরই বা কি হইবে, 
আপনি তাহা নির্দেশ করুন ! লা । আমি ভগবান দেবদেব পিতাঁ- 

তখন পিতামহ কহিলেন, সৌম্য! আমি । মহের তাদুশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ শরীর 
তোমার আহার স্থির করিয়া রাখিয়াছি। : ভক্ষণ রূপ এই বীভৎস আহার করিতেছি । 
তুমি নিত্য তোমার নিজেরই স্বাঁছু মাংস ব্রহ্মন ! আজি বহুসহজ্র বৎসর আমি এই 
ক্ষণ করিবে কারণ তপশ্চঘ্যা-কালীন ভুমি: শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি | 
কেবল নিজেরই শরীর পরিপোঁষণ করিয়া- ইহার ক্ষয় হইতেছে না; আমারও বিলক্ষণ ! 
ছিলে । শেত ! দাঁন না করিলে কিছুই প্রাপ্ত । তৃপ্তি হইতেছে । অতঞব মুনে! আমি 
হওয়া যায় না; এবং দানের ফলও নাঁশ বিপদ্প্রস্ত হুইয়াছি; আপনি আমাকে এই 
পায় না। এই জন্যই তুমি স্বর্গে আসি- ; বিপদ হইতে মুক্ত করুন । দ্বিজপুন্গব ! আপ- 
লেও ক্ষুৎপিপাসা তোমার অন্ুগমন করি-; নিই খষিসভম অগন্ত্য, সন্দেহ নাই; কারণ 
তেছে। তুমি নির্জন পক্ষি-বর্জিত শুন্য এই ভীষণ বনে আগমন করা অন্যের ছুঃসাধ্য। 
বনমধ্যে বাস" করিতে, স্থতরাং তুমি কোঁন ৷ বিপ্রর্ধে! আপনি তারণ করিবেন বলিয়া 
কিছু দান কর নাই; তথায় অতিথিও কেহ আমি এই দিব্য আঁভরণ হস্তে লইলাম, 
আসিত না, স্থৃতরাং তোমার. অতিথিপুজাঁও ; আপনি এই আভরণ প্রতিগ্রহ করিয়া আমার ; 
হয় নাই। সেই বনমধ্যে তুমি পাদ্য, অর্ঘ্য, মা 


০ পিসী ৮ পট এ পপ শপ শা শী পপ 





সপে শপী শপ সাপিসপাাা শী পা পীশিলী 


০৮ পক -- সপ সপ? পিসি 








্পপাশিপি পো পাস সস সপ পা পাপী? পাপী 











আসন, ভোজ্য ও স্বাগত জিজ্ঞাসা দ্বারা ! এই স্থবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য ও ভোজ্য 














উত্তরকাণ্ড। 


৫৯ 





স্বরূপ; আমি ইহা আপনাকে প্রদান করি- 
তেছি। এতৎ প্রদান দ্বার! অন্নবস্ত্রাদি সম- 
স্তই, অধিক কি, সর্ব অভিলফিত ভোগ্য 
বস্তই, প্রদান করা হইল। আপনি উদ্ধার 
বিষয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। 

রাম! আমি সেই ্বর্গবানীর তাদৃশ 
ভক্তি-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার 
উদ্ধারের নিমিভ এই দিব্য আভরণ প্রতি- 
গ্রহ করিলাম । আমি দিব্য আভরণ গ্রহণ 
করিবামাত্র সেই রাজধির শবদেহ লোপ 
পাইল। তাহাতে রাজর্ধি হট ও পরমান- 
ন্দিত হইয়! স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন । 

রাম! সেই ইন্দ্রতুল্য পুরুষই উক্ত 
কারণে আমাকে এই আশ্চর্য্য-গঠন দিব্য 
আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন । 


যড়শীতিতম সর্গ। 
মধুমত্পুর-নিবেশ | 

রঘুনন্দন রামচক্্র অগস্ত্যের এতাদৃশ 
অস্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরব ও বিল্ময়- 
বশত পুনর্ববার জিজ্ঞাস করিলেন, ভগবন ! 
বিদর্ভরাজ শ্বেত সেই যে ঘোর বনে তপস্তা 
করিয়াছিলেন, তাহা কি জন্য সর্ববসত্-বর্জিজিত 
হইয়াছিল, রাজা শ্বেতই বা তপস্তার্থ কি 
জন্য সেই মনুষ্য-বিহীন বনে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। 

রামচন্দ্রের কৌতুহল-সমন্থিত বাঁক্য শ্রবণ 
করিয়া পরমতেজস্বী মহামুনি অগন্ত্য কহি- 
লেন, রাম! পুরাকালে সত্যযুগে মহাতা মনু 


দণ্ডধর রাজা ছিলেন। অমিতপ্রভ ইচ্ষাকু 
তাহার মহাবশশ্বী পুত্র । মনু সেই হ্থসম্মত 
জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া! কহিলেন, 
পুত্র! তুমি পৃথিবীতে রাজবংশের কর্তা হও। 
রাম! মনুপুত্র ইন্ছ্াকু, “যে আজ্ঞা” বলিয়া 
পিতার আদেশ স্বীকার করিলে, মনু পরম 
আনন্দিত হইয়া পুনর্বার কহিলেন, ধর্্মা- 
আন! আমি তোমার প্রতি পরম পরিভুষ্ট 
হইয়াছি। তুমি রাজগণের কর্তা হইবে, সন্দেহ 
নাই। তুমি দণ্ড ধারণ পূর্ববক প্রজাপাঁলন 
করিবে; এবং অপরাধীর উপর এ দণ্ড নিক্ষেপ 
করিবে । অপরাধীর প্রতি বথাবিধি যে দণ্ড 
করা যায়,তাহ। রাজাকে স্বর্গে লইয়! যায়। 
অতএব মহাবাহো ! তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্ববান 
থাকিবে; তাহা হইলেই ইহলোকে তোমার 
পরম ধন্মলাভ হইবে । 

মনু স্ুসংযতভাবে পুত্রকে এই প্রকার 
বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া হৃষ্উটচিত্তে 
স্বর্গারোহণ পূর্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন 
করিলেন । 

মনু স্বর্গারোহণ করিলে, অমিতপ্রভ 
ধর্াত্বা ইক্ষাকু ভাবিতে লাগিলেন, আমিকি 
প্রকারে পুত্রোৎপাদন করিব? অনন্তর তিনি 
কর্তব্য স্থির করিয়া বিবিধ ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান পূর্বক দেবপুত্রসদৃশ পুত্র সকল 
উৎপাদন করিলেন । রঘুনন্দন! তাহাঁদিগের 
মধ্যে সর্ববকনিষ্ঠ মূ ও অরুতবিদ্য হইল; 
সে অগ্রজদিগের সেবা করিতে সম্মত হুইল 
না। পিতা ইক্ষাকু সেই কুবুদ্ধি পুত্রের “দণ্ড” 
নাম রাখিলেন ; কারণ, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত 
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করিলেন যে, এক সময় অবশ্থাই ইহার উপর 
দণ্ড পতিত হুইবে। ] 

রাম! পিতা ইন্ষাকু, দণ্ডের তাদৃশ ঘোর 
প্রকৃতি দর্শন করিয়া তাহাকে বিদ্ধয ও 
শৈবল পর্বতের মধ্যবর্ভা প্রদেশে রাজত্ব 
দাঁন করিলেন । দণ্ড সেই পর্ববত-প্রস্থে রাজা 
হইলেন। তিনি তথায় এক অনুত্তম নগর 
স্থাপন করিয়! তাহার “মধুমৎ» নাম রাখিলেন, 
এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ উশনাকে পৌরহিত্যে বরণ 
করিলেন । 

রাঘব ! রাজা দণ্ড এইরূপে প্রহৃষ্ট- 
মানব-সমাকীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়া ত্বর্গে 
দেবরাজের ম্যায় এ রাজ্য শামন করিতে 
লাগিলেন । 

স্বর্গে মহাত্মা পুরন্দর যেমন বৃহস্পতির 
সাহায্যে রাজত্ব করিয়া! থাকেন, রাজেক্দ- 
পুত্র দণ্ডও সেইরূপ উশনা-সহকৃত হইয়া 
রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন। 





সগ্ডাশীতিতম সর্গ । 


অরজাভিগম | 

মহষি কুত্তযৌনি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই 
কথা কহিয়! পুনর্বধার কহিলেন, কাকুৎস্থ ! 
মন্দবুদ্ধি দণ্ড বহু অযুত বৎসর নিক্ষণ্টক রাঁজত্ব 
ভোগ করিলেন। অনন্তর এক সময় চেত্র- 
মাসে তিনি একদিন ভার্গবের মনোরম শুভ 
আশ্রমে গমন করিলেন, এবং দেখিলেন, বনের 
এক প্রদেশে ভার্গবের কন্যা বিচরণ করিতে- 
ছেন; পৃথিবীতে তাঁহার সমান রূপবতী 





রামায়ণ। 


তৎকাঁলে আর কেহই বিদ্যমান ছিল নাঁ। 
দু্ববদ্ধি রাজ! দণ্ড তাহাকে দেখিয়াই কাম- 
শরে পরিপীড়িত হইলেন, এবং অস্তেব্যান্তে 
নিকটবর্তী হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
স্বশ্রোণি ! তুমি কোঁথ। হইতে আগমন করি- 
যাই? চাঁরুবদনে ! তুমি কাহার কন্যা ? 
স্তন্দরি! আমি অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি; 
সেই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

মোহাবিষ কামাত্ম! দণ্ড এইরূপ কহিলে, 
ভার্গবনন্দিনী অনুনয়-সহকৃত প্রিয়বাক্যে উর্ভর 
করিলেন, রাজেন্দ্র ! আমি অক্রিষউকর্ম্মা দেব 
ভার্গবের জ্যেষ্ঠ! কন্। ) আমার নাম অরজ1 ; 
আমি এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি । 
রাজেন্দ্র! আমার পিতা আপনকার গুরু, 
এবং আপনি সেই মহাত্মার শিষ্য । মহাঁযশ! 
ভার্গৰ আপনকার প্রতি ক্ুদ্ধ হইলে কি 
আঁপনকার অনিষ্ট করিতে পারিবেন ন! ? 
অথবা নরশ্রেষ্ঠ ! যদি আমাকে আপনকার 
প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আপনি ধর্শা- 
সঙ্গত বাক্যে আমার মহামতি পিতার নিকট 
প্রীর্ঘনা করুন| অন্যথা, আপনকাঁর স্বি- 
পুল ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইবে। কু 
হইলে আমার পিতা ভ্রেলোক্যও দগ্ধ করিতে 
পারেন? | 

কন্যা এইরূপ কহিলে, মদ্দনোন্মত রাজ! 
দণ্ড মন্তকে অগ্জলিবন্ধন করিয়া কহিলেন, 
হ্খ্োণি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, 
আর কালক্ষেপ করিও না। চারুবদনে ! 
তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! 
আমি যদি তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারি, 


বা 1: 


উত্তরকাগ্ড। 


তাহা হইলে আমার বিনাশ, অথবা তদ- 
পেক্ষাও অধিকতর যদি আর কিছুও হয় ত 
হউক। ভীরু! আমি তোমার ভক্ত ; তুমি 
আমাকে ভজন কর; তোমার প্রতি আমার 
একাস্ত আসক্তি জন্মিয়াছে। 

বলবান রাজা দণ্ড এইরূপ বলিয়া বল- 
পূর্বক বাহুযুগল দ্বারা অরজাকে ধারণ করিয়া 
মৈথুন আরম্ভ করিলেন; অরজা অকামা 
ছিলেন, স্থতরাং বিলুর্ঠিত হইতে লাগিলেন । 
রাম! দণ্ড এতাদৃশ দারুণ ছুক্ম্্ন করিয়া 
নিজ মধুমৎ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন । 
এদিকে ভার্গবনন্দিনী ক্রন্দন করিতে করিতে 
নিজ আশ্রমের সমীপে কাতর ও ত্রস্ত ভাবে 
দণ্ডায়মান হইয়া পিতার অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

রাঁজসিংহ রাঁমচক্দ্র ! রাজা দণ্ড এইরূপ 
দুক্ষার্ধ্য করিয়া যেরূপ উগ্রদণ্ড প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে সবিশেষ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। 


পিজা জনিত 


অঙ্টাশীতিতম সর্গ। 





দণ্ডোপাখ্যান। 

' রাম! অনন্তর যুহুূর্তমধ্যেই অমিত-প্রভ 
দেবধি শুক্রাচার্য্য ক্ষুধার্ত হইয়া শিষ্যগণ 
সমভিব্যাহারে শ্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন 
করিলেন। একে তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, 
তাহাতে আবার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই 
পাঁংশু-পরিব্যাণ্ডা দীনা অরজাকে প্রত্যুষ- 
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কালীন অরুণগ্রস্তা জ্যোত্স্রার ন্যায় হৃত- 
প্রভা নিরীক্ষণ করিয়া দিব্য চক্ষে দর্শন পুর্ববক 
শিষ্যদিগকে কহিলেন, বিপরীতাচারী অকৃ- 
তাত্বা কালোপহতচেতন দণ্ডের কি ঘোর 
বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে দেখ! সেই ছুর্বধদ্ধি 
ছুরাত্সা যখন প্রদীপণ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় 
আমার এই কন্যাকে স্পর্শ করিয়াছে, তখন 
আতীয়-স্বজনের সহিত তাহার ধ্বংস উপস্থিত 
হইয়াছে! সেই ছূর্বধদ্ধি ঈদৃশ ঘোরসঙ্কাশ 
পাপকর্শ্ করিয়াছে; এই জন্য সে অদ্ভুত 
পাংশুবর্ষণে বিধ্বস্ত হইবে। পাঁপাচারী ছুর্কধুদ্ি 
রাজা! দণ্ড সপুরাত্রির মধ্যেই ভৃত্য ও 
বল-বাহন সমভিব্যাহারে বিনষ্ট হইবে। 
দেবরাজ প্রচুর পাংশুবর্ষণ করিয়া! সেই ছুর্ধ্- 
তির রাঁজ্যেরও চতুদ্দিকে শত যোজন পর্ধ্যস্ত 
বিনষ্ট করিবেন। এই রাজ্যে স্থাবর অস্থাবর 
যেকোন প্রাণী আছে, তাহারাও সকলেই 
সত্বর পাঁংশু-বর্ষণে নিহত হইবে। যত দূর 
দণ্ডের অধিকার, তত দূরের মধ্যে চরাচর যে 
কোন প্রাণী আছে, সগুরাত্তি ধরিয়। প্রসিদ্ধ 
প্রলয়কালের মহাপাংশু-বর্ষণ-সদৃশ পাংশু- 
বর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া! সমস্তই নাশ পাইবে । 
ক্রোধ-সন্তপ্ত দেবর্ষি ভার্গৰ এইরূপ 
বলিয়! আশ্রমবাসী ব্যক্তিদিগকে আদেশ 
করিলেন, তোমরা রাঁজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া 
বাস কর। উশনার আদেশমাত্র তত্রত্য অধি- 
বাসিগণ সকলেই তথা হইতে বহির্গত হইয়া 
রাঁজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া! বসতি করিল । 
মুনিদিগকে এ রূপ আদেশ করিয়। 
দেবর্ধি অবশেষে অরজাঁকে কহিলেন, ধসে ! 
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তুমি হ্বসমাহিত চিত্তে স্বধশ্্ অবলম্বন পুর্ববক 
এই আশ্রমেই বাস কর। এই স্থরুচির- 

প্রভ সরোবর এক যোজন পর্য্যস্ত বিস্তৃত; 
অরজে! তুমি রজোগুণ পরিহাঁর পূর্বক এই 
সরোবর উপভোগ কর ; এবং কাল প্রতীক্ষা 
করিয়া থাক। এই এক যোজনের মধ্যে যে 
সকল জীবজন্ত বাস করে, তাহারা পাঁংশু- 
বর্ষণে বিনষ্ট হইবে না । 

দেবর্ষি ভার্গবের এইরূপ আদেশ শুনিয়া 
ভার্গব-দুহিতা অরজ! নিতান্ত দুঃখিত হইয়] 
পিতাকে কহিলেন, পিত ! আপনকাঁর আজ্ঞ। 
শিরোধার্্য | 

নরনাথ ! কন্যাকে এইরূপ আদেশ 


করিয়! ভার্গৰ নিজ আশ্রম হইতে বহির্গত 
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হইয়া অন্যত্র আশ্রম গ্রহণ করিলেন । ওদিকে 
সপ্তরাত্রির মধ্যে দণ্ডের সমগ্র রাঁজ্য ভম্ম- 
সাৎ হইল। রাজন ! বিন্ধ্য ও শৈবল শৈলের 
মধ্যবর্তী দণ্ডের রাজত্ব,.সেই ছুরাত্মার অপরাধ 
নিবন্ধন এইরূপে শুক্রাচার্ধ্য কর্তৃক অভিশপ্ত 
হইয়াছিল। কাকুৎস্থ ! সেই অবধি এ রাজ্য 
“দণডকারণ্য” নামে অভিহিত হইয়া আসি- 
তেছে। আর তত্রত্য তপস্বিজন যাইয়! ষে 
স্থানে বসতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানকেই 
জনস্থান কহিয়া থাকে। রাঘব! তুমি আমাকে 
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার 
এই সম্যক উত্তর করিলাম । রাম ! এক্ষণে 
সন্ধ্যাবন্দনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । নর- 
ব্যাত্্ রঘুবর ! এ দেখ, চতুর্দিকে 'মহর্ষিগণ 
ম্নানাদি সমাপন করিয়া! পূর্ণকুন্ত-হস্তে তিমির- 
হর দ্রিবাকরের পুজা করিতেছেন । 


রামায়ণ । 


নরনাঁথ রামচন্দ্র ! এ দেখ, তুমি হসমাহিত চিতে স্বধন্্ম অবলম্বন পূর্বক |  নরনাথ রামচন্দ্র! এ দেখ, হুরশরেষঠ সূর্ধ্- 
দেব সিদ্ধগণ কর্তৃক অংপুজিত হইয়! স্থুরু- 
চির অস্তশৈলে আরোহণ করিয়াছেন। 
রঘুবর ! এই সময় তুমিও সন্ধ্যাবন্দনার্থ 
প্রযত মনে গমন কর। 


উননবতিতম সর্গ। 


রাম-প্রত্যাগমন । 

মহর্ষি অগস্ত্যের আজ্ঞা প্রাণ্ত হইয়া 
রামচত্দ্র সন্ধ্যাবন্দনার্থ অগ্নরোগণ-সেবিত 
পুণ্যসলিল সরোবরে গমন করিলেন, এবং 
তথায় আচমন পুর্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন 
করিয়া -পুনর্ববার মহাত্মা কুম্তযোৌনির মনো- 
রম আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । তখন 
মহামুনি অগস্ত্য ভোজনার্থ তাহাকে বিবিধ 
রসায়ন ফলমূল এবং শালী প্রভৃতি পবিজ্র 
অন্ন প্রদান করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র 
মেই অস্বতোপম অন্ন ভোৌজন করিয়া অতীব 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সেই রাত্রি 
এঁ স্থানে যাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়! 
রামচন্দ্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন পুর্ববক বিদায় 
লইবার জন্য মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমন 
করিলেন ; এবং সেই দৃঢব্রত খধিসভমের । 
সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভগবন ! 
আমি এক্ষণে গমন করিব, অতএব আপন- 
কার নিকট বিদাঁয় প্রার্থনা করিতেছি; 
আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে অনুমতি 
করুন। ভগবানের টিন পাইয়া আমি | 








উত্তরকাগড। 


অনুগৃহীত হইয়াছি!__ধন্য হইয়াছি! আত্মার 
শুদ্ধি সম্পাদনার্থ আমি পুনর্ববার দর্শন করি- 
বার নিমিত্ত আগমন করিব । 

রামচন্দ্র এইরূপ অদ্ভুতসঙ্কাশ বাক্য 
বলিলে, মহামুনি অগন্ত্য পরম প্রীত হইয়া 
বাম্পগদ্গদ-কঞ্টে উত্তর করিলেন, রাম! 
তোমার এই হ্থন্দর-পদ-গ্রখিত শুভ বাক্য 
অতীব অদ্ভুত । রঘুনন্দন ! তুমিই সর্ববভূতের 
পাঁবনকর্ত। ! দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, 
যে সকল মনুষ্য মুহুর্তমাত্রও তোমাকে 
ভক্তিসহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাহাদিগের 
সর্ববভৃূত শুদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তোমাকে 
ঘোঁর চক্ষে দর্শন করে, তাহার! সদ্য যমদণ্ড 
দ্বারা নিহত হইয়া নরকে গমন করিয়া 
থাকে। নরশ্রেষ্ঠ ! তুমিই সর্ধভূতের শোৌধন- 


সমর্থ । ইহ জগতে মন্ুষ্যগণ তোমার নাঁমো- 


হ$ 


চারণ করিলেও শুদ্ধ হয়। এক্ষণে তুমি 
নিরুদ্ধেগে নির্ব্বিষ্ষে নির্ভয়ে গমন কর, এবং 
ধন্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাক। রাম ! 
তুমিই জগতের গতি । 

মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, নরনাথ 
রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে তাহাঁকে 
অভিবাদন করিলেন। এইরূপে সেই 
মহর্ষিকে এবং অন্যান্য তপোধনদিগকেও 
অভিবাদন করিয়া! মহাবাঁহু রামচন্দ্র স্বণ- 
ভূষিত পুষ্পকে আরোহণ পূর্বক যাত্র! 
করিলেন । যাঁত্রাকালে, অমরগণ যেমন দেব- 
রাজের পুজা করিয়া থাকেন, চতুর্দিক হই- 
তেই মুনিগণও তেমনি আশীর্ববাদন দ্বার! 
সেই মহাবাহুর সম্বর্ধন। করিতে লাগিলেন । 





৬৩ 


হেমভূষিত পুষ্পকোপরি প্রফুল্লমুতি রামচক্, 
জলদাগমে জলদপটলোঁপরি চন্দ্রমার ন্যায় 
লক্ষিত হইতে লাগিলেন । 

অনস্তর মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে 
ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র হুস্টপুষ্ট-জনাঁকীর্ণ' 
অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া রাজভবনমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 

রাঁজভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রঘুবংশ-বিব- 
ধন মহাবীর মহাযশা! রামচক্র ব্রহ্গ-বিনি- 
ন্মিত বহুরত্র-বিমণ্ডিত স্থরুচির বিমানবর 
পুষ্পককে বিদায় প্রদান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান- 
বিষয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন । 


নবতিতম স্ণ। 





ভরত-বাক্য। . 
রামচন্দ্র কামগামী পুষ্পক বিমানকে 
বিদায় করিয়াই কঙ্গান্তরস্থিত দ্বারপাঁলকে 
আদেশ করিলেন, লঘুবিক্রম ! তুমি সত্বর 
লক্ষ্মণ ও ভরতকে আমার আগমন-সংবাদ 
দান করিয়া! তাহাদিগকে আমার নিকট 

আনয়ন কর, বিলঙ্দ করিও না । 
অক্লিষ্টকর্্নী রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ- 
মাত্র ত্বরিতগতি প্রতীহার কুমারদয়কে আন- 
য়ন করিয়া রামচক্দ্রকে তৎসংবাদ নিবেদন 
করিল। তখন রামচন্দ্র প্রিয়তম ভরত ও 
লক্ষমণকে দর্শন পুর্রবক আলিঙ্গন করিয়া কহি- 
লেন, আমি যে উদ্দেশে গমন করিয়াছিলাম, 
সেই গুরুতর দ্বিজ-কাধ্য সম্যক সাঁধন করি- 
মাছি; এক্ষণে আরও কোন যশক্কর ধন্য 
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রামায়ণ। 





করের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা! করি । তোমরা 
আমার আত্মস্বরূপ ; আমি তোমাদিগের 
সমভিব্যাহারে রাঁজসুয় যজ্ঞ করিতে অভি- 
লাষী হইয়াছি; সনাতন ধর্ রাজসুয়েই 
প্রতিষ্ঠিত । শক্র-নিবর্থণ মিত্রদেব যথাঁবিধি 
হসমুদ্ধ রাঁজসুয় যজ্ঞ করিয়া বরুণ-পদ্দ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ধর্ননজ্ঞ চক্দ্রমাও রাজসুয় 
যজ্ঞ করিয়! সর্ধলোকে সতকীর্তি ও শাশ্বত 
স্থান লাভ করিয়াছেন । অতএব তোমরাও 
ছুই জনে স্স্থিরভাবে আমার সহিত চিন্তা 
করিয়া! যাহা যঙ্গলজনক, হিতসাধক ও 
উন্তরকালে স্থকলদায়ক স্থির কর, আমাকে 
তাহাই বল। 

ধীমান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়। 
ভরত কৃতাগ্জলিপুটে কহিলেন, সাধো! 
আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম; অমিত্রকর্ষণ মহা" 
বাহো ! ধরণী আপনাঁতেই প্রতিষ্তিত রহি- 
য়াছে ; যশও আপনাতে অধিষ্ঠিত। অমরগণ 
যেমন প্রজাপতিকে, সমস্ত রাজগণও সেই- 
রূপ আমাদিগেরই ন্যায় আপনাকে লোক" 
নাথস্বরূপে দর্শশ করিয়া থাকেন । মহত 
মতে ! গ্রজারাও আপনাকে পিতৃবৎ জ্ঞান 
করে। নরশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীতে প্রীণিগণের পরম- 
গতিও আপনি । অতএব আপনকার এপ 
যঙ্ক করা উচিত হয় না। এই যজ্জে ঘকল 
রাঁজবংশেরই বিনাশ হইবার সম্ভাবনা । 
দেখুন, যে কোন বীরপুরুষ পৌরুষ প্রকাশ 
করিবেন, তিনিই কালগ্রন্তের ন্যায় বিনাশ 
প্রাপ্ত হইবেন। মহারাজ.! শুনা যায়, 
তীরকাময় সংগ্রামে মহাঁতেজস্বী সোমেরও 


শিপ পপ 


জ্যোতির্গণের সহিত স্মহাঁন যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল। রাঁজশার্দ'ল ! মৎস্য-কচ্ছপাঁদি জল- 
চরগণের সহিত বরুণেরও মহাঘো'র যুদ্ধ 
হইয়াছিল ; তাহাতে জলজস্তর সংখ্যা হাঁস 
হইয়াছে। মনুজেশ্বর ! বাসবের রাঁজসুয়াব- 
সানেও দেব ও অস্থর মাত্রই সমুদ্যত হইয়া 
সর্ববক্ষয়কর মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 
রাঘব ! রাঁজ। হরিশ্চন্দ্রেরও রাজসুয়-যজ্ঞান্তে 
আড়ীবকের১ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সর্ব- 
প্রাণীর বিনাশ-শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। 
রাজসুয় যজ্জে পুথিবীর সমস্ত রাঁজ। প্রজা, 
এমনকি, সমস্ত তির্ধ্যগ্জাতিরও ক্ষয় হইতে 
পারে, সন্দেহ নাই। অতএব পুরুষশার্দুল ! 
আপনকাঁর যখন গুণ ও বিক্রমের তুলনা 
নাই, তখন পৃথিবী ধ্বংস করা আপনকার 
কর্তব্য হয় না। পৃথিবী আপনকার বশবস্তাঁই 
রহিয়াছে । . 
ভরতের ঈদৃশ অস্থতময় বাক্য শ্রবণ 
করিয়া সর্ববভূৃতশ্রেষ্ঠ নরনাথ রামচন্দ্র অতুল 
১ মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রাজ! হরিশ্চত্্রের সর্বন্থ হরণ করেন, 
রাজপুরোহিত মহামুনি বশিঠ তখন জলমধ্ো বাস করিয়া তপস্যা 
করিতেছিলেন। অনস্ভর তিনি ধ নিয়ম সমাপন পূর্বক জলবাস 
পরিত্যাগ করিয়া রাজ! হরিশ্চন্দ্রের নিশ্বামিত্র কৃত বিবিধ দুরবস্থার 
কথা শুনিতে পাইলেন। তাহাতে তুদ্ধ হইয়! সহাসুনি বশিষ্ঠ বিশ্ব, 
মি্রকে শাগ দিলেন, তুমি বক হও। শাপ অবগত হইয়! মহ 
বিশ্বামিজও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, ভুমি আড়ি- 
পক্ষী হও। এইরূপে পরম্পরের 'অভিসম্পাতে বিশ্বামিত্র ছুই সহশ্র 
যোজন উন্নত আড়ি এবং বশিষ্ঠ তিন লহন্র নবতি যোজন উন্নত 


বক রূপে পরিণত হইলেন; এবং জাতর্বৈয়ত। নিবন্ধন উভয়ে মির- 
স্তর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বৃক্ষ ও পর্ধবত্ব দল পাতিত করিতে লাগি- 





লেন। এইরূপ নিরস্তর বৃক্ষ ও পর্বত পাতে সমস্ত লোক ক্ষয় হই- 


বার উপক্রম হইল। তখন ব্রহ্ম৷ আমিয়! তাহাদিগকে নিবারণ পূর্বক 
তাহাদিগের ্বন্ব পূর্ব্ব রূপ প্রদান করিলেন। 


ও 


0 


উত্তরকাও্ড। 


আনন্দ লাভ করিলেন, এবং কৈকেয়ী- 
নন্দন ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, 
স্বব্রত ! তোমার এই বাক্যে আমি পরম 
প্রীত ও পরিভুষ্ট হুইয়াছি। পুরুষব্যাত্র ! 
তুমি এই যে বাক্য বলিলে, ইহা! অকপট 
ও ধর্শসঙ্গত, এবং প্রজা-রক্ষাকর। অত- 
এব মহাবাহো ! আমি তোমার এই স্থ- 
যৌক্তিক বাক্য শুনিয়া যজ্জোতভম রাজসুয়ের 
সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম । ভরত ! যুক্তি- 
সঙ্গত হইলে, বালকেরও বাক্য গ্রাহ্ করা 
বয়োবৃদ্ধদিগের কর্তব্য । অতএব আমি প্রজা- 
বর্গের হিতসাধনার্থ তোমার বাক্য গ্রহণ 
করিলাম । 


চাক এরাই 


একনবতিতম সর্গ। 


বৃত্রবধ-ব্যবসায়। 

মহাত্মা রামচন্দ্র ও ভরত এরূপ বলিলে, 
মহাবীর লক্ষমণও রামচন্দ্রকে হেতুগর্ত বাক্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, 
রাজন ! অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাযজ্ঞ ) উহা! সর্বব- 
যজ্ঞের প্রধান, এবং সর্ববপাঁপ-বিনাশক | অত- 
এব অনঘ ! এ ঘজ্জের অনুষ্ঠানে আপনকার 
অভিরূচি হউক । শুন! যায়, পুরাকালে মহা- 
যশ! মঘবান ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইয়! 
অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পবিত্র হইয়াছিলেন। 
মহাঁবাহে! ! পূর্বকালে যখন দেব ও অস্থরে 
প্রসিদ্ধ এক মহাস্থর উৎপন্ন হইয়াছিল। 
তাহার শরীরের বিস্তার শতযোজন এবং 


৯৭ 


টিউটর 





৬৫ 


দের্্য তিন শত যোজন । অনুরাগ নিবন্ধন 
দর্বলোক তাহাকে সশ্রেহচক্ষে দর্শন করিত । 
সে ধর্ম্মজ্ঞ, বদান্য ও স্থিরবুদ্ধি ছিল, এবং 
অতি সাবধান হইয়া ধন্ানুসারে প্রজাপালন 
করিত। তাহার রাজত্ব-সময়ে বৃক্ষদকল 
সর্ববকামপ্রদ ছিল, এবং প্রস্ৃত স্থরস ফল- 
মূল উৎপাদন করিত। মেদিনী কধিত না 
হইয়াও শস্য প্রসব করিতেন । 

রাজন! মহাহর বৃত্র এতাদৃশ স্সমৃদ্ধ 
অদ্ভুত-দর্শন ভূমগ্ডল ভোগ করিত । অনস্তর 
তাহার মন হইল যে, আমি অনুত্তম তপ- 
শ্চরণ করিব, কারণ তপন্তাই পরম শ্রেয়; 
বিষয়-স্থখ মোহমাত্র । 

এইরূপস্থির করিয়া বৃত্রাস্থর নিজ জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে সর্বলোকের অধীশ্বর-পদে স্থাপন 
পূর্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিল; 
তাহাতে সকল দেবতাই পরিতণ্ড হইয়া! উঠি- 
লেন। অনস্তর পরমতেজন্বী বাঁসব, ব্ৃত্রের 
সেই অদ্ভুত তপস্যা দর্শন পূর্ববক অত্যন্ত কাঁতির 
হইয়া বিষুতর নিকট গমন করিলেন, এবং কহি- 
লেন, দেব! বৃত্র তপস্যা করিয়া ত্রিলোক 
জয় করিয়াছে; আমি তাহাকে শাসন করিতে 
সমর্থ নহি; কারণ সে ধর্্মবলে বলবান হইয়! 
উঠিয়াছে। হরোত্বম ! এযদি আরও তপস্যা 
করে, তাহ! হইলে লোক যতকাল থাকিবে, 
ততকাঁল তাহাদিগকে নিয়ত ইহারই বশবত্রী 
হুইয়া থাকিতে হইবে । স্থরেশ্বর ! আপনি 
এই পরমতেজস্বী বৃত্রকে চিরকালই উপেক্ষা 
করিয়া আসিতেছেন ; আপনি ক্ুদ্ধ হইলে 
বৃত্র কি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে ! 








ী 





লাশ শিলা 


৬৬ 


বিষে! ! দেবগণ যে অবধি আপনাকে প্রাপ্ত 
হইয়াছেন, সেই অবধিই তাহারা! সনাঁথ 
হইয়াছেন । অতএব স্থমহাবল ! আপনি 
দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি 
বৃত্রকে বিনাশ করিলে, সকল লোকই স্থম্থির 
হইবে। বিষ্চে। ! এই সমস্ত দেবগণ আপনকার 
মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছেন। আপনি 
রুত্র-বধ-রূপ স্থমহৎ কাঁধ্য সমাধান করিয়। 
ই্াদিগের সহায়তা করুন । আপনি নিয়তই 
এই মহাক্সগণের সহায়তা করিয়া আসিতে- 
ছেন। বুত্রবধ অন্যের অসীধ্য; অতএব আপ- 
নিই এই অগতিদিগের গতি হউন । 

লন্ষমণের বাক্য শুনিয়। শক্রনিবহণ রাম- 
চন্দ্র, বৃত্রবধ অবশ্যই অদ্ভুত বৃত্তান্ত হইবে 
ভরবিয়া, লক্ষণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি 
এই ইতিহাস যথাযথ উল্লেখ কর। 

হমিত্রানন্দবদ্ধন লক্ষ্মণ রাঁমচন্দ্রের এই- 
রূপ বাক্য শুনিয়া পুনর্বার সেই দিব্য 
কথা আরম্ভ করিলেন । 


সচল 


ঘিনবতিতম সর্গ। 





বৃত্রবধোপাখ্যান। 
রাজন! বাসব ও অন্যান্য সমস্ত দেব- 


গণের বাঁক্য' শ্রবণ করিয়! বিঞুঃ কহিলেন, 


পুরন্দর ! আমি মহাত্মা বৃত্রের পূর্ববসৌহার্দে 
বদ্ধ আছি; সেই জন্যই তাহার এই সকল 
কাঁধ্য সম্থ করিয়া আসিতেছি। ফলত আমি 
সেই মহাস্থরকে বিনাশ করিব নাঁ। অথচ 





রামায়ণ। 


তোমাদিগের মহৎকা্য সাধন করাও আমার 
অবশ্ট কর্তব্য । অতএব আমি তাহার বিনা- 
শের উপায় বলিয়া দিতেছি । স্থরসত্তমগণ ! 
আমি আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব । 
তদ্দারা বাসব বাত্রকে বিনাশ করিতে পারি- 
বেন, সন্দেহ নাই। আমার এক অংশ বাসবে, 
দ্বিতীয় অংশ বজে, আর তৃতীয় অংশ পৃথি- 
বীতে সঞ্চারিত হইবে; তাহা হইলেই 
বাঁনব-বুব্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। 

দেবদেব বিষ এইরূপ বলিলে, দেবগণ 
সকলেই একবাক্যে কহিলেন, শক্রহন ! 
আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার কখনই 
অন্যথা হইবে না; অবশ্যই এইরূপ হইবে, 
সন্দেহ নাই। আপনকার মঙ্গল হউক; 
আমর ব্বত্রবধের চেষ্টায় গমন করিলাম । 
পরমোদার! আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা 
বাঁসবে আবিষ হুউন | 

এই কথ। বলিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, 
বৃত্রান্থর যে অরণ্যে তপন্তা করিতেছিল, 
সেই অরণ্যে গমন করিলেন, এবং দেখি- 
লেন, তপশ্চরণ-প্রবস্ত অন্ত্ররোস্তম বৃত্র 
তেজোঘ্ারা যেন ভ্রিলোক গ্রাস করি- 
তৈছে!-যেন অন্বরতল দদ্ধ করিতেছে ! 
এতাদৃশ অস্থ্রশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিবামাত্র 
দেবগণ ভীত হইয়া উঠিলেন; তাহারা 
ভাবিতে লাগিলেন,কি করিয়া আমর! ইহাকে 
সংহার করিব ! কি করিলেই ধা আমাদিগের 
পরাজয় ন। হইবে ! 

দেবগণ এইরূপ চিস্তা করিতেছেন, 
ইতিমধ্যে দেবরাজ সহজ্লোচন পুরন্দর 








উত্তরকাণ্ড। 


ছই হস্তে দুঢ়রূপে বজ্জধারণ করিয়। বৃত্রের 
মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিলেন । সেই কালা- 
স্তক-প্রতিম স্থমহাপ্রভ প্রস্থলিত বদ্তাস্্ 
বৃত্রের মস্তকোঁপরি পতিত হইলে, সর্বব- 
জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেবরাজ ইন্দ্র 
কিন্তু বৃত্রবধ অসম্ভাব্য ভাবিয়া, সত্বর 
লোকালোকের অন্তভাগে পলায়ন করি- 
লেন। যাহা হউক, ব্ৃত্র সেই বজাঁঘাতেই 
তৎক্ষণাৎ নিহত হইল । পরস্ত বৃত্রবধ-জনিত 
পাঁতক ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল। ইন্দ্র পলায়ন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা২ তাহার 
পশ্চৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়। তাঁহার গাত্রে 
পতিত হইল । তাহাতে দেবরাজ ছুঃখপ্রাস্ত 
হইলেন । : 
বৃত্রাঙ্থর নিহত হইলে দেবরাঁজ অদর্শন 
হইলেন দেখিয়া, দেবগণ সকলেই ত্রিভুরন- 
শ্রেষ্ঠ বিষ্র নিকট গমন করিয়া! যথাযোগ্য 
রূপে পুনঃপুন তাহার পুজা করিলেন, এবং 
কহিলেন, দেব! আপনিই পরম গতি; 
আপনিই জগতের আদিম প্রভূ । আপনি 
সর্বভূতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ঞমূর্তি ধারণ 
করিয়াছেন। দেব! আপনি ব্বত্রকে বিনাঁশ 
করিয়াছেন ; কিন্ত ব্রহ্মহত্যা বাসবকে ছুঃখ 
দান করিতেছে; অতএব হ্থরশার্দুল ! 
আপনি তীহার মুক্তিবিধান করুন । 
দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষু 
কহিলেন, বাসব আমারই উদ্দেশে যজ্ঞ 


২ ইজ ্বষ্ মুনির পুত্রকে সংহার করিলে, ত্বষ্টা ইল্জ-দমনার্থ এক 
গুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা করিয়া! “ম্বাহ ইন্ত্রশত্রর্ধস্ব” বলিয়া অগ্নিতে 
আহতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহ! হইতেই বৃত্রা্গরের উৎপত্তি 
হইয়াছিল। এই জন্য বৃত্রসুর স্রাঙ্গণ। 














৬? 


করুন ; আমি তাঁহার শুদ্ধি বিধান করিব। 
শতক্রতু পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার 
আরাধনা করিলেই পুনর্ধবার দেবগণের 
ইন্দ্ত্ব-পদ প্রাপ্ত হইবেন; তাহার আর 
কোন ভয়ও থাকিবে না। 

জগত্প্রভূ বিষণ এইরূপ পীষ্য-প্রতিম 
বাক্যে দেবতাদিগকে কর্তব্য উপদেশ করিয়া 
অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন । দেবগণও 
প্রস্থান করিলেন । 


৯ পর পি 


ত্রিনবতিতম সর্গ। 





যঙ্ঞজোপাখ্যান। 

রঘুতেষ্ঠ লক্ষণ বৃত্রবধ-বৃততাস্ত আমুলত 
সমস্ত উল্লেখ করিয়া, কথার শেষভাগ 
বলিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি কহিলেন, 
আধ্য ! দেবলোকের ভয়ঙ্কর মহাবীর্ষ্য বৃত্র 
নিহত হইলে, পুরন্দর ব্রন্মহত্যা-পাতকে 
লিপ্ত হইয়া শাস্তিলাভ করিতে সমর্থ হই- 
লেন না। তিনি কুগুলীকৃত নিশ্চে্ট ভূজ- 


গমের ন্যায় লোকালোকের অস্তে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল 
অতিবাহিত হইল । 


এদিকে ইন্দ্রের অদর্শনে সর্ববজগৎ্ উদ্‌- 
বিগ্ন হইয়া উঠিল। পৃথিবী নীরস হইয়! 
বিধ্বস্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ? 
কানন সমূহও শুহফ হইয়! আসিল; নদী 
সকলের শ্রোত বদ্ধ হইল; নিখিল সরো- 
বর পদ্মহীন হুইয়! পড়িল; এবং অনাবৃষ্টি 
নিবন্ধন সর্ধবপ্রাণীই ব্যাকুল হইয়! উঠিল । 


৬ 


ড$- 


2 





৬৮ 


এইরূপে সর্বলোক ক্ষয় হইবার উপক্রম 
হইলে দেবগণ অতীব উদ্বিগ্ন হইয়া, বিষ্ণুর 
আদেশান্ুযায়িক অশ্বমেধ যজ্জকের আয়োজন 
করিলেন । ভয়-বিমোহিত হইয়া দেবরাজ যে 
স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, উপাধ্যায় 
ও খষিগণের সহিত অমরগণ সকলেই সেই 
স্থানে গমন করিলেন, এবং ব্রহ্মহত্যা-বিমো- 
হিত সহতঅ্লোচনকে দেখিতে পাইয়া, 
যঙ্ঞারস্তোপযুক্ত মুহুর্তে তাহার দীক্ষা করিয়া 
তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরভ্ত করাইলেন। 
অনন্তর, ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাঁতক শুদ্ধ করি- 
বার নিমিত্ত মহাত্মা বাসবের স্থমহান অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ পরিবদ্ধিত হইয়া উঠিল । অবশেষে 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ত্রহ্মছুত্যা দেবণের 
সম্মুখবর্ভী হইয়া কহিল, অমরবৃন্দ ! আমি 
এক্ষণে কোথায় থাকিব, নির্দেশ করুন | তখন 
দেবগণ হৃষ্ট হইয়া প্রীতি সহকাঁরে কহিলেন, 
ছুর্দান্তে ! তূমি আপনিই আপনাকে চারি 
ভাঁগে বিভাগ কর। দেবগণের বাক্য শুনিয়া 
ছুর্বসা ব্রন্ষ-হত্যা আপনাকে চারি ভাগে 
বিভক্ত করিয়া, স্বীয় চিরস্তন বাসস্থান প্রার্থন! 
করিল । সে কহিল, হবরসত্তমগণ ! আমি এক 
অংশে বর্ধার চারিমাস স্বেচ্ছাক্রমে সলিলে 
বাঁস করিয়া অত্যাচারীর দর্প হরণ করিব। 
আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি, দ্বিতীয় 
ংশে আমি নিয়ত ভূমিতে ও বৃক্ষ সকলে 
বসতি করিব । আমার তৃতীয় অংশ খতুমতী 
কামিনীগণে চারি দিন অবস্থিতি করিবে ; এ 
চারি দিন যে ব্যক্তি তাহাঁদিগের সঙ্গ করিবে, 
সে উহাতে লিপ্ত হইবে। আর যেব্যক্তি 


রামায়ণ । 


সংকক্প পূর্ববক শুদ্ধাচার ব্রাঙ্মণদিগকে বিনাশ 
করিবে, দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমি চতুর্থ ভাগ 
দ্বারা তাহাকে আশ্রয় করিব । 

তখন দেবগণ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি 
আন্ুপুর্বিবক যেরূপ বলিলে, সেইরূপই 
হইবে । আমরা তোমার প্রতি সন্তষ্ট হই- 
য়াছি। এক্ষণে তৃমি যথাভিলধিত স্থানে | | 
গমন কর । ৰ 

এই কথা বলিয়া দেবগণ ও ধীমান পুর- 
ন্দর পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন। পুরন্দর এইরূপে পাপমুক্ত হইয়া স্স্ছ 
হইলেন । সহত্রলোঁচন স্বপদস্থ হইলে সর্বব- 
জগৎও পুনর্ববার সুস্থ হইল । 

রঘুনন্দন ! পুরাঁকাঁলে পুরন্দর এইরূপে 
যজ্ঞপ্রোষ্ঠ অশ্বমেধযজ্জঞের মান-বর্ন করিয়া- 
ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের এতাঁদৃশ প্রভাব ; 
অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ 
করুন । 

ইন্দ্র-সমান-বিক্রম ইক্দ্-সমান-ওজন্বী 
মহাত্সা নরনাথ রামচন্দ্র লক্ষণের এইরূপ 
মনোহর অত্যত্কৃষ্$ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অতীব হষ$উ ও পরিতুষ্ট হইলেন। 


চতুর্নবতিতম সর্গ। 


ইলোপাখ্যান। 
ণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! হাস্য পূর্বক 
কহিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! তুমি বিস্তার 
পূর্ববক বৃত্রবধ-বৃত্তাস্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের 
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উত্তরকাণ্ড। 





৬৯ 





ফলের কথা যেরূপ বলিলে, সমস্তই সত্য । 
সৌম্য ! আরো! শুনা যায় যে, পুরাকালে 
কর্দম প্রজাপতির পুত্র, বাহ্লীক দেশের 
অধীশ্বর, ইল নামে এক পরমধার্রিক নরপতি 
ছিলেন। সেই রাজা পর্ববত-বেষিত সমগ্র 
পৃথিবীমগ্ডুল বশীভূত করিয়া! অপত্য-নির্বি- 
শেষে প্রজাঁপালন করিতেন । রঘুনন্দন ! 
প্রধান প্রধান দেবগণ, মহাবল অস্রগণ, এবং 
যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্র্ব, সিদ্ধ, চারণ ও কিম্নরগণ, 


বৃক্ষ ছিল, তৎকালে তৎসমস্তও স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল । ূ 

লক্মমণ ! এই সময় কর্দমনদ্দন রাঁজ1! ইল 
সহজ সহজ স্বগ সংহার করিতে করিতে &ঁ 
স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, এ 
স্থানের মৃগ-পক্ষী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীজাতীয় ; 
শেষে আপনাকে এবং অনুচরবর্গকষেও স্ত্রীভাঁব- 
প্রাপ্ত দর্শন করিয়া! রাজ! নিতাস্ত ছুঃখিত 
হইয়া! পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং 


সকলেই ভয়ার্ত হইয়া নিয়ত তীহাঁর পুজা ! উমাপতির প্রভাবে এরূপ হইয়াছে জানিতে 
করিতেন । সেই মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইলে সর্ব- (পারিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। 


লোঁক ভীত হইত | ফলত মহাঁঘশ। বাহুলীরাঁজ 
জগতের স্থমহাঁপরাক্রাস্ত অধিরাঁজ ছিলেন ) 
ধর্ম ও বীর্য্য বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি 
ছিল ; এবং তিনি মহ বুদ্ধিমান ছিলেন । 
একদ মনোরম চৈত্র মাসে সেই মহা- 
বাহু রাজা ইল, ভূত্যগণ ও বলবাহুন লমভি- 
ব্যাহারে স্বগয়ার্থ গমন করিলেন ; এবং গহন 
বনে প্রবেশ করিয়া শতসহজ্র স্বগ বিনাশ 
করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহার তৃপ্তি 
হইল না। অনস্তর তৎকর্তক বধ্যমান 
হইয়! অযুত অযুত স্বগ পলায়ন করিয়া 
কাণ্তিকেয়ের জন্মস্থানে গমন করিল। এ 
স্থানে দুর্ধর্ষ দেবদেব ভ্রিলোচন সমস্ত অনু- 
চরগণে পরিরৃত হইয়া শৈলরাজ-তনরার 
সহিত বিহার করিতেছিলেন । ধূর্জটি দেবীর 
প্রিয়সাধনার্থ ত্কালে আপনাকে এবং যাঁব- 


দীয় অনুচরবর্গকে ও স্ত্রীক্ূপে পরিণত করিয়া- 


ছিলেন । এ পর্ধবত-কাননে যে কোন পুরুষ- 
নামধারী প্রাণী বা যেকোন পুরুষ-সংজ্ঞক 


াশাশীাসপাশীশি াশিশীী ীস্পীসী 


অনস্তর রাঁজ! ভৃত্য ও বলবাহন সমভি- 
ব্যাহারে দেবদেব শিতিক কদর শরণধ- 
গত হইলেন | তখন দেবীর সহিত সমুপবিষ্ট 
বরপ্রদ ভ্রিশুলধারী মধুর বাক্যে প্রজাপতি- 
নন্দন ইল রাজাকে কহিলেন, কর্দমনন্দন 
রাঁজর্ষে! উখিত হও; তোমার পুরুষত্ব 
ভিম্ন আমি তোমার আর কোন্‌ কাধ্য সাধন 
করিব বল। 

মহাত্বা মহাদেব এইরূপে প্রত্যাখ্যান 
করিলে, স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল শোকার্ত 
হইয়া সেই দেবদেবের নিকট অন্য কোঁন 
বরই প্রার্থনা করিলেন না । অনন্তর তিনি 
দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া অনন্যমানলে 
শৈলরাঁজ-স্থতা মহাদেবীকে প্রণাম করিয়! 
কহিলেন, দেবি বরদে ! আপনি লোকদিশকে 
সকল বরই প্রদান করিতে পারেন ; অতএব 
শুভে ! আপনি আমার মনস্কামন৷ পূর্ণ করুন। 
সৌম্যে! আপনি অমোঘ-দর্শন1) আপনকাঁর 
দর্শন আমার পক্ষে যেন বিফল না হয়। 


ইচ্ছ! হয়, প্রার্থনা কর । 


| 
| 
র 


র 


হ 


পুরুষ হইতে লাগিলেন । 





৭০ 





রামায়ণ । 





তখন রুদ্র-হৃদয়বল্লভা দেবী সেই রাঁজ- 
র্ষির হদগতভাঁব অবগত হইয়। শঙ্করের সন্নি- 
ধানে শুভবাক্যে তাহাকে কহিলেন, রাজন ! 
বরের অদ্ধ মহাদেব, এবং অপ্ধ আমি দান 
করিয়া থাকি; অতএব তুমি সেই অর্ধধবরে 
যতদিন পুরুষ আর যতদিন স্ত্রী থাকিতে 


মহীপতি ইল, দেবীর ঈদৃশ পরমাদুত 
বাক্য শ্রবণ পূর্ববক অতীব হ্ৃষ্টচিন্ত হইয়া 
কহিলেন, দেবি ! আপনি যদি আঁমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তাহা হইলে আপনি 
আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন 
একমাস স্ত্রী ও আবার একমাস পুরুষ হই। 
আর আমি যখন স্ত্রী হইব, তখন জগতে 
তাদৃশ রূপবত্তী স্ত্রী যেন আর দৃষ্ট না হয়। 

ইল রাজার ঈদৃশ অভীপ্নিত অবগত 
হইয়া, দেবী হৃরুচির বাঁক্যে প্রত্যুত্তর করি- 
লেন, নরেন্দ্র! তথাস্ত” । অধিকস্ত তুমি যখন 
পুরুষ হইবে, তখন তোমার পূর্ববপ্রাপ্ত 
স্ত্রীভাব স্মরণ থাকিবে না; আবার পর মাসে 
যখন স্ত্রী হইবে, তখনও পুর্ধ্বের পুরুষভাব 
তোমার মনে পড়িবে না। 

লক্ষণ! কর্দমনন্দন নরপতি ইল এই- 
রূপ. বর প্রাপ্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে. একমাস 
ভ্রিলোক-হ্থন্দরী কামিনী ও আর একমাস 


_পঞ্চনবতিতম সর্গ। 


কিম্পুরধোত্পত্তি। 

ভরত ও লক্ষণ, রামচন্দ্রকথিত সেই 
অত্যদ্ভুত দির্য কথা শ্রবণ পূর্ববক অতীব 
বিশ্মিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্স! 
রামচন্দ্রকে সেই মহাঁনুভব ইল রাজার সেই 
স্্রী-পুরুষ-ভাব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাহারা কহিলেন, আর্ধ্য ! সেই 
রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, তখন কিরূপে তাদৃশ 
ছুর্গতি ভোগ করিতেন? আবার পুরুষত্ব 
লাঁভ করিয়াই বা তিনি কিরূপ আচরণ 
করিতেন? | 

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র ভ্রাতৃঘয়ের এইরূপ 
কৌতুহল-সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই 
রাজার সম্বন্ধে যেরূপ ঘটিয়াছিল, সমস্তই 
বিস্তার পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন । 
তিনি কহিলেন, প্রথম সেই মাসেই স্ত্রীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া! শরৎপন্মদলেক্ষণা লোকনহ্বন্দরী 
ইলা তদীয় স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত অনুচরগণের সহিত 
বিবিধ পাদপ গুল্ম ও লতায় সমাকীর্ণ নানা- 
পুষ্পোপশোভিত এ কাননমধ্যেই প্রবিষ্ট 
হইয়! বিহার করিতে লাগিলেন । তাহার 
বাহন সমস্ত এ কাননের ইতস্তত পরিভ্রমণ 
করিতে লাগিল । 

অনন্তর এ কাননমধ্যেই এ পর্বতের 
সমীপে নানাবিহঙ্গম-সেবিত স্থন্দর-দর্শন এক 
পবিত্র সরোবরে উপস্থিত হইয়া, ইলা তম্মধ্যে 
অত্যুগ্র-তপশ্চরণ-প্রবৃস্ত ষশস্কর কামগম হ্ব- 
দুর্ধর্ষ সোমনন্দন বুধকে দেখিতে পাইলেন । 
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তাহার বয়স নবীন); ম্বীয় শরীর-প্রতায় 
তিনি যেন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ভ্বলিতেছিলেন । 
তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া ইলা স্ত্রীভাবপ্রাপ্ত 
অনুচরবর্গের সহিত সমস্ত জলাশয় বিক্ষো- 
ভিত করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ইলাঁকে দর্শন করিয়াই বুধ 
কাঁমশরে পরিপীড়িত হইয়া আর স্তস্থ 
থাকিতে পারিলেন ন! ; তিনি প্রণয়-নয়নে 
ইলাঁকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে জলমধ্যে 
বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং 
ভাঁবিতে লাগিলেন, এই কামিনী কে ! দেখি- 
তেছি, ইনি দেবকামিনী অপেক্ষাঁও অধিক- 
তর রূপবর্তী ! কি দেবকাঁমিনী, কি.মাঁনবী, 


| কি অপ্নরা, কাহারও মধ্যে আমি এই স্থম- 


ধ্যমাঁর ন্যায় রূপবতী আঁর দর্শন করি নাই! 
যদি অন্য পরিগ্রহ না হইয়া থাঁকেন, তাহা 
হইলে ইনিই আমার অনুরূপ পত্বী । 
এইরূপ সংকল্প করিয়া সোমতনয় বুধ 
জল হইতে স্থলে উখ্খিত হইয়া আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন, এবং চারিজন কাঁমিনীকে 
আহ্বান করিলেন । তাঁহাঁরাঁও ভীহাঁকে 
অভিবাদন করিল ।' তখন ধর্্দীক্সা বুধ তাহা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভ্রিলোক- 
স্বন্দরী কাহার পত্বী, কি জন্যই বা এম্থানে 
আগমন করিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিতে 


ইচ্ছ! করি, তোমরা যথাকথা উল্লেখ কর। 


বুধের এইরূপ মধুরাক্ষর বাক্য শ্রবণ 


: পুর্ববক কামিনীগণ তাহার পুজা করিয়া স্থম- 
ধুর সুন্সিগ্ধ বাক্যে উত্তর করিল, মহাঁভাগ ! 
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কাহারও পত্বী নহেন) ইনি আমাদিগের 
সমভিব্যাহারে এই কানন-প্রান্তে বিচরণ 
করিতেছেন । 

কামিনীচতুষ্টয়ের ঈদৃশ হুস্প্ট বাক্য 


২ 


শ্রবণ করিয়া ধর্মীজ্সা বুধ আবর্তনী নামী. 


পবিভ্রবিদ্যা আবৃন্তি করিতে লাগিলেন ) 
এবং রাজ! ইল সম্বন্ধে সমুদাঁয় বৃত্বীস্ত সবি- 
শেষ অবগত হইলেন | এই সময় অন্যান্য 
মহিলারাঁও বরপ্রার্থিনী হইয়1 তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইল । তখন ধন্দাতা সোঁমনন্দন 
মধুরবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, কামিনী- 
গণ ! তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া! এই পর্ববত- 
পৃষ্ঠেই বিচরণ কর, এবং সত্বর এই পর্বতেই 
উপনিবেশ স্থাপন কর। তোমরা ফলমূল | 
আহাঁর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে, 
এবং সকলেই কিম্পুরুষ নামক পতিও প্রাপ্ত 
হইবে । | 
সোমতনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কামিনীগণ সকলেই কিম্পুরুষী হইয়! সোম- 
তনয়ের শাসনক্রমে এ পর্বতের নানাস্থানে 
বিস্তৃত হইয়! বসতি করিল। 


ষরুবতিতম নর্গ। 


পনর 


পুরুরবার উৎপন্তি। 


মহাত্মা ভরত ও লঙ্গ্মণ কিম্পুরষোৎপঞ্তি 
শ্রবণ পুর্ববক, “ইহা অতীব আশ্চর্য্য!” বলিয়! 


রাঁমচন্দ্রকে প্রতিনন্দন করিতে লাগিলেন । 


অনস্তর মহাষশ] ধন্মীতা! রামচন্দ্র পুন- 


এই হ্থশ্রোণী আমাদিগের অধীশ্বরী ; ইনি ; ব্বার সেই প্রঙ্গাপতিনন্দন ইলের কথা 
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রুষীগণ সকলেই প্রস্থান করিয়াছে দেখিয়া, 





কামিনীকে কহিলেন, বরারোছে ! আমি 
ভগ্ববাঁন চন্দ্রমার শ্রিয়তম পুত্র ; চীরুবদনে ! 
তুমি আমাকে শ্রীতিম্িগ্ধ নয়নে ভজন! কর। 

তাদৃশ স্বজন-বিবর্জিজিত জনমাঁনব-শূন্য 
প্রদেশে মহাঁপ্রভ বুধের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়। ইলা স্বরুচির বচনে উত্তর করিলেন, 
সৌম্য! আমি স্বাধীন; আমি আপনাকে 
আত্স-সমর্পণ করিলাম । মহামতে সোঁম- 
তনয় ! এক্ষণে আপনি আমাকে আপনকার 
ইচ্ছামত আদেশ করুন| 


হৃষ্টচিত্তে সেই শুচিম্মিতাকে গ্রহণ করি! 
( কামোপভোগার্থ গমন করিলেন । বনমধ্যে 
ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে ধীমান 
বুধের সম্বন্ধে সেই বাসন্তিক মাস ক্ষণমাত্রের 
ন্যায় অতিবাহিত হইল । 

অনন্তর মাসের শেষ দিনে ইলা পুন- 
বরা পৃর্ণেন্দুবদন প্রজাপতিনন্দন শ্রীমান ইল 
হইয়া শষ্য হইতে গাত্রোথান করিলেন, 
এবং দেখিত্বে পাইলেন, সলিলমধ্যে মহা! 
বুধ উদ্ধবাহছু হইয়া নিরাঁলন্বনে তপস্যা 
করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া রাজা ইল 


| বর্গ সমভিব্যাহারে এই হূর্গম পর্বতে প্রবেশ 
। করিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে 
| পাইতেছি না ! মহাত্ন ! আমার সেই সৈন্য 
| সমস্ত কোথায় গমন করিল £ 


ধষিসতম বুধ সহাহ্তবদনে সেই রূপবতী : 


ইলার ঈদৃশ স্থমধুর বাক্য শ্রবণ পূর্বক বুধ 


জিজ্ঞাসা! করিলেন, ভগবন ! আমি অনুচর-: 








পপ পা পট পপ পপ পপ পতন পপ উপ 


নব্টসংজ্ঞ রাঁজর্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া বুধ ভীহাঁকে মধুরবচনে সাস্বনা 
পূর্বক উত্তর করিলেন, শুভলক্ষণ রাজর্ষে ! 
যথার্থ ঘটন1 বলিতেছি, শ্রবণ করিয়! তুমি 
আত্মাকে স্্শ্থির কর; শোক করিও ন1। 
রাজন ! মহতী শিলাবৃষ্টি দ্বার তোঁমার সৈন্য- 
সামন্ত সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছে । তুমিও বাত 
এবং বর্ণ ভয়ে কাঁতির হইয়া! এই আশ্রম- 
মধ্যে নিদ্রিত হইয়াছিলে । রাজর্ষে ! এক্ষণে 
আশ্বস্ত হও; আর তোমার কোন ভয় বা 
চিন্তা নাই; ফলমূল তক্ষণ পূর্বক তুমি 
কতিপয় দিবস এই স্থানেই বসতি কর। 

তখন মহাঁযশ! রাজ! ইল, বুধের তাদৃশ 
বাঁক্যে সমাশ্বস্ত হইয়া, অনুচরঘর্গের নিধন- 
নিবন্ধন কাঁতরভাবে সমুচিত বাক্যে প্রত্য- 
তর করিলেন, ব্রহ্গন ! অন্ুজীবিবর্গ নিহত 
হইলেও আমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক 
এর স্থানে ক্ষণমাত্রও অবস্থিতি করিতে পারিব 
না। আপনি আমাকে প্রতিগমন করিতে 
অনুমতি করুন । আমি এক্ষণে রাজ্যে প্রতি- 
গমন না করিলে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মহাযশা 
ধর্মাত্বা শশবিন্দু রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। 
অধিকন্তু আমি গৃহস্থিত স্তুখসমৃদ্ধ দারা ও 


| ভূত্যদিগকে পরিত্যাগ করিতেও পারিব না; 


অতএব মহাতেজস্বিন ! আপনি আমাকে 
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনরূপ আজ্ঞা করি- 
বেন না। | | | 
হুছুঃখার্ত কর্দযনন্দন রাজা ইল এইরূপ 
ফুজিপঙ্গত বাক্য বলিলে, বুধ গুভবাক্যে 


প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাঁন্যুতে কর্দমনন্দন ! | 
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তুমি পরিতীপ করি নী; ফলমূল ভক্ষণ | সহবাস করিয়া! অবশেষে কি করিয়াছিলেন? 
পূর্বক ভুমি আমার এই আশ্রমেই অবস্থিতি ; আর্য! আপনি অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত 
কর। তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাস | করুন। 
করিলে, অবশেষে আমি তোমার মঙ্গল ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
সাধন করিব | তখন তুমি সমুদায় অনুজীবি- ; রঘুনন্দন রামচন্দ্র পুনর্ববার কর্দমনন্দনের 
বর্গের সহিত পুনর্কবার মিলিত হইবে । অত্যাশ্চর্ধ্য কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি 
অক্রিষ্টকর্খা ত্রহ্মবাঁদী বুধের এইরূপ | কহিলেন, মহাশূর রাঁজা ইল পুরুতত্ব প্রাণ্ড 
বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঁজ। ইল তদনুসারে এ ! হইলে স্থমহাবীর্য্য মহাযশ1 বুধ, স্বীয় মিত্র 
স্বানেই বাঁস করিতে মনস্থ করিলেন । এ | পরমোদার সংবর্ত, ভূগুবংশীয় চ্যবন, অরিষ্ট- 
স্থানে বাস করিয়া! তিনি একমাস স্ত্রী হইয়া | নেমি, কাশ্টপনন্দন প্রমোদ এবং ছুর্ব্বাসা, 
বৃধের চিত্ততোষণ করিতে লাগিলেন; আঁবার | এই সমস্ত মহামুনিদিগকে আনয়ন করাই- 
পর মাঁসে পুরুষ হইয়া ধর্্মসাধন করিতে | লেন। ইহীরা সমবেত হইলে, তত্বদর্শী 
থাকিলেন। | বাঁক্যবিশীরদ বুধ সকলকেই ধের্যনিরত 
অনন্তর নবম মাঁসে চাঁরুনিতম্থিনী ইলা, : চিন্তে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, স্ুহৃদৃগণ ! 
সোমনন্দন বুধের রসে পুরূরব! নামক এক ; এই মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা ইল কর্দমের 
তেজস্বী পুত্র প্রসব করিলেন ; এবং প্রসব ৷ পুত্র; ইহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, 
মাত্রই চন্দ্রপ্রভ এঁ মহাবল পুত্রকে বুধের : তোঁমর! সকলেই তাহ! অবগত আছ । এক্ষণে 
হন্তে সমর্পণ করিলেন। অনস্তর ইল! পুন- | তোমরা ইহার শ্রেয়োবিধান কর। 
বর্বার পুরুষ হইলে মহাজ্ঞানী বুধও বিবিধ বুধ মুনিদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, 
ধর্মসঙ্গত বাক্যালাপ দ্বারা তাহার চিভ-; এই সময় প্রজাপতি কর্দম মহাত্মা দ্বিজগণ 
তোষণ করিতে লাগিলেন । সমভিব্যাহারে এ স্থানে উপস্থিত হুই- 
লেন । পুলহ, ক্রু, বষট্কার এবং মহাতেজা 
ওকারও তখায় আগমন করিলেন । অন- 
মগ্ডনবতিতম সর্গ। স্তর সকলেই পরস্পর-সমাগমে পরম আন- 
ন্দিত হইয়া বাঁহলীকপতি রাজা ইলের হিত- 
ইলার পুরুষত-লাভ।  সাধন-কামনায় পৃথক পৃথক কর্তব্য নির্দেশ 
রামচন্দ্র পুরূরবার ঈদৃশ অত্যভূত জন্ম- | করিতে আরম্ত করিলেন । 
ৃততাস্ত উল্লেখ করিলে, লক্ষণ ও ভরত পুন- |. অবশেষে প্রজাপতি কর্দম পুত্রসন্থান্ধে 
বর্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ ! | পরমহিতকর বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ ! 
রাজা ইল সংবৎসরকাল লোমনন্দন বুধের | যাহাতে এই রাজার মঙ্গল হইবে, আমি 
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রামায়ণ । 


বলিতেছি, তোমরা সকলেই শ্রবণ কর। | পুনর্বার পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্ত্থিত 
দেখ, বৃষভবাহন মহাদেব ভিন্ন এবিষয়ে | হইলেন। এইরূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং 


আর গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছে না; অতএব 
আইস, আমর! মহীষজ্ঞ দ্বারা সেই দেব- 
দেবেরই আরাধনা করি। অশ্বমেধ সর্বব 
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ এবং উহ! মেই দেবদেবেরও 
প্রিয়তম ; অতএব দ্বিজসত্তমগণ ! আইস, 
আমরা সেই ছুক্ষর অশ্বমেধ যজ্ঞই আরম্ভ 
করি। 

কর্দমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়! 
সমস্ত মুনিগণেরই একমত হুইল যে, অশ্ব- 
মেধ যজ্ঞ দ্বারা দেবদেব রুদ্দরের আরাঁধন! 
করাই কর্তব্য । অনন্তর মহামুনি সংবর্তের 
অধীনে সমবেত মহর্ষিগণ সকলেই যজ্জে 
ব্রতী হইলেন। তখন বুধের আশ্রমসমীপে 
মরুত-যজ্জের ন্যায় রাঁজা ইলেরও স্থমহাঁন 
যজ্ঞ আরম্ভ হইল । 

অনস্তর যজ্ঞ সমাগু হইলে, দেবদেব 
উমাপতি পরমসন্তষ$ হইয়া রাজ ইলের 
সমক্ষেই অতীব শপ্রীতিসহকাঁরে সমস্ত দ্বিজ- 
সভ্তমদিগকে কহিলেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! আমি 
এই অশ্বমেধ যজ্ঞ ও তোমীদিগের ভক্তি 
দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে এই 
বাহলীকপতির কি প্রিয় কার্য সাধন করিব 
বল।. 

দেবদেব বৃষতধ্বজ এইরূপ কহিলে, 
| দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সকলেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে 
প্রসন্ন করিয়। প্রার্থনা করিলেন, দেবদেব ! 
ইল। পুনর্ধবার পুরুষত্ব লাঁভ করুন। তখন 
তুষ্টচিন্ত স্ুমহাঁতেজা আশুতোষ ইমহাতেজা আশুতোষ ইলাকে : মহাভাগদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। 








মহাঁদেবও অন্তরিত হইলে, দীর্ঘদরশী মহর্ষি- 
গণও যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, 
তিনি সেই স্থানেই প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর মহাঁষশ! রাজা ইল বাহলীক দেশ 
পরিত্যাগ করিয়। মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠান 
নামক এক যশস্কর নগর স্থাপন করিলেন । 
রাজর্ষি শশবিন্দু বাহলীক দেশের রাঁজ। হই- 
লেন; আর প্রজাপতিনন্দন ইল প্রতিষ্ঠান 
নগরে রাঁজত্ব করিতে লাগিলেন । অনস্তর 
যথাকালে রাজ! ইল অনুত্তম ব্রহ্মলোক লাভ 
করিলেন। ইলনন্দন পুরূরব: প্রতিষ্ঠান 
নগরের রাঁজা হইলেন । 

নরত্রেষ্ঠ ভরত-লক্ষমণ ! অশ্বমেধের ঈদৃশ 
প্রভাব! পুরাঁকাঁলে বাহ্নীকপতি জ্ট্রীভাব 
প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই পুনর্বার 
পুরুষত্ব লাভ টিনার | 


অফটনবতি তম সর্গ। 





'অশ্বমেধারস্ত | 

ককুৎস্থনন্দন রামচজ্দ্র অমিততেজা ভ্রাতৃ- 
দ্বয়কে এই কথা বলিয়া পুনর্বধার লক্ষমণকে 
কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি যজ্ঞকর্ম-বিশারদ 
বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্টপ ও অন্যান্য 
বিপ্রপ্রবরদিগের সহিত বিশেষ বিবেচন! 
পূর্বক পরামর্শ করিয়া লক্ষণসম্পন্ন অশ্ব 
উন্মুক্ত করিব | অতএব তুমি সত্বর এই সকল 
মহাভাগদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর। 
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রাঁমচন্দ্রের এইরূপ বাক্য বণ করিয়। 
লক্ষণ ত্বরিতপদে এ সমস্ত বিগ্রশ্রেষ্ঠদিগকে 
আহ্বান পূর্বক রামচন্দ্রের নিকট আনয়ন 
করিলেন। তখন মহামতি মহাত্স। রামচন্দ্র 
সেই দ্বিজসভ্মদ্রিগকে যথাঁৰিধি অর্চন! 
করিয়া পাদাভিবন্দন পুর্ধ্ধক ধর্মসঙ্গত বাক্যে 
অশ্বমেধযজ্ঞারস্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। তীহারাও সকলেই একমত হইয়। 
“সাধু সাধু” বলিয়। তদ্বিষয়ে অভিমতি প্রকাশ 
করিলেন । | 

তখন সেই দ্বিজসভ্মদিগের অনুমতি 
প্রাপ্ত হইয়া! রামচন্দ্র লক্ষমণকে কহিলেন, 
মহাবাহো ! তুমি মহাত্মা স্ুগ্রীবের নিকট 
দূত প্রেরণ কর। দূত যাঁইয়। সেই মহাবাহু 
বানরাঁধিপতিকে বলিবে যে, আপনি সহত্র 
সহজ্র বানরগণে পরিরৃত হইয়া যজ্ঞমহোৎ- 
মব দর্শনাদি করিবার শিমিভ্ভ সত্বর আগমন 
করুন। লক্ষণ ! তুমি অঙ্গদ, হনুমান, নল, 
নীল, স্থপাটন, গয়, গবাক্ষ, পনস, শহাঁবীর 
শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, স্বাহু, 
সূরধ্যাক্ষ, কুমুদ, স্ষেণ, গন্ধমাদন, খষভ ও 
বিনত, এই সকল বানরযৃথপতিদিগরকেও নিষ- 
ক্্রণ কর। এতভিন্ন, আমার নিমিত্ত জীবন 
পর্ষ্যস্তও পণ করিয়া যে সকল বানরপ্রবীর 
অন্ভুত কাধ্য সম্পাদন করিয়াছে, তুমি তাহা- 
দ্রিগেরও সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া! আন। 
অধিক কি, তুমি পৃথিবীর সকল বানরকেই 
নিমন্ত্রণ কর। মহাঁবল গোলা স্কুলাধিপতি 
গবয় এবং খক্ষরাজ জান্ববানকেও সসৈন্যে 
নিমন্ত্রণ কর। সখা বিভীষণকেও বলিয়! 


পীঠীও যে, তুমি অশ্বম্ধে যজ্ঞ দর্শনার্থ 
বহুতর কামগীমী রাক্ষলগণ সমভিব্যাহণরে 
আগমন কর। লক্ষ্মণ ! পৃথিবীতে আমার 
হিতৈষী যে সমস্ত রাজা আছেন, ভাহারাও 
সকলেই অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে অশ্বমেধ 
ঘজ্জে উপস্থিত হউন। অপরাপর রাঁজ্যে ও 
যে সকল ধন্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, 
সৌমিত্রে ! তৃমি তাঁহাদিগকেও অশ্বমেধ যজ্ঞে 
নিমন্ত্রণ কর। মহামতে ! তুমি সমস্ত দেবষি 
ও ব্রহ্ষষি, এবং সিদ্ধ ও সপ্তধিদিগকে ও 
নিমজণ করিয়া আন। শিষ্য সহিত যাবদীয় 
ধষিদিগকে ও নিমন্ত্রণ কর। 
এদিকে গোমতীর তীরে নৈমিষারণ্যে 
স্্প্রশস্ত যজ্ঞবাট বিনিশ্িত হউক) এ তপো- 
বনই অতি পবিত্র স্থান | যজ্ঞবাট নিশ্মাণার্থ 
শত শত সহজ সহত্র বলবান হষ্উপুষ্ট গৃহ- 
কন্ম-নিপুণ শিল্পীদিগকে আজ্ঞা করা হউক। 
মহাবীর! অযুতভার তিল ও মুদ্গ, দশ- 
কোটি স্বর্ণ মুদ্রা, শতকোটি রৌপ্য মুদ্রা, 
এবং অসংখ্য পরিমাণে মাধাঁদি শস্সম্ভার 
অগ্রেই এ স্থানে নীত হউক । মহধি বশিষ্ঠ থে 
যে সামগ্রীর আদেশ করেন, সমস্ত আয়োজন 
করিতে আজ্ঞা কর! হউক । এই সমস্ত লইয়! 
ভরত ত্বরিতপদে অগ্রেই তথায় গমন করুন। 
পথিমধ্যে বিপণিস্থাপনার্থ বণিকগণ এখনই 
গমন করুক। সমস্ত নট, শর্তক, বালরৃদ্ধ 
পৌরজন ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রেই প্রেরণ 
করা হউক। ভূত্যবর্গ এবং কার্ধ্যকৃশল স্থনি- 
পুণ শিল্লিগণও এখনই প্রস্থান করুক | আর 
আমার মাতৃগ্রণ সমস্ত অন্তঃপুর-কুমারিকাগণ 
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ও জ্ঞকর্শে দীক্ষার্থ আমার কাঞ্চনময়ী 


পত্রী, ভরত এই সকলকে লইয় সত্বর গমন 
করুন। 


নবনবতিতম সর্গ। 





যজ্ঞসমুদ্ধি-বর্ণন। 

নরনাথ রামচক্দ্র এইরূপ ব্যবস্থা বিধাঁন 
পুর্ববক সত্বর ভরতে প্রস্থাপন করিয়। কৃষ্ণ- 
সার-সমবর্ণ স্থলক্ষণ-সংযুক্ত অশ্ব উন্মোচন 
করিয়া দিলেন ; এবং খত্বিকদিগের সহিত 
লক্ষমণকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া এক 
মাসের মধ্যেই নৈমিষ-কাননে উপস্থিত হই- 
লেন। তথায় পরমাভভুত যজ্ঞবাট দর্শন 
করিয়। ্বাকুৎস্থ অতুল আনন্দ লাভ করি- 
লেন, এবং কহিলেন, অতি হুন্দর হইয়াছে। 

যাঁহা হউক, রামচন্দ্র নৈমিষ-ক্ষেত্রে উপ- 
স্থিত হইলে রাজগণ একে একে স্বত্ব রাজ্য 
হইতে এ স্থানে উপনীত হইলেন । নরনাঁথ 
রামচন্দ্র তাহাঁদিগের যথাবিধি প্রতিপুজ! 
করিলেন, এবং অনুচর মহিত রাঁজবর্গের 
নিবেশার্ঘ বাসস্থান, শয়নার্থ মহামূল্য শয্যা, 
বিবিধ অন্নপান, নানাপ্রকার বস্ত্র, ও অন্যান্য 
সমুদয় উপকরণসামগ্রী প্রদান করিতে আদেশ 
করিলেন । মহাঁবল ভরত ও শক্রত্ব দ্বিজ- 
গণের পরিচর্য্যংয় নিযুক্ত থাকিলেন। স্তগ্রীব 
ও অন্যান্য মহাবল বানরযুখপতিগণ অতি 
সাবধানে ব্রাহ্মণদিগের পরিবেশন করিতে 
আরম্ত করিলেন। বছৃতর নিশাচর-সহরুত 


বিভীষণ সংযতচিত্ে উগ্রত্বপা মহর্ষিদিগের 


রামায়ণ । 


শা পপ পপ পপি ০৩ পপ সপ আপ পপ সা 


আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। 

এইরূপে নরনাথ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ 
যজ্জ ধীমান ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্জের ন্যায় 
সর্বব-লক্ষণ-সম্পন্ন হইয়া বর্ধিত হইতে 
থাকিল। “দান কর, ভোজন কর, পাঁন কর, 
লেহন কর, এইরূপ শব্দ ভিন্ন মহাত্সা রাম- 
চন্দ্রের সেই অশ্বমেধ যজ্ধে অন্য কোনরূপ 
শব্দই শ্রুতিগোচর হইল না। কেবল দৃষ্ট 
হইতে লাগিল, সহস্র সহত্র বানর ও রাক্ষস- 
গণ এইরূপ লেহাপেয়াদি আহারসাঁমগ্রী 
নিরস্তর দীন করিতেছে । নরনাথের সেই 
হুট পুক্ট-জনাকীর্ণ মহাঁজ্ঞে মলিনবাসা, কি 
দীনভাবাপন্ন, কি জীর্ণ শীর্ণ, কেহই দৃষ্টি- 
গোঁচর হইল না। যজ্জস্থল-সমাগত মহর্ষি 
দিগের মধ্যে যাহারা চিরজীবী ছিলেন, 
যজ্ঞসম্বদ্ধি দর্শন করিয়া তাঁহারাঁও সকলেই 
আশ্চর্ধ্যান্িত হইলেন । রজত, স্বর্ণ, রত্ব ও 
পরিচ্ছদ নিরন্তর প্রদত্ত হইতে লাগিল ; 
তথাপি শেষ হইল নাঁ। ফলত, রাঁমচন্দ্রের 
যেরূপ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ইন্দ্রের, কি 
চন্দ্রের, কি যমের, কি বরুণের, কাহারও 
যজ্ঞ সেরূপ হয় নাই। আজ্ঞাপেক্ষী বানর 
ও রাক্ষসগণ বহুতর বিবিধ পানভোজন হস্তে 
চতুর্দিকের সর্বত্রই দৃষ্ট হইতে লাগিল । 

রাজসিংহ রামচন্দ্রের এইরূপ পরম 
ভাস্বর জ্মহাযজ্ঞ পূর্ণ সংবসর ব্যাপিয়া 
সমান ভাবেই প্রবর্তিত হইল, কোন অন্ু- 
ঠান্রই ভ্রটি হইল না। 
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ও বপ্র০ হার সাও পা ৫০ ব৯-৯স্যইরসথ- ও 


বলহানিও হইবে না । মহারথ রামচন্দ্র যদি 

শততম সর্থ । | মহর্ষিগণ-সমবেত যজ্ঞ-সভীয় তোমাদিগকে 
আহ্বান করিয়া গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
কুপলবাহশাপন। করেন, তাহা! হইলে তে'মরা বিশেষ নৈপুণ্য- 

স্মহাষজ্ঞ অশ্বমেধ এইরূপে আরন্ধ | সহকারে গান করিনে। আমি বিবিধ পরি- 
হইলে, মহামুনি বালীকি শিষ্যগণ সমভি- | মাণে যে সকল সর্গ বিভাগ করিয়াছি, 
ব্যাহারে অবিলম্ষেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হই- | তোমরা প্রতিদিবস তাহার বিংশতি সর্গ গান 
লেন, এবং সেই দিব্যষজ্ৰ-সঙ্কাশ অদ্ভুত- করিবে । আমি এই হ্থমহৎ রামায়ণ-কাব্য 
দর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া! খষিদিগের স্বপবিভ্ত্র ; প্রণয়ন করিয়া তোমাদিগকে শিক্ষাদান করি- 
আবাসস্থানে বাস গ্রহণ করিলেন। অনম্তর ৷ য়াছি। আমি যেরপ প্রমাণে সর্গ সকল নির্দেশ 
নরনাথ রামচন্দ্র এবং সমবেত যুনিগণ সক- করিয়াছি, তোমরা প্রতিদিবস স্তমধুর স্বরে 
লেই সেই পরমাত্মজ্ঞানী মহামুনির যথাঁবিধি : তাঁহার বিংশতি সর্গ গান করিবে । যতদিন 
পুজা! করিলেন | পুজ। গ্রহণ করিয়া স্থমহা- ৰ লোক থাকিবে, এই কাব্যও ততদিন গীত 
তেজ! মহর্ষি এ স্থানেই অবস্থিতি করিতে ৷ হুইবে। ইহার পর যে সকল বিচিত্র-বুদ্ধি- 
লাগিলেন! ৷ সম্পন্ন কবি উৎপন্ন হইবেন, আমি এই যে 
অনন্তর মহামুনি বাল্সীকি স্বীয় শিষ্য | গীতি প্রণয়ন করিলাম, আমার পর তাহারা 
দেবরূপী কুমারয়কে আদেশ করিলেন, ৷ সকলেই ইহাঁর অনুকরণ করিবেন। যে সকল 
তোমরা পরমপ্রসুল্লভাবে সমগ্র রামায়ণ-; ব্যক্তি এই রামায়ণ-গীতির সমাদর করিবেন; 
কাব্য গান করিতে আরম্ভ কর) খষিদিগের | এবং ফাঁহারা ভক্তিভাবে ইহা শ্রবণ করিবেন, 
সমস্ত হ্থপবিভ্র আবাস, ব্রাঙ্গণগণের গৃহ, ; তাহারা ইহলোকে স্থুখলাভ করিয়া! পর- 
রথ্যা, রাজমার্গ ও পার্থিবদিগের আবাসস্থান । লোকে সদগতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমরা! 
সকলে গান করিয়া! বিচরণ কর । রামচন্দ্রের | ধনের প্রতি অণুমাত্রও লোভ করিও না|; 
যজ্ঞভবনের দ্বারে এবং হ্থমহতী-জনতা-স্থলে : আমর] নির্ধন ও ফলমুলাহারী আঁশ্রমবাসী 
তোমর1 বিশেষ করিয়! গানকরিবে। তোমরা | তপস্বী; আমাদিগের ধনে প্রয়োজন কি? 
পর্বত হইতে আঁনীত এই স্থস্বাছ্‌ হুপবিভ্রফল-; নরনাথ রামচন্দ্র যদি তোমাদিগকে জিজ্ঞাস 
মূল সকল তক্ষণ পূর্ববক রামায়ণ গান করিতে | করেন যে, তোমরা ছুইজন' কাহার পুত্র, 
থাক। কোথাও কখন কোন বস্তু যাচ্ঞা ; তাহা হইলে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিবে যে, 
করি না; শৈল-সমানীত পরমোত্কৃষ্ট : আমরা বাল্মীকির শিষ্য | রামচন্দ্রের সমীপে 
এই সকল ফলমুল আহাঁর করিয়াই তোমর! | প্রথমত এই সকল স্থমধুর তন্ত্রী ও অপূর্ব 
জীবন ধারণ করিতে পারিবে; তোমাদিগের | স্বর-স্থান সকল স্থমধুর ভাবে মুচ্ছিত করিয়া 
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পশ্চাৎ গান করিবে। তোমরা আদি হ্‌ই- 
তেই.গান আরম্ভ করিবে; নরনাথ রামচজ্দ্রের 
প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিও না; 





ূ কারণ ধন্মানুসারে রাজা সর্ধবভূতেরই পিতা। | নিগমবিৎ মনীধিগণ, নৃত্যগাত-বিশীরদ জন- 


অতএব তোমর! উভয়ে কল্য প্রভাতসময়ে 


বিশেষ মনোযোগ পুর্ববক প্রন্ৃষউটমানসে তন্ত্রী- : ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়। সভামধ্যে গাঁয়ক 


লয়-সহকারে স্থমধূর গান আরম্ভ করিবে । 


প্রচেতোনন্দন পরমোদারচেত] মহাঁষশ। ! সমুপবিষ$ট মহাঁতেজা মহর্ষি ও 
মহামূনি বাল্পীকি কুমারদ্য়কে ঈদৃশ বিবিধ | এবং অপরাপর সকলেই চক্ষু দ্বারা যেন 
প্রকার আদেশ ও উপদেশ করিয়া তুষ্ধীস্তাব : পান করিতে করিতেই কুশীলবকে নিরীক্ষণ 


অবলম্বন করিলেন । 


০ স্পা পাটি পা পপ 


কধকশততম সর্গ | 


০ স্পা পপ 


গীত-শ্রবণ। 

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে কুমারদ্বয় 
সমান করিয়া অগ্নিতে আহৃতি প্রদান করি- 
লেন। পরে মহর্ষি বাল্ীকি পূুর্ধ্বে যে 
সকল স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহারা সেই সেইস্থানে গান করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । বাঁলকছয়ের সেই পরমাদ্ুত-দিব্য- 
| কথা-সংক্রান্ত, অপূর্বব-স্থরজাতি-সহকৃত, স্বর- 
: বিশেষ-সমলঙ্কৃত, সপুস্বর-নিবদ্ধ, তন্ত্রীলয়- 
সম্বলিত গীতি রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। 
বালকের মুখে তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 

৷ তিনি কৌতুহলপরত্ন্ত্র হইলেন । 
অনন্তর যজ্জ-বিরাম-সময়ে নরনাথ রাম- 
চন্দ্র মহষিবর্গ, পার্থিববর্গ, স্থপ্রণ্ডিত পৌর- 
বর্গ, স্বরলক্ষণজ্ঞ পদাক্ষর-সম্বন্ধবিৎ শব্দ- 
ৃ কুশল কাল- মাত্রা বিভাগবেস্ত ব্যক্তিবর্গ, 
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'সর্গ পর্য্যস্ত গান করিলেন। অনম্তর অপরাহ্- 
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গান- -শ্বণ-সমুত্স্ক অন্যান্য দ্বিজপুঙ্গবগণ, 
জ্যোতিষশাস্ত্রপারদর্শী ক্রিয়া ও কক্সসৃত্রবিৎ 
পণ্ডিতগণ, বাক্যবিৎ বিবিধ-ভাষাবিৎ ও 





গণ, বিবিধ পৌরাশিকগণ এবং বয়োরৃদ্ধ : 


বাঁলকদ্বয়কে উপস্থাপিত করিলেন । সভায় 
মহীপতিগণ 


করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, এই বালকছয় উভয়েই 
রামচন্দ্রের সদৃশ, যেন এক বিন্ব হইতে 
বিশ্বান্তর উদ্ভূত হইয়াছে । যদি ইহার] জটা- 
ভার ধারণ ও বক্ষল পরিধান ন। করিত, 
তাহা হইলে রামচন্দ্র হইতে ইহাদিগের 
কিছুমাত্র প্রভেদ লক্ষিত হইত না । 
আোতৃবর্গ বিম্মিতচিত্তে এইরূপ কথোপ- 
কথন করিতেছেন; ইত্যবকাশে নেই ছুই 
মুনিবালিক সভাস্থলে গাঁন আরম্ভ করিলেন। 
তখন শ্লোকনিবদ্ধ বিচিত্রপদলমন্িত মহা্থ- 
সম্পন্ন অতিমানুষ সুমধুর রামায়ণ-শীতি 
আরম্ভ হইল। ম্বনিবালকঘয় দেবর্ষি নার- 
দের উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি 
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সময়ে সম্পূর্ণ বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃ- 
বসল রামচন্দ্র ভ্রাতা ভরতকে কহিলেন, 
কাকুৎস্থ ! তুমি এই ছুই বালককে দশসহত্র 
মুন্দ্রিত ও অসুদ্রিত স্বর্ণ এবং তন্ভিন্ন ইহারা; 


অন্য যাহ1 কিছু প্রার্থনা করে, সমস্ত প্রদান কর। ূ 


২১৬০ সস 
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রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কেকয়ী- 
নন্দন ভরত বাঁলকদ্বয়কে নরনাথের আদে- 
শানুরূপ স্বর্ণ দান করিতে উদ্্যুক্ত হইলেন । 
কিন্তু মহাত্মা বালকদ্বয় তাহ! গ্রহণ করিলেন 
না। তাহারা কহিলেন, লোকনাথ ! আমরা 
ধন লইয়া কি করিব ? আমরা বনবাসী ; 
বনজাত ফলমুল দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ 
করিয়া থাকি । অতএব রাজন ! হিরণ্য ব। 
হ্ববর্ণে আমাদিগের প্রয়োজন কি ? 

বালকদ্ধয় এইরূপ বলিলে, রামচন্দ্র এবং 
সমবেত রাজগণ ও অন্যান্য শ্রোভৃবর্গমকলেই 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র 
অধিকতর বিম্মিত হইয়! মৃহুর্তকাল ধ্যান 
পূর্বক সেই ছুই বালককে তীহাদিগের 
আগমনের কীরণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও 
পরিমাণের কথা জিজ্ঞাস। করিলেন । তিনি 
কহিলেন, বৎসদ্বয় ! এই কাব্যের আশ্রয় 
কে? কোঁথা হইতে ইহার উৎপত্তি হই- 
মাছে? ইহার প্রণেতা ও প্রকাশকই বা 
কে? এই মহাকাব্যপ্রণেতা মহষি এক্ষণে 
কোথায় আছেন ? 

নরনাথ রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে, 
অতন্দ্রিত মুনিবালকদঘ্য় উত্তর করিলেন, 
রাজন ! আমর উভয়ে ভগবান বালীকির 
শিষ্য; ভাহারই সমভিব্যাহারে এই স্থানে 
আগমন করিয়াছি। মহারাজ! মহষিবালীকি 
এই কাব্যে আপনকারই চরিত কীর্তন 
করিয়াছেন। আদি হইতে দর্বসমেত পঞ্চ শত 


সর্গে ও পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোকে এই কাব্য 
নিবদ্ধ হইয়াছে । ইহাতে উপাখ্যানের সংখ্যা 


এ এপ ০ ৩, ও ০ কাজা ০. তথ ০৯ লা সারার পা 


উত্তরকাণ্ড। 
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এক শত | নরেন্দ্র! আপনকার জন্ম, রাজা 
দশরথের ম্বৃত্যু ও সৎকার, তৎসংক্রাস্ত সমস্ত 
অনুষ্ঠান, আপনকাঁর দারাপকর্ষণ, ভীষণ 
বালিবধ, সাগরে সেতুবন্ধন, এবং কোটি 
কোটি রাঁক্ষ-সহকৃত রাঁবণের বিনাশ, মহা 
বালীকি এই কাব্যে এই সমস্ত বিষয় বিন্যস্ত 
করিয়াছেন । মহাঁমতে রাজন ! এই কাব্য 
শবণ করিতে যদি আপনকার মানস ও 
কৌতুহল হইয়| থাকে, তাহা হইলে আপনি 
যজ্ঞাবসরে সময় নিদ্ধারণ করিয়া শ্রবণ 
করিতে থাকুন । 

মুনিদারকদ্বর সভাস্থলে রামচন্দ্রকে এই- 
রূপ বলিয়া সম্মতি গ্রহণ পূর্বক বাল্সীকি 
যে স্থানে আবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অব- 
স্থানার্থ সেই স্থানে গমন করিলেন । রাঁম- 
চক্্রও, 'অহে।! কি আশ্চর্য্য সঙ্গীত ! পুনঃপুন 
এই কথ! বলিতে বলিতে মুনিগণ ও পার্ধিব- 
গণের সহিত যজ্ঞশালায় প্রবিষ্ট হইলেন । 


(২৮ তব পক রে ক কটি 


দ্যধিকশততম সর্গ | 
সীতা-শপথনিশ্চয় । 
রামচন্দ্র মাতা মুনিগণ ও রাজগণ সমভি- 
ব্যাহারে এইরূপে বহু দিব সেই অনুভ্তম 
গীতি শ্রবণ করিলেন । কৌশল্যা, স্থমিত্রা) 
কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজ-মাততগণ গীত-শ্রবণ- 
সময়ে কাতর হইয়া বাহু উৎক্ষেপ পুর্ববক 
তারস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সঞ্জীব, 


হনুমান, নল, শীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-যৃথ- 


পতিগণ সেই গীত শ্রবণে অতীত বিষয় লমৃদায় 





পাকে 
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যেন বর্তমানের হ্যায় জাঙ্ল্যমান বোধ করি- 
লেন। বশিষ্ঠ, বামদের, জাবালি, কাশ্যপ ও 
কৌশিক বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহধিগণ সকলেই 
এঁ অপূর্ব গীতি শ্রবণে একমনে ধ্যানপরায়ণ 
হইলেন। কর্মাস্তর-সময়ে এইরূপে অনুদিন 
এ যশস্কর গীতি হইতে লাগিল ; গুনিয়! 
শ্োতৃগণ সকলেই মুন্র্ম অশ্রু-বিসর্জজন 
করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর এ গান হইতেই এ ছুই মুনি- 
বালককে সীতার পুত্র জানিতে পারিয়া রাম- 
চন্দ্র সভামধ্যে মহাত্মা! শক্রত্ব, বীর্ষ্যবান হনু- 
মান, ধন্মজ্ঞ বিভীষণ ও পরস্তপ স্থষেণকে 
কহিলেন, তোমরা পরমোদীরচেতা খষি- 
সত্তম দেবকল্প মঙ্গাত্স। ভগবান বালীীকিকে 
মীতা! সমভিব্যাহারে এই স্থানে আনয়ন কর । 
আমার ইচ্ছা, জনকনন্দিনী নিজ নির্দোষিতা 
প্রতিপাঁদন করিবার জন্য, মহধি বাল্মীকির 
অনুমতি লইয়া, এই সভাস্থলে পরীক্ষা প্রদান 
করুন । অতএব তোমরা এ বিষয়ে মহধির 


[ মত ও পরীক্ষা-প্রদান-সম্বন্ধে সীতার মনোগত 


ভাব অবগত হুইয়া, পরীক্ষাদানে সীতা সম্মত 
আছেন কিন।, সত্বর আমাকে সংবাদ প্রদান 
কর। কল্য প্রভাতে এই সভামধ্যেই জনক- 
নন্দিনী মৈথিলী নিজ সচ্চরিত্রের প্রমাণ- 
স্বরূপ পুনর্ধধার পরীক্ষা প্রদান করুন । 
রঘুনন্দন' রাঁমচন্দ্রের ঈদৃশ পরমাস্ুত 
বাক্য শ্রবণ করিয়। শত্রত্্র প্রভৃতি সকলে সত্বর 
প্রচেতোনন্দন মহধি বাল্মীকির. নিকট গমন 
করিলেন, এবং প্রস্বলিত-পাবক-সঙ্কাশ সেই 
মহাত্সাকে প্রণাম করিয়া রামচজ্-কথিত 





স্বরুচির স্ব বাক্য সকল তাহাকে নিবেদন 
করিলেন। তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 
ম্রমহাতেজ। মহর্ষি বালীকি রাঁমচক্দ্রের মনো- 
গত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 
তোমাদিগের মঙ্গল হউক; রামচন্দ্র যে 
আদেশ করিয়াছেন, সীতা তাহাঁই করিবেন 
কারণ, পতিই স্ত্রীজাতির সর্বদেবত1। 

মহ্র্ষির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হ- 
মহাঁতেজা রামদূতগণ সকলেই প্রত্যাগমন 
পূর্ববক রামচন্দ্রকে সেই মহামুনির বাক্য 
নিবেদন করিলেন। তখন ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র মহামুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়' 
অতীব -প্রহষ্ট-হৃদয় হইলেন ; এবং সমবেত 
মহ্ষিরুন্দ ও মহীপতিদিগকে কহিলেন, স- 
শিষ্য মুনিগণ ! সানুচর নৃপতিগণ ! আপ- 
নারা কল্য প্রাতে মীতার পরীক্ষা দর্শন করি- 
বেন। অন্যান্য যে কেহ দর্শন করিতে ইচ্ছ! 
করেন, তাহারাও উপস্থিত থাকিবেন । আমি 
আপনাদ্িগকে আমন্ত্রণ করিতেছি । 

মহাত্া রাঘবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়। সমস্ত খধিগণমধ্যে অত্যুচ্চ সাধুবাঁদ- 
শব্দ সমুখিত হইল । রাঁজগণও নরব্যান্্ 
রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া কহিতে 
লাগিলেন, রঘুনাথ ! এইরূপ কার্য্য আপন- 
কার সমুচিতই বটে, সন্দেহ নাই। 

শক্রসুদন রামচন্দ্র, কল্য প্রভাতে সীতার 


পরীক্ষ। হইবে, এইরূপ স্ফির করিয়া সমস্ত 


সভ্যদিগকে বিদায় দান করিলেন । 


রাজউক আচার 
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(ররর পপ ০৯৫ পা 


উত্তরকাও। 


৯৫০? পাপী পাশীপসপ পপ আতা পি বজপস্পপীপা শিশ পপ েপাপ পাপিসপাউ 


ত্রাধিকশততম নর্গ। 
বান্শীকি-বাক্য। 

অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাঁথ 
রাঁমচন্দ্র যজ্ৰবাটে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষি 
গণকে ও সমর্ত সভ্যগণকে আহ্বান করি- 
লেন । বশিষ্ঠ, বাঁমদেব, জাবালি, কাশ্যপ, 
দীর্ঘতপ। বিশ্বামিত্র, স্রমহাষশ] ছুর্ববাসা, মহা- 
তেজ! অগন্ত্য, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু মার্ক 
গেয়ে, মহাতপা! মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম 
বি শতানন্দ, মহাতেজা খচীক ও অগ্রি- 
নন্দন স্বপ্রভ, এই সমস্ত ও অন্যান্য দৃঢ় ব্রত 











৮১ 


বাম্পাবিললোচন দর্শকবুন্দ, কেহ কেহ “দাধু 
রাম! সাধু! আর ক্লেহ কেহ “সাধু সীতে ! 
সাধু ॥ বলিয়া রব করিতে লাগিল । আবার 
কেহ কেহ বা “সাধু রাম! সাধু! সাধু 
সীতে ! সাধু ৮ বলিয়া! উভয়েরই প্রশংসা 
করিতে আরম্ভ করিল। 

অনন্তর মুনিপুঙ্গব মহাতেজা মহর্ষি 
বাল্পীকি সীতা সমভিব্যাহারে জনতামধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে সম্বোধন পুর্বর্বক 
কহিলেন, দাশরথে ! এই সীতা স্থাব্রতা, 
ধণ্মচারিণী ও নিম্পাপা। মহামতে ! ভূমি 
কেবল লোকাপবাঁদ-ভয়েই ইহাকে বিন! 
দোষে আমার আশ্রম-সমীপে বিসর্জন 


মুনিগণ, নরব্যাপ্র রাজগণ, মহাবীর বানর- ূ করিয়াছিলে । যাহা হউক, রাম! ইনি 
গণ ও মহাবল রাক্ষদগণ সকলেই কৌত্ু- ৰ এক্ষণে পরীক্ষা প্রদান করিবেন ; তুমি তদ্‌- 
হলী হইয়া সভাস্থলে আগমন করিলেন । | বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর । আর নরনাথ ! 
প্রধান প্রধান নাগরিকেরাও সীতার পরীক্ষা- | আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, এই ছুই 
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দর্শনার্ঘ সমুৎস্থক হইয়া উপস্থিত হইলেন । 
দঢ়সংহত পাষাণরাশির ন্যায় মুণিগণ 
প্রভৃতি সকলেই একত্র সমবেত হইয়াছেন, 
শ্রবণ করিয়া মুনিবর বাল্মীকি অবিলম্ষেই 
দীতাকে লইয়া! সভাশ্ঘছলে উপস্থিত হইলেন । 
রামধ্যান-পরাঁয়ণা সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে অশ্রু 
পুর্ণলোচনে অধোষুখে সেই মহর্ষির পশ্চাৎ 
পশ্চাঁৎ আগমন করিলেন। বাল্ীকির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ স্থদৃঢ়ব্রতা! ব্রহ্মচারিণী জানকী সাক্ষাৎ 
লক্ষদীর ন্যায় আগমন করিতেছেন দেখিবা- 
মাত্র, প্রথমত অত্যুচ্চ সাধুবাদ-শব্দ এবং 
তৎপশ্চাঁৎ স্তমহাঁন হলহলা-শব্দ চতুর্দিক 
হইতে সমুখিত হইল। শব্দপুরিত-কণ্ঠ 


বালক জাঁনকীর যমজ পুত্র, তোমার আত্মজ। 
রাম! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমার 
ল্মরণ হয় না যে, আমি কখনও মিথ্য। কথ 
কহিয়াছি; আমি বলিতেছি, ইহার! 
তোমারই পুত্র । বস! আমি বছুতর সং- 
বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছি; আমি বলিতেছি 
যে, যদি সীতা দৃষিতা হয়েন, তাহা হইলে 
আমি যেন সেই তসস্তার ফল প্রাপ্ত না 
হই। রাম! আমি কখনই কর্ম্,মন বা বাক্য 
দ্বার পাঁপাচরণ করি নাই; যদি সীতা 
দূষিত হয়েন, আমার যেন সে পুণ্যানুষ্ঠীনের 
ফললাভ না হয়। কাকুৎস্থ ! আমি সীতার 
শরীর ও মন বিশুদ্ধ জানিয়াই পুর্বেরে ইহাকে 


ত 
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রা 
এশা পলাশী পা শিস 





রামায়ণ । 


বস পপ পপ জি পাতার 


আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলাম। আমি বলি- | কর্তব্য হইতেছে । এই কুশীলব যে আঁমার 


তেছি, ইনি শুদ্ধ-নমাচ্জরা নির্দোষ ও পতি- 
দেবতা ; কিন্তু তুমি লোকাপবাদ নিবন্ধনই 
ভীত হইয়াছ; সেই জন্য ইনি তোমার 
নিকট পরীক্ষ। প্রদান করিবেন । 

নরধরনন্দন ! আমি দিব্যচক্ষে দর্শন 
করিয়াই তোমাকে বলিতেছি যে, সীতার 
অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ । তৃমিও বিশুদ্ধা বলিয়া 
জানিয়াও কেবল লোঁকাপবাঁদ নিবন্ধন কলুষী- 
কৃত-হৃদয়ে তোমার এই প্রিয়তমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলে । 

চত্রধিকশততম সর্গ। 
সীতার রসাতল-প্রবেশ । 

মহষি বাল্ীকির বাক্য শ্রবণ রুরিয়া 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে সর্বব-জগৎ- 
সমক্ষে সমবেত মহধিদিগকে শুনাইয়। উত্তর 
করিলেন, মহাঁভাগ ! আপনি যাহা বলিতে- 
ছেন, সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই। সুব্রত ! 
আপনকার অকপট সত্য বাঁক্যেই আমা- 
দিগের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এবং আমরা 
সম্তষ্টও হইয়াছি। বৈদেহী পূর্বেও সমস্ত 
স্থরগণের সমক্ষে নিজ বিশুদ্ধতার প্রমাণ 
ও পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
জন্যই আমি ইহাকে পুনর্ধবার গৃহে আনয়ন 
করিয়াছিলাম। ব্রঙ্গন! সীতা সাধ্বী ও 
অপাপা হইলেও আমি কেবল লোকাপবাঁদ- 
ভয়েই ইহীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। 


অতএব আমাকে ক্ষমা কর আপনকার : রামচক্দ্র ভি্গ অন্য কাহাকেও আমি কামনা 





ওরসজাত পুত্র, আমি তাহাঁও জানিতে পারি- 
যাছি। এক্ষণে সর্দ-জগতসমক্ষে সীতা 


বিশুদ্ধা প্রতিপন্ন হইলেই আমার প্রীতি 


জন্মে । 
রাঁমচন্দ্রের ঈদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া 
স্বরসন্ভমগণ পিতামহকে অরে করিয়া সক- 


_লেই এস্থানে উপস্থিত হইলেন। আদিত্যগণ, 


বস্থগণ, রুদ্রগণ, দেবর্ষিগণ, মরুদগণ, অশ্বিনী- 
কুমারযুগল, গন্ধবর্গণ, অপ্নরোগণ, নাগগণ, 
বক্ষগণ, স্বপর্ণগণ ও প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ, 
সকলেই সীতার পরীক্ষ! দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়। 
আগমন করিলেন । অনম্তর স্থখম্পর্শ শুভ 
বায়ু দিব্য গন্ধ বহন পূর্বক সেই জনতা ও 
সমবেত দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে 
লাগিল। সব্ররাষ্রসমাগত মানবমগ্ডলী 
বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে সত্যযুগের ন্যায় সেই 
অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর সর্বলোকই সমবেত হইয়া- 
ছেন দর্শন করিয়া, কাষায়বামিনী জনক- 
নন্দিনী সীতা অবাঘ্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্প- 
গদ্গদ-স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন 
আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাঁহাকেও সংকল্পনা- 
তেও কাঁমন! করি নাই; সেই সত্য অনুসারে 
দেবী বিশ্বন্তরা আমাকে বিবর প্রদান করুন। 
আমি যেমন মন, বাক্য ও কর্ম দ্বারা রাম- 
চন্দ্রকেই প্রার্থনা করি; সেই সত্য অনুসারে 
দেবী বিশ্বস্তর। আমাকে বিবর প্রদান করুন। 


ও 


ই সা স্পা পপ... সা পস্ 
হরির 


টি সপ 


করি নাই; এই যেমন সত্য কথা কহিলাম; 
সেই সত্য অনুসারে দেবী বিশ্বন্তরা আমাকে 
বিবর প্রদান করুন| 


দেবী সীতা এইরূপ শপথ করিবাঁমাত্র মহা-: 


অদ্ভুত ব্যাপার প্রাছ্ভূতি হইল । সহসা ভূমি- 
তল ভেদ করিয়া এক অনুন্ভম ছুর্নিরীক্ষ্য 
দিব্য সিংহাসন সমুখিত হইল ! দিব্যশরীর 
অমিতপ্রত পন্নগগণ সেই সিংহাঁসন মস্তকে 
ধারণ করিয়াছিলেন | এঁ সিংহাসনে সমুপ- 
বিষ্টা দেবী ধরিত্রী, “বসে স্বচ্ছন্দে আগমন 
কর" বলিয়া, বাহুধুগল দ্বারা সীতাঁকে ধারণ 
পূর্ববক সিংহাঁসনে তুলিয়া! লইলেন । জানকী 
সিংহাসনে সমুপবেশন পূর্বক রসাঁতলে 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলে, আকাঁশ হইতে 
অবিরল ধারায় দিব্য পুষ্পবুষ্টি পতিত হইয়া 
জাঁনকীকে সমাচ্ছন্ন করিল। দেবগণের মধ্যে 
স্থমহান সাধুবাদ সমুখিত হইতে লাখিল। 
তাহারা বলিতে লাগিলেন, সীতে ! তোমার 
চরিত্র যখন এতাঁদৃশ, তখন তুমিই ধন্য ! 
স্বমহাত্া দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি 
করির। সীতার রসাতল প্রবেশ দর্শন পুর্ববক 
এইরূপ বিবিধ বাক্য বলিতে লাগিলেন । 
যজ্ঞবাট-সমাগত মুনিগণ ও নরব্যাত্র রাজগণ 
সকলেই অতি বিন্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া 
রহিলেন। অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতলে সমস্ত 
স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণ, মহাকায় দানবগণ 
এবং পাঁতালতলবাসী পন্নগগণ, কেহ কেহ 
সংহষ্ট হুইয়। আনন্দধ্বনি করিতে আরম্ত 
করিলেন ; কেহ কেহ চিন্তার নিমগ্ন হইয়া 
রছিলেন ; কেহ কেহ অনিমিষলোচনে রাম- 





উত্তরকাণ্ড। 
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চক্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলৈন, এবং 
কেহ কেহ বা সীতার চিন্তায় নিময় হইয়া 
রহিলেন। 

ফলত সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন 
করিয়। মুহূর্তকালের জন্য সমস্ত জগতই সমা- 
কুল, তুষ্ণীন্তৃত ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িল । 


পঞ্চাধিকশততম সর্গ। 


পিভামহ-দর্শন | 

বিদেহনন্দিনী জানকী রসাতলে প্রবেশ 
করিলে, খষিগণ ও পার্থিবগণ সকলেই 
যুগপছ্ বিস্ময় প্রহ্ধ'ও শোঁক নিবন্ধন উচ্ৈঃ- 
স্বরে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দেব- 
গণও স্থমহান হাহাকার শব্দ করিয়া উঠি- 
লেন । রামচন্দ্র, তাদৃশ মহদন্ুত ব্যাপার 
এবং খষিগণ 'ও পার্থিবগণের বিল্ময়ভাব দর্শন 
করিয়া দণুকাষ্ঠ অবলম্বন পুর্ববক বাম্পাকুল- 
লোচনে নিতান্ত ছুঃখিতভাবে কাতরচিত্তে 
অধোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে তিনি স্থুদীর্ঘকাঁল রোদন করিতে 
করিতে স্ততণ্ত অশ্রুধারা বিসর্জন করিলেন। 
অবশেষে তিনি ক্রোধ ও শোকে সমাবিষ্ট 
হইয়া কহিলেন, অভূতপূর্ব শোকভার 
আমার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে উদ্যুক্ত 
হইয়াছে । কারণ, মুর্তিমতী দ্বিতীয়! লঙ্গ্মী- 
রূপিণী সীতা আমীর সমক্ষেই অদৃশ্টা হই- 
লেন। সীতা আমার অসাক্ষাতে সাঁগর- 


পারে লঙ্কীয় নীতা হইয়াছিলেন ; আমি. 





চি 
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সেস্থান হইতেও তাহাঁকে পুনরানয়ন করিয়া- 


ছিলাম । এক্ষণে তাহাকে যে, রসাতল 
হইতে উদ্ধার করিয়া আনিব, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি! ভগবতি বন্ধে ! তুমি 
আমার সীতাকে আমায় প্রত্যর্পণ কর। 
নতুবা তুমি আমায় অবজ্ঞ! করিলে, আমি 
তোমার প্রতি ক্রোধ প্রদর্শন করিব। দেখ, 
তুমি আমার শ্বশ্রা ; পুর্বেবে মহাত্মা জনক 
হলধারণ পূর্বক কর্ষণ করিতে করিতে 
তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । অতএব আমার উপরোধ 
রক্ষা করা যদি তোমার কর্তব্য হয়, তাহা! 
হইলে তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর। 
তোমার দুহিত। সীতা শরতকালীন বৃষ্টির 
ন্যায় আগমনমাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছেন! 
আমি বনুমানসহকারে পুনঃপুন তোমার 
প্রসন্নতা প্রার্থন। করিতেছি ; ইহাঁতেও যদি 
তুমি আমাঁকে সীত। প্রদর্শন না কর, তাহা 
হইলে জানিব, তোমার সহিত আমার বৃথাই 
সম্বন্ধ ! যাহ! হউক, দেবি! হয় তুমি সীতাকে 
প্রাত্যর্পণ কর, না হয় আমাকেও বিৰর প্রদান 
কর। আমি হয় পাতালে, ন! হয় স্বর্গলোকে 
সীতার সহিত বাস করিব। ভ্রাতৃগণ ! তোমর৷ 
আমাঁকে খনিত্র আনিয়া! দাও, আমি সীতার 
জন্য পর্বত ও কাঁননের সহিত সমগ্র 
মেদিনীমগ্ুল' খনন করিব | হয় আজি বস্থ- 
ধরা আমার সীতাকে তদবস্থাতেই প্রত্য- 
পণ করিবেন; না হয় আঁজি আমি পৃথিবী 
ধ্বংস করিব, সমগ্র জগন্মগুল জলময় 


হইবে। 











রামায়ণ । 


ককুৎস্থনন্দন রামচক্ ক্রোধ ও শোঁকে 
সমাক্রান্ত হইয়া! এইরূপ বলিতেছেন, এমন 
সময় পূর্ববজন্ম! স্বয়স্তু ব্রহ্ম! বলিতে লাগিলেন, 





'রাম !__রাঁম! পরিতাঁপ করা তোমার কর্তব্য 


হইতেছে না । মানদ ! তুমি নিজেই নিজের 
অমিত-গ্রভাব-সম্পন্ন পুর্ববভাঁব স্মরণ কর ; 
মহাবাঁহো ! আমি আর তোমাকে সেই অনু- 
সম ভাঁব কিন্মরণ করাইয়। দিব ! কিন্তু এই 
সভামধ্যে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, 
তুমি তাহ! শ্রবণ কর। রাম! গীতি-নিবদ্ধ 
এই মহাঁকাব্যই তোমাকে সমস্তই বিস্তার 
পূর্বক বিজ্ঞাপন করিবে, সন্দেহ নাঁই | মহা- 
বীর ! জন্মকাল হইতেই তুমি যে পর্য্যায়ক্রমে 
স্থখছুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছ, এই মহা- 
কাব্য হইতেই তাহা ভূমি জানিতে পারিবে। 
তোমার সম্বন্ধে ইহার পরেও যে সকল ঘটন' 
ঘটিবে, মহাত্মা বাল্সীকি সে সকলও এই 
কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন । রাম! এই আদি 
কাব্যের আদ্যন্ত সমস্তই তোমাতেই প্রতি- 
স্টিত রহিয়াছে । রাঘব ! তুমি ব্যতীত আর 
কাহার কীর্তি কাব্যে বর্ণিত হইতে পারে ? 
অতএব পুরুষশার্দ্‌ল ! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন 
পূর্বক চিত্ত স্থির করিয়া শোক পরিত্যাগ 
কর। মহাবাহো রঘুনন্দন ! তুমি বুদ্ধিমান । 
কাকুৎস্থ! তুমি এই সমস্ত খধষিসত্তমদিগের 
সমভিব্যাহারে মনোযোগ পূর্বক রামায়ণ 
কাব্যের ভবিষ্য-ভাগ আবণ কর। মহাষশ- |. 
শ্বিন! এই কাব্যের শেষভাগের নাম উত্তর । 

মহাতেজস্থিন ! তুমি এই সমস্ত অক্ষয় মহর্ষি- 
দিগের সমভিব্যাহারে এ উত্তরভাগ, শ্রাবণ 
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ভাগ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। 
বিশেষত এই ভাগ মহর্ষিদিগকে আবণ করাঁণ 
তোমার অবশ্য কর্তব্য । 

ত্রিভূবনেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা! এইরূপ বলিয়! 
ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত স্বর্গে আরোহণ 
করিলেন । যে সমস্ত ব্রহ্মলোক-বাসী অমিত- 
তেজন্বী ব্রন্র্ষি তথায় .আগমন করিয়া 
ছিলেন, পিতাঁমহের অভিমতিক্রমে তীহাঁরা 
সকলেই ভ্বিষ্য উত্তরভাগ শ্রবণ করিবার 
অভিপ্রায়ে এ স্থানেই অপেক্ষা করিয়া 
রহিলেন। রামচন্দ্রের পক্ষে যে ভবিষ্য 
ঘটন! ঘটিবে, তাহা! শ্রবণ করিলে লোকে 
দৎকীর্তি ও সদগতি লাভ করিতে পারিবে । 

এদিকে এই সময় ধরণীতল হইতে বাঁণী 
নির্গত হইল যে, রাম! ভূমি শোক-সন্তাপ 
পরিত্যাগ কর। কৃতাস্তই উপস্থিত ঘটনার 
হেতু । তুমি বৈদেহীকে কামনা করিয়া 
অনর্থক সন্তাপিত হইতেছ। তাহার দর্শন 
তোমার পক্ষে এক্ষণে স্থছুর্লভ হইয়াছে। 
তিনি ভ্রিলোকেই প্রতিষ্িতা রহিয়াছেন। 
তিনি যেমন মর্ভ্লোকে মাঁনবগণ কর্তৃক 
পুজিতা হয়েন; এই পাতালে নাগগণও 
তাঁহার সেইরূপ পুজা করিয়। থাঁকেন। তিনি 
পিডৃগণের স্বধা ও স্বর্গে অসৃতভোজী দেব- 
গণের তৃপ্তি-নাধন অস্বতস্বরূপা | শ্রীবতস- 
বক্ষা রিদুঃর দেহে তিনিই লক্ষীরূপে প্রতি- 
িতা আছেন। তিনি স্বর্গস্থিত সিদ্ধগণেও 
সিদ্ধিরূপে প্রতিিতা রহিয়াছেন। রাম ! 


করিও না । যদি সীতাঁকে দর্শন করিতে 
তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি কুশী- 
লবকেই দর্শন কর। আর পিতাঁমহ তোমাকে 
যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে তুমি 
মহর্ষিবাল্সীকি-কুত শুভ অবিতথ রামায়ণ 
মহাঁকাঁব্যের ভবিষ্য উত্তরভাঁগের ভাবি-ঘটনা 
সকল শ্রবণ কর। 

রামচন্দ্র বন্থধাতল-বিনির্গত এইরূপ শুভ 
বাণী শ্রবণ করিয়া পিতাঁমহের আদেশ 
প্রতিপালন পূর্ববক মহষি বাঁল্ীকিকে কহি- 
লেন, ভগবন! আমার সম্বন্ধে যে সকল 
ভাঁবি-ঘটন| ঘটিবে, সমবেত ত্রহ্গপ্বিগণ সেই 
সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ; 
অতএব কল্য তাহাই আর্ত করিতে হইবে। 

রঘুনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ নির্ধারণানস্তর 
কুশীলবকে গ্রহণ করিয়া সমবেত জনতা 
বিসর্জন পূর্বক কর্মশালায় প্রবেশ করিলেন। 


ষড়ধিকশততম সর্গ | 


শপ 





 যজ্ঞাবসান। | 

অনস্তর রাত্রি প্রভাত হইলে নরনাথ 
রামচজ্জর মহামুনিদিগকে সভাস্থলে আহ্বান 
করিয়। পুত্র কুশীলবকে কহিলেন, বৎসদ্ধয় ! 


(তোমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে গান করিতে আর্ত 


কর। না 
তখন মহাত্মা মহধিগথ মকলে সমুপবিষ্ট 
হইলে, কুীলব রামায়ণ-কাব্যের উত্তর নামক 


৮ 
্ 


তুমি আর সীতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় | ভবিষ্য অংশ/গ্রান করিতে আরম্ত করিলেন। 


ত্ 
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রামচন্জ সেই অনুতম কাব্য-গীতি শ্রবণ 


করিয়া চিত্তসংযম করিতে চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত কোনক্রমেই জানকীকে বিস্মৃত হইতে 
পারিলেন না। 

অনস্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ককুৎস্থনন্দন 
রামচন্দ্র মৈথিলীর অদর্শনে সর্বজগৎ শুন্- 
ময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি শোক-নীহার- 
সমাচ্ছঙ্ন হইয়া কোনক্রমেই শান্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, 
তিনি একে একে সমস্ত রাজগণ, খক্ষ বানর 
| ও র্লাক্ষপগণ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্ণ ও 
অন্যান্য জনগণকে অপর্যাপ্ত ধনরত্ব প্রদান 
করিয়া বিদায় করিলেন । 
ৃ এইরূপে সফলকে বিদায় দান পূর্বক 
[1 রাজীবলোচন রামচন্দ্র ছদয়ে সীতাঁকে নিহিত 
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ; 
তিনি আর দাঁরপরিগ্রহ করিলেন না । উত্ত- 
রোত্তর যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
' লাগিলেন, তৎসমুদায়েই লীতার সেই কাঞ্চন 
' ময়ী মুর্তিই দীক্ষিত হইল। রামচন্দ্র দশ- 
সহআ বসরের মধ্যে অনেক অশ্বমেধ, তাহার 


| 1 দশগুণ বাঁজপেয়, 'অনেক বহুস্থবর্ণক, অগ্নি- 


ফ্টোম, অতিরাত্র, বিপুলার্ঘ-সাধ্য গোমেধ, 
 পতধাত লৌতভ্রামণি এবং অন্যান্য বন্ুতর 
বিবিধ .যজ্জের অনুষ্ঠান করিলেন । সকল 
(ফজ্ঞেই তিনি ভুরি ভূরি দক্ষিপাও প্রদান 


রামায়ণ। 








পা পল পপি পর পাপ 


প্রতি প্রজাবৃন্দের অনুরাগ প্রতিদিন পরি- 
বর্ধিত হইতে লাঁগিল। খক্ষ, বানর ও রাক্ষস- 
গ্রণ চিরকাল তীহার আঁজ্ঞানুবর্তী হইয়! 
রহিল । পর্জন্যদেব যথাকালে বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন ; সর্ব দিক ব্যাপিয়! সর্বত্রই স্থ- 


 ভিক্ষ হইল; নগর ও জনপদ সকল হষ্টপুষ্ট 


মানবগণে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। ফলত, 
রামচন্দ্রের রাজ্যে অকালে কাহারও স্বৃত্যু 
হইল না) কোন প্রাণীই রোগে আক্রান্ত 
হইল না; অধার্িক কেহই রহিল না। 

অনস্তর বহুদিনের পর রামমাতা যশ- 
স্বিনী কৌশল্য! পুত্রপৌন্্রগণ রাখিয়া কাল- 
ধর্ম প্রাপ্ত হইলেন । পরে ক্রমে মহাভাগ। 
কৈকেয়ী এবং তপস্থিনী স্থমিত্রীও বহুবিধ ধর্ন্দ- 
কর্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন। স্বর্গে যাইয়! 
তাহারা সকলেই মহারাঁজ দশরথের সহিত 
একত্র বাস প্রাপ্ত হইলেন, এবং বিবিধ পুণ্য- 
লোক সকল উপভোগ করিতে থাকিলেন। 
নরনাথ রামচন্দ্র কোন ইতরবিশেষ না 
করিয়া যথাসময়ে মাতৃগণের উদ্দেশে মহাত্মা 
ব্রাহ্মণদ্দিগকে প্রচুর দান করিতে লাগি- 
লেন। তিনি বহু ধনরত্ব ব্যয় পূর্বক পরম- 
ছুকষর পিতৃযজ্ঞও সম্পাদন করিলেন । 

ফলত ধন্শাত্বা রামচন্দ্র এইরূপে বিবিধ 
দু্ষর যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়! পিতৃ ও দেবতা- 
দিগের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে প্রতিনিয়তই ধর্পের বৃদ্ধি সাধন 


করিয়া, নরনাথ রামচন্দ্র. দশসহ্ত্র বৎসর 
ঠ ৮ 11 
অভিবাহৰ করিলেন । নরনাঁথা রাষচজ্দের 
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উত্তরকাণ্ড। 
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সপ্তাধিকশততম সর্গ। 


ভরত-প্রয়াণ। 

কিছু কালের পর কেকয়াধিপতি যুধা- 
জিৎ প্রীতিদান-স্বরূপ দশসহজ্স অশ্ব, বিবিধ 
রত্ব, কম্বলাদি বস্ত্র, চীরপট্টাদি অত্যুত্তম পরি- 
চ্ছদ ও বিবিধ উৎকৃষ্ট আভরণ সমভিব্যাহারে 
নিজ পুরোহিত অঙ্গিরোনন্দন অমিতপ্রভ 
ব্রহ্মষি গার্গ্যকে রামচক্দ্রের নিকট প্রেরণ 
করিলেন । মাতৃল অশ্বপতির অতি প্রিয়পাত্র 
গার্গযমুনি কেকয়রাজ্য হইতে আগমন করি- 
য়াছেন, শুনিবামাত্র ককুৎস্থণন্দন রামচক্দ্র 
অনুযায়িবর্গের সহিত সত্বর এক ক্রোশ পর্য্যস্ত 
তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন; এবং ইন্দ্র যেমন 
বৃহস্পতির পূজা করেন, তিনিও সেইরূপ 
সেই ব্রহ্মধির অচ্চনা! করিলেন। এইরূপে 
সেই মহধির অর্চন। করিয়া রাজীবলোচন 
রামচন্দ্র উপহৃত ধন-রত্ব গ্রহণ পূর্ববক সেই 
মহর্ষিকে অস্ত্রে লইয়া স্বভবনে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলেন । তদনভ্তর মহাপ্রাজ্ঞ নরনাথ রাম- 
চন্দ্র আসনে উপবেশন পূর্বক প্রীতি-সহ- 
কারে মাতুলের কুশলবার্ত। জিজ্ঞাস করিয়া 
কহিলেন, ভগবন ! মহাত্মা! মাতুল কি বলিয়া 
দিয়াছেন ? কি উদ্দেশেই ক সাক্ষাৎ বৃহ- 
স্পতিতুল্য বাক্য-বিশারদ ভগবান এইস্থানে 
আগমন করিয়াছেন ? 


রাখচক্দ্রের বাক্য শ্রবপ করিয়া মহফি | 
জয় করিবে ।' ইহারা, ভরতৈর: পুত্র )1 সইহ্ণ- 

"| দিগের নাম তক্ষ ও পুর; ইহারা অহা! | 
8৯৯১৬ এত ৃ 


গার্গ্য গুরুতর অতিষপ্রেত কাধ্য বিস্তার পূর্বক 





হত০ ২০০০৮ ৬৬০৯০ 


যুধাজিৎ প্রীতি-সহকারে আপনাকে যাহা 
বলিতে বলিয়াছেন বলিতেছি,যদি অভিরুচি 
হয় শ্রবণ করুন। রামচন্দ্র! তিনি বলিয়া- 
ছেন, “সিন্ধু নদের উভয় পার্শে গন্ধর্বদিগের 
এক অতি স্ন্দর রাজ্য আছে; এ রাজ্য বহ্ু- 
তর বহুবিধ ফলমুলে উপশোভিত । শৈলুষের 
অপত্য তিন কোটি মহাঁবল গন্ধর্বব বিবিধ 
অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক যুদ্ধাকাঙক্ষী হইয়! এ 
রাজ্য রক্ষা করিতেছে। মহাবাহো ! তুমি 


9 


অতি যত্রসহকারে এ সকল গন্ধরর্বদিগকে | | 
পরাজয় করিয়া এ স্বন্দর রাজ্য অধিকার || 


পুর্ববক উহাতে ছুই নগর স্থাপন কর । তোমা 
ভিন্ন অন্য কাহারই সে রাজ্যে গমন করি- 
বার সাধ্য নাই। মহাঁবাহে। ! সেই রাজ্য 
অতি হ্যন্দর-দর্শন ; উহ] বিবিধ ফলমূলে স্‌ 
শোভিত হইয়া আছে । অতএব মহামতে ! 
এ রাজ্যে তুমি নগরী স্থাপন কর । তুমি স্বয়ং 
না যাও, এই খষির সহিত অন্য কাহাঁকেও 
প্রেরণ কর। আমার একাস্ত অভিপ্রায়, 
ইহাতে তোমার অভিরুচি হউক । আমি 
তোমাকে কখনই অহিত বলিব না।” 


মাতুলের এইরূপ সন্দেশবাক্য শ্রবণ | | 


করিয়া রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইলেন, 
এবং “তথাস্ত' বলিয়া! ভরতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ 


করিলেন। অনন্তর নর্থ কৃতাষ্জলিপুটে 
_বিনীতভাবে হর্ষসহকীরে সেই মহুর্ষকে ছি, 


লেন, ব্রঙ্ধর্ষে! এই ছুই কুমার সই দেশ 


জী ৯জরগাপাাল টিউব ২০০০৯ শব উল ৯4৩ ১১৩ 











৮৮ 
হইয়া ক্ষত্রধর্ প্রতিপালন পূর্বক ইহারা এ 
দেশ জয় করিবে । ভরত সৈন্যসামস্ত সমভি- 
ব্যাহারে এই ছুই কুমারকে অখ্রে করিয়! 
গন্ধর্ব-পুত্রদিগকে সংহাঁর পুর্বক ছুই নগর 
স্থাপন করিবেন । ধর্শ্নাত্বা ভরত ছুই নগর 
সংস্থাপন পূর্ববক তাহাতে ছুই আত্মজকে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়।৷ আমার নিকট প্রত্যাঁগমন 
করিবেন । 

এইরূপ বলিয়া রঘুনন্দন রাঁমচত্দ্র শুভ- 
নক্ষত্রে কূমারদ্ধয়ের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন 
করিয়া বলবাঁহন সমভিব্যাহাঁরে ভরতকে 
প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা ভরত পুত্রদ্বয়কে 
লইয়া মহর্ষি গা্গ্যকে অশ্রে করিয়া নিজ 
সৈন্য সমভিব্যাহণরে বিনির্গত হইলেন | দেব- 
গণেরও স্ৃছুদ্ধর্ষ দেই মহাবলসম্পন্ন সৈন্য 
ধ্বজপতাকা উড্ডীন করিয়া বহির্গত হইল । 
রামচজ্্র বহুদূর পর্য্যস্ত উহাদিগের অনুগমন 
করিলেন । বহুতর মাঁংসাশী জীব এবং সুত্র 
সহ রাক্ষম রুধির-পিপাস্থ হইয়া ভরতের 
অন্ুগমন করিতে লাগিল। বহুতর মাংস- 
ভক্ষক হ্দারুণ ভূতগ্রাম, সহত্র সহজ সিংহ 
ব্যাত্র ও অন্যান্য মাংসাদ পশু, ক্রব্যাদ পক্ষি- 
গণ, এবং অন্যান্য বিবিধ পশু-পক্ষী ও গন্ধর্বব- 
পুত্রদিগের মাসভোজনে অভিলাধী হইয়া 
সেনার অগ্রে অখ্রে গমন করিতে লাগিল । 
হষ্উপুষ্ট-জন্াঁকীর্ণ আধিব্যাধি-বিরহিত। সেই 
স্বমহতী সেন! অর্ধমাস কাল পথিমধ্যে যাপন 
করিয়া অবশেষে কেকয় দেশে উপস্থিত 
ইইল। ণ 


চনয 
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রামায়ণ! 


অফীধিকশততম সর্গ। 
গন্ধর্ববিষয়-নিবেশন । 

মহাত্া ভরত সেনাপতি হইয়া! সেন! 
সমভিব্যাহাঁরে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, 
কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ অতীব আনন্দিত 
হইলেন ; এবং মহতী জনতা সমভিব্যাহাঁরে 
নগরী হইতে বিনির্গমন পূর্বক ভরতের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কর্তব্য-বিষয়ে পরা- 
মর্শ করিলেন । অবশেষে কর্তব্য স্থির করিয়] 
ভরত ও ঘুধাজিৎ উভয়ে সৈন্য ও অনুযায়ি- 
বর্গ সমভিব্যাহারে ত্বরিতপদে গন্ধররব-নগ- 
রাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

অনন্তর ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ 
করিয়া, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ বন্ধ তুণীর 
ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক সজ্জিত 
হইল; এবং কাল-প্রেরিত হইয়া ভীষণ 
সিংহনাদ করিতে করিতে সহসা চতুর্দিক 
হইতে যুদ্ধার্থ আগমন করিল। তখন তুমুল 
যুদ্ধ আরস্ত হইল। সপুরাত্রি পর্য্যন্ত সেই 
লোমহর্ণ মহাঁঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল ; 
কিন্ত কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয় হইল 
না। 


অনন্তর মহাবীর রামান্থজ ভরত কুদ্ধ ] 


হইয়! গঙ্ধররবদিগের প্রতি সংবর্ত নামক 
হ্থদারুণ কালাস্্র নিক্ষেপ করিলেন । সাক্ষাৎ 
মহাকাল-সদৃশ সংবর্ত অস্ত্র দ্বারা বদ্ধ ও বিদা- 
রিত হইয়া? মহাবীর্য্যসম্পন্ন তিন কোটি গন্ধর্্ব 
এককালে ক্ষণমধ্যেই নিছত হইল। এইল্ধপে 





নপগ 


উত্তরকাণ্ড। ৮৯ 
করিলেন, দেবতারাও সেরূপ: যুদ্ধ কখনও | নিবেদন করিলেন; , করিলেন : শ্রবণ করিয়৷ রামচন্দ্র 
দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। তীক জানত হইলেন 

এইরূপে সেই মহাবীর গন্গরবদিগকে 
বিনাশ করিয়া মহাত্সা ভরত গান্ধারদেশে 
নব।ধকশতত 
স্থশোভন গন্ধর্বরাজ্যে ছুইটি স্ত্রসমদ্ধ অনু- দি মবর্গ। 
তম নগরী স্থাপন করিলেন। তক্ষ ও পুক্কর 
এঁ দুই নগরীর অধিপতি হইলেন । তক্ষের রিতা 


নগরীর নাম তক্ষশীলা, আর পুক্ষরের নগরীর ধশ্মাত্বা রামচন্দ্র ভরতের মুখে তাদৃশ 
নাম পুক্ষরাবতী হইল। বিবিধ ধনরত্বে | অষ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়! অতীব আনন্দিত 
পরিপূরিতাঁ, বিবিধ কাননে উপশোৌভিতা, | হইলেন; ভরত এবং লক্ষমণও তাহার সহিত 
এ উভয় নগরী যেন পরস্পর স্পর্ঘা করি-! আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

য়াই বিবিধ গুণে স্ফীত হইয়া উঠিল। অক- অনম্তর রামচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সম্তা- 
পট ব্যবহার নিবন্ধন উভয় নগরীই অতি | ষণ করিয়া লক্ষণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! 
রমণীয় হইল । স্থৃরুচির-দর্শন অনুত্তম উপ- তোমার এই ছুই কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু ধর্ম 
বন সকল উভয় নগরীতে ই অপূর্ব শোভা । বিশারদ এবং স্বদৃট-ধনুর্ধারী ; হৃতরাং রাজ্য 
বিস্তার করিল। উভয় নগরীতেই বিবিধ : প্রাপ্ত হইবার সম্যক উপযুক্ত পাত্র। অতএব 
উদ্যান রোপিত হুইল; এবং উভয়েতেই ৷ আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করিব ; 
বিবিধ যাঁনও সুলভ হইল । উভয়েরই মধ্যে ; তুমি উত্তম দেশ নির্ণয় কর। যে দেশ অসং- 














হইল; এবং উভয় নগরীই ক্রমে নানা- স্থাপন করিলে অন্যান্য রাজা বা কোন 
প্রকার শ্ন্দর-দর্শন ভবন ও অদ্রালিকায় পরি- | আশ্রম-বাপীকেই উত্গীড়ন করা না হয়, 
ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তুমি এক্প দেশ নির্ধারণ কর। কারণ তাহ 
কেকয়ীনন্দন মহাঁবাহু রামামুজ ভরত ; হইলে, তথায় রাজ্য স্থাপন নিবন্ধন আমা- 
পাচবতসরে এইরূপ হসমৃদ্ধ নগরীছয় স্থাপন ; দিগকে অপরাধী হইতে হইবে না; কুমার- 
করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন ; : ঘয়ও সেই দেশে বাস করিয়া আনন্দে কাল 
এবং বাসব যেন ব্রহ্মাকে অভিবাদন | যাপন করিবে । 
করেন, তিনিও সেইরূপ সাক্ষাৎ ধর্শাস্বরূপ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ধরা ভরত 
মহাত্ব! রামচন্দ্রকে অভিবাদন পূর্বক যাদৃশ | কহিলেন, মহাবীর! কারপথ-দেশ অতীব 
অদ্ভুতরূপে গন্ধব্বদিগের সংহার এবং যেরূপ ; রমণীয় ; তথায় রোগের নামমাত্রও. নাই; 
নগরীদ্বয় স্থাপন করা হইয়াছে, সমন্তই | আপনি মহাবল অঙ্গদের জন্য সেই দেশে 
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নগরী স্থাপন করুন ॥ আর চন্দ্রকেতুকে 
মনোরম শ্থরুচির চজ্বক্ত-দেশ প্রদান 
করুন। টু 
অক্রিষ্টকম্ম। রামচন্দ্র ভরতের এই বাক্য 
গ্রহণ করিলেন; এবং অঙ্গদের জন্য কার- 
পথ দেশে রাজ্য স্থাপন করাইলেন। অঙ্গ- 
দের জন্য স্থাপিত স্থরক্ষিতা রমণীয়। নগরী 
অঙ্গদীয়া নামে অভিহিত হইল । আর কুমার 
চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমিতে উপনিবেশ করা 
হইল। চক্দ্রকেতুর নগরী চন্দ্রবক্তণ নামে, 
স্বর্গে দেবনগরীর ম্যায়, বিখ্যাত হইল। 

অনস্তর রামচক্জ ভরত ও লম্ষমণ, সক- 
লেই অতীব আনন্দিত হইলেন । তখন 
রামচন্দ্র মহাবল যুদ্ধ-ছুর্্মদ কুমীরদ্বয়কে অভি- 
ঘেক করিয়া অঙ্জদকে পশ্চিমদিকে ও চন্দ্র- 
কেতুকে উত্তরদিকে প্রেরণ করিলেন । লক্ষ্মণ 
অঙ্গদের, আর মহাবল ভরত চন্দ্রকেতুর 
সমভিব্যাহারে গমন করিলেন । 

অনস্তর লক্ষ্মণ অঙ্গদীয়া-পুরীতে নংবৎসর 
অবস্থান পূর্বক সেই .স্থানে ছুদ্ধর্ধ কুমার 
অঙ্গদকে স্থাপন করিয়া পুনর্ববার অযোধ্যায় 
প্রত্যাগমন করিলেন । উদার-চেতা ভরতও 
চক্জ্রবন্তণ-নগরীতে একবৎসর অবস্থান পূর্বক 
অযোধ্যায় পুনরাগত হইয়া রামচন্দ্রের 
চরণ-সঙ্গিধানে উপস্থিত হইলেন পরম 
ধার্মিক ভরত ও লক্ষণ রামচজ্দ্রের চরণ- 
সেবায় নিযুক্তথাকিয়। প্রীতিপহকারে জুদীর্ঘ- 
কাল অতিবাহিত করিলেন; কিন্ত ভ্রাভৃ-স্সেহ- 
নিবন্ধন এই হ্থদীর্ঘকাল তাহাদের পক্ষে অত্যন্স 
কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ধর্মে ও 











রামায়ণ । 


পৌরকার্ষ্যে ষতমান, সৌমনস্য-শালী, ভূম- 
গুলব্যাপি-যশোরাশি-বিভৃষিত রাম লক্ষাণ 
ভরত ও শক্রদ্বের এইরূপে একাদশ সহজ্র 
বৎসর অতীত হইল । : 

ধর্দপথে প্রতিষ্ঠিত অতুল-এশ্বর্্যশালী 
তপঃপ্রদীপ্ত দীগুতেজা নরাধিপচতুষটয়, এই 
রূপে বহুকাল বিহার পূর্বক পরিতৃপু-হুদয় 
হইয়া হুত-হুতাশন-সদৃশ শোভা পাইতে 
লাগিলেন । 


০ 2 উচিত 


কালাভিগমন। 


রামচন্দ্র ধশ্মপথে থাকিয়। রাজ্য শাসন ! 
করিতেছেন, ইত্যবসরে এক সময় সর্ধব-সংহাঁ- 
রক কাল তাপস-রূপ ধারণ পূর্বক রাজদ্ারে 
উপনীত হইলেন, এবং যশ্বী লক্ষণকে 
কহিলেন, সৌমিত্রে ! আমি বিশেষ কার্য্ের 
শিমিত রাজ-সন্গিধানে উপস্থিত হইয়াঁছি; 
তুমি রামচক্দ্রের নিকট আমার আঁগমন-বার্ড। 
নিবেদন কর ৭ আমি তেজঃসম্পন্ন অতিবল 
নামক মহুষির দূত) আমি রাষ-দর্শনার্ঘ 
সমাগত হইয়াছি ; তুমি ত্বরায় আমার আগ- 
মন-বৃতাস্ত নিবেদন কর । 

হ্মিত্রানন্দন লক্ষণ, মহধষির তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে রামচক্রের 
নিকট গমন করিলেন, এবং তপোঁধনের 
আঁগমন-বার্ত। নিবেদন পুর্ধবক কহিলেন, মহা 
মতে ! আপনি রাঁজধন্দানুপারে ইহুলোক 


দশাধিকশততম সর্গ। 
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ওপরলোক জয় করুন| ভাক্কর-সদৃশ-তেজ£” 
সম্পন্ন এক তপন্বী, কৌন মহর্ষির দৃতস্বরূপ 
হইয়া আপনকাঁর দর্শনার্থ আগমন করি- 
যাছেন। লক্ষমণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, পৌষিত্রে! তুমি 
সেই তপস্বীকে সম্মানিত করিয়া ত্বরায় 
আমার নিকট আনয়ন কর । তখন লক্ষ্মণ 
সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রস্বলিত 
পাবকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তপঃপ্রভাব- 


| সমন্বিত, সেই খধিকে রামচক্দ্রের সমীপে 


আনয়ন করিলেন। 

অনস্তর ধষি, নরনাথ রঘুনন্দন রামচক্দ্রের 
সমীপবর্ভী হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, 
মহারাজ! আপনি ধন মান মর্যাদা কীর্তি 
প্রস্তুতিতে পরিবদ্ধিত হউন । তখন মহাবাহু 
রামচক্্র অর্থ্যাদি প্রদান পূর্বক পুজা করিয়া 
খধষিকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । পরে 
খবিও কুশল প্রশ্ন করিলে, বাঁক্য-বিশারদ 
মহাযশ] রামচন্দ্র, কাঞ্চনময় বিশুদ্ধ আসনে 
সমুপবিষ্ট হইলেন । পরে তিনি পুনর্ধর্ধার 
কহিলেন, মহামুনে ! আপনি ত বিনাকেশে 
এখানে আগমন করিয়াছেন ? আঁপনি যে 
উদ্দেশে আসিয়াছেন, তাহা এক্ষণে ব্যক্ত 
করিয়া বলুন । 

রাঁজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, মহা- 
মুনি উত্তর করিলেন, মহারাজ ! আমি যে 
উদ্দেশে আঁসিয়াছি, তাহা অতীব গৌপ- 
নীয়। এ বাক্য অন্যের সমক্ষে বলা যাইতে 
পারে না; উহ! অন্যের শ্রবণযোগ্যও নহে 1 


 যহারাঁজ ! আপনি যদি সর্ধবমুনিপ্রধান মহধষির 
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বাক্য সম্মান পূর্ধবক, গ্রহণ করেন, তাহা 
হইলে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করুন যে, যে 
ব্যক্তি আমাদের বাক্য শ্রবণ করিবে, সে 
আঁপনকার নিকট বধদগ্ডের যোগ্য হইবে । 

অনন্তর রামচন্দ্র, তথাস্ত বলিয়। প্রতিজ্ঞা 
পূর্বক লক্ষষণকে কহিলেন, মহাবাঁহে ! 
তুমি দ্বারপালকে বিদায় দিয়! স্বয়ং ্বীর- 
রক্ষায় নিষুক্ত থাক। সৌমিস্রে ! এই খষি 
ও আমি পরস্পর যে সমুদায় কখোপকথন 
করিব, তাহ! যেব্যক্তি দেখিবে বাঁ শ্রবণ 
করিবে, আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব । 

মহানুভব রামচন্দ্র এইরূপে হ্থুমিত্রা- 
নন্দন লক্ষমণকে ছার-রক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়? 
মহায্সা খষিকে কহিলেন, মহামুনে ! আপন- 
কার যাহ! অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করুন। 
আপনি যে নিমিত এখানে আগমন করিয়া- 
ছেন, তাহা নিহশঙ্ক চিত বলুন । আপন- 
কার অভিপ্রায় শবণ করিবার নিমিস আমার 
একান্ত লালসা হইয়াছে ! 


একাদশাধিকশততম সর্গ | 





ছর্বাসার আগমন । 

খধি কহিলেন, মহাঁসত্ব ! আমি যে। 
নিষিভ এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা 
বলিতেছি শ্রবণ করুন। দেব পিতামহ 
পরপুরপ্তয়! আমি আপনকার পূর্ববদেহের 
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দেবধি-পুজিত ভগবান পিতামহ আপনাকে 
বলিয়াছেন যে, মহাবাহো ! আপনি ভ্রিলোক 
রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন | 
আপনি পুর্ববে সমুদায় লোক সংহার পূর্ববক 
আপনকাঁর শুভ! ভার্ধ্যা দেবী মায়ার সহ- 
যোগে প্রথমত জলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
অনস্তর আপনি এঁ মায়! দ্বারা জলশায়ঈ মহা- 
ভোগ মহাঁনাগ অনস্তকে উৎপাদন করেন | 
এই সময় মধু ও কৈটভ নামক দুই মহী- 
বল দৈত্য সমুতপন্ন হইয়াছিল। এই উভয় 
দৈতোর অস্থিসঞ্চয় দ্বার! ভূর্লোক ও মেদোঁ- 
দ্বারা এই পর্বত-সমাকুল! মেদিনী হইয়াছে।, 

'অনস্তর আঁপনকার ইচ্ছানুসারে আপন- 
কাঁর দিব্য নাভি-কমলে আমার উৎপত্তি 
হইয়াছিল। পরে আপনি প্রজাপতিগণের 
স্ষ্টি করিয়া আমার প্রতি বিশেষ-স্যষ্তির ভার 
অর্পণ করিয়াছিলেন। যদিও আমার প্রতি 





সমুদায় ভার অর্পিত হইয়াছিল, তথাপি 


আমি আপনকাঁর নিকট বলিয়াছিলাম যে, 
জগৎ্পতে ! আপনি জগতের রক্ষাঁকার্য্যে 
নিযুক্ত হইয়া আমার তেজোবর্ধন করুন। 
দুর! তখন আপনিও সর্বলোক-রক্ষার 
নিমিত্ত নিজ নিত্য সনাতন ভাব হইতে 
বিষুণরূপ অবলম্বন করিলেন । পরে দেব- 
কার্য্যের নিমিত্ত আপনি কাপ হইতে অদি- 
তির গর্ভে মহাবীর্য্য পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন। কার্য উপস্থিত হইলে এইরূপে 
আপনি সময়ে সময়ে সমুদয় দেবলোকের 
সাহায্য করিয়া থাকেন । বিজয়িন ! অন্তর 
আপনি যখন দেখিলেন যে, প্রজাগণ এক 


রামায়ণ। 


কালে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
তখন আপনি রাঁবণ-বধাঁভিলাধী হইয়া মর্ত্য- 
লোকে অবতীর্ণ হইলেন । এই অবতরণণ- 
কালে আপনি স্বয়ং নিয়ম করিয়াছিলেন: 
যে, একাঁদশ সহজ বৎসর রামরূপে মর্ত্য- 
লেকে অবস্থান করিবেন । আপনকাঁর অভি- 
প্রেত সেই সময় মত্্যলোকে অতিবাহিত ; 
হইয়াছে । দেব! এক্ষণে আপনকার দেব- 
লোকে অবস্থান করিবার সময় উপস্থিত । 
রঘুনন্দন ! অথবা যদি এই মর্ত্যলোকে আর 
অধিক কাঁল রাঁজ্যভোঁগ করিবার আপনকার 
ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাই করুন 1, 
মহাবাহো ! ভগবান পিতামহ আপনাকে 
এই সকল কথা বলিয়া পাঁঠাইয়াছেন। 

জিতেব্দ্রিয়! যদি এক্ষণে দেবলোকে 
গমন করিতে আপনকাঁর অভিলাষ হয়, তাহা! 
হইলে দেবগণ পূর্বববৎ বিষ্ণুকে পাইয়া সনাথ 
ও শৌক-সন্তাঁপ-পরিশূন্য হউন | দেব! আমি 
আপনকার মনোগত পুত্র; আমি প্রাণি- 
গণের পূর্ণ পরমায়ু; আমি কালরূপে জগতে 
বিখ্যাত ; অধুনা, আমি তাপসবেশে আপন- 
কার সন্গিধানে উপস্থিত হইয়াছি। 

মহানুভব রাঁষচক্দ্র সর্ববসংহারক কালের 
মুখে পিতামহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
হাস্য পূর্বক কহিলেন, দেবদেব পিতামহ 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শ্রবণ করি- 
লাম। তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা 
আমারও অভিপ্রেত ; অদ্য তুমি আগমন 
করাঁতে আমি যাঁর পর নাই পরিতুষ্টও হই- 
যাছি। তোমার মঙ্গল হউক। আঁমি যে 
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স্থান হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষ। এক্ষণে শে সেই 3 রাজ্যের প্রতি, অযোধ্যা-নগরীর প্রাতি, রাম- 
স্থানেই গমন করিব । তুমি যাহা বলিতেছ, চন্দ্রের প্রতি, ভরতের প্রতি, তোমার প্রতি, 
ৃ তাহা আমারও সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তদ্দিষয়ে ,  শক্রত্বের প্রতি, অধিক কি, তোঁমাদিগের 
| কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । সর্বসংহাঁরক ! আমি | সম্ভান-সম্ভতিগণের প্রতিও আমি এখনই 
1 দেবগণের বশবন্তী; পুর্ধেনে পিতামহ আমার ' ( শাপ প্রদান করিব। আমার হৃদয়ে যেরূপ 
৷ প্রতি যেরূপ ভাঁর অর্পণ করিয়াছিলেন, ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমি 
ৰ তদনুসাঁরে আমাকে ত্রিলোকের রক্ষাকার্ধ্ে আর ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না । 
ৃ 
ূ 
| 


৫ পপ স আপা পা 


নিযুক্ত থাকিতে হইবে । 1. স্মিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহর্ষি-কথিত তাদৃশ 

সর্বসংহারক কাল ও রামচন্্র এইরূপ ৷ দারুণ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া ইতিকর্তব্যতা 
কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময় মহর্ষি । নিরূপণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন । পরে 
ছুর্ববাসা রাঁম-দর্শনার্ী হইয়া রাক্দ্ারে উপ-; তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এক কালে 
স্থিত হইলেন। তিনি মহাঁত্সা লক্ষমণের নিকট | সর্বনাশ হওয়া অপেক্ষা একমাত্র আমার 
উপস্থিত হইয়। কহিলেন, সৌমিত্রে ! তুমি । মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প | লক্ষণ এইরূপ কতনিশ্চয় 
শীত্ব রামচন্দ্রের সহিত আগার সাক্ষাৎ । হইয়া রামচন্দ্রের নিকট গমন পূর্বক দুর্ববা- 
করাইয়! দাও; বিলম্ষে আমার কার্ধযহাঁনি ৃ সার আগমন-বৃতাম্ত নিবেদন করিলেন । 
হইবার সম্ভাবনা । প্রস্বলিত-হুতাঁশন-সদৃশ : রামচন্দ্রও লক্ষমাণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র 
ূ মহাঝ্া মহর্ষির মুখে ঈদৃশ বাক্য আবণ করিয়া : কাঁলকে বিদায় দিয়া ত্বরান্বিত হৃদয়ে বহি- 
লক্ষণ প্রণিপাত পুর্বক কহিলেন, ভগবন ! ৷ গমন পূর্বক তেজোমগ্ডলে সমুস্তাসিত মহাত্মা 
আঁপনকাঁর কি কার্ধ্য ৭ কোন্‌ বস্তর প্রয়ো- ; ছুর্ববাসাকে দেখিতে পাইলেন। দর্শনিমাত্র 
জন ? কি করিতে হইবে ? আমাকেই আজ্ঞা | তিনি প্রণাম পূর্বক কৃতাঁঞ্জলিপুটে কহি- 
করুন । অথবা, ব্রহ্গন ! মহারাজ রামচন্দ্র] লেন, মহর্ষে! আপনকার কি প্রয়োজন, 
এক্ষণে কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ; আজ্ঞা করুন। প্রভাবশালী মহর্ষি ছুর্ববাস! 
আপনি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুন । উত্তর করিলেন, রঘুনন্দন ! আমি যাহা বলি- 

মুনিশার্দুল দুর্ববাসা, ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ | তেছি শ্রবণ কর। আমি তপস্তায় নিযুক্ত 
করিয়া জ্োধে অভিভূত হইলেন, এবং | ছিলাম, অদ্য আমার সহত্র বৎসর সম্পূর্ণ 
লক্ষষণকে চক্ষু দ্বারা যেন দগ্ধ করিতে ; হইয়াছে । রঘুবংশাবতংস ! আমি ক্ষুধার্ত 
করিতেই কহিলেন, হ্থমিত্রানন্দন ! তুমি এই | ও ভোজনাভিলাধী হইয়া এক্ষণে তোমার 
মুহূর্তেই আমার আগমন-বৃতান্ত রামচন্দ্রের | নিকট আগমন করিয়াছি । আমার ইচ্ছা 
নিকট নিবেদন কর। বাক্যবিশারদ ! যদি | এই যে, তুমি শীঘ্র যাহা! আয়োজন করিয়। 
তুমি আমার বাক্য অন্যথা কর, তাহা! হইলে | দিতে পার, তাহ দাও, আমি ভোজন করি। 
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১৯ তারা সা [2 
৯৪ রামায়ণ। : 


০ পেপসি তি পলাশ কাপে সপন ক পিক ৩০০ এপ 


মহর্ধির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম-। | গতিই এইরূপ । স্থত্রত ! আপনি নিঃশঙ্ক 
চন্দ্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং হৃদয়ে আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক নিজ সত্য 
তিনি ত্রাহ্গণপ্রধাঁন ছুর্ববাসাকে উপস্থিত- চনয করুন । রঘুনন্দন ! যিনি প্রতিজ্ঞা 
৷ মত ভোজন-দ্রব্য আহরণ করিয়া! দিলেন । ৷ পালন করিতে না পারেন, তিনি নিরয়গাঁমী 
মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসাও অস্ৃত-কল্প সেই অন্ন ৰ হয়েন, সন্দেহ নাই । স্ব্রত ! যদি আমার 
ভোজন করিয়। “সাধুরাম সাধু !' বলিয়া সন্ভাঁ- , প্রতি আপনকার রি ও অনুগ্রহ থাকে, 
ষণ পূর্বক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন । ূ 
মহাপ্রাজ্ঞ দুর্ববাসা, প্রীতহৃদয়ে প্রতি-: পারা করিয়া সত্য রক্ষা! করুন। র 
গমন করিলে নরনাথ রামচন্দ্র, কাল-বাক্য মহামতি রামচন্দ্র, লক্ষাণের মুখে তাদৃশ 
স্মরণ করিয়া! মনোদুঃখে আকুলিত হইলেন। ; বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিক্ষুন্ধ-হৃদয় 
তিনি পূর্ব্বরৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ববক দুঃসহ | হইলেন, এবং তিনি পুরোহিত বশিষ্ঠ ও | 
দুঃখে পরিপীড়িত, 'অধোঁমুখ ও একান্ত কাতর- | অন্যান্য সমুদায় সচিবগণকে আহ্বান পূর্বক । | 
হৃদয় হইয়ণ থাকিলেন, কোঁন কথাই বলিতে : তাহাদের সমক্ষে,তপস্বীর নিকট নিজ প্রতিজ্ঞা 
সমর্থ হইলেন না। ূ ও ছুর্ববীসার আগমন প্রভৃতি সমুদায় বৃতীন্ত 
অনন্তর মহামতি রামচন্দ্র কাল-বাক্য | আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন । মন্ত্রিগণ, উপাঁ- 
পর্ধযঠালোচন। পুর্ববক বুদ্ধিবলে সমুদায় নিবূ- ; ধ্যায়গণ, পৌরগণ 'ও পুরোহিত বশিষ্ঠ) | 
পণ করিলেন, এবং “আর থাকিতেছে না ! : সেই সমুদায় বাঁক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই | 
বলিয়া মৌন অবলম্বন পুর্ববক অবস্থান | একবাক্যে কহিলেন, মহাবাঁহে! মহারাজ ! 
করিতে লাগিলেন। ূ আঁপনাঁকে ষে লক্ষমণ-বিরহিত হইতে হইবে, 
রিনি ৷ তাহা আমরা পুর্ধবেই পরিজ্ঞাত হুইয়াছি। 
আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এরূপ 
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দবাদশীধিকশততম সর্গ। ূ ছুক্ধর কার্ধ্য সম্পাদনে সমর্থ নহে। পুরুষ- 
টা সিংহ! কাল অতীব বলবান ! আপনি 
! লক্মণ-বিয়োগ। লক্ষমণকে পরিত্যাগ পূর্বক নিজ প্রতিজ্ঞা 


অনন্তর লক্ষমণ রামচন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত | পরিপালন করুন। আপনকার প্রতিজ্ঞা 
চন্দ্রের ন্যায় একান্ত কাতর ও অধোমুখ নিরী-। বিতথ হইলে, এই জগতে ধর্ম এককালে 
ক্ষণ করিয়া গ্রফুল্প বদনেই কহিলেন, মহা | লোঁপ হইবে । আর যদি ধর্ম লোপ হয়, 
ৰা বাহো! আমার নিমিত্ত সন্তপু-হৃদয় হই- | তাহা হইলে, দেবগণ ও খষিগ্ণ সমেত 
ূ [বেন না); ভবিষ্যতে যেরূপ ঘটন। হইবে, | স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎই বিধ্বস্ত হইবে, 
[ তাহ! রই নিরপিতহইযা আছে; কালের সন্দেহ নাই। 
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সহ পপ তা সস ও পটে পতন 


উত্তরকাণ্ড। 
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পুরুষশার্দুল! আপনি এক্ষণে ধেধ্য 
অবলম্বন পূর্বক প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষাণকে 
পরিত্যাগ করিয়। ভ্রিলোক রক্ষা করুন। 
মহাঁবাহো ! আপনি যে ভ্রাতৃব্সল, তাহা 
আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রকত-প্রস্তাবে 
আপনি যে কে, তাহাও আমাদের অবি- 
দিত নাই; অনঘ ! আমরা এ বিষয় আপ- 
নাকে এক্ষণে স্মরণ করাইয়! দিতেছি মাত্র । 
 কাকুৎস্থ! এবিষয়ে আপনি আমাদিগকে 
ূ দোষী মনে করিবেন না; আপনি বিতখ- 
প্রতিজ্ঞ হইলে লক্ষমণকে লইয়া কি ফল 
হইবে! মহাবাঁহো ! দেখুন, আঁপনকার 
পিত। দশরথ নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার নিমিত 
| আপনাকেই পরিত্যাগ পূর্বক বনবাস দিয়া- 
। ছিলেন | কল্যাণ-চরিত কল্যাঁণনিলয় সাধু- 
| শীল মহারাজ দশরথ আপনাকে বনবাস 
| দিয়া আপনকার শোঁকেই স্বর্গগমন করি- 
(য্লাছেন। দুদ্র্ধ ! আপনিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা- 
পালনে অধ্যবসায়াঁরঢড হউন। আপনি 
ব্রেলোক্যের হিত-সাধনের নিমিত্ত অসম্কুচিত 
চিত্তে লক্ষাণকে পরিত্যাগ করুন । 
অনস্তর রামচন্দ্র, সভাঁমধ্যে সমবেত 
ূ পুরোহিত ও সচিব প্রভৃতির তাদৃশ ধন্ম্ার্ঘ 
সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষমণকে কহি- 
লেন, সৌমিত্রে! ধন্মলোপ না হয়, এই 
জন্যই আমি তোমারে পরিত্যাগ করিলাম ! 
সাধুগণের পক্ষে পরিত্যাগ ও প্রাণবধ উভয়ই 
সমান । 
ধন্ম-পরাঁয়ণ রামচন্দ্র যখন শৌকব্যাকু- 
লিত-বচনে এইরূপ কহিলেন, তখন লক্ষ্মণ 





অতীব ব্যাকুল-হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উত্থান 
পুর্ববক ত্বরান্বিত হইয়া! সেই স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। তিনি সরযু-নদী-তীরে 
গমন পূর্বক যখাবিধানে আজান করিয়া নব- 
দ্বার রোধ করিলেন, নিশ্বাস-প্রশ্বান আর 
পরিত্যাগ করিলেন না । এই অবস্থায় তিনি 
অক্ষর অব্যক্ত সনাতন পরম-ব্রন্মরূপ বাহ- 
দেবাখ্য নিজ পদ চিন্তা করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে লক্ষণ যখন প্রাণ অপান প্রভৃতি 
বায়ু ও সমুদায ইন্ট্রিয় রোধ করিয়। থাকি- 
লেন, তখন অপ্নরোগিণ, দেবগণ, খষিগণ ও 
স্বয়ং দেবরাজ তাঁহার উপরি পুষ্পবষ্তি করিতে 
লাঁগিলেন। এই সময় দেবরাজ, লক্ষমণকে 
সশরীরে সমভিব্যাহাঁরে লইয়। গ্রন্ৃষ্ট হৃদয়ে 
দেবলোকে গমন করিলেন ; কোন মনুষ্যই 
তাহা দেখিতে পাইল না। 

অনন্তর দেবগণ ও মহধিগণ, বিধু্রর চতৃ- 
াংশ উপস্থিত হুইয়াছেন দেখিয়। প্রহ্ৃষ্ট 
হৃদয়ে পুজা করিতে লাগিলেন । 


(০০০ সপ- হত - পাপ 


ব্রয়োদশা ধিকশততম সর্গ। 





শক্রত্ব-পুত্রাভিষেক। 

এইরূপে রামচন্দ্র লক্ষমণকে বিসর্জন 
করিয়া ছুঃখশোক-সমন্বিত হৃদয়ে বশিষ্ঠ, 
মক্ত্রিগণ ও পৌরগণকে কহিলেন, অদ্যই আঁষি 
ধর্মবৎসল মহাবাহু ভরতকে এই অযৌধ্যা- 
নগরীতে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া! পশ্চাৎ 
বনগমন করিব; আপনারা কাঁল-বিলম্ব না 
কন্তি। অভিষেক সম্ভার সমুদায় আহরণ 


১৩০৩ পান নিট ৬ টা সি হত হননি 





77770 


|. 





রোল 


*ঙ 
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করুন। লক্ষণ যে পথে গিয়াছেন, আনাই 
আমিও সেই পথেই গমন করিব । 
কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এই প্রকার বলিলে, 


৷ সমুদায় প্রকৃতিগণ ভূমিতে অবনত-মস্তকে 
| প্রণাম পূর্বক হত-চেতনের ন্যায় হইয়া 
[ থাকিলেন। ভরতও রামচন্দ্রের তাদৃশ বাক্য 











শুনিয়া যাঁর পর নাই বিষ্নহৃদয় হইয়া 
পড়িলেন। তিনি পুনঃপুন রাঁজপদের নিন্দা 
করিয়া, পরিশেষে রামচক্দ্রকে কহিলেন, 
মহারাজ! আমি সত্য দ্বার! ও নিজ-পুণ্য- 


। পুঞ্তোপার্জিত স্বর্গলোঁক দ্বার! দিব্য করিয়।! 
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উত্থাপিত করিয়া সন্ষেহ-বচনে কহিলেন, 
প্রকৃতিগণ! আমাকে কি করিতে হইবে, 
তোমরা বল। তখন প্রকৃতিগণ কৃতাঞ্জলি- 
পুটে কহিল, রঘুবংশাবতংস! আপনি যেখানে 
গমন করিবেন, আমরাও আপনকার অনু- 
বর্তী হইয়া সেই স্থানেই গমন করিব । 
ইহাতেই আমাদের পরমপ্রীতি হইবে, 
এবং ইহাই আমাদের পরম ধর্ম । আমাদের 
হৃদয়ে এইরূপ ভাব সর্ধদ1 বদ্ধমূল হইয়!] 
রহিয়াছে যে, আপনি যেখানেই যাউন না 
কেন, আমরা আপনকারই অনুগামী হইব । 


বলিতেছি যে, আপনি ব্যতিরেকে আমার ! মহাঁরাঁজ ! যদি পৌরগণের প্রতি আঁপনকাঁর 


রাঁজ্যে কিঞ্চিম্মীত্র ও অভিলাধ নাঁই। পরন্তপ ! 


স্নেহ থাকে, যদি আমরা আপনকার অনু- 


এই কুশ ও লবকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন । ূ গ্রহের পাত্র হই, তাহা হইলে অনুমতি 


মহাবীর কুশকে কোশলা-রাঁজ্যে এবং লবকে 
উত্তরা-রাঁজ্যে প্রতিঠিত করিয়। দ্রিউন | 

রঘুনন্দন ! এই সমুদয় বিষয় সবি- 
স্তার বর্ণন করিবার নিমিত দূতগণ মথুরায় 
শত্রুত্বের নিকট শীত্র গমন করুক, এবং 
আমরা যে, স্বর্গেগমন করিতেছি, তাহাও 
তাহার নিকট বলুক । 

অনন্তর বশিষ্ঠ, ভরতের তাঁদৃশ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, এবং সমুদাঁয় প্রকৃতিগণকে 
স্ছুঃখিত ও অধোয়ুখ দেখিয়া কহিলেন, 
বস রাম! এই দেখ, সমুদায় প্রকৃতিগণ 
ধরণীতলে পতিত রহিয়াছে । ইহাদের কি 
অভীগ্লিত, তাহ! জাঁনিয়া, ইহাদের বাসন 
পূর্ণ কর; ইহাদের অপ্রিয় কাধ্য কর! 
তোমার উচিত হইতেছে না। -তখন রাম- 
চক্র বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রকৃতিগণকে 


করুন, আমরা! স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপনকাঁর 
অনুগামী হই; ইহাই আমাঁদের সৎপথ | 
বিজয়িন ! যদি আমরা আঁপনকার ত্যাজ্য 
না হই, তাহ! হইলে আপনি তপোধন-বন 
বা স্বর্গ, যেখানে গমন করেন, সেই স্থানেই 
আমাদের সকলকেই লইয়া চলুন । 

অনন্তর রামচন্দ্র, প্রকৃতিগণের তাদৃশ 
স্থিরনিশ্চয় পরিজ্ঞাঁত হইয়া, কাল-বল স্মরণ 
পূর্বক তাহাঁতেই সম্মত হইলেন। তিনি 
মহাত্া কুশ ও লবকে বহুধনরত্ব প্রদান 
পুর্ববক হৃষ্টপুষ্ট জনে পরিবারিত করিয়! 
রাঁজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই উভয় 
দ্রাতার প্রত্যেককেই তিনি অষ্টসহঅ রথ, 
সহস্র মাঁতঙ্গ, য্টিসহত্র অশ্ব ও বহুসংখ্য 
সৈন্য প্রদান করিলেন । এইরূপে তিনি মহী- 
বীর কুশ ও লবকে অভিষেক পুর্ববক স্বস্ব 
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উত্তরকাণ্ড। ৯৭ 
রাজ্যে প্রেরণ করিয়া মহাত্মা শক্রুত্ের নিকট 1গলের সহিত আপনার ভাবী লোকান্তর- 
দূত পাঠাইলেন । 1 গমন কীর্তন করিয়া, নিজ পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে 


কোশলেশ্বর রামচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত | অভিষিক্ত করিলেন | তিনি মহারথ স্থবানকে 
দ্রুতগামী দূতগণ ত্বর! পুর্ববক মথুরাঁভিমুখে ূ মথুরা-নগরীতে, এবং শত্রঘাতীকে বৈদিশ- 
গমন করিতে লাগিল; পথে একদিনও । নগরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আপনার যত সৈন্য- 
আঁবাস গ্রহণ করিল না। তাহারা ক্রমাগত সামন্ত ছিল, তৎসমুদায় ছুই ভাগ করিয়। এ 
| তিন অহোরাত্র গমন পূর্বক মথুরা- -পুরীতে ৰ ছুই পুত্রকে দিলেন । এইবরূপে তিনি ধন- 
| উপস্থিত হইল, এবং শত্রদ্দ্ের নিকট আদ্যো- : ধান্য-সমাবুক্ত কুমারদ্য়কে রাজ্যে স্থাপন 
পান্ত সমস্ত ব্ৃভান্ত যথাযথ বর্ণন করিতে : পূর্বক ত্বরান্থিত হৃদয়ে একমাত্র রথে আরো- 
আর্ত করিল । লক্ষবণ-পরিত্যাগ, রামচন্দ্রের : হণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
প্রতিজ্ঞা, পৌরগণের অনুরাগ, কুশ ও লবের ; তিনি পুরীমধ্যে প্রবেশ পুর্ববক দেখিলেন যে, 
অভিষেক, এই সমুদায় বিষয় বর্ণন করিয়া । ক্ষৌম-শুক্বসনধারী রানচন্দ্র প্রজ্বলিত অন- 
তাহারা পরিশেষে কহিল, রঘুনন্দন ! কুশ  লেরন্যায় মুনিগণ্রে সহিত অবস্থান করিতে- 
অভিষিক্ত হইয়া! যে রাজধানীতে অবস্থান ; ছেন.। তদ্দর্শনে তিনি রামচন্দ্রের চরণে প্রণি- 
( করিতেছেন, উহা বিন্ধ্যপর্ববত-স্থিত, অতীব ৷ পাত পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হুই- 
রমণীয়, এবং কুশবতী নামে সর্বত্র বিখ্যাত। | লেন। অন্ঠান্য ব্যক্তিবর্গ তাহাকে নমস্কার 
৷ লব যে রাজধানীতে বাস করিতেছেন, তাহা ; করিল । তিনি ধর্শের অনুধ্যান পূর্বক রাম- 
শ্রাবতী নামে সর্বত্র বিখ্যাত ও পরম স্থন্দর- ; চন্দ্রকে কহিলেন, রঘুনাথ ! আমি পুত্রদ্বয়কে 
দর্শন । এক্ষণে মহারথ রামচন্দ্র ও ভরত | রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনকার নিকট 
অযোধ্যাপুরী নির্জন করিয়া ন্বর্গগমনের উদ্‌- । আগমন করিতেছি । জানিবেন, আমি আপন- 
যোগ করিতেছেন। দৃতগণ মহাত্মা শক্র- | কার অন্ুগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি; আপনি 
সবের নিকট এই সমুদায় নিবেদন করিয়া! আমাকে প্রতিষেধ বা অন্য কোন আজ্ঞা 
বিরত হইল। অনস্তর তাহারা পুনর্ববার | করিবেন না। মহাবীর ! আমি আপনকার 
কহিল, নরনাথ ! ত্বরান্বিত হউন; আর | একাস্ত ভক্ত; আপনি আমাকে পরিত্যাগ 
বিলম্ব করিবেন ন]। করিবেন না। 
রঘুনন্দন শত্রত্স, দূতগণের মুখে ঘোরতর অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র ঈ্লক্রত্বের তাদৃশ 
কুলক্ষয় উপস্থিত অবগত হইয়া, কাঞ্চন- | অবিচলিত ভাব দেখিয়া “তথাস্ত” বলিয়! 
নামক পুরৌহিত ও পৌরগণকে আহ্বান | স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র ও শক্রদ্মের 
করিয়। 'আনির্্েিন। তিনি তাহাদের নিকট । এইকপ কখোঁপকথন হইতেছে, এমত সময় 
সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন পূর্ববক, ভ্রাতৃ-: নানা স্থান হইতে কামরপী বানরগণ, খক্ষ- 














খ৫ 


শে পপ পাপ ্পসপ্প্্প্পপ পপ সপে পাপা পা াসসসসপসপ এ এতে 
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শন পা পশ ০৮ পপ পা 


রামায়ণ । 


লস পল দা জজ সপ 





খপ সপপপ্্পক জর সা 


৩ ৫ লা পা গা পপ বাপ পট 


গণ ও রাক্ষলগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে | পুর্বব প্রতিজ্ঞা পরিপাঁলন কর। মৈন্দ ও 


লাঁগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেব- 
কুমার, কেহ কেহ খষিকুমার ও কেহ কেহ 
গন্ধর্বকুমার ; তাহার! সকলেই রামচক্দ্রের 
স্বর্গীরোহণ জানিতে পারিয়াঁ সেই স্থানে 
উপস্থিত হইল । এইরূপে সমাগত খাক্ষ 
বানর ও রাক্ষদগণ রাঁমচক্দ্রকে প্রণাম করিয়া 
কহিল, মহামতে ! আমরা আপনকার অনু- 
গমনে কৃতসংকল্প হইয়া এস্থানে উপস্থিত 
হইয়াছি। পুরুষসিংহ ! যদি আপনি আমা- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা 
হইলে আমাদের উপরি যেন যমদণ্ড উদ্যত 
করিয়া নিক্ষেপ কর! হয় । 

মহান্ুভব রামচন্দ্র খক্ষ বানর ও রাক্ষল- 


ূ 
| 
| 
ূ 
ৃ 
| 
ূ 
1 





গণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ পুর্ববক মধুর বাক্যে | 


বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! এই 
পৃথিবীতে যত কাল প্রজাগণ থাকিবে, তত 


কাল তুমি লঙ্কাপুরীতে অবস্থান পূর্বক 





দ্বিবিদ, ইহারা উভয়েই অমৃতপান করিয়া 
ছেন, স্থতরাং ঘত কাল জীবলোক থাকিবে, 
তত কাল ইহীরা জীবন ধারণ করিবেন। 


_বাঁনরগণ ! তোমাদের পুত্র-পৌত্রগ্রণ সক- 


লেই ধন্মশীল হইবে'; পরজ্ত অতঃপর আর 
তাহারা মানুষবাক্যে কথোপকথন করিবে 
না। 

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিয়! 
অন্যান্য খক্ষ ও বানর প্রভৃতিকে কহিলেন, 
তোমরা যাহা। প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই 
হইবে; তোমর1 আমার সহিত মহীপ্রস্থানে 
গমন করিতে পারিবে । 


পপ সপ 


চতুর্দশীধিকশততম সর্গ। 


টি 


মহাপ্রস্থান। 
অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, পম্মপলাশ- 


সবিস্তীর্ণ রাক্ষসরাজ্য পালন করিবে। তুমি | লোচন বিপুলবক্ষা মহাযশ। রামচক্দ্র পুরোঁ- 


সখা বলিয়! আমি তোমাকে দিব্য দিতেছি, 
আমি যাহ! আদেশ করিব, তাহা তোমাঁকে 





হিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, মহর্ষে! দীপ্যমান 
অগ্নি এবং বাজপেয় যজ্ঞের আতিপত্র, দ্বিজ- 


পালন করিতে হইবে ; এক্ষণে তুমি ধর্্শীনু- | গণ কর্তৃক পরিরৃত হুইয়া আমার অগ্রে 


সারে প্রজাপালন কর, এ বিষয়ে কোন ; অগ্রে নীত হউক । তখন মহাতেজ! মহর্ষি 


উত্তর করিও মা | 
রঘুনন্দন রামচন্দ্র বিভীষণকে এইরূপ 


বলিয়! হনৃমানকে কহিলেন, পবননন্দন ! | লেন। 


৮ চিরজীবী হইয়া! থাক; আমার বাক্য 


| 
| 


বশিষ্ঠ যথাবিধি ধণ্মামুসারে সমুদ্ধার মহা- 
প্রস্থানিক বিধি সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করি- 


অনস্তর ক্ষৌম-বসন-ধারী ব্রহ্মচারী সমা- 


অন্যথা করিও না। বানরবীর ! এই মর্ত্য- | হিত-ৃদয় রামচন্দ্র ছুই হস্তে কুশ গ্রহণ পূরববক 


লোকে যত কাল আমার কথা প্রচারিত 
থাকিবে, তত কাল তুমি জীবন ধারণ করিয়। 





্‌ 


মহাপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেনঙী তিনি দীপ্য- 


মান দিবাকরের হ্যায় সেই রাজভবন হইতে 
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০০ তি উন 
রং পাপা শশা ীশিশীীশিশপ পি শী শাস্তি 


উত্তরকাণ্ড। 


সা আনা আর 


বহির্গত হইলেন ; পথিমধ্যে কোঁন কথাই 





কহিলেন না। তিনি হৃখসন্তোগ-বিমুখ ও 
নিঃশব্দ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । 


পদ্মালয়। লক্ষ্মী সমাহিত হৃদয়ে তাহার বাম 


পাঙ্খে, বিশীলাক্ষী হ্রী তাহার দক্ষিণ পাঙ্খে, 
এবং ব্যবসায় তাহার অগ্রে অখ্রে চলিলেন। 





৯৯ 


হৃদয় হইয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 


করিতে লাগিলেন । 

মহাপ্রস্থান-প্রব্স্ত এই জনগণমধ্যে কোন 
ব্যক্তিই দুঃখিত কাতর বা মলিন ছিলেন 
না। পুরবাপী সকলেই হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া 
রাঁমচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন । 


বহুবিধ শর-সমূহ ও অনুভম স্থদীর্ঘ শরাসন, ! ষে সমুদায় জনপদবাপী জনগণ রামচন্দ্রের 
মানুষ-শরীর ধারণ পূর্বক রাঁমচক্দ্রের পশ্চাৎ : মহা প্রস্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন 


পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, ব্রাক্ষণ- 
রূপী চতৃর্বেনদ, ব্রহ্মরূপিণী সাবিত্রী, 
ও বষ্ট্কার সকলেই রামচন্দ্রের পশ্চাৎ 
পশ্চাঁৎ চলিলেন। মহাস্ত্ী খষিগণ স্বর্গ- | 
সোঁপান উপস্থিত দেখিয়া সকলেই সমাহিত 
হৃদয়ে রামচন্দ্র অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


অন্তঃপুর-চারিণী রমণীরাও বৃদ্ধ, বালক, দাসী ; ভাবে ছিল, 


ও বিচক্ষণ বর্ষবরগণে পরিরৃত হইয়া! রাম- 





করিতে লাগিল, তাহারাঁও সকলে রাম- 


ওষ্কার | চন্দ্রকে দেখিবামাত্র, তাঁহার অন্ুবর্ভা হইল। 


ঝক্ষগণ, বানরগণ, রাক্ষপগণ 'ও পরবাসী জন- 
গণ অপুর্ব শোভাধারণ পরর্ববক হ্ৃসমাহিত 
হৃদয়ে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ চলিলেন। 
যে সকল প্রাণী অধোঁধ্যা-নগরীতে অন্তর্থিত- 
তাহারাঁও স্বর্গদ্ার উপস্থিত 
ও অপারৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের অনুগমনে 


চন্দ্রের সহগামিনী হইলেন । রামচন্দ্রে একান্ত ৰ প্ররভ্ভ হইল। অধিক কি, স্থাবর-জঙ্গম যে 


অনুরক্ত ভরত, রামচক্দ্রের শেষ গতির অন্ু- 


সমুদায় প্রাণী, ন্বর্গপ্রস্থিত রামচক্দ্রকে তৎ- 


বরা হইয়। শক্রত্ষের সহিত সপরিবারে তাহার | কালে দেখিয়াঁছিল, তাঁহারাও মকলেই অনু 


সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অগ্নিহোনত্রী মহাত্মা 
ব্রাহ্ধণগণ, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সহিত সমাহিত 
হুদয়ে রামচন্দ্রের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মন্্রিগণ, ভূত্যগণ, পৌরগণ ও বন্ধু-বান্ধবগণ 


সকলেই ঠা হৃদয়ে অনুচরবর্গে পরিরৃত 

হইয়া রাম্চন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন হৃষ্ট-পুষ্ট-জনে পরিরৃত 

গুণানুরক্ত সমুদায় প্রকৃতিগণই, রামচক্দ্রকে 
মহাপ্রস্থান করিতে দেখিয়া অনুগামী হইল। 
এইরপে রঘুনন্দন রামচন্দ্রের অস্গুগামী ব্যক্তি- 
| বর্গ, বর্গ, সকলেই জাত বিগত: বিগতপাপ ও প্রমুদিত- 





সি 


গমন করিতে লাগিল। তিধ্যগ্যোনিগত 
জীবগণ পর্্যস্তও যখন রামচক্দ্রের অনুগামী 
হুইল, তখন অযোধ্যাপুরী-মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস 
পরিত্যাগ করে, এমত একটি ক্ষুদ্রপ্রাণীও 
দৃষ্টিগোচর হইল না । 

এই মহাপ্রস্থান-সময়ে রাজসিংহ রাঁম- 
চন্দ্র কর্তৃক স্থত-নিব্বিশেষে পরিপালিত 
প্রজাগণের মধ্যে হর্ষ নিবন্ধন শোক-সম্তাপ- 
নাশন মহামহোৎসব হইতে লাগিল । 


রঃ 


পপ পপসসউসসমপপপপপস. পপ 











শে এস পপ? পপ পা পপি 


| পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ। 





ূ স্ব প্রীপ্তি। 
অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র অপ্ধযৌজন 
| অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ অধিক পথ গমন করিয়া 
পশ্চান্মুখ-বাহিনী পুণ্য-সলিলা সরযু-নদী 
দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই নদীর এক 
কুলের সমুদায় অংশ পরিব্যাণ্ড করিয়া অনু- 
গামী অমাত্য ও পুরবাসী প্রভৃতি সমস্ত জন- 
গণের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
এই সময় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মহাত্মা 
ধষিগণে ও সমুদায় দেবগণে পরিরুত হুইয় 
স্বর্গগমনোদ্যত রামচন্দ্রের নিকট শূন্যপথে 
উপস্থিত হইলেন। কোটি কোটি অপূর্বব 
দিব্য বিমানে আকাশতল পরিরৃত হইল । 
সমাগত পুণ্যশীল স্বর্গবাপীদিগের তেজো- 
মগ্ডলে সমুদয় আকাশমগুল প্রদীপ্ত ও 
জ্যোতিম্ময় হইয়া উঠিল। স্থগন্ধ স্বথস্পর্শ 
পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। আকাশ- 
তল হইতে ভূরি পরিমাণে পুষ্পৰৃষ্টি নিপ- 
তিত হইতে আরম্ভ হইল। গন্ধবর্বগণ ও 
অপ্দরোগণে পরিবৃত তুর্য্য-শত-সমাকীর্ণ সেই 
সরষূ-পুলিনে রামচন্দ্র পাদচারেই গমন 

করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ভগবান পিতামহ অস্তরীক্ষ হই- 
তেই কহিলেন, দেব বিষণ! আগমন কর) 
তোমার মঙ্গল হউক । মানদ ! আমর ভাগ্য- 
ক্রমেই অদ্য তোমাকে পুনঃপ্রাণ্ত হইলাম । 
এই সনাতন আকাশ তোমার স্থমহৎ্ তেজঃ- 
স্বরূপ । তুমি দেবকল্প জাতৃগণের সহিত 








রামায়ণ । 


সমবেত হইয়া নিজ বিষুঃশরীরে প্রবেশ কর। 
দেব ! তুমি সমুদাঁয় লোকের অধীশ্বর। বিশা- 
লাক্ষ ! আমি ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই 


তোমার ভূতপূর্বব শরীর অবগত নহে । মহা-. 


তেজ ! তুমি যে শরীরে ইচ্ছা কর, তাহাতেই 
অনুপ্রবিষ$ট হও | 

মহাত্মা রামচন্দ্র, পিতামহের মুখে তাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অনুধ্যান 
পূর্বক অনুজগণের সহিত সশরীরে নিজ 
বৈষ্বতেজে অনুপ্রবিষ হইলেন। তখন 
সাধ্যগণ, মরুদগণ, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রসতি 
দেবগণ, দিব্য খধিগণ, গন্ধররগণ, অপ্নরো- 
গণ) স্থুপর্ণগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ, 
দানবগণ, রাক্ষলগণ, সকলেই পূর্ণ-মনোরথ 
নিবন্ধন ত্বরান্বিত হইয়। প্রহ্ষ্ট হৃদয়ে বিপু- 
গত দেব স্থরেশ্বরকে পূজা করিতে লাগি- 
লেন। দেবলোকস্থিত সকলেই পরিতাপ- 
পরিশূহ্য হইয়া আনন্দিত হৃদয়ে সাধুবাদ 
প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । 

অনস্তর মহাতেজা বিষুণ। পিতামহকে 
কহিলেন, হিরণ্যগর্ভ! আমার অনুগামী যশস্বী 
এই সমুদায় লোকের নিমিত্ত স্বর্গে স্থান 
প্রদান করিতে হইবে । ইহার! সকলেই স্সেহ 
নিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়াছে । ইহারা 
সকলেই আমার ভক্ত ও দেবলোক-গমনের 
উপযুক্ত পাত্র; বিশেষত ইহারা আমার 
নিমিতই জীবন বিসর্জন করিতেছে। 

লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর ঈদৃশ বাক্য 


শ্রবণ করিয়া কহিলেন, রাম! যে সমুদায় 


লোক তোমার অনুগামী হইয়া জীবন 
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বিসর্জন করিতেছে, তাহার! সন্তানক-নামক 
স্বর্গলোকে গমন করিবে | যদি তিরধ্যগৃযোনি- 
গত জীবও ভক্তি পূর্বক রাঁমচন্দ্রকে অনুধ্যান 
করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে 
তাহাঁদ্িগেরও এ ছুর্লভ সন্তানক-লোক লাভ 
হইবে । সন্তাঁনক-লোকে বাস, ব্রহ্মলোক- 
বাসের সদৃশ । এই ভূলোকে যে পর্যন্ত রাম- 
চক্রের কীত্তি প্রচারিত থাকিবে, সে কাল 
পর্য্যন্ত এই সমুদ্বায় লোক সন্তানক-লোকে 
বাঁস করিতে পারিবে । এই বাঁনরগণকে আর 
কখনই গর্তে প্রবিষ্ট হইতে হইবে ন1। ইহারা 
এবং খন্ ও রাক্ষপগণ তিধ্যগ্ষোনি পরিত্যাগ 
পুর্ধবক পুর্ধবতন নিজ শরীর অবলম্বন করিয়া, 
সমুদায় নাগলোক ও যক্ষলোক হইতেও 
শ্রেষ্ঠ স্বস্ব স্থান প্রাপ্ত হইবে । ইহারা যে যে 
দেবশরীর হইতে বিনিঃস্হত হুইয়! দেব ও 
দাঁনবগণের হ্যায় বিক্রমশাঁলী হইয়াছে,দেবর্ষি- 
সেবিত স্বর্গে যাইয়া সেই সেই শরীরেই 
অনুপ্রবিষ্ট হইবে । 

ভণ্বান পিতামহ এইরূপ কহিলে, 
সমুদায় জনগণ হ্র্ষপূর্ণ হদয়ে সরযূ-নদীতে 
নিপতিত হইতে লাগিল। তৎকাঁলে সরযূ- 
জল গোণ্রচার-সদৃশ হইয়া উঠিল। যে যে 
ব্যক্তি প্রীত হৃদয়ে সেই সরযূ-জলে নিপতিত 
হইল, সেই সেই ব্যক্তিই মান্ষ-দেহ পরি- 
ত্যাগ পূর্বক দিব্য বিমানে আরোহণ করিতে 
লাগিল । তি্যগৃযোনি-গত যে সমুদায় জীব 
সরযজলে নিপতিত হইল, তাহাদিগেরও 
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ভাস্করের ন্যায় তেজঃসম্পন্ম দিব্য শরীর 
হইয়া উঠিল। স্থাবর-জঙ্গম যে সমুদায় 
প্রাণী সেই সরযূজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 
লাগিল, তাহারাও সকলেই স্বর্গলোঁকে গমন 
করিল। নাঁনাদিক হইতে সমাগত খক্ষগণ, 
বানরগণ ও রাক্ষপগণ সরযু-জলে নিজ নিজ 
শরীর নিক্ষেপ পূর্বক পূর্বতন দিব্য শরীরে 
অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। . 

সর্বব-স্থরোৌন্ম মহামতি রাঁমচক্দ্র এইরূপে 
অনুচরবর্গের নিমিত্ত স্বর্গের ব্যবস্থা করিয়া 
প্রহ্নষ্ট হৃদয়ে দেবগণের সহিত নিজ সনাতন 
ধাঁমে গমন করিলেন । 

অনন্তর, যিনি সচরাঁচর সমুদায় ত্রৈলোক্য 
পরিব্যাপ্ত করিয়া রহছিয়ছেন, সেই বিষুও 
পূর্বের ন্যায় ব্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন । 


অতঃপর গন্ধবর্বগণ, সিদ্ধগণ, অগ্নরোগণ 
ও অন্যান্য মহাত্মগণ দেবলোকে এই রামায়ণ- 
কাব্য প্রতিনিয়ত শ্রবণ করাইতে আরম্ত 
করিলেন | মহাভাগ দেবগণ, যক্ষগণ ও পর- 
মধিগণ, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সম- 
বেত হইয়া বিষুর স্তবপুর্ণ এই রামাঁয়ণ-মহা- 
কাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন । 

পু্ষরাক্ষ পুর্ণজ্বানময় পরমপুরুযোত্তম 
বিষ্ণর প্রিয়, মহধি-বাল্ীকি-প্রণীত, অবিনশ্বর, 
এই মহাকাব্য প্রতিদিন অপরাহু-সময়ে শ্রবণ 
কর! কর্তব্য | 


উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত । 
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